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জু ্ধো হবে সর বে 
ওরে এম্নিতরই রবে আকাশ 





(ডিরার এর 
1] হবে সোণার জালো! বিকাশ। 
1] তবু তুই তো৷ সেঘিন লুণ্ত হাৰি 
কোন সাগরে মিলিয়ে যাবি 
একটি তারাও বল্বে নাকো 
কোথায় যাবি কোথায় র'বি। 
চলেছে দিন চলেছে ক্ষণ । নি রক ভোর প্রণাম দে | 
_.. আছিস্‌ কেবল ঘুমের ঘোরে-_ বাধা বাধন খুলে দিক্‌ সে 
_ ার কতদিন চেতনবিহীন নাছ এস 
্ এম্নিতর কাট্বে তবে? ১০৮.-- ট 
বল ০ 
বৃ গে ূ গেল ? কত যে 
/ 3151 গান - প্রাণে যেন সেইটুকু পাই ॥ 





( পনিশ্মপচজ্ঞ বড়াল বিএ). 
নুতন বাা জানা+ব 
নৃতন দিনে নূতন করে 
মনকে তোমায় মানা'ব। 

নৃতন গানে নৃতন তানে 
নৃতন প্রাণে দাড়াব 
নূতন করে নেব তোমায় 
নৃতন গীতি শুনাব। 
এমনি করে: নূতন করে 
নেব তোমায় বারে বারে 
পুরাতনের মাঝে কেবল 
নৃতানেরেই আনাব ॥ 


নববর্ষে স্বাগত। 


জব দর নিত্য নব নব সাজে সজ্জিত 
হইয়া, নিত্য নৃতন ভূষণে ভূষিত হইয়া সকলের 
হৃদয়ে আনন্দধার! ঢালিয়া দেন, হে নববর্ষ তুমিও 
তেমনি নিত্য নৃতন শীতে সুশোভিত হইয়া, নিত্য 
নবতর ভাবসমূহ্ের অলঙ্কারে অলঙ্কত হইয়া আমা- 
দের হৃদয়ে আনন্দ বিধান কর। নবজাত শিশু 
যেমন পিতামাতার হ্বাদয়ে এক অভূতপূর্ব ল্েহ- 
প্রীতি উৎপাদন করে, তুমিও, হে নববর্ষ, সেইরূপ 
আমান্দের সকলকে তোমার প্রতি স্সেহরীতির 
স্থাদ্চ় আকর্ষণে টানিয়া লও। তোমাকে আমরা 
স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি । গত বর্ষের গর্ভে তুমি 
খন বাস করিতেছিলে, দেই সময়েই তোমার 
স্বলক্ষণের পর্ববাাস সকল স্পষ্টই দেখিতে পাই- 
য়াছিলাম। সেই কল পূর্ববাভাস হইতেই আমর| 
সথন্দররূপে উপলব্ধি করিতেছি যে তুমি কি প্রকারে 
ভাবগারষ্ট ও প্রোমদ্রডিষ্ঠ হইয়া বদ্ধিত, হইবে। 
বার নেগোলিয়নের মাত নানা বিপদ ন্মাপদের 
মধ্যে, নানা! দুর্দিন দুধ্যোগের মধ্যে ষে সন্তানের 
জন্মদান করিয়াছিলেন, আজ সেই সন্তান জগতের 
মধ্যে অদ্ধিতীয় বীর, অদ্বিতীয় কণ্্মী বলিয়া খ্যাতি 
ই জার করিয়াছেন। সেইরূপ হে নববর্ষ। তোমার 





জ্ঞানের ধর্টের কর্মের ও সত্যের সেই নবযুগ এই 
বৎসরে স্থ প্রতিষ্ঠিত হইবে না? পূর্ববাভাসের দ্বারা 









সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিবার আশা কিছুতেই নিক্ষল 
না, ইহা আমরা খুবই দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি 
গত বৎসর পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে মাদক 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম যে প্রকার অবিশ্রামে চলিয়াছে, 
তাহাই তো. নববর্ষকে দ্রাঢিষ্ঠ ও বলিষ্ঠ 
অন্যতর উপায়। একথা সত্য যে ভারতের বিলাত- 
বাসী মুল গবর্ণমে্ট- পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় এদেশে 
স্থুরা উঠাইয়া দিবার প্রাস্তাব গ্রাহ্য করেন নাই, 
কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের ন্রা-বিরোধের_..রাতাস যে 
আমাদের. দেশকেও নিঃসন্দেহ স্পর্শ করিবে সে 
কথ! যেন আমরা ভুলিয়া না যাই. আর, তার 
পর, আজ গবর্ণমেন্ট এই প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলেন 
না, কিন্তু পরে, এই লোকক্ষয়কর মহাসনরের পরে 
এদেশ রক্ষার জন্য যখন. এদেশ হইতেই সেন! 
সংগ্রহের প্রয়োজন হইবে, তখন স্থুরা প্রভৃতি 
মাদক দ্রব্য সেবনে অনুপযোগ্গিতার কারণে লোকের 
অভাব অনুভূত হইলেই গবর্ণমেণ্টকে নিশ্চয়ই অনু- 
তপ্ত হইতে হ্ইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপে দেখি যে 
ইংলণ্ডে স্বয়ং সস্রাট স্থুরা বর্জীনের দৃষ্টান্ত দেখা... 
ইলেও সেখানে স্থরাসেবন সম্পূর্ণ গ্রাতিরুদ্ধ হই- 
তেছে ন বলিয়া তথাকার নেতৃবর্গ দুঃখিত ও ভীত 
হইয়! উঠিতেছেন। 
_গত বৎসর দেশে ও বিদেশে সরল $ সবল সত্য- 
ধর্মের প্রতি প্রবল আস্থার আত অস্তঃসলিলভাবে 
কিন্তু অপ্রতিহত রেগে প্রবাহিত দেখিতে পাই। 
এক সময়ে ভারতে অশোক প্রভৃতি .রাজাগণ যে 
ধন্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাই প্রবল হইয়া! 
উঠিয়াছিল। এখন যদি আমাদের রাজার জাতি 
সত্যধর্তর প্রতি আস্থাবান হইয়া উঠে. তাহা হইলে 






..... মববর্ষে স্বাগত 
এদেশকে ভাসাইয়া দিবে না, তাহা তো! বিশ্বাস ; অধিকাংশ কর্ম্চারীই এই অধিকার দিবার পক্ষ- 
হয় না। এদেশ যে সেই অতি পুরাকাল হুইতেই ; পাতী। ক্ত্রীলোকদিগকে এই. অধিকার দেওয়া 


- সতাধন্্ম গ্রহণের জন্য উদ্মুখ হইয়! আছে । ভার- 
তের পুণ্য কথাসকল দেশ হইতে দেশান্তর পরি- 
-. আবার এদেশে ফিরিয়া আসিতেছে, আবার এদেশ- 
বাসীদিগের অন্ধ হৃদয় উপ্মুক্ত করিয়া স্থীয় ভাস্বর 
জ্যোতিতে আলোকিত করিয়া! তুলিতেছে। সমস্ত 
জগত জানিত যে ভারতবর্ষ ধর্মের নামে যোগের 
নামে ধশ্মীতাসের একটা মোহমদিরায় ডুবিয়া 
আছে। কেহই আশা করিতে সাহস করে নাই 
যে ভারতবাসী 'বিজ্ঞানে পাশ্চাত্যদিগের সহিত 
গ্রতিদ্ন্দিতায় অবতীর্ণ হইবে। নবযুগে প্রকৃতি 
ভারতবর্ষকে এক আশ্চর্য্য উন্নতির পথে অগ্রসর 


- করিয়া দিবে বলিয়াই ভ্ভারতবাসীকে সকল বিষয়ে 


সতাসমূহ সঞ্চয় করিবার অবসর দিতেছে । সম্মুখের 
উন্নতিশিখরে উঠিতে হইবে জানিয়া আমাদিগকে 
অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইবে। বৃথা কোলাহল 
বৃথা মানমর্ধ্যাদার আশা! পরিত্যাগ করিয়! সত্যের 
অন্বেষণে ধর্মের অন্বেষণে, জঙ্ঞান বিজ্ঞানের তত্বা- 
স্বেষণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হুইয়! পরিশ্রম করিতে, থাক, 
নিজেও প্রকৃত শাস্তি লাভ করিতে পারিবে এবং 
দেশকে ও সমগ্র জগতকে শান্তি প্রদানে সমর্থ হইবে। 

গতবর্ষে একটা মহান কাধ্য সাধিত হইবার 
সূত্রপাত হইয়াছে--শাসন বিষয়ে স্ত্রীলোকের মতা- 
মত. গ্রহণ | যখন. ইংলগ্ডে কয়েকটা স্ত্রীলোক 
আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া ভোটের দ্বার পার্লা- 
মেঞ্টে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করিয়া! তাহা- 
দের ছারা শাসনবিষয়ে নিজেদের মতামত জানা- 
ইবার অধিকার প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন তাহা 
. দিগকে পাগল প্রভৃতি আখ্যা দিয়া সে কথা উড়া” 
ইয়া দিবার বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্ত তাহা- 
দের অধ্যবসাপ্ন অদম্য--তাহারাঁ সেই অধিকার 
প্রাপ্তির চেষ্টা হইতে কিছুতেই বিরত হয়েন নাই 
কেবল যুদ্ধের কারণে তাহা স্থগিত হইয়া গিয়া- 
ছিল। কিন্তু আজ সেই যুদ্ধের ফলেই গবর্ণমেপ্ট 
হইতেই ভ্ত্রীলোকদিগকে ভোট দিবার অধিকার 





হইলে জগতে মঙ্গল প্রসূ নবযুগের যে সূচনা হইবে 
সে বিষয়ে আমাদের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । এক- 
দিকে ইংলণু, অপরদিকে রধিয়া,. ইউরোপের 
দুইপ্রান্ত হইতে এই শুভ প্রস্মবাব দেখ! দিয়াছে । 
আমাদের বিশ্বাস যে এবারে এই অধিকার হইতে 
ক্রীলোকদিগকে আর কিছুতেই বঞ্চিত কর! যাইবে 


: : 
রষিয়ার কথ! বলিলেই আজকাল রুষসআাটের 
পদত্যাগের কথাই সম্মুখে আসিয়া দাড়ায় । আলো- 
চন! করিলে এক্ষেত্রেও ধর্ট্ের ইঙ্গিত দেখ! যাইবে । 
একদিকে সমগ্র দেশ সরল ও সবল সতাধন্ লাভের 
জন্য উন্মুখ হইয়া! উঠিতেছে, অপরদিকে রুষসম্রাট ও 
তাহার পরিবার প্রাচীন কুসংস্কারের মধ্যে আপনা- 
দিগকে আচ্ছাদিত করিয়! রাখিয়াছিলেন। একদিকে 
রুষিয়ার জনসঙ্ঘ জ্ঞানে বিভ্্কানে উন্নতির অভিমুখে 
নের অন্ধকারে পড়িয়া বিজ্ঞানের বিরুদ্ধ উপায় 
অবলম্বনে যুবরাজের চিকিতসা করাইতে গিয়া. এক 
দুর্নীতিপরায়ণ পাদরি র্যাসপুটিনের কবলে গিয়া 
পড়িলেন। স্াটতনয় অনুস্থ,__র্যাসপুটিন সম্রাট- 
পরিবারকে বুঝাইলেন যে তীহার নিজের জীর্ণ ও 
মলিন কন্থা! দ্বার! সম্াটতনয়কে একবার আচ্ছাদন 
করিলেই তাহার সকল রোগ দূর হইবে। এদিকে 
র্যাসপুটিন, জন্্নির জয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 
সআ্রাটের সকল কাধ্য পরিচালনের উপদেশ করিতে, 
লাগিলেন । লক্ষ লক্ষ লোক নিহত হইতে লাগিল, 
কোটা কোটা অর্থ বায় হইতে লাগিল, অথচ রষিয়া 
পদে পদে পরাজয় সহ্য করিতে লাগিল । কাজেই 
তখন বর্তমান যুগের যুগ্ম জাগ্রাত হইয়া উঠিল, 
সেই ধর্মবিরহিত র্যাসপুটিন নিহত হইলেন, রিয়ার 
সম্রাট পদত্যাগপূর্ণবক প্রজাগণের হাস্ত্ে আত্মসমর্পণ 
করিতে বাধ্য হইলেন এবং রবিয়াতে সাধারণ তত্র 
প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সাধারণতন্ত্ররে যে আকার 
দিবার কথা হইয়াছে, তাহাতে স্ত্রীলোকদিগকেও 
পুরুষের সহিত ভোট দিবার সমান অধিকার দেওয়া 


দানের কথা উপস্থিত কর! হইয়াছে এবং উপস্থিত | হইতেছে। 


 গতবর্ষে এই ভারতে একটা যুগ্ম প্রকাশ 
পাইয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে শ্বেত ও কৃষঃ চণ্ধের মধ্যে 
তেদজ্জানটা বড়ই প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। অনেক 
লোকক্ষয়ের ফলে এই ভেদভ্কান দুর হইবার মাত্র 
উপক্রম হইয়াছে । এখনও যদি পাশ্চাত্য জগত ৷ 
উদ্ধত গর্বেবের মধ্যে বাস করিয়া যুগধর্ম্ের প্রতি 
দষ্টি না করে এবং শ্বেতরুষের মধ্যে ভেদভ্ান 
বিদুরিত করিয়া না দেয়, তবে তাহাকে আরও কত 
ভীষণ আঘাত সহ্য করিতে হইতে পারে তাহাকে 
বলিতে পারে ? 

আমাদের দেশে যদি নবযুগকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও 
মঙ্গলপ্রসূ করিতে চাই, তবে আমাদিগকে যুগধর্টের 
অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে । আমাদের প্রত্যেক 
কাণ্ে প্রত্যেক অনুষ্ঠানে লক্ষা রাখিতে হইবে যে 
আমরা যুগধর্থের অনুবন্তী হইয়া চলিতেছি কি না। 
একটা যুগবর্্ম দেখিতেছি__সত্যারর্ঘের প্রতি আস্থা ) 
মামাদের প্রত্যেক কর্ট্ে দেখিতে হইবে যে আমরা 
ঈশ্বরকে লক্ষ্য রাখিয়া “কণ্্ন করিতেছি, অথরা অর্থ 
মানমর্ধ্যাদাকেই আমাদের কার্ধ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, 
করিয়া তুলিতেছি। আমাদের দেশে সত্যধর্মের প্রতি 
আস্থার একটা বাতাস উঠিয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও 
আমাদের দেশ সত্যধশ্মকে, যে ধন্মের বলে মান- 
বাস্থা! স্বাধীনত। প্রাপ্ত হইয়া ভগবানের সিংহাসন- 
তলে ছুটিয়া যাইতে পারে, সেই সত্যধর্্কে সম্পূর্ণ 
গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। এক সময়ে 
ইহাকে গ্রহণ করিতেই হইবে, কিন্তু আশঙ্ক! হয়, 
পাছে ভবিষ্যতে দেশকে পুনরায় বশিশ্ঠবিশ্বামিত্রের 
মহাসংগ্রামের ভিতর দিয়! গিয়া! প্রকৃত সত্যধণ্মীকে 
পাইতে হয়। 

আমরা যে প্রকৃত সতাধশ্মকে অবলম্বন করি : 
নাই তাহার একটা প্রধান পরিচয় হইতেছে এই যে 
এখনও আমরা পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে গ্রহণ করিতে 
পারিতেছি না। আমরা শ্বেতরুষ্জের প্রভেদ উঠা- 
ইয়া দিবার জন্যই কেবল চীৎকার করিলে হইবে কি, 
আমাদের নিজেদেরও মধ্যে উচ্চনীচভেদ উঠাইবার 
' ব্যবস্থা করিতে হইবে । আমরা মনে করি যে উচ্চ. 


তন্ধবোধনী পত্রিকা 





নীচের ভেদ পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিব। কিন্তু ভগ- 
বানের তেজঃকণা লইয়া যে মানুষ জন্মগ্রহণ করি- 
য়াছে সে মানুষ কখনও চিরকাল সেই ভেদমুলক 


জু 
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অবজ্ঞা নীরবে সহা করিতে পারে না। প্রকৃতির 
নিয়মে সেই অবজ্ঞা সমগ্র সমাজকে চূর্ণ বিচুর্ণ করিয়া 
দিবে। একটা প্রবাদ আছে যে মেবকে কোন 
পশু আক্রমণ করিতে গেলে মেধ চক্ষু বন্ধ করিয়া 
মনে করে যে কেহ তাহাকে দেখিতে পাইতেছে না ॥ 
সেইরূপ আম 1 যদি চক্ষু বন্ধ করিয়া থাকি তাহ! 
হইলে আমাদের বিপদ দেখিতে পাইব কি প্রকারে ? 
কিন্ত ভারতের বিভিন্ন স্থানে উপুক্ত নয়নে পরিভ্রমণ 
করিয়া আইস, দেখিবে ধে সমাজ কিরূপ ভগ্রদশা 
প্রাপ্ত হইতেছে । তোমরা সমাজের উচ্চাসনে বসিয়া 
নি্ষশ্রেণীর স্পৃষ্ট অন্ন ভক্ষণে অসম্মত | তোমাদেরই 
দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া সেই নিম্বশ্রেণীরদিগেরও 
মধ্যে, এমন সকল সম্প্রদায় উদ্খিত হইয়াছে ও 
হইতেছে, ধাহারা উচ্চবর্ণের স্পৃষ্ট অঙ্গ ভক্ষণ 
অধশ্ম মনে করিতে শিক্ষিত হইতেছে । 

আমাদের মধ্যে বর্ণভেদ ছাড়িয় দিলেও, আমরা 
কি এখনও পরস্পরকে স্সেহপ্রীতি করিতে শিক্ষা 
করিয়াছি ? এই সেদিন দেখি যে একটা সংবাদপত্র 
অপর এক সংবাদপত্রকে “আস্তাকু'ড়ের কুকুর” 
বলিয়। অভিহিত করিয়াছে। এরূপ তীব্র গালি 
দিবার কোনই কারণ ছিল বলিয়! দেখিতে পাইলাম 
না। পরস্পরে মিলিতভাবে কোথায় দেশের হিত- 
সাধনে অগ্রসর হইব-_না, তাহার পরিবর্তে আমর! 
পরস্পরে বৃথা কলহ করিয়া মরিব? : এই 
সেদিন দেখি যে পথের ধারে ফেরীওয়ালার! একটী 
সংবাদপত্র বিক্রয়ের ধুয়া ধরিয়াছে যে তাহাতে 
গালাগালি আছে। তোমরা সহত্র উপায়ে স্বদেশী 
প্রচার কর, কেনই ফল হইবে না, যদি এই সংবাদ- 
পত্র প্রভৃতির সাহায্যে গালাগালি দিবার বিষময় 
বিদেশী প্রথা বর্জন করিতে না পার। তোমরা 
বলিবে যে পেটের দায়ে এরূপ প্রাথ৷ অবলগ্বন 
করিয়াছ। যে পেটের দায়” সমগ্র দেশের অহিত 
উৎপাদন করিয়া! নিজের স্থার্থসাধনের চেষ্টা করে 
সে পেটের দায়কে ধিক। 

এই নববর্ষের উদ্মেষে আমরা আর একটী 
বিষয় উল্লেখ করিতে বাধ্য হইতেছি। যেমন পেটের 
দায়ে গালাগালির খরতর শআ্োত নামিয়াছে, সেই- 
রূপ আর্টের নামে অশ্লীলতার ক্রোত দেশকে ঘিরিয়! 
ফেলিবার উপক্রম করিতেছে । যে আর্ট আল্লীলতাকে 
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উলঙ্গ আকারে বাক্ত করিয়া নিজেকে আর্ট বলিয়া 
আত্মপরিচয় দিতে চাহে সে আর্টাকে ধিক। তোমর। 
স্বদেশহিতৈষী বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতে চাও, 
অথচ এই উলঙ্গ আশ্লীলতার সমর্থনে দেশকে কিরূপ 
ভীষণ পাপের জ্রোতে ডুবাইবার চেষ্টায় আছ, সেটা 
তোমাদের একবার মনে আসিল না? ইতিহাসে 
উলঙ্গ অশ্লীলতা প্রচারের ফলে দেশবিদেশের ছার- 
খার হইবার ফল প্রত্যক্ষ করিয়াও আজ তুমি 
ফেমন করিয়! আর্টের দোহাই দিয়! উহার প্রাশ্রায় 
দিতেছ? উলঙ্গ অল্লীলতাই যদি আর্ট হয়, তবে 
তোমর! কাম ক্রোধ প্রভৃতি বিষয়ে মানবের পাশ- 
বিক আচরণে চমকাইয়া উঠ কেন ? কামের উত্তে- 
জনায় পশুধর্্ম অনুসরণ করিয়া! মানুষ ব্যভিচারে 
রত হইলে ব্যভিঢারীর প্রতি তোমাদের দ্বণাদৃ্টি ও 
রুদ্রদণ্ড উত্তোলিত হয় কেন ? 

প্রকৃতিকে বিকৃতির চক্ষে এবং বিকৃতিকে প্রকু- 
তির চক্ষে দেখিলেই তো! ধ্বংস নিকটবর্তী বলিয়া 
বুঝিতে হইবে । আমরা দেশকে বিনাশ হইতে রক্ষা 
করিতে ইচ্ছা করিলে যুগধর্মোর অন্ববর্তী হইয়া আমা- 
দিগের নববর্ধকে সাধুভাবের অলঙ্কারে অলঙ্কত করিয়া, 
স্সেহ প্রেম ও ভগবতুপ্রীতির স্থশোভন সজ্জায় সজ্জিত 
করিয়া স্বাগত সম্ভাধণে আহবান করিয়া লইতে 
হইবে । আমাদের প্রতোকের প্রতিজ্জাবদ্ধ হইতে 
হইবে যে নববর্ষে অন্যায় অধর্মের পথে পদার্পণ 
করিব না, এবং ঈশ্বরের প্রতি হৃদয়ের সমুদয় প্রীতি 
সমর্পণ করিয়া তীহার প্রিয় কাধ্য সাধনে নিরত 
থাকিব। আমরা আর কিছু চাহি না__একটা 
বশুসর এই প্রণালীতে কার্ধযা করিয়া তোমরা দেখ 
যেকি ফল হয়। মিষ্ট যে একেবারেই আম্বাদ 
করে নাই তাহাকে মিষ্ট আস্মাদ কিরূপ বুঝানো 
যেরূপ কঠিন, 'স্পথে না চলিলে সপথে চলার 
ফলও বুঝানো সেইরূপ কঠিন। 

নববর্ষে ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন 


ব্রহ্মমাধনা । 


ভগব-সাধন। জীবের স্বাভাবিক ধণ্ন। ভগ- 
বানের জন্য জীবমাত্রেই ব্যাকুল। জীব স্বভাবত ভগবান 


ব্রন্সাধন! 


& 


কেই চাহ্ছে। সেই ভগবানকে পাইবার জন্য সকলেই 
সঙ্ভ্ঞানে হউক অভ্ভ্ঞানে হউক চেষ্টা করিতেছে। 
যিনি তাহার পথ খু*জিয়া পাইতেছেন তিনি সেই 
পথে অগ্রসর হইয়। ভগবানকে লাভ করিতেছেন, 
আর যিনি বিপথে ভ্রমণ করিতেছেন তিনি পণভরাস্ত 
হইয়া দিশাহারা হইতেছেন, বিপদসস্কুল স্থানে যাইয়া 
উপস্থিত হইতেছেন, কণ্টকাদিপুর্ণ গভীর গর্তে 
নিপতিত হইতেছেন। 

জীব সর্ববদা কি খুঁজে ? তাহার প্রাণের বস্ত্র 
খুঁজে-_যে বস্ত্রটাকে পাইয়া সে চির আনন্দ লাভ 
করিবে তাহাকেই খু'জে। বর্তমান অবস্থায় সে 
স্থখী নে। সে আপনাকে অসম্পূর্ণ মনে করি- 
তেছে__কি যেন একটা অভাব মনে করিতেছে। 
কিযেন একটা হারাইয়। ফেলিয়াছে-_-সেই হারাণ 
জিনিবটার জন্য তাহার মন সর্বদাই উৎ্কষ্টিত__ 
সর্ববদাই ছটফট, করিতেছে, ফণাকা ফাকা বোধ 
করিতেছে । সেই জিনিষটাকে পাইলেই সে সম্পূর্ণতা 
লাভ করিবে এই মনে করিয়া সর্বদাই তাহাকে 
খুঁজিতেছে। ছাই পাশ যাহা সম্মুখে পড়িতেছে 
তাহাই উল্টাইয়! পাল্টাইয়া দেখিতেছে তাহার মধো 
সেই জিনিষটা আছে কি না। 

সাধারণ ভাষায় সেই জিনিষটার নাম সুখ বা 
আনন্দ। কিন্তু এই সুখ বা আনন্দকি পদার্থ ? 
কোন্‌ বস্তু পাইলে আমরা সখী হই__-কেন হই ? 
এ উদ্যানের প্রস্ফুটিত কুস্ুমটী দেখিয়া আমরা 
তাহার সৌরতভে ও সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হুই, তাহার 
পানে ধাবিত হই, তাহাকে নিকটস্থ করিবার ইচ্ছা 
করি। কেন করি? কুস্থমে কি শক্তি আছে 
যে সে আমার মনকে চুম্বকশলাকা যেমন লৌহকে 
আাকর্ষণ করে সেইরূপ আকর্ষণ করে? কুসুম 
সুন্দর ও সুগন্ধ একথা বলিলেও এ প্রশ্নের সম্পরণ 
উত্তর হয় না। সুন্দর ও স্থগন্ধ বস্থু কেন আমার 
মনকে আকর্ষণ করে ? জগতে নানা প্রকারের 
আকর্ষণ আছে। আকর্ষণগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের 
হইলেও তাহার! মূলত এক । আসলে পৃথক নহে। 
সেই আকধষণের বলে সন্ূপ বস্তু সকল পরম্পার 
মিলিয়া. একীভূত হইতে চায়। আপাত প্রতীয়মান 
1 জগতে পরস্পর-ভিন্নতা অভিব্যক্ত হইলেও এই 





ভিন্নতার ভিতরে যে একটী বিরাট একতা 


৬ . তত্ববোধিনী পত্রিকা 


্ঙ্গাণ্ডের কারণ ব্রঙ্ম এক ও অদ্বিতীয় বলি- 
যাই তাহা হইতে & একতার ভাব নামিয়াছে। 
ত্রঙ্গেরই শক্তির অভিবাক্তি বা বিকাশে এই 
্রঙ্মাণ্ডের উৎপত্তি। নিখিল ত্রক্মা্ড সেই ব্রক্ষ- 
রূপ অনন্তাপ্রেমজলধির অনন্ত তরঙ্গমালা। তরঙ্গ- 
গুলি পরস্পর ভিন্ন বোধ হইলেও তাহার 
মূলে সেই অনন্তপ্রেমজলধি হইতে ভিন্ন নহে। 
তরঙ্গগুলি পরস্পর মিলিত হইতে চাহে-_এইটা 
তাহাদের সাধারণ ধন্ম, কারণ তাহাদের মধ্যে একই 
প্রেম, এক শক্তিই কার্য করিতেছে । তাই তুমি 
আমার সঙ্গে মিলিতে চাও আর আমি তোমার 
সঙ্গে মিলিতে চাই এবং মিলিয়া স্থুখী হই । তাই 
এ উদ্যানস্থ বিকশিত কুক্ম, গগনতলে পূর্ণ শশধর, 
গিরি নদী বন প্রান্তরের কমনীয় কান্তি, শিশুর 
হাসি :আমাদের প্রাণ রঙ্জকে আকর্ষণ করে। 
আমরা পরস্পর এক জাতীয় বন্ত্ব। আমরা সেই 
অনন্তাপ্রেম মহানিধির এক এক বিন্দু বারি বা এক 
একটা তরঙ্গ । আমরা পরস্পর মিলিতে চাই, আমরা 
'সকলে মিলিয়! এক হইয়া যাইতে চাই, আমরা 
একা এক! থাকিতে ভাল বাসি না। আমাদের 
পৃথক থাকার অবস্থাটা আমাদের স্থাখের অবস্থা 
নহে। উহা! একটা অভাবের অবস্থা, অসম্পূর্ণ 
অবস্থা। আমরা সম্পূর্ণ হইতে চাই, এক অদ্ধিতীয় 
পরত্রঙ্গে মিলিত হইতে চাই। তাহা হইতে 
পারিলে আর কোন অভাব থাকিবে না, কোন 
স্পৃহা থাকিবে না--তখন অনন্ত আনন্দ অনন্ত 
সখ! 

আমরা সকলে সেই অনন্ত আনন্দই খুঁজিতেছি 
এবং যতক্ষণ তাহ! না পাইতেছি ততক্ষণ আমাদের 
অভার মোচন হইতেছে না। দেই অনন্ত আনন্দের 
আংশ তোমাতে আছে, আমাতে আছে, চন্দ্র 
আছে, স্থর্যোে আছে, অনন্ত জগতে বিন্দু বিন্দু ভাবে 
ছড়ান আছে। সেই ভূমা! আনন্দের অংশ পাইয়! 
শামাদের অভাব দূর হয না, পক্ষান্তরে উত্তরোত্তর 
গানন্দতূষণা বৃদ্ধিই হইতে গ্রাকে। যতক্ষণ না সেই 
পূর্ণ আনন্দকে পাইব ততক্ষণ এই তৃষ্ণার নিবৃদ্তি 
তইবে না। এই অনন্ত আনন্দপ্রাপ্তির চেষ্টাই 











১৯ কর, ৩ ভাগ 
্ঙ্মসাধনা । আমর! সকলে সঙজ্জানে হউক আর 
অনেক সময় প্রকৃত পথ খু'জিয়া না পাইয়। পথ. 
ভ্রান্ত হইয়া! পড়িতেছি। আমরা সকলে সুখ 
খু'ঁজিতেছি-_ইহা ভগবতুসাধনার : ইচ্ছা জন্দেহ 
নাই, কারণ যাহ খু'জিতেছি তাহা! সেই নিত্য আন- 
ন্দেরই আভাস । কিন্ত আভাসে ত অভাব মোচন 
হইবে না। আমরা চাই অসীম আনন্দ আসীম ও 
অনন্তকাল স্থায়ী আনন্দ । : সসীম আনন্দ প্রাকৃত 
আনন্দ নহে। ফুল ত-কাল শুকাইয়া যাইবে । 
বসন্তকাল চলিয়া গেলে ত মলয় হিল্লোল আর 
বহিবে না, পুত্র -কলত্রের ভালবাসা! ত. চিরকাল 
পাইবার আশ নাই। যে প্রেমের আদি লাই 
অন্ত নাই-_সেই প্রেম যতক্ষণে না! পাইব ততক্ষণ 
ত মনের আকাঙ্ক্ষা! মিটিবে না; খোঁজা শেষ হইবে 
না। সেই অমৃত সলিল যতক্ষণ নাপান করিব 
ততক্ষণ কি পিপাসা মিটিবে ? মরীচিকাভ্রান্ত পথি- 
কের কি সর্ববনাশ হয় ন| ? 
ব্রহ্মসাধনা আমাদের স্বাভাবিক ধর্ম । আমর! 
সকলে সুখ অন্বেষণ করিতেছি এবং অনন্ত সুখে 
স্থথী হইতেও চাহিতেছি। কিন্তু অনন্ত স্থখ কিসে 
পাওয়। যায় সে বিষয়ে মনোযোগ দ্বিইনা। | যে 
অনন্তপ্রেমমহানিধি হইতে আমরা বিক্ষিন্ত হইয়] 
পৃথক হইয়! পড়িয়াছি, যতক্ষণ না দেই অনন্ত 
সাগরে আবার মিলিয়/ যাইতে-গারিব ততক্ষণ অনন্ত 
স্থখ কোথায়? তুমি সেই সমুদ্রের একবিন্দু বারি 
হইয়াও আপনাকে তাহার অংশ বলিয়' মনে করিতে 
পারিতেছ না। আপনাকে স্বতন্ত্র মনে করিতেছ্ছ । 
সেই স্বতন্ত্র অস্তিহটুকুর উপর সুদৃঢ় ছূর্গ নির্মাণ 
করিয়। তাহাতে নির্ভয়ে বাদ করিতে চাহিতেছ, 
একবারও ভাবিতেছ না যে সে দুর্গ যে ভূমির উপর 
দণ্ডায়মান হইরে সে ভূমি একমুহর্তে প্রবল তরঙ্গে 
ভাসিয়া যাইতে পারে । যতক্ষণ তুমি আপনাকে সেই 
মহাপ্রেম হইতে পৃথক রাখিরে, ততক্ষণ তুমি সেই 
প্রেমপয়োনিধির অমৃত পানে সমর্থ হইবে-না । আপ- 
নাকে ভুলিয়া যাইতে হুইবে, এ (প্রমপয়োনিধিতে 
আত্মবিসঞ্জন করিতে হইবে, উহ্ারই সঙ্গে এক 
হইয়। আনন্দে ভাসিয়! যাইতে হইবে । তবেই সুখ 
তবেই শান্তি । 


তোমার আপনার বলিবার তিনি ছাড়া আর 
কেহ নাই। তুমি যেগুলিকে আপন বলিয়া মনে 
করিতেছ সেগুলি তোমার আপন নহে। সেগুলি 
তাহার । তুমি সেগুলির জিম্মাদার মাত্র । সেগুলিকে 
রক্ষণাবেক্ষণ করাই তোমার কার্ধ্য, কিন্তু সেগুলিকে 
তোমার আপনার বলিবার অধিকার নাই। যে দিন 
হইতে তুমি অহংভ্কানে ভূলিবে মে দিন হইতে 
তোমার ছুঃখনিশা আরম্ভ হুইবে। তুমি সেই 
অনন্ত হুইতে পৃথক হইয়া অসম্পূর্ণ হইয়া পড়িবে ; 
শত শত অভাব দেখিতে পাইবে, নান৷প্রকারের 
শোক তাপ দুঃখ আসিয়া তোমাকে জর্জরিত 
করিবে; তুমি আজীবন সেই দুঃখ-সাগরে হাবুডুবু 
খাইবে। যতক্ষণ ন! খেলিতে বস ততক্ষণ তোমার 
চিন্তা ভাবনা দুঃখ আক্ষেপ কিছুই থাকে না; 
যেই খেলিতে বস অমনি কতকগুলি ঘুঁটিকে তুমি 
তোমার আপন বলিয়া মনে.কর, তাহাদের রক্ষার 
জন্য নানাপ্রকার চিন্তায় পতিত হও, তাহাদিগকে 
হারাইয়া ঘোর দুঃখ ও আক্ষেপ করিতে থাক। 
ভাবিয়! দেখিলে ব্র্গ ব্যভীত অপর কোন কিছুকেই 
আপন বলাই ভুল । 

তোমার যিনি আপন তিনি সর্বদাই ডাকিতে- 
ছেন। তিনি তোমায় প্রেমরজ্জ, দ্বারা নিয়তই 
আকর্ষণ করিতেছেন । সেই প্রেমই তোমার এক- 
মাত্র সাধ্য-_তোমার জীবনের একমাত্র ধ্রুবতারা । 
সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া! ধাবিত হও অন্য দিকে 
তাকাইও না, অন্য ভাবনা ভাবিও না। তাহাকে 
ব্যতীত অপর কাহাকেও আপন মনে করিও না। 
ঘে কার্য্যে নিযুক্ত আছ সে কার্ধ্য নিলিগ্ুভাবে 
করিতে থাক, আর অনুক্ষণ সেই প্রেমের বাশীর 
মধুরধবনি শ্রাবণ কর, তাহাতে প্রাণ বিসর্জন কর, 
অনন্ত স্থখ আনস্ত আনন্দ পাইবে। ইহাই ব্রহ্গা- 
. সাধনা 


রামপ্রসাদের মাতৃনাধন ।*% 
 (শ্রীণরৎচন্দ্র চক্রবর্ডী ) 
ভক্তজীবনী ঈশ্বরবিশ্বাসী বিশেষতঃ ভক্তের 
নিকট অতি আদরের জিনিষ, ভবরোগগ্রস্ত বদ্ধ- 


_রামপ্রসাদের মাতৃসাধন ৭ 


জীবের পক্ষে অতি উপকারী পথ্য । কিন্তু সংসারে 
যে দ্রব্য যত উপকারী ও উপাদেয়, তাহা তত 
ছুল্নভ। প্রকৃত ভক্তের প্রক্কত জীবনী সংগ্রহের 
নানা অন্তরায়। তাগ ও অনুরাঁগের পথে ন| 
চলিলে প্রকৃত ভক্ত হওয়া যায় না। এই মার্গের 
পথিক সাংসারিক সকল বিষয়েই নিজের জনা 
আস্থাশুন্য ; সকল ব্যাপারই তাহারা অনুরাগের 
পাত্রের জনা সম্পাদন করিয়। থাকেন। পার্থিব ধন 
সম্পত্তির কথ দূরে থাকুক, যশ মান খ্যাতি প্রতি- 
পন্তি প্রভৃতি মানবের প্রাণের আকাঙক্গণর বস্তুর 
প্রতিও তাহার! দৃক্‌ পাত করেন না; কেবল আহার 
নিদ্র! প্রভৃতি অনিবাধ্য কার্ধ্য কথঞ্িত্রূপে সংসারে 
সম্পাদন করিয়! প্রায় সর্ববদা তাহারা অধ্যাত্থ জগ- 
তেই বাস করেন। ভক্তের জীবনকাহিনী তাহার 
হৃদয়ের রহস্যময় গুহা কথায় পরিপূর্ণ; তীহার 
নিজের প্রত্যক্ষীভূত শ্মাধ্যাত্মিক সত্যে আলোকিত, 
তাহার নিত্যান্বদিত আনন্দে মধুর। ভক্ত 
স্বয়ং নিয়ত যাহা সম্ভোগ করেন, যাহার তাহার 
নিকট তাহা ব্যক্ত করিবার প্রবৃত্তি তীহার নাই, 
অন্যকে তাহা -বুঝাইবার প্রয়োজনও তিনি মনে 
করেন বলিয়। বোধ হয় না। সামাজিক বা রাজ 
নৈতিক ব্যাপারে বাহার! প্রসিদ্ধি লাভ করেন, 
তাহাদের মধ্যে অনেকে আত্মজীবনী লিখেন; তাহারা 
সকলেই আপন আপন কার্য্ের একটা রোজ- 
নামচা রাখেন। মানবসমাজের মধ্যে তীহাদের 
কার্যয সম্পূর্ণ রূপে সীমাবদ্ধ, স্থৃতরীং অনেক বিষয়েই 
তাহাদের কার্যের সমর্থন ও হেতু প্রীদর্শনের 
প্রয়োজন হয়। কিন্তু ভক্তের হৃদয়ে যে আনন্দ- 
লহরী নিয়ত খেলা! করিতেছে, তাহার হিসাব বাঁখি- 
বার তাহার অবসরই বা কোথায়, আর প্রয়োজনই 
বাকি? 

বসোয়েল যেমন জন্দনের ভক্ত ছিলেন, অথবা 
শ্রী__যেমন পরম হংস রামকৃষ্ণদেবের ভক্ত, সেই- 


ন্ধূপ অনুরক্ত ভক্ত কেহ সর্বদা নিকটে থাকিয়া! 


যদি সাধকজীবনের ছবি অঙ্কিত করিবার চেষ্টা 





ছিল। আমর! তাহার ছু একস্থান পর্িতাগ করিতে বাধা হইয়াছি। 
জেখক কুলকুণগুলিনীকে দেহধন্খ কি অর্থে বলিয়াছেন আমর! ঠিক' 


* এই প্রবগটী “নচিকেতা” প্রভৃতির গ্রস্থকার রীযুক্ত অতুলচ্জ | বুঝিলাম ন!। তৎপরিবর্তে উহাকে আয্মশক্তি বলিলে বোধ হর 


নুখোপাধাসবের ঘত্ত্স্থ গ্রন্থ “রামগ্রসাদ” ভূমিকা শ্বয়পে লিখিত হইয়- | অসঙ্গত হয় না। 


তঃবোঃ লঃ। 


৮ 
করেন, তাহা হইলে তাহা সমাজের নিকট কতকটা! 
অধিগম্য হইতে পারে। কিন্তু সেরূপ অনুরক্ত 
ভক্ত অতি বিরল। এ অবস্থায় ভক্তজীবনী 
যে ছুর্মভ হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি? এই 
জনাই ভক্তজীবন এত আদরের জিনিষ, এবং 'এই 
জন্যই হীহারা ভক্তের জীবনী সংগ্রহ করেন, তীহারা 
আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতার পাত্র। 


তন্ববোধিনী পত্রিকা 


১৯ কম,৩ ভাগ 


রামপ্রসাদ যে সময়ে আবিভূ্তি হইয়াছিলেন, 
তখন এ দেশে জীবনচরিতের আদর হয় নাই। 
তাহার পূর্ব হইতেই কড়চা এবং ভক্তজীবন বঙ্গ 
ভাষায় লিপিবদ্ধ হইতেছিল বটে, কিন্তু তাহা! 
একদেশব্যাপী এবং বৈষ্ণবদিগের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
ছিল। পাশ্চাতা সাহিতোর সংশ্রাবে আসিয়া বাঙ্গালী 
জীবনচরিতের মর্ম বুঝিয়াছেন, তাই এই শ্রেণীর 


সমস্ত বঙ্গদেশ জুড়িয়া রামপ্রসাদের খ্যাতি গ্রন্থ এখন বঙ্গসাহিত্যকে অলঙ্কত করিতেছে ।, 


বিশ্র্ত; যে সকল স্থানে বাঙ্গালা ভাবা প্রচ-; 
লিত সেই সমন্ত স্থানেই রামপ্রসাদের সঙ্গীত: 
গীত ও শ্রত। যে বাঙ্গালী সঙ্গীতরসে নিতান্ত 
বঞ্চিত, সেও রামপ্রসাদের সঙ্গীত একটুকু ড়া 
ইয়া! শুনে ; যাহার কে সঙ্গীতের ধ্বনি কখ- 
নও ফোটে না, সেও রামপ্রসাদের অন্ততঃ 
ছুই একটি পদ, দুই একটি ছত্র জানে। যিনি 
স্বজাতীয় আবালবৃদ্ধন্্ীপুরুষ সকলের নিকটেই 
এত পরিচিত, তীহার সৌভাগ্যের সীমা নাই। 
কিন্তু এমন পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে যে আমাদের 
প্রকৃত পরিচয় নাই, এমন লোকপ্রিয় কবির যে 
একখানি সর্ববাঙ্গস্ন্দয় জীবনচরিত নাই, ইহা 
আমাদের নিতান্তই ছুর্ভাগ্য। 

রামপ্রসাদ একজন ভক্ত গায়ক ছিলেন, এবং 
নিজে সঙ্গীত রচনা করিয়া গাহিতেন, এই 
মাত্রই আমরা জানি; সঙ্গীতোচ্ছাসের ভিতর 
দিয় তাহার অধ্যাত্স জীবনের যে পরি- 
চয়টুকু পাওয়া যাইতে পারে, কেবল তাহাই 
আমরা প্রাই। তিনি কোন্‌ স্থানে, কোন্‌ গ্রামে, 
কোন্‌ বংশে, কোন্‌. সময়ে আবিভূর্ত হইয়া- 
ছিলেন, দে সম্বন্ধে এতদিন আমর! কিছুই জানি- 
তাম না।. কোন ব্যাক্তির সমন্ধে বিশেষ বিবরণ 
জানিতে হইলে তাহার বিদ্যাবুদ্ধি, কাজ কর্ণ, 
অভ্যাস অভিজ্ঞতা, আচার ব্যবহার, সাধন ভজন, 
পরিরার প্রতিবেশী কিরূপ ছিল, এবং কোন্‌ অবস্থায় 
পড়িলে তিনি কোন্‌ পথে চলিতেন, এ সমস্ত বিষয় 
জানিবার নিতান্ত প্রয়োজন । কিন্তু রাম প্রস দ সম্বন্ধে 
এ সমস্তই আমাদের চক্ষে তমসাবৃত ছিল। তরুকুষ্জ 
হইতে প্রবাহিত মধুরধবনি শ্রবণ করিয়া আমরা যেমন 
কোকিলের অস্তিত্ব আনুমান করিয়া লই, রামপ্রসাদ 
সম্বন্ধে আমাদের ভ্ঞান তাহার অধিক কিছু ছিল না। 








মধুসূদনচরিত, বিদ্যাসাগরকাহিনী, রামকৃষণ প্রসঙ্গ 
প্রস্তুতি ইহার দৃষ্টান্ত কিন্তু এই সকল আধু- 
৷ নিক জীবনীর উপাদান সংগ্রহ করা যত সহজ, 
৷ রামপ্রসাদের বিস্মৃত জীবনীর উপকরণ সংগ্রহ কর! 


তত সহজ নহে। যুগযগাস্তরসঞ্চিত আবর্জনা রাশি 


| এবং ঝোড় জঙ্গল অনুসন্ধান করিয়৷ রামপ্রসাদের 
সাধনক্ষেত্র আবিষ্ধার করিতে যতট! কষ্ট হয়, 


৷ ভীহার জীবনের একট ধারাবাহিক কাহিনী গ্রাথিত 


করিতে গ্রস্থকারকে ' তাহার অনেক বেশী বেগ 
পাইতে হয়। ধাহারা এত কষ্ট স্বীকার করিয়া 
ভক্তিসিদ্ধ রামপ্রসাদের'জীবনকাহিনী লোকলোচনের 
বিষয়ীভূত করেন, তাহারা নিশ্চয়ই আমাদের নিকট 
গভীর কৃতজ্ঞতার পাত্র । 

রামপ্রসাদ শাক্ত ছিলেন__মহাশক্কিকে মাতৃ- 
ভাবে উপাসন৷ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। অনন্ত 
ভক্তের মঙ্গলের জন্য জগন্মাতার অনন্ত মুর্তি রহি- 
য়াছে, তন্মধ্যে কালীই রামপ্রসাদের আরাধ্য 
ছিলেন। একটা সংস্কত বচন প্রচলিত আছে, 
“কলো কালী কলো কৃষ্ণ; কলো৷ জাগর্তি পন্নগী”। 
এই বচনটির মুল কোথায় জানি না, কিন্তু ইহা 
অনেকের মুখেই শুনিয়া থাকি। কেহ কেহ 
বলেন “পন্নগী” বলিতে মনসাকে বুঝায়, কিন্তু 
কুলকুগুলিনী ইহার বাচ্য কিন! তাহাও বিবেচা। 
যাহার জন্য সাধন করা যায়, তাহাকে 
প্রতযক্চ ভাবে লাভ করাই সিদ্ধি। সাধকেরা 
বলেন, কুলকুগুলিনী না জাগিলে ইফটসিদ্ধি 
হয় না, ইষ্ট দেবতাকে: প্রত্যক্ষ ভাবে লাভ 
করিতে হুইলে শরীরস্থ কুলকুগুলিনীর জাগরণ 
চাই। স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে সিদ্িলাভে 
কুলকুণুলিনীর জাগরণ অপরিহার্ধা। বঝুলকুগুলিনী 
না জাগিলে ইষ্টদেবতাকে প্রত্যক্ষ করা গেল না 


বৈধ, ১৮৮. : টু 


সদ) 
জন । সিদ্ধ মহাপুরুষের সাহায্যেও ইহা! হইতে পারে, 


ইইউদেবতাকে দেখাইয়া! দিলেন, কিন্ত, তিনি নিত্রিত | কিন্তু পাত্রের যোগ্যত| চাই। কুগুলিনী জাগিলেই ফে 
অর্থাৎ শ্তিগত, শান্ত্রগত, চিত্রগত অথবা বিশ্বাসগত | সিদ্ধি বা মুক্তি হইবে, এমন নহে। কুগুলিনী শ্তি 
অবস্থায় বর্তমান, নিক্রিয়, স্থৃতরাং এ অবস্থায় সিদ্ধি] একবার জাগিলেই যে আমরণ জাগিয়াই থাকিবেন, 


স্দুরপরাহুত। - 
কুলকুণুলিনী সকলের মধ্যেই বর্তমান আছেন। 
কিন্তু এই আশ্চর্য্য বন্তটি কি? তাহার জাগরণই বা 
কি? আপনার নাভিস্থ মৃগমদগন্ধে উন্মস্ত হইয়া 
কন্তুরীস্থগ বনে বনে তাহার অস্বেঘণ করিয়া বেড়ায়, 
কিন্তু সে জিনিষট। তাহার নিকট চিরদিন অভভ্কাত 
এবং অপরিচিতই থাকিয়! যায়। কুলকুগুলিনী 
দেহধধ্্, দেহেতেই তাহার স্থিতি এবং দেহের অস্তে 
তাহারও অন্তধণান। এই কুলকুগ্ডলিনীকে বুঝিবার 
জন্য, জাগাইবার জন্য, প্রত্যক্ষ করিবার জন্য সাধক- 
দিগের কত চে! কিন্ত এই চেষ্টায় কতজন 
কৃতকার্য হইয়া থাকেন বলা যায় না। কুলকুণ্ড- 
লিনীকে বুঝাইবার জন্য তন্্রাদি শাস্ত্রের অনেকস্থলে 
বিস্তারিত বর্ণনা আছে, এবং তাহাকে জাগাইবার 
জন্য তন্ত্রশান্স্রে ও যোগশান্সে অনেক মন্ত্র-তন্ত্ ক্রিয়া- 
কলাপ এবং কল-কৌশলেরও উল্লেখ দেখা যায়। 
যোগীদিগের নিকট উপদেশপ্রার্থা হইলে তীহারাও 
দয়া হইলে উপদেশ দেন, সাধনের ক্রম বলিয়! 
থাকেন। কিন্তু “আমার কুগুলিনী শক্তি জাগিয়াছে” 
অথর! “আমি কুগুলিনী প্রত্যক্ষ করিয়াছি,” একথা 
অদ্যাপি কাহারও _ মুখে শুনি নাই। বৈষ্ণবেরা 
বলেন, “আপন ভজন কথা না বলিবে যথ৷ তথা |” 
অন্ত্রশান্্রের প্রায় পদে পদেই বলা! হইয়াছে, “ন দেয়ং 
বদ্য কস্যচিৎ।” বোধ হয় এই কুগুলিনী ব্যাপা- 
রেও. এইরূপ লুকোচুরি কিছু থাকিবে। ধীহারা 


বলিয়া স্মরণ হয় না। সিদ্ধ পুরুষদিগের অস্তঃকরণ 

অগাধ সমুদ্র; তীহাদের অন্তর-রাজো কি আছে 

কি নাই কে বলিতে পারে? তাহারা অবশ্য 

কাছে সে রাজ্য ঘোর অন্ধকারে আৰৃত। 

সাধন না করিলেও তিনি জাগিতে পারেন । ইহাতে 

চিত্তের একাগ্রত| এবং একনিষ্ঠতার নিতান্ত প্রয়ো- 
গু 


এমন নহেন। তিনি কিছুদিন দেখা দিয়। আবার, 
লুকাইতে পারেন। কিন্তু তিনি কিভাবে দেখা দেন 
আর কি ভাবে লুকান, তাহার প্রতাক্ষ দর্শন কি 
পরিমাণ দৈব এবং কতটা পুরুষকারের উপর নির্ভর 
করে, তাহার স্বরূপ কি, এবং তাহার জাগরণ হইতে 
প্রবাহিত আনন্দ কীদৃশ, এ সকল বিষয় শাস্ত্রের 
বণনা বা অন্যের উপদেশে উপলব্ধ হইতে পারে 
না। সৌভাগ্যবলে যাহার রসনায় শর্করা-সংযোগ 
হয়, সে-ই কেবল চিনি কি পদার্থ তাহা বুঝিতে 
পারে। শাস্ত্রীয় বা মৌখিক বর্ণন! যে একেবারে 
বিফল তাহা বলিতেছি না । বর্ণিত বিষয়ের আলো- 
চনায় তাহার জন্য কৌতুহল এবং তাহার দিকে 


" চিত্তের আকর্ষণ জন্মিতে পারে, কিন্তু কেবল 'এই- 


টুকুই বর্ণনার ফল, ইহার অধিক নহে । যিনি সাধক: 
তাহার জাগরণ বর্ণনার অপেক্ষা! করে না; আর 
যিনি সাধনে বিমুখ তাহার জীবনে কুগুলিনীর বর্ন! 
সিদ্ধি উৎপাদন করিতে পারে ন!। 





বর্ণনার গুণে প্রকৃত বিষয় প্রত্যক্ষ হয় না বটে, 
কিন্তু তথাপি সকল কাধ্যেরই আরম্তে চিত্রগত বা 
বাক্যগত একটা বর্ণনার প্রয়োজন । ইহার সাহাষ্যে 
হৃদয়ে যে একটা অস্প্ট অনুভূতি উপলব্ধি হয়, 
তাহাই প্রকৃত বিষয়ের ছায়া, এবং সেই ছায়ার অনু- 
সরণ করিলে সেই ছায়াই একদিন প্রাকৃত তন্ডে 
পৌঁছাইয়৷ দিতে পারে । আলোকচিত্র আর কিছুই 
নহে, আলোকের সাহায্যে অস্কিত ব্যক্তিবিশেবের 
ছায়া মাত্র; কিন্ত সেই আলোকচিত্র দেখিযা 
প্রকৃত ব্যক্তিকে যে বাছিয়। লইতে পারা যায়, তাহা 
প্রত্যক্ষ ব্যাপার। দুরবীক্ষণ যন্ত্রের কাচফলকে 
গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতির ছায়ামাত্র প্রতিফলিত হয়, গ্রহ 
নক্ষাত্রের' সশরীরে আসিয়া কাচফলকে আবিভূতি 
হয় না; কিন্তু সেই মাত্র অবলম্বন করিয়াই জোতি- 
ধিগণ প্রকাণ্ড প্রত্যক্ষ জ্যোতিষ শাস্ত্র গঠন 
করিয়াছেন । বহির্জগতে যেমন, অন্তর্জগতেও সেই- 
রূপ। এই কুলকুগুলিনী ব্যাপার যোগগ্রন্থে যোগি- 
গণ কর্তৃক বহুতত্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। বহু সাধক 


১৬... . তত্ববোধিনী পত্রিকা ১৯ ক, ৩ ভাগ 
০০০০০ 
আবার সেই বর্ণিত বিষয়ের চিত্র অঙ্কিত করিয়! | টুকুও দূর হইয়। যায়, সাধক তখন “সোহহং” মন্ত্রের 
আপন আপন শিষ্যবর্গকে (দেখাইয়া থাকেন। প্রকৃত প্রতিপাদ্য প্রেষে একাত্মভাব আপনাতে জীবন্ত 
বাহার! এই বর্ণিত-ও চিত্রিত বিষয় বিশ্বাসের সহিত ; এবং প্রতাক্ষরূপে উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হন। 
গ্রহণ করিয়! প্রত্যক্ষদর্শী যোগীদিগের উপদেশমতে ] “তৎসত” মন্ত্রের প্রতিপাদ্য ঈশ্খয়ে বিশ্বাস হই- 
সাধনপথে অগ্রসর হন, ভীহাদের এই কুণুলিনাচক্র ! লেই সাধনের আরস্ত হয়, আর একাত্ম ভান জন্মি- 
ঘথাকালে প্রত্যক্ষ. না করিবার কোন কথা নাই। | লেই তাহার নিবৃত্তি হয়। সাধ্য যে কাল পর্যান্ত 
তবে বিশ্বাস ও. সাধন চাই). এই দুইটার অভাবে | প্রথম পুরু বা মধ্যম .পুরুষরূপে অবস্থান করেন, 


অন্তর্জগতে ক্রিয়! ও সিদ্ধি উভয়ই ভাসম্তব | 

লাধন ও সাধকের উল্লেখ সর্বদাই শুনি, 
কিন্ত বিষয়টা প্রত্যক্ষ অতি. অল্পই হয়। বহিঃদাধন 
গ্রণালীর অরধি নাই, জনে জনে স্বতন্ত্র বলিলেও 
চলে. কেহবা -জটামাল! গৈরিক লইয়াই বাস্ত, 
কেহ বা! পুষ্পচন্দন বিশ্বপত্র লইয়াই উন্মত্ত, কেহবা 
ত্রতোপবাস প্রভৃতি কৃচ্ছ, সাধনেই রত, কেহ বা! মন্ত্র 
তন্ত্র জপপাঠ লইয়াই বিব্রত । সকল সাধকই যে এক 
ভাচে গঠিত হইবেন এবং এক তানে এক মানে এক 


ততদিনই উপাসনা ; হে মুহূর্তে তিনি উত্তম পুরুষ- 
রূপে উপলন্ধ হন, যে মুহূর্তে তিনি তুমি এবং আমি 
প্রেমসূত্রে এক হইয়া যায় ; তিনি, তুমি এবং আমি 
এই তিনের প্রতেদজ্ঞান থাকে না, সেই মুহুর্তেই 
সাধন বা! উপাসনার সমস্ত প্রয়োজনের পর্য্যবসান হয়। 
তখন সাধক পরম হংস, সাধনভজন জ্ঞান বিজ্ঞান 
ব্রতনিয়মের অতীত পুরুষ । সাধনের জন্য যে সময়টি 
অবধারিত হইল, সাধকজীবনের সেই অংশটুকুই 
জানিবার জন্য আমর! লালায়িত। ঈশ্বরের আস্তত্ব 


প্রাণে এক পথেই চলিবেন, এমন কথা বলিতেছি । বিশ্বালের পূর্বে মানুষ কি করে বা না করে, কোন্‌ 


না। কিন্তু সাধকের ভিতর দেখিবার মত আন্ত- 
দু'টি যখন জন্মে নাই, তখন কে সিদ্ধিলাভের আধি- । 
কারী হইয়াছেন, আর কে নিরর্থক দৌড়াদৌড়ি 
করিতেছেন, তাহা কেমন করিয়। বলিব ? 

কিন্তু সাধন ও আাধকের সঙ্গে পরিচিত না 
হইলেও একটা আভ্যন্তরীণ সৃত্র ধরিয়! বিষয়টা 
উপলব্ধি কর৷ যাইতে পারে । সাধনের তিনটি স্তর 


কল্পনা করিয়! বিষয়টা ধারণার মধ্যে আনিতে পার! 1 


যায়। প্রথম নন্তরে তত্বাম্বেষণ । সাধন কি, সাধ্য 
কে, তাহার স্বরূপ কি, ভাহার সঙ্গে সাধকের সম্থ্ধ 
কি, মাধনের প্রায়োয়্ন কি, ইত্যাদি প্রশ্ন প্রথমা- 
বন্থায় জিঙ্ঞান্কুর চিন্তকে আন্দোলিত করিতে থাকে । 
যখন এই সকল প্রশ্নের ঘমাধান হয়, তখন সাধক 
বলিতে পারেন, লাধ্যরস্তর “$ তৎসৎ” মন্ত্রের প্রতি- 
পাদা। এই আবস্কায় সাধ্য প্রথম পুরুষ, অরধারিত 
বন্তর। 

দ্বিতীয় অবস্থায় সাধ্যের সঙ্গে সাধকের সম্বন্ধ 
স্থাপন এরং শান্জীরতা বৃদ্ধির চেষ্টা । এই অবস্থার 
সাধন মন্ত্র “তৎ-ক্বমসি”__যিনি প্রথম পুরুষরূপে 





অরধারিত হইয়াছিলেন, তিনি এখন মধ্যমপুরুষরূে 
প্রতক্ষীভূত ছইলেন। সাধনের চরম পরিণতি, 
জর্গাৎ প্রকৃত সিদ্ধির জবস্থায়' ক্রমে এই বাবধান- 


পথে চলে বা৷ না চলে, তাহার সংবাদ না রাখিলেও 
চলে। আবার পরমহংসত্ব লাভ করিয়া সাধক কি 
অবস্থায় থাকেন, তাহা যখন আমাদের মত লাধারণ 
মানবের পক্ষে অনুভবের অতীত তখন পরমহংস- 
জীবনের আলোচনাতেও আমাদের বিশেষ লাভ 
নাই--্যাহা উপলব্ধির বিষয় নহে, তাহার আলোচনা 
নিপ্্রয়োজন। বালক খেলাধুলার গল্প আগ্রহের 
সহিত শুনিয়া আনন্দ লাভ করিতে পারে, কিন্ত 
ষড়দর্শনের বিচার বিতর্ক তাহার উপকার করিতে 
পারে না, বরং তাহার বিরজ্ি জন্মাইতে পারে । 
সাধনের প্রণালী কতপ্রকার, তাহার 'অবধায়ণ 
অসন্ভব। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান প্রস্তুতি 
নানা ধন্মমত জগতে এচলিত আছে । আবার গ্রাত্যেৰ 
ধর্মমতের অনুশসনে ধাহার। চলে, সাহারা সকলেই 
যে এক প্রণালীতে উপাসনা করেন এমত নহে। 
এক এক ধর্মে কত শাখা, প্রশাখা, সম্প্রদায় আছে, 
তাহার অরধি নাই। এক গুরুর বু শিষ্য এক 
মন্ত্র এবং একই উপদেশ পায়, কিন্তু মাধনের পথে 
চলিতে চলিতে তাহাদের প্রায় প্রত্যেকের লাধন- 
গ্রণাল।তে বিভিন্নতা জন্টিয়া যায়। এমন কি, এক 
সাধক যে চিরদিন এক প্রণালীতেই চলেন তাহাও- 
নহে; সাধনপথে যিনি যতটা অগ্রসর হন, তীহার 
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বিভি্নতা আসিয়া পড়ে । অন্য ধর্টের কিছু বুঝিনা ; 
হিন্দুধর্মের যৎকিঞ্চিৎ যাহা৷ বুঝি, তাহা! লইয়াই সাধন 
সম্বন্ধে ঢুই চারিটা কথা বলিব । 

মানব অসংখ্য, জগদম্বার মস্তি বা ভাবও অনন্ত । 
সাধকের শক্তি, বুদ্ধি, প্রকৃতি প্রভৃতি লইয়াই 
উপাসনা ॥ ঈশ্বরের অনস্ত শক্তি এবং অনম্ত ভাব 
আগ্রে উপলদ্ধি করিব, তাহার পরে তাহার উপা- 
সনায় প্রবৃত্ত হইব, এ কথা যে ভাবে তাহার উপা- 
সনা হয় না। যে ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি 
করিবে, সে ত ঈশ্বর_হইতেও বড় স্থত্ররাং তাহার 
আর উপাসন! কি 1? সাধক হইতে সাধা চিরদিনই 
বড়, সকল প্রকার সাধনের মূলেই এই ভাব। 
সাধ্য আছেন, আমি আছি এবং সাধ্োর সঙ্গে আমার 
একটা সম্বন্ধ রহিয়াছে, এই জ্ঞান বা বিশ্বাসই সকল 
প্রকার সাধনের মূল সূত্র ॥, এই সূত্র ধরিয়া উপাসনা 
আরম্ভ করিলেই সেই সম্বন্ধ ক্রমশঃ গাটতর হইবে, 
এবং সেই গাঢ়তার সঙ্গে সঙ্গে সাধ্যের উপলব্ধি 
বিস্তৃতি লাভ করিয়া আমাকে ধন্য করিবে, এই আশাই 
সাধকের প্রথম সম্বল । আমাকে জগদন্বা যে ক্ষুদ্র 
ঘট দিয়াছেন, অপার জ্ঞান ও প্রেম-সাগরে অবগাহন 
করিয়! তাহাই পরিপূর্ণ করিতে পারিলে আমি ধন্য। 
আমি যাহা খাই, হস্তী তাহার অনেক গুণ বেশী 
খায়; কিন্তু আমি হম্তীর ন্যায় অধিক আহার 
করিতে পারি না বলিয়া আমার কোন ছুঃখ হয় না। 
ক্ষুনিরন্তিতেই শখ । আমার শক্তি বুদ্ধি প্রকৃতি 
প্রস্তুতি যতটুকু সাধনের অনুকূল, ততটুকু সাধ- 
এনেই আমার মঙ্গল। ইহাই হিন্দু ধর্মের পাত্র- 
বিচার, ইহাই তাহার বিশেষত্ব, এবং ইহাই তাহার 
বিজ্ঞাসম্মত দৃঢ় ভিক্তি। 

দুরবর্তী বলিয়া অনুমিত ঈশ্বর যখন সাধকের 
সাধনবলে নিকটবর্তী হন, যিনি এতদিন “তিনি” 
ছিলেন, তিনি যখন “তুমি হইয়া দাড়ান, তখন সই 
সাধ্যসাধকের সম্ধন্ধ আপনা হইতেই গাঢ়তর হইয়া 
উঠে, স্সেছ ভক্তি প্রেম প্রভৃতি অম্তধারা তাহা 
হুইতে প্রবাহিত হইতে থাকে । আমার জীরনের 
বহুমূল্য ধন, শ্রেষ্ট সম্পদ, সাধনের বস্তু এবং চরম 
আশ্রয়কে যখন এই রূপে প্রত্যক্ষ ভারে উপলদ্ধি 
_ ক্রি, তখন সাংসারিক জীননের ছায়াবলম্বনে একটা 








52. 
সম্পর্ক আপনা হইতে তাহার সঙ্গে জন্মিয়া যায়। 
প্রথমেই আকাঙক্ষণ হয়, আমার প্রিয়তমকে আমি 
কি বলিয়া ডাকিব। তখন সমাজ খু*জিয়া বেড়াই, 
পরিবার খু"জিয়৷ বেড়াই, অভিধান খু'জিয়া বেড়াই, 
হৃদয়ের ভিতরে খু'জিয়া বেড়াই কি বলিয়া! শ্রিয়- 
তমকে ডাকিলে আমার প্রাণ শীতল হইবে। প্রত্যে- 
কের হৃদয়ের অবস্থানুসারে সম্পর্ক নির্ণীত হয়, ডাক 
নির্ববাচিত হয়। এই কারণেই হিন্দুদিগের মধ্যে 
মাতৃভাব, পিতৃভাব, পুত্রভাব, খুরুভাব প্রভৃতি নানা 
ভাবের সাধনপ্রণালী প্রচলিত। 

মানবজীবনে ধত প্রকার সম্বন্ধের অভিভঞ্তা 
আছে, তন্মধ্যে মাতার সহিত সন্তানের সম্বন্ধই 
সর্ববাপেক্ষা সহজ ও সর্ববাপেক্ষা সরল ও সর্বাপেক্ষা 
স্বাভাবিক । আর কাহারো দ্বারা সন্তানের সর্বব- 
প্রকার অভাব দূর হইতে পারে না, কেবল মাতাই 
তাহার সকল প্রকার অভাব দূর করিতে পারেন। 
শিশুর আসন, শয্যা, আহার, পানীয়, যান, 
বাহন, ভূত্য এবং ঈশ্বর, সমস্তই মা। শিশু যতক্ষণ 
মাতৃক্রোড়ে থাকে, ততক্ষণ তাহার অভাব নাই, 
ভয় নাই, আনন্দের সীমা নাই। মাতার প্রতি 
শিশুর যে স্বাভাবিক নির্ভর ও বিশ্বাস, তাহ 
স্বয়ংসিদ্ধ এবং জন্মলন্ধ। যে সৌভাগ্যশালী সাধক 
দীর্ঘ কালের সাধন দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি এইরূপ 
বিশ্বাস ও নির্ভর লাভ করিতে পারেন তাহারই 
জন্ম সার্থক। শিশুর নিকটে সিংহ, ব্যাত্র, হস্তী 
প্রভৃতি ভীতি জনক ও প্রীণহানিকর যাহাই 
আন্মুক না কেন, শিশু মাতার বক্ষে মুখ লুকাইয়া 
নিশ্চিন্ত । শিশু খেল! করিতে করিতে যদি বক্তনাদ 
শুনিতে পায়, অমনিষ্ট দৌড়িয়া সে মাতার কাছে 
যায় এবং মাতার আশ্রয়ে দীড়াইয়া নিশ্চিন্ত হয়। 
মাতৃপ্রভাব এবং মাতৃনিহিত শক্তিই শিশুর ব্রন্ষা- 
গুকে সংযত রাখিতেছে, শান করিতেছে । মাতার 
মত শক্তিশালিনী এবং মাতার মত জ্ঞানশালিনী 
শিশুর ব্রক্মাণ্ডে আর কেহ নাই। সহজ পণ্ডিত 
এবং সহজ আত্মীয় যাহা সমস্বরে সত্য বলিতেছেন, 
মা যদি একবার বলেন তাহা মিথ্যা, তবে তাহা 
মিথ্যাই থাকিয়। যাইবে, সহজ প্রমাণের বলেও 
তাহা, আর সত্য হইতে পারিবে না । সকল ভাবের 
সিদ্ধিই মাধনসাপেক্ষ, কিন্তু মাতৃভাবের সিদ্ধি সাধ" 
নের অপেক্ষা রাখে না। 


5২ . তন্ববোধিনী পত্রিকা. '. ৯ককতগ 
_.. য়োরুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে. জাগতিক অভিভ্তার | শক্তি ছিল, এবং ইহাতেই আকৃষ্ট হইয়া মা তাঁহাকে 
আঘাতে যদি শিশুর. এই ভার বিহত না হইত, : ধর! দিয়াছিলেন। টি 
তবে আর. মানবজীবনে সাধনের, প্রয়োজন থাকিত ;  রামপ্রসাদের সঙ্গীতে যুক্তিতর্কের বাহুল্য নাই, 
না, মানব বিনা! সাধনেই. মুক্তিলাভ. করিত। কিন্তু: পরমতন্ব বুধাইবার প্রাবল চেষ্টা নাই, আছে কেবল 
শৈশবের বিশ্বাম ও নির্ভর শৈশব অতিক্রান্ত : মার সঙ্গে সন্তানের কথা, আর মধ্যে আত্মতন্ব-_ 
হইলেও অব্যাহত রাখিতে পারে, মানবকুলে এরূপ | যট্চক্রের কথা । অন্ধকার গৃহে আলোকের আবি- 
ব্যক্তি অত্যন্ত দুর্লভ। ভার হইলেই কোথায় কি বস্তু আছে দেখা যায়, 
সাধনের র্যা, মাতার প্রতি শিশুর যেরূপ | দিবাকর উদিত. হইলেই পরযগুলি ফুটিয়া উঠে, 
বিশ্বাস ও নির্ভর থাকে, ঈশ্বরের প্রতি সেইরূপ | ইহা প্রমাণনিরপেক্ষ স্বাভাবিক সত্য ॥ 


বিশ্বাস ও নির্ভর লাভ করা। এইটুকু যে স্পা 
বা 
রিনচওরএকি সারি পাল/করজ |... বাতি বার 
সাধ্যে ঠিক এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস এবং অটল (প্রীক্ষিতীক্নাথ ঠাকুর) 


নির্ভর -সাধকের পক্ষে যতটা সরল, সহজও (১) 
১2০ আপি পাস পিআউএিি - একে একে ধীরে ছুখের চিন্তার শত 
লম্বন করিয়া আমাদের প্ররুতি জন্ম হইতেই, | ভাঙ্গা ভাঙ্গা ঢেউপ্ুলি লাগিছে আসিয়া 
বোধ হয় গর্ভারস্থা হইতেই গঠিত, অত্যন্ত ও হৃদয়ের বেলা-পরে-_চিরসঙ্গী মম । 
নিয়মিত হইতে থাকে | এই স্বাভাবিক ভাব ভাঙ্গিয়া] কাতর হয়ো না তায়__গাও বীণা গাও, 
সাধনের সময়ে ভাবান্তর জন্মানও যেমন কঠিন, | তারি মাঝে নিয়ে এসো আনন্দেরি তান-_ 
তাহাতে সিদ্ধিলাভও সেইরূপ দূরপরাহত । যে গান বিহগে গাহে বসন্তের পরাতে 
শক্তিসাধক-__মাতৃসাধক এই সহজ ও স্বাভা-]. . গ্রভাত-তপনে উঠে ফুটিয়া যে গান, 
বিক পশ্থাই অবলম্বন করে না তাহাকে ভাব |  উধার শিশিরে প্রতি ফুলে প্রাতি পাতে 
ভাক্সিয়া, গড়িতে হয় না, অনভ্যন্ত ভাবে অভ্যস্ত. যে আনন্দ শুভ্র-হাসি লুটোপুটি খায় ; 
হইতে হয় না, অনান্ীয়ের সঙ্গে নূতন আত্মীয়তা | গাও বীণা গাও তুমি সে আনন্দগান-__ 
স্থাপন করিতে হয় না।  দূরবীক্ষণে জ্যোতিষ্কের | আকাশ হইতে নীরব সন্ধ্যার মত 
প্রতিবিদ্ধের ন্যায়, পরমাত্মাতে তিনি. বিশ্বমাতার যে | চুপে অতি চুপে দেবতার আশীর্ববাদ 
প্রতিবিম্ব প্রত্যক্ষ করেন, সে প্রতিবিম্বই বাস্তবের ঝরুক তাহার পরে। ঘুচে যাক যত 
কার্য করে__াহাকে  বিশ্বমাতার কোলে পৌঁছা- |. দুঃখশোকতাপ মলিন হৃদয় হতে । 
ইরা দেয় (২), 
রামপ্রসা্ এই ভাবেরই সাধক ছিলেন-_তাহা নি্ভন আধারতলে পশেনাকো যেধা 
তিনি সহজে বিশ্মমাতার কোলে স্থান পাইয়াছিলেন, একটা আলোক রেখা, গাও সেথা গাও 
সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার দৃঢ় নির্ভর এবং বীণাটা আমার ; তোমার স্থৃতান গান 
সরল মাতৃভাবের প্রতিকৃতি তাহার সঙ্গীতমালার আশার আলোক ধরে তুলুক জাগায়ে 
প্রতোক মণিতে, তাহার ভাবের পরতে পরতে ]  দীনহীন যত আধার কুটারবাসী। 
চিত্রিত রহিয়াছে। তাহার নির্ভর, আব্দার ও অভি- মরুভূর অগ্নিময় বালুরাশি যেথা .. 
মান শিশুরই যোগ্য । যে মাকে প্রত্যক্ষ না করে, ধু ধু করে দিবানিশি, তারি মাঝে যবে 
তাহার জীবনে এগুলি আসিতে পারে ন1। মাতৃ- দু'একটা তৃণগাছি তৃষাতুর কে 
ন্েহ আকর্ষণ করিবার পক্ষে শিশুর সরলতা এবং ছু'ফৌটা জলের তরে চাহে উদ্দামুখে, 
নির্ভরই প্রবল অজেয় শক্তি। রামপ্রসাদের এই | গাও বীণা গাও সেথা-_তব হ্ষবামী 





বৈশাখ, ১৮৩৯ 


ফন্তয নদী যথা আনন্দের আ্বোত ঢালি 
নিরাশ হৃদয়ে সেথা দিয়ে যাক আশা! । 
শুনে তব গান যত পথিকের প্রাণ 
ভগবত প্রেম-বলে হোক বলীয়ান । 


বালগঙ্গাধ র টিলক প্রণীত__ 
গীতা-রহস্য । 
(শ্রীজ্যোতিরিজ্্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অন্ুবাদিত ) 
(পূর্বান্বত্তি ) 

গীতা ও প্রস্থানত্রয়ীর অন্তভূতি অন্য গ্রন্থ সম্বন্ধে 
সাম্প্রদায়িক ভাষ্য লিখিবার রীতি এইরূপ একবার 
স্কুরু হইলে পর, অন্য সপ্প্রদ্ধায়ের মধ্যেও এরূপ 
অনুকরণ আরম্ত হইল। মায়াবাদ, অদ্বৈত ও 
সন্াস-প্রতিপাদনকারী শঙ্কর-সম্প্রদায়ের প্রায় 
আড়াই শো বৎসর পরে, প্রীরামানুজাচার্ধ্য (জন্ম 
শক ৯৩৮ ) বিশিষ্টাদ্ৈত সম্প্রদায় প্রবর্তিত করি- 
লেন, এবং উহ! সিদ্ধ করিবার. জন্য শঙ্করাচাধ্যের 
ন্যায় রামানুজাচার্য্যও প্রস্থানত্রয়ী সম্বন্ধে ( স্ততরাং 
তনন্তর্গত গীতা! সন্বন্ধেও ) স্বতন্ত্র ভাষ্য লিখিয়াছেন। 
ীশঙ্করাচার্য্যের মায়া-মিথ্যান্ববাদ ও অদ্ৈত সিদ্ধান্ত 
এ দুইই সত্য নহে; জীব, জগৎ ও ঈশ্বর এই তিন 
তন্ব ভিন্ন হইলেও, জীব ( চিৎ ) ও জগত ( অচিৎ) 
এই ছুইই এক ঈশ্বরেরই শরীর ; স্থৃতরাং চিৎ- 
অচিৎ বিশিষ্ট ঈশ্বর একই এবং ঈশ্বর-শরীরান্তভূতি 
এই সৃ্ষম চিৎ-অচিৎ হইতে পরে স্থূল চিৎ ও অচিৎ 
কিংবা! অনেক জীব-ও জগত উৎপন্ন হইয়া থাকে-_ 
ইহাই রামানুজ সম্প্রদায়ের মত। এবং এই মতই 
উপনিষদ্‌, ব্র্মসূত্র ও গীতাতেও প্রতিপাদিত হই- 
য়াছে,--এইরূপ রামানুজাচাধ্য তব্বজ্ঞানদৃষ্টিতে 
অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ( গী, রা, ভা, ২, 
১২, ১৩,২)। কিং বহুনা, ভাগবত্ধন্মের মধ্যে 
বিশিষ্টাদ্বৈত মত ে প্রবেশলাভ করিয়াছে, ইহারই 
গ্রন্থ তাহার হেতু,_-এইরূপ বলিলেও চলে । কারণ, 
তৎপূর্বে মহাভারত 'ও গীতাতে ভাগবত-ধর্্ের যে 
সিদ্ধান্ত আছে তাহাতে অদ্বৈতবাদই স্বীকৃত হইয়াছে 
দেখা যায়।  রামানুজাচার্ম্য ভাগবত-ধণ্মীবলম্্ী 
হওয়। প্রযুক্ত, গীতাতে কণ্ম্মযোগ প্রতিপাদ্দিত হই- 
য়ছে__এই কথা প্রকৃতপক্ষেই তাহার মনে হইয়া- 

৪ 





১৩ 
ছিল। কিন্তু রামানুজাচার্য্যের সময়ে মূলভাগবত 


1 ধর্ষ্ের অন্তভূর্তি কর্্মাযোগ অনেকটা! লুপ্ত হওয়ায় 


তিনি তাহার মধ্যে তত্তজ্ঞানদৃষ্টিতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ 
ও নৈতিক আচরণদৃষ্টিতে ভক্তিতন্ব প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন। গীতাতে জ্ঞান কশ্মী ও ভক্তি এই তিনই 
বর্ণিত হইলেও তন্বজ্কানদৃষ্টিতে বিশিষ্টা্ৈত ও 
আচরণ-নীতির দৃষ্টিতে বান্থুদেব-তক্তিই গীতার 
সারতন্ব ; স্থৃতরাং কর্্মনিষ্ঠাও জ্ঞাননিষ্ঠার নিষ্পাদক, 
স্বতন্ত্র নহে-_-এইরূপ রামানুজাচাধ্যও সিদ্ধান্ত করি- 
যাছেন। : (গী, রা, ভা, ১৮, ১ ও ৩০১ দেখ )। 
কিন্তু অদ্বৈত জ্ঞানের স্থানে বিশিষ্টাক্ৈত এবং জঙ্গযা- 


নৈতিক আচরণদৃষ্টিতে ভক্তিই শেষ-কর্তব্য বলিয়া 
স্বীকার করায়, চাতুর্বর্ণের স্বধশ্মোক্ত সাংসারিক 
কন মরণান্ত পর্য্স্ত সম্পাদন করা-_-ইহা তাহার 
মতে গৌণ পক্ষের কথা । এবং সেইজন্য গীতাসস্থান্ধ 
রামানুজীয় তাৎপর্য্যও একপ্রকার কর্ম-সন্ন্যাসপরই 
বলিতে হইবে । কারণ, কণ্মের দ্বারা চিত্তগুদ্ধি 
হইয়া জ্ঞানোদয় হইলে পর, চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করিয়া 
্রক্ষচিন্তাতে নিমগ্ন থাকা অথবা! প্রেমযোর্টগ অপরি- 
সীম বাস্ুদেব-ভক্তিতে মজিয়া৷ থাকা--এই দুই 
মার্গই কর্ম্মযোগদৃষ্টিতে একই উপাদানভূত অর্থাৎ 
উভয়ই নিবৃত্তিপর | 

রামানুজাচার্য্যের পরবর্তী সম্প্রদ্ধায়েরাও এই 
আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন । মায়ামিধ্যাতন্ব- 
বাদ সত্য নহে বলিয়া, বাস্থদেবতক্তির দ্বারাই অব- 
শেষে মোক্ষলাভ হয়---রামানুজাচার্য্যের ইত্যাকার 
সিদ্ধান্ত সকল যদিও ঠিক হয়, তথাপি পরক্রহ্ম ও 
জীব কিয়দংশে এক ও কিয়দংশে ভিন্ন__ইহা! স্বীকার 
করাটা পরস্পরবিরুদ্ধ ও অসম্বদ্ধ । এইজন্য উভ- 
য়ই সতত ভিন্ন এইরূপ স্বীকার করিতেই হয়; 
পূর্ণরূপে কিংবা অংশতও উহাদের মধ্যে একা 
থাকিতে পারে না ;__-এইরূপ ্রীরামানুজাচাধ্যের 
পরবর্তী তৃতীয় সম্প্রদায়ের মত। এই হেতু এই 
সম্প্রদায়কে “ছ্বৈতী সম্প্রদায়” বল! হইয়া থাকে । 
এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক শ্রীমধবাচাধ্য_-ওর্ফে_ 
ভ্রীদৎ আনন্দতীর্থ। ইনি ১১২* শকে সমাধিস্য 
হইয়াছেন এবং তখন তাহার বয়স ৩৬ বসর ছিল, 
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ৃ ডাক্তর ভাগারকর “বৈষ্ণব, শৈব ও অন্যান্য গ্রন্থ” 
নামে যে ইংরাজী গ্রন্থ ষ্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন, 
( ৫৯ পৃ) তাহাতে তিনি, শিলা-লেখ্যাদি প্রমাণের 
বলে, মধবাচার্য্যের কাল ১১১৯ হইতে ১১৯৮ শক 
পধ্যন্ত নিদ্ধারিত করিয়াছেন । এ্রমম্ধবাচাধ্যের 
ভাষা আছে তাহাতে এই. সমন্ত গ্রন্থ দ্বৈমতেরই 
প্রতিপাদক-_ইহাই তিনি দেখাইয়াছেন। তাহার 
গীতা'ভাষ্যে তিনি. এইরূপ বলেন যে, নিষ্কাম 
কন্মের মাহাত্ম্য, যদিও: গীতাতে বর্ণিত: হইয়াছে, 
তথাপি নিদ্ধাম কম্মের সাধন করিয়া অবশেষে ভক্তি- 
নিঠাই-উৎপন্ন হয় । ভক্তি বিদ্ধ হইলে পর, কম্ধ 
কিছু করিলে বা না করিলে, তাহাতে কিছু আমিয়া 
যায় না। “্ধ্যানাৎ কণ্পকলত্যাগ:”--পরমেশ্থরের 
ধান অপেক্ষা! অর্থাৎ ভক্তি অপেক্ষা কম্মফলত্যাগ 
অর্থাৎ নি্ধাম কর্ম শ্রেষ্ঠ__ইত্যাদি কতকগুলি, 
গীতাবচনও এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ ; কিন্তু এসকল 
বচন অক্ষরশঃ সত্য নহে, উহা! অর্থবাদাত্মক এইরূপ 
বুঝিতে হইবে । গীতাসম্থন্ধীয় মাধন-ভাব্যাদিতে 
এইরূপ লিখিত হইয়াছে ( গী, মা ভা, ১২, ১৩) 
চতুর্থ সম্প্রদায় -শরীবল্লভাচার্য্য | জম্ম শক ১৪০১। 
রামানুজ ও মাধ-সম্প্দায় অনুসারে এই সম্গ্রাদায়ও 
বৈষ/বপন্থী। কিন্তু জীব, জগৎ ও. ঈশ্বর সম্থন্ধে_ 
বিশিষ্টাদ্বৈতী কিংবা দ্ৈতী মত হতে, এই মতটি 
স্বতন্্র। মায়া-বিরহিত অর্থাৎ, গুদ্ধ।জীর. ও পরক্রশ্ষ, 
ইহার! একই, ছুই নহে,্লইহাই এই অন্প্রদায়ের, 
মত.। এবং এইজন্যই এই মতকে "শুদ্ধাদ্বৈত' বলে। 
তথাপি, শ্্রীশঙ্করাচার্্যের সিদ্ধান্তান্ুসারে জীব ও ব্রক্ষ 
একই, ইহা অগ্রাহা ১ অগ্নির ্ফুলিঙ্গের ন্যায় জীর 
ঈশ্বরের ংশমাত্র ; মায়াত্মাক জগৎ মিথ্যা নহে, 
মায়াও ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঈশ্বর হইতে বিভত্ত এক 
শক্তি, এবং মায়াপরতন্ত জীবের মোক্ষজ্্জান 
ঈশ্থরানুগ্রহ ব্যতীত হইতে পারে না, স্থৃত্রাং ভগবদ্‌- 
ভক্কিই মোক্ষের মুখ্য লাধন-_-এই যে সিদ্ধান্ত ইহা- 
রই দরুণ শঙ্কর সনপ্রামায হইতে এই সম্প্রদায় ভিন্ন 
হইয়াছে পরমেশ্বরের এই অনুগ্রহ, "পুষ্টি, পোষণ” 
নামেও অভিহিত, হইয়া থাকে; তাই এই জন্প্র* 
দায়কে “পুষ্টমার্গ”ও রূলা! হইয়া গ্রাকে। 





১৯ ক্র, ওজাগ 


এই সম্প্রদায়ের গীতা, সম্বন্ধে. তন্বদীপিকাদি 
যে গ্রন্থ আছে, তাহাতে এইরূপ নিদ্ধীরিত- হইয়াছে 
যে, সাংখ্ জ্ঞান ও কন্যোগের কথা অর্জুনকে 
প্রথমে বলিয়া শেষে ভক্তি-সম্ পান করাইয়া 
যে অর্থে তগবান তাহাকে কৃতরৃত্য করিয়াছেন 
সেই অর্থে ভক্তি__অর্থাৎ সেই সাঙ্গে ঘর দ্বার 
ছাড়িয়া দিয়া কেবল নিবৃত্ডিপর পুষ্রিমারীয় ভক্তি__ 
ইহাই সমস্ত গীতার. তাৎপর্য এবং এই জন্যই 
তগবান “সর্ববধশ্্ান্‌ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ভ্রজ” 
(শী, ১৮. ৬৬)-_সকল ধর্ম ত্যাগ করিয়া একমাত্র 
আমারই শরণ লও-_শেষে এই উপদেশ করিয়াছেন। 

ইহা ব্যতীত নিম্বার্েরও এক রাধারৃফণ- 
ভক্তিপর বৈষ্ণব-সম্প্রদায় আছে। এই আচার্য্য, 
রামানুজাচাধ্যের পর ও. মাধবাচাধ্যের পুর্বে, 


| ১০৮৪ শকে আবিস্তৃতি হইয়াছিলেন, ডাক্তার, 


ভাগারকর এইরূপ নিদ্ধার্ণ করিয়াছেন। জীব, 
জগৎ ও ঈশ্মর সম্বন্ধে নিম্বার্কাচার্ষে/র মত এই: যে, 
এই তিন ভিন্ন হইলেও, জীব ও জগতের ব্যাপার 
ও-আস্তি স্বতন্ত্র না হইয়া উহা! ঈশ্বরের ইচ্ছাকে 
অবলম্বন করিয়। আছে এবং মুঝ পরমেস্থরের 
মধ্যেই জীর ও জগতের সৃক্সনতন্ব- অন্তভূ্ত রহি- 
য়াছে। এই মত.সিদ্ধ করিবার জন্য নিম্বার্ক বেদাস্ত- 
সুত্র- সম্বন্ধে এর স্বতন্ত্র ভাষ্য লিখিয়াছেন। এবং 
এই. স্প্রদ্ধায়ের কেশর কাশ্মারী ভট্টাচার্য্য, “তন 
প্রকাশিকা? নামে এর টারা৷ লিখিয়া, তাহাতে, 
তিনি দেখাইয়াছেন, গীতার্থ এই স্গ্রদায়ের, অনু 
কুল।, রামানুজ্াচাধ্যের বিশিষ্টাদ্ৈত হইতে এই 
সপপ্রদায়ের, ভেদ প্রদর্শনার্থ ইহাকে 'দ্বৈতাদ্ধৈত্ী' 
সম্প্রদায় বলা যাইতে পারে। চক্ষুগ্রাহ্য প্রত্যক্ষ 


| বস্তুকে সত্য বলিয়া স্বীকার না| করিয়াও ব্যাক্তের 


উপাসনা অর্থাৎ ভক্তি নিরাধার কিংবা কিয়দংশে 
সাধার এইরূপ ধারণাক্রমে শঙ্কর সম্প্রদায়ের যে 
মায়াবাদ সেই মায়াবাদকে স্বীকারনা করিয়া, 
দৈতের কিংবা. বিশিষ্টাদৈতের এই পৃথক আর. 
এক. তক্তিপর সম্প্রদায়, প্রবর্তিত হইয়াছিল, ইহা.... 
স্পব্টই. উপলব্ধি হয়। কিন্তু তক্তিরাদ স্থাপন. 
করিবার জন্য অদ্বৈত ও মায়াবাদ ত্যাগ করিতেই, 
হইরে এন্নুপ রলিতে পার! যায় না। কারণ, মায়া- 


বশাখ, ১৮৩৯ 


শীতা-রহুস্য .. 
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দেশের সাধু সম্তেরা ভক্তির সমর্থন করিয়াছেন, : করিতে হইবে। জ্ঞানেশ্বর মহারাজ নিজে যোগী 


অতএব এই পপ্থা প্রীশঙ্করাচার্য্যের পূর্ব হইতেই 
চলিয়া আদিতেছে এইরূপ দেখা যায়। অদৈত, 


মাযা-মিথ্যাত্ববাদ ও কম্মতাগের আবশ্যকতা. 


এই যে শঙ্কর জন্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত,__ইহা 


উক্ত পন্থাতেও গৃহীত হইয়া থাকে । কিন্তু ব্রহ্মা 
স্বোকারূপ মোক্ষপ্রাপ্তির যে সকল সাধনা আছে, 
তগ্মাধ্যে ভক্তিমার্গই: খুব স্লভ। “তুজ হ্বাবা 
আঁহে দেব। তরি হা সুলভ উপাব” (তুকা, গা, 
৩০*২-ই ) অর্থাৎ-_তোমার যদি দেবতা হইতে হয়, 
ইহাই তাহার স্বলভ উপায়। এইরূপ তুকারাম- 
বাবাজির কথা অনুসারে এই পশ্থাবলম্বীর উপ- 
দেশ। ভগবদ্গীতাতেও আছে--“ক্লেশোহধিকতর 
স্তেষামবাক্তাসক্তচেতসাম্” অর্থাত অব্যক্ত ব্রঙ্গের 
শ্রতি চিত্তকে আসক্ত করা আরো অধিক 
ক্লেশকর ৷ এইরূপ প্রথম কারণ দর্শাইয়া, পরে, 
“ভক্তান্তেহতীব মে প্রিয়া£"__অর্থাৎ আমার 
ভান্তও আমার অতীব প্রিয়-_-এইরূপ বলা হই- 
য়াছে। ষে' অর্থে ভগবান: অর্ছুনকে এইরূপ 
বলিয়াছেন সেই অর্থে অদৈত-পর্যযবসায়ী ভক্তি- 
মার্গও গীতার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়-_এইরূপ 
তাহাদ্না বলেন। . ্রীধর স্বামী নিজের গীতার 
টীকাতে (গী, ১৮৭৮ ) গীতার যে তাতপর্য্য বাহির 
করিয়াছেন তাহা এই. প্রকারের । 
সম্প্রদায়ের গীতাসম্বস্কীয় উত্তম মরাঠী গ্রন্থ. 


প্ঞানেশ্বরী” । ইহাতে: গীতার আঠারো অধ্যায়ের 


মধ্ো প্রথম চারি অধ্যায়ে কর্ম্ম, পরের সাত অধ্যায়ে 


উপাসনা" এবং তৎপরবর্ী: অধ্যায়শডুলিতে জ্ঞান 


প্রতিপাদিত হইয়াছে,_-এইরূপ বল হইয়াছে । 
জ্ঞানেশ্বর নিজ গ্রন্থের শেষে বলিয়াছেন, “ভাষ্য- 
কার! তে ( শঙ্করাচার্ধ্কে-): বাট পুসত”- অর্থাৎ 
ভাষ্যকার শঙ্করাচার্্াকে রাস্তা জিজ্ঞাসা করিয়া-__ 
অর্থাৎ শঙ্বরাচার্যোর মতামুসরণ করিয়া আমি নিজের 
টাক! রচনা করিয়াছি? রাস্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। 
তথাপি আনেক সরল দৃষ্টান্তের দ্বারা পুষ্পিত করিয়া 
বলিবার এক অসাধারণ ক্ষমতা! জ্ঞানেশ্বর মহারাজার 
ছিল। ্তীশঙ্করাচাা হইতে ভিন্স ভক্তিমার্গ ও 


“জ্ঞানেশ্বরী” গীতা সম্বন্ধে এক স্বতন্ত্র গ্স্থ স্বীকার 


কিন্তু এই: 


ছিলেন। তাই, গীতার ৬ অধ্যায়ে পাতগ্রল যোগা- 
ভ্যাসের বিষয় যে শ্লোকে আসিয়াছে ততসম্থন্ধে 
ইহার এক বিস্তুত টীকা আছে। তাহাতে তিনি 
এইরূপ বলিয়াছেন যে,--অধ্যায়ের শেষে “তগ্াদ্‌- 
যোগী ভবার্জুন”-_-( অতএব হে অঙ্ছছুন তুমি যোগী 
হও) ( গী- ৬- ৪৯), এইরূপ অজ্ঞ্ুনকে বলিয়া, 
সমস্ত মোক্ষপন্থার মধ্যে পাতঞ্জল যোগকেই, ভগবান 
প্থরাজু' অর্থাৎ, সর্ববন্তম পন্থা বলিয়া নিষ্ধারিত 
করিয়াছেন । 

সার কথা, গীতায় উপদিষ্ট প্রবৃত্তিপর কম্ম্মার্গ 
গৌণ, অর্থাৎ জ্ঞানের একমাত্র সাধন স্থির করিয়া, 
নিজ নিজ সম্প্রদায় যে যে তত্বভ্ঞান এবং তাহারই 
অনুসারে মোক্ষদৃষ্টিতে শেষের কর্তৃবা বলিয়া যে সকল 
আচার বগ্িত হইয়াছে ষেই সকল আর্থাৎ মায়াবাদাত্মাক 
অদ্বৈতবাদ ও কর্্মসন্ন্যাস, মায়াসতান্ব প্রতিপাদক 
বিশিষ্টাদ্বৈত, ও বাস্থুদেব-ভক্তি, দ্বৈত ও বিষুরভক্তি, 
শুদ্ধাদ্বৈত ও ভক্তি, শঙ্করা্বৈত ও ভক্তি কিংবা 
পাতগ্রল-যোগ ও ভক্তি, কিংবা কেবলমাত্র ভক্তি, 
কেবলমাত্র যোগ, অথবা কেবলমাত্র ব্রহ্ষা্ঞান-_ 
এইরূপ অনেক প্রকারের কেবল মাত্র নিবৃত্তিপর 
মোক্ষধ্্মও গীতাতে প্রতিপাদিত; হইয়াছে,__ 
এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভাষ্যকারেরা ও 'টাকা- 
কারেরা, নিজ নিজ মতানুসারে গীতা-তাৎপর্ধ্য স্থির 
করিয়।ছেন।% 

ভাবত কণযোগ প্রধান হলি বত 


1 হইয়াছে, এ কথা কেহ মানোনা। শুধু আমাদেরই 


নহে, প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্র কবি বামন পণ্ডিতের মতও- 
এইরূপ । গীতা সন্বদ্ধীয় তাহার “যথার্থ দীপিকা” 
নামক বিস্তৃত মারাঠী টাকার উপোদ্ঘাতে তিনি 
গ্রথম 
পরী অজী ভগবন্তজী । যা কলিযুগ মাজী ॥ 
জো! জে৷ গীতার্থ যোজী। মতানুরূপ ॥ 
অর্থাৎ_-কিন্তু হে ভগবান এই কলিযুগ: মাঝে; 
যে-যে গীতার্থ যোজিত হুইয়াছে, তাহা নিজ নিজ 
মতানুরূপ।: 
হি ভিএ সরদার আচাধারিগের নীঠ| মী ভাঙা 
ও সেই সেই সম্প্রদায়ের ছোট বড় সমস্ত মিজিয় ১৫টি টীকা, 
বোস্থায়ে.“গুজরাটা খ্রি? প্রেসের" কর্ম ফপ্রতি ছাগাইয়াছেন। 


ভিন্ন ভিন্ন টিকাকারদিগের অভিপ্রায় একযোগে নিংবান্ঃপযা 
এই এটা বড়ই ছুবিধাজনক |... 





কোণ্যা মি্জে তরী কোণী। গীতার্থ অনাথা বাখাণী ॥ 
হজ্জনাবডে তো! থোরামতীহি করণী। 
কায় কর” জী ভগবন্ত| ॥ 

অর্থাৎ-_কোন কারণে কোন কোন লোক, 
গীতার্থের অন্যথা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এ বড় লোক- 
দের কাজ আমার তাল লাগে না, কি করির 
ভগবান। : এইরূপ ভগবানের নিকট তিনি গানে 
মনের আক্ষেপ জানাইয়াছেন। 

অনেক সাম্প্রদায়িক টাকাকারদিগের ভিন্ন 
ভিন্ন মতের এইরূপ তুমুল কোলাহল দেখিয়! 
তঙসম্থন্ধে কেহ কেহ এই কথা বলেন যে, যেহেতু 
এই সমস্ত মোক্ষসন্প্রদায় পরস্পরবিরোধী, গীতায় 
কি প্রতিপাদিত হইয়াছে নিশ্চয় করিয়া কোন সম্প্র- 
দায়ই বলিতে পারে নাই, সেই হেতু উক্ত সমস্ত 
মোক্ষসাধনের-_এবং বিশেষতঃ তাহারই অন্তগতি কর্ম, 
তত্তি ও জ্ঞান এই তিনের-_স্বতন্ত্রভাবে, ও সংক্ষেপে 
পৃথক পৃথক সৃক্ষম বর্ণনা করিয়৷ ভগবান রণভূমির 
উপর ঠিক যুদ্ধের আরস্তে, অনেক প্রকার মোক্ষো- 
পায়ের গোলযোগের মধ্যে পড়িয়া বিভ্রাস্তচিত্ত অর্জ্ব- 
নকে আশ্বস্ত করিয়াছেন, এইরূপ স্বীকার করিতে 
হয়। অনেক মোক্ষোপায়ের বর্ণনাই পৃথক পৃথক 
অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন না হওয়ায়, গীতায় সেই" সমস্তের 
একবাক্যতা সম্পাদন করিয়া দেখান হইয়াছে, কেহ 
কেহ এইরূপও বলেন ; এবং সর্ববশেষে কেহ কেহ 
এ কথাও বলেন যে, গীতার ব্রক্মাবিদ্যা উপরি-উপরি 
যদিও সুলভ বলিয়। মনে হয় তথাপি তাহার প্রকৃত 
মণ অতীব গুঢ় ;--গুরুমুখ ব্যতীত তাহা কেহ 
অবগত হইতে পারে না ( গী, ৪, ৩৪ ), এবং গীতার 
টাকা যদিও অনেক হইয়াছে তথাপি গীতার গৃঢ়ার্থ 
বুঝিবার পক্ষে গুরুমুখ ব্যতীত অন্য পন্থা৷ নাই। 


জলমঞ্ন ব্যক্তির মনের অবস্থা । 
(শ্রীদংজ! দেবী) 
[ 498159918? জাহাজডুবিতে জলম্লী! একটি 
সতী যাত্রী বাচিয়। উঠিয়া তাহার সে সময়কার মনো- 
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নামক গ্রন্থে সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে । এই 
বার্তা ও জীবনমৃত্যু সন্ন্ধে গভীর তন্বসকল সম্মিবিষ্ট 
আছে। পত্রথানি ভাযাস্তরে নি্সে উদ্ধৃত হইল। ] 

“যদি বলি যে যাত্রার আরম্ভ হইতেই আমি 
জানিতাম যে পরিণামে কি ঘটিবে তবে সে কথা, 
অলীক হইবে, কারণ আমার মনে যে ভাবটুকু আমি- 
য়াছিল তাহাকে ঠিক জানা! বলা যায় না। কিন্তু 
তখনই আমার চেতনার মধ্যে খুব একটা স্পষ্টরকম 
পূর্বাভাস উদয় হইয়াছিল। যাত্রার আরস্তে জল 
ও আকাশের মৃদুশাস্ত ভাবেতেই যেন একটা কি. 
প্রচণ্ড ঘটনার সূচনা হইয়াছিল। স্থতরাং মনের 
ভিতর সর্ববদা একট! প্রতীক্ষার ভাব জাগিয়া 
থাকায়, যখন জাহাজটা আঘাতের ধাক্কায় ছিন্ন 
ভিন্ন হইয়া গেল তথন আম বড় একটা 'কিছু 
চমকিত হই নাই। দে সময়কার একমাত্র 
উগ্রভাব যাহা আমার মনে জাগিতেছে সে শুধু 
রাগে এমন পাপ কাজও মানুষে করে! 
এই অনৃশ্য অথচ নিকটবর্তী শত্রু আসিয়া! পড়ায় 
মনে একটা স্বাভাবিক সংগ্রামের স্পৃহা, প্রধান 
হইয়া উঠিল। আমার মনে হয়, অন্যান্য যাত্রীর 
মধ্যেও যে একটা প্রশাস্ত দৃঢ়তা, দেখ! দিয়া- 
ছিল তাহার মূলেও এ একই স্পৃহা--মরি তো! 
লড়িয়া৷ মরিব। এই জাহাজভুবিটা তো৷ দৈব-বিপাকে 
নয়, উহা যুদ্ধচেষ্টার ফল। আমার হাতের বইখানা 
রাখিয়৷ দিয়া আমি জাহাজের ওপাশে উঠিয়া 
গেলাম, যেখানে বোটগুলার চারিদিকে যাত্রীর! 
জটলা করিতেছিল। সেখানে অনেক কফ্টে 
ধড়াইয়া থাকিতে পারিয়াছিলাম, কারণ জাহাজট! 
ক্রমশঃই বেশী রকম কাত হইতেছিল। কিন্তু 
ভয়ের হুড়াহুড়ি কোথায়ও কিছু দেখা গেল ন!। 
আমি আমার ক্যাবিনের মধ্যে গেলাম, জাহাজের 
এক জন চাকর আমাকে একটা (রক্ষা কবচ) 
140918০16৮ পরাইয়া দ্রিল এবং বলিল যে ভারি 
পশমের  ০০%৮ ছাড়িয়া ফেলাই ভাল। 
আমি কিন্তু কিছুমাত্র ব্যস্ত বা উদ্বিগ্ন না হইয়া 
ছাতে ফিরিলাম এবং সেখানে পূরবরৎ কষ্টে 
দাড়াইরা৷ একটি অল্প পরিচিত বুড়ে। মানুষের সঙ্গে 


) ) & 
বৈশাখ। ১৮০৯, 


১৭ 


শ্াাাাাাপটটাাাীটাাাটাস্পাাাাটাাীাাাাটাটাীাটটাশী 
আমাদের অবস্থা সন্ন্ধে "আলোচনা করিতে লাগি- ! 0: 1”__ঠিক আমার মনোভাবের উপযুক্ত বলিয়া 
লাম। সেই সময়ই আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, ! বোধ হইল। আমার সে সময়কার মনের ভাব 


আমাদের মধ্যে অনেকেরই একটা স্বাভাবিক সাধনা 
আছে যাহ! আমাদিগকে পাগলের মত জীবন রক্ষার 


ডিদাস' বলিতে পার--পরের শোকে কাতর 
বলিতে পার কিন্তু আমার মনে ভীতি ছিল 


জনো লড়ালড়ি হইতে বিরত রাখে । এবং জীবনই : না। আমার এই মনোভাব নিতান্তই সময়োচিত ও 
হউক মৃত্যুই হউক যাহা আপনি আতিয়া পড়ে | স্বাভাবিক বলিয়া আমার মনে হইতেছিল, যেমন 
তাহার জন্যে প্রস্থত থাকিতে শেখায়, যাহাতে | করিয়া অবশ্যন্তাবী ঘটনার প্রতীক্ষা! করিতে হয় 
করিয়া যে সকল প্রাণী ঝাঁকে ঝাঁকে ঠেলাঠেলি | ঠিক তাহাই। তাহা হইবেই বা না কেন, যেহেতু 


চেঁচামেচি করিতে করিতে জাহাজের নীচের তল! 
হইতে উপরে আসিয়া আমাদের হৃদয়ে বড় ব্যথ! 
দিয়াছে তাহাদের মত আমরা আত্মহারা হই না। 
মুহুর্ঠের জন্যও আমার মনে হয় নাই যে আমার 
পরপারে যাইবার সময় উপস্থিত-__অন্ততঃ যতক্ষণ 
না আমি প্রশান্ত আকাশের নীচে প্রশান্ত সমু- 
দ্রের জলে পড়িয়া! সেই ভাঙ্গাচোরার, সেই ছুঃখ 
কফ্ের দৃশ্য হইতে ক্রমে দূর হইতে দূরে ভাসিয়া 
গেলাম। যাহারা ডুবিয়। যাইতেছিল,তাহাদের আর্ত- 
নাদ, যে খালাসির! জাহাজের"].1/6 13০08: লইয়! 
জল হইতে লোক তুলিয়া বেড়াইতেছিল তাহাদের 
ধাড়ের ঝুপঝ।প, তাহাদের হাকাহীকি ক্রমে অস্পষ্ট 
হইয়া আসিল। আমাকে যে কেহ তুলিয়া লইবে এমন 
সম্ভাবন! মাত্র দেখ! গেল না। তখন আমি নিজেকে 
বুঝাইতে লাগিলাম “দেখ অন্ধ আশা! ত্যাগ কর 
সময় হয়েছে, পারে যাবার সময় এলেছে 1” কিন্তু 
তবুও ভিতর হুইতে ক্রমাগত কে যেন বলিতে লাগিল 
“না, এখনও না!” গাংচিলের দল মাথার উপরে 
উড়িয়া বেড়াইতেছিল, আমার বেশ মনে পড়িতেছে 
যে নীল সমুদ্রের রডের ছায়! তাহাদের সাদ! পাল- 
কের উপর পড়িয়া কেমন দেখাইতেছিল তাহাও 
আমি নজর করিতেছিলাম! তাহারা সুখে প্রাণের 
স্ফৃক্তিতে উড়িয়া বেড়াইতেছে দেখিয়া আমার মনে 
কেমন উদ্াসভাব আসিতে লাগিল । আমার আত্মীয়- 
স্বজনের প্রাতি মন ধাবিত হইল তাহারা আমার 
পথ চেয়ে বসিয়া! আছে। তাহারা হয়তো এখন 
বাগানে বসিয়া চা খাইতেছে। যখন আমার জন্য 
তাহাদের শোকের কথা মনে হইল তখন সেটা 
অসহ্য হইয়া উঠিল, চোখে জল আসিল! কত রকম 
বইএর নাম আমার মাথার ভিতর দিয় যাইতে 
লাগিল, বিশেষতঃ একটা যাহার নাম “৬1৩৩ 0০ 
৫ 


ভাবটা স্বাভাবিক। মনে হইতে লাগিল যে 
ওপারের কাহারও সঙ্গে পরিচয় থাকিলে বেশ 
হইত, ভাবিতে লাগিলাম সেখানে এমন কি কেহ 
নাই যাহারা অচেন| অভ্যাগতকে আদর করিয়া 
অভ্যর্থনা করিবে? উভয় লোকের মধ্যেকার 
সীমানার খুব কাছাকাছি আসিয়াছি এমন সময়, 
একটা! দলছাঁড়া 11 70 নিঃশব্দে আমার 
পিছনদিক হইতে আসিয়। পড়িল, তাহার মধ্যে হইতে 
দুইজন খালাসি ঝু"কিয়া পড়িয়৷ হাত বাড়াইয়। আ- 
মাকে তুলিয়! লইল। আশ্চর্য্য, আমার গতগ্রায় জীবন 
কত বেগে ফিরিয়া আসিতে লাগিল ! বোটের 
মধ্যে সকলকেই ধীর ও সংযত দেখিলাম, যদিও 
তাহাদের মধ্যে একজন মুত ও একজন পাগল 
হইয়। গিয়াছিল। একটি স্ত্রীলোক চা পাইবার 
আকাঙ্ক্ণ প্রকাশ করিল-__সে আকাঙুক্ষ। আভাবনীয় 
রকমে শীঘ্রই পূর্ণ হইল, কারণ ০১০৩০০৪০০12) 
হইতে একটি 2010-ধর! জাহাজ আসিয়া! পড়িল। 
এ জাহাজটার নাম মনে নাই, কিন্কু তাহার লোক- 
জনের দয়! ও সৌজন্য কখনও ভুলিতে পারিব না, 
তাহারা আমাকে শুক্‌নে। গরম কাপড় দিয়া সমূহ 
বিপদ হইতে বীচাইয়া তুলিল। 

কাগজে কলমে বর্ণনা করিবার আমার বড় একটা! 
ক্ষমতা নাই। পরপারের সীমার নিকটবন্থী গিয়া 
ফিরিয়া আসায়, এ সীমানা সর্বদা আমাদের কত, 
কাছে অনুভব করিতে পারায়, মনে আমার একটা 
বড় আনন্দ হইতেছে, দৈনিক কাজকম্মে ব্যাপৃত 
থাকায় সেট! সচরাচর ঘটিয়া ওঠে না। আমার পক্ষে 





যে মৃত্যুর দ্বার বন্ধ ছিল, সেদিন তাহার মধ্য দিয়া 
তপর অনেকে চলিয়া গেল। আমার ধারণ! তাহার 
সে সময় মোটেই ভীত হয়নি, আমারই মত 
তাহাদেরও নিশ্চয়ই মনে হইয়াছিল যে যাহাই আন্ুক 


১৮ র্‌ 
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পপ 
না কেন তাহা হুন্দর তাহা! পূর্ববজীবনের পরিণতি ভরি 
মাত্র। আমার এই অভিজ্ঞতা হইতে দৃঢ় বিশ্বাস | স্তসংগতি, পরতাদাহ্রণসংগতি, প্ীদিকসগি 
জন্মিয়াছে যে অন্ততঃ রোগের অবস্থায় ব্যতীত | ইত্যাদি। 


পরপারে যাইবার কোন কষ্ট নাই । অনন্ত জীবনের 
সোপানে ইহা৷ একটা ধাপ মাত্র । 


বৈয়াসিক ন্যায়মালা ) 
উপোদঘাত প্রকরণ (পূর্বানুবৃত্ি ) 
(শ্রীরামচন্ত্র শাস্ত্রী মাংখ্য-বেদাস্ততীর্থ 


ও 
শ্ীক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর তত্বনিধি ) 

মূল। সম্তবেবং শান্্াধ্যায়পাদ প্রতিপাদ্য অর্থাঃ। 

কিং তত ইত্যত আহ-_ 
উহিত্বা সংগতীস্তিজস্তথাহবাস্তরলংগতীঃ। 
উহেদাক্ষেপদৃষটান্তপ্রত্যুদাহরণাদিকাঃ ॥ 

তদ্যথা__ঈক্ষত্যধিকরণে-__“তদৈক্ষত” ইতি 
বাক্যং প্রধানপরং, ব্রচ্গপরং বা, ইতি বিচাধ্যতে। 
তস্য বিচারসা ব্র্ষসন্থন্িত্াদ্ত্র্মবিচার শান্ত্রসংগতিঃ। 
“বাক্যং ব্রঙ্মণি তাৎপধ্যব” ইতি নির্ণয়াৎ সমম্বয়া- 
ধ্যায়সংগতিঃ। ঈক্ষণস্য চেতনে ব্রঙ্গাণাসাধারণত্বেন 
স্পষব্রক্ষািঙ্গতবাৎ প্রথমপাদ সংগতিঃ | এবং সর্বেবঘ- 
প্যধিকরণেষু যথাযথং সংগতিত্রয়মূহনীয়ং । অবাস্তর- 
সংগতিত্নেকথা ভি্ভাতে__আক্ষেপসংগতিঃ দৃষটান্ত- 
সংগতিচ প্রত্যুদ্াহরণসংগতিঃ প্রাসঙ্গিকসংগতিঃ 
ইত্যেবমাদিঃ। 

অনুবাদ । শাস্ত্র, অধ্যায় ও পাদপ্রতিপাদ্য অর্থ 
সকল এইরূপ হউক। তৎপরে কি ? তদুত্তরে বল! 
হইতেছে--ত্রিবিধ সংগতি. আলোচনা! করিয়া 
আক্ষেপ, দৃষ্টস্ত, প্রত্যুদাহরণ প্রভৃতি অবাস্তরসংগতি 
সেহগ্রকার আলোচনা করিতে হইবে । 

তদ্যথা-_ঈক্ষতি অধিকরণে “তদৈক্ষত” এই 





তাৎপর্য । গ্রন্থের প্রারস্তে ঘূল সংগতির 
ত্রিবিধ ভেদ-_শান্্সংগতি, অধ্যায়সংগতি এবং পাদ- 
সংগতি উল্লিখিত হইয়াছে । কিন্ত গ্রন্থকার শান, 
অধ্যায় ও পাদের তাশুপধ্য জানিলে উক্ত সংগতিত্রয় 
স্থুবোধ্য এই কথ! বলিয়। শান্তর, অধ্যায় ও পাদের 


৷ ব্যাখ্যা বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। এই শান্ত্রাদি পদা- 


খের ব্যাখ্যা করিবার পর গ্রন্থকার উক্ত তিনটা 
পদার্থ থয ত্রিবিধ মূল সংগতির বিস্তৃত ব্যাখ্যা 
করা আবশ্যক বোধ করেন নাই। কিন্তু তিনি 
উপরোক্ত শ্লোকে বলিয়। গেলেন যে প্রত্যেক 
বিচারে ত্রিবিধ মুল সংগতি দেখিবার পর প্রসঙ্গক্রমে 
আগত নানাবিধ অবাস্তরসংগতিও আলোচনা করা 
উচিত। 

শ্লোকের টীকাতে গ্রন্থকার তাহার বক্তব্য উক্ত 
ত্রিবিধসংগতি এক একটা উদ্াহরণের দ্বারা যত- 
কি পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 


' “তদৈক্গত বনুস্যাং প্রজায়েয়” এই একটা অর্মতবাক্য 


আছে। “ঈক্ষতের্নাশবদং” প্রভৃতি কয়েকটা সূত্রের 
ছারা ব্্বসূত্রকার একটা অধিকরণে উক্ত শ্রতি- 
বাক্যের বিচার করিয়াছেন। উক্ত সূত্রের প্রথম শব্দ 
“ক্ষতি” ধরিয়া সেই অধিকরণের নাম দেওয়া হই- 
য়াছে-__“ঈক্ষতি অধিকরণ”। এই অধিকরণে 
আলোচিত হইয়াছে যে আগগতিবাক্যের “তদৈক্ষত” 
অর্থাৎ তিনি দৃষ্টি করিয়াছিলেন এই বাক্যের সুচিত 
দ্রষ্টা কে__সাংখ্যোক্ত “প্রধান” বা অচেতন প্রকৃতি 
অথবা চেতন ব্রঙ্গা? তর্কশান্ত্রের নিয়ম অনুসারে 
সর্বপ্রথম এই অধিকরণ বা বিচারশরীরে শান্ত্র- 
সংগতি আছে কি না দেখা কর্তব্য। এখন, উপরোক্ত 


বাকা প্রধানপর অথবা ব্রক্মপর ইহা৷ বিচাধ্য বিষয় । | বিচারের মুল প্রশ্নটা অন্যতর পক্ষের মতে ব্রক্মপর 
উক্ত বিচারের ক্রশ্থাসনথ্িতব প্রযুক্ত ব্রহ্ষাবিচাররাপ হওয়াতে এবং ত্রক্ষসূত্র গরস্থটাও ব্রঙ্ষাবিচার-বিষয়ক 
শান্তের সহিত সংগতি হইল । “সকল বাক্য ব্রহ্মে- | হওয়াতে, অধিকরণ এবং শান্ত্র উভয়ের মধ্যে সংগতি 
তেই পধাবদিত” এই নির্ণয় থাকাতে (উক্ত বিচারের)! দৃষ্ট হইতেছে। 

সমন্বয় অধ্যায়ের সহিত সংগতি । ঈক্ষণকাধধ্য চেতন | সেই প্রকার, ক্রহ্মসূত্র গ্রন্থের সমন্বয় বা 
রঙ্গের অসাধারণ লক্ষণ হওয়া প্রযুক্ত স্প্টলিঙ্গস্কের | প্রথম অধ্যায়ে সমস্ত শর্গতবাক্য ব্রঙ্মে পথ্য- 
কারণে প্রথমপাদের সহিত সংগতি। এই প্রকারে] বলত, ইহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে । এই অধ্যায়ে 
সকল অধিকরণেরই ত্রিবিধ সংগতি যথাযথ আলোচ্য । ; উপরোক্ত মূল প্রশ্নটাকেও ক্রদ্দে পর্যবসিত 'কর! 


বৈশাখ, ১৮:৯ 


হইয়াছে। অতএব উক্ত অধিকরণের সহিত ব্রঙ্ষা- 
সূত্রের প্রথম অধ্যায়ের সংগতি রক্ষিত হইল । 

এইবারে উক্ত অধিকরণের পাদসংগতি দেখানো 
যাইতেছে। ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে যে সমন্বয় অধ্যা- 
য়ের প্রথমপাদে ব্রহ্মের স্পৰ্টলিঙ্গক বাক্যসকল, 
অর্থাৎ যে সকল বাক্য একমাত্র ব্রঙ্ষকেই নির্দেশ, 
করে সেহ সকল বাক্য আলোচিত হইয়াছে । এখন, 
বিচারের অন্যতর পক্ষ “এক্ষত” বাক্যটীকে ব্রচ্ষের 
স্পহ্ট/লঙ্গাত্মক বলিয়া স্থির করায় যে প্রথমপাদে 
এই আ্শতবাক্য আলোচিত হইয়াছে সেই প্রথম 
পাদের সহিত উক্ত আঁধকরণের পাদসংগতি রক্ষিত 
হইল। এই পক্ষ বলেন যে “এক্ষত” শব্দের অর্থ 
দৃষ্টি করিয়াছিলেন, কাজেই এই দৃষ্টিকাধ্য বা দৃষ্টি- 
মূলক স্থ্টিকাধ্য অচেতন প্রধান বা প্রকৃতির কাধ্য 
হইতে পারে না, চেতন ত্রক্মেরই কাব্য। স্থৃতরাং, 
যখন এই বিষয়ের বিচার জমন্বয় অধ্যায়ের প্রথমপাদে 
কর! হইয়াছে, তখন ঝলিতেই হুইবে যে সনস্ত অধি- 
করণটার বা বিচারশরীরের সঙ্গে উক্ত বিচারাধিকৃত 
পাদের অসঙ্গতি নাই অর্থাৎ উক্ত পাটা অধিকরণের 
পক্ষে অশ্রাসঙ্গিক হয় নাই। 

এই প্রকারে যখনই এই গ্রন্থের কোন বিষয় 
আলোচিত হইবে, তখন প্রথমেই দেখিতে হইবে যে 
্রক্মসূত্রের সহিত, তাহার কোন্‌ অধ্যায় এবং কোন্‌ 
পাদের সহিত উক্ত বিষয়ের সংগতি রহিয়াছে | যদি 
কোন বিচারে উক্ত ত্রিবিধ সংগতি দৃষ্ট না হয় তবে 
তাহা বিচার বা আলোচনার বিষয়ই হইতে পারে না। 

ত্রিবিধ মূল সংগতি থাকিলে, তাহার পর দেখা 
যাইতে পারে যে অবান্তর সংগতির মধ্যে কতগুলি 
উক্ত বিচারে দেখ! যায়। অবান্তরসংগতি নানাবিধ, 
সকলগুলি যে একটা বিচারেই থাকিতে হইবে এমন 
কোন কথা নাই। 

মূল।  সেয়মবাস্তরসংগতিবু্ণৎপন্নেনোহিতুং 
শক্যতে। অতস্তাং বুৎপাদয়তি £-_ 
পূর্ববন্যায়স্য সিদ্ধান্তযুক্তিং বীক্ষ্য পরে নয়ে। 
পূ্ববপক্ষস্য যুক্তিং চ তত্রাহক্ষেপাদি যোজয়ে ॥১০ 
 তদ্যথা প্রথমাধিকরণে “ক্রক্মবিচারশান্তরমারস্ত- 
পীয়ং” ইতি সিদ্ধান্তঃ। তত্র যুক্তিঃ__“ব্হ্মাণঃ 
সন্দিগ্্বাৎ” ইতি। দ্বিতীয়াধিকরণস্য “জগজ্জন্মাদি 
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“জন্মাদেজগিস্লিস্্বাৎ” ইতি । তছুভয়মবলোক্য তয়ো- 
রাক্ষেপংগতিং. যোজয়েও । “সন্দিদ্স্বাতবহ্ধ 
বিচাধ্যং”  ইত্যেতদযুক্তং । জন্মাদেরনা নিষ্ঠন্কেন 
রক্ষণ লক্ষণাভাবে সতি ব্রচ্ষোব নাস্তি, কুতস্তস্য 
সন্দিগ্্বং বিচাধ্যন্বং চ--ইত্যাক্ষেপসংগ তিঃ। দৃষটাস্ত- 
প্রত্যুদাহরণসংগতী চাত্র যোজয়িতুং শকোতে । 
“যথ। সন্দিগ্ধন্বেন হেতুনা ব্রচ্মাণো বিচার্যত্বং, তথা__ 
জন্মাদান্যনিষ্টন্বেন হেতুনা৷ ব্রচ্ষাণো লক্ষণং নাস্তি” 
ইতি দৃষ্টান্তসংগতিঃ | যথা__বিচারযত্থে হেতুরস্তি, ন 
তথা লক্ষণসন্ভাবে হেতুং পশ্যামঃ ইতি প্রত্যুদ্াহরণ- 
সংগতিঃ। তে এতে দৃষ্টান্ত প্রত্যুদাহরণসংগতী 
সর্বত্র স্থলভে। পূর্ববাধিকরণসি্ধান্তবছুত্তরাধিকরণ- 
পূর্ববপক্ষে হেতুমত্বসাম্যস্য, উত্তরাধিকরণসিদ্ধান্তে 
হেতুশন্যন্ববৈলক্ষণস্য চ মন্দৈরপুযপ্রেক্ষিতৃং শকা- 
ত্বা। আক্ষেপসংগতি্যথা যোগমুন্নেয় । অথ প্রাস- 
বিচাররূপত্বাৎ সমম্বয়াধ্যায়ে জেঞয়ব্রক্ষবাক্যবিষয়ে 
তৃতীয়পাদে চ সংগত্যভাবেহপি বুদ্ধিস্থাবান্তরসংগতি- 
রস্তি। তথাহি পূর্ববাধিকরণে “অঙ্গুষ্ঠমাত্রবাক্যস্য 
মাত্রত্বং ত্রহ্মণো মনুষ্যহথদয়াপেক্ষং, 
মনুষ্যাধিকারত্বাচ্ছান্্স্য' ইত্যুক্তং। তৎ্প্রসঙ্গেন 
দেবতাধিকারো বুদ্ধিস্থঃ। সেয়ং প্রীসঙ্গিকসংগতিঃ | 
তদেব ন্যায়সংগতির্নিরূপিতা৷ ॥ 
অনুবাদ । ব্যুৎপন্ন ব্যক্তি সেই অবান্তরসংগতি 
বুঝিতে পারেন। অতএব (.অব্যুৎপন্ন ব্যক্তির জন্য) 
তাহার ব্যাখ্যা কর! যাইতেছে । 
পরবতী ন্যায় বা অধিকরণে পূর্বববন্তী ন্যায় বা 
অধিকরণের সিদ্ধান্তমূলক যুক্তি এবং পূর্ববপক্ষেরও 
যুক্তি এই উভয় অবলোকন করিয়া তাহাতে আক্ষে- 
পাদি-সংগতি সংযোজিত করিতে হইবে। 
তদ্যথা--প্রথম (বা জিজ্ঞাস!) অধিকরণে 
্রক্মবিচারশান্্র আরম্ভ করা কর্তব্য এই সিদ্ধান্ত 
হইয়াছে। উক্ত সিদ্ধান্তের যুক্তি এই যে বক্ষা- 
বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়। দ্বিতীয় ( ঝ৷ ব্রহ্মলক্ষণ ) 
অধিকরণের পূর্ববপক্ষ হইল এই যে জগতের জন্ম 
প্রভৃতি ব্রচ্মের লক্ষণ হইতে পারে না। সেই 
ূরববপক্ষের যুক্তি হইতেছে এই যে জন্মপ্রভৃতি 
জগতেরই ধম্মী। উপরোক্ত যুক্তিদ্বয় অবলোকন 


্হ্থালক্ষণং ন ভবতি” ইতি পূর্ববপক্ষঃ। তত্র যুক্কিঃ-- | করিয়া উভয়ের মধ্যে আক্ষেপসংগতি যোজনা 


তালা জাত্গ্গ্য স্যাম, ল্য 


২৪ 
করিতে হইবে। এই বিষয়ে সন্দেহের কারু ই 
থে ক্রঙ্মবিষয়ক বিচার করিতে হইবে, একথা যুক্তি- 
যুক্ত নহে। জন্মাদি কেবল অন্যেরই লক্গণ হইলে 
রঙ্গের লক্ষণ বা স্বরূপেরই অভাব হইল, স্ৃতরাং 
্রঙ্ষের অস্তিত্বই রহিল না। তখন ক্রঙ্গাবিষয়ে 
সন্দেহই ব৷ আসে কিরূপে এবং তাহার বিচারের 
কথাই বা উঠে কিরূপে? ইহাই হইল আক্ষেপ 
সংগতি। এই বিচারে ৃষ্টান্তসংগতি এবং প্রত্ু- 
দাহরণসংগতিও যোজনা করা যাইতে পারে। যেরূপ 
সন্দিগ্ধত্বের কারণে ত্রশ্ষাবিয়ে বিচারক স্বীকৃত, 
সেইরূপ জন্ম প্রভৃতির অন্যনিষ্ঠন্ব প্রযুক্ত ব্রচ্ষের ; 
লক্ষণ নাই, ইহাই হুইল দৃষ্টান্তসংগতি | বিচারযাত্ 
ব্ষিয়ে যেমন হেতু আছে, (ব্রঙ্গের ) লক্ষণের আন্িস্ 
বিবয়ে আমরা সেরূপ হেতু দেখি না__ইহাই হইল 
প্রত্থাদ্াহরণসংগতি। দৃষ্টান্ত ও প্রত্যুদাহরণ : 
সংগতি সর্ববত্রই দৃষ্ট হয়। পূর্ববাধিকরণের সিদ্ধান্তের 
ন্যায় উত্তরাধিকরণের পূর্ববপক্ষে হেতুর অস্তিত্ববিষয়ক , 
সাম্য এবং উত্তরাধিকরণে সিদ্ধান্তে হেতুর অনস্তি্- 
রূপ (পৃরবাধিকরণ সিদ্ধান্ত হইতে) পার্থক্য মন্দ- 
বুদ্ধি ব্যক্তিগণও বুঝিতে সক্ষম । যথাযুক্তস্থলে 
আক্ষেপসংগতি বুঝিতে হইবে । এক্ষণে প্রাসঙ্গিক ৷ 
সংগতির উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে_-দেবতাধিকরণের 
অধিকারবিষয়ক বিচাররূপত্ব হেতু সমস্বয় অধ্যায়ে । 
জ্ঞেয়্রহ্মবাক্য..বিষয়ে এবং তৃতীয় পাদে সংগতির 
অভাব সন্বেও বুদ্ধিস্থ অবাস্তরসংগতি রহিয়াছে। 
পূর্বাধিকরণে ( অর্থাৎ দেবতাধিকরণের পূর্বববস্তী 
অধিকরণে ) ““অন্গুষ্ঠমাত্রঁ এই বাক্যের ক্রঙ্ষাপরস্থ 
প্রযুক্ত ব্রঙ্মের অঙগষটমাত্রঙ্থ মনুষ্যের হৃদয়সাপেক্ষ 
কারণ শাস্ত্রে মন্ু্যেরই অধিকার” ইহা উক্ত হইয়াছে। 
এই প্রসঙ্গে দেবতার অধিকার বুদ্ধিস্থ হয় (অর্ধাৎ। 
স্বতই আসিয়া পড়ে)। ইহাই হইল প্র/সঙ্গিকসংগতি || 
এই প্রকারে ন্যায়সঙ্গতি নিরূপিত হইল। 

ভাতপর্যা। হার! বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্ে 
অভিজ্ঞ, তাহাদের পক্ষে বিচার প্রসঙ্গে অবাস্তর- 
সংগতি দেখা সহজ, কিন্তু দর্শনশান্ত্ে বুৎপত্তি- 
রহিত ব্যক্তিগণের পক্ষে সেই সকল সংগতি অবান্তর 
বা অপ্রধান হইলেও বাহির করা সহজ নহে । তাই 
গ্রন্থকার সেই সকল. সংগতির স্বরূপ বুঝাইবার 
চেষ্টা করিতেছেন। 





১৯ কল্প ৩ তাগ 
_ বেদান্ত স্থত্রের প্রথম অধ্যায়, প্রথম পাদের 
প্রথম অধিকরণ হইতেছে ব্রঙ্ষবিচারবিষয়ক । 
এই অধিকরণে ্রক্ষাবিষয়ে যে বিচার বা আলো- . 
চনা করা উচিত তাহাই বিচার করা হইয়াছে। 
আলোচনার ফালে এই অধিকরণের সিদ্ধান্ত হইয়াছে 
যে ক্রঙ্গ বিচাবা অর্থাৎ ব্রঙ্ষাবিষয়ে আলোচনা করা! 
যাইতে পারে। এই সিদ্ধান্তে আমরা আসি কেন ? 
্রঙ্গাবিধয়ে নানাবিধ সন্দেহ উপস্থিত হয়-_তুমি যে" 
কারণেই হৌক বলিতেছ যে ব্রঙ্গা বিচা্্য নহে, আর 
আমি যে কারণেই হৌক্‌ বলিতেছি যে ব্রহ্ম বিচার্য। 
এখন এই রকম সন্দেহদোলায় দৌছুল্যমান হওয়া 
কোন জ্ঞানপিপাস্থ ব্যক্তির উপযুক্ত নহে। কাজেই 
আমাকে একটা সিদ্ধান্তে আমিতেই হইবে । আমি 
যে সিদ্ধান্তেই উপনীত হই ন| কেন, বিচার করিয়া 
সেই সিদ্ধান্তে উপনীত, হইবার কারণ বা যুক্তিই 
৷ হইল সেই সন্দেহ। 

প্রথম অধ্যায় প্রথম পাদের দ্বিতীয় অধি- 
করণ হইতেহ্ছে ব্রক্মলক্ষণবিষয়ক । এই অধিকরণে 
ব্রন্মের লক্ষণ বা স্বরূপ কি, তদ্বিষয়ে আলোচিত 
হইয়াছে । এই বিচারের প্রথমেই এই সন্দেহ 
উপস্থিত হয় যে ব্রন্গের কোন প্রকার 
লক্ষণ হইতে পারে কি না। এই সন্দেহে 
৷ পূর্ববপক্ষ বলিবেন যে ব্রন্মের কোন প্রকার লক্ষণ 
। হইতে পারে না এবং উত্তরপক্ষ বলিবেন যে 
ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে পারে। পুর্ববপক্ষ তখন উত্তর- 
পক্ষকে এই প্রশ্ন করিঝার অধিকারী যে ব্রঙ্গের 
লক্ষণ কি? উত্তরপক্ষ তখন শ্রুতি অবলম্বনে 
বলিবেন যে জগতের কারণত্ব ব্রঙ্মের অন্যতর 
লক্ষণ। তখন পূরববপক্ষ বলিবেন যে জগতের জন্ম 
পর্থুতি ব্রক্মের লক্ষণ হইতে পারে না। পর্বব- 
পক্ষের এই উক্তির যুক্তি হইতেছে যে জন্ম বা 
উৎপত্তি জড় জগতের ধণন্ম, তাহা চেতন ব্রঙ্গের 
লক্ষণ হইতে পারে না। উপরোক্ত পুর্বববন্তী 
অধিকরণের সিদ্ধান্তের যে যুক্তি (ত্রহ্ম বিষয়ক 
সন্দেহ) তাহার সহিত পরবর্তী অধিকরণের পৃব- 
পক্ষীয় যে যুক্তি ( জন্মাদি জড়- জগতের: ধণ্ম, 
ব্রন্মের ধন্মা নহে), এই উভয় যুক্তির মধ্যে 
একটা আপন্তিমূলক সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। সে 
ননবন্ধটী এই যে, ক্রক্ষের যদি কোন লঙ্ষণই 
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না থাকে & তবে ত্রক্ম বিষয়ে সন্দেহও আসিতে 
পারে না এবং স্থৃতরাং ক্রঙ্ষোর বিচার্্যতও প্রতিষ্ঠিত 
হইতে পারে না। এই আাপত্তিমুলক সম্বন্ধটাই হইল 
টাকাতে এইটা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। 

এই £আক্ষেপসংগতির ন্যায় অবাস্তরসংগতি 
আরও অনেক: প্রকার. আছে। ছুইটী অধি- 
করণের পরস্পরের মধ্যে যে সকল সংগতি বা 
সন্ন্ধ দৃষ্ট হয় সেইগুলিকেই অবান্তরসংগতি বলা 
হয়। দুইটা, অধিকরণোক্ত বিষয়ের বিচারকালে 
স্বকতাবতই পরস্পরসম্বদ্ধ নানা কথা আসিয়া পড়ে, 
কাজেই নানাবিধ সংগতিও অনায়াসে খু'জিয়া 
লওয়া যাইতে পারে। মোটামুটি যে সকল অবা- 
স্তরসংগতি বিচারকালে পাওয়! যায়, তন্মধ্যে 
করেকটা প্রধান প্রধান সংগতি গ্রন্থকার তাহার 
গ্রন্থে বুঝাইবার চেষ্টা. করিয়াছেন। তন্মধ্যে 
আক্ষেপসংগতি প্রথমেই, বুঝাইয়া৷ এইবারে দৃষ্টান্ত 
ও প্রত্যুদাহরণসংগতি বুঝাইতেছেন। 

দুইটা অধিকরণের মধ্যে দৃষ্টান্তমূলক যে সম্থন্ধ, 
তাহাই দৃষ্টান্তসংগতি। তুমি একটা যুক্তি দেখা- 
ইয়া বলিলে যে ব্রক্ষাবিষয়ে সন্দেহ আছে বলিয়াই 
ত্রক্মবিষয়ে বিচার কর! কর্তব্য । আমিও সেইরূপ 
যুক্তি দেখাইয়াই রলিতেছি যে জড় জগতের লক্ষণ 
বলিয়াই উহা! ব্রন্ষমের লক্ষণ হুইতে পারে না। 
তোমার যুক্তি যদি স্বীকৃত হইতে পারে, তবে 
আমারই বা! যুক্তি অস্বীকৃত হইবে কেন ? তোমারও 
উক্তির যেমন হেতু আছে, আমার উক্তিরও সেই- 
রূপ হেতু আছে। : এই খানেই দুইটা অধিকরণের 
দৃষ্টান্তনংগতিরূপ পরস্পরসম্বন্ধ দেখা যাইতেছে । 

কোন বিষয়ের বিচার কালে সী অধি-' 
করণের সিদ্ধান্তের সহিত পরবর্তী অধিকরণের পূর্বব' 
পক্ষের কোন সূত্রে সাম্য থাকিলেই তাহাকে 
দষ্টান্তসংগতি বলা যায়।॥ বর্তমান ক্ষেত্রে উভ- 
য়ের মধ্যে একট! -যুদ্তি বা হেতু থাকার সাম্য 
দেখা যায় র সিদ্ধান্তের (ক্রঙ্গা 
বিচার্ধ্য ) সন্দেহরূপ একট! হেতু আছে, আর পর- 
বন্তী অধিকরণের : পূর্ববপচক্ষরও (ব্রহ্মোর লক্ষণ 
হইতে পারে না) জন্মাদি জড় জগতের ধণ্মরূপ 
একটা হেতু আছে। পুনশ্চ, যদি পূর্বববন্তী অধি- 
করণের সিদ্ধান্তের সহিত অধিকরণের 
সিদ্ধান্তের কোন সুত্রে বৈষম্য দৃষ্ট হয় তাহা- 
কেই প্রত্যুদাহরণসংগতি বলা যায়। বর্তমান 
রূপ একট৷ হেতু দেখানো হইতেছে, উত্তরাধি- 
_করণের সিদ্ধান্তের (ব্রক্ষমের লক্ষণ আছে ) সেরূপ 


* ভঙ্গের জগহ কারন রদ অন অবীকভকইপে নান নদ্ণ |: আগামী সংখা। হইতে মূল বেদাস্তসৃত্রের অনু- 
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কোন হেতু থাকা। পূর্ববপক্ষ কর্তৃক অস্বীকৃত হই- 
তেছে__ছুইটা সিদ্ধান্তের একটাতে হেতু থাকা, 
অপরটীতে হেতু না থাকা, এই বৈষম্যমূলক সম্- 
হ্ধহ হইল প্রত্যুদাহরণসংগতি। 

সর্বববিধ সংগতির মধোই আপত্তি উঠিতে পারে 
এবং আপন্তি উদ্ঠিলেই তাহা! আক্ষেপ সংগতির 
অন্তর্ভূক্ত হইবে । সেই কারণে গ্রন্থকার বলিতেছেন 
যে, “যথাযুক্তস্থলে আক্ষেপ-সংগতি বুঝিতে হইবে ।” 

এইবারে প্রাসাঙ্গকসংগতিটী কি তাহা বুঝানো। 
যাইতেছে । বেদান্তসূত্রের সমন্বয় অধ্যায়ের 
(১ম অধ্যায়) তৃতীয় পাদে, জজ্ঞানগম্য যে ব্রহ্ম, 
তদ্বিযয়ক যে সকল শ্রর্দতবাক্য আহে, তাহারই 
বিচার করা হইয়াছে । এই বিচারের একটা অধি- 
করণে দেবতার অধিকার আলোচিত হইয়াছে__ 
সেই অধিকরণকে দেবতাধিকরণ বল। হয় । আপাত- 


দৃষ্টিতে এই দেবতাধিকরণ উপস্থিত করিবার কোনই 


কারণ দেখা যায় না। যেখানে জ্ঞেয় ব্রহ্ম বিষয়ক 
আর্গতবাক্য বিচার কর! হইতেছে, সেখানে দেবা র 
অধিকার বিষয়ক আলোচনা আসিবার প্রয়োজন কি? 
কিন্ধু গ্রন্থকার দেখাইতেছেন যে ইছা৷ প্রাসঙ্গ ক্রমেই 
আসিয়াছে। এই অধিকরণের পুরবববন্তী আধিকরণে 
“অগ্গষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ” ইত্যাদি কঠোপনিবদুক্ত শ্র্মত- 
বাক্য ব্রঙ্গগ্রতিপাদক বলিয়াই প্রতিপন্ন কর! 
হইয়াছে । এখন, এই বাক্য ব্রক্মপর বলিয়াই এই 
আশঙ্কা উঠিতেছে যে, যে ক্রঙ্গ সর্বব্যাপী তিনি 
অঙ্গুষ্ঠমাত্র হইবেন কি প্রকারে? এই আশঙ্কার 
নিরাকরণে বল! হইতেছে যে, ব্রহ্ম সর্ববব্যাপা' হই- 
লেও তিনি যে মনুষ্যহ্ৃদয়ের দ্বারা উপলব্ধ হইবেন 
সেই হৃদয়, বলিয়াই ব্রক্গাকেও অঙ্গষ্ঠমাত্র 
বলা হইয়াছে । এখন, উক্ত অঙগুষ্ঠমাত্রাধিকরণে 
সিদ্ধান্ত কর! হইয়াছে যে শান্সে অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত 
বাক্যসমুহ আলোচন! করিবার অধিকার মনুষ্যেরই 
আছে। তৎক্ষণাৎ এই একটা প্রশ্ন মনে সমুদ্খিত 
হইল যে তবে কি শাস্ত্রে দেবতা।দগের আঁধকার 
নাই? এই প্রশ্নটা প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করা না 
হইলেও  জঙ্গষ্ঠমাত্রাধিকরণোক্ত বিষয়ের বিচার- 
কালে বুদ্িস্থ বা নিগৃঢ়ভাবে প্রসঙ্গক্রমে উপস্থিত 
হইতেছে । এইরূপ কোন বিষয়ের বিচারকালে 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনরূপে কোন একটা 
বহিভূতি বিষয় প্রসঙ্গক্রমে উপস্থিত হইলেই তাহা 
অসঙ্গত হইবে না, প্রত্যুত তাহা আলোচনার পক্ষে 
সংগত বলিয়াই বিবেচিত হইবে । এই ভাবে সংগত 
হইবার নামই হইল প্রাসঙ্গিকসংগতি । 

এই. পর্যন্ত গ্রন্থকার প্রধান; এবং অগ্রধান বা - 
অবান্তর মংগতিসমূহ যাসম্তব বুঝাইয়া৷ আসিলেন। 





বাদ আরম্ত হইবে ।. তং বোং সং। 





সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে বরকত 
রঃ ীগি্িালি) ও 


দিন... | 
পুরুষ পাণ্িত্য লভে শান্ধ শিক্ষ। ফলে। 
রা -_মৃচ্ছকটিক ৪ অহ্ক। 
/ গুণের জেঠতা। 
পের অজ্জনে নর হইবেক সদ! যতুবান 
গুণহীন ধনী হ'তে শ্রেষ্ঠতর নিঃস্ব গুণবান ॥ 
পুরুষ গুণেতে যত্বু করিবে সদাই, 
গুণের অপ্রাপ্য বস্ত্র হেথা কিছু নাই। 
গুণের উৎকর্ষ-বলে শশাঙ্ক যেমন 
অলপ শ্তুর শির করিল! লঙ্ঘন ॥ 
গুণ যার কিশলয়, বিনয় প্রশাখাচয়, 
স্থষশ কুস্থুম, আর মূলটি বিশ্বাস, 
নিজগুণে ফল ধরে,_এ হেন বৃক্ষের পরে 
স্থহৃদ-বিহঙ্গ সবে স্থখে করে বাস ॥ 
-ধজ। 
আশ্রয় দান। 
জয়লক্ষমী, আর যত মিত্র বন্ধু 
ত্যজে সে অধমে, 
--লোক-উপহাষ্য হয়, 
যে ত্যজে শরণাগত জনে ॥ 


এ. 
পর"উপকারী জন, ভীতজনে করে যদি 
অভয় প্রদান, 
যায়.যাক্‌ প্রাণ তার, তবু লোকে করে সদ। 
তার গুগগান ॥ 
ধএ। 
ধর্ম সঞচয়। 
অভ্ঞ্র জন কর সবে ধরম সঞ্চিত, 
নিজের উদর নিত্য কর সংকুচিত। 
বাজারে ধ্যানের ঢাক্‌, সতর্ক হইয়! সদ! কর জাগরণ, 
বিবম হীন্দ্রয়-চোর হরণ করয়ে চির-সঞ্চিত ধরম ॥ 
সংসার অনিত্য দেখি লইয়াছি ধর্মের শরণ, 
-_ইন্িয়ের পঞ্চজনে যে করয়ে জ্ঞানান্ত্রে নিধন । 
অবিদ্যা-নারীরে বধি, রক্ষণ যে করে আত্ম-গ্রামে, 
_ পাপ-চগুলেরে নাশে, নিশ্চয় সে যায় স্বর্গামে ॥ 
মন্তক মু্ডত কর, অথবা মুত কর বদন মণ্ডল 
চিত্তের যুগ্ন বিনা, ও-সব মুগ্ডনে বল" আছে কিবা 
ফল। 
মুগ্ডিত যে করে চিত্ত, মস্তক মুগ্ডিত জানি তাহারি 
কেবল ॥ 


উ--৮ম অঙ্ক। 
উদ্যানের আব্রয় দান। 


গৃহহীন জনে স্থান করিয়া প্রদান, 
নিরানন্দে আনন্দ করিয়া বিধান 
এই সব তরু করে পুণ্য অনুষ্ঠান। 


৯৯ কমন ৩ ভাগ, 


দুরাস্মা-দয় কিছ্্া নবংরাজ্য.সম.. 
রিশৃখন,€উত্ার ভিত নেম ॥ কু 


কশিক্া ও ্াব-টরিজ। 


রঃ কি হইবে বল" ওগো কুলের শিক্ষায়, 


স্বভাব চরিত্র মূল-কারণ ছেথায় । 
হোক্‌ না উর্ববর ক্ষেত্রে অতীব ন্ুচার 
বাড়ে নাকি তাহে হীন কণ্টকের তরু ? 
উস) 
আত্ম সঘম। 
স্থুসংযত মুখ হস্ত, স্থসংযত ইন্জরিয়াদি যার 
তাকেই মনুষ্য বলি, কি করিতে পারে রাজ! 
তার? 
হস্তে তার পরলোক, কাড়ি লয় সাধ্য আছে 
কার? 
৯ অঙ্ক । 


নববর্ষ। 
(্রীগ্রসঙ্গনয়ী দেবী ) 
খুলি দেও হাদি দ্বার 
আশীর্বাদ দেবতার 
বরষিবে সেথা. আজি নব; 
বরষেরে দৃত ক'রে 
পাঠাইছে ঘরে ঘরে, 
রাজেশ্বর ক্ষম1! করি সব। 
ভুল ভ্রান্তি পুরাতন 
নাহি তার নিদর্শন, 
রাজকর দিতে নাহি হরে ; 
হিদার নিকাশ সাপ্‌ 
বকেয়া! বাকীর মাপ, 
কায়েমী ব্যবস্থা নাহি ভরে । 
আসে যায় এই নিতা 
জীবন প্রত্যক্ষ সত, 
অগ্রসর হও নব কাজে ; 
ররষের স্থ্তি দূর 
এ নহে স্বপন-পুর, 
জাগরণ শঙ্খধরনি বাজে । 
বাদ্য শব্দে মুখরিত 
সচেতন চারিভিত, 
জয় ধ্বনি করি উঠ সবে ; 
রাজপদে রাখি হিয়া 
আপনারে ঈঁপি দিয়া, 
বিশ্বত্রতে খাটি হাতে হবে। 
ছোটখাট স্বার্থ হীন 
লইয়! রবে না দীন, 
আজ পুনঃ নর জন্ম হবে। 





দোষ্ঠ, জান্ধনন্বং ৮৮ ) 


৮৮৬ সখ্য রো রর টা ৯৮৩৯ শক 


না ৫ ানীপ্রাপ্থল ক্ষিখ্বলাগীগাহিহ আন্জলপ্তগল। লগ লিব্ষ' আা/লললণ্য সি গাতাপ্পপিংথগীবাঠীস!িপী পল 
বব্যাঘি ঞলিমন্‌ সগসাশ্মঘ মিল অঞ্জগলিগতধুষ দুষ্খলগলিলনিলি। অন্ন লনা বীঘানলঘা 
হ্বাহলিকানীত্তিন্ধত্য ঘপরঘলি । লঞ্চাল্‌ দীলিপ্ব গিয়ন্ধাত্য লাগলঘ্া লতুঘাঞলঠাজ +* 





ব্যকুলতা। 
( শ্াগোরীনাথ চক্রবর্তী কাব্যরত্বশাস্ত্রী) 
হৃদয় আমার পাইতে তোমারে 

ব্যাকুল দিবসযামিনী 
পরাণ নিয়ত-কীদিছে লাগিয়! 
তোমারি চরণ-তরণী। 


তুমি কোথা আছ-_ন! হেরি তোমায়-_ 
তোমারে লভিতে খুজি বিশ্বময়, 
আছ তুমি সদ! বলিছে হৃদয়-__ 

কোথ! আছ নাহিক জানি। 


কম্তরে বাহিরে করুণা-নিঝর-_ 

মহিম! ব্যাপিছে দিক্‌ দিগন্তর-__. 

আনন্দে গাহিছে: বিশ্বচরাচর 
মধুর তৰ যশো বাণী 


কোথায় রেখেছ তব সিংহাসন__ 
কোথা আছে.তব প্রেমনিকেতন__ 
যেথায়, বসিয়া, কূরিছ শাসন 

» *ব্রক্মাণ্ডের নিখিল প্রাণী । 


দেবের অগম্য তোমার সদন, 

পায় তথা স্থান নিরাশ্রয় জন, 

যে. তোমারে ডাকে ভাবিয়া আপন, 
(তুমি) ডেকে লও তারে আপনি। 









তোমার মন্দির নহে অতি দুরে, 

থাক তুমি মম হৃদয় কুটারে-_. 

হেরিব।রে দীও ঘুচীয়ে তিমির, 
তোমারে আমার জননি । 


উদ্বোধন। 


এই শুভ পবিত্র সময়ে এই পবিত্র স্থানে আমা- 
দের সেই প্রাণারাম পরমেশ্বরের দর্শনলাভের জন্য 
এখানে আসিয়াছি। 

হে প্রাণারাম হৃদয়দেবতা, তুমি এসো, প্রাণের 
ভিতরে এসে! । আমাদের সমুদয় প্রাণকে কাড়িয়! 
লইয়া! তোমাদ্বারা সেই প্রাণের স্থান পূর্ণ কর। 
তুমি আনন্দস্বরূপ, তুমি মঙ্গলময়, তুমি আমাদের 
পিতামাতা সকলই । তোমার মঙ্গলভাব আমাদের 
সম্মুখে চিরবিরাজমান রাখ । তোমার সঙ্গে আমা- 
দিগকে বাঁধিয়া রাখ, তোমার সঙ্গে আমাদিগকে এক 
করিয়া দাও। তোমার বিরহের বাথা আর আমা- 
দের সহ্য হয়. না। তোমাকে ছাড়িয়া কতবার 
সংসারে ডূবিয়া যাই, অতল অন্ধকারের পাতালে 
ডুবিয়া! যাই। কিন্তু যেখানেই যাই, সেখানে তোমার 
চক্ষু ঞ্রবভারারূপে জাগ্রত থাকিয়া আমাদিগকে 
সর্বদাই অমঙ্গল হইতে রক্ষা! করে। যতই আমরা 
তোমার দিকে অগ্রসর হই, ততই সংসারের জ্কালা- 
যন্ত্র দূরে সরিয়! যায়, হৃদয়ের অন্ধকার ততই 
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কাটি যায়। চন্্রদর্য্যের জেযোতি তোমার নিকট 
অপহত হইয়া যায়। 

তাহার সেই মধুর শাস্তিপ্রদ জ্যোতি ধিনি এক- 
বার দেখিয়াছেন, তিনি আর কখনই তাহা ভুলিতে 
পারেন না। আমরা! এখানে কি-ই বা মিষ্ট গান 
,শুনিতেছি ? এ স্থনীল গগনের মহান সিংহাসনে 
অধিষ্ঠিত পরমদেবত| পরমেশ্বরকে ঘিরিয়া দেবতাদের 
থে অনাহত স্থরের গীত দিবানিশি ধ্বনিত. হইতেছে, 
সে গান যিনি শুনিয়াছেন, তিনি -কখনই তাহা 
; ভুলিতে পারেন ন!। চেষ্টা থাকিলে মনুষের ভাগ্যে 
এক আধবার সেই গান কানে পৌঁছিতে পারে, 
সেই জ্যোতি এক আধবার নয়নে প্রতিভাত হইতে 
পারে। যে মুহুর্তে সেই জ্যোতি অন্তশ্চক্ষুর সম্মুখে 
আবিভূর্ত হইবে, যে মুহূর্তে সেই অনাহত স্থরের 
গান কানে আসিয়া. পৌছিবে, সেই মুহুর্তে সেই 
জ্যোতি, সেই গান অন্তরে না ধরিয়া রাখিলে সে 
জ্যোতি অদৃশা হয়. এবং সে গানও শুতির অগোচর 
হইয়া যায়। তখন তাহার জন্য পাগল হইতে হয়, 
অথচ পাগল হইলেও তাহার আর সন্ধান পাওয়া 
যায় না। : - 

আমাদের সেই করুণাময়ী মাতার স্সেহদয়। 
অসীম। যখনই তাহা, প্মৃতিপথে জাগরূক হইয়া 
উঠে, তখনই হৃদয় হইতে সংসারের সকল ভাবনা 
দূরে চলিয়া যায় । কোথায় বা মন্ম্মরখচিত অট্রা- 
লিকা, আর কোথায় বা! স্ত্রীপুত্র আত্মীয় স্বজনের 
বিন্দুপরিমিত প্রেম, তখন শে সকলই তুচ্ছ অতিতুচ্ছ 
বলিয়! জানিতে পারি।. তখন ইচ্ছা হয় যে সকল 
সংসার ছাড়িয়া গিরিকন্দর বৃক্ষতলে গিয়া সেই 
মাতার অতুলনীয় প্রেমের মধ্যে নিয়ত বাদ করি। 
তাহারই সঙ্গে নিয়ত আহার বিহার করিতে, তীহাক় 
সহিত. নিত্য বিচরণ করিতে প্রাণ কীদিয়। উঠে। .. 

এই উপাসনামন্দিরে প্রাণ খুলিয়! চক্ষু চাহিয়া! 
দেখ, আমাদের মাতা আমাদের হৃদয়ের পুজ। গ্রহণ 
করিবার জন্য এখনই এখানে দাড়াইয়। আছেন। 
সংসারের কোলাহল এখন পশ্চাতে পড়িয়া! থাক্‌, 
সংসারের কথা যেন এসময়ে এক মুভ্র্ভও আমাদের 
জদয়ে স্থান ন! পায়। যিনি আমাদিগকে সকলই 
দিতেছেন, তাহাকে একটাবার অনিমেষ নয়নে 
দেখিয়! লও, হৃদয়ের পৃজ! অপণ কর, জীবনের সঙ্গী 





১৯ কল্প ৩ ভাগ 


করিয়া লও। আমাদের প্রাণ পূর্ণ হইয়া! যাক। 
তাহার কথা শোন-_আমাদের অন্য কথ! সকলই 
থামিয়া যাক। এসো, একবার মাতার চরণে ফাড়া- 
ইয়৷ কাতরভাবে বলি-ছাড়িব না কভু চরণ 
তোমার। প্রাণ মন সকলই তাহার পদে সমর্পণ 
করিয়া দাও, দেখিবে যে প্রাণ হইতে ছুঃখশোকের 


কঠোর ভার কেমন সহজে নামিয়। যাইবে । 


এ নটি 


ত্রাঙ্গধর্থবীজের অভিব্যক্তি। 


১৭৬৭ শকে ব্রাঙ্মদিগের মধ্যে বেদের নিত্যতা 
ও অভ্রান্তত! বিষয়ক বাদানুবাদ বড়ই তীব্রতা ধারণ 
করিয়ছিল। ১৭৬৮ শকে এই বিষয়ে জগদন্ধ 
পত্রিকার সহিত তন্ববোধিনী পত্রিকার বাদানুবাদ 
প্রকাশ্যেই চলিয়াছিল। বল! বাহুল্য যে প্রথম 
প্রথম ক্রান্মসমাঞজ বেদবেদান্তকে কতকটা অপৌ- 
রুষেয়, নিত্য ও জ্রান্ত বলিয়া বিশ্বীস করিতেন। 
বর্তমানে আর্ধসমাজ বেদেতে সত্য ভিন্ন আর কিছুই 
উক্ত হয় নাই, এইভাবে বেদকে নিত্য ও অ্রান্ত 
স্বীকার করেন । ব্রাঙ্মাসমাজও পূর্বেব কতকটা 
মেইভাবেই বেদের অন্রান্ততায় বিশ্বাস করিতেন । 
জগদ্ন্ধু পত্রিকায় একবার বেদ জভ্রাস্ত ধণ্্শান্তস 
নহে, এই কথা লেখা হইয়াছিল। তন্ববোধিনী 
সম্পাদক অক্ষয় বাবু তাহার প্রতিবাদে অস্থীকৃত 
হওয়ায় দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ বন্থু তাহার 
প্রতিবাদ লিখিয়! তন্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত 
করেন। এই সকল প্রতিবাদ আলোচন! করিলে 
দেবেন্দ্রনাথ ও তত্মতান্ুযায়ী_ ব্রাঙ্মাদিগের বেদের 
অন্্রান্তত। বিষয়ে কি প্রকার মত অবলম্বিত হইয়া- 
ছিল তাহা স্পন্ট বুঝা যায়। ভীহাদের এই মত 
ছিল যে “পরমেশ্বর মনুষ্যমাত্রেরই মনে সামান্যত 
ধন্মভ্ানের সামর্থা প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু মোহ 
বা ভ্রান্তিবশত তাহা কদাপি আচ্ছন্ন হয়; সকল 
সময়ে জ্ঞানের প্রাকৃত সর্দি হয় না। এই সময় 
মহাজনের ধাক্য বিশেষ ফলোপধায়ক ছইয্ন! থাকে । 
এই মহাজনকে তপন্থী খথিই লু বা বেদাস্তের 
্রগ্াই বল, তাহার কথিত বাক্য বা বেদ দীপবৎ 
মোহাম্ধকার দূর করিয়া দেয়।” আর একটা প্রতি- 
বাদের উপসংহারে আছ্ছে যে “পক্ষপাত ও মোহন্যশু, 


নোষ্ঠ, ১৮০৯ 


হইয়া সেই বেদভাবকে আমরা আলোচনা করিলে 
যখন তন্মধ্যে যুক্তিসাধা সমুদয় বিষয় আমাদিগের 
ুদধিনিষ্পপ্গ সিদ্ধান্তের সহিত সম্পূর্ণ এক্য হয়, 
তখন বেদমধ্যে আমাদিগের বুদ্ধিসীমার অতীত 
সমুদয় ধর্মুও যে অখগুরূপে প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার 
প্রতি সংশয় কি?” 

১৭৬৭ শকের বৈশাখ মাসের তন্ববোধিনীতে 
এই বিষয়ে কতকগুলি প্রশ্মোত্তর প্রকাশিত হইয়া- 
ছিল। সেই প্রশ্নোন্তরগুলির নিন্সে “কস্যচিৎ 
সভ্যস্য” ( অর্থাৎ ব্রাঙ্মাঘমাজের কোন সভ্যের ) 
স্বাক্ষর দেখা যায়। আমর! ছু একটা প্রশ্নোত্তর 
নিম্গে উদ্ধৃত করিলাম__ 

১ম প্রশ্ন । বেদশান্ত্র নিত্য কিনা ? 

উত্তর। জন্মমৃত্যুশূন্য যে বস্ত্র তাহাকেই নিত্য 
বল! যায়, স্থৃতরাং বেদকে নিত্য বলা যায় না, কারণ 
অর্গতিতে বেদের উৎপত্তি দৃষ্ট হইতেছে-_“তম্মাদৃচঃ 
সামযজুংঘি দীক্ষ1 যত্াশ্চ সর্বে ক্রতবে! দক্ষিণাশ্চ। 
সম্তসরশ্চ যজমানশ্চ লোকাঃ সোমে! যন্ত্র পবতে 
ত্র সূর্ধাঃ ॥ মুগুকশ্রতিঃ ॥ অস্য মহতো ভূতস্য 
নিঃশসিতমেতৎ যদৃথেদঃ ॥  শঙ্করাচার্যযধৃতশ্রতি ॥ 
অতএব শ্র্ঘতিতে ঘখন বেদের উৎপত্তি দেখা যাই- 
তেছে, তখন তাহা! কদাপি কুটস্থ নিত্য মহে, কিন্তু 
বুকাল স্থায়ী প্রযুক্ত কোন কোন মুনিরা তাহাকে 
আপেক্ষিক নিত্য বলিয়াছেন। কৃটস্থ নিত্য এক 
বস্ত্র ভিন্ন আর দ্বিতীয় বস্ত্র নাই।” *%*% 

৪র্থ প্রশ্ব। স্মৃতি আগম পুরাণাদি শাস্স মান্য 

কিনা? 

৫ম প্রশ্ন । : উক্ত শাস্াদির বচন গ্রাহ্য কিন! ? 

উত্তর। অবিভাগে বেদবাকা মাত্রই প্রামাণ্য, 
বেদার্থানুযায়ী ষে স্মৃতি তাহাও স্থৃতরাং মান্য, এবং 
বেদসম্মত বা বেদাবিরোধী যুক্তিযুক্ত যে পুরাণতন্তর 
তাহাও অবশ্য মান্য । 

৯ম প্রশ্ন । বেদবাক্য তর্কাভাব কিনা ? *% 

উত্তর। তর্ক প্রতি নির্ভর করিয়া বেদকে 
অমান্য করিবেক না। 
যোইবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্াশয়াদ্দিজঃ | 
স সাধুভির্বহিষ্ধার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ ॥ মনুঃ 


*. তং বোং পত্জিকা। আষাঢ় ১৭৬৭। 
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কিন্ত বেদবাক্যের অর্থ তর্কের দ্বার! অনুসন্ধান 
করিবেক। 
আর্ষং ধর্ম্মোপদেশখঃ বেদশাক্্াবিরোৌধিন! | 
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম বেদ নেতরঃ ॥ মনুঃ ॥ 
১০ম প্রশ্ন । তর্কের দ্বারা যে বেদবাকা যুক্তি- 
সিদ্ধ হইবেক, এ বেদবাক্য সত্য, অন্য অসত্য কিনা? 
উত্তর। বেদবাক্যমাত্রেই সত্য, তাহার কোন 
অংশই অসত্য হইতে পারে ন!। 
ধর্ম জিজ্ঞাসমানানং প্রমাণং পরমং শ্রমতিঃ ॥ মনুঃ ॥ 
শুতিপ্রামাণাতো বিশ্বান্‌ স্বধর্দ্ে নিবিশেত বৈ ॥ মনুঃ ॥ 
আ্তিই যখন সকল ধর্মের প্রমাণ হইলেন, 
তখন সে শ্রুতির প্রতি সংশয় করিলে কি প্রকারে 
ধর্ধারক্ষা হয় ?” বেদের নিত্যতায় ব্রাক্মাসমাজের 
এই প্রকার বিশ্বাসের মুল যে রামচন্জ্রবিদ্যাবাগীশ, 
তাহা তাহারই উক্তি হইতে সপ্রামাণ হয় । 
যাই হৌক, এই সময়ে অক্ষয় কুমার দত্তের 
সহিত দেবেন্্নাথের এই বিষয় লইয়া বিশেষ তর্ক 
উপস্থিত হয়। তাহার ফলে দেবেন্দ্রনাথকে এ 
বিষয়ে বিশেষ আলোচন! করিতে হইয়াছিল! 
অবশেষে জগদ্ন্ধু পত্রিকার সহিত বাদানুবাদের ফলে 
দেবেন্দ্রনাথ আর নিশ্চিন্ত থাকিতে ন! পারিয়া! স্বয়ং 
কাশীধামে যাইয়া বেদবেদাস্ত আলোচন! করিয়া! 
১৭৬৯ শকে আনন্দচন্দ্র বেদাস্তবাগীশকে সঙ্গে 
লইয়া প্রত্যাগত হুইলেন। এই আলোচনার ফলে 
এই বৎসরের প্রথমেই ত্রাঙ্মাসমাজ বেদের অন্রান্ততা 
ও নিত্যতায় বিশ্বাস হইতে মুক্ত হুইলেন। তাই 
১৭৬৯ শকের বৈশাখ মাসের তন্ববোধিনী পত্রিকার 
শিরোদেশে সেই স্থৃপ্রসিদ্ধ উপনিষত মন্ত্র শোভিত 
দেখিতে পাই--“অপরা! খথেদো যজুর্বেবদঃ সাম- 
বেদে হথবর্ববেদঃ শিক্ষা কলো ব্যাকরণন্লিরত্ং 
ছন্দো জ্যোতিষমিতি । অথ পর! যয়। তদক্ষরমধি- 
গম্যতে ।” & এই িদ্ধান্তে উপনীত হওয়! যে কি 
ছুদ্র্ম মানসিক বলের পরিচয় তাহা আমরা এখন 
কল্পনাতেও আনিতে পারি না। শতসহত্র যুগ 
যুগান্তরের অঞ্জ্রিত মানসিক শৃঙ্খল নিরিরববাদে ও 
সহজে খসিয়! গেল, বিনা রক্তপাতে একটা মহান . 
আধ্যাত্মিক বিপ্লব সাধিত হইল। বেদ অন্রান্ত ও 


*. খখেদ, ঘজুবেরদ, সামবেদ, অথব্বববেদ। শিক্ষ|। কল্প, বাকরণ। 
নিরুক ছন্দ, -ক্লো।তিষ, এ মমুদ্য়ই আশ্রেঠ বিদা আর যে বিদা। 
দ্বার। সেই অক্ষ পুরুষকে জান যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদা!। 






এই. ঘটনাকে: রম রণীয় করিয়া রাখিবে। এই 


্বারীতা-ভাগীরবী আনয়ন বিরয়ে দেবেকানাগ যে 
অপ্গয়কুমারের নিকটে সাহায্য পাইয়াছিলেন, তাহা 
তিনি কখনও অস্বীকার করিতেন না। 

এদিকে ক্রঙগধর্ গ্রহণ প্রণালী ও উপাযনাপ্রগালী : 
প্রবর্তনের যঙ্গে, সঙ্গে ত্রাঙ্মমমাজে উতমাহের এক 
মহাতরঙ্গ উঠয়াছিল। নেই ত্রঙগের আঘাতে বঙ্গের 
চুদ্দিকে কলিকাতা! ্রাক্ষসমাজ্ের আদর্শে তরঙ্গ: 
সমান স্থাপিত হইতে লাগিল । লালা হাজারীলালের 
্রচারপ্রণালী_ বিষয়ে আমর ইতি বলিয়! 
রা! নিলা নারে রগ 
ঢুইজন প্রচারক, হরদের চট্টোপাধ্যায়. এবং রাজ 
নারায়ণ বনু মহ্বোদয়ছয়ের আবির্ভাব হইয়াছিল। 
হরদের চট্টোপাধ্যায় মহাশ্বের প্রচারপ্রালী কর্ণ 
ভিত্তি ছিল_কোথায় কোন কলেরা রোগী রহি- 
যাছে, কোথায় কোন্‌. পথির. আসন্নমৃত্যু অবস্থায় 
পড়িয়া, আর্তনাদ করিতেছে, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
সংঝাদ,পাইলেই ফেখানে' উপস্থিত) তীহার সেই 
আর্ট হইয়াছিলেন।. আর; রাজনারায়ণ বন 
মহাশয়ের প্রচারপ্রণালী শিক্ষিত মণ্ডলীর মধ্যে 
আীতিনুতার বক্তৃতা ও উপদেশের উপর. গ্রথিত ছিল। 

কলিকাতার: বাহিরে. মেদিনীপুরে সর্বপ্রথম 
্পরসিদ্ধ শিক্চন্দর দেব কর্তৃক ব্রাঙ্মারমাজ সংস্থাপিত 
হয়,। পরে; হৃখসাগর, বংশবাটা ও মণিরামপুরে 
াঙ্মাগমাজ স্থাপিত হইল। পুরবঙ্গের সিদ্ধ ধর 
ও সমাজসংস্কারক ব্রজঙ্থন্দর_.মিত্র- কর্তৃক ঢাকায় 
্রাঙ্মসমাজ স্থাপিত হয়... ১৭৭৮ শকে বদ্ধমানে 
তদানীন্তন মহারাজ কর্তৃক. ব্রাঙ্মসমাজ গুতিষ্ঠিত হয়। 
'ইহারই সমসময়ে কৃষ্ণনগরেও. এক: ব্রাঙ্মসমাজ 
স্থাপিত হয়। এই কৃষ্ণনগর ত্রাঙ্ষমাসমাজের সর্বব- 
. গ্রথম অধিবেশন তদানীন্তন হিন্দুসমাজপতি নবদ্বীপ|- 
. গ্িপতির প্রাসাদে হইয়াছিল । কিন্তু পরিশেষে মহা- 
রাজ। মুস্তিপূজার পক্ষপাতী প্রাচীনপন্থীদিগের পরা- 
মর্শে ্রাঙ্মসমাজের সহিত সহানুভূতি প্রকাশে বিরত 
হয়েন। অগতা! ব্রাক্মঘমাজও কিছুকালের জন্য 
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এই কর উপ আমা ভারতে চি বে 
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হৃদয়ের বিশ্বাসের উপর ছাড়াইযা। নির্ভয়ে ক্রাঙ্মামা 
জের পক্ষ অবলা পুর রাবী গ্রহণ করিলে 
্রাক্ষমমাজের সঙ্গে সঙ্গে দ্বেশেরও এক যুগান্তর 
উপস্থিত হইত নিঃসন্দেহ। নবদ্ীপাধিপতির সহানু- 
ভূতির অভাব ঘটিলেও কৃষ্ণনগর বিদ্যালয়ের সুপ্রিদ্ধ' 
শিক্ষক ব্রজনাথ যুখোপাধ্যায় তথায় ্রাঙ্মাসমা্জ 
পুনঃ স্থাপিত করেন | 

এইরূপে একদিকে ্রাঙ্মাদিগের মধ্যে বেদের 
অন্রান্ততা, ও নিতযতায় বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আগম 
নিগমের প্রতি ধরব ও জীবনের একমাত্র নিয়ামক 
বলিয়া যে অটুট শ্রদ্ধা ছিল তাহাও শিথিল হইয়া 
পড়িল। অপরদিকে ব্রাঙ্গমমাজ ও ত্রাহ্মদিগের 
সংখ্যা বাড়িতে লাগিল । তখন ক্রান্মদিগের মধ্যে 
জীবনের নিয়ামক কতকগুলি মুলমন্ত্রের বড়ই অভাব 
বোধ হইতে লাগিল। কোন মন্ত্র ব্বীকার করিলে 
ব্রক্মোপাষকের জীবন নিয়মিত হইতে পারে, এবং 
লোকসম্‌ক্ষে ব্রন্মোপাসকমগুলীর সভ্য বলিয় পরি- 
চয় দেওয়! যাইতে পারে, ত্রাহ্মগণ সেই বিষয়ে গুরু- 
তর অভাব বোধ করিতে লাগিলেন। ব্রন্মোপাসন! 
করা প্রত্যেক ব্রাঙ্গের কর্তব্য বলিয়! স্থির হইয়াছিল 
বটে; কিন্তু কিরূপ তরঙ্গের উপাসনা কর্তবা, তাহার 
উপাসনারই ৷ স্বরূপ কি, কিভাবে তীহাকে ডাকিতে 
হইবে, এই সকলের মূলভিন্তি তখনও প্রতিষ্ঠিত হয় 
নাই। পুরাতনকে চূর্ণ কর! সহজ, কিন্ত তাহার 
স্থলে নূতন, কিছু গড়িয়া তোলাই বড় কঠিন। ত্রাঙ্ম- 
দিগের মতের মুলভিত্তি আবিষ্কার করিবার ভার. 
নাথের পক্ষে ইহা বিশেষ কঠিন কারা হয় নাই। 
এই সময়ে তিনি রাজা রামমোহন. রায়ের গ্রন্থাবলী 
আলোচনায়._বিশেষভাবে নিরত ছিলেন। রামমোহন 
রায়ের গ্রন্থাবলীতে ততুকুত বেদান্ত দর্শনের ব্যাখ্যায় 
একস্থলে & উক্ত, হুইয়াছে যে. “পরমেশ্বরে এবং 
তাহার স্ঘ্ট মানবের প্রতি জ্রীতি এবং তৎশ্রিয় 
কাধ্যসাধন, এই ছুই পরম মুখ্য উপাসনা 1” দেবেন্্র- 
নাথ ইহাকেই. কেন্দ্রে রাখিয়া ্রাঙ্মধর্মবীজ দৃষ্টি 
করিয়াছিলেন | 


++ ৩ অ:৩ পাঠ ৩ ছুঃ। 


ক্র, ১৮৯, 


সেই বীজচতুষ্টয় নিচ্ছে উদ্ধৃত হইল ২ 

১। খত্রহ্ষধা বা একমিদমগ্র আসীৎ নান্যৎ 
কিঞ্চনাসীৎ । তদিদং জর্ববমন্থজত । 

২। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনজ্তং শিরং দ্মতন্ং 
নিরবয়বঘেকমেবাদ্ধিতীয়ং দর্ববব্যপি স্ববনিয়ন্ত, সর্ণবা- 
রায় সর্বববিৎ সর্ববণক্কিমত গ্রুবং অপ্রতিমমিতি। 

৩৭ একস্য তস্যেবোপাসনয়া পারজ্িক মৈছিকঞ্চ 
শুভভ্তবতি। 

৪1 -তন্মিন প্রীতি স্তস্যপ্রিয়কার্ধযলাধনধ 
তদ্রুপাসনমেব 1% 

১৭৭৯ শকে দেবেন্দ্রনাথ এই বীজচতুষটয় দৃষ্টি 
করিয়া একথণ্ড কাগজে লিখিয়৷ তাহার বাকের 
মধ্যে ফেলিয়া রাখিলেন। এক বৎসর পরে সেই 
ঘাক্স হইতে তিনি উক্ত কাগজথানি বাহির 
করিয়া উক্ত বীজচতুষ্টয় আর একবার আলোচনা 
করিলেন। 'আলোচন! করিয়া যখন তিনি তাহাতে 
পরিবর্তিত করিবার কোন কিছু দেখিতে পাইলেন 
না, তখন' তিনি বুঝিলেন যে এই বীজগুলি ব্রাহ্ষা- 
দিগের ধর্্মমতের বীজরূপে গৃহীত হইতে পারে, 
এবং তখন তিনি লেই বীজচতুষ্টয় ব্রাঙ্মসমাজকে 
ত্রাঙ্মধপ্্মবীজরূপে প্রদান করিলেন। 

_. রই বীজচতুষ্টয় সকল খপ্মসপপ্রদায়েরই মিল- 
নের এক অত্যন্ত উদার পত্তনভূমি, এক মহা 
সঙ্গমক্ষেত্র বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। প্রথম 
বীজে দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের বাক্যে বলিয়াছেন 
যে 'কিছুই ছিল না, একমাত্র পরক্রহ্ম ছিলেন 
এবং তিনিই এই সকল সৃষ্টি করিলেন। কেহ 
কেহু মনে করিতে পারেন বটে যে এই বীজের 
সহিত আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সৃষ্টি প্রকরণের বিরোধ 
আছে । 'আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে 
সেরূপ'কোন বিরোধ নাই। ঈশ্বর স্থষ্থি করিলেন, 





*১। পুর্ব্বে কেখল এক পরপ্রদ্মমাত্র ছিলেন) অন্য আর কিছুই 


ছিল না) তিনি এই সমুদয় স্থষ্টি করিলেন। 


২। তিনি জনন্বরূপ, অনন্তদ্থরূপ, মঙ্গলন্রূপ, নিতা, নিয়ন্তা, 
বর্ষ, সর্বব্যাপী সর্ববাতরহ্। নিরবব। নিবিবকা4, একমাত্র, অদ্ধিতীয়, 
মর্বশক্তিসান। স্বতন্ত্র -ও পরিপূর্ণ কাহারও স!হত তাহার উপম! 


হন না। 


হ্য়। 


৪। ডাহাকে প্রীতি করা এবং ডাহ।র শ্ররিয়কার্ধা সাধন. কর|ই 


ষ্জাহার উপাসন1| 
চে 


০। 'একগাত্র হার উগাসন| ছার। এ(ছিক ও পার[এক মঙ্গল 


এই ক্রঙ্ষ্বীজ কটাই তানের প্রাণ ; ইহার অর্থ এমন নহে যে তিনি প্রত্যেক 


হাতে করিয়া গড়িলেন। 


অদ্ৈতরাদ, য়ে মতই লত্য বলিয়! গৃহীত হউক না 
কেন, এই বীজের সহিত .কোনটারই বিরোধ ঘটিরে 
না, কারণ এই বীজনিহিত মত্য সকল সত্যের 
সাধারণ মত্য। দ্বৈতবাদী যেমন এই স্ছষ্টি অস্থী- 
কলার করেন না, অদ্বৈতবাদীও লেইরূপ পুষ্টি 
র্যাপারটা অস্বীকার করিতে পারেন না, কেবল 
মায়। প্রভৃতি কথার আরলম্বনে ষমন্ত স্ষ্টি য়ে যেই 
একেরই রিকাশ তাহাই নানা প্রকারে ব্যাখ্যা 
করিতে চাহেন। - প্রথম বীজ গন্ধে তবু কতকট! 
তর্ক বিতর্কের সম্ভাবনা থাকিলেও অপর তিনটা 
বীজ সম্বন্ধে সে সম্তাবনাটুকুও আছে রলিয়া বোধ 
হয় না। দেশ যখন সমাজের কঠোর দাসত্শূঙ্খলে, 
মানসিক পরাধীনতার কঠিন পাশে আবদ্ধ ছিল, 
মে সময়ে যে দেবেন্দ্রনাথ সেই কঠোর শৃঙ্খল 
কাটিয়া এই উদ্দারতম অসম্প্রদায়িকতার মুলত্িত্তি 
বীজচতুষ্টয় দৃষ্টি করিয়! ত্রাঙ্মাসমাজে স্বপ্রতি- 
ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ইহাতে তাহার 
আত্মার আশ্চর্য্য বলের পরিচয় পাওয়া! যাইতেছে। 
একমাত্র এই বীজচতুষ্টয় দৃষ্টি করাই তাহাকে 
মহর্ষির আসনে অবিচলিত রাখিবে বলিয়া আমাদের 
বিশ্বাস। 

ত্রাঙ্মাসমাজ-প্রচারিত এই ধণ্রবীজমূলক উদার 
অমাম্প্রদায়িকভাবে চমকিত হইয়া অধ্যাপক মোক্ষ- 
মূলর তাহার গৃতীয় ধর্মাবলম্বী ছাত্রগণকে বলিয়া- 
ছিলেন-_-“তোমর! গ্জদি অসাম্প্রদায়িক ধর্মের 
আলোচন| না কর, তবে অন্য জাতি, অন্য সম্প্র- 
দায় তোমাদের স্থান অধিকার করিবে।” বলিতে 
কি, ব্রাহ্মমমাজের এই বীজমুলক উদারতাই বর্ত- 
মান যুগের উদ।র ধঞ্ঘীমতসমুহের নেতা এবং মহা 
ধর্মপরিষৎ প্রভূতির- জন্মদাতা! বলিতে পারি। 

পরলোকগত ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বস্থ 
্রাহ্মধর্মবীজ লন্বন্ধে লিখিয়াছেন যে “ক্রাঙ্গধর্্রবীজে 


২৮ 


১৯ কম, উ্াগ 


ঠা টিটি ০ ্ স র 


সকল বাক্যের মধ্যে নিক্লিখিত বাক্যটা সকল 
ও তাহার প্রিয়কার্ধ্য সাধন করাই সাহার উপাসনা । 
এই উচ্চ ও মহান্‌ বাক্ষাটা মহষ্ষির নিজের রচিত। 
বাইবেলে এইরূপ একটা বাক! আছে--সম্ত 
তোমার প্রতিবাসীদিগকে নিজের ন্যায় দেখ ।” 
মহর্ষির বাক্যটা বাইবেলোক্ত উত্ত রচনা! অপেক্ষা 
বে শ্রেষ্ঠ তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কারণ বাইবেলে 
অবধারিত: হইয়াছে । কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছার 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কর! হয় নাই। পণ্ডিত 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং লক্ষৌয়ের বিখ্যাত রাজা 
দক্ষিণারপ্রান প্রথমে এই বাক্যটা অত্যন্ত প্রশংসা 
করিয়াছিলেন. এবং বেদোক্তি মনে করিয়া- 
ছিলেন। আমি তাহাদিগকে জানাই যে উহা! 
বেদোক্তি নহে, মহর্ষির রচনা1” রামমোহন দ্বায়ের 
গ্রস্থাবলীতে এই. ভাবের কথ থাকিলেও এই 
ভাবটাকে সম্পূর্ণ ভাবে দৃষ্টি করা এবং বীজমন্ত্রে 
আকারে তাহাকে একটা বিশুদ্ধ গঠন দিয়া সমা- 
জের মধ্যে শ্রতিষ্ঠিত করাতেই ভারতের ধর্ম্জগতে 
দেবেন্দ্রনাথের আসন অচলপ্রতিষ্ঠ হইয়া গিয়াছে। 


৮7 


জিডির 4 

" (শ্রীশঙ্করনাথ পঞ্ডিত ) 
মনুষ্য স্বভাষত ত্রিবিধ দুঃখ অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, 
আধিভৌতিক 9 আধিদৈবিক তাপত্রয় হইতে ত্রাণ 
পাইয়। পূর্ণানন্দ প্রাপ্তির ইচ্ছা! করে এবং তাহার 
জন্য নানা উপায় অবলম্বন কুক্লিয়া থাকে । কিক্ত্র 
তাহা প্রাপ্তির নিয়মের আনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত মনুষ্যকে 
অআশেষবিধ কষ্ট ভোগ করিতে হয় । মানব যাহাতে 
ত্রিবিধ তাপ হইতে ভ্রাণ পাইয়! যথার্থ সুখ বা! পর- 
মানন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হয় তাহারই জন্য ধর্ম 
ও ধন্ৃশান্্রের প্রয়োজন।  সাংখ্যদর্শনে আছে-- 
“অথ... ্রিবিধ  ছুখোতান্তনিবৃত্তিরত্য্তপুরুতার্থ;” 
া্গা$ লাধ্যাস্তিক আধিতৌতিক ও আধিদৈবিক 





যে নিবৃন্তির ফলে উক্ত তাপত্রয় কেবল যে ক্ষণেকের 
জন্য নিবৃত্ত হয় তাহা নহে, পরঙ্ ত্বার কখনও 
উদ্ভুত হয় না সেই নিবৃত্তিই মানবের পক্ষে গারম 
পুরুষার্থ বা প্রয়োজন । 8 

যে তাপ ব! ক্লেশ আমরা শরীর ও মনে অনুভব 
শরীর ও মনে যে তাপ বা কট প্রাপ্ত হই তাহাকে 
আধ্যাত্মিক তাঁপ বলা যায়। চৌর তম্ধর সর্প ব্যাপ্রে 
আদি. অপর জীবজন্তব হইতে ঘে কষ্ট বা হুঃখ প্রাপ্ত 
হওয়া! যায় তাহাকে আধিভৌতিক তাপ এবং শীত 
্রীক্ম বর্ষা বন্জাঘাত উদ্ধাগাত প্রভৃতি যে সকল দুঃখ 
দৈবনিবন্ধন পাওয়া যায় সে গুলিকে আধিদৈবিক 
তাপ বলাযায়।% এই তাপত্রয়ের অতিরিক্ত মানবের 
অন্য কোন তাপ বা দুঃখ অনুভূত হয় না। এখন 
দেখা যাউক যে ধর্মী কাহাকে রলে। &ূ্‌ ধাতুর 
উত্তর মনিন প্রত্যয় করিলে প্ধর্মা” পদ সিদ্ধ হয়। 
ধু ধাতু ধারণার্থে ব্যবহৃত হয়। যাহা ধারণ কর! 
যায় বা যদ্দ্ার! ধারণ করা যায় অর্থাৎ যদ্দ্রারা এহিক 
ও পারত্রিক উন্নতির বিষয়সমূহ ধারণ করা যায়, 
এক কথায়, যাহা দ্বার! এহিক ও পারত্রিক উন্নতি 
সাধিত হয় তাহাই ধর্ম্ম। ভগবান কণাদ খষি বৈশে. 
ধিক দর্শনে লিখিয়াছেন__যতোহভ্যুদয়নিঃশ্রেয়স- 
সিদ্ধিঃ স ধণ্মঃ* অর্থাৎ যদ্দার৷ মানবগণের ইহকালে 
মাংসারিক উন্নতি ও জ্ঞানবৃদ্ধি সাধিত হয় এবং 
পরকালে নিঃশ্রেয়স ব! পর! মুক্তি উপভোগ করণে 
পরকালেরই জন্য উপযোগী নহে।  যন্দারা, আমরা 
পুরুষকারের সাহায্যে ইহলোকে স্ুখসমদ্ধি লাতে 
পরিতৃপ্ত হইয়া জীবনাস্তে গরকালে পরমাত্মার অতুল 
আনন্দ উপভোগ করিয়। কৃতার্থ হইতে পারি ত্াহা- 
কেই প্রকৃত ধর্ম বলা যায়। ফন্ারা ধর, অর্থ, 
কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বগের ফললাতে সমর্থ হওয়া 
মায় তাহাকেই ধর্ম বলে। ূ 





* কোন কোন আচাধোর মতে এবং লেখকের পুজাপাদ গর 
মহবি সামী দয়ানন্দ সরগ্বতী মহাশয়ের মতে স্বরাদি জনা তাপ প্রভৃতি 
যাহু। কেখলমাজজ শরীরের স্থার। অস্ুূত হয় তাহাই আধাাক্ষিক তাপ, 
যাহা অপর প্রাণী কর্তৃক প্রদণ্ত হয় তাহ! আধিভৌতিক এবং দিবা- 
গুণযুক্ত মন ইন্জিয়ৰিধার, তগ্ুদ্ধি ও চিন্ববিকারাদি থে ভাপ 
করে তাহাই আধিদবিক তাগ। 25.: 


উঠ ৃ 





আভাদে বক কহ জর বত হই থাকে 
বথা--গুণ, কর্ম, শক্তি, স্বভাব, রীতি. যম ইত্যাদি। 
বর্তমান প্রবন্ধে ধর্্শব্দের অন্যান্য অর্থ পরিত্যাগ 
করিয়া কেবলমাত্র যদ্দার! মানবের যথার্থ এঁহিঞ ও 
পারত্রিক উন্নতি সাধিত হয় সেই অর্থই গৃহীত হইবে । 
শানে আছে__প্রাপাচাগাতমং জম লং চেম্িযসৌষ্ঠব | 

; ন বেত্বাত্মহিতং যন্ত্র ন ভবেদা ত্বঘাতকঃ ॥ 

উত্তম মানব জন্ম প্রাপ্ত হইয়া! এবং ইজিয়সৌষ্ঠব লাভ 
করিয়া যে ব্যক্তি নিজ ছিত বুঝিতে গারে ন! তাহাকে 
আত্মঘাতী বলা ঘায়। 

মনুষ্যের পক্ষে ধর্ম যে সরবাপেক্ষা হিতকারী 
তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। - আমরা বলিয়াই 
, আসিয়াছি যে যদ্বার৷ মানবের এহিক "ও পারত্রিক 
উভয় প্রকার উন্নতি সাধিত হয় তাহাকেই ধর্ম বলে। 
যাহা! দ্বার! কেবল এহিক উন্নতি মাত্র -সাধিত হয়, 
ততসঙ্গে পারলৌকিক কোন প্রকার উন্নতি সাধিত 
হয় না তাহাকে ধর্ম বল! যায় না। যদিও এহিক 
অপেক্ষা পারলৌকিক' উল্নতিই ধর্টের মুখ্য উদ্দেশ, 
ধর্ম্মোপার্জজন করত ইহকালেও উন্নতি প্রাপ্ত হয়েন 
ও জীবন্ুক্ত অবস্থায় অবস্থিতি করেন এবং দেহান্তে 
পরা মুক্তি লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হয়েন। পরলোকে 


উন্নতি সাধনে ধরতে ন্যায় মানবের দ্বিতীয় সহায় । 


নাই। 


নামুর হি সহায়ার্থং পিতা মাত|চ তিষ্ঠতি । 

ন পুত্রদারং ন জ্ঞাতি ধর্শস্তিষ্ঠতি কেবলঃ ॥ 

এক: প্রজায়তে জন্তরেক এব প্রলীয়তে | 

একোহহতুংক্কে ঈক্কতং এক এব তু ছৃষ্কতং ॥ 

: স্ব শরীরমুৎস্থজ্য কাষ্ঠলো্রসমং ক্ষিতৌ। . 

বিমুখ! বান্ধবা যাস্তি ধর্মস্তমন্গচ্ছতি ॥ 

তক্মাদব্ৎং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিুয়াচ্ছনৈঃ | 

ধরে হি মহায়েন তঘস্তরতি ছুত্তরং ॥ 

ধর্শঃ প্রধানং পুরুষং তপসা হতকিজ্বিষং । 

পরলোকং নয়ত্যাণ্ড তান্বস্বং খ-শরীরিণং ॥ 

মন্গু অঃ ৪, শ্লো ২৩৮-২৪৩ 

উপরোক্ত মন্বচনে স্প্ট বুঝ! যাইতেছে ষে 
পরলোকে জীবের নিজক্কৃত ধর্ম বা! স্থৃকৃতি ভিন্ন 
উন সং করিতে সমর্থ 
হয় ল1। ধর্মুসাধনে বলিদান প্রভৃতি কারণে 
পশুহিংসার পরিবর্জে জীবমা্্রেরই প্রতি মৈত্রী ও 








২৯ 
করুণা প্রকাশ করিতে হইবে। আমাদের দেশে 
সাধারণত হিন্দুদের মধ্যে ধারণ! আছে যে, গয়াধামে 
পিগুাদি প্রদান করিলে ও তথায় ফন্জ নদীতে তর্পণ 
করিলেই মৃত ব্যক্তির জীত্মা! স্ববপাপ হইতে বিমুক্ত 
হয়। এই প্রকার আরও অনেক বিশ্বাস আছে, 
যেগুলি উক্ত মনুবচন হুইতে কেবল ভ্রান্ত বলিয়া 
সপ্রমাণ হইতেছে না, কিন্তু স্প্টই অনিষ্ট কর। 
এঁ সকল বিশ্বাস ও ধারণ! সত্য হইলে ধনী ব্যক্তিরা 
নিজেদের জীবনান্তে পিগুাদির ব্যবস্থা করিয়া সর্বব- 
পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মুক্ত পুরণ হইতে 
গারিতেন। মনু তাই স্পষ্টই বলিয়াছেন-__এক 
এব স্ৃহৃদ্ধান্মো নিধনেহপ্যনুযাতি যঃ” একমাত্র ধণ্ম্মই 
স্বত্যুর পর স্মৃত ব্যক্তির অনুসরণ করে। এই কারণে 
ধার্্িকগণ এই পরম সহায় ধর্মকে কদাপি পরিত্যাগ 
করেন না। মহাভারতে আছে--ন্‌ জাতুকামান্ন- 
লোভাদ্ধন্মং ত্যজেজ্জীবিতস্যাপি হেতোঃ, অর্থাৎ 
কাম, ভয়, লোভ, এমন কি পরমপ্রিয় নিজের 
প্রাণের জন্য ও ধর্মকে ত্যযগ করা! বিধেয় নহে। মনু 
বলিয়াছেন__ 
ধর্ম এব হতো! হস্তি ধর্ম রক্ষতি রক্ষিতঃ ৷ 
তম্মা্র্মো ন হস্তব্যো মানো! ধর্শো হতোহ্বধীৎ ॥ 
মন্থু ৮ম অঃ, ১৫ 
ধর্মকে যে নষ্ট করে, ধর্ম্মও তাহাকে নষ্ট 
করেন এবং ধর্মকে যিনি রক্ষা করেন, ধর্মমাও তাহাকে 
রক্ষা করেন ; অতএব ধর্মকে নট করা উচিত নহে 
এবং ধর্ম যেন নষ্ট হইয়া! আমাদিগকে বিনষ্ট না 
করেন। ধর্ম্দঘ কোন কালেই আমাদের অতিক্রমণীয় 
নহেন। আমাদের সর্ববদাই সাবধান হওয়া উচিত, 
যেন ধর্ম অতিক্রান্ত হইয়া! আমাদিগকে বিনষ্ট না 
করেন। মানবগণ ইন্দ্রিয়স্থথে আসক্তির কারণেই 
লোকসহায়ক ধণ্দীকে পরিত্যাগ করিয়া বিনষ্ট হয়। 


লালা 





ডাকা । 
( শুক্ষিতীজ্্রনাথ ঠাকুর ) 


তোমারি ছুয়ারে আসিয়াছি এড 
বিরহের জ্বাল! লয়ে । 





* আমাদের বিশ্বাম যে পূর্ধপূরুষদিগের স্মাতিরঙ্গাথ পিওবাবস্কা 
গ্রভৃতি প্রবর্তিত হইয়াছিল। পরে সেই ব্যবস্থার উদ্দেশা বিস্তিপ্ন 
আকারে পরিণত হইয়াছে। 


তং বোং সং। 


১৩০ 


তুলে মোরে কোলে দাও শান্তি 
দগধ তগ্ত হৃদয়ে ॥ 


জানি ন! কেমনে ডাঁকিবার মউ 

প্রাণের মীর্ধারে ডাকা আসে তাই, 
প্রাণ সদ ডেকে যায় ॥ 

ডাকের ভিতর অবোধের মত 
বলে যাই কত কথা । 

. তুমি ছাড়া আর কে বুঝিবে তাহে 
কত জাগে মর্ম্মবাথা ॥ 


'ডাকিধার মত শিখা হে ডাকা, 
কাদিতে শিখাও আর! 
তব পদে যাহে পারি গে! নামাতে 
পাষাণ হৃদয়ভার ॥ 


লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়। 
(শ্রীক।লী প্রসন্ন বিশ্বাস ) 

লিঙ্গায়ত পুরোহিতগণকে জঙ্গম বলে। জঙ্গম 
দুই শ্রেণীভুক্ত । প্রথম বিরক্ত বা সম্গাসী, দ্বিতীয় 
গুরুস্থলী বা! সংসারী । বিরক্তগণের বিবাহ করিবার 
অধিকার নাই। গুরুস্থলীরা বিবাহ করিয়া পুর 
কালত্রসহ বাস করেন। বিরক্তগণ গুরু বা পুরো- 
হিতের কার্য্য করেন না। তাহারা কেবল শাস্সম 
পাঠ বা শান্্র ব্যাখ্যান ও উপদেশ প্রদান কার্য্ে 
নিরত থাকেন। ইহাদের সংখ্যা অতি. অল্প কিন্ত 
ইহার! দেবতার ন্যায় সম্মান ও পৃজা প্রাপ্ত হয়েন। 
ইহার! বৃদ্ধ হইলে কোন সাধু গুরুস্থলী জঙ্গম 
বালককে শিঘা এবং উত্তরাধিকারীরূপে বরণ করেন। 
গুরুস্থলী জঙ্গমের! গুরু এবং পৌরোহিত্য কার্ধ্য 
করিয়া থাকেন। তাহাদের মধ্যে সাধারণ লিঙ্গায়- 
তের ন্যায় বিধব! ব! পরিত্যক্তা স্ত্রীর পাণিগ্রহণ 
কর! নিষিদ্ধ । 

বিরক্তগণ মঠে বাল করেন এবং সর্বদা মঠের 
ভিতরেই থাকেন। তাহাদের চরন্তি নামক প্রধান 
শিষ্যগণ নানা স্থানে গমন করিয়া অর্থ শস্য বস্্রাদি 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া থাকে--এবং 


| মঠের কাধ্যাদি করিয়! থাকে । চরন্তিগণের . অধীন 








১৯ ক্স, তা 





দুই হইতে ছাদশটা সহকারী থাকে । ইহাদিগকে, 
মরিস বা যুব! কহে। মরিলগণ ব্ুন্ধ হইলেও যুবা 
নাম হইতে বঞ্চিত হয় না। মরিসগণ পুজার জন্য 
পুষ্পু সংগ্রহ, বর্তনাদি ধৌত করা প্রভৃতি কার্ধো 
নিযুক্ত থাকে। চরস্তি এবং মরিসগণ গুরুস্থলী, 
জঙ্গম বংশ হইতে গৃহীত হইয়া! থাকে। সাধারণ 
লিঙ্গায়তগণের এই পদ পাবার অধিকার ,নাই। 
ঘে সকল চরম্তি ৷ মরিসের ভবিষ্যতে বিরক্ত হইবার 
সন্তাবনা থাকে তাহার! বিবাহ করে না। অপর 
সকলের বিবাহ করিবার অধিকার আছে? 

মঠের অধ্যক্ষকে শ্াটদয়া বলে॥ ইহারা সকল 
ধর্ঘকন্ম্ের তন্বাবধারক এবং ধর্ম্মবিরুদ্ধ কারোর 
বিচারক ললিঙ্গায়তগণের মধ্যে কেহ খম্মাবিগঠ্িত 
কার্য করিলে ইহার! তাহাদিগের অর্থদণ্ড করিয়া 
থাকেন। এরই অর্থ মঠের প্রাপ্য। গুরুতর 
অপরাধ করিলে জাতিচ্যুত করিবার ক্ষমতাও ইহা-. 
দের আছে। জাতিচ্যুত ব্যক্তিগণ অর্থদণ্ড দিলে 
সমাজ মধ্যে পুনগূহীত হইতে পারে? 

বিরক্তগণ মঠ মধ্যেই বাস করেন এবং আত্মীয় 
স্বজনের সহিত সাক্ষাৎ করাও অম্নচিত বিবেচন! 
করেন। গুরুস্থলীগণ্ মঠে বাস করিতে পায়েন, 
কিন্তু তাহারা স্ত্রী, পুর আত্মীয়গণের লঙ্গ ত্যাগ 


করেন না। কয়েকটা মঠ চরস্ভিদিগের অধীনে 
আছে। 
প্রতিদিন শ্রাতে এবং সায়ংকাঁলে মঠমধ্ো বিরক্ত 


ঝ৷ পাটদয়াগণ পুষ্পাদির দ্বারা লিঙ্গপৃজ। করিয়! 
থাকেন। তৎপরে শিষাগণ উহাদের পদ ধোঁত 
করিয়া! উক্ত জল ( ধূল পদক ) উপস্থিত লিঙ্গায়ত- 
গণের অঙ্গে নিক্ষেপ করে। তদনস্তর . প্রধান 
বিরক্তের পদের বৃদ্ধাঙ্থুলি ধোৌঁত করিয়া উত্তু জল 
দ্বারা তাহার গ্লদেশলম্িত লিঙ্গকৈ ধৌত করিয়া 
রাখে । এই জলকে -করুণ। কহে। ইহা অতি 
পবিভ্র। জঙ্গম এবং সাধারণ লিঙ্গায়ত সকলেই 
এই জল অতি ভক্তির সহিত গান করিয়া থাকে । 

জঙ্গমগণ তীহাদ্র ধশ্মমন্দিরে সকলে মিলিত 
হইয়া আহার করিয়! থাকেন। প্রথমে একখানি 
গালিচা বা সতরঞ্চ বিছাইয়া তাহার: উপর সকলে 
উপবেশন করেন। তাহাদের প্রত্যেকের সম্মুখে 





রা রাখা হয়। ই পাপা 


চৌকির উপর, রৌপা, কাংস্য বা পিস্তলের থালা 
রাখিয়া তদুপরি আহার্ধ্য জব্যাদি পরিবেশন 
করা হয়। ভোলরনাস্ুর & সকল পাত্রাদি সাহারা 
. নিজেরাই ধৌঁ করিয়া উত্তরীয় বন দ্বারা পরিষ্কার 
করিয়া, রাখেন। তৎপরে যে জল দ্বারা পাত্র সকল 
ধৌত হয়, সেই জল তাহারাই পান করিয়া, 
থাকেন। উক্ত জল অন্যত্র প্রক্ষেপে করা 
নিষিদ্ধ। বলা বাহুল্য যে পাত্র ধৌত করিতে 
তাহার! অতি জল্লাই জল ব্যবহার করিয়া থাকেন। 
জঙ্গমদ্িগের সর্ববপ্রধান আচার্ঘোর নাম মুগগ্যা্থারমী। 
তিনি মহীশুরের চিতল্রুগ নামক স্থানে বাস করেন। 

_লিঙ্গায়তগণের মধ্যে এক গুরুর শিষ্য বা এক 
বংশস্ভৃত স্ত্রী পুরুষের মধ্যে বিবাহ হয় না । বিবা 
হের কথাবার্তা শেব হইলে ইহার! প্রথমে জ্যোতিষ 
মতে কোষ্টিগণন! করিয়া বিবাহের মিল বা শুভাশুত 
নির্ণয় করিয়! থাকে ।  তৎপরে বিবাহের দিন ধার্য 
হয় এবং উক্তদিবস বরপক্ষীয় ব্যক্তিদিগের শুভা- 
গমন জন্য পান স্থপাপ্সি বিতরণ ও ভোজনাদির 
ব্যবস্থা করা হয়। 

বিরাহের, ির্দিউ দিনের কয়েক দিবস পূর্বে 
কন্যার বাটা হইতে বরকর্ভীকে একখানি পত্র, ছুখানি 
বিছানার চাদর, পাঁচটি নারিকেল, পাঁচখানি তাল- 
পত্র, পাঁচ সের চাউল, পাঁচটি পাতিলেবু, পাঁচটি 
স্থপারি, পীচখানি হলুদ, পাঁচ টুকর! মিছরি প্রেরিত 
হয়। 

বিবাহের দিন বর স্বপক্ষীয়গণের সহিত কন্যার 
গ্রামে আসে এবং গ্রামের বাহিরে কোন নির্দিষ্ট 
স্থানে অপেক্ষা করে । কন্যাপক্ষীয়গণ এই সংবাদ 
পাইবামাত্র সদলবলে পুরোহিত _ও বাদ্যগীত সহ 
তাহাদিগকে আহ্বান করিতে গমন. করে এবং 
তত্পরে তাহাদিগকে গ্রাম মধ্যে আনয়ন করিয়া 
নির্দিষ্ট বাসভবনে লইয়া যায়। 

পরদিবস প্রাতে কন্যার বাটীতে পাচটি মাটির 
হাড়ি পুজা। করা হয়, তৎপরে কন্যাকে লইয়৷ তাহার 
আত্মীয় স্বজন বরের বাসায় গমন করে। তৎপরে 
বরকন্যাকে কাষ্ঠের চৌকীর উপর বসাইয়া তাহা- 
দের. গায়ে তৈল ও হরির মাথাইয়! দেয়। 
অপরাপর হিন্দুগণের ন্যায় এই কার্য্যে পাচজন. 

তি 


বর্তমান আছে তাহারাই এয়ো হইতে পারে। 
গাত্রহরিজ্রার পর এয়োগণ বরকন্যার চারিদিকে 
পীচবার স্থৃতার দ্বার! বেটন করে.। এই স্থৃতার নাম 

“সথ্িসূত্র” বা উদ্ধাহ সূত্র । 
হরিজ্রা মর্দিত হয় এবং তাহাদিগকে পবিত্র উদক 
পান করান হয়। তৎপরে কন্যার পক্ষ বরের 
বাটাতে পাত্রপূর্ণ মিষ্টান্ন, “সিদা” এবং এক কললী 
জল পাঠাইয়! দেয়। বরপক্ষ এই সকল ভ্রব্য গ্রহণ 
করে এবং বাদকদিগকে স্থুপারি, বক্র, মিষ্টাল্ন ও . 
অর্থ দ্বারা পরিতুষ্ট করে। বর ও কন্যা উভয় পক্ষই 
নিজ নিজ বাটাতে দেবভার আরাধনা করায় এবং 
দেবমন্দিরে পৃজ! বা সিদা পাঠাইয়া। দেয়। ভৎপরে 
উভয় পক্ষই দেবমন্দিরে তৈলপ্রদীপ প্রেরণ করে । 

পরদিবস বিবাহিতা! -স্ত্রাগণ - পুনরায় ধরকন্যার 
গাত্রে হরিজ্রা ও তৈল মাখাইয়! দেয় এবং পুরো- 
হিতগণ পবিত্র জল প্রস্তুত করিয়া উভয়কে পান 
করিতে দেন। এই দিবস কন্যার বাটা হইতে অন্ন 
ব্যঞ্তনাদি বরের বাসায় €প্ররিত হয় এবং উক্ত খাদ্য 
বর স্বয়ং ঞ্লমাহার করে। তণপরে বরের পিতা 
বরকে একখানি থালার উপর ড় করাইয়! তাহার 
পদ ধোঁত করিয়। দেয় এবং সন্ত্রীক উক্ত পাত্রে 
লাল গুঁড়া প্রক্ষেপ করে। 

তপরে বর বিবাহসজ্জা পরিধান পূর্বক মন্তকে 
টোপর এবং কপালে বিভৃতি মাখিয়। বৃষভবাহনে 
সদলবলে এদবমন্দিরে যাইয়া পূজা! করে এবং তদ 
নম্তর কন্যার বাটীতে গমন করে। বর বিবাহ- 
সভায় ' উপস্থিত হইলে তাহাকে একখানি খাটের 
উপর বসিতে দেওয়া হয়। তৎপরে কন্যাকত্র! 
বরকে নব রস্ত্র ও. অলঙ্কারাদি উপহার দেয় এবং 
বরের গণুদেশে হস্তে ও পদে হরিদ্রার গুড়া মাখ।- 
ইয়া দেয়। তণুপরে বরকে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া 
গিয়া দান কার্য সমাপ্ত করা হয়। 

.প্রথমে “বরকনে”কে একখানি তঙুলাবৃত 
গালিচায় বসান হয়। তাহাদের দক্ষিণ দিকে দুইটি 
অবিবাহিত কন্যা বা কুমারীকে বদিতে দেওয়া হয় 
এবং তাহাদের সম্মুখে পাচটি কুস্তে হিরা, মুক্তা, 
্বর্ণ, রৌপ্য, পিস্তল বা! তাতরমুদ্রা রাখিয়! দেওয়া 


৩২ রং 
হয়। এই পঞ্চ পাত্রের নাম “পঞ্চ কলস।” তৎ ; সম্পন্ন 
পরে পঞ্চকলসের উপর পান রাখিয়া তাহাদের 
চারিদিকে পাঁচবার সুত্র দ্বারা বে্টন করা হয়। এই 
সূত্রের অগ্রভাগ পুরোহিতের হস্তেই থাকে । সূত্রের 
যে অংশ পঞ্ুস্তের চারিদিকে বেষ্টিত থাকে তাহার 
নাম “সূুর্গি” এবং যে অংশ বর ও পুরোহিতের 
মধ্যে থাকে তাহার নাম “গুরুসূত্র।” এই সময় 
পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করিতে থাকেন এবং পাত্রী 
পাত্রের দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া! থাকে । তৎপয়ে 
মঠপতি একটি পারে দুধ, ঘৃত, দধি, শর্করা ও 
- মধু মিঙিত করিয়া কিয়দংশ বরের দক্ষিণ হস্তে 
প্রদান করে। “কনে”কে ইহা স্পর্শ করিতে হয়। 
তদনস্তর় বরকনের হস্ত পঞ্চবার ধৌত করিয়া 
দেওয়া হয়। তারপর পুরোহিত এবং উপস্থিত বর ও 
কন্যাযাত্রগণ “বরকনের” মস্তকে লাল গু'ড়ামিশ্রিত 
তণুল নিক্ষেপ করে। পুয়মহিলাগণ আঁচল 
করিয়া উক্ত তণুল তাহাদের মস্তকে ঢালিয়া দেয়, 
এবং উভয়ের সম্মুখে প্রদীপ লইয়া আরতি করে | 

ইহার পর পুরোহিত মঙ্জলসূত্রকে পুষ্প, লাল 
গুড়া ও শশা দ্বারা পূজা করেন এবং পঞ্চ 
এয়োগণ এই সূত্র নববধূর কণদেশে বদধয়া দেন। 
এই সূত্র স্ত্রীকে স্বামীর জীবনাস্ত পর্য্যস্ত কণ্ঠে ধারণ 


করিতে হয়। ইহাই এ দেশে বিবাহিত স্ত্রীর চিন্দ, ৷ 


এয়োতের লক্ষণ। 
পূর্বোক্ত পঞ্চকুস্তবেউক সূত্রের যে অংশ রর 
এবং পুরোহিতের হস্তে থাকে তাহ! বরের দক্ষিণ 
হস্তের কবজির উপর রীধিয়৷ দেওয়া হয়। ইহার 
নাম গুরুকম্বন। তৎপর বরকন্যা, উঠিয়া পুরো- 
হিত, গুরুজন এবং উপস্থিত রাক্তিগণকে প্রণাম 
করে। ইহার পর যথাসাধ্য ভোজনের ব্যবস্থা 
থাকে । তৎগরে নৃত্য বাদ্য সঙ্গীতাদির দ্বারা সক 
লকে 'আপ্যায়িত করা হয় এবং “বরকনে” লইয়া 
সরুলে জাকজমকের সহিত দেবমন্দিরে গমন করে। 
বিবাহের পর ররকন্যা প্রথমে বরের ভগ্নীর 
গৃহে প্রবেশ করে। সে সময় বরের ভগ্মী তাহা- 
দিগকে বাধ! দিয়! প্রথমে শপথ করিতে বলে যে 
তাহাদের কন্যা হইলে তাহার পুজ্রের সহিত বিবাহ 
দিবে। বরের ভগ্মী না থাকিলে অপর কোন স্ত্রী 





ববোধিনীপতিকা_ সম 


এ আপ ১৯ 


সম্পন্ন করা হয়। লিউ ইউসি 
উট উদ লো 
 শবশ্রঠাকুরাণী একটি বৃষত-জিনের উপরে 
বসিয়া থাকেন। বরকে তাহার দক্ষিণ উরুতে 
এবং কন্যাকে বাম উরুতে বসিতে দেওয়া হয়। 
তঙপরে তাহার! উভয়ে স্থান পরিবর্তন করে। এই 
সময়ে পঞ্চ এয়ো৷ বরের মাতাকে প্রাশ্ম করে “এই 
ছুইটি ফলের মধ্যে কোম্টির. গুরুত্ব অধিক |” 
তিনি উত্তর করেন “ছুইটিই ষমান”। তহুগরে 
বিবাহিত ভ্্রীরা তাহাকে উপদেশ দেয় যে তিনি 
যেন চিরদিন উদ্তয়কেই সমানভাবে দেখেন। 

এই সকল ক্রিয়া সমীপন হইবার পর “বরকনে” 
উভয়কে উদ্বাহুমঞ্চে লইয়া যাওয়া হয় এবং ক্ষৌর- 
কার আসিয়া তাহাদের হস্তপদে হরিদ্রা লেপন 
/াউও১:০/০০০-৮১৮ 
করাইয়। দেয়। 

এখানে বলা আবশ্যক যে উপরি-উক্ত অমস্ত 
কার্যযই কন্যার গ্রামে সম্পাদিত হইয়া থাকে। 
বিবাহের পর বর এবং বরপক্ষীয় ব্যক্তিগণ নিজ 
গ্রামে বা বাটাতে প্রত্যাগমন করেন। নববধূ পিত্রা- 
লয়েই থাকিয়া যায়। পুনধিবাহের পর তাহাকে 
ন্বামীগৃহে লষ্ট্য়া যাওয়া হয়। 

এক্ষণে আমরা লিঙ্গায়ত জঙ্গমগণের শবলতকার 
প্রথা সম্বন্ধে কিছু বলিব। যখন কোন লিঙ্গায়ত 
জঙ্গমের মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় তখন একজন 
পুরোহিতকে তথায় আনয়ন করা হয়। তৎপরে 
মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে স্নান এবং নববন্্র পরিধান করা- 
ইয়া একখানি গালিচার উপর বালিশে ঠেস দিয় 
বসান হয়। পুরোহিত উপস্থিত হইবামাত্র ঢুইবার 
তাহার পদ ধৌত করাইয়া উক্ত জলের কয়েক বিন্দু 
মুতব ব্যক্তিকে পান করিতে দেওয়া হয়। তৎ-, 
পরে পুরোহিত তাহার অঙ্গে বিভূতি মাথাইয়া দেন 
এবং গলদেশে একটি রুদ্রাক্ষের মালা প্রদান 
করেন। আসনমৃত্য বক্তি উক্ত পুরোহিতকে পান, 
স্থপারি এবং কিছু বিভূতি ও অর্থ দক্ষিণাস্বরূপ 
প্রদান করে। 


তার পর পুরোহিতকে পুনরায় আনয়ন করা 






; হয়। প্রধান পুরোহিত স্বৃত ব্যক্তির মন্তক জ্ীয় 
লোক দ্বারা বা আত্মীয়ের ভগ্ীয় দ্বারা এই কার্য. রর 


পদ বারা স্পর্শ রূঝেন এবং মঠপতি মৃত দেছের 


উজা্ঠ ১৮০৯ 
উপর পুষ্প নিক্ষেপ করেন। তৎপরে মৃতদেহকে 


গৃহ হইতে বাহির করিয়া একখানি সজ্জিত পর্যাস্কে 
শায়িত করা হয়| এই সময় মঠধারী একখণ্ু নব 


বস্ত্র ছিডিয়! ফেলেন। ইহার তাতপর্ধ্য যে মৃত 


ব্যক্তির সমস্ত সাংসারিক বন্ধন ছিন্ন হইল। 


তৎপরে শবদেহ্‌_ শ্াশানাভিমুখে লইয়া যাওয়া 
হয়. 197 
শানে পোঁছিবার কিছু পূর্বের শব সাবধানে 
: নামাইয়। শবের'অক্গ, হইতে বন্ত্রালঙ্কারাদি খুলিয়া 
লইয়া মৃত ব্যক্ষির পুক্ বা উত্তরাধিকারীকে প্রদান 
করা হয় এবং তাহার উষ্ধীষ উক্ত ব্যক্তির মস্তকে 
রক্ষিত হয়। 

তৎপরে ছুইজন পুরোহিত যে স্থানে শবদেহ 
প্রোথিত করিবার জন্য গর্ত করা হইয়াছে তথায় 


গমন করিয়া শবযাত্রিগণের নিকট ফিরিয়া! 


আইসেন। : লিঙ্গায়তগণ এই দুই ব্যক্তিকে শিব- 
দূতের প্রতিনিধিস্বরূপ মনে করে। 

তৎপরে মৃতব্যক্তিকে নববস্ত্রে বেষ্টিত করিয়া 
গর্তের মধ্যে .বসাইয়া দেওয়। হয়। তারপর এক- 
জন পুরোহিত সেই গর্ভে নামিয়া মৃতদেহের নান! 
স্থানে একবিংশটা তাত্্র মুদ্রা রক্ষিত করে। তদ- 
নম্তর একখণ্ড বস্ত্র এ গর্ভের উপর রক্ষিত হয় এবং 
সকলে সমস্বরে মান্ত্রোচ্চারণ করে এবং উক্ত 
বস্ত্র উপর বিশ্বদল পুষ্প গন্ধাদি প্রক্ষিপ্ত হয়। 
ইহার পর প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি অল্লবিস্তর 
মৃত্তিকা নিক্ষেপ করিয়া ক্রমশঃ গর্বটি পূর্ণ করিয়া 
ফেলে। তৎপরে পুরোহিত এ কবরের উপর 
যাইয়া দঁড়ান এবং তাহার পদতলে পুষ্পাদি 
নিক্ষেপ এবং একটি নারিকেল ভগ্ন করিয়া সকলে 
গৃহে প্রত্যাগমন করে। 

গৃছে গ্রত্যাগমন করিয়া স্বতব্যন্কির জ্যেষ্ঠ পুজ্ 
বাটার চারিদিকে - শাস্তিজল নিক্ষেপ করিয়া গৃহ 
সংস্কার করিয়। থাকে। লিঙ্গায়তগণের অশোৌচ 
ব্যবস্থা নাই। তবে প্রায় এক মাস পরে পুরোহিত 
গলার দান) 


শশা 


বাণাডের স্মৃতি কথা 





্‌ ৩৩ 
_ বাণাডের তি কথা। 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥ 
আমার বিবাহ? 
/ শ্রীজ্যোতিরিক্রানাথ ঠাকুর কর্তৃক জন্গুবাদিত ) 
৪ (পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 

'সেয়াক্‌, তাহার যেদিন: চলিয়া গেলেন সেইদিন 
সন্ধাাকাল প্রায় ৬।" টার সমগ্প কোর্ট হইতে বাড়ী আসিয়া 
আমার স্বামী আমাকে ছাঁদের উপর ডাকিয়া আনিয়া 
আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোর. পিতা কি চলে, 
গিয়েছেন 1” আমি বলিলাম,_গা*। আবার িজ্জাগ! 
করিবেন, “আমার সঙ্গে তোর বিবাহ দিয়েছিলেন, 
কিন্তু আমি কে, আমার, নাম কি, এই সব তুই 
কি. জানতে পেরেছিস্‌:? আমি ঘাড়: লাড়িয়। বপি- 
লাম “ই]”।॥ “আচ্ছা বল, দিকি আমার নাম কি।” 
তখন, লোকের! যে নামে তাকে ডাকে সেই সমস্ত নামটা! 
বল্লেম। (যাই হোক না কেন, তখন লজ্জা কি তা! বুঝ- 
তেম না) কিন্তু তাহ শুনিক্া! মনে হল যেন তিনি একটু 
সন্বষ্ট হলেন, এটা আমার খুব মনে আছে। তার পর, 
আমার বাঁপের বাড়ীর সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন ও 
আমিও যা আমার জান! ছিল+ সমত্ত বলিলাম ॥ লেখা- 
পড়ার কথ৷ তন্প-তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু 
আমি লেখাগড়া কিছুই জানিতাম না) তাই তিনি সেই 
রাত্রেই এক খ্লেউ ও পেন্সিল আনাইয়! *ভ্রীগণেশায় নমঃ, 
--এই পদের প্রথম ৭ অক্ষর এই পাঠ অভ্যাস করিতে 
দিলেন । তখনো! পর্য্যন্ত প্লেটের ১১ অক্ষর আমার পরিচয় 
না হওয়ায়, এ ৭ অক্ষর ন! দেখিয়া লিখিতে.ও চিনিত্ে 
গ্রায় হই ঘণ্টা লাগিল। তখনো! অক্ষর পরিচয় পাক! 
হয় নাই। দ্বিতীয় দিন হইতে প্রতিদিন রাতে ছুই ঘণ্টা! 
ধরিয়া আমার শিক্ষার জন্য একটা! পাঠ-ক্রম স্থির করি- 
বেন এবং মূল অক্ষরগুলি ও অক্ষরের ১২ বর্ণ প্রতৃত্তি 
শিখাইয়| প্রায় ১৫ দিনের দিন, আমাকে দিয়! প্রথম 
পুস্তকের প্রথম-পাঠ পাঠ করাইলেন। মেইদিন মনে 
হুইল যেন তিনি খুব সন্থষ্ট হইয়াছেন। 

এইখানে, যে সব কথা সহঞ্জে আমার মনে পড়িতেছে 
তাহা বলিতেছি__ 

আমার বাপের বাড়ীর লোকের! অর্থাৎ যাহাদের 
প্রকৃত মারাঠী চাল-চলন সেই সব জায়গীরদার ১_তাহা- 
গর বংশে, পিতৃগৃহবাপিনী ৮. বরের বেশী বঞ্লের 
মেয়েরা, গুরুজনদের সম্মুখে ঘরের দাওয়াতে আলিতে 
পারে না, তো.থেল1 কিম্বা! গান কর! আর কি করিয়া 
হইবে? লিখিবার ত. নামই নাই। আমার এক বড় 
পিশী, ধাহার খপুরালক় ত্রক্গাবর্তে ছিবা, তিনি কেব্ব 


কা 


৩৪. 


ব্ক্ষটেশ স্তোতর প্রত্ৃতি পড়িতে শিখিয়াছিলেন ॥ পরে | 
সাহার ছুর্ভাগাবশতঃ বৈধব্য ঘটিবাঁর পর হুইতে জামাগের 
বড় খুড়ী স্থির করিলেন যে, আম্মদের বংশে মেয়েছেয় | 
লেখাপড়া শেখা 'সয় না বস্‌ এইনপ গুনিবাক্ 
পর, লিখিবার কথা শুধু মনে নিলেও পাপ হইবে কি 
কি-হইবে এইন্সপ বাড়ীর সব মেয়েদের আশঙ্কা হইতে 
কিবআর বিলম্ব হয়? এই অনুসারে, সব মেয়েদেরই 
এইন্প ধারণা হওয়ার, আমাদের মেয়েদের লেখাপড়ার 
গন্ধ পর্যান্ত না থাকাই স্বাভাবিক । আমার ছুই ভগিনীরই 
বিবাহ ৫ ও ৭ বহসয় বয়সে হইয়াছিল কেবল জামার 
বিবাহই ১১ বৎসরে হইম্বাছিল। আমার তগিনী শ্বপ্তুর- 
বাড়ী যাইবার পর, আমার খেলিবার সাথী কেছ ছিল লা। 
আমার যে মিআ্ানী ছিল, সে রোদ আসিত না। 
কারণ আমার পিতার শ্বভাবট! বড় কড়া ছিল। তার 
মেয়েরা কোথাও গিয়া খেল! করে, ইহা তিনি পছন্দ 
করিতেন না । খাহিয়ের মেক্সেরা৪ আপিয়! যে চেঁচা, 
মেচি করিবে, টানাটানি করিবে, হৌৎকামি করিবে 
ইহাও তাহার ভাপ লাগিত না। এইজন্য পিত! ধানের 
গোল! প্রস্থৃতি স্থানে গেলেও সেইদিন সেখানে সকলকেই 
যাইতে হইত । এই কারণে একদিন শরীর খারাপ 
ছিল বলির়1,_আমার বড় ভাই বাড়ী ছিলেন, আমি তাঁর 
সঙ্গ ধরিলাম এবং তীছাকে গল্প প্রভৃতি পড়িতে দেখিয়া 
আমার বড় কৌতূহল হুইল) এবং কি করিকা তিনি 
এই সব পড়িতে পারেন মনে করিয়া! জআশ্চর্যা হইলাম। 
সরকারী কাজে ও ঘোরে মোকদম| মামলার জন্য 
আমার পিতাঁকে প্রায়ই মফস্বল যাইতে হইত । তিনি 
চলিয়া! গেলে তায় পঞাদি ক্মাসিত। আমার ভাই সেই 
সকল পত্র মাকে পড়িয়া গুদাইতেন। কিন্তু আমি সে- 
দিকে লক্ষ্য করিতাম না। একদিন আমার পিত1 মফঃ- 
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তুমি যখন পুখাগ যাবে, আমার জন্য পুির পুতুল 
একটা! শাড়ী এনো। তুলো না_-এনো 1” এই কথা 
বলিগ্াই আমি ছুটিযা পলাইলাম। তিনি পুল জানিবার 
আগে একথা কাহাকেও জানাইবেন না, এইরূপ আমি 
মান করিয়াছিলাম | তদন্থসারে কেছ গুনে নাই এই- 
কপ আমি বিশ্বাস করিয়্াছিলাম। পরে ছুপুর বেলার 
আন্না সাহেব পুণার় গেলেন। “তীকে কি কি জিনিস 
তুই আনতে বলিছিদ্‌ রে” জমার পিসী জিজ্ঞালা 
করিলেন। ! 

"কোন কিছু জিনিস্‌1-কোন কিছু জিনিস? 
কিন্তু আমি কিছুই বলিলাম না| খেলিতে চলিয়া 
গেলাম । পরে, ৭1৮ দিনের মধ্যে পুখা হইতে তার পত্র 
আসিল । সেই পত্রের শেষে আমাকে আশীর্বাদ লিখিক!: 
-_তোর শাড়ী ও পুতুল নিশ্চয়ই আমলিব। ভুলিব না* 
এইরূপ লিখিত হওয়ায়, তাহা পাঠ করিয়া *দালী (1) 
আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন_-"আরে চোষা, পরগুদিন, 
পিলিমা যখন জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তুই পালিয়ে 
গেলি; কিন্তু তুই আক্সা সাহেবকে যে জিনিস জ্ঞান্বার 
জন্য বলেছিলি, তা ক্দামি জানি।” আমি বলিলাম, 
“জানতে আর হুয় না, তুই কি দেবতা? কেবল আমার 
গণপতিই (আমি রোজ এ মূর্তির পূজ| করিতান) 
জানেন। কিন্তু তিনি ত আমার়। এঁটী তিনি 
কাকেও বল্বেন না।” সে খুব জোরের সহিত বলিল, 
“সারে যা। তোর গণপতি কিজালে? আমি জানি, 
তুই পুত পুতুণ ও শাড়ী 'আন্তে বলেছিল ত?* এই 
কথ গুনিয়৷ আমি একেবারেই স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। 
সেকি করিয়া জানিতে পারিল, ইহা! 'আমার ফড়ই 
আশ্চর্য মনে হইল। একটু পরেই-.লে নিজ অত্যন্ত 
কামরায় চলিয়া গেল দেখিয়া আমি সেখানে গেলেষ এবং 





স্থলে যাত্রা করিবার পর, 'আঁমার ভাই বাড়ীর উঠানে 
একল! আছেন দেখিয়া আমি তীছার নিকট গেলাম । 
ক্সামাদের ভাই বোননের মধ্যে কোন. ছেলেপিলেই তাহার 
নিকট কখনও যাইত না। কারণ, আমার জন্মাবার 
পূর্বের এক বংসর আমার ঠাকুর মা (আজী) জীবিত 
ছিলেন। তা তিনি জীবিত থাকিতে কোন ছেলে- 
পিলের সঙ্গে আমার ভাই কথা কহেন নাঁই। তবে ছেলে 
পিলের ত্থাবধান করিবেন কি করিয়া! ? ঠাকুরমার মৃদ্তুর 
পর আমার জন্ম হয়। সেইন্বন্য পরে, ক্সআমাকে খাওয়া 
বার ও ঘুম পাড়াইবার ভার 'আমার ভাইকে লইতে 
হইত, আদর বদ্ধ করিতে হইত। তিনি "আমাকে 
সাহার কাছে লইয়া গিজ্ঞাঁপা করিলেন, “তুমি কেন 
এলে? তোমার কিছু চাই?” 'আমি বলিলাম, 


খুব কাকতি ছিনতি করিয়া বলিলাম,_*দাী, এ তুই 
কি করে, জান্জি আমাকে বল্‌।” সে বলিল,__”গুরে, 
তার যে পত্র আজ এসেছে তাতেই ওকথ| লেখা আছে ।” 
আমি এ কথার কিছুই বুঝিতে পারিলাঁম না। আমি 
বলিলাম,-_“পত্র এসে থাক্ৰে, কিন্তু আমি জিঞ্াস! 
কর্চিতুই কি করে” জান্লি?” দে বলিল_-”ওরে, 
তিনিই লিখেছেন ।” আমি বলিলাম--"িনি পিখে 
থাক্বেন, কিন্তু তুই কি করে টের পেলি 1” “আমার - 
জিজ্ঞাসার মন্দ সে বুঝিপ্তে পারে লাই) সেইঞন্তট : 
পুনঃ পুনঃ ছিজ্ঞাঁস! করায় সে বিরক্ত হইনা উঠিল। 
তবু আমার জেদ্‌ আমি ছাড়িলাম না। তখন সে আরে! 
বিরক্ত হইয়া আমাকে এমন এক থাগ্নড় দিল যে, সেই 
দিন হইতে আর আমি তাহাকে পিজ্ঞামা করি নাই) 


হু এ, 
ন্োঠ পেস. 


কিন্ধু আমি নিশ্চিন্ত হইলাম ন1। ছেলেনাগু বগিয়া, 
আনি শীঙ্গই ভুলিয়া গেগাম। এখন একটু পড়িতে পারি) 
এবং তৃতীয় পাঠা পুস্তকের ছোট ছোট গলপ পড়িয়। তাহার 
পূর্ব দিবসের গর আমার মনে পড়িল ও খুব আনন্দ 
হইগ। যেন অনেক দিনের রহসা উদ্ঘাটিত হইল 
এইরূপ মলে £ইল 1. €স কখা যাক। 
পিন্ধ পরে পুস্তকের ইয়ত্তা] (9:470519.) অন্থসারে 
পদ্ধতি ক্রমে আমার শিক্ষা আরন্ত হইল। ব্যাকরণ, গণিত) 
মোড়ী অঞ্ষর ও দেবনাগরাী অক্ষর লেখা, পড়া-_-এইরূপ 
সুরু হইল) ব্সামার স্বামী রোগ রাত্রে নিয়মিত ছুই 
ঘণ্ট। মময় দিতে পারিবেন না৷ বলিয়া এই শিক্ষা দিব।- 
ভাগে দিবার জন্ত, পরে ছুই ঠিন মাল, “কিমের টেনিং 
কালেজ” হইতে এক শিক্ষগ্িত্রী (মাষ্টারণী ) রাখা 
হুইল । প্র পর্যান্ত শিক্ষার আনন্দ ।- সেই মাঠরাক্সণীকে 
ভও করবে কে? ভিনি শালিলে পর ক্লে ও পুস্তকাদি 
খু'ঁছিতেই অন্ধধ্টা কাটিভ।  মা্টারণী জ্বর! 
তিনি কি করিয়া আমার শাসনে রাখিবেন? তাকে 
স্কুলের [বধ আমি জিজ্ঞাসা করিতাম । একবান বগিতে 
আস্ত কারয়াই তিনি চলিয়া ঝাইতেন। প্রায়ই “আগে 
পড়, তারপর গল্প করর” এইক্ধপ স্প& রলিখার পর তবে 
আমি পড়িতে আন্ত করিতাম । ছুই এক পৃণ্ভা হহতে 
না হইতেই ঘণ্ট। পূর্ণ হইবামাত্র তান চপিয়! যাইতেন। 
শিক্ষা! হইয়া গেল। মাষ্টারণীর আসা পথ্য দ্বিতীএ দিনে, 
প্লেট পেন্সীল খুস্তকের সঙ্গে আমার দেখা লাক্ষাৎ 
পযন্ত ইত না। এইরূপে প্রায় ছয় মাল কাটিরা 
গেল॥ ইত্যবসরে তিন মাসের ছুট লইয়। ক্সানার স্বামী 
এলাছাবাদ, কাশী, কলিক্ণাত। ও মাগ্রাঙ্গ প্রভৃতি প্রদেশ 
দেখিবার জন্য, নারায়ণ-মহাদেখ-পরমানন্দ, রাঃ বালমগেশ 
ওদ়াগ্রে ও রাঃ শক্ষর-পাওুরং পঙ্ডিত ও আরো কতকগুলি 
বন্ধুবর্গের নিত যাত্র। করিয়াছিলেন। আমি পুখাতেই 
ছিলাম । বাড়ী ফিরিয়া আদিলে পর, একদিন আনার 
স্বামী আমার পাঠাগ্যামের কথখ। গ্িজ্ঞাা করিগেন, 
' আমার পড়। শ্তানিলেন॥ কিন্তু এ কি! আমার স্থান 
পূর্ব্বে যতট। শিখাইয়াছিলেন তাখাই আছে--তাহার বেশী 
কিছু হয় নাই। ইহ! দেখিয়! তার পরাদিন মাষ্ট।রণীকে 
বলিলেন_-“নামি এর শিক্ষার ভার তোমার উপর দিয়ে 
গিক্াছিণেম, কিন্তু তুমি দেখছি উচিত মত পরিশ্রম 
করনি |” এইকথ। বলিবামাত্র সে রাগিঃ। বণিল, 
মেয়েটা বড় বোকা, খেলা-ভক্ত, যা ঝণি তা বোঝে না, 
কত মেহনৎ করেছি, কিন্ধু ওদিকে ওর মন নেই। ওর 
সব মনটা খেলাঁতেই পড়ে আছে ।. খেলার দিকে যাঁর 
ঝেণক) ভার শিখতে মন লাগবে কি করে? 
৪ 





১৫. 


আপনি .শিক্গে শিখালে বুঝতে পারেন ॥. এর যদি 


কখন লেখা পড়া হয় €তা আমি আমার নাম বদলে 


ফেলব । আসি কাল খেকে আন আসছি নে?» 


এই কথ| বলিয়াই গে চলিয়া গেগ। আমার স্ব'ষী 
কোন উচ্চবাচয না৷ করিয়া, এক পুস্তক হস্তে 
লইগা, শাগ্তভাবে পড়াইতে আরগ্ত কগিলেন। হাহা 
হউন, এই সর্ধ-প্রথম আমার মল খায়াপ হইল, আমি 
কাদিয়া ফেলিলাম। কিন্ধু পাছে কেছ দেখে, এই মনে 
করিগা চট করিয়া চোখ যুছিক্জ। নীচে চলিয়া 
গেলাম । সেই দিন হইতে মার মনে হয় আমার 
চঞ্চগত! কমিয়া গিয়েছিল । কিন্তু শী্রই “ফিমেল ট্রেনিং 
কালেজের”” দগুণ বাঈদেব নামক এক মাঠ্টারণী 
বাঈকে পড়াইবার জন্য রাখা; হইল। ইনি শান্ত 
স্বভাব ও সুশীল ছিলেন। তাহার নিকট ১৮৭৫ সালের 
শেষ পর্যন্ত শিক্ষা! ৫ম ইয়ন্তা পর্যান্ত তাল রকম হুই- 
য়াছিল। 

১৮৭৫ অন্কের মার্চ মাসের মধ্যে বাব! ভাটগ্ীর 
( ছোট ভাই ) পৈত! হইল। এই বৎসর বিষু শান্্ী 
পণ্ডিত বিধবা-বিবাহ করেন এবং তিনি মহাবগেশ্রে 
যাইবার জন্য পুণায় আমিয়াছিলেন। কাছারীতে খুব 
গোলমাল হওয়ায়, আমার স্বামী রাঝ্রিতেই ভোজের নিম- 
স্্রণ করিয়াছিলেন । ছুপুর বেলার আহারের সময় আমার 
স্বামী আমার ননদ্দকে বলিলেন_-“আছ রারে বিষু 
শাস্ত্রী পণ্ডিত ও কতকগুপি লোককে আহারে নিমগ্রণ 
করেছি । মনে থাকে যেন।”' সে দিনকাছাগী ছিণ 
বলিয়া আমান স্বামীর ও আমার শ্বশুর মহাখয়ের ছুপর 
বেলায় খাশুয়। এক-দম হয় নাই। কারণ, শ্বশুর মহাশয় 
১১ টার পরেই শান করিতে উঠিতেন | সন্ধ্যা, ঙ্গয ভ্ঞ,, 
জপ, স্তোত্রপাঠ প্রস্থৃতি শেষ হইতে সহজেই ১২ট! 
বাঁজিত। সেই জন্য, ১॥* টার সময় আমার স্বামী ও 
ছেলেদের পাত পড়িত। এই সময়ে শ্বশ্ডর মহাশয় 
্াশুড়ী ঠাকরুণ প্রভৃতি মণ্ডলী, বাবা-ভাউন্ীর টপতা! 
উপলক্ষে আসিয়াছিলেন । তখনো তাহার! গুগায় 
ছিলেন। আমার ননদের নিকট আমার স্বামী: 
বপিয়াছিলেন, যখন দ্বিতীয় পংক্ি বসিবে তখন সহজ- 
ভাবে যেন শ্বশুড় মহাশয়কে খবর দেওয়া হয়, আঙ্গ 
ধন্ধ্যাকালে বিষুশান্ত্রী পুতকে আমাঃদর ' বাড়ীতে 
নিমন্ত্রণ করা! হইয়াছে। এই সংখাদ শুনিয়! শ্বশুর মহা- 
শয় রাঁগিঞা গেলেন। কিন্তু এ সময় তিনি কিছু বলিলেন 
না। ৪1৫ টা বাঁজিলে, দেবালয়ে যাইবার সময় শ্বাশুড়ী 
ঠাকরুণ হাক দিয়া খলিলেন, “আজ “তুমি পংক্তিতে 
পরিবেশন করতে যেও না। এঁ মেয়েটাই পরিবেশ: 


৩৬ 


করবে,.তুমি খেয়ে নেও ॥. আমাদের বাড়ী, ত্রাণ 


_.. কিংব! মেয়েদের কাহারও পরিবেষণ কর! ভাল জাগে না 


বলিয়া, আমাদের বাড়ীতে/কেরল মেয়েদের ছুইরার পরি- 
বেষণ করবার রীতি ছিল। আমার যেতে যেতে রাত 
হবে; তুমি খেয়ে নেও |: আমার জন্য অপেক্ষা কোরে! 
না”... এই কথা বলিয়। তিনি সন্ধ্যা হইতে স্বর 
মহাশয়ের সঙ্গে বাহিরে চলিয়! গেলেন। তারা ১১ট! 
পর্যান্ধ বাড়ী আদিলেন না। এদিকে নিমস্ত্রিত মগুলী 
আহারাস্তে : ইতভ্ততঃ চলিয়! গেলেন । শ্রশ্ডর মহাশয় 
১১টার সময় বাড়ী: আমসিলেন. এবং বাঁলভট্ব্রীকে 
ইক দিয়া বলিলেন, “কালই আমাদের. কোল্হাপুরে 
য়েতে হবে । - খুব ভারে উঠে গাড়ী ঠিক্‌ করে নিয়ে 
'আস্বে”; এই কথ! -বলিয়। আহার কিংব1 জলযোগ ন| 
করিয়াই শুইতে গেলেন ) 

-; এই; সমস্ত বৃত্তান্ত আমার স্বামী আমার লনদের 
নিকট জ্ঞাত হইলেন ৷ আমার শ্বপ্ডর মহাশরের শ্বভাব 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়ায়, তাহার. ফোহলাপুরে যাইবার 
মঙ্লাবট। আমার স্বামীর বড় খারাপ লাগিল এবং 
নিজের বিশেষ হেতু ন! থাকিলেও ছোট খাটো কথ! 
লইয়। এত গ্রেদ হইবে এই চিন্তায় সমস্ত রাত্রি আমার 
স্বানীর মনে শাস্তি আসিল না । সকালে উঠিয়] গ্রাতঃ- 
কৃতা সমাপন করিয়া পূর্বেই, শ্বশুর মহাশয় বারগায় 
বষিয়াঁছিলেন ; আমার স্বামী তথার গিয়! স্তস্ভের_ ন্যায় 
নীরবে দীড়াইয়। রহিলেন,। শ্বশুর মহাশয় দেখিতে 
পাঁইলেন।. কিন্ত সেদিকে তাহার. কোন লক্ষ্য নাই 
এইরূগ ভাব দেখাইয়া কোন : কথাই বলিলেন ন1। 
আমরা ঘরের লোকেন| শুধু ঠাকুর ঘরের জালি দিয়া 
দরজার আড়াল হইতে সম্মুখে কি হইতেছে দেগি- 
বার জন্য দাঁড়াইয়। রহিলাম। কারণ, শ্বশুর মহাশয়ের 
কোহলাপুরে যাত্রার সংকল্প শুনিয়া আমাদের ভয় 
হইরাছিল। প্রার এক ঘণ্টা কাল এরূপে্ট কাটিয়া 
গেল। এই ভুঞজনের মধ্যো কেহ কাহারে। সহিত কথা 
কহিলেন না ও মুখ চাওয়া-চাঁঞি পর্য্যস্ত হইল নাঃ 
কাঁরপ গ্রতোকেই এইরূপ মনে করিয়া থাঁফিবেন যে 
দ্বিতীর ব্যক্ষি আগে কথ! কছিবেন। কিন্ধু শেষে শ্বপ্ুর 
অন্তাশয় উপর দিকে তাকাইয়। নাম ধরিয়া আমার 
স্বামীকে নীচে বসিতে বজিলেন | তিনি “মাধব রা৪% 
এই পাঁচ অক্ষর যুক্ত নাম ধরিয়াই সব্বদ1 আমার স্বামীকে 
ডাকিতেন। 'অনের ক্ষণের পর আবার আমার স্বামীকে 
বলিতে বলিলেন। তখন আমার স্বামী এই উত্তর 
দিলেন যে, "আপনি কোহুলাপুরে হাবার সক্ধলল রহিত 
করিলেন এই কথ| আমাকে ধরলে: তবে আনি ব্স্ব। 
আপনার! সরা যদি কোছুলাপুরে যান, তৃবে--জামার 








১৯ কল্প ৩ ভাগ 


এখানে কি আছে--আমিও 'আপনাঞ্স সঙ্গে যাব, 
কাল্কের কথায়*আপনার এত রাগ হবে, আমি মনে 
করিনি । এ রকম হবে জানলে আমি কোন গোল- 
যোগ করতেম না” ইত্যাদি লানা কথা বলিয়া তাহাকে 
বুঝাইবার- ও শাস্ত করিবার চেষ্টা: করিলেম। কিন্তু 
স্তর মহাশয় কোন উত্তর দিলেন ন1। ৯ট! বাঁজিয়া 
গ্লেল, তখনও আমার স্বামীর প্রাতঃকৃত্য পর্য্যন্ত হয় নাই 
ও সে দিন কাছারীর স্ট্ুটও ছিল ন|। তবুও শ্বশুর 
মহাশয় কোন কথ| কহিলেন ন11 কিন্তু বালভট্জী, 
সম্মুখে আসিয়! শ্বশুর মহাশয়কে বলিলেন যে, “দ্মাঁপনার 
কথামত গাড়ীর বন্দোবস্ত করা হয়েছে, এখনি 
গাড়ী আস্‌বে 1” ইহ! শুনিয়াও এতক্ষণ ধরিয়। মিনভি 
কর! সবেও স্বশুরমহাশয কোন উত্তর দিতেছেন না! দেখিয়া 
আমার স্বাীর বড়ই খারাপ লাগিল এবং ঝালভট্খীর 
দিকে চাহিয়! আবার বঞিলেম, “শেষে যাওয়াই. বুঝি 
স্থিরহল! আমাকে এখানে রেখে সকলেই চলে যারে! 
যেদিন আমার ম! মারা যান সেই দিনই. আমি অনাথ 
হয়েছি”. এই. কথা, বপিয়। সেখানে আর দাড়াইয়। 
রহিলেন না । একেবারে উপর তলায় চলিয়া! গগেবেন 
কিছু কাল পরে, বাঁপন্ুট্জীকে উপরে ভাকাইয়। লইয়! 
তাহাকে দিয়! শ্বশুর মহাশয়ের নিকট এই কথা, বলিয়! 
পাঠাইলেন যে, “আপনি যদ্দি কোহলাপুরে যাবার সন্ষলপ 
রহিত নাঃকরেন তবে আমিও,কাজে ইস্তফা দিয়া রাজি" 
নাম।- লিখে দরের |” এই কথ! বালভটুদী শ্বশুর মহাশয়কে. 
বলার পুর্বেই আমার স্বামী দোতালায়: চলিয়া! যাওয়ায় 
শ্বশুর মহাশয়ের মন. খারাপ হুইয়। ছিল। বালভট্দীর 
নিকষ্ট এই কথ! শুনিয়া তাহার বড়ই খারাপ লাগিল এবং 
একেবারেই বলিলেন যে-"্ণ্আমি কো1হলাপুরে যাচ্চিনে, 
সে সৃষ্চপ্ল রিত করেছি । এখন আমি তবে ক্লান করতে 
উঠছি। কোর্টের সময় হয়েছে, উপরে গিয়ে তাকে 
বলো! 1 এই কথা শুনিয়া, আমার স্বামীর মনে এতক্ষণ 
যে একটা ভার চাপিয়াছিল, এখন একুটু কমিয়া গিয়া 
আবার জন চাঞ্গ! হইয়া! উঠিলঃ এবং তাহার নিত্য 
নিয়মিত কাজ আবার আরপ্ত করিহলন। আমার স্বামী 
আঁর কন এ রকম অবস্থ! ঘটিতে দেন নাই) এই 
বৎগরেই, য়ে বাড়ীতে বাঁস. করিতেছিলেন সেই বাড়ীটা! 
আমার স্বামী খরিদ করিবার পর (১৮৭৫) জুন মাসে 
শ্বশুর মহাশয়। ছেলেপিলেদের সঙ্গে লইয়া কোহ্লাপুরে 
গেলেন) পুথায় বাড়ী খরিদ কর! হইয়াছে বলিয়া! 
শ্বত্থর মহাশয়ের বড়ই আনন্দ হইবা। কারণ, সমস্ত 
কাজকর্শের দরুণ তখন ২৫*২ টাঁক1 পাইলেও, : 
খর্টে-স্বভাব হওয়ায়, তিনি তাহার সম্বলের অতিরিক্ত এত 
খরচ করিয়াছিলেন বে রুঘেকু হাঙর টাকা তার ধার 


জ্যেষ্ঠ, ১৮৩৯: 


ধ 


হইয়া পড়িাছিল। এইক্সপ অবস্থা হওয়ায়, ভীহার | আমা“দর বাঁড়ী খগ্িদ করবার সুযোগ এসেছে, এ বাড়ীর 


উপার্ষিত অর্থ হইতে স্থাবর সম্পত্তি আদৌ খরিদ করা 
হয় নাই। শ্বশুর মহাশয়ের যে ধার হই়াছিণ তাহা 
কোন প্রকার স্ুখোপভোগ বা! 'আয়েষের দরুণ নহে। 
তাহার স্বভাব অত্যন্ত উদার ও দয়!লু হওয়ায় এবং তাহার 
তিন সহোদর ভাই ও অন্য খুড়তুতো৷ ভায়ের পরিবারের 
নিবাঁছ, উপবীত ও শিক্ষ! প্রভৃতি সমস্ত ভার ষ্ঠাহার 
উপর পড়ায় এই ধার হইয়াছিল । 

_ পরিবার বর্গের মধ্যে কাহারও খরচের টানাটানি 
হইলে তাহারা শ্বশুর মহাশয়ের নিকট আসিয়া মিনতি 
করিত ও সেই সময়ে শন মহাশয়ের হাতে পয়সা না 


খাঁকিলেও তাহার! কর্জ করি! তাহাদের গরজ মিটাইত, | এ বাড়ীর কোবাঁল! করিয়! লইলেন। 


কিন্তু কিছু বপিত না) ত্াঁচার এই উদারতার দরুণ 
ভীহাকে কর্জ্ করিতে হইয়াছিল) অন্য কোঁন কারণ 
নাই। কিন্তু স্তাছার পুণো, তাঁথার রসে জন্মগ্রহণ 
করায় আমার স্বামী সমস্ত কর্জ শোধ করিয়াছিলেন ও 
পুত্রধর্শন উত্তমরূপে পাপন করিয়াছিলেন । শ্বশুর মহাশয় 
পেক্সন লইলে পর,-সেই পেন্দনের টাকায় খরচ কুলাইত 
ন! বণিয়! আমার স্বামী পুণা হইতে ১৫*১ টাকা গ্রতি 
মাসে খরচের জন্য পাঁঠাইতেন। আগ পর্য্যন্ত যাই! কর! 
হয় নাই তাহা আক্গ পুত্রের দ্বার! সম্পন্ন হইল। তাই, 
পুণ! ও কোহ্লাপুরের ছুই সংসারের খরচ চাল[ইয়! 
আঁগ্ীয় প্বজনের পরামর্শ না! লইয়া আজ পরমেশ্বরের 
ক্কপার স্থাবর সম্পত্তি হইতে অর্থোপার্জনের শ্ুযোগ হও- 
রাস “শ্বশুর মহাশয়ের খুব আনন্দ হইল, এবং তা! 
হওয়াই স্বাভীবিক। ক্রয্পপত্রের লেখাপড়া শেষ হইবার 
পূর্বেই শ্বন্তর মহাশয় মুসবিগাঁ প্রস্তুত করিয়া দেখিবার 
জন্য পাঠাইলেন ৷ আমার স্বামী তাহ! হাঁতে লইয়া, 
পড়িয়। দেখিয়! পেন্পিলে তাহী় উপর -এই কথা পিখি- 
লেন যে, "আমার নম লেখ! হইয়াছে, সেই জায়গায় 
আপনার নাম থাকে এই দ্বামার ইচ্ছা । এতে আর 
কিছু বদল করবার মত নেই।” এই কাগজ বাড়ীর 
নীচের তলায় আদলে পর, স্বপ্ডর মহাশয় পড়িয়। দেখি- 
বেন ও গম্‌* হুয়া! বসিলেন। "আগামী কল্য কবলা- 
পত্র রেজিস্ী করাইব,* সমাগত রেগিষ্রারকে এই কথ! 
বলিয়া তিনি আপনার কাজে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু 
রাজিতে আহারের পর, শ্বশুর মহাশয় ছাদের উপরে 
যাইয়া আমার স্থামীকে নিলা ডাকাইয়! বলিলেন যে, 
"আমাদের এত বড় বংশে আজ পর্যন্ত ঝগড়াঝাটি কিংবা 
ভাগাভাগি হয় লি। তার কারণ, বংশের সকলেই দৃঢ়- 
চিত ত ছিলেনই, তা-ছাড়৷ আমাদের বংশে কেহ হালে 


বর পতি খর করেন নি। এখন গার কপার 


কোবালা! আমার নামে না ক'রে তোমার নামেই 
হবে): কারণ এই ছেলের সম্বন্ধ একটু স্বতন্ত্র হওয়ায় 


| কোব্খল! তোমার নামেই হবে, তাহলে কোন গোলযোগ 


থাকবে না ।” এই সমস্ত গুনিয়। লইয়! আমার স্বামী বলি- 
লেন যে, “আমি এরই দিক দিয়! সমস্ত বিচার করেছি ॥ 
এই প্রথম স্থাবর সম্পত্তির. কোবালা আপনার নামে 
হওয়াই আমি বেশী শোভন মনে করি ও তাহলে মনেও 
শান্তি পাই । অতএব আপনি “না” বলবেন না।” এইক্প 
বলা হইলে পর, স্বশ্তর মহাশয় নীচে চলিয়া গেলেন এবং 
তার পর দিন আমার স্বামীর ইচ্ছা! অনুসারে শ্বশুরমহাশয় 
(ক্রমশঃ) 


রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে । 
(শ্রীনির্মলচন্্র বড়াল, বি-এ) 
কোন্‌ কল্ললোকের বিহগ তুমি 
বেড়াও উধাও হয়ে। 
নিশুত রাতের তারার সাথে 
কত কথা যাও কয়ে ॥ 
নীল আকাশে ভেসে বেড়াও 
ঢালি অবিরল তান। 
আলোকের সাথে বাতানের সাথে 
গেয়ে যাও তুমি গান ॥ 
মরতের সুখে মরতের দুখে 
জরজর মনপ্রাণ। 
নন্দনের পাখী তুমি সেথা এসে 
করিছ গে! সুধাদান ॥ 
সংসার তাপে তাপিত যে জীব 
তাহারে দিতে সাম্তবন! 
পাঠালেন তোম! বিধি দয়াময় 
ঘুচায়ে সকল বেদনা ॥ 
তর গীতিতান ভেসে আষে ওই 
আকাশে আলোয় রাতাসে। 
ঝরণার সম বহিছে মোদের 
জীবনের আশেপাশে ॥ 
কলমুখরিত অরুণ উষায় 
শুনি সে তোমার গান। 
সকাল সাঝে দিবস মাঝে 
শুনি সে পাগল তান ॥ 


৬৪ 


কুস্থম ঝারি লয়ে এসেছিলে 
এখনে! হয়নি শেষ। 


নিতি নিতি নব বেশ ॥ . ১ 
গেয়ে যাও কবি গেয়ে যাও গান 
_. স্থশীতল হোক প্রাণ । 
ও বীণার রেশ রবে চিরদিন 
নাহি-_নাহি অবসান ॥ 
কত স্থুরে তুমি বাজালে যে বীণ| 
ও গো অন্তত যন্ত্রী। 
্থখে দুখে কাজে বাজে নানা সাজে 

তোমারি বীগার তন্ত্রী ॥ 

ধন্য তুমি ধন্য হে কবি 

ধন্য নিখিল বিশ্ব। 
ধন্য আজি মা জননী বঙ্গ__ 

নহে নহে দীন নিঃস্ব ॥ 


নববর্ষের উপদেশ ।% 


(ভ্রীক্ধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ) 

আজ নববর্ষের আরন্তে যাহা কিছু প্রকাশমান 
তাহার মধ্যে দীপ্যমান পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়া, 
তাহার চিন্তনে নববলে বলীয়ান হইয়া এস আমর! 
জীবনপথে অগ্রসর হই। এই পরম পুরুষের ন্যায় 
এমন জীবস্ত সত্য, এমন পরম সহায়, এমন বলদাতা 
এমন জীবনধন্যকর স্পর্শমণি জগতে আর কিছুই 
নাই। 

জীবন্ত সত্য | যে সত্য উৎসের ন্যায় উৎসারিত 
হইয়া! জগতের বহিঃনূপ ভেদ করিয়৷ প্রকাশ পাই- 
তেছেন, যে জত্য জগতের প্রাণন্বরূপ, যে সত্য 
আছেন বলিয়া এ জগৎ সত্য হইয়াছে । মূল সত্য, 
একমাত্র সত্য; অনাদ্যনস্ত সত্য। এমন সত্য, এত 
বড় সত্য, ০:০০. 
নাই। 

পরম সহায়। থে সহায় জ্বল্ত সূর্যা, দুরস্ত 
জমুদ্রকে কজন ও শাসন করিয়৷ আমাদিগের সেবায় 
নিযুক্ত করিয়াছেন, ষে সহায় দরিপ্রের জীর্ণ কুটারের 


মোদের 


৮ ৮: গড 84 দত: টি 
* গত ১ল| বৈশাখে মহধি দেবেস্রানাথের ভবনে নববধের ব্রন্ষো” 


গান! উপলক্ষে বিবৃত। 
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কীসের, 


শোকার্তের বান ভান জি 


সহায়চ্যুত হইলে এ জগৎ এক মুহূর্তও রক্ষা পায় না, 
নিমেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এমন সহায়, এত বড়, 
সহায়, এমন অসহায়ের সিহার উজ আগাউার 
আর কে আছে? 

বলদাতা। বাহানা ধ পান কারিরেও আলা 


1 উৎসার্টছ বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠে, প্রাণে অস্থারের 


বলসঞ্চার হয়, সকল দুঃখশোকতাপ দূরে পলায়ন 
করে; এবং ধীহাকে লাভ করিলে মানব কি যে. 
হইয়া যায় তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এমন 
বলদাত! জগতে আর নাই । 

স্পর্শমণি। বাহার স্পর্শে জন্মজন্মের পাগ 
মলিনতা ধৌত হইয়া যায়, শুক মৃত তরুও মুগ্তরিত 
হয়, কদর্য পঞ্ক ভেদ করিয়! অপূর্বব শোভায় পদ্থজ 
ফুটিয়। উঠে। এস্পর্শমণি জগতে কেবল এক-- 
সিদ্ধিদাতা পরমেশ্বর | 

তাই বলি, আজ নববর্ষে এস আমরা এই পর- 
মেশ্বরের শরণাপন্ন হই, তীহার আশীর্বাদ ভিক্ষা! 
করি। তাহাকে সহায় পাইলে আমাদিগের আর 


কোনও ভয় ভীবন! থাকিবে না, প্রাণে বল পাইব, 


নির্ভয়ে জীবনের লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইতে পারিব, 
আমর! ধন্য হইব। 

আকাশ যখন গুম্‌ হইয়া থাকে,_-মেঘাচ্ছন্জ রছে 
অথচ বারিবর্ষণ হয় না, পাতা নড়ে না, বাতাস 
বহে না, প্রকৃতির তখন যেরূপ জবস্থা! হয় ঈশ্বরকে - 
হারাইলে মানবাত্মারও ঠিক সেইরূপ অবস্থা হয়-_. 
একেবারে কেমনতর হইয়া বায়; প্রাণে কিছুমাত্র ' 
সুখ থাকে ন! শান্তি থাকে না, আনন্দ থাকে না, 
জীবন একেবারে শুষ্ক নীরস শুন্য বলিয়া বোধ হয়। 
মানবের পক্ষে ইহা অপেক্ষা যাতনাদায়ক অবস্থা. 
আর নাই। ১ 

তখন দুঃখ দিয়া ঈশ্বর আমাদিগের উদ্ধার সাধন 
করেন, তাহার দিকে আমাদিগকে ফিরাইয়। লইয়। 
যাইবার চেষ্ট। করেন। দুঃখে না গড়িলে আমর. ত 
তাহার মুখের দিকে একবারও -ফিরিয়! চাহি না ।. 
এ ছুঃখ তাহারই ল্েহের দান। ইশ্বর আমাদিগকৈ 
চাহেন, আমাদের না হইলে তীহার চলে না, 
কেন না তিনি আমাদিগকে : ভালবাসেন, আমর! 
তাহার ] ঈ' না হইলে 4 ও 





চলে না, কেননা তিনি আমাদের পরম 
পরম গতি, পরম আশ্রয় । সকল আশ্রয় 
যখন আমরা নিরাশচিত্তে পথে আসিয়া দড়াই, তখন 






এ আশ্রয় আমাদিগকে বক্ষে টানিয়! রক্ষা করেন । |. 


মানবের অশ্র্জলের মুল্য তখন, যখন তাহাতে 
পরমাস্মরূপ প্রকাশ পান। তাই ভগবদ্ধিরহে ব্যাকুল 
হইয়া ভক্ত যখন অশ্র্জলে ভাসিতে থাকেন, লোকে 
ভীহাকে ধন্য ধন্য করে। ইহার কারণ, ধাহাকে 
লইয়া! ভক্তের বিরহব্যথ! অশ্র্জল, তাহাকে পাই- 
টনিগ বনীজতনল নল ব্য অস্রঃ 
মুছিয়া যায় । 11 ] 

কথায় বলে, মার চেয়ে খা টান বোনে 
ডাইন। ইহার অর্থ আর কিছুই নয়: কেবল এই 
যে, মা'র অপেক্ষা! অধিক জগতে কেহ আর ভাল- 
বাসিতে : পারে না।- যেখানে: তাহা: দেখিবে, 
তাহাতে তুমি বিশ্বাস করিও না,আস্থ। রাখিও না, 
নিশ্চিত জানিও তাহার মধ্যে কিছু ছুরভিসন্ধি 
আছে: জগম্মাতা। -সম্বন্ধেও ঠিক এই , কথাই 
খাটেও , জগতে যাহা + ক্ছি তাহারে ভুলাইয়া,. 
তীহার নিকট হইতে মন কাড়িয়া লইয়া আমা- 
দরিগকে দুরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করে, তুমি 


ভাতে তুমিও প্রু্ধ হইও না, নিশ্চিত 


জানিও তাহা হইলে পরিশেষে তোমাকে ঠকিতে 
হইরে, অনুতাপে দগ্ধ হইতে হুইবে। 


॥ কিন্ত মানবের..মন"বাহিরের চমক. দেখিয়াই : 


আমরা ভুলিয়া খাই”। « তাই, এই ভাইনের -ভাল- 
বাসার ফাদে পড়িয়া আজ . আমর! এত ছুঃখ 
পাইতে, মৃত্যুকে ইচ্ছা, করিয়া আমরা ঘরে 
১ ডাকিয়া, আনিতেছি, এম্ন,যে মা তাহাকেও ভুলিতে 
» বসিয়াছি। তাই আজ এই জগথ্যাপী মৃত্যুদহন, 
এই হাহাকার অশ্রম্পাত-_চতুদ্দিকে চিতার আগুন 
ধুধু করিয়া৷ জলিতেছে। যে জড়-বিজ্ঞান-শক্তিকে 





পা 


তখন আরও ভাল করিয়! চিনিব) মাতার সে 
অনন্ত মঙ্গল-দৃষ্টি, সে অপার প্রেমের মুল্য আমর! 
বুঝিতে পারিব। তাহারই আয়োজন লক্ষণ চতুর্দিকে 


৷ দেখা যাইতেছে । . ইহাও সেই ঈশ্বরের করুণা- 


সাপেক্ষ। তিনি আমাদিগকে কৃপা! করুন| 


.. যিনি আমাদের জীবনের আলো, ধিনি আমাদের 
চিরসঙ্গী থাকিয়া জীবনপথে আমাদিগকে এভদুর 


লইয়া আসিয়ীছেন, আজ নববর্ষের: উধালোকে 
তাহাকে প্রণাম করি। যিনি গত রজনীতে আমা- 
দের নিদ্রাচ্ছম. অবস্থায় ; নির্ণমেষ _ন্য়নপাতে 


সকল বাধাবিষ্গ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়ছেন, 


আজ নববর্ষের উষালোকে তাহাকে প্রণাম করি। 
যিনি আমাদিগেরে ভবিষ্যি জীবনের একমাত্র সহায় 
আশ্রয়স্থল, 'আজ নববর্ষের উধালোকে  ভাহাকে 
প্রণাম করি। | 
হে জননি ! হে জনক ! শিশু আমরা খেলাঘ্বরে 
খেলা, লইয়াই মস্ত ছিলাম,__তুমি আমাদিগের 
নিকটে আছ এই বিশ্বাসে। এখন তৌমাকে পাইবার 
জন্য আমাদিগের প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে, মন আর 
প্রবোধ মানিতেছে না। তুমি:এস 7 তোমার সহা- 
ঞ্চলে আমাদের অঙ্গের: সমন্ত ধুলামলা!, মুছিয়া 
দিয়া তুমি তোমার অভয় ক্রোড়ে আমাদিগকে 
লহ। . আমরা ডাইনের ভয়ে ভীত, তুমি আমা- 
দিনকে সে ভয় হইতে পরিত্রাণ কর। আজ 
নববর্ষে দা কর, তুমি দয়া কর।' তোমার চরণে 
ভক্তিভরে আবার আমরা বারবার প্রণাম করি। 
ও একমেবাদ্ধিতীয়ম্‌। 


৪ রী . তাধনীপািকা প্র 


বারা) ্ি...এ 


মাহি কুর্ধা, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্চ সুন্দর ॥ 
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্বচরাঁচর ॥ 
অপ্ফুট মন-আক'শে, জগত সংসার ভাসে, 
এ ওঠে ভাগে ডোবে পুনঃ অহংজোতে নিরন্তর ॥ 

র্‌ 71 ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রথেশিল, 
বছে মাত্র আমি আমি-_-এই ধার! অস্থক্ষণ ॥ 
সে ধারাও বন্ধ হল, শুনো শুনা মিলাইল, 
অবাঙ.অনসগোচরম্‌ বোঝে-প্রাণ বোঝে যার ॥ 

কথা-_স্বামী বিবেকানঙা । ্বরণিপি--্ীতী, মোহিনী সেন ওরা । 


সম্পূর্ণ । বাদী জ্ঞ; সম্বাদী ম, পট; অন্ুবাদী র, ধ, ণ, ন। 


ঠাস রজ্ঞম পধ নসণধপ ম.জ্ঞ র স। 


ন্‌ ॥ ১ হ্গ ৩ 
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পেরি ) ৰ 
:এইরূপে, দ্বয়ং মহাভারতকার কর্তৃক প্রতি- 
পা দিত ভাগবত ধর্ম্মানুসারী অর্থাৎ প্রবুত্তিপর তাত- 


স্বভাবতই এইরূপ প্র্জ করিতে পারে,_-এই পর- 
সারারযাই মাসিক এ বৃহ হইতে 
হর কর! যাইতে পারে কি? বাহির করা যাইতে 
পারে শুধু নয়; উহাতে আছে এইরূপ 
যদ্দি :কেহ বলে, তবে এইরূপ হুইবার হেতু কি? 
রিভিন্ন: ভাষ্যকার. আচারধা, বিদ্বান, ধার্মিক, .ও 
অত্যন্ত সান্িকপ্রক্ৃতির লোক, ছিলেন সে. বিষয়ে 
কিছুমাত্র সংশয় নাই। কিং বহুনা, শ্রীশঙ্করাচার্য্যে 
মত মহাতন্বজ্ঞানী আজ পর্যন্ত জগতে আবিভূর্ত 
হয়নাই বলিলেও চলে । কিন্ত'তাহার সহিত পর- 
বস্তা আচার্ধ্যদিগের এতটা মতভেদ কেন, গীতাতো 
একটা ভোজবাজী ( “গোঁড়বঙ্গাল” ) নহে যে তাহা 
হইতে যে যাহা খুসি একট অর্থ বাহির করিবে। 
উক্ত সমস্ত সম্প্রদায়ের আবির্ভাবের পূর্বেই, 
রচিত হইয়াছিল এবং অর্জুনের ভ্রম বাড়াই-, 
বার জন্য নহে, পরম্তু তাহার ভ্রম দূর-করিবার জন্যই 
শ্রীকৃষণ এই গীতা অজ্জ্ুনের নিকট বিবৃত করিয়া- 
ছিলেন ,তাহাতে একই. বিশিষ্ট প্রকারের নিশ্চিত, 
ভাৎ্পর্যের উপদেশ করায়, অঙ্জুনের উপর উহার 
পরিণামফলও সেইরূপ ইইয়াছে। ক্কিষ্ত  গীং 


| হইলে, উহা গোধুমপ্রধান, স্বৃপ্রধান কিংবা শর্করা- 


এ রেরমন্থনকারী, টাকা! 


১৯ কম, ৩ভাগ 





প্রধান, শুধু এইরূপ বলিয়াই নির্ণয় করা! যাইতে 
পারেনা । সমুভ্রমন্থমের সময় যেরূপ একজন 
-অমৃত, আর একজন বিষ, আবার কেহ কেহ এীরা- 
কৌন, পারিজাত, প্রসূতি বিভিন্ন বন্তু লাভ 
তাহ দ্বারা সমুদ্রের বাস্তবিক 


করিয়াছিলেন, তবু ! 
স্বরূপ নির্ণয় হয় নাই সাম্প্রদায়িকভাবে গ্বীতাসাগ- 


ভগবদগীতা এক হইলেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট 
উহা বিভিননরূপে প্রতীয়মান হইয়াছে এইরূপ বলা! 
যাইতে পারে।. যে কোন ধর্মসম্প্রদায়ের কথা 
ধর না কেন, সে সম্প্রদায় একটা! প্রামাণিক ধর্ম 
গ্রন্থের অনুসরণ করিরেই করিবে, ইহা ত স্প্$ই 
দেখা! যায় ।. কারণ, তাহা, না৷ হইলে এ সম্প্রদায় 
একেবারেই অপ্রমাণ,বিবেচিতহইয়া সকল লোকের 


যত সম্প্রদায়ই হউক না! কেন,,কোন বিশেষ বিষয় 
যথা, ঈশ্বর, জীব ও জগত, ইহাদের পরস্পর: 
স্বন্ধ বাদ দিলে.বাকী বিষয় এই সমস্ত সম্প্রদায়ের 
মধ্যে একই থাকে ; এবং সেইজন্য আমাদের ধর্মের 
প্রামাণিক গ্রস্থাদির উপর যে সকল সাম্প্রদায়িক 
ভাষ্য বা টাকা আছে তন্মধ্যে প্রায় শতাধিক বচনের, 
কিংবা' লোকের অভিপ্রায় একই প্রকারে প্রযুক্ত 
হইয়াছে । যাহ! কিছু 'ভেদ "তাহা আবশিষ্ট বচন 
সম্থন্ধেই দেখা যায়। এ সকল বচনের সরল অর্থ 
,গুহণ ক্রিলেও উহা সকল সম্প্রদায়ের পক্ষে সূ্মান, 
'অনুকূল হইবে ইসা সন্টবপর নহে । এইজন্য ইহার; 
মধ্যে যে সকল বচন নিজ 'অপ্্রাদায়ের অনুকূল 'সৈই 
গুলিই প্রধান ও অন্যগুলি গৌণ বলিয়া স্বীকার 
করিয়া, অথব! প্রাতিকুল বচনগুলির অর্থ যুক্তির দ্বারা : 


1 অন্যথা করিয়া কিংবা যতটা জন্তষ তাহাতে অহজ ও: 


সরল বচনাঁদি হইতেও নিজ নিজ অনুকূল শ্লেবার্থ ও 
অনুমান বাহির করিয়া, নিজ সম্প্রদায় যাহাতে সেই 
অর্থে সিদ্ধ হয় এইরূপ বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক টাকা- 
কার প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। : তাহার উদাহরণ 
স্বরূপ, গীতা, ২-১২ ও ১৩; ৩--১৯/ ৬৩ এবং 
১৮২ উপরি উক্ত আমার টীকা দেখ । কিন্ত্ব এই 
রীতি অনুসারে কোন গ্রন্থের তাৎপর্য নিরূপণ রূর!, 
আার নিজ সম্প্রদায় গীতাতে প্রতিগাদিত হওয়া চাই 
এইরূপ কিংবা! অন্য কোনরূপ অভিমান'ন| রাখিয়া 
স্বতন্ত্র রীতিতে প্রথমে সমগ্র গ্রস্থের পরীক্ষা! করিয়া 
কেবল তাহা হইতে সার অর্থ বাহির করা-স্এই দুই 





টিবপ (চন 4২ 


রই সহজে উপলব্ধি হইবে। 


রনথতাৎপরদনির্ণয়ের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি দোষ | টৈ 


বলিয়া পরিত্াক্ত হইল ; এখন তবে গীতার তাৎ-. 
পর্ধ্য বাহির'করিবার অনা উপায় কি আছে তাহা 
বলা আবশ্যক । গ্রন্থ, প্রকরণ কিংবা বাকা এই 
সকলের অর্থনির্ণর কার্ধ্ে অত্যন্ত কুশল যে মীমাং-. 
সাকার ভাহারই এই সম্বন্ধে সর্ববমান্য এক পুরাতন 
শ্লোক নিম্গে উদ্ধত করিতেছি $_- 
উপক্রমোপসংহারো অভ্যাসোহপুর্বতা ফলম. 
অর্থবাদেপপন্থী চ লিঙ্গং তাঙপর্ধ্যনি্য়ে ॥ 
। মীমাংসাকার বলিতেছেন যে, যে কোন লেখার, 
প্রকরণের কিংবা গ্রন্থের তাতপর্যয বাহির করিতে 
হইলে উন্ধূত ক্লোকোক্ত সাতটি বিষয় উপায় স্বরূপ 
(লিঙ্গ) হওয়ায় এ সাত বিষয়ের বিচার করা 
নিতান্তই আবশ্যক । তন্মধ্যে, 'উপক্রমোপসংহারৌ? 
অর্থাঞ গ্রন্থের আরম্ত ও শেষ এই দুই বিষয়। ধিনিই 
হউন না কেন, তিনি মনোমধ্যে কোন 
ধরিয়া গ্রন্থ 'লিখিতে আরম্ভ করেন; এবং উক্ত 
বিশিষ্ট উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে পর, গ্রস্থ সমাপ্ত করেন। 
এই জন্য, গ্রস্থতাৎপর্যযনির্ণয়কার্য্ে প্রথমেই 
গ্রন্থের উপক্রম ও উপসংহারের প্রতি লক্ষ্য করা 
আবশ্যক । সরল রেখার ব্যাখ্যা দিবার সময়, 
শান্সে এইরূপ বল! হইয়া থাকে যে, আরস্তের 
বিন্দু হইতে যে রেখা! দক্ষিণ-বাম দিকে কিংবা! উপর 
নীচে ন। বাকিয়া শেষের বিন্দু পর্য্যন্ত বরাবর সমান 
যায় তাহাকে সরল রেখা বলে। গ্রন্থের তাৎপর্য্যেও 
এ নিয়ম প্রযুক্ত হইতে-পারে | যে তাৎপর্য গ্রন্থের 
আরম্ত ও শেষকে ত্যাগ ন! করিয়া এই ছুই সীমা- 


বিন্দুর মধ্যে ঠিক আবস্থান করে তাহাই গ্রস্থের সরল 


তাতপর্ধ্য। প্রারম্ত হইতে শেষ পর্য্যন্ত যাইবার অন্য 
পথ থাকিলে. সে সব বীকা পথ বা! আড়-পথ বলিয়৷ 
বুঝিতে হইবে। আদ্যন্ত দেখিয়া এইরূপ গ্রন্থের 
দিক নির্ণয় করিবার পর, সেই গ্রান্তে “অভ্যাস? অর্থাৎ 
পুনরুক্তি কিরূপ করা হইয়াছে, অর্থাৎ পুনঃপুনঃ 
কি. বলা হইয়াছে. ইহ! দেখিতে হইবে। কারণ, 
খ্রন্থকার যে বিধয় সিদ্ধ করিতে চাহেন, তাহার 
সমর্থনার্থ তিনি অনেক সময় অনেক কারণ দেখাইয়! 
প্রত্যেকবার “অতএব এই বিষয় সিদ্ধ হইল” কিংবা 
“অতএর অমুক করা আবশ্যক" এইরূপ একই 
সিদ্ধান্ত পুনঃপুনঃ বলিয়া থাকেন। 

গ্রন্থতাৎপর্যয বাহির করিবার চতুর্থ ও পঞ্চম 
মাধন “আরুররবতা' ও “ফল” । “অপূর্ববত' অর্থাৎ 
নৃতনন্ধ। যে কোন গ্রন্থকার হউন, -একট। কিছু 
নুতন বলিবার কথা না থাকিলে, প্রায়ই তিনি. 
নুতন. গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হন নাঁ। অস্তত যে 
সময় ছাপাখানা ছিল না, সে সময় এইনপ 


৬ 





বজলললা 


বিশিষ্ট হেতু 








যষ্ঠ সাধন ও অপ্তম পাবা 
ও “উপপন্তি”। “অর্থবাদ? এই শব্দটি মীমাংসাকারের 
পারিভাষিক শব্দ । মুখ্যত কোন্‌ বিষয়ের বিধান: 
করিতে হইবে অথবা কোন্‌ উদ্দেশা দিদ্ধ করিতে 
হইবে ইহা নিদ্ধারিত হইলেও, উপপাদনের যুক্তি- 
ক্রম দেখাইবার জন্য তুলনা করিয়া একবাকাতা 
সম্পাদনার্থ, অথব! সাম্য বা ভেদ প্রদর্শনার্থ, প্রতি- 
পক্ষের দোষ দেখাইয়া স্বপক্ষ সমর্থনার্থ, অলঙ্কারার্থ, 
অতিশয়োক্তির ভাবে, কিংবা! যুক্তিবিন্মাসের পরি- 
পোষক এ প্রাশ্নের পূর্বব-ইতিহাসের নন্ধন্হথত্রে, 
অথবা আর কোন কারণে, এবং কখন কখন 
কোন বিশেষ কারণ না থাকিলেও, গ্রস্থকার প্রসঙ্গ - 
ক্রমে আরও অনেক বিষয়ের বর্ণনা! করিয়া থাকেন। 
এরপ স্থলে শ্রীস্থকার যে বর্ণনা! করেন, মুল উদ্দেশাটা- 
একেবারে ছাড়ি! না দিলেও গৌরবার্থ, স্পগ্গী- 
করণার্থ কিংবা! পূর্ণতাসম্পাদনার্থ, এইরূপ করেন 
বলিয়! উহা! অক্ষরশ সকল সময়ে যে সত্য হইবে 
এরূপ কোন নিয়ম নাই 1% কিংবন্ুনা, এই বিধানাদি 
সম্বন্ধে উক্ত বর্ণনা অক্ষরশ সত্য কি সত্য নহে ইহা 
দেখিবার জন্য গ্রন্থকার সীবধানতাও অবলম্বন 
করেন ন! বলিলেও চলে। এইজন্য এঁ সকল 
বিধানকে প্রমাণসিদ্ধ স্বীকার না করিয়া অর্থাৎ 
তদন্তর্গত বিভিন্ন বিষয় গ্রস্থকারের সিন্ধান্তপক্ষ 
সপ্রমাণ করে এরপ স্বীকার না করিয়া উহা! কেবল 
প্রশংশাবাদ অর্থাৎ শূন্যগর্ভ, আগন্তক, বা স্তরতিবাচক 
এই ভাবে গ্রঙ্কা করিয়া মীমাংসাকার উহাকে 
অর্থবাদ, এই নাম দিয়া থাকেন, এবং এই 
অর্থবাদাত্মাক বিধানগুলি ছাড়িয়া দিয়! পরে গ্রান্থের 
তাশপর্যা নিদ্ধারণ করিয়া থাকেন। এ সমস্ত 
হইলেও শেষে উপপত্তিকে দ্েখিতেই হইবে । কোন 
বিশিষ্ট বিষয় প্রমাণ করিয়া দেখাইবার জন্য তর্ক- 
৯ অর্থবাদাস্ততি বর্ণনা, বনতিতিসূলক বর্ণনা! হইলে তাহাকে 
'অনুবাদ'। বস্তস্থিতির বিরুদ্ধ হইলে তাহাকে *গুণবাদ' এবং পর্বে বন্থ 
স্থিতি ধরিয়া কিন্তু “আপাতত বস্তস্থিতি ছাড়ি! দিয় থে বর্ণনা 
তাহাকে 'ভৃতার্থবাদ? বলে। ত্বর্থধাদের এই তিন বিভিন্ন লান । 
'র্থবাদ' এই সামানা শব্দের অন্তর্গত নিবন্ধা্ির সতানতা অনুসারে 
এই তিন ভেদ। 


এ সম্বন্ধে কেহু এরূপ সন্দেহ করিতে পারেন 
যে, মীমাংসাকারের এই নিয়ম সম্প্রদায়প্রাবর্ততক 
আচার্য্ের জানা ছিল না কি? এবং তীহার 
্রস্থাদ্ির মধ্যেও এই নিয়ম জানা ছিল বলিয়া যদি 


দেখিতে পাও, তাহ! হইলে তাহার নিষ্ধাশিত | আছে 


পর্য একদেশীয়তা দোষে দুষ্ট এরূপ 
মনে করিবার কারণ কি? তাহার উত্তর এই-- 





দৃষ্টি একবার সাম্প্রদায়িক হইয়া পড়িলে, যে 
ধর্মগ্রন্থ প্রামাণিক হইয়া দীড়াইয়াছে, তাহাতে নিজ 
জন্প্রদায়ের বর্ণনা আছে, ইহা যে বীতিতে দেখান 
যাইতে পারে সাম্প্রদায়িক টাকাকার সেই রীতিই 
স্বীকার করিয়া থাকেন । কারণ, নিজ সম্প্র- 
দায় ছাড়া! উক্ত গ্রস্থের অন্য কোন অর্থ হইলেও 
উহা! সভা নহে, তাহাতে কোন-ন! কোন ন্বতন্ত্র 
হেতু আছে, এইরূপ গ্রন্থের তাতপর্্য সম্বন্ধে 
সাম্প্রাদারিক 'টাকাকারদিগের পূর্ব হইতেই দৃঢ় 
ধারণা হইয়া থাকে; এবং নিজ মতান্ুসারে যে অর্থ 
পূর্বেই সত্য বলিয়া তাহার! স্থির করিয়াছেন তাহাই 
সর্বত্র প্রতিপাদিত আছে এইরূপ দেখাইতে গিয়া 
মীমাংসাশান্ত্রের কান নিয়মের বাধা আসিলেও 
উপরি-উক্ত দৃঢ় ধারণার দরুণ টাকাকারেরা এ 


+ গ্রস্থতাৎগধোর এই নিয্ম ইংরাজি আদালতেও পাজিত হইয়া! 
গ্াকে | যেমন মনে কর, ফোণ বিচারনিষ্পতির অর্থ ঠিক বুঝা ন| 
গেলে, &ঁ বিচারনিপ্পত্তির ফল যে হুকুমনানায় আছে তাহ! দেখিয়! 
নিপ্পস্তির অর্থ নির্দয় কর! হয় এবং কোন নিম্পত্বির অন্তর্গত উদ্দেশা 
নির্ণর ফরিবার আবশ্গাকতা নাই এইক্জপ কোন বিধান থাকিলে উহ| 
পরবর্থী মোকদ্দদার প্রমাণ বলিয়! গণা হয় ন!। এইক্সপ বিধাঁনকে 
(9817 91০0) কিংবা 'বাহা বিধান' বলে এবং বাস্তবপক্ষে দেখিতে 
গোজে ইয়া 'র্থবাদেনই প্রকারাহুর মাজ। 








পরে আবিস্ূতি হুইয়াছেন সেই শত শত. সান্প্র- 
দায়িক গ্রস্থকারও এইরূপেই উত্তধন্মের তার্থাস্তর 
করিয়াছেন। এবং বাইবেলের পুরাতন অঙ্গীকারের 
অন্তর্গত কতকগুলি বাক্যের অর্থ এই নিয়মানুসারেই 
ইছদি লোকদিগের অর্থ হইত্তে খৃষ্টভক্তের! ভিন্নরূপে 
কিংবহুনা, কোন বিষয় 
সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রম্থ কিম্বা লেখা কোন্টি, ইহা 
যে-যে স্থলে পুর্বব 


প্র 

খু 

রী 

বৃ 

ৃ 

বু? 
ধুর 


দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ভারতীয় যুদ্ধ প্রতাক্ষ 
আরম্ত হইবার পূর্বে কুরুক্ষেত্রের উপর ছুই 
সৈন্য যুদ্ধে হইয়া পরস্পরের উপর 


্ 


দের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য কে কে আসিয়াছেন, 
যখন অজ্জুন দেখিতে লাগিলেন, তখন বৃদ্ধপিতামহ 
ভীন্ম, গুরু দ্রোণাচার্যা, ও গুরুপুএ অশ্বাম! 

পক্ষ হইলেও আত্ীয়। এইরূপ কৌরব, এবং 


লাগিলেন যে, পিতৃবধ, গুরুবধ, বন্ধুবধ, সুহৃদ্ধ, 
অধিক কি সমগ্র কুলক্ষয় প্রভৃতি ঘোরতর পাপ 
করিয়া রাজ্যলাভাপেক্ষ। উদরপূর্তির জন্য ভিক্ষা 
শত্রু এ ময় আমাকে নিরন্তর 


শ্ীতারহসা : ২, 888 


গীতা-উপদেশের রহস্য যদি উদঘাটন করিতে 
হয় তবে এই উপক্রম উপসংহার ও ফলকে 
ধরা আবশ্যক । ভক্তির দ্বারা কিরূপে মোক্ষলাভ 


1 হয়, কিংবা ক্রহ্গচ্ঞানের দ্বারা অথবা পাতঞ্জল 


যোগের দ্রারা কিরূপে তাহা! লাভ করা যায়, 
ইত্যাদি নিছক নিবৃত্তিপর মার্গ কিংবা কেবল 
কণ্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাসধর্মও এস্বলে বলিবার কোন ' 
প্রয়োজন ছিল না। অজ্্ুনকে মন্ন্যাস দিয়! ' 
বৈরাগ্য অবলম্বনে ভিক্ষা করিতে করিতে বনে 
পাঠানো কিংবা কৌপীন ধারণ করিয়। ও নিম্বফল 
খাইয়া আমরণ যোগাভ্যাস করিবার জন্য হিমালয়ে 
প্রেরণ করা! শ্রীকৃষ্ণের মনোগত অভিপ্রায় ছিল ন|। 


, অথরা! ধনুর্ববাণের বদলে, হাতে করতাল, ম্বদঙ্গ ও 
বীগা দিয়া সেই সকল বাদ্য সহযোগে ভগবানের নাম 


কীর্তন করিতে করিতে প্রেমানন্দে পূর্ণ হইয়া কুরু- 
ক্ষেত্রের ধর্মভূমির উপর, ভারতবর্ধীয় সমস্ত ক্ষাত্র- 
সমাজের সম্মুখে বৃহন্নলার ন্যায় অঞ্জুনকে আবার 
নৃত্যে প্রবৃত্ত করা ভগবানের উদ্দেশ্য ছিল ন!। 
অজ্ঞাতবাস সমাপ্ত হইলে পর সমস্ত কুরুক্ষোত্রের 
উপর অন্যপ্রকার কঠোর নৃত্যের ব্যবস্থা হইয়াছিল 
গীতা বিবৃত করিবার সময় স্থানে স্থানে, অনেক 
প্রকারের অনেক কারগ দেখাইয়! এবং পরে “তস্মাৎ 
অর্থাৎ “অতএব এই পদ--অনুমানবাচক গৌরবা- 
ত্বক পদ প্রয়োগ করিয়া “তস্মাদ্যুধ্যস্ব ভারত”-.. 
হে অঞ্জ্রন, অতএব তুমি যুদ্ধ কর (৯১৮) 
“তম্মাছুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়:”-_-সত এব 
তুমি যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া উত্থান কর (গী,২__-৩৭) 
“তম্মাদসক্তঃ সততং কাধ্যং কণ্মন সমার”_-অতএব 
তুমি আসক্তি ছাড়িয়৷ নিজ কর্তব্য কর্ম কর ( গী, 
৩--১৮,) “কুরু কর্ম্মৈৰ তন্মাৎ ত্বং”___অতএব 
তুমি কর্ম্মই কর (গী, ৪--+১৮)১ “মামনুস্মর ঘুধ্য 
চ”-আমাকে স্মরণ রূর ও যুদ্ধ কর ( গী, ৮:৭) 
“সর্ববকর্তা ও কারয়িতা আমি, তুমি লিমিত্ত মাত্র, 
অতএব যুদ্ধ কর ও শক্রকে জয় কর” (গী ১১--৩৩) 
“শাস্ত্র প্রমাণ অনুসারে প্রাপ্ত কর্তব্য করা তোমার 
উচিত” ( গী ১৬১৪) এইরূপ অজ্জুনকে 
নিশ্চিতার্থক কম্মপর উপদেশ করিয়া, ১৮তম 
অধ্যায়ের উপসংহারে পুনর্ববার “এই সমস্ত কর্ম 
করা উচিত” (গী ১৮--৬) এইরূপ নিজের নিশ্চিত 
ও উত্তম মত ভগবান বিকৃত করিয়াছেন; এবং 


হইয়। | পরিশেষে, “অঞ্ফুন! তোমার অজ্ঞান মোহ এখনো 


কি নষ্ট হুইল না? (গী ১৮৭২) এই প্রশ্সের 
উত্তরে অজ্ুন শ্রীকৃষ্কে বলিলেন :-- : 
'  বষ্টো' মোহঃ স্মৃতির্ল তবতপ্রসাদান্ময়াচ্যুত। 
স্থিতোহস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ 
“আমার কর্তব্যমোহ ও সংশয় নষ্ট হইয়াছে; 
এখন আমি তোমার কথ! মড় কাজ করিব।” 





যুদ্ধের আরম্ত হইয়াছিল বলিয়া কর্মের মধ্যে মধ্যে 
অনলস্বল্প প্রশংল! করিয়া জঙ্ছুনকে এ যুদ্ধ সম্পূর্ণ 
করিতে দিয়াছিলেন। সৃতরাং যুদ্ধের সম্পূর্ণতা 


কিংবা ফলের যুক্তিটা ঠিক সংলগ্ন হয় না। স্বধন্্মানু- 
সারে প্রাপ্ত কর্তব্য যাহাই হউক না! কেন, আমরণান্ত 
উহা সাধন করিবার মহত্ব ও আবশ্যকতা এইস্থলে 
দেখান প্রয়োজন ছিল । এবং উহা! সিদ্ধ করিবার 
জন্য উপরি-উক্তরূপ শুনাগর্ভ কারণ গীতার মধ্যে 
কোথাও কথিত হয় নাই। এবং কথিত হইলেও 
অজ্জুনের ন্যায় বুদ্ধিমান ও চৌকোস পুরুষ উহা 
গ্রহণ করিতেন না, এবং করিতে বলিলেও পাপ না 
করিয়। কিরূপে করিবেন, ইহাই তার মুখ্য প্রাশ্ন হইত; 
এবং বতই কেন তর্ক কর না, নিদ্ষাম বুদ্ধিতে যুদ্ধ 
কর” কিংবা “কন্দী কর” এইরূপ এ প্রশ্নের অর্থাৎ 
_ মুখা উদ্দেশ্যের যে উত্তর তাহা “অর্থবাদ” বলিয়া 
কথনই উড়াইয়! দিতে পার! যায় না। সেরূপ করা, 
আর নিজ বজমানের ঘরেই যজমানের অতিথি হইয়া 
থাকা একই কথ| ! বেদান্ত, তত্তি কিংবা পাতগ্ল 
যোগ এই সমস্ত গীতায় আদৌ উপদিষ্ট হয় নাই, 
একথা আমি বলি না। কিন্ত গীতায় এই যে তিন 
বিষয় জুড়িয়। দেওয়া হইয়াছে তাহা এইরূপ হওয়া 
চাই যে, তাহার 'দ্ররুণ পরস্পরবিরুদ্ধ কঠিন সম- 
স্যার পড়িয়া “এটা করিব, কি ওটা করিব” এই 
প্রকার কর্তব্যবিমূঢ় অঙ্জুন যাহাতে নিজ কর্বোর 
নিষ্পাপ পন্থা লাভ রুরিয়৷ ক্ষাত্রধন্মানুসারে শ্বকীয় 
শান্ো্ত কর্ম করিতে পারে। ততপর্্য,_-প্রবৃত্তি- 
ধর্মের জ্ঞান এস্থলে মুল বিয়য় হওয়ায় তৎসিদ্ধির 
নিমিত্ত বাকী বিষয় কাজেই আনুধঙ্গিক বলিয়া ধর্তব্য; 
স্থৃতরাং গীতাধর্ত্মের যে রহস্য. তাহাও প্রবৃন্তিপর 
তার্থাৎ কর্্মীপরই হইবে, ইহা ত স্পষ্টই রহিয়াছে। 
কস্ট এই প্রবৃদ্দিপর- রহসাটি কি এবং তাহ! 
বেদাস্তশান্্র হইতেও কিরূপে নিষ্পন্ন হুয়, কোন 


যে-কোন লোকের ইহা! উপলব্ধি হইবে । গীতার 
উপক্রম অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়, ও শেষের উপহার বাকা ডাহার গীত 


ও ফল,-ইহার দিকে ঠিক্‌ লক্ষ্য না করিয়া, 





সাহারা নিমগ্ন হইয়! গিয়াছেন। যেন 


নর আক্তার কিউ ভি দিন নিজ 


নি রি ছি 


১৯ কল্প ৩ ভাগ 
৭777 ০০৮০-৯০-৯১ ৯৮০০৮ 





দায়ের কিরূপ অনুকুল হয, নিবৃতধিৃ্ঠিতে তাহাতেই 
জ্ঞান ও ভক্তির নিত্য সম্বন্ধ স্থাপন করা একটা 

মহা পাপ! আমি যে আশঙ্কার থা ছি. 
গেইরূপ আশঙ্কা এক জনের হওয়ায় আমি উহাকে 
লিখিয়াছি--ছ্ীকৃষ্ণের প্বকায় চরিত্র চোখের সামনে 


(রাখিয়া ভগবদ্গীতার অর্থ কর! উচিত; & এবং 


ীক্ষেত্র কাশীর সমাধিস্থ প্রসিদ্ধ অধ্বৈতী পরমহংস 
রীকঞ্াননদ স্বামী, 'গীতার্থ-পরামর্শ' নামে ভগবদ্‌- 
গীতার সম্বন্ধে যে এক ক্ষু্র সংস্কৃত নিবন্ধ লিখি- 
য়াছেন তাহাতে “তন্মাৎ গীতা নাম 


1৯ 


[নীতি শাস্ত্রম”__আর্থাৎ .: গীতা কর্তব্যধর্মশান্ 





1 
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এইরূপ স্পট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ।1* জন্মন পণ্ডিত 
প্রফেনর-ডায়সনও স্বকীয় “উপনিষদের তন্তজ্কান” 
গ্রন্থের এক স্থানে এইরূপ কথা বলিয়াছেন । 
আরো! কতকগুলি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য গীতাসমা- 
লোচকও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। তথাপি 
তাহাদের মধ্যে কেহই সমশ্রা গীতাস্রাম্থের পর্য্যা-:. 
লোচনা করিয়া কন্ম্মপর দৃষ্টিতে তদন্তভৃতি সমস্ত 
'প্রতিপাদনের কিংবা অধ্যায়ের যোগাযোগ কিরূপ 
তাহ। স্পট করিয়া দেখাইবার প্রযত্র করেন নাই। 
উপ্টা, এই প্রতিপাদন কষ্টসাধ্য, এইন্ধপ ডায়সন 
স্বকীয় গ্রন্থে বলিয়াছেন। & এই জন্য এরূপ 
পর্যালোচনা করিয়। গীতার সঙ্গতি প্রদর্শন করা এই 
গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য । কিন্তু তাহা করিবার পূর্বে, 
গীতার প্রারস্তে পরস্পরবিরুদ্ধ নীতিধর্ট্মের কঠিন 
সমস! দেখিয়া! অঙ্ভুন যে. সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন, 
তাহার স্বরূপ আরো! বেশী খোলস! করিয়া ব্যাখ্যা 
করা আবশ্যক্‌। নচেৎ গীতান্তর্গত বিষয়ের মন 
ভাল করিয়! পাঠকের ধারণায় আসিবে না । আত- 
এব, এই কর্ম অকর্ম্মের বিচারসঙ্কট কিন্ধপ এবং 
অনেক প্রসঙ্গে, “ইহ! করিব কি উহা! করিব” এই- 
রূপ সংশয়-গোলযোগের মধ্যে পড়িয়। মানুষ কিরূপ" 
হতবুদ্ধি হইযা পড়ে ঠিক্‌ বুঝিবার জন্য, এই প্রসঙ্গের 
অনেক উদাহরণ যাহ। শাস্ত্রে, বিশেষত মহাভারতে 
পাওয়া যায়, এক্ষণে তাহারই বিচারে প্রবৃত্ত হইব। 
ইতি বিষয়-প্রবেশ সমাপ্ত 

* এই টাকাকারের নাম এবং তাহার টাকা হইতে উদ্ধৃত কিয় 
দংশ বহ বৎসর পূর্বে একটি ভঙরলোক আমাকে জানাইয়াছিলেন। 
কিন্ত এ পত্র আমার গোলযেোগের সময় (কোথায় যে গেল তাহ! 'আর 
খুঁতিয়। পাইলাম না । এবং এ পত্র যদি কখন এ ভঙ্জলোকটির 
চোখে পড়ে তাহা! হইলে উক্ত 'বিষয়টি সঞ্ধন্ধে ভিনি যেন আমাকে 
আবার জানান ডাহার নিকট আমার এই মিনতি 

1. ঞ্ীরষ্ঝানন স্বামীর ঞরগীতা-রহসা, গীতার প্রকাশ। গীতার. 
পরামর্শ এবং গাতাসারোদ্ধার এইরাপ এই বিষয়ে চারি কু নিবন্ধ 
আছে। তাহা সমপ্ত এক করিয়া. রাজকোটে ছাঁপান হইয়াছে। , 
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শ্রজাথা হন্ধলিগ্তলথ কনীলান্থল জিখলাপীনাপিত হি ॥ জীধ লিঞ্খ সালললস্ণ জিব পাল স্সিহবখণঠীক্টীছা লী ৬৭ 
বঞ্জন্যাঘি অঞ্সলিহন অন্মান্থষ' ঘঞ্জনিল ভপইমমিল€খুন ঘুক্খলগমিললিতি। হল্াধ্ লন্ঘ খ্বীঘালঙা 
শবাহলিজনীসতিাতয ঘমপ্মালি | লন্িল্‌ সীলিবাওর দিষজাত্য' আাগ্থলক্ক আনুযাজাল্জীজ + 


প্রেষের বাঁশী। 
(প্রীগৌরীনাথ চক্রবর্তী কা বারন্শাস্্ী ) 


প্রেমের বাঁশী ভূবন ভরিয়া বাজিতেছে। 
কোথায় না সেই হৃদয়োম্মাদনকারী বংশীধবনি শুনি- 
তেছি? অস্তরে বাহিরে সেই- বালী নিয়ত বাজি- 
তেছে। জলে, স্থলে, আকাশে ভূঁতলে,: যেখানে 
যাই, সেই মধুর মুরলী সতত ধ্বনিত, হইতেছে, 
নীল নভোমগুলে অসংখ্য তারকাগণ অসংখ্য গ্রহ-, 
গণ, কোটি কোটি রবি শশী, 'সক্লে সেই আনন্দের 
গান গাহিতেছে। সকলে “সেই প্রমের, ৰাশী 
“ বাজাইতে বাজাতে অনস্তের পথে চলিয়াছে। "শ্যামল 
পুষ্পপরিশোভিত বিজন প্রান্তর, তরুরাজিন্থৃস-. 
জ্জিত ও নির্ঝর-বঙ্কারে নিনাদিত গিরিকন্দর, বীচি- 
মালা-বিক্ষোভিত সমুদ্রোপকুল; সমস্তই সেই 
আনন্দের ধ্বনিতে প্রতিধ্নিত হইতেছে । নববসম্ভ- 
সমাগরমে যখন তরুরাজি নব পল্লবে স্থুশোভিত হয়, 
যখন কুহ্থমরাশি প্রস্ফুটিত হইয়া! সৌন্দর্য্যে ও 
সৌরভে দশদিক ভূষিত ও আমোদিত করিতে 
থাকে, যখন মধুর মলয়হিল্লোল বহিয়া উল্লাসের 


স্রোতে জগত পরিঞ্লাবিত করিতে থাকে, যখন 


পাপিয়ার স্থমধুর স্বরে, কোকিলের কুহুরবে, মধুকর- 
বূন্দের আ্তিমধুর বঙ্কারে চারিদিক শব্দায়মান হইতে 
থাকে, তখন এ বিজন প্রান্তরে দণ্ডায়মান হইয়া 








রেখা হইতে ক্ষণকাল হৃদয়কে স্ুদুরে লইয়া যাও, 
এঁ সৌন্দর্য্য, এ সৌরভে, এ মধুরনিনাদে, এ 
ম্ৃত্মন্দ মলয়হিল্লেলে তোমার মনপ্রাণ ঢালিয়! 
দেও, তোমার উন্মুক্ত হৃদয়রে উহ্াতে একবার 
ভাসাইয়। দেও; তোমার আপাদমস্তক শিহরিয়া 
উঠিবে, প্রাণে প্রবল উচ্ছাসবায়ু বহিতে থাকিবে, 
হৃদয়তন্ত্রী- বাজিয়া উঠিবে ; মুহুর্তের মধ্যে তুমি 
আত্মহারা হইবে_-অপার আনন্দজলধিতে সম্ভরণ 
করিতে থাকিবে /__অনন্ত, সৌন্দরধ্যরাশি, অযুত- 
বর্ণের. স্বর্গীয় আলোকমালা তোমার দরনপথে 
পতিত হইবে, আনন্দের উত্তাল তরঙ্গমাল! প্রাবল- 
বেগে তোমাকে ভাসাইয়! লইয়! যাইবে, তুমি বিহ্বল 
হইয়া পড়িবে; তুমি এক অনির্ববচনীর নুতন রাজ্যে 
নীত হইয়া অপূর্ব আনন্দ উপভোগ করিতে থাকিবে 
সেই অমৃতভাগ্ডে নিপতিত. হইয়া! তুমি তোমার 
পার্থিব এই, স্থখশাস্তি সমস্তই ভুলিয়া যাইবে । 
সেগুলি তোমার নিকট তখন তুচ্ছাদপিতুচ্ছ ও 
্বপ্নবৎ বলিয়া বোধ হইবে; সেই প্রেমের বাশীর 
মধুর নিনাদে তুমি আল্মবিসর্জন করিবে! আবার 
এ পৌর্ণমাসীর পুর্ণ শশধরের .কিরণধবলিত শৈকত 
চারিদিকে ধু ধু করিতেছে, জনগ্রাণীর সাড়া শক 
নাই, বিজনতা একাকিনী এই শৈকতরাজ্যে আধি- 
পত্য বিস্তার করিয়া! নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে ; 
একবার এ বিজনতাকে প্রাণের সঙ্গিনী করিয়! যদি 


তুমি ভাহার সঙ্গে একপ্রাণে তাহারই আনন্দে 


৪৮ তস্ববোধিনী পত্রিকা উর 
বড 
আনন্দিত হইয়। আর সমস্ত ভুলিয়া গিয়া সমস্ত-| রাজ্য কেন আমাদের সপ্মুখে আইসে না? আমাদের 
প্রাণটা দেই আনন্দে উৎসর্গ করিয়। দিয়া নৃত্য; দেখা দেখা! নয়, শোনা শোন! নয়, আমাদের ভাল- 
করিতে পার, দেখিবে তোমার প্রাণের বীণা বঙ্ধার ; বাস! ভালবাসা নয়। আমরা এক কানে ভাগবত 
করিতে থাকিবে, (তামার ধমনীস্থ শোণিতশ্রোত ; শুনি অগ্য কানে গান শুনি। কিন্তু আসলে ছুই কানে 
প্রবলবেগে বহিতে আর্ত করিবে, তোমার নয়নদ্বয় | দুই কাজ হয় না। ভাগবতও শুনিনা গানও গুনিন! | 
হইতে আনন্দাশ্র, দর দ্বর রেগে বিগলিত হইতে ; মন অতি সৃক্মন পদার্থ__তাহাকে ছুই ভাগে বিভক্ত 
থাকিবে, ঘুর্ণিবায়ুতে নিপতিত গু পত্রের ন্যায় করা যায় না। মন একদা ুইকার্্য করিতে পারে 
তোমাকে অপার আনন্দের প্রবল তুফান স্থদ্ুরে : না। তাহাই করিতে চাই বলিয়! প্রেমের বাশীতে 


লইয়া যাইবে, তোমার সপ্মুখে অনন্ত সৌন্দর্য্য অন্ত 
স্থখ উপস্থিত হইবে । সে স্থুখ সে সৌন্দর্য্য বর্ণনার 
অতীত, ভাষার- অতীত্র, চিন্তার অতীত, কল্পনার 
অতীত । সে এক অমৃতময় রাজ্য ! প্রেমের বীশী 
আমাদিগকে সেই রাজ্যে লইয়। যায়। 

সেই বাশী আমাদের চারিদিকে বাজিতেছে, 
আমাদিগকে চারিদিক হইতে আহ্বান করিতেছে, 
আমাদের চারিদিকে অযুতের ভাগুার বিস্তার করি- 
তেছে। এ শিশুর হাসিতে, সংগীতের স্থুমধুর 
স্বরলহরীতে, জননীর অকৃত্রিম স্সেহরাশিতে, স্থুহৃদের 
নিঃস্বার্থ ভালবাসায়, নিখিল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য 
প্রেমের বাশী সকল সময় বাজিতেছে,__সে বাঁশী 
আয় আয়, বলিয়া নিয়ত আমাদিগকে ড়াকিতেছে। 
আমরা! যদি সর্বস্থ ত্যাগ করিয়া, সমস্ত ভুলিয়া সেই 
বংশীনিনাদে আত্মবিসঙ্ভ্রন করিতে পারি, এক মনে 
এক প্রাণে সেই বংশীনিনাদ শবণ করিতে পারি, 
তবেই উহার অমৃত আন্বাদন করিতে পারিষ, তবেই 
উহার অনিরববচনীয় আনন্দ অপূর্্ধ সৌন্দর্য আমাদের 
দৃর্নিগোচর হইবে। বাঁশী আমাদের সমস্ত প্রাণটা 


চায়। প্রাণটাকে ধরিয়া রাখিলে সে বাশীর স্বর ! 


গুন! যায় না। প্রাণের বন্ধন খুলিয়া দিতে হইবে, 
এাণের অন্য পথগুলি বন্ধ করিয়া দিতে হইবে, 
তবেই সে বাঁশীর রব প্রাণের কানে প্রবেশ করিয়া 
প্রাণকে উন্মাদ করিয় দিবে । তখন তোমার সম্মুখে 
অনন্ত স্বর্গ রাজ্য ! 

জগতের সৌন্দর্য্য ত আমর! সর্বদাই দেখিতেছি, 
সঙ্গীতের স্বরলরী ত আমর! নিয়তই গুনিতেছি ; 
পিতামাতার স্নেহ, সুদের ভালবাসায় ত আমরা 


বঞ্চিত হই। স্থন্দর বন্ত দর্শন করি, কিন্ত নয়ন ভরিয়া 
দর্শন করি না, সে সৌন্দর্য্য ডুব দিতে পারি না; 
দর্শনের আনন্দকে অধিককাল হৃদয়ে স্থান দিতে পারি 
না। স্থমধুর সংগীত শ্রাবণ করি, কিন্তু প্রাণ দিয়া 
করি না ;-প্রাণটী তাহাতে ,ঢালিয়া দিই না; 
সংগীতের তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতে পারি না। ন্সেহ 
ভালবাস! প্রভৃতি আধ্যাত্মিকন্তাবে মোহিত হুই, 
৷ কিন্তু সে ভাব আমাদের অস্তরতম প্রদেশে প্রবেশ 
করিতে পারে না, মরমে আঘাত করিতে পারে না, 
তাহাতে আত্ম সমর্পণ করিতে পারি ন|। তাই কানের 
ভিতর দিয়! মরমে পশিয়া আমাদের প্রাণকে তাহ! 
আকুল করিতে পারে না। এ ুন্দর বস্তুতে, & মধুর 
স্বরে এ আধ্যাত্মিকভাবে যে প্রবল আকর্ধণী শক্তি 
নাই একথা আমর! বলিতে পারি না। সে প্রবল 
শক্তি যিনি কখনও অনুভব করিয়াছেন, তিনি জানেন 
যে উহার আয্ন্তে গড়িলে আর ফিরিয়া আসিবার 
উপায় থাক্ষে না। কিন্তু আমরা সে ফাদে পড়িতে 
চাই না, আমরা ধরিতে ছু'ইতে দিই না; আমরা যে 
আমাদিগকে নানাভাবে বীধিয়া ছাদিয়। রাখিয়াছি, 
কাজেই সে শক্তি আমাদিগের উপর কার্ধ্য করিতে 
পারে না। 

আমাদের বন্ধন অনেক প্রকারের ; তম্মধ্োে 
কতকগুলি মিথ্যা বিভীষিকার, আর কতকগুলি 
ভগবানের উপর নির্ভর-শূন্যতার ফল। প্রথমোক্ত 
বন্ধনগুলি সম্বন্ধে বঙ্গের কোন মহাত্মা! পুরুষ নিঙ্- 
লিখিত উ্তিটা করিয়াছেন । 

প্লজ্জা| ঘ্বণ! ভয় 
তিন থাকতে নয়।” 





কেহই বঞ্চিত নহি, তথাপি সেই বংশীনিনাদ কেন | আমরা অনেক সময় আমাদের প্রাণেক্র আবেগ 
শুনিতে পাইনা ? প্রাণ কেন সে সৌন্দর্যো, সে; লঙ্জাবশত রোধ করি, পাছে লোকে কিছু মনে 
নংগীতে সে স্সেছে উত্মন্ত হইয়। উঠে না? লে স্বর্গ" 1. করে, পাছে আমাদের মামাজিক অবনতি হয় 


আফাড়, ১৮৩৯ 


দক 


৪৯ 





মানের খর্ববতা হয় । মধুর ব্রক্গানাম গান হইতেছে 
তাহা শুনিয়। আমার নয়নাশ্র নির্গত হইতে চায়, 
শরীর পুলকিত হইয়া এ সংগীতের তালে তালে 
নৃত্য করিবার স্পৃহা হয়। আমি যদি আমার 
ইচ্ছাটুকু দমন না করিয়া সেই মধুর ব্রক্মনামে 
প্রাণটাকে ঢালিয়! দিতে পারি তাহা হইলে নিশ্চয়ই 
এ ত্রক্ষানামন্থ্ধা আমার অন্তরতম প্রদেশে প্রাবেশ 
করিয়া আমার অস্তরস্থ প্রেমজলধিতে প্রবল তুফান 
আনয়ন করিবে_-আমি সেই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য- 
রাশির সম্মুখীন হইতে পারি। 

লজ্জা! যেমন একটা মিথ্যা বিভীষিকার বন্ধন, 
ভয় ও দ্বণা আরে! দুইটা বিভীষিকার বন্ধন। 
মানুষ আত্মহার! হইতে ভয় পায়। আপনাকে 
হারাইতে গেলেই মনে হয়, না জানি কি 
বিপদে পড়িব, তখন আর আমি তাহার প্রতীকার 
করিতে পারিব নাঁ। ইহা! মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম । 
কে ইচ্ছা করিয়। জলে ঝাঁপ দিতে চায়? কথাটা 
সত্যা, কিন্ত সকল স্থানে এই সাবধানতার প্রয়োজন 
নাই। বাহাতে বিপদ নাই পক্ষান্তরে মঙ্গল আছে 
সেখানে এই আত্মসংযমের কোন আবশ্যকতা নাই। 
ঘ্বণাও অপর একটা বন্ধন। উহাহরণ নিজ্প্রয়োজন 
যে মহাত্মার উপরোক্ত উক্তি, তাহার জীবনী পড়িলে 
জানিতে পারিবেন যে, সাধনার পথে তাহাকে কত 
দূর স্বৃণিত কার্ধ্য করিতে হইয়াছিল, ঘ্বণাকে তখন 
তিনি আরমনে স্থান দেন নাই। 

শেষোক্ত প্রকারের বন্ধনগুলির সংখ্যা অনেক । 
সেগুলির সহিত জীবিকা ও বৈষয়িক উন্নতির সন্বন্ধ__ 
সেগুলি লাভালাভের চিন্তাসমুদ্তুত। আমি যদি প্রাকৃ- 
তিক সৌন্দর্যে বিহ্বল হইয়া উহাতে মনঃপ্রাণ সম- 
পণ করি, আমি যদি অধ্যাত্মিক ভাবে উন্মত্ত হইয়া 
আত্মপর ভূলিয়! যাই তাহা হইলে আমার কার্ষ্যের 
ক্ষতি হইবে, আমার জীবিক! কি প্রকারে চলিবে ? 
আমি বৈষয়িক উন্নতি কি প্রকারে করিব? এই 
সকল চিন্তার বশবর্তী হইয়া অনেক সময় আমরা 
আমাদের অস্তরস্থ সুমধুর ভাবগুলিকে বাড়িতে 
দিইনা, অনেক সময় প্রশ্রায়ও দিই না। অনন্ত" 
স্থখের পরিবর্তে অলীক সাংসারিক সুখে সম্তষ্ট 
থাকি, এবং তাহারই উন্নতি সাধনের জন্য জীবন- 


বন সেই সংসারহুদের বিষবারি পান করি। 
একবারও ভাবিনা যে সেই প্রেমের বাশরী আমাকে 


যে সুখময় রাজ্যে লইয়! যাইধার জন্য আহ্বান 


করিতেছে তাহার কাছে এই সাংসারিক সখ সাং- 
সারিক উন্নতি তুচ্ছাদপিতুচ্ছ অলীক স্বপ্রসদূশ 
একবারও ভাবিনা সে যিনি এই প্রেমের বাঁশী 
বাজাইয়! আমাদিগকে ডাকিতেছেন তীহারই সব, 
আমার কিছুই নহে ॥ আমিও তীহারই, আমার 
সংসারও তীহারই। তীহার কার্ধ্য তিনি করি- 
বেন, তাহার সংসার তিনি দেখিবেন__আমার এত 
ভাবনা কেন ? তীহার ডাক শোনাই আমার কার্য । 
তিনি যাহা আদেশ করিবেন তাহাই প্রতিপালন 
করিলেই আমার কর্তব্য শেষ হইয়। গেল । এ তথ্য 
বুঝেন কয় জন? যিনি বুষেন তাহার কখনও 
অভাব হয় না। তিনি অনন্ত স্থুখ লাভ করেন। 
মহাপ্রভু চৈতন্য প্রস্তুতি মহাভক্তগণ তাহা! বুঝিয়া- 
ছিলেন, তাই তাহারা ভগ্বানের প্রেমে উন্মন্ত হইয়া 
নগরে নগরে জনপদে জনপদে হরিগুণ গাহিয়! 
নাচিয়া নাচিয়৷ বেড়াইতে পারিয়াছিলেন। 

প্রেমের ৰাশী ত চারিদিকে বাজিতেছে, অন্ত- 
রেও বাজিতেছে বাহিরেও বাজিতেছে । আমর! ষে 
সে বাঁশী শুনিয়াও শুনি না, আমরা যে তাহার 
মধুর নিনাদ দূর হইতে শ্রাবণ করিয়া কর্ণে হস্তাপণ 
করি-__পাছে ফাদে পড়ি এই ভয়ে স্থদুরে পলায়ন 
করি। আমরা কি প্রকারে সে স্বর্গীয় ধ্বনি শুনিতে 
পাইব, সে অনুপম সৌন্দর্য্য দেখিতে পাঁইৰ ? আমরা 
কি প্রকারে সে অম্বত পান করিয়। অমরত্ব লাভ 
করিব ? এ 


মুকের বাণী। 

(ভ্রীনলিনীনাথ দাস-গুপ্ এম-এ, বি-এল) 
ূকের বাণী বুঝবি কি তুই মৃকের কথা শুনবি কিরে? 
বিশ্বজোড়া। দূপের বাহার আছে যে তোর নয়ন ঘিরে, 
লুন্ধ অলির মনত গানে মুগ্ধ যে.তোর শ্রবণ ছুটি, 
যক্ষরাজের রদ্বরাজি পড়ছে যে তোর পায়ে লুটি। 
যেই দিকে চা”স, হাঁসির রাশি ছড়িপ্জে পড়ে ভাইনে বামে, 
ভূপ্র যে তোর চিত্তচকৌর বৈঠকখানার সরঞ্জামে। 
মুকের কথা শুনবি যদি এ সব ছেড়ে চল্‌ ভিতরে, 
নকল ফেলে আমল নিবি, এই বেল! তুই পড়রে সরে। 





হই রি , 
ফল বাগানে মক হাসি হাস্ছে যে অই ফুলের ফেলা) .. 
খেখুক তারা হাক তারা চোখ বুঝে তুই যা'না চলে, 
খর ছেল এর ছা এ) তাকেই একবার দেখবি বলে। 
বাহির থেকে চৌথ টেনে নে, চে দেখ্‌ আগ প্রাণের মা 
অপরূপ তোঁর আসনে কোন্‌ আপ টের জপ বিরাজ । 
বধির কর আজ শ্রবণ ছুটী নিহগের অই কল কুঙ্গনে, 
সরিৎপতির গর্জনে আর জোতন্ব তীর মধুর স্বনে ) 

পায় ঠেলে দে ধরার ধনে গায়-মেখে নে ভক্কি মাটি, 

দূর করে পে কুটিলতাগ্, মন করে নে পরিপাটী ) 

বহু বিনের-রুদ্ধ গৃহের মুক্ত আজি ছুয়ারপথে 

. গোপন বাণী শুনবি যণিকান পেতে থাক্‌ কোন মতে » 
সকল গীতির সার যে গীতি, গীত সেথায় তালে তালে, 
সব কথার সার সেথায় কথা, শুনিস্নি যা কোন কাজে, 












(রে সেই) মধুর কথার সুধার ধারায় সব হঙদরিয়ই তৃপ্ত হবে 


সখের সেরায় মহানখে আত্মা যে তোর মগ্ন রবে! 
সেথায় বসে শুন্বিরে তুই মেথের সনে তারার কথা, 
হেসে হেসে চাদ চলে যায় ক'য়ে তোরে কোন্‌ বারতা, 
কি গান গেয়ে থেকে ধেয়ে যাচ্ছে ছুটে তরঙ্গিনী, 
অভিমানে স্নান যৌন কি.কহে অই নিশীখিনী, 

কোন্‌ বা রঙ্গে ধরার অঙ্গে লুটিয়ে পড়ে শস্যরাজি-- 
যার যে-কথা সবই দেখা গুনবিরে তুই শুনবি আজি । 
মন মগিয়ে দাও ছুয়েক আত্মা গুরুর চ্পতলে 

দেখনা বসে, বাইরে. যত আসবে. সবাই সেখান চলে | 
অন্তরে তোর অন্তর্ধ্যামী *াসন পেতে আছেন বসে 
যুক্ধ হ'লে তার সনে তুই মুক্ত হবি তার পরশে_ 

বধ হ'তে তুচ্ছ ভূ সবাই সেথা মিলছে গিয়ে, 
নহাযোগীর যোগসাধন! দেখবি বদি আয় পালিয়ে । 
স্সেছের ডাকে ডাক্ছে তোরে ডাক শুনে আত্ম থাকিদ্‌ নারে? 
বাইরেবযদি থাকিস্‌ বসে বদ্ধ হবি কারাগারে | 

গুরুর গুরু পরমগুরু পরমান্মার মুখের বাণী 

শুনবি যদি সুরের কথা, আ়-চপেস্সা॥ সকল প্রাণী। 


বোধগয়া প্লাকের হুৃতন কথা। 
(অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান মিঃ ভিনসেপ্ট * 
এ, স্মিথের অভিমত ) 


(পমতুলচন্ মুখোপাধ্যায়) 
ডাঃ স্পুনার বাকিপুরের নিকটবর্তী কুমাহর- 
হারে আবিষ্কৃত “বোধগয়! প্লাক' পরীক্ষ! করিয়া স্থির 
সিদ্ধান্ত রুরিয়াছেন যে “ইহাই বোধগয়! মন্দিরের 


১৯) ৩ ভাগ 


অতি প্রাচীনতম চিত্র । প্লাকে অগ্রিত সরল রেখা-. 
ক্কিত মন্দিরে -ধ্যানী বুদ্ধ, বেষ্টনী ও কতকগুলি 
স্তপের চিত্রাবলীই এই “সিদ্ধান্তের মূল ভিত্তি, 
বেষ্টনী ও স্তুপ এই সিদ্ধান্তে গ্রহণ কর! যায় না, 
কারণ বহু বিখ্যাত স্মৃতিম্সিরে, এই ধরণের চিত্রা 
বলী পরিলক্ষিত হয়। 

এখন প্রশ্ন এই, প্লাকে অস্কিত চিত্র বোধগয়! 
মন্দিরের প্রামাণিক রিবরণের সহিত মিলে কি না? 
ডাঃ স্পুনারের অনুমানে একটি পর্ণায়রয়ব প্ত,পারুতি 
মন্দিরের চুড়াই এই নক্সার বিশেষ পরিচয় এনিদ্শনি- 
স্বরূপ।  বোধগয়৷ মন্দিরের চূড়ার গঠন প্রণালী 
কখনও এই ধরণের ছিল ইহা অনুমান করিবার 

কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে কি ন| ইহা বিশেষ- 
ভাবে গ্রণিধান করিতে হুইরে। চীন পরিক্রাজজক 
হিউয়েন মিয়াং ৬৪২ খুঃ অঃ পর্যন্ত বিহারে ছিলেন। 
[হার বিবরণী হইতে জান। যায় যে, “বোধগয়। 
মন্দির ইক নির্মিত এবং ইহার গায়ে চুপকাম কর! 
ছিল। প্রাচীরগাত্রে ক্রমশ উপরে উপরে সজ্জিত. 
কুলুঙ্গিতে স্থবর্ণনির্ম্িত দেবদেবীর মুর্তি ও ইহার 
চারিদিকের প্রাচীর মুক্তার মাল! ও যক্ষের মুর্ভির 
অতি মনোরম খোদাই কাজে পরিশোভিত -ছিল। 
খিলানের মধ্যভাগে গিপ্টি কর! -তাজের আমলক ; 
মন্দিরের পূর্ববভাগে পর পর অতি উচ্চ ও. জ'কাল 
তিনটি বৃহৎ “হল' বা কক্ষ । এই কক্ষগুলির কাঠের - 
কাজে সোণ! ও রূপার: খোদাই কাজ ঝরা. এবং 
নানারঙ্গের মুল্যবান প্রান্তর. বসান. ছিল। একটি 
খোলা! প্রশস্ত দরদালান এই কক্ষগুলিকে মাঝখানের 
একোষ্ঠের সহিত সংযুক্ত করিয়া! রাখিয়াছে। এই 
কক্ষ তিনটির বৃহির্ভাগের দরজার বামপার্থে রোপ্য- 
নির্ষ্িত দশ ফিট উচ্চ 'কুয়ান-জু-সাই পুশার' 
( 99/৮009-6881) মুর্তি ও ডানদিকে জু-শী 
( মৈত্রেয়ী ) বোধিসন্তবের মুর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। 

নৃপতি অশোক বোধগয়! মন্দিরের জমীতে প্রথমে 
একটি ক্ষুদ্র চৈত্য নিশ্মাণ করিয়াছিলেন। বর্তমান 
মন্দিরটি কোন এক ব্রাঙ্মণ কতৃক নির্মিত হইয়া- 
ছিল। সেই কিন্ধদস্তী এই,__-“বোধিবৃক্ষের নীচে 
বুদ্ধের একটি মুর্তি ইনি প্রতিষ্ঠা করেন। এই মুর্তি 
আসনে উপবেশন পূর্বক জগতের দিকে অঙ্গুলি 


নির্দেশ করিয়া মারকে বলিতেছেন সংসার এই 





উপরিষ্ট অতি সুন্দর বুদ্ধাদেৰের মুর্তি, ভান পা! খানি 
বাম পায়ের উগার স্থাপিত, বাম হাতখানি আসনে 
রক্ষিত এবং ডান হাত নীচের দিকে গ্রসারিত। 

এই বিবরণী হুইতে মিঃ ব্মিথ তিনটি প্রন্তাব 
উপস্থাপিত করিয়াছেন ৪7 

১। সপ্তঙ্খুষ্ঠাব্দে হিউয়েন সিয়াং ঘে মন্দির 
দেখিয়াছিলেন তাহাই অশোকের প্রতিষ্ঠিত স্ত,পের 
উপর: ব্রাক্মাণ কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল । এই সম- 
য়ের মধ্যে অপর কোন মন্দির নিশ্মিত হয় নাই। 

হ। অন্দিরের শীর্ষদেশ গিল্টি করা তাজ" 
নিম্িত আমলকী সদৃশ ছিল 7. ডাক্তার স্পুনারের 
মতে উহার আগ্রনাগ স্ত,পাকার ছিল না । 

ও৩। বুদ্ধদেব ভূমিস্পর্শ আনে উপবেশন 
করিয়াছিলেন অর্থাৎ তাহার ডান হস্ত নীচের দ্রিকে 
প্রশ্নারিত এব অঙ্গুলিগুলি সংদারকে মার-বিজয়ের 
সান্গ্য দিবার জন্য আহ্বান করিতেছিল। 

ডাঃ স্পুনার যে অনুমান করিয়াছেন “নাক খান 
সম্তরতঃ কুষাণ যুগের, অন্ততঃ ২য় বা ওয় শতান্দের 
হইবে!--ইহা হইতেও পার না-ও ব! হইতে পারে। 
যাহা হউরূ, এই অনুমান ত্য বলিয়া ধরিয়া৷ লইলেও 
চীন পরিব্রাজকের বিররগীতে- এরূপ উল্লেখ নাই যে 
মন্দিরের অগ্রভাগ স্তপাকার ছিল। প্লাকের, 
ফটোতে যতদূর বুঝিতে পারা যায় তাহা হইতে ইহাই 
স্পপ্ীকৃত যে বুদ্ধদ্েবের ডান হাতথানা উদ্ধে উত্তো- 
লিত অরস্থায় জীরকে. আশীর্ববাদ দিতেছে এবং ইহা! 
কিছুতেই নীচের.দিকে প্রধারিত নয়। এইভাবে 
দুইটি অপরিহাধ্য (বিষয় বিশেষভাবে বিচার করিয়! 
দেখিলে বুঝা যায়:যে এই প্লাকখানার সহিত বোধ- 
গয় মন্দিরের কোনই সাদৃশ্য নাই। অধিকন্তু ডাঃ 
 স্পুনার অদ্াবধানভাবে বলিয়াছেন “মূল মন্দিরের 
প্রধান মন্দিরাংশের' দক্ষিণে ও. বামদিকে দুইটি 
দায়মান মুক্তি আছে, সম্ভবতঃ এই মুন্তি-চীন পরি- 
ত্রাজকের বর্ণিত বোধিনন্তের রৌপ্য মুর্তি ॥” কিন্ত 
এই দুর্থিদয় প্রধান কক্ষ তিনটির বহির্ভাগের দরজার 
বামপার্থে অবস্থিত |. 

২ 


এই বক্ষগুলি মূল মন্দির 


৭ গার না, 
পুত্রে পাওয়া! গিয়াছে, এই কারণেও মিঃ স্মিথের 
মনে একটা সন্দেহ আসিয়াছে । তিনি মনে করো 
সম্ভবতঃ ইহা! পাটলিপুত্রের কোন বিখ্যাত মন্দিরের 
অনুকরণে নির্মিত হইয়াছিল । ইহা! অস্বীকার করি- 
বার কোন বিশেষ কারণ নাই যে এই মন্দিরটার 
চূড়া একটি সরল রেখায় গঠিত, ছিল, কিন্তু ইহার 
স্থাপত্যের সবিশেষ কিছুই জানা যায় লা। এই 
যুক্তি হইতে ইহা। স্প্টই বুঝিতে পারা যায় যে মিঃ 
বেগলার যে বোধগয়! মন্দিরের সংস্ষ!র করিয়ছেন 
সেই বর্তমান মন্দিরটির সহিত হিওয়েন সিয়াং বর্ণিত 
মন্দিরের অভিন্নতা প্রতিপাদনের কোনই সম্পর্ক 
নাই। মিঃ স্মিথের সমালোচনার বক্তব্য এই যে; 
তিনি প্লাকে অঙ্কিত মন্দিরের সহিত "চীন পরি- 
ক্রাজকের বর্ণিত মন্দিরের কোনই দামঞ্জন্য দেখিতে 
পান না। বরং তাহার ভাষা! হইতে ইহাই বুঝা! 
যায় যে স্তপা্কৃতি অগ্রভাগবিশিষট কোনও 
মন্দির পূর্বেব এখানে ছিল না। মিঃ স্মিথ ইহা 
একবারও অনুমান করেননা যে এই প্লাকে 
অক্কিত মন্দির ও বোধগয়া, মন্দিরের সহিত চীন 
পরিক্রাজকের বর্ণিত “তিলোশিক।” (ভিলোদক ) 
ক্ষেত্রে কোনই সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় না। এই 
গতিলোশিকা' মন্দিরের বর্ণনায় আছে “রাস্তার 
প্রান্তভাগে মাঝখানের ফটকের-মধ্য দিয় তিনটি 
মন্দির (চিংশী) দেখিতে পাওয়া যায়। এই 
মন্দিরগুলির ছাদ গোলাকার থালার মত এবং 
উহাতে ক্ষুত্্ ঘণ্ট। ঝুলিতেছে। মূল ভিত্তির চত্তু- 
দিক রেলিং দিয়৷ ঘের ; দ্বার, বাতায়ন, কড়ি, বর্গা, 


,| প্রাচীর এবং সিঁড়ী সমস্তই গিপ্টি করা খোদিত 


কারুকার়্যে পরিশোভিত । মাঝখানের মন্দিরে 
ত্রিশ ফিট উচ্চ বুদ্ধদেবের প্রস্তর প্রতিমূর্তি, বাম 


পার্খের মন্দিরে তারা৷ বোধিসান্তবের মূর্তি এবং দক্ষিণ 
পার্থের মন্দিরে অবলোকিতেশ্বর বোধিসান্ত্বের মৃত্তি। 
-এই তিনটি মুত্তি ত্রন্জ ধাতু নির্মিত। মিঃ শ্মিৎ 


৮২ 
মোটামুটিভাবে শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়া! বলিয়াছেন 
যে 'ল্লাকে অঙ্কিত মন্দিরের সহিত বোধগয়া! মন্দি- 
রের সাদৃশ্া ঠিক করিয়া মিলাইবার উপায় নাই। 
হিওয়েন সিয়াং বর্ণিত বোধগয়া মন্দিরের সহিত 
ইহার সাদৃশ্য নাই এবং ইহা যে বোধগয়া মন্দিরের 
'প্রাচীনতম চিত্র' ,ইহাও বিশ্বাস করিবার কোনও 
শুঁছিণযোগ্য প্রমাণ নাই ।? 

মিঃ স্মিথের অভিমত পাঠ করিয়া ভাঃ স্পুনার 
বলেন “ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে এই দুইটি 
মন্দিরের একত্ব সম্বন্ধে কোন সবিশেষ প্রমাণ 
নাই, তবে বিহার প্রদেশে যতগুলি মন্দির বর্তমানে 
দেখিতে পাওয়! যায় তন্মধ্যে বোধগয়া মন্দিরের 
সহিত এই প্লাকে অঙ্কিত মন্দিরের অনেক বিষয়ে 
মিল আছে । বোধগয়! মন্দির যদি সাধারণ মন্দিরের 
মত হইত তাহা৷ হইলে সম্ভবতঃ এ বিষয়ে কিছুই 
বলিতে হইত না। প্রকৃতপক্ষে বোধগয়া মন্দিয়ের 
স্থাপত্য ভারতবর্ষে প্রায় অদ্ধিতীয়,. ইহা! হইতে 
বুঝিতে হইবে যে প্লাকে অঙ্কিত মন্দির বোধগয়া 
মন্দিরেরই অনুকরণে চিত্রিত। প্লাক হইতে 
ইছাও বেশ স্প্ট বুঝা যায় ঘে প্লাকের 
মন্দির কোন বিখ্যাত মন্দিরের প্রতিচ্ছবি লইয়াই 
চিত্রিত হইয়াছিল। অতি সাধারণ মন্দিরের চারি- 
দিক এভাবে রেলিং “বেষ্টিত অথবা এইরূপ অসংখ্য ; 
স্তুপবেদ্ধিত হয় না, অথবা সম্মুখভাগে এইরাপ স্ততস্ত 
শ্রেণীও দেখিতে পাওয়া যায় না । কাজেই রেলিং ও 
স্তুপ প্রমাণের দিক দিয়! ধরিতে হইবে না-_ইহাতে 
আমি মিঃ স্মিথের সহিত একমত হইতে পারি না। 
তীহার অনুমানে ইহা ঠিক হুইতে পারে যে বোধ- 
গয্া প্লাকের কতকগুলি স্থুম্প্ট লক্ষণ অন্যান্য 
বিখ্যাত মন্দিরের সঙ্গে সমানভারে একই প্রকারের 
কিন্তু পাটনার চারিদিকের নিকটবর্তী স্থানে এইরূপ 
বিখ্যাত মন্দির একমাত্র বোধগয়! মন্দির,এই কারণে 
ইহাকে এই ক্ষেত্রে বাদ দেওয়। চলে ন|। প্রাকের 
মন্দিরের স্বাভাবিক আদর্শ একমাত্র বোধগয়া মন্দি- 
রের সহিতই তুলনা কর! যাইতে পারে, তবে ইহাতে 
যে সামান্য একটু সন্দেহ আমিতে পারে ইহাও 
স্বীকার করিতে হইবে । যাহা! হউক এই মধ্মিরকে 
মিঃ স্মিথ যেভাবে বড় করিয়া! তুলিয়াছেন তাহাও 
যে ঠিক নহে ইহা স্ুনিশ্চিত। মিঃ শ্মিখের সন্দেহ 


১৯ কর, ৩ ভাগ 


প্রধানতঃ চীন পরিব্রাজকের বর্ণনার উপর প্রতিষ্ঠিত। 
তাহার বর্ণনা হইতে তিনটি বিষয়ের অসামঞ্জস্য মিঃ 
স্মিথের চক্ষে ধর! পড়িয়াছে যথা ১--( ১) মন্দি- 
রের ছাদ আমলকাক্কৃতি ছিল, (২) মন্দিরাভ্যস্তুরে 
(৩) মন্দিরের পুর্ববাংশে যে তিনটি অতিরিক্ত 
হুল ছিল তাহা! এই প্লাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। 

আমার মনে হয়'যে এই সকল অনৈক্য সন্বেও 
খুব সম্ভবপর অনুমানদ্বয়ের একটির উপর নির্ভর 
করিলে আমার অভিন্নতা-নিরূপণ ঠিক বলিয়! গৃহীত 
হইতে পারে। মিঃ স্মিথ বলেন যে হিওয়েন 
সিয়াংএর সময় পর্য্যস্ত ( ৭ম শতাব্দের মধ্যভাগে ) 
এইস্থানে ছুইটিমাত্র মন্দির ছিল, ইহার মধ্যে একটি 
অশোক কর্তৃক নিশ্মিত এবং অপরটি পুরাভন মন্দি- 
রের স্থানে কোন ব্রাহ্মণ কর্তৃক নিশ্িত হয়। পরি- 
ত্রাজক শেষোক্তটিই. দেখিয়াছিলেন এবং তীহার 
বর্ণনা আমাদের গ্লাকের সহিত মিলে না। প্লাক 
অঙ্কিত মন্দিরটি যে অতি প্রাচীন ইছা৷ সন্দেহ করি- 
বার বিশেষ কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। ইহ! 
স্মরণ রাখিতে হইবে যে মৌর্য্েরা যে খরোঠি * 
অক্ষর বাবহার করিতেন এই প্রাকে (নেই অক্ষর 
খোদিত, ইহা অশোকের রাজধানীতে -পাওয় 
খিয়াছিল এবং ইহাতে দেখ! যায় যে মন্দিরের 
পুরোভাগে যে লিখিত অংশ আছে তাহা! মৌধয্যদের 
অক্ষরে লিখিত এবং অপর পক্ষে প্লাকের প্রাচীনস্থ 
সম্বন্ধে যে সকল প্রামাণ পাওয়া যায় তাহার গুরুত্ব 
কিছুতেই উড়াইয়! দিতে পার! যায় না। চীন পরি- 
ব্রাজকের মতে এই প্রাচীন মন্দিরটি একটি ক্ষু্র 
চৈত্য ছিল, ইহাও স্থির লিস্ধান্ত বলিয়! গ্রহণ কর! 
যাইতে পার! যায় না, কারণ এ সম্বন্ধে তীহার 
ব্যক্তিগত কোন অভিজ্ঞতা, ছিল না। অধিকল্ক 
আমরা বর্তমানে যে রেলিং দেখিতে পাই ইহাতে 
বিপরীত অনুমানই আসিয়! পড়ে। প্রথম দেখিতে 
গেলে ইহা! অষস্তব বলিয়া মনে হয় যে রাজ! অশোক 
এইরূপ প্রসিদ্ধ বৌদ্ধতীর্থে অতিক্ষু্র একটি চৈত্য 
নিম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা! নিতান্তই জন্ভব যে 


* ইহ! প্রাচীন আরামীয় লিপি হইতে উদ্ভৃত। ইহ! বর্তমান 

২৯ বুক দ্রিক হইতে বামদিকে লিখিত হইত। 
শতাব্দীর পর লোপ হয় 

জাহিতা পরিষৎ পতজিকা, 3৩২৪ মন। 


আঘাঢ়, ১৮৩৯ 


এই প্লাকে অঙ্কিত মন্দির অশোকের মন্দিরেরই 
অনুরূপ । ডাঃ সপুনারের মতে 15810 798920- 
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ডাঃ স্পুনারের মতে ইহাই সম্ভবতঃ ঠিক যে 
চীন পরিব্রাজক প্লাকে অক্কিত মন্দিরের প্রাচীনতর 
মূল জিনিসই দেখিয়াছিলেন। প্লাকখানা দ্বিতীয় 
শতাব্দের, ডাঃ স্পুনারের এই অনুমান মিঃ স্মিথ 
পরীক্ষান্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি চীন 
পরিব্রাজকের ভ্রমণের ময় ৭ম শতাব্দে নির্দেশ 
করিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন যে এই স্থদীর্ঘকালের 
মধ্যে ব্রাহ্মণ কর্তৃক নির্দিতি মন্দিরটি মৌলিক 
অবস্থায়ই ছিল ; ইহা! কোন প্রকারেই ঠিক নয়। 
ডাঃ স্পুনারের প্লাকের তারিখ ঠিক হউক বানা! 
হউক, ইহা যে কুষাণ যুগের অথবা ২য় বা ওয় 
শতাব্দের ইহাতে সন্দেহ নাই। তাহা হইলে চীন 
পরিব্রাজকের আগমন পর্য্যন্ত চারিশত বৎমর অতীত 
হইয়াছে ; এই স্মদীর্ঘকালের মধ্যে মূল মন্দিরের 
বহু পরিবর্তন ও সংস্কার হইবার কথা । বোধগয়। 
মন্দিরের প্রতিলিপি এই প্লাকের আদর্শ হইয়া 
থাকিলে এ চারিশত বৎসর মধ্যে যে মন্দিরের 
চূড়া নাইকে বলিবে? এবং উহা সংস্কারের সময় 
স্তূপের পরিবর্তে আমলকাকৃতিতে পরিণত নাই 
ইসাও অস্বীকার করা! যায় না। মুল মন্দিরের অগ্র- 
ভাগ যে আমলকাকৃতি ছিল ইহারও সবিশেষ কোন 
প্রমাণ নাই। যে হিউয়েন সিয়াংএর বর্ণনায় মিঃ স্মিথ 
এতটা জোর দিয়! প্লাকের প্রতিবাদ করিয়াছেন 


দিব্য বিরহ 


৫৩ 


সমাবেশ দেখিতে পাওয়া! যায়; কিন্তু মিঃ স্মিথ 
এই কক্ষগুলিকে মূল মন্দির হইতে পৃথক ধরিয়া 
লইয়াছেন। এই স্বীকারোক্তিতেই তিন্ডি তীহার 
নিজ মতকে ভ্রান্তিপূর্ণ করিয়াছেন। কক্ষগুলিকে 
মন্দির হইতে পৃথকভাবে ধরিয়! লওয়া,সেই যুগের 
স্থাপত্যের সমসাময়িকতার পক্ষে কোন মতেই 
অনুকূল নহে। প্রকৃতপক্ষে এই কক্ষগুলি ধীরে 
ধীরে বিভিন্ন সময়ে নিশ্রিত হইয়া মুল মন্দিরের 
সঙ্গে একাঙ্গীভূত: হইয়া গিয়াছে । ইহা! হইতেই 
বুঝা যায় যে মন্দিরের মূল নক্সাতে এই কক্ষগুলির 
কোন স্থান ছিল না, কাজেই প্লাকে এই কক্ষের 
কোন চিত্র দেখিতে পাওয়! যায় ন!। 

প্লাক খান! পাটলিপুত্রে পাওয়া গিয়াছিল, 
এই প্রসঙ্গে ডাঃ স্পুনার বলেন '“তীর্থের নিদর্শন- 
স্বরূপ যাত্রিগণ বোধগয়! প্লাক যে বিভিন্ন স্থানে 
লইয়! যাইতেন ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন 
কারণ নাই। রাজধানী পাটলিপুত্রে যে এইরূপ 
প্লাক পাওয়া! যাইত ইহা! খুবই সম্ভবপর। এই 
সব কারণে আমার পূর্ববমত পরিবর্তন করিবার 
কোনই কারণ দেখি না। তবে বোধিসত্তবের ভূমি- 
স্পর্শ মুদ্রা সম্বন্ধে মিঃ ন্মিথ যে আপত্তি তুলিয়া- 
ছেন ইহা অবশ্য ভাবিবার বিষয় বটে। পরবর্তী 
যুগের স্থাপত্যের সাদৃশ্য হইতে .বুঝিতে পার! যায় 
যে ভূমিস্পর্শ মুদ্র! বোধগয়ার স্থাপত্যে স্থান লাভ 
করিয়াছিল এবং মিঃ স্মিথের মতে ৭ম শতাব্দে এই- 
রূপ স্থাপত্যের নিদর্শন চীন পরিব্রাজকের বিবরণীতে 
দেখিতে পাইয়াছেন_-ইহা একেবারে উড়াইয়া 
দেওয়া চলে না। তবে ইহাও সম্ভবপর যে ২য় কি 
৩য় শতাব্দে এইরূপ মুদ্রার প্রচলন ছিল না, চারি 
শত বৎসরের মধ্যে এরূপ নৃতন ভাব স্থাপত্য স্থান 
পাইয়াছিল। যাহ! হউক প্লাকে খোদিত লিপির 


পাঠোদ্ধার যত দিন না হইতেছে ততদিন এই শেষ 
বিবরণীর মীমাংস! হইতে পারে না । *& 


দিব্য বিরহ। 
(শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ব ) 
অসীমকে পাবার জন্য, ধরে" রাখবার জন্য 
অনুভব করবার জন্য প্রকৃতির ভিতরে যে একটা 
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জর্ণার হইতে গৃহীত। 


881. | ধি 
ইয়ে' উঠে। ঘে কোনো সময় শিশিরপাতচ্ছলে 





মু অঙ্ীধারা বর্ষণ করে, বর্ধাধারাপাতচ্ছলে 


আকুল ক্রন্দন করে, আবার কখনো বা উদ্দাম 
বিরাট আহে বঞ্ায় মাতিয়া উঠে। এই লীলা 
বৈচিত্রামরী প্রকৃতির এই ব্যাকুলতাটুকু দেখিতে, 
আপনাকে সমগ্ররূপে, স্প্টভাবে সহজে ধরা দিতে 
চায় না-_ ইঙ্গিতে, ভঙ্গিমায়, সক্ষেতে একটু আভাষ 
দেয় মাত্র । | 

এই বিচিত্র বিরহ-ব্যাকুলতার নানা রূপ। সে 
নিশায় গম্ভীর, প্রভাতে কমনীর় যধ্যা্ছে, প্রখর, 
সন্ধ্যায় প্রশান্ত । সে বসন্তে শ্যামল, হেমন্তে মুছু, 
শীতে শীর্ণ, নিদাঘে দীপ্ত, বর্ষায় আর্দ্র শরতে 
প্রফুল্ল । সে জ্যোতন্ায় হুন্দর, আধারে করাল, 
রৌদ্র দৃপ্ত, ছায়ায় ্সিগ্ধ। আজিকার- এই ঝড় 
দেখে মনে হচ্ছে প্রকৃতি যেন প্রীথরা হয়ে মেতে 
উঠেচে। এটা লাভ করার আনন্দ নয়, না পাও- 
যার নৈরাশ্য নয়, এটা কেবল দীর্ঘ বিশ্রান্ত ব্যর্থ 
প্রতীক্ষার অসহ-ব্যাকুলতা । 
দুঃখে ছুঃখ প্রকাশ করে, কিন্তু -এই প্রকৃতির 
বিরহ-বৈচিত্রোর সঙ্গে তার সহানুস্ভৃতি নিবিড় হয়ে 
উঠচে না কেন? আজ এই বিরহ-বঞ্ষায় বৃক্ষ 
ভেঙ্গে পড়ল, পাত! আপনাকে উড়িয়ে দিল, মাটি 
গলে' জল হয়ে গেল কিন্তু মানুষ কেবলি তার 
অভিমান:সঞ্চিত বিজ্ঞতায় হাদয়-দুয়ার বন্ধ করিয়া 
অবাধে -আপিস যাতায়াত ও কারখানার কাজ 
করিতেছে ও মোকদ্দমার তছিরে ব্যস্ত । 

আজ সকলের চেয়ে লোকহিতৈষী তাকে 
বলব যিনি লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়ে বলবেন-_ 
“ও গো তোমর| ছুয়ার খুলে দেখ, কান পেতে 
শোন, প্রাণ দিয়ে উপভোগ কর।” আজকে 
এমন দিনে, দার্শনিকের সূষ্গ্ বিচার, স্থবিরের 
বহুদর্শিতা,  আচারনিষ্টের গৌড়ামী_ বিদ্যাভি- 
মানীর রিড্ত! সব:এর কাছে পরাজয় মান্বে । 

য়া" আমর! সহজে পাচ্চি, তাকে যেন সহজ 
বলেই অরহেলা। কচ্চি, তাকে, পাচ্চি বলেই পাচ্ছি 
না; তাকে ছাড়তে পারা যায় না বলেই যেন 


ছেড়ে দিতে চাচ্ছি। আকাশ বাতাস যে কত: 


১৯ কল্প ৩ ভাগ 


বড় প্রয়োজনের, তা যে কত মনোহর, তার সঙ্গে 
যে আমাদের নিবিড় এক্য, তা মনেই" থাকে না; 
কিন্তু এরচেয়ে নিজের হাতের গড়া ছোট পুতুল- 
টিকেই বেশি যত্ব কচ্চি। নিত্য-নৈমিত্জিক প্রায়ো-: 
জন/সদ্ধি ছাড়া আকাশ বাতাসের আর একট! 
মহান্‌ সার্থকতার দির আছে। 

যাকে মোটে দেওয়া হয় নাই সে হত্ভাগ্য /. 
কিন্তু ভার চেয়েও (বেশি হুভাগ্য ঘে-ই, যাকে 
দেওয়। হ'ল আথচ তার পাওয়া হচ্চে ন/,্য 
নিতে গাচ্ছে না| এই অরস্থাটাই আমাদের নয়ক ? 
এতটা জিনিস দেওয়া হয়েছে অথচ সেগুলি পাওয়া 
হ'ল না। কিন্তু এগুলি আমর! চেয়েছি । অভি" 
মানে ৰৃথ| বিজ্ঞতায় ন্বীকার না করলেও বুছতে 
পারছি যে আমরা! এগুলো চেয়েছি। 

মানুষ এই পৃথিবীর মানুষ । আজ লতাটি 
পাতটি তৃগ গাছটি এই প্রক্াতর সঙ্গে একতানে 
সাড়া দিচ্ছে, মানুষ তা পারচে না! এটা বিজ্ঞত! 
না অঞ্চমতা £ আজ কি তবে এই কথা মনে করলে 
অন্যায় হুয় যে মানুষের চেয়ে তৃগ গাছটি বড়? 
আম পর জন্মে বরং তূণ হ'তে রাঞ্ি তবু এমন 
হৃদয়হাদ মানুম হব না। আজকে এমন: দ্রিনে 
ইচ্ছু। হয় নাকি. সকল বিজ্ঞত!' ছেড়ে জ্রোতের মত 
বয়ে যেতে, গন্ধের মত ছাড়িয়ে যেতে? ইচ্ছা৷ হয় না 
কি মাটির মত গলে যেতে? ইচ্ছা হয়না কি গাছের 
মত নুয়ে" পড়তে, ফুলের মত ফুটে পড়তে, লতার 
মত;ছি'ড়ে যেতে ? মানুষের ভিতরেও. এরূপ দিব্য 
বিরহ আছে। যখনি নে ঝড়ের মত. প্রমন্ত বেগে 
উচ্ছ্ুসিত হয়ে উঠে তখনি তার বিরাট আগ্রহে 
হৃদয়ের অন্যান্য প্রবৃভিগুলি টুটে লুটে পড়তে চায়। 
এই বিরহটাকে ক্রমেই ফেনায়ে তুলতে হবে ; একে 
রুদ্ধ করলে আমাদের জিত মোটেই নহে, কেবলি 
হার। আপাততঃ এই ঝড়টাকে নিতান্ত আক- 
শ্মিক বলে বোধ হচ্ছে। কিন্তু এর জন্য কি প্রকৃ- 
তির ভিতরে আগেই কোন আয়োজন হচ্ছিল না! 
হচ্ছিল বৈকি? ফাল্গুনী পূর্ণিমার রাজির নিম্তবধ- 
তার পরেই প্রভাতে এই ঝাড়। 

এই বিরহবেদনাকে জাগিয়ে তোলবার জন্য 
মানুষের ভিতরেও এমন একটা অদৃশ্য আয়োজন 


আঘাচ, ১৮২৯ 





তা” উদ্দামবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠবে। শৈল- 
গহবরের অন্ধকারময় নির্জন প্রদেশে বহুদিন ধরে 
বে বারিধার! সঞ্চিত থাকে, তাই একদিন একসময়ে, 
ফুলিয়া, ফু"পিয়া, গঙ্জিয়া, মাতিয়! বাধার্বাধন তুচ্ছ 
করে বাহির হয়, তখন তাকে কেউ রোধ করে 
রাখতে পারে না। সে আপনার ক্ষুব্ধ আবেগে 
ছুটিয়া যায়। এ 

আজকে এই ঝড়ের দিন--মাতামাতির দিন। 
আজকে ভিতর বা'র এক করে দেবার মহামুহর্ত । 
আনন্দ তাকেই বলে যার গতিতে বাধা নাই, যার 
_ আদান প্রদানে সঙ্কোচ নাই। যার বন্ধনও মুক্তি। 
আজকে বিজ্ঞ গম্ভীর হয়ে' এক! বসে? থাকলে চলবে 
না। আজ ছোট বড় সবারি সঙ্গে মিশতে হবে। 
আপনার চারিদিকে ধীরে ধীরে যে দেয়াল গড়ে 
তুলছি তাকে একেবারেই ভূমিসাৎ করে দিতে 
হবে। এ যদি না পারো, এ যদি না! শোনো, এ 
যদি না করো, তা হলে ওহে মানুষ, তুমি মানুষ 
নও-ধিক্‌ তোমার বিদ্যায়, ধিক্‌ তোমার বিচারে । 


ব্রাহ্মনমাজ ও বক্তৃতা । 

অন্য বিষয়ক বক্তৃতার কথা! বলিতে পারি না, 
বঙ্গভাষায় আন্তত ধর্মমবিষয়ক বক্তৃতা কর! আরম্ত 
হয় ব্রাঙ্মমমাজ হইতে । ভারতবর্ষে বর্তমান যুগে 
হুইল ত্রাহ্মদমাজ, একথা কেহ অস্বীকার করিতে 
পারিবে না। এরূপ বক্তৃতার জন্মের কারণ কি? 
মহধি দেবেন্দ্রনাথ হিমালয়প্রবাসে ধ্যানধারণার 
ফলে ঈশ্বরের সত্তা, দ্বার! নিজের আত্মাকে পুর্ণ 
দেখিতে পাইলেন । সেই আত্মদৃপ্তিই তাহাকে, তিনি 
বতটুকু ব্রহ্মজ্ঞান প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, 
তাহাই নিজের আত্মার সঙ্্ীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ 
রাখিবার পরিবর্তে সমগ্র দেশে প্রচার করিবার 
জন্য প্রেরণ করিল। বাস্তবিক বক্তৃতা মাত্রেরই 
প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে, যে বিষয়ে বক্তা যেটুকু 
প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাহাই জনসাধারণ্যে 
প্রচার করা। মহধি দেবেন্দ্রনাথ বক্তৃতা আর্ত 

ও 


্রাহ্মদমাজ ও বক্তৃতা 


চলতে পারে । শেষে সহসা একদিন স্থুপ্রভাতে 


&& 


করিবার পূর্বের রাজ। রামমোহন রায় শাস্াদি হইতে 
জ্ঞানসঞ্চয় করিয়া যে একেশ্বরবাদের সন্ধান পাইয়া- 
ছিলেন, তাহা। তিনি শাস্ত্রাদি প্রকাশ প্রভৃতি নানা 
উপায়ে প্রচার করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু 
মহধি দেবেন্দ্রনাথ সে প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে 
পারিলেন না। তিনিও শান্ত্রাদি পাঠ প্রভৃতি 
উপায়ে রামমোহন রায়প্রাদর্শিত একেশরবাদেই 
আসিয়। পোৌছিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তদতিরিজ্ত, 
তিনি সেই একেশ্বরবাদের মুল লক্ষ্য পরব্রক্ষের সস্তা 
দ্বার আত্মাকে পুর্ণ করিয়া! ফেলিয়াছিলেন। ইংরা- 
জীতে যাহাকে 10117598801) 10997 বলে, 
সেই অন্তরের পূর্ণতা হইতে তিনি আর বসিয়৷ বসিয়া 
ধীরে স্থস্থে গ্রস্থরচনার দিকে মনোনিবেশ করিতে 
পারিলেন না, অথবা বিরুদ্ধ পক্ষকে ক্রমাগত তর্ক- 
সংগ্রামে আহবান করিতে উদ্যত হইলেন না, কিন্তু 
অন্তণিহিত সত্যবাণী সকল বলিয়া যাইতে লাগিলেন, 
এবং স্টাহার সেই-সকল বক্তৃতাবন্ধ উপদেশ সমগ্র 
দেশকে জাগ্রত করিয়! তুলিয়াছিল। তিনি স্বীয় 
হৃদয়ে সেই পুর্ণ পুরুষের ভাব এতই প্রত্যক্ষ করি- 
যাছিলেন যে, তীহার সম্ভার বিরুদ্ধে তর্ককে তিনি 
অনেকটা ভীতির চক্ষে দেখিতেন, আমর! ইহা 
অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাহার ব্রান্ষধর্ম্ম 
অবলম্বনের সেই প্রথম অবস্থায় যখন তাহার পিতৃব্য 
প্রসন্নকুমার ঠাকুর ত্রাঙ্ষগধন্্ম হইতে বিমুখ করিবার 
উদ্দেশ্যে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি 
ঈশ্বরকে দেখিতে পান কি না, তত্ুত্তরে তিনি বলি- 
য়াছিলেন যে তাহার প্রশ্কর্তা সম্মুখস্থ দেওয়াল 
যতটুকু প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তদপেক্ষা তিনি ঈশ্বরকে 
অনেক অধিক প্রত্যক্ষ করিতেছেন। দেবেন্দ্রনাথের 
বক্তৃতা ধর্ম্মসাধনের ফল এবং তাহার উদ্দেশ্য আত্ম- 
প্রচার নহে, কিন্তু ধন্মপ্রচার। আমাদের বিশ্বাস যে 
ধাহাদের হৃদয় প্রকৃত ধশ্ঘনভাবে পরিপূর্ণ হইবে, তীহা- 
দেরই হৃদয় হইতে ধর্ম্মবষয়ক বক্তৃতা স্বতই প্রকা- 
শিত হইবে, এবং সে বক্তৃতার মধ্যে কোন প্রকানধ 
অতিরঞ্জন থাকিবে না, আত্মঘোষণ। থাকিবে না, 
পরনিন্দ। থাকিবে না, অথব1 মিথ্যামিথ্যা ফেনাইয়! 
বাড়াইয়। বলিবার চেষ্টাও থাকিবে না। খষিদিগের 
হৃদয় ধর্মরভাবে পূর্ণ ছিল, তাহারা পরব্রক্ষকে করতল- 
ম্যন্ত আমলকের স্যায় প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়াই 








তন্ববোধিনী পত্রিকা সন 
বেদবেদাস্তনিহিত এক. একটা উক্তি শত | যুল প্রাণ হইল বিনয়ের. অন্ভার এবং অহস্কারের 
দীপ্ত সূর্যের স্তায় আবিভূ্তিহইয়। আমাদের হৃদয়- ; মাত্রাধিক্য। বক্তৃতা! করিবার পূর্বেই অহমিকতা 
গুহা আলোকিত করিয়া তুলে । ত্রাঙ্মসমাজের  বস্তাকে অধিকার করিয়া বসে। সাধারণত দেখিতে 
প্রথম আবস্থায় দেবেন্দ্রনাথপ্রামুখ মহাত্মাগণের বন্ত- ; পাই. যে.আজকাল বক্তাদের মুখে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা 
তার ফলে ত্রাঙ্মধর্্ দেশবিদেশে প্রচারিত ও. গৃহীত | থাকিলেও অন্তরে অহমিকতার ভাণ্ডার পূর্ণ। আমি 
হুইয়াছিল। ৪৩4 ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশান্ত্রে এম এ উপাধি যেই 

রতমানে কিন্ত বন্ারই কারণে তরা্মসমাজ ি- লাভ করিলাম, অমনি আমি গর্বের উচ্চতম শিখরে 
জের উচ্চ আসন হইতে নামিবার উপক্রম করিতেছে ! আরোহণ করিয়া নিজেকে শ্রেষ্ঠ বক্তা, অন্যান্য 
বলিয়া! অনেকের ধারণা । কথাটা একটু প্রহেলিকার ; সকলের-অপেক্ষা, উন্নত এবং কাজেই. বেদীগ্রহণ 
মত বোধ হইলেও তাহার মধ্যে যে সত্য একেবারেই ; করিয়া আচার্য্য পদের উপযুক্ত বলিয়! ধারণ! করি- 
নাই, একথা সাহস করিয়া বলিতে পারি ন|। : বর্ত- ; লাম। তারপর, বক্তৃতার সময় দেশীয় বিদেশীয় 





৫৬ 


মানে ব্রাঙ্গামমাজের. প্রীত্যেক ক্রিয়াকলাপ স্থৃদীর্ঘ 
বক্তৃতা একটা অপরিহার্ধ্য ঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। 
কাজেই এখন ব্রাঙ্মাসমাজের “হাটে ঘাটে বাটে? বক্তা 
পাওয়া আবশ্যক। এইরূপ যথাতথালব্ বক্তাগণের 
বক্তৃতা প্রকূত ধর্্মসাধমের ফল আর হইতে পারে 
না; অধিকাংশ স্থলেই পাঠদ্দশায় পঠিত গ্রন্থসমূহের 
অথবা কর্ণে শর্ত কথাসমুহের চর্বরবিচর্ববণ হয় 
মাত্র_তাহাতে না থাকে হৃদয়ের প্রত্যক্ষ অনুভূতির 
সরসতা, আর মা থাকে তাহাতে শ্রোতৃবর্গের প্রাণ- 
স্পর্শ করিবার ক্ষমতা । বলিতে কি, অনেক স্থলেই 





এই সকল বক্তৃতা ত্যসত্যই শ্রোতৃবর্গের নিকট 


পঞ্চিতগণের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া! অথবা, নিজের 
কথাগুলিকে অলঙ্কারে ও নানাবিধ ছন্দে বাস্তু 
করিয়া -ভাবিতে লাগিলাম যে অনুপম বক্তৃতা! 
করিয়াছি এবং বস্তৃতা৷ শেষ হইলে শুনিবার জন্য 
উদ্‌ত্রীৰ হইয়া, রহিলাম যে ব্তৃতা শুনিয়া, শরাতৃবর্গ 
মোহিত হইয়। গিয়াছেন কি না। শ্রোতৃবর্গও আমার 
সম্মুখে ভদ্রতা রক্ষার উদ্দেশ্যে বলিলেন যে বড়ই 
স্ন্দর হইয়াছে--আমি তাহা, শুনিয়! আরও গর্বব 
অনুভব করিতে লাগিলাম, কিন্তু তাহার আমার 
পশ্চাতে যে কি বলিলেন, তাহা শুনিবার অবসর 
পাইলাম: না| ইহাই হুইল সাধারগত বর্তমান 


তিক্ত বোধ হুইয়! থাকে, অথচ তাহার! কেবলমাত্র | বক্তাগণের চিত্র। আজ অনেক বৎসর হইল কোন 


লভ্যতা ও ভদ্রতার খাতিরে সভা! ছাড়িয়া উঠিতেও 
ইচ্ছা করেন না। ফলে দাড়ায় এই যে, বর্তমানে 
ত্রাঙ্মদমাজের বক্তৃতা শ্রোতৃবর্গের নিকটে উপহাসের 
বস্ত হইয়া ঈাড়াইতেছে। বলা! বাহুল্য যে ধণ্মম প্রভৃতি 
ভাল বিষয়কে ন্ট করিবার পক্ষে উপহাসের ম্যায় 
মারাত্মক রস্ত আর দ্বিতীয় নাই। 

আমাদের ধারণা ভ্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু 
আমরা দেখিয়াছি যে, ব্রাহ্মামাজের বর্তমান অবস্থা 
দেখিয়া আমরা যে ধারণ! পোষণ করিতেছি, তাহা 
আমাদের - ম্যায় আরও অনেকে পোষণ করিয়া 
খাকেন। সেই কারণে তাহা এখানে প্রকাশ করিয়া 
'ব্লা কর্তব্য বোধ করিতেছি। সে ধারণাটা এই যে 
বর্তমানে ব্রাঙ্মঘমাজের অনেকেই আচার্যের পদ 
অধিকার করিয়া বক্তৃতা করিবার জন্য বড়ই 
ব্যগ্র এবং বন্তৃ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইলেই 
নিজেকে বড়ই স্থুখী যনে করেন। এরূপ ভাবের 


রক্ত লেখককে মুখে বক্তা করিতে অনুরোধ 
করিয়া শ্রোতৃবর্গকে নিতান্ত অত বলিয়া মনে 
করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। আবার, আমরা! 
প্রসিদ্ধ ধর্বক্তাদিগকে বক্তৃতার পর শ্রোড্বর্গকে 
জিজ্ঞাস করিতেও গুনিয়াছি যে বন্তৃতা। কেমন 
লাগিল । ধর্মবক্তাদের এই প্রকার তীব্র অহমিক! 
আমাদের হৃদয়কে বড়ই ব্যথিত করিয়া তুলে। 
আমাদের মনে হয় যে এই প্রকার অহমিকাপুর্ণ 
ধন্বন্তাদের বক্তৃতা শত উৎকৃষ্ট হইলেও তাহা 
অন্তঃসারশূন্য, কারণ তাহা আত্মার অভিজ্ঞতা 
হইতে বাহির হয় না। 

প্রকৃতি আলোচন! করিলে দেখা যায় যে একট। 
বয়সে অহমিকা উপকারী হুয় বটে।- যৌবনের 
প্রথম উন্মেষে এই অহমিকাই মনুষ্যকে উন্নতির 
পথে অগ্রসর করিয়! দেয়। কিন্তু বয়স ও ভ্ভান- 
বৃদ্ধির সঙ্গে এবং জাবস্থাবিশেষে সেই অহ্মিকা 


84947 
রবের বাকিতে তাহাই আবার মন্মু- 


হ্াকে অধোগতির দিকে লইয়া যায়। ত্রাঙ্ম- 
সমাজেরও প্রথম অবস্থায় সকল বক্তারই হৃদয় যে 


অহমিকা হইতে বিমুক্ত ছিল, এমন কথা! বলা যায় 


না। ইহা বলিতে পারা যায় যে তখন সেই 
অহমিকা! ত্রাঙ্ধাসমাজের মতপ্রচারে সহায়কের 
কার্ধ্য করিয়াছিল। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের বয়োবৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে সেই অহমিকা পরিত্যক্ত না হইলে তাহার 
পতন অনিবার্ধ্য । প্রকৃত ধর্মীকামী ব্যক্তিগণের পক্ষে 


সর্বপ্রকার অহমিক! ধন্দ্রপথে অগ্রসর হইবার অন্ত- 
রায়, ধশ্মসাধনের কঠোরতম বিস্ব॥ এই কারণে 


অহমিকা পূর্ণ হৃদয়ে ধর্মাব্তা! হইবার আমরা বিরোধী । 
আমাদের মনে হয় যে ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানের পথে, 


অনস্ত প্রেমের পথে ধিনি যতই অগ্রসর হইবেন, 


তিনি ততই মৌনী হুইয়! পড়িবেন। তিনি মৌনীর 
তেক গ্রহণ করিবেন না বটে, কিন্তু বাহিরের 
প্রশংসালাভের প্রার্থী হইয়া নিজের জ্ঞান, নিজের 
প্রেমতক্তি প্রকাশ করিবার জন্য ব্যস্ত হইবেন না-_ 


তাহার অন্তরে ভগবদ্‌ বিষয়ক আলোচনা গভীর 
হুইতে গভীরতর খাদ কাটিতে থাকিবে। এই 
ভাবের অনুবর্তী হুইয়াই মাধ্যাকর্ষণের আবিষবর্তা 
সার আইজাক নিউটন বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, 
ঘে তিনি জ্ঞানসমুদ্রের তীরে বসিয়! দুই চারিটা 
লোষ্্রখণ্ড কুড়াইয়াছিলেন মাত্র। এই ভাবেরই 
অনুবর্তী হইয়া! আমাদের নিজেকে শিক্ষার্থী বলিয়াই 
বিবেচনা করা৷ কর্তব্য। আমর! প্রত্যেক জ্ঞানীর 
কাছে, প্রত্যেক ভক্তের চরণে, প্রত্যেক মনুষ্যের 
নিকটে শিক্ষা করিব। প্রাত্যেক মনুষ্যের প্রত্যেক 
কার্যে আমার প্রভুর হস্ত, মঙ্গলময়ের মঙ্গলভাব 
প্রতাক্ষ দেখিতে শিক্ষা করিব, ইহাই আমাদের 
প্রাণের ইচ্ছা হওয়া উচিত জ্ঞানালোচনার ফলে, 
ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা! করিবার ফলে যদি কোন 
সত্য লাভ করি, তাহ বন্ধুবান্ধবের নিকট প্রকাশ 
করিয়৷ আনন্দ উপভোগের আমর! বিরোধী নহি, 
০:১০ করা বালা 
করিবার সম্পূর্ণ বিরোধী । 

সত্য কথা বলিতে গেলে অনেক আশ্রিয় কথা 
বলিতে হুয়। কিন্তু সময়ে সময়ে রোগীর জীবন- 
ব্নক্ষার জন্য অপ্রিয় সত্য না! বলিয় উপায় নাই। 


্রাহ্মদমাজ ও বক্ত তা 


&৭ 


আমার বিশ্বাস যে ব্রাঙ্মাসমাজকেও বন্তৃত। সম্বন্ধ 
অপ্রিয় সত্য শুনাইবার সময় আসিয়াছে। ধর্ম্মরাজ্ 
অহ্মিকার বিনাশই হুইল প্রথম ;সাধনসোপান, ইহ! 
সকল সাধকের একবাক্যে স্বীকৃত। ক্রাহ্মমমাজে 
অহমিকার প্রবেশের কারণে প্রকৃত ধশ্মসাধনের 
অভাব ঘটিতেছে ইহা৷ আমর! প্রতাক্ষ করিতেছি, 
এবং ইহাও আমাদের: প্রত্যক্ষ হইতেছে যে বৃথ! 
বাক্যের আড়ম্বরপূণণ বক্তৃত। দ্বারা ক্রাহ্মাসমাজ 
প্রকৃত সাধনেচ্ছু ব্যক্তিগণরে আকর্ষণও করিতে 
পারিতেছে ন।। প্রত্যুত, এই কারণে জনসাধারণ 
্রাঙ্মসমাজ হইতে সরিয়া-পড়িতেছে। ইহার দৃষ্টান্ত 
আমাদের প্রত্যক্ষ হইলেও তাহা! এখানে উল্লেখ 
করিতে বিরত রহিলাম | 

অহমিকার সহিত প্রকৃত সাধনের সম্বন্ধ ভগর- 
দগীতার একটা গ্লোকে সুন্দর প্রদর্শিত হইয়াছে । 
গীতা বলিয়াছেন-_- 

যা নিশা সর্ধবর্ৃতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী। 
যসযাং জাতি ভূতানি সা নিশ! গশাতে| মুনে; ॥ 

সকল প্রাণীগণের যাহা! রাত্রি, ভাহাই সংযমী পুরুষের জাগরণ- 
কাল, এবং সকল প্রাণীগণের যাহ! জাগরণের অবস্থা। তাহাই আত্মদপাঁ 
মুনির পক্ষে রাত্রি। 
চারিদিকে যখন কোলাহল কলরব, অহমিকার 
লীলাখেল! অবিশ্রাম চলিতেছে, একমুহুর্ত যখন 
প্রাণীগণের চিস্ত। করিবার অবকাশ থাকে না, 
তখন বাহিরে বাহিরে দেখিলে মনে হয় বটে যে 
সমগ্র বিশ্ব বুঝি জাগ্রত হুইয়! উঠিয়াছে। কিন্তু 
তাহাই তো প্রকৃত সাধরের পাক্ষে মহাসর্বধনাশকর 
অবস্থা! । মৎস্য যেমন মাটিতে উত্তোলিত হইলে 
ছটফট করিতে থাকে, সাধকও সেইরূপ এই অব- 
স্থায় নিপতিত হইলে নিতান্তই ব্যাকুল হইয়া! 
উঠেন। সাধক জাগ্রত হয়েন কখন্‌? যখন: সকল 
প্রাণী নিদ্রিত, বিশ্বজগতে খন এতটুকু কোলাহল 
কলরব নাই, চন্দ্রতারকা যখন নীরব পদক্ষেপে 
অনন্তের আহ্বান শুনিবার জন্য আমাদিগকে 
আহ্বান করে, নীরবতার কারণেই অহমিকা৷ যে 
অবস্থাকে হেয়চক্ষে দৃষ্টি করে, তাহাই তো! সাধকের 
জাগরণের. সময়। আত্মার নিগুঢ়তম প্রদেশে 
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তো উপযুক্ত সময় ও অবস্থা! । 


৫৮ 
_ বক্তৃতা! করিবার ও কেবলই বক্তৃতা শুনিবার. 
বাসনা এবং অহমিকা! পরিত্যাগ করিয়! যতদিন না 
্রাঙ্গাসমাজ গীতোক্ত এই মন্ত্র অবলম্বন করিয়া নীরব 
সাধনায় মনোনিধেশ করিবে, ততদিন ত্রাঙ্গদমাজের 
শ্রেয় নাই। ইহা প্রত্যক্ষ লত্য যে শত বক্তৃতায় যে 
সংশয় ছিন্ন হয় নাই, সাধু মহাপুরুষদিগের একটা 
মাত্র ইঙ্গিতে সে সংশয় বিখগ্ডিত হইয়া! গিয়াছে। 
আমাদের নিজেকেও যেমন সাধনপথে অগ্রসর 
করিতে হইবে, আমাদের সম্তানসম্ততিগণকেও সেই- 
রূপ নীরব সাধনাপ্রিয় করিয়া! তুলিতে হইবে, ভক্কি- 
বিনআ করিতে হইবে । ঈশ্বরে প্রীতির সঙ্গে তাহার 
্রিয়কার্ধ্য সাধনেও তৎপর হইবার শিক্ষা দিতে 
হইবে। এই যে ত্রাক্গদমাজে কথায় কথায় নিরা- 
শার কথ! শোনা যায়, বন্ৃতার অতিমাত্র আধিক্য, 
অহমিকার অতিমাত্র প্রভাব এবং স্থৃতরাং সাধনার 
একান্ত অভাবই নিরাশীর অন্যতর জন্মদাতা! বলিতে 
পারি। যে নীরব সাধনার উপকারিতা পাশ্চাত্য 
সমাজ যদি কিছুকাল বক্তৃতা প্রভৃতি ছাড়িয়! সেই 
নীরব সাধনার পথে অগ্রসর হয়, তাহ! হইলে ত্রাহ্গ- 
সমাজের নুতন শক্তি নূতন তেজ দেখিয়! আমরা 
নিজেরাই অবাক হুইয়! যাইব। 


উপল 


রাণাডের জীবন-স্মৃতি। 
(শ্রীজ্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অন্ধুবাদিত ) 
পারি) 

ইহার পর, পূর্বলিখিত অনুসারে শ্বশুর মহাশয় “কর- 
বীর” তীর্থস্থানে বাইবার পর, কয়েক মাসের মধ্যে তাহার 
পিঠে এক ফোড়া হইল । তাহার মধুমেহ রোগ থাকায় 
ছুই এক বৎসর হইতে এইন্ধপ ফোড়া হই! তিনি ছুই 
এক মাস পীড়িত থাঁকেন এবং তাহার দরুণ তাহার 
মরসাস্তিক যাতন! হয়। সেইরূপ, এই সময়েও পিঠে 
ফোড়! হওয়ায় করবীরের বহুদর্শী সিভিল সর্জন, এবং 
শ্বশুর মহাশগকে যিনি নিত্য বধাদি দিতেন সেই ডাঃ 
সিংক্েয়ারের উধধ-উপচার হ্থুকু হইল। প্রথম এক 
পক্ষ অতীত হইলেও রোগের প্রকোপ কমে নাঁই-:এই- 
রূপ পুণ! হইতে পত্র আপিল। তখন আমার স্বামী 
একমাসের ছুটি লইয়। আমার শ্বশুর মহাশরের নিকটে 
গিয। থাকিবেন এবং ওুঁঘধোপচার নিজ হাতে করিবেন, 


১৯ কল, ৩ভাগ 


এইকপ স্থির করিয়া! এক মাঁসের ছুটি লইলেন ও কোহুলা- 
পুরে যাইয়া ঝাত্রিজাগরণ ও ওবধোপচার করিলেন । 
কিন্তু শ্বশুর মহাশয় এক-পা অস্তিমের দিকে অগ্রসর 
হইয়ছেন, এইকপ দেখা গেল। এই নিশিত্। ডাঃ 
সিংক্রেয়ারের পরামর্শ গ্রহণ কর! হইল। তিনিও একটু 
নৈরাশ্য প্রকাশ করিধেন ; এবং রোগ আরও দীর্ঘকাল 
চলিবে এইজন্য আরে! এক মাসের ছুটি বাড়াইতে 
হইবে, এই কথ! বলিলেন । কারণ পৃষ্ঠের আর এক 
ভাগে এক. ফোড়া বাহির হইয়াছে ও তাহাও বিস্তৃত 
হইতে আরম হুইয়াছে। ডাঃ সিংকেয়ার প্রতিদিন 
আসিয়া ক্ষতস্থান ধুইয় বাধিতেন। ওঁধধ ও পথ্য-পালী- 
য়ের বাবস্থা আমার স্বামী নিজেই করিতেন। কিন্ত 
কোন ফল হইল ন|। এইরূপ করিতে করিতে ছুটির 
দ্বিতীয় মাটাও কাটিয়! গেল। এক্ষণে আমার স্বামী 
পুণান়্ আসিঙ্া কার্খে হাজির হইয়। পুনর্বার ছুটর দরখাস্ত 
না! করিলে ছুটি মঞ্জুর হইবে না, এইন্নপ অবগত হইলেন । 
কিন্ত শ্বশুর মহাশয়ের পীড়া! দিন দিন বাড়িয়। যাওয়ায় 
শ্বশুর মহাশরকে ছাড়িয়া আমার স্বামী পুণা্ যাইতে 
ভরসা পাইলেন ন|। তাছাড়া ছুটি বাড়াইবার জন্য আমার 
স্বামীর যাওয়া আবশাক, এইকথা আমার শ্বশুর মহাশয় 
শুনিয়া ছোট ছেলের মত কাঁদিতে লাগিলেন, এবং 
“আমাকে ছেড়ে যেও না”, এই কথা বলিলেন। এই 
রূপে, ছুটির মেয়াদ পূর্ণ হইতে আর ছুই তিনদিন 
বাকি রহিল। এই সমদ্জ রেলগাড়ী না থাকায় ডাকের 
টোঙ্গা গাড়িতে চড়িয! পুণায় যাইতে ৩৬ ঘণ্টা লাঁগিত। 
এই মনে করিয়া, ডাঃ সিংক্রেয়ারকে ডাকাইয়! 
আনাইয়! আমার স্বামী এই সমস্ত বাধার কথা জানা- 
ইলেন, আর বণিলেন যে, তিনি শ্বগুর মহাশয়ের পাঁশ 
হইতে নড়েন এরূপ. শ্বশুর মহাশয়ের ইচ্ছ! নয়। “তিনি 
আমাকে যাইতে. দিতেছেন. না, আর আমি না গেলেও 
ছুটি পাওয়া যাইবে না) কিন্ধু আপনার যদি বিশ্বাল 
থাকে তবে আপনি তাহাকে সাহস দিন ও বুঝাইয়] 
দিন। তাহ! হইগে তিনি আমাকে যাইতে দিবেন 1৮ এই 
কথার, ডাকার বলিলেন, “তাতে আর বাধা কি আছে? 
৭। ৮ দিনের যাওয়া আসার কোনও হানি হইবে না। 
এই রোগ সারিবার আশা! খুব কমই কিন্তু ইহ! দীর্ঘকাল 
চলিবে, এবং কষ্ট বন্তরনার দরুণ তাঁহার তাগিঘও বিলক্ষণ 
আছে। তাই, পুণায় যাইয়! এক মাসের ছুটি; বাড়াইর। 
লইয়া ফিরিতে হইবে।” এইক্সপ বলিয়া তিনি স্বপ্তর 
মহাশরের ঘরে গেলেন এবং তাহাকে সাহস দিয়া 
বপিলেন যে, “বিশেষ চিন্তিত হইবার মত আপনার 
শারীরিক অবস্থা নহে। আপনি মি রাগাডেকে যাইবার 
অন্থঘতি দিবেন? চার দিনের মধ্যেই তিনি ফিরিয়া 
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আমিবেন । তাহার ফিরিয়। না আসা. পধ্যস্ত আমি 
প্রতিদিন হইবার ও আবশ্যক বিবেচনা করিলে তিন- 
বারও আসিয়। দেখিয়া! যাইব, আপনি চিন্তিত হইবেন 
ন11 এই কথ! বলিবার পর, আমার শ্বশুর মহাশয় 
স্বামীকে পুণায় যাইতে অন্থদতি দিলেন। দ্বিতীর দিনে 
যাইবাগস. জন্য একেবারে প্রস্থত হইলে পর, আমার 
স্বামীকে কাছে ডাকাইয়! ও হাত ধরিয়! খুব আবেগের 
সহিত অশ্রপাঁত করিতে করিতে বলিলেন যে+”মাধবরাও, 
ডাক্তার সাহেব আমাকে সাহস দিয়াছেন কিন্ধ আমি 
ভরসা পাই ন!। শীত্র যদি ফিরে এল ত ভালই হয়, নতুবা 
আর সাক্ষাৎ হবে না-এই মাত্র--তাছাড়া আমার আর 
কোন ভাবনা নাই। সে-সব ব্যরস্থা তুমি ঠিক করবে 
এরূপ আগার বিশ্বাস আছে। কিন্তু আমার মাথার 
সমস্ত বোঝা, এখন তোমার যাথার উপর এসেছে এট! 
নে আছে ত1” এই কথ৷ শুনি! আমার স্বামী তখনই 
বলিলেন যে, "আপনি কোন চিত্ত করিবেন না । আমি 
পু্রধর্্ম ছাড়িব ন1।” এই কথ! গুনিক্জ। শ্বশুর নহাশয়ের 
মনে একট! দেহের আবেগ উপস্থিত হইল। তিনি 
আমার স্বামীকে কাছে লইয়া! পিঠের উপর হাত বুলাইয়া 
পুণায যাইবার অন্থমতি দিলেন । পরে তাহাকে প্রণাম 
করিয়া ও ঘরের লোকের নিকট বিদায় লইয়! ও 
জি্তাসাবান্ধ রুরির টঙ্গাগাড়ীতে উঠিবার সময়, আমার 
স্বাণী আমার ননদ ও যোন মাথাকে (শ্বাশুড়ী ঠাকুরণীর 
তাই) একত্র ডাকাইগ বলিলেন যে, “তাউসাহেরের 
ব্যামোটা বাড়িয়াছে তোমর ত দেখতেই পাচ্চ 5 কিন্ত 
মায়ের উদ্বেগের কথাই আমি বিশেষ করে” ভাবচি। 
তার ছেলের! এখন ছোট । তার থুব যত্ব কোরো। 
কপিল তীর্থের দিকে পিছনের দরঞ্জায় কুলুপ লাগাবে ও 
মায়ের উপর খুব নজর রাখবে” ইত্যাদি বলিয়া টাঙ্গাগন 
চড়ির! চলিয়। গেলেন ।  পুণায় আমিবার পর ছুটি মঞ্গুর 
হইতে ছয় দিন পাগিন ! যেই পর্থ্যন্ত শ্বশ্তর মহাশরের 
শারীরিক অবস্থায় কথা গাক্তার সাহেব প্রতিদিন 
আমার স্বামীকে তার-্যোগে জানাইতে থাকিবেন এই- 
জপ স্থির হুইয়াছিল। তদন্থগারে জানান হইত। ছুটি 
মঞ্থুর হইবার গর, তারে খবর আসিল, ব্যামো একটু 
বাড়িয়াছে। সেই দ্বিগ্রহরেই তিনি কোহল।- 
পুরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন ও টাগাগাড়ীতে 
আস্বাব-আদিও উঠাইলেন। ইতিমধ্যে আর এক 
তার আমিল। তাহাতে শ্বশুর মহাশয়ের শোঁচনীর মৃত্যু 
সংবাদ অবগত হইয়! অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হইলেন এবং 
কোহ্লাপুরে যাইবার মতলব রহিত করিলেন । পরে 
ছুই এক দিনের মধ্যেই, এই সংবাদ কেরোপত্ত নানা- 
জনে, কৃ্ণপান্ী চিপড়,নকর প্রভৃতির গোচরে আসিল। 
৪ 








তাহার জিজ্ঞাল! করিলেন, "কোহলাপুরে যাইবার কথ! 
ছিল, এখানে রহিলেন কেন?” তখন আমার স্বামী 
বলিলেন, "যেখানে আমার তগিনী, ছুর্গা দিদি, বাঁজ- 
ভট্জী, মোন্দমামা ও তার ছা আছেন। তীর সব 
ব্যবস্থা করবেন। 'এখন--পরেখ্যে সব ব্যাপার হবে ত। 
আমি দেখতে পারব ন!, আমি সইতে গাঁরব লা) এবং 
তা নিবারণ কর1ও আগার জাধ্য নয়। তাই আমার 
যাওয়। হল ন|॥ কেবল মংবাদ জান! অপেক্ষ/। সেখান- 
কার বাদ! উঠিকে দিয়ে, মত্ত পরিবারবর্গেকে এখানে 
আনাব মনে করেছি। অর্থাৎ ছুই স্থানের ভাবনা-চিন্তা 
করা ঠিক নয়।* এই বিষয় লইয়। ১৫ দিন কাটিয়া 
গেলে োহল।পুরের বাসা ভাঙ্গিয়! ও শ্বশুর মহাশয়ের 
দেনার মধ্যে যে ছুই হাজার টাকার দেনা! পরিশোধ 
কর! হয় নাই, সুদ সমেত তাহার হিঙগেব নিকাশ করিয়া, 
বাকী টাকা পরিশোধ করিবে ও.কাগঞ ছিড়িয়া ফেলিবে 
এইরূপ পত্র লিথিয়! এক ভুণ্তী গাঠাইর! দিলেন । শ্বশুর” 
মহাশয়ের কিরূগ"থোর্চে" স্বভাব ছিল তাহ পূর্বেই গিথি- 
য়াছি। কোন কোন ময়ে (আমার স্বামী) টাক! পাঠা 
ইয়া তাহার কজ্জ পরিশোধ করিয়া! দিলেও তিনি কোন 
আত্মীয়ের প্রার্থনায় আবার কঙ্জ্র করিয়! তাহাকে টাক! 
ধার দিয়াছেন-_-এরূপও হইঙ্াছে। ছুই একবার এই- 
রূপ হইতে দেখিয়া খুচরা দেন! 19 বড় রকমের দেনার 
মধ্যে অধিকাংশ দিয়! ফেলিয়া, গুধু শ্বশুর মহাশয়ের 
বিশেষ পরিচিত এক মহাঞনের ২৯**২ টাক। দেনা 
বাকী রাখ! হইবে আমার দ্বামী এইরপ বন্দোবস্ত 
করিলেন। তাহার পরিণাম ভালই হইগ্লাছিল। তাহার 
প্রথম-দেনা হওয়ায় শ্বশুর মহাশয় তাহার নিকট নূতন 
কর্জ আর করেন নাই। সেযাঁক্‌। এইরূপ পত্র ও 
হুডি যাইবার পর, ,পত্রের লেখ| অন্থুগারে বলতট্মী 
বান্টবে ও মোর মাম! ইহার! দেন! পরিশোধের সমন্ত 
ব্যবস্থ। করিয়া ও বাসা উঠাইয়া সেখানকার ছেলেপিলে 
ও চাকর-বাকর-মহ পুণায় আদিলেন। শ্বাশুড়ী ঠাকরুণ 
যে দিন পুণায় আলিলেন সেই দিন হইতে আমার 
স্বামী এইক্ধপ নিক্মম করিলেন যে, সন্ধ্যাকালের আহারের 
পূর্ধ্বে এক ঘণ্টা শ্বাশুড়ী ঠাকরুণের কামরায় বদি! 
তাহার সহিত ও ছেলেদের মহিত জিজ্ঞাাবাদ করি- 
বেন। তাহার অত্যন্ত শে।ক হওয়ায়, যাহাতে তাহার 
সাত্বন। হয় এরূপ কোন রকমের কথাবার্তা কহিয়। 
তাহার পর তিনি খাইতে উঠিতেন। এইরূপ নিত্য 
নিয়ম শেষ পর্য্যন্ত রাখিয়াছিলেন। অন্য গ্রামে যাওয়া 
ব্যতীত এই নিয়মের কখন ব্যতিক্রম হয় নাই । 
তদনুলারে ছুই ছেলে ( অর্থাৎ “আব”, প্বাবা”) 
শ্বাশুড়ী ঠাকরুণের সহিত পুণাগ আসিবার পর হইতে 


৬০ 
আমার স্বামী সেই ছুই ছেলের ও আমার পাঠীভ্যাসের 
দিকে বেশী লক্ষ্য ও সময় দিতে লাগিলেন। জমার ও 
এই ছুই ছেলের (তাই ) বয়সের অহক্রম প্রায় ছুই 
বৎসরের ক্বস্তর হওয়ায় এবং আমার উপর আমার স্বামীর 
পুরাপুরি নজর থাকায়, আমর! তিনজনই আপনার ভাই 
রোনের মত, আনন্দে, প্রেমে, মিলিয়া-জুলিয়া কাজ 
করিতাম॥ ঘরের বযন্ক লোকেরা, যে যতই বলুক ন! 
কেন, আমাদের জোট ভাঙ্গিত না। এই সময়ে, আমার 
পাঠাভ্যাস মারাঠি ৫ম ইয়ত্তা (5:894810 ) শেষ করিয়া 
আমি লিখিতে, পড়িতে ও হিসাব করিতে শিখিতেছিলাম 
এবং উত্তয়কেই *“ভাউজী+, হাই স্কুলে ভর্তি করিয়া 
দিয়াছিলেন। তাহাদের ইংরেজি প্রথম ইয়ত্তা শেষ 
করিয়া এই সময় তাহার! দ্বিতীয় ইয়ত্তা ধরিয়াছিলেন। 
তাহাদের দেখিয়া আমারও ইংরেজি শিখিতে খুব ইচ্ছা! 
হুইল এবং সেইজন্য একদিন জমার শ্বামীর কাছে 
আস্তে আস্তে কথাট। পাঁড়িলাম। ইংরেজি শিখিবার 
কথা আমাকে বলিতে দেখিয়া, আমার স্বামী বড়ই 
আশ্চর্য্যান্থিত এবং সেই সঙ্গে খুসীও হইলেন । আমাকে 
বলিলেন, “আমি তোমাঁকে ইংরেজি নিশ্চয়ই শিখাইব। 
কিছুদিন হইতেই আমি এই কথ। মনে করিয়াছি। কিন্ত 
তোমার মারাঠি শিক্ষ! শেষ হইলে তবে ত1!”+ এইখানে 
একটা! কথ! বল! আবশ্যক )--আমাদের বাড়ীতে, পুরু- 
ষের। মেয়েদের লেখাপড়া! শেখানে! ভাঁলবাসিতেন বলিয়! 
আমার শ্বশ্তরমহাশয়-নিজে আমার ননদ ও শ্বাশুড়ী ঠাক- 
* ক্ূগকে লেখাপড়া:ও জমাথরচের হিসাব পুরাপুরি শিখা- 
ইয়াছিলেন। এইজন্য তাহার! ছুজনেই লেখাপড়া শেখা 
একটা অলঙ্কার ও একট! অহঙ্কারের বিষয় বলিয়া মনে 
করিতেন। আমাদের বাড়ীর পুরুষের! মেয়েদের লেখা- 
গড়া শেখানো পছন্দ করিতেন এবং আমার ননদ ও 
্বাশুড়ীঠাকরুগ একথা জানিতেন শুধু তাহা নহে, ত্াহা- 
"দর নিজেদের এ সম্বন্ধে সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা ছিল। ইহা 
সত্বেও কেবল আমার শিখিবার সময় তাহাদের সহানুভূতি 
ত ছিলই না, উপ্টা আরো তাহারা অত্যন্ত জুদ্ধ হইতেন 
ও টিটুকারী দিতেন ॥ মনে হইত যেন আমার ননদ ও 
বাড়ী একেবারেই প্রাচীনতন্ত্রের লোক, যেন তাহাদের 
লেখাপড়ার গন্ধমাত্র নাই। এই সময়ে আমাদের 
বাড়ীতে স্বামীর দূরসম্পর্কার আট নয় জন মেয়ে 
ছিল। কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে আমার যমান একজনও 
ছিল না। সেই জন্য তাহাদের এক পৃথক দল ছিল। 
রোজ রাত্রে আমি দোতালার উপর গেলে পর, পড়া! 


আরম হইত। এই লয় দক্ষিণা-প্রাইজক মিটির পুস্তক 


ও অন্যন্য মারাঠী পুস্তক আমার পাঠ্য হওয়ায়, যে 
মকল পুস্থক গদযাম্মক তাহা সহজে পড়িতে পান্সিতাম 


১৯ কল্প, ৩ ভাগ 


কিন্ত পদ্যাত্মক্‌ পুস্তক হইলে তাহা! পড়িতে আমার সং- 
কোচ বোধ হইত। কারণ,_-পদ্দ, আর্য, ক্লোক প্রস্ৃতি 
কিছু থাকিলে উচ্চম্বরে পড়িতে হইত । সেরকম করিয়া 
পাঠ করিলে, সংকোচের সহিত আস্তে আস্তে পাঠ 
করিলেও আমার স্বামী রাগ করিতেন; আবার যদি 
উচ্চ স্বরে, পড়িতাম, তাহলে উপরি-উক্ত মেয়েদের 
মধ্যে কেহ ন! কেহ পিঁড়ির কাছে ব| দরঙ্গার কাছে 
দাড়াইগ। থাকিত 1 ইহারা, এক দিন রাত্রে, আমার 
পড়িবার ধরণ অথবা কবিতা! দ্র করিয়া পাঠ করি” 
বার ধরণ বড় মেয়েদের নিকট নকল করিয়া দেখাইত, 
আমাকে থেঁচ। দিয়া কথ! বলিত, আমাকে লজ্জা 
দিত। কেহ কিছু বলিলেও আমি কাহকেও উত্তর 
দিতাম না। কেহ কিছু বলিলে, সত্য হোক্‌ মিথ্যা 
হোক্‌, আমি কেবল শুনিয়া থাইত্তাম ও চুপ করিয়! 
সহিয়। থাকিতাম । কখন কখন এই সব মেয়েরা 
বিজ্ঞত! ও সহানুভূতির ভান করিয়!, ও আমার নিকট 
বলিয়া আমাকে বলিত__“এই লেখ! পড়ার দরুণ বড় 
মেয়েদের কাছ থেকে তুমি কত লাঞন! গঞ্জন! পেয়েছ, 
আমাদেরও খারাপ লাগে, কিন্তু উপায়কি? দেখ, 
পুরুষের যদি ভাল লাগে, এক আ'ধবার পড়বে। কিন্ত 
এতে ঘরের গুরুদনদের অপমান হয় ন! কি? পুরুষের! 
এ সব কি বোঝে? ,মেয়েদের সঙ্গেই আমাদের সমস্ত 
সময় কাটাতে হয়। পুরুষদের সঙ্গে আমাদের কতই ৭ 
সম্বন্ধ? ওরা একবার নয় দশবার বলবে! আমর! সে 
কথ! না শুন্ধেই হ'ল। বিরক্ত হয়ে আপন! হতেই ছেড়ে 
দেবে। করা না করা কি আমাদের হাতে নেই ?” 
স্থবিধা পাইলেই, উহার! এই সব কথা আমাকে শিখাঁ- 
ইত॥ তার! যে এই রকম করত--ভিতরে ভিতরে বড় 
মেয়েদেরও তাতে যোগ ছিল, বড় মেয়ের! তাদের পৃষ্ট- 
বল ছিল3-+এই কথ! আমার জান! থাকায় তাহাদিগকে 
অনুকূল কিংবা! প্রতিকূল উত্তর আমি কখনই দিই নাই'। 
আমার যাহা করিবার তাহা আমি নীরবে করিতাম। 
এইন্ধপে কয়েক মান কাটিগা গেলে, আমার মারাঠী- 
পাঠাভ্যাষ শেষ হইলে, আমার স্বামী ইংরেজি শিখাইতে 
আরম করিগেন। সেই অন্য আগেকার মত কেবল 
রাত্রে ও প্রভাতে আমার স্বামীর নিকট বসিক়! পাঠাভ্যাস 
করায় যথেষ্ট হইত ন1। শব পাঠ করিবার জন্য, দ্িব- 
সেই এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা সময় দিতে হইত। তথাপি, 
নীচের ঘগে বসিয়া পাঁঠ অভ্যাস করার গুবিধা হইত না, 
তাই দোতলার ঘরেই বসিতে হইত। এইজন্য আমাদের, 
বড় মেয়েদের বড়ই গাঞজের আলা! হুইবা। তাহাদের 
রাগ খুব বাড়িয়া উঠিল। এবং একদিন তাহার! 
স্পষ্ট বলিল, "দোতালান্ যা ইচ্ছে ভাই কর কিন্তু 


"৮ রদপুরের একখানি প্রাচীন পুথি_ 


আমাদের অমর্যাদা করলে আমর! একেবারেই সহ্য 
করব ন1।” 


শ্াশিপা। 


রঙ্গপুরের একখানি প্রাচীন পুথি। 
আনন্দ-সভারঞ্জন চম্পৃ। 
(শ্রীগিরিজাকান্ত ঘোষ) 


_ এক সময়ে 'রঙ্গপুর-কুন্তীর ভূম্যধিকারী ৬কাশী- 
চন্দ্র রায়চৌধুরী ও কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় 


য়াছে। *& ১৮৪৭ খৃঃ অন্দে কুণ্তীতে “রঙ্গপুর-বার্তা- 
বহ” এবং ১৮৬০ খুঃ অন্দে কাকিনায় “রঙ্গপুর দিক্‌ 
প্রকাশ” প্রকাশিত হয়।. এই সময়ে রঙ্গপুরে বহু 
্ন্থ প্রণীত ও প্রকাশিত হইয়াছে । ৬তারাশঙ্কর 
মৈত্র মহাশয়ের “কমল দত্তাহরণ” কাব্যও এ সময়ে 
[ সাধারণ্যে প্রচারিত হয়। বস্ত্রতঃ রঙ্গপুরের সাহি- 
ত্যের ইতিহাসে এই যুগ চিরস্মরণীয়__আমরা! বপ্ত- 
মান ক্ষুদ্র প্রাবন্ধে একমাত্র শল্তুচন্দের “আনন্দ- 
সতারঞ্জন” চম্পু গ্রন্থের পরিচয় প্রদান করিব। 
বর্তমান কষুত্র প্রবন্ধে, রঙ্গপুরের আধুনিক সাহিত্যের 
এই প্রথম যুগের বিস্তৃত আলোচনা সম্ভবপর নহে; 
আমরা৷ আজ সে চেষ্টা করিব না। 

শলুচন্্র শুধু -লক্ষদীর বরপুত্র বা ফাকা 
সাহিত্যসেবী নহেন। তিনি তন্ববিষয়ে কবি ও 
লেখক তীহার “আনন্দ-সভারঞ্ুন চম্পৃই” আমা- 
দের এ কথার সাক্ষ্যপ্রদান. করিবে। 'প্রীয় ৬২ 


৬১ 
আনন্দ-সভারঞ্জন চম্পুকাব্য ; ইহাতে কএকটা 


ক্রমশঃ । | বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও উদ. কবিতা এবং বাঙ্গালায় 


দুইটা প্রস্তাব আছে। রঙ্গপুর ভূম্যধিকারী সভার 
নিকট আনন্দ-সভার সম্পাদকের প্রেরিত বিজ্ঞা- 
পন বা প্রস্তাবটা অন্যত্র উদ্ধৃত হইল। | 

বাঙ্গালা-অক্ষরে উর্দদুপ্রচলনের প্রস্তাবটা 
আপাততঃ উদ্ধৃত হইল না। এক্ষণে এ বিষয়ে 
কোন কোন মুসলমান লেখকেরও সাগ্রহ দৃষ্টি 
আকৃউ হইয়াছে। ণ' তাহারা শল্তুচন্দ্রের এই 
্রবন্ধটা সংগ্রহ করিয়া পড়িয়! দেখিতে পারেন। 
. আজকাল কোন কোন রাজা বা মহারাজকেও 
সাহিত্যক্ষেত্রে দেখিতেছি ; কিন্তু ৬২ বৎসর পূর্বে 
কাকিনার মত এরূপ বিস্তীর্ণ জমিদারীর স্বত্বাধিকারী 
শল্তুচন্দ্র তিনটা ভাষায় স্বচ্ছন্দক্রমে লেখনী সঞ্চালন 


- | করিয়৷ গিয়াছেন, এ কথা মনে করিতেও আনন্দ 


হয়। 


আলোচ্য গ্রন্থের প্রচ্ছদপটে (০০৮৪ঃএ ) . 


্রন্-পন্নি্র : আমর! এই গ্রন্থ ও গ্রস্থকর্তার এইরূপ 
পরিচয় পাইতেছি £- ই 
আনন্দ-সভারঞ্জন চম্পু। 
শ্রীশভুচন্্র রায় কর্তৃক 
কলিকাতা । 
তন্ববোধিনী সভার যন্ত্রে মুদ্রিত 
ভাদ্র, ১৭৭৭। 
্রন্থখানির আকার ক্রাউন, অক্টাংশিত, ১১৯ 
ৃষ্ঠা। সম্ভবতঃ শস্ুচন্্ের পূর্বে, মফস্বলের আর 
কোনও ভূম্যধিকারী সাহিত্যে তাহার ন্যায় প্রতিষ্ঠা 
অর্জন করিতে পারেন নাই। 
এই প্রাচীন গ্রন্থে কি কি বিষয় আলোচিত 
র্ণনী় বিষ্ব হইয়াছে, কোন কোন পাঠকের তাহ 
জানিতে কৌতুহল জন্মিতে পারে। ইহাদের 


বৎসর কাল পূর্বে ১৭৭৭ শকে] ইহা প্রথম প্রকা- কৌতূহল-পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে এস্থলে আমর! ইহার 





*: দাটুকে। রামনারায়ণ তরকরছের একুলীন। কুল-সর্বধণ নাটক |_২৮-৪”_____ শাহ 
+ ডাঃ আবছুজ গফুর সিদ্দিকির প্রবন্ধ--*বঙ্গাক্ষরের সাহাঘো 
ও মুদ্রিত। ই'হারই প্রস্তাবে | আরবী ও পার্শী ভাষার শব্দ ও অক্ষরের উচ্চারণ ও লিখনপ্রণালী 


€ কাহারও কাহারও 
পে 
রঙঈলালেন “গগ্সিনীর উপাখ্যানের”ও সৃষ্টি 


বাঙ্গালা-ভাযার আদি নাটক) 


(ফাহিতা পরিষৎ প্িকা, চৈ, ১৯২০।) 





বি রী টিন নু 

৫৫৬৮ .. অথ বারাণসী দেওয়ালী 

৬৬৮৭ আগরার তাজমহল রৌজ! 

৮৭-৮৮ - ঘমুনার নহরের সংক্ষেপ 

ৃ সংক্ষিপ্ত বিবরণ 

৯৩ আত্মপ্রসাদ ১ পাঠ 

৯৪---৯৫ এক পাঠ জনজলে খা! 

৯৫ উর্দ, সায়ের ১ পাঠ 

৯৬ এ ২ পাঠ 

৯৬ গায়ের দোহর! 

৯৬৯৯ সংস্কৃত বসন্ত কাশিকা 

৯৯১০১ অথ শরৎ কাশিকা! 

১০১--১৩৩ রঙ্গপুর ভূম্যধিকারি সভায় 
আনন্দ সভা লম্পাদকের প্রশ্ন 

১*৩--১০৬ সাধারণের মহদুপকারক 

বিজ্ঞাপন। 
১০৬১০ অথ তত্বসঙ্গীত।” 


শতচন্্র স্বয়ং লেখক ছিলেন; স্থৃতরাং সাহিত্যে 
তাহার এই স্থাভাবিকী অন্ধু্ক্তির ফলে তিনি 
নয় জন প্রতিভাশালী লেখককে লইয়! একটা “নব- 
রত্ু-সভার” স্থষ্টি করেন। এই সকল লেখকদের 
প্রায় সকলেই নান! গ্রন্থ লিখিয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে 
প্রভূত প্রতি্ঠ। অর্জন করিয়া :গিয়াছেন। এস্ছলে 
“কজলাক্ষ কাব্য “কমল দত্তাহরণ কাব্য, *বোধেলা 
রহস্য নাটক শ্রভৃতি বহু গ্রন্থের নাম উল্লেখ কর! 
যাইতে পারে। আমাদের ছুর্ভাগ্য, আমর! এখন 
ইহাদিশীকে ক্রমেই ভুলিয়া যাইতেছি। 

এই গ্রন্থে গ্রস্থকর্তীর এইরূপ বংশ-পরিচয় | 
অসবকর্ভার পরিচয় রহিয়াছে ২ 


“জেল রঙগপুর অতি রঙগপুরধাম। 
তার অন্তর্গত গ্রাম কাকিনীয়া নাম ॥ 
তথায় ভূমাধিকারী নাম রুদ্র রায়। 
ছিলেন ধার্মিক তিনি মহাতপস্যায় ॥ 
তাহার প্রথম পক্ষে তৃতীয় কুমার | 
ঈষ্খর তৈরবচন্্ ঈশ্বর পচা ॥ 
শিৰলোকে গেল! তিনি রাখি স্থৃতদয়। 
জ্যেষ্ঠ প্রীল কালীচন্ত্র রায় মহাশয় ॥ 


₹ ১৯ কল্প ও ভাগ 
ঈশ্বর ইচ্ছায় যার রচিত পুস্তক ॥” 
এই গ্রন্থখানি কি উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে, 
এ্থ রচনার উদ্দেশা কোন কোন পাঠক তাহাও 
জিজ্ঞাস। করিতে পারেন। এই জিজ্ঞাস্য প্রশ্নেরও 
উত্তর আলোচা গ্রন্থে রহিয়াছে । যথা--. ৃ 
“আনন্দ-সভার সন্তোষ কারণ 
শল্তুনগরীতে শল্তুর রচন।” (৫৪ পৃঃ) 
এই আনন্দ-সভা। ছিল-_৬বারাণসী ধামে ; 
শ্তুনগরী সপ্তবতঃ--কাকিনার নামান্তর । 
গ্রন্থকারের রাজভক্তি প্রশংসনীয়। তিনি 
প্রার্থনা লিখিয়াছেন_ 
“জয় হৌঁক, কোম্পানীর রাজ্য হৌক অবিনাশী, 
স্থখে প্রজা হৌক বাসী আমি এই অভিলাধী,” 
ঃ (৮৮ পৃঃ)। 
এই প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে, এই ভূম্যধিকারা- 
কৰি একটা পংক্তিতে আধ্যাত্মিক ঙদ্বের কেমন 
নন্ধান দিয়াছেন, পাঠক তাহ শুনিয়া রাখুন । 
“যে তুমি সে” আমি ভূষ! একাকার! (৯৫ পৃঃ.) 
ইহাতে উপনিষদের “যো বৈ ভুমা, তৎনখম্, নাল্পে 
সৃখমন্তি” কথাটা স্মরণ হয় নাকি ? 
এক্ষণে শল্তৃচন্দ্রের গদ্য-রচনার নমুন1 দেখাইয়া 
বিদক় গ্রহণ কারব। বারাম্তরে আমর! শ্ুচন্দ্রে 
সংস্কৃত ও উীর্দ, কবিতা পাঠকবর্গকে উপহার 
প্রদান করিতে সচেষ্ট হই্ব। | 
রঙ্গপুর-ভূম্যধিকারী সভা ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান 
এসোসিয়েসনেরও এক বৎসরের বয়ো জ্যেষ্ঠ । 
শ্তৃচন্দ্র & ইহার অন্যতর প্রতিষ্ঠাতা! ছিলেন। তিনি 
বারাণসীর আনন্দ-সভারও সম্পাদক ছিলেন। 
আনন্দ-সতার সম্পাদকরূপে তান রঙ্গপুর 
ভূম্যধিকারী সভায় কতিপয় প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া- 
[ছলেন। প্রধানতঃ রঙ্গপুরে কএকটা নূতন শ্রম- 
শিল্প-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই তিনি এরূপ প্রশ্ন তুলিয়া- 
ছিলেন। পাঠক লক্ষ্য করিবেন, ইহাতে তিনি 
তাহার বৈষয়িক সৃষ্ষবুদ্ধিরও কিরূপ পরিচয় প্রদান 
করিয়াছেন। 


* রজপুর জমিদার-নতার সভাপতি ছিলেন-__কুণীর স্প্রসিদ্ধ 
ছুম্যধিকারী ক্লাজমোহন রায়চৌযুরী। কাশীচন্্র ও কালীচন্্র তাহারই 
বংশধর। রাজের ভট্টাচার্য এই সভার বেতনভোগী সম্পাদক 
ছিলেন। সভার বায়ে সম্পাদক ধাজেন্তরা তটাচা্টোর কএকথান! 
শরস্থও প্রকাশিত হইয়াছিল। 


আযাঢ়, ১৮৩৯ 


৬৩ 





বিজ্ঞাপন । 

“স্বদেশের উন্নতি ও সাধারণের মহদ্্‌পকার- 
কল্পে যে সকল আলোচন! হয় তন্মধ্যে ঢুইটী 
প্রস্তাব উত্তগ বাহ রঙ্গপুর ভূম্যধিকারী সভায় 
প্রশ্নপঞ্চকরূপে ও সাধারণের মহভ্ুপকারক বিজ্ঞা- 
পন নামে পরিণাস্ত হইয়াছে । 

১ প্রশ্ন-_উক্ত সভার উদ্যোগে অত্র কাশীধাম 
হইতে কথকগুলিন ছত্র তারাশ অর্থাৎ পাতরের 
কারিগরকে স্ত্রী পুত্রাদি সমভিব্যাহারে ন্বদেশে 
বাটি ঘর করিয়! দিয় .স্থায়ী করান যায় ও তাহা- 
দিগের বংশপরম্পর! স্ব ব্যবসায় ভিন্ন অন্য কর্ম 
করিতে ন! পারে এ বিষয়ে মনোযোগ রাখ! যায়, 
এবং নৈকট্য কড়ইবাড়ি গোয়ালপাড়া৷ প্রভৃতির 
পর্ববত হইতে প্রস্তর আনয়নের বাধ রহিতের 
বিশেষ এক নিয়ম ধার্ধ্য করিয়া ঘদ্যপি অবিরোধ 
প্রস্তর আনয়ন করা যায় তাহা হইলে- শীল পাট! 
চন্দন পাট! খোরাখুরি খাদা পরতঃ পর এমারৎ 
তৈয়ারির বিবিধ সরগ্তাম অর্থাৎ ঢাক। কোমরবন্দি 
উভ্ভক তরজ্রীব স্তন্ত রেল তকীয়া বরঙ্গ৷ সীল্লি 
গ্রভৃতি প্রন্থত হইয়া! দেশের মঙ্গল হুইতে পারে 
কিন।। 

২ প্রশ্ন উদ্যোগে কাশ্যাদি অঞ্চল হইতে 
কথকগুলিন কারচবি জেলাহা৷ অর্থাৎ জরির কারি- 
করকে উক্ত নিয়মে স্বদেশে যদি. বশতী করান 
যায় ও এথ! হইতে বিশেষ নিয়ম দ্বার! সল্ম। চুমকি 
বাদল! ছেতার কলাবতু প্রভৃতি অবিরোধে তথায় 
পৌছার বিশেষ এক নিয়ম হয় তবে দেশের উপ- 
কার দর্শিতে পারে কি না। 

৩ প্রশ্র--এ উদ্যোগে এ প্রকারে যদি এ 
প্রদেশ হইতে কথখকগুলিন গড়রিয়৷ অর্থাৎ কম্বল 
প্রস্তুতের কারিকরকে কথিত নিয়মে স্বদেশে বশতী 
করান যায় ও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গেই কথকগুলিন 
দীর্ঘপুচ্ছ ভেড়ি প্রেরিত ও প্রতিপালিত হইতে 


্রপ্তুত হইয়া সাধারণের উপকার হইয়! দেশের মঙ্গল | বিরুদ্ধ রাত আসিয়া 


রশিতে পারে কিন! । 
৪ প্রশ্ন-এ উদ্যোগে স্বদেশ হইতে রাট়ি 
৫ 


গ্রাসাচ্ছাদনের বিশেষ এক নিয়ম পূর্বক এথা হইতে 
বেদান্ত ও উপনিষৎ -প্রান্ৃতি অধ্যয়ন করাইয়া! যদি 
স্বদেশে নীত হয, তবে অবিদ্যা বিনাশ হইয়া 
অন্যান্য বিদ্যার পৌষ্কত! হইতে পারে কিন|। 

৫ম প্রশ্ন__রঙ্গপুর ভূম্যধিকারি মহাশয়দিগের 
মধ্যে অবয়প্রাণ্ড ভূম্যধিকারিদিগের বয়প্রাপ্ত পর্যন্ত 
সেই সেই ভূমি বিস্ত রক্ষণাবেক্ষণ নিমিত্ত অন্য কোন 
নিয়ম অর্থাৎ অবোধ স্ত্রীলোকের হস্তে নিঃক্ষেপ 
কিছ্ব। লিখনি জীবিকা বিশিষ্ট দেওয়ান মোক্তার 
প্রভৃতি এক ব্যক্তি মাত্রকে কদিম চাকর জ্ঞানে 
উছি অস্থে বিস্তের নানা! বিশৃঙ্খলতার বীজ রোপণ না 
করিয়া এবং কোন ভূম্যাধিকারি খণ পরিশোধ বা 
অন্য কোন কারণ বশতঃ আপন ভূমি বিশ্ত যাহারা 
অপরকে ইজারা বা অন্য কোন নিয়মে গচ্ছিত 
রাখিয়া থাকেন, তাহার! তাহা! ন! করিয়৷ যদি উক্ত 
সভার সভ্যগণের প্রকাশ্য শাসনাধীনে রাখেন তাহ! 
হইলে পরস্পর বান্ধবত! ও আত্মিয়তা বৃদ্ধি পাইয়া 
সুপ ০০০১১০3১১8৭ 
ক না।” 

প্রশ্নকর্তা এই প্রশ্নঞ্চকের কোন উত্তর 
পাইয়াছিলেনকি না অথবা ইহাতে কোন ফল 
দঁড়াইয়াছিল কি না, আমর! তাহা জানিতে পারি 
নাই। পক্ষান্তরে এই সময়ে রঙ্গপুরের একজন 
ভূম্যধিকারী কি কি বিষয়ে রঙ্গপুরের অভাব অন্ু- 
ভব করিয়াছেন, পাঠক ইহাতে তাহারও আভাস 
পাইবেন। ৪ 

আমর বারাস্তরে বাঙ্গালা, সংস্কত ও 
উর্দ, কবিত। উদ্ধৃত করিয়া! সম্যক্‌ কাব্য-পরিচয় এবং 
সেই সময়ের রঙ্গপুরের সাহিত্যের বিশেষতঃ কাকিনার 
সাহিত্যের, বিবরণ প্রাদান করিতে সচেষ্ট হইব। 


বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত-_. 


গীতা-রহম্য | 


আজ্যোতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অন্ুবার্দিত.) 
(পুর্বানবৃত্তি ) 
দ্বিতীয় প্রকরণ । 
কম্্ম জিজ্ঞাস । 
শিং কণ্ম্ম কি মকর্দ্েতি করয়োইপ্যত্র মোহিতা! ।”* 
৩, ১৬, 
আরস্তে, ধর্মের দুই পরস্পর- 
পড়ায় কর্তব্যবিমূ 
* কন্দ কোনংট এবং অকর্খু কোল.টি এই সমন্ধে পঙ্ডিতদিগেরও 
মোহ হুইয়। থাক্ষে।” এই স্থলে অকর্ম শব্ধ “কর্মের অভাব' ও 


মন্দ কর্ধূ' এই ছুই অর্ধেই গ্রহণ ক্ষরিতে হইবে। সুজ গ্লোক নম্ব্থে 
আমার টাক। দেখ। 


৬৪. 
অঞ্জনের মনে বে চিন্তা উপস্থিত হইয়াছিল 
তাহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে । : যাহারা সন্গ্যাস গ্রহণ 
করিয়া, সংসার ত্যাগ করিয়া বনে গমন করে, 
ধাহারা আত্মস্তরী, সেই সব লোকের কথা স্বত্্। 
কিন্তু সমাজে থাকিয়া! যে সকল শ্রদ্ধাভাজন ধীর 
কন্তাপুরুষ, স্বকীয় সাংসারিক কর্তব্য সকল যথা" 
ধণ্ম ও. যথানীতি সম্পাদন করিয়া থাকেন, তাহাদের 
মনেও: এইরূপ চিন্তা অনেক সময় উপস্থিত হইয়া! 
থাকে। অর্জুনের কর্তব্যজিজ্ঞাস| ও মোহ যুদ্ধা- 
রস্তে হইয়াছিল। পরে, যুদ্ধে নিহত অনেক আত্মী- 
য়ের শ্রাদ্ধ করিবার সময়: উপস্থিত হইলে যুধি- 
ঠ্িরেরও এইরূগ যোহ উৎপন্ন হয়। এ মোহ 
নিরৃত্তি করিবার জন্যই "শাস্তিপর্ব' কথিত হুই- 
যাছে। অধিক কি, কণ্্াকণ্ম-সংশয়ের এইরূপ 
প্রসঙ্গ খুঁজিয়া বাহির করিয়া! কিং কল্পান! করিয়া 
সেই রিষয়ে বড় বড় কবিরা স্থুরস কাব্য বা উত্তম 
নাটকাদি রচন! : করিয়াছেন। যেমন মনে কর, 
প্রসিদ্ধ ইংরেজ নাটককার শেক্সপীয়রের হেমূলেট- 
নামক নাটক। ডেন্মার্ক দেশের প্রাচীন রাজ- 
পুত্র হেমলেটের খুললপতাত, আপন ভাইকে-_ডেন- 
: মার্কের রাঙ্গাকে অর্থাঙ, হেম্লেটের পিতাকে__খুন 
করিয়া ও হেমলেটের মাতার সহিত পুনর্বর্ববাহ 
করিয়া, সিংহাসন পর্য্যন্ত দখল করিয়াছিলেন । 
তখন এইরূপ পাপাচারী খুল্লতাতকে হত্য। করিয়া 
পুত্রধর্ানুসারে  পিতৃধণ হইতে যুক্ত হইবে, 
কিন্বা মায়ের দ্বিতীয় বিবাহ সম্পর্কে বাপ বলিয়! 
ও সিংহাসনের দখলকারী রাজ! বলিয়া! তাহার অধী” 
নতা স্বীকার করিবে, এই সংশয়-মোহে পড়িয়া 
তরুণ হেমলেটের মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল 
এবং শ্ীকষেরর ন্যায় যোগ্য পপ্রদর্শক ও পৃষ্ঠ- 
পোষক কেহ ন| থাকায় উন্মাদগ্রস্ত হইয়া শেষে 
“বাচিয়। থাকা, কি না থাকা” এইরূপ বিচার বিবে- 
চনার পর হেম্লেটের কি পরিণাম হইয়াছিল, এই 
নাটকে তাহার চিত্র উৎকৃষ্টরূপে রঞ্জিত হইয়াছে। 
“কোরায়লেনস্‌' নামক আর-এক নাটকেও এই 
প্রকারের আর. এক প্রসঙ্গ শেক্রপীয়ার বর্ণন| 
করিয়াছেন। কোরায়লেনস্‌. নামক বীরপুরুষ, 
এক রোমক সর্দদারকে রোম-নগরের লোকেরা 
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রোমনগরের শক্রুদিগের সহিত গিয়। মিলিয়াছিলেন, 
করিব না” এইরূপ তিনি তাহাদিগের নিকট অঙ্গী- 
কার করেন। কিয়ৎকাল পরে এই শক্রদিগের 
সাহায্যে রোমান লোকদিগের উপর আক্রমণ করিয়া, 
দেশ জয় করিতে করিতে অবশেষে একেবারে 
রোম নগরের দরজার সামনে তীহার শিবির স্থাপন, 
করিলেন। তখন, রোম-নগরের রমণীগণ কোরায়- 
লেনসের স্ত্রী ও ম!তাকে -তীহার সম্মুখে : রাখিয়া, 
মাতৃভূমি বন্বন্ধে তাহার কর্তব্য কি সেই বিষয় 
তাহাকে উপদেশ দিলেন: এবং রোমান-লোকদিগের 
শক্রর সমীপে তিনি যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, 
তাহার দেই অঙ্বীকার-বাক্য ভাঙ্কাইয়া দিলেন 
কর্তব্যাকর্তাব্যের সংশয়-মোহে পতিত হইবার এই- 
রূপ দৃষ্টান্ত জগতের প্রাচীন কিংবা! অর্ববাচীন ইতি, 
হাসে অনেক আছে। কিন্ত এত দূরে যাইবার 
আমাদের কোন প্রয়োজন নাই |. আমাদের মহা” 
ভারত গ্রন্থই এইরূপ প্রমঙ্গের এক খনি -বলিলেও 
হয়। - গ্রস্থারস্তে. ভারতের বর্ণনা, কন্পিতে করিতে 
স্বয়ং ব্যাস “পৃঙ্মনারথ ন্যায় যুক্ত,” “আনেকস্ময়া- 
্বিত্” তাহার এইরূপ বিশেষণ দিয়া, তাহাতে 
সমস্ত ধর্মশান্ত্, অর্থশান্্র, ও মোক্ষশান্ত্র আছে শুধু 
নয়__এই সকল শাস্ত্র সম্বন্ধে “যদিহাস্ত্ি তদনাত্র 
বন্নেহাস্তি নতত্কচিৎ”__ইহাতে যাহা আছে তাহ৷ 
অনাত্রও আছে, এবং ইহাতে যাহ নাই তাহ! 
অন্য কোথাও নাই ( আ" ৬২, ৫৩)--এইরূপ 
মহাভারতের মাহাত্মা কীর্ভন করিয়াছেন। অধিক 
কি, সংসারের অনেক কঠিন প্রসঙ্গ প্রাচীন মহাত্মা 
পুরুষের! কিরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা৷ স্থাবোধ্য 
কাহিনীর আকারে, সামান্য লোকদিগের বোধ 
সৌকর্্যার্থে, ভ্বারত “মহা-ভারতে' পরিণত হই, 
য়াছে। নচেছ কেবল ভারতীয় যুদ্ধের কিংবা “জয়” 
নামক ইতিহাসের বর্ণনা করিবার জন্ম আঠারো 
পর্বববিরৃত করিবার কোন প্রয়োজন ছিন না। 
কেহ এইরূপ প্রশ্ন করিতে পারে, শ্রীরুফ 
অজ্ছুনের কথা ছাড়িয় দেও; কিন্ত্ত তোমার- 
আমার এতটা গভীর জলে প্রবেশ করিবার 
দরকারটা কি? মনু প্রভৃতি স্মৃতিকারের! আপন- 
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দেন নাই কি? কাহারো! হিংসা করিবে না, প্রাণ- 
নাশ করিবে না, নীতিরক্ষা করিয়া! চলিবে, সত্য 
বলিবে, গুরুজনদিগকে সম্মান করিবে, চুরি কিংবা 
ব্যভিচার করিবে না প্রভৃতি, সর্ববধণ্মনের সাধারণ 
নিয়মগুলি সকলে যদ্দি পালন করে, তাহা হইলে 
তোমার এই গোলযোগের মধ্যে পড়িবার কারণ 
কি? কিন্তু উপ্টা এইরূপ বিচার কর! যাইতেও 
পারে যে, জগতের যাবতীয় লোক যে পর্য্যন্ত না 
এই. নিয়মানুসারে চলে সেই পর্য্যন্ত সজ্জনেরা 
সদা-চরণের দ্বার! দুষ্ট লোকদিগের জালে আপনা" 
দ্িগকে জড়াইয়া ফেলিবেন, না তাহার প্রতি- 
“কারার্থ যে প্রকারেই হউক আপনাদিগকে রক্ষা 
করিবেন ? তাছাড়া, এই সাধারণ নিয়মগুলিকে 
নিত্য ও প্রামাণিক বলিয়। মানিয়। লইলেও, অনেক 
সময় কর্তাপুরুষের. সম্মুখে এইরূপ প্রসঙ্গও আসিয়া 
পড়ে যে স্থলে এই সাধারণ নিয়মগুলির মধ্যে ছুই 
কিংবা! ততোধিক নিয়ম একসঙ্গে একই সময়ে আমরা 
প্রাপ্ত হই। এবং তখন “এ-টা করিব কি ও-টা 
করিব” এইরূপ বিচারের মধ্যে পড়িয়। মানুষ পাগল 
হয়া যায়। অর্জুনের অবস্থা এইরূপই হইয়াছিল। 

কিন্তু অঞ্ছুন ব্যতীত অন্য মহৎ ব্যক্তির নিকটেও 
এইরূপ কঠিন সমস্যা উপস্থিত হইয়। থাকে,_-এই 
সম্বন্ধে মহাভারতের অনেক স্থানে মর্মস্পর্শী বিচার 
আলোচন! আছে। তাহার দৃষ্ান্ত-__সনু, সর্বববর্ণের 
পক্ষে সাধারণ বলিয়। যাহা! বলিয়াছেন “অহিংস 
সত্যমাস্তেয়ং শৌচমিক্দ্িয় নিগ্রহ+”-_অহিংসা সত্য, 
অস্তেয়, কায়মনোবাক্যের শুদ্ধত! ও. ইন্দ্রিয় নিগ্রহ 
(মনু ১০-৬৩) এই সনাতন নীতিধধ্্মগুলির মধ্যে 
অহিংসার কথাটাই ধর! যাক্‌। “অহিংস! পরমো- 
ধর্মঃ” (সভা, আ, ১১, ১৩) এই তন্বটি আমাদের 
বৈদিক ধর্মের মধ্যে নাই, কিন্তু অন্য সকল ধর্শোর 
মধ্যেই ইহা মুখ্যরূপে পরিগণিত হইয়াছে । বৌদ্ধ ও 
খৃটানদিগের ধর্মগ্রন্থে যে সকল আদেশ আছে 
তন্মধ্যে “হিংস! করিবে না,” এই আদেশ বচনটিকে 
মন্তুর মতই প্রথম স্থান দেওয়৷ হইয়াছে। হিংসা 
অর্থাৎ শুধু জীব-হত্য! নহে,_-অন্য প্রাণীদের মনে 
কিংবা! শরীরে কষ্ট দেওয়াও এই হিংসার ভিতরে 
ধ্রা যায়। সুতরাং অহিংস! অর্থে, কোন সচেতন 
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প্রাণীকে কোন প্রকার ছুঃখ না দেওয়া বুঝায়। 
পিতৃ-হত্যা, মাতৃ-হত্যা, নর-হত্যা। এই সকল হিংস! 
জগতের সকল লৌকেরই মতে বড় রকমের হিংসা! 
হওয়ীয়, সকল ধর্মের মধ্যেই এই সকল হিংসাকেই 
প্রধান স্থান দেওয়। হইয়াছে। কিন্তু মনে কর, 
আমার প্রাণ নাশ করিবার জনা, কিংবা! আমার পত়ী 
বা কন্যার উপর বলাতকার করিবার জন্য, অথব! 
আমার ঘরে আগুন লাগাইবার জন্য, অথব। আমার 
সমস্ত ধনসম্পত্তি, স্থাবর অস্থাবর সমস্ত হরণ করিবার 
জন্য কোন দুষ্ট মনুষ্য হাতে অস্ত্রশক্্র লইয়! স্থুস- 
জ্জিত এবং নিকটে পরিত্রাতা লৌক কেহই নাই, 
তখন এইরূপ “আততায়ী' মনুষ্যকে আমরা কি 
“অহিংস। পরমো! ধর্ম” বলিয়া চক্ষু বুজিয়। উপেক্ষা 
করিব? না__এই দুষ্ট লোককে--_সাম-উপচারের 
কথ। যদি না শুনে--যথাশক্তি শাসন করিব? 
মনু বলেন-_- 
গুরুং বা বালবৃদ্ধো বা বরাহ্মণং বা বহুঞ্তম্‌। 
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারযন্‌ ॥ 
“এইরূপ আততায়ী অর্থাৎ দুষ্ট মনুষ্যকে-_-সে গুরুই 
হউক, মা-ই হউক, ছেলেই হউক, বা বিদ্বান ত্রাঙ্মাণই 
হউক, সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া, নিশ্চয়ই বধ 
করিবে!” কারণ, এইরূপ স্থলে, হত্যার পাপ 
হত্যাকারীকে স্পর্শ করে না, আততায়ী নিজের 
অধর্াচরণেই নিহত হয়, এইরূপ শান্ত্রকারের। বলেন 
(মনু ৮, ৩৫০1: শুধু মনু নহে, অর্ববাচীন ফৌজ- 
দারী আইনও আত্মরক্ষণ অধিকারের একটা। সীম! 
নির্দেশ করিয়। ইহা স্বীকার করিয়াছে। এইরূপ 
প্রসঙ্গে, অহিংস1'অপেক্ষা। আত্মসংরক্ষণের ওচিত্যই 
সমধিক বুঝিতে হইবে । : ভ্রগ-হত্যা সকলেই অতি 
গহিত বলিয়৷ স্বীকার করে; কিন্তু গর্ভে আট্কাইয়। 
গেলে উহা! কাটিয়। বাহির কর! হয় না কি?. যজ্ডে 
পশুবধ প্রীশস্ত বলিয়।৷ রেদও স্বীকার করেন (মন্ধু 
৫-৩১); তথাপি পিষ্ট পণ্ড নিম্মাণ করিয়া তাহাও 
এক সময় এড়াইতে পারা যায় (সভা, শাং, ৩৩৭ ) 
কিন্তু বায়ু, জল, ফল প্রভৃতি সর্ববস্থান ছোট ছোট 
ক্ষুদ্র জীবে যে ভরিয়া আছে, তাহাদের হত্যা 
কিরূপে বন্ধ হইবে? মহাভারতে ( শাং ৭৫, ১৬) 
অঞ্ুন বলিতেছেন £-. 
ুচ্মযোনীনি ভূতানি তর্কগম্যানি কানিচিৎ। 
পক্মনোহপি নিপাতেন বেষা: সাত স্বনধপর্য/য়ং | 





৬৬ 
| 





অস্তিত্ব বুঝা যায় এইরূপ সৃঙ্মন জীবে জগৎ এতটা 
ভরিয়া আছে যে, আমরা আমাদের চোখের পাতা 
ফেলিলেও এই সকল জীবের হাত পা! ভাঙ্গিয়া 
যায়!” অতএব হিংস! করিবে না, এই কথ! গুধু 
মুখে বলিলে কি ফল হইবে? এইরূপ সারামার 
বিঢার করিয়া মৃথগয়ার অনুশাসন পর্বেব (অনু, ১১৬) 
ইহারই সমর্থন করা হুইয়াছে। বনপর্বেধ এইরূপ 
কাহিনী আছে যে, এক ত্রাহ্মণ ক্রোধের দ্বারা কোন 
পতিত্রত! রমণীকে ভক্ম করিতে উদ্যত হইয়৷ যখন 
নিক্ষলপ্রযত্ব হইলেন, তখন তিনি সেই রম্ণীর 
শরণাপন্ন হইলেন ; তাহার পর, ধর্মের প্রকৃত রহস্য 
বুঝাইবার জন্য এ রমণী উক্ত ব্রাঙ্মাণকে এক ব্যাধের 
নিকট পাঠাইলেন। এ ব্যাধ মাংস বিক্রয় করিত 
ও পরম মাতৃ-পিতৃ ভক্ত ছিল। ব্যাধের এই 
ব্যবসায় দেখিয়া ত্রাঙ্মণের অত্যন্ত বিম্ময় ও খেদ 
উপস্থিত হইল। তখন ব্যাধ অহিংসার প্রকৃত 
তত্ব তাহাকে বলিয়া তীহার জ্ঞান সম্পাদন 
করিল! জগতের মধ্যে কে কাকেনা খায়? 
পজীবো জীবস্য জীবনম্” (ভাগ, ১, ১৩, ৪৬) এই 








বলিতেছেন £_- 88184/418. 
ন শ্রেয়ো সততং তেজ ন নিত্যাং শ্রেয়মী ক্ষমা । 
তন্মান্লিতাং ক্ষমা তাত পণ্ডিতৈরপবাদিতা ॥ 

অর্থাৎ নিয়ত তেজস্বিতা ও নিয়ত ক্ষম! শ্রেয়ক্ষর 

হয়না । এইজন্যই ভজন্ঞানীরা ক্ষমার অপবাদ 

করিয়াছেন” (বন, ২৮, ৬৮)। অনন্তর, ক্ষমার 
যোগ্য কতকগুলি প্রসঙ্গের মধ্যে একটি প্রসঙ্গ 
প্রহলাদ বিকৃত করিলেন। তথাপি, যোগ্য প্রসঙ্গ 
বুঝিতে না পারিয়া যদ্দি কেহ অপবাদের প্রণঙ্গেরই 
প্রয়োগ করে, তাহা হইলে তাহার সেই আচরণ 
দুর্নীতির আচরণ হয় । অতএব, এই যোগ্য প্রসঙ্গ 
কিন্ধপে নির্ণয় করা যাইতে পারে, তাহার তন্বটি 
বুঝিয়া লওয়া খুবই আবশ্যক । 

সকল দেশের ও সকল ধর্মের আবালবৃদ্ধ- 
বনিতা, অপর যে তত্বটিকে সর্বোপরি প্রামাণিক 
বলিয়৷ মান্য করে-_সেটি “সত্য” । সত্যের মাহাস্থ্য 
কি আর বর্ণনা করিব ? সমস্ত স্থষ্টি উত্পন্ন হইবার 
পুর্বে খত? ও "সত্য? উৎপন্ন হয়। সেই লত্যেতেই 


ব্যবহার নিত্য চলিতেছে ; আপৎকালে পপ্রাণস্যান্স- ; আকাশ, পথ, বায়ু প্রভৃতি পঞ্চমহাতূতও আবৃত ও 
মিদং সর্বম্গ-_ইহ! শুধু স্মৃতিকারগণই যে বলেন | ধৃত হইয়া আছে,_-এইরূপ দেবতার! সত্যের মহিমা 
তাহা নহে (মন্নু ৫, ১৮; সভা, শাং ১৫, ২১), ; কীর্তন করিয়াছেন । ৭্খতং চ সভ্যং চাতীদ্ধাত্তপ- 


ইহা! উপনিষদের মধ্যেও স্পষ্ট কথিত হইয়াছে 
( বেন, ৩, ৪, ১৮? ছাং ৫, ১, ১7 বু, ৬ ১, ১৪)। 
থাকিবে? এবং ক্ষাত্রধম্্ন চলিয়া গেলে প্রজাদিগের 
পরিত্রাতার বিনাশ ঘটিয়া, যে-বাহাকে-ইচ্ছ! খাইয়! 
ফেলিবে, এইরূপ অবস্থা ফাড়াইবে। দার-কথা, 
নীতির সাধারণ নিয়মের ছারা সব সময়ে কর্্ের 
বিভাগ হয় না; নীতিশাস্্রের মুখ্য নিয়ম যে অহিং- 
সার নিয়ম সেই অহিংসার নিয়মেতেও কর্তব্যা- 
কর্তব্যের তারতম্যের বিচার বঙ্জদ্রত হয় না। 

যেমন অহিংস ধর্ম তেমনি ক্ষমা, শাস্তি দয়া-_ 
এই সকল গুণও শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। কিন্তু 
সর্বব স্থানে এই শান্তি কি্ূপে রক্ষিত হইবে ? নিয়ত 
ধাঁহারা শাস্তি অবলক্বন করিয়া থাকে তাহাদের 
জী পুত্রাদিকেও ইতর লোকের! প্রকাশ্যভাবে নিশ্চ- 
য়ই. হরণ ককে--এইন্ধপ কারণ প্রথমে দেখাইয়া, 


সোহ্ধ্জায়ত” (খ, ১০, ১৯০, ১), দ্সত্যেনো- 
তিতা ভূমিঃ ” (খ, ১০, ১৮৫, ১-), ইআদি মন্ত্র 
দেখ। “সত)” এই শবের ধাত্বর্থও “হওয়া” অর্থাৎ 
“কখনই বিনাশ হইবার নহে” অথবা "যাহ! ত্রিকালে 
অবাধিতভাবে থাকে”_-এইরূপ ; স্থৃতরাং “সত্যা- 
পরতা নাহি ধর্ম্ঘ। সত্য তেঁচি পরব্রক্ম।” ( সত্য- 
পরত অপেক্ষা ধর্ম নাই, সত্যই পরব্রহ্মা) এইরূপ 
সত্যের প্রকৃত মহিমা বর্ণিত হইয়াছে । ৭্নাস্তি 
সত্যাৎপরোধর্মা2৮ ( শাং, ১৬২, ২৪), এই বচন 
মহাভারতের অনেক স্থানে পাওয়া যায় এবং এই- 
রূপ কথিত হইয়াছে যে-_ 

অশ্থমেধসহঅং চ সত্যং চ তুলয়া খতম । 

অশ্থমেধ সহশ্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে ॥ 

“হাজার অশ্বমেধ ও সত্য এই উভয়ের তৌল 
করিলে সত্যেরই গুরুত্ব উপলব্ধি হয়”-_-( আ, ৭৪, 
১০২ )। সাধারণ সত্য সম্বন্ধে এইকপ বর্ণনা আছে। 


আধা, ১৮৩৯ 


ডা 


৬৭ 


সত্য কথা বলিবার সম্বন্ধে মনু বিশেষ করিয়া আরও ; করিলেও তাহার উত্তর দিবে না; জানা থাকিলেও 


এই কথা বলেন :-- 

বাচরথা নিয়তাঃ সর্ব বাঙ মূলা বাগ.বিনিঃ স্থতাঃ | 

তাং তু যঃ স্তেনয়েদ্বাচং স সর্ব স্তেয়ক্ররঃ ॥ 

“মনুষ্য মাত্রেরই সমস্ত ব্যবহার বাক্যের দ্বারা 
পরিচালিত হয়। পরস্পরের বিচার আলোচনা 
পরস্পরকে জানাইবার পাক্ষে শব্দের ন্যায় দ্বিতীয় 
সাধন নাই। কিন্তু এই সমস্ত বাবহারের আশ্রয়ী- 
ভূত বাকোর যে মূল উত্স তাহাকে যে ব্যক্তি 
ঘোলাইয়া ফেলে অর্থাত বাক্যের সহিত প্রতারণা 
করে, সে ব্যক্তি চোর বই আর কিছুই নহে।” 
অতএব “সত্যপৃতাং বদেদাচং” (মন্তু ৬, ৪৬) সত্যের 
দ্বারা পবিত্র হইয়াছে এইরূপ বাক্যই বলিবে-. 
এইরূপ মনু বলিয়াছেন । উপনিষদেও “সত্যং বদ। 
ধর্মী, চর।৮ (তৈ, ১, ১১১ ১) এইরূপে অন্য 
ধর্ম অপেক্ষা সত্যকেই প্রথম স্থান দেওয়া হইয়াছে। 
শরশধ্যাশায়ী ভীগ্মাদেব, শাস্তি ও অনুশাসন পর্বে, 
যুধিষ্ঠিরাকে সর্বধর্টের উপদেশ: দিয়া, প্রাণত্যাশের, 
পূর্বে “সত্যেযু' যতিতব্যং যঃ সত্যং হি পরমং বলং” 
এইরূপ: সকল' ধর্মের সারভূত বলিয়া সর্বশেষে 
এক সভ্যকেই পালন করিতে বলিয়াছেন (সভা, 


পাগলের মত কেবল হু'স্থাঁ করিয়াই কীলক্ষেপ 
করিবে--“জানন্পপি হি মেধাবী জড়বল্লোক আট- 
রেত।” ঠিক কথা। কিন্তু 'হ' ছ” বলী ও মিথ্যা 
বলা পর্য্যায়ক্রমে একই মহে কি? “ন ব্যাজেন 
চরেন্বর্মং”,--ধশ্রের সহিত প্রতারণা করিয়। মনকে 
বুঝাইও না_তাহাতে ধর্ম প্রতারিত হয় না, তুমিই 
গ্রভারিত হইবে; এইরূপ মহাভারতেরও অনেক 
স্থানে কথিত হুইয়াছে। ( সভা, আ, ২১৫, ৩৪ )। 
কিন্তু হ'ভ' করিয়া! কালক্ষেপে করিবার মত 
যদি অবস্থা, না হয় ? দস্থ্য হাতে তরবার লইয়া, 
তোমার বুকৈর উপর বসিয়া, ধন রত্ব কোথায় আছে 
বলিয় তোমাকে জিগ্ঞাসা করিল, এবং উত্তর না 
দিলে তোমার প্রাণ যাইরে,-এই অবস্থায় তুমি 
কি বলিবে? সকল ধর্ট্ের রহস্যজ্ঞ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
উক্ত দত্থযর দৃহটাস্ত দিয়া কর্ণ পর্বে অর্জুনকে (ক, 
৬৯, ৬১), এবং পরে, শান্তির, সত্যানৃতাধ্যায়ে 
(শাং, ১০৯, ১৫, ১৬) ভীত্ম যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ 
বলিতেছেন: £._ 
অকুজনেন চেন্মোক্ষে! নাবকৃজেত কথংচন 
অবশ্যং কুঙ্জিতব্যেক শঙ্কা প্যকৃজনাৎ। 


অনু, ১৬৮, ৫৮) বৌদ্ধ ও খৃষ্টান ধর্মে এই... ... শরস্ততরানৃতং বন্ত,ং সত্যাদিতি বিচারিতম্॥ 


ধর্্মেরই অনুরূপ বচন দেখিতে পাওয়া যায়.। 

এই প্রকারে সর্বেবাপরি' সিদ্ধ ও”:চিরস্থায়ী 
সত্যের কোন অপবাদ হইতে পাতে ইহা! কি কেহ 
স্বপ্নে মনে করিতে পারে”? কিন্তু দুটলোকে 
পূর্ণ এই জগতের ব্যবহার বড়ই কঠিন! মনে কর, 
কোন ব্যক্তি দস্থাহস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া 
তোমার চক্ষুর গোচরে নিবিউ বনে লুকাইয়া' আছে ; 
পরে তরবার হস্তে সেই ডাকাত “সেই ব্যক্তি 
কোথায়” বলিয়! তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, 
তখন তুমি কি উত্তর দিবে? সত্য- বলিবে, না, 
সেই নিরপরাধ প্রাণীর প্রাণ বাচাইবে ? কারণ, 
নিরপরাধ প্রাণীর হিংসা নিবারণ করা! ইহা শান্্রা- 
নুসারে দত্যেরই ন্যায় মহৎ ধম । মনু বলেন, 
(৮২১৯৭ ; সভা শাং, ২৮৭, ৩৪৯)-_জিজ্ঞাসা 
ব্াতীত. কাহারও সহিত কথা, কহিবে না, এবং 
অন্যায় পুর্ববক যদি কেহ প্রশ্থ করে, জিজ্ঞাসা 

৬ 


“না! রলিলে যদি মুক্তি পাইবার সন্তাবন৷ থাকে তবে 


কোন কথাই বলিবে না; বলা যদি নিতান্তই 
আবশ্যক হয়, কিংবা না বলিবার দরুণ কোন 
বিপদের আশঙ্ক। থাকে, তবে সেই সময় মিথ্যা 
বল! অধিক প্রশস্ত, বিচারে এইরূপ স্থির হইয়াছে ।” 
কারণ, সত্য ধর্ম্ম কেবল শব্দোচ্চারণ নিঃস্ত . বাক্য 
নহে, কিন্তু যে ব্যবহারে সর্বাপেক্ষা কল্যাণ হয় সেই 
ব্যবহার শুধু শব্দোচ্চারণ অধথার্থ হইয়াছে বলিয়! 
গহিত বলা যাইতে পারে না। যাহাতে করিয়! 
সর্ববাপেক্ষা ক্ষতি হয় তীহা সত্য নহে অহিংসাও 
নহে £-_ 

স্তযস্য বচনং শ্রেয়ঃ সত্যাদ্রপি হিতং বদেৎ। 

বন্ভুত হিতমত্যন্তং এতখস্তযং মতং মম ॥ 
“সত্য বল! প্রশস্ত বটে3 কিন্তু সত্য অপেক্ষাও 
সর্ববভূতের যাহাতে হিত হুয় সেইরূপ বাক্যই বলিবে 
কারণ, সর্ববভূতের যাহ! অত্যন্ত হিত তাহাই আমার 
মতে প্রকৃত সত্য”স্পএইরূপ শাস্তিপর্বে (শাং 


৩২৯৮ ১৩১ ২৮৭৮-১৯) অনৎবুমারের রঙ্গ 
নারদ শুককে বলিয়াছেন। “যন্ভূত হিতং” এই 
পদার্থটি দেখিয়া, আধুনিক ইংরেজী উপযোগীতাবাদী 
স্মরণে আসায় কোন ব্যক্তি এই বচনটি প্রক্ষিপ্ত 
মনে করিয়া এইরূপ বলেন যে, এই বচনটি মহা- 
ভারতের বনপর্বের ব্রাঙ্মণব্যাধ-সম্বাদে, দুই-ঢুইবার 
আসিয়াছে, তন্মধ্যে একস্থানে “অহিংসা সত্য বচনং 
সব্বভূত হিতং পরং (বন, ১০৬, ৭৩) এবং আর 
এক স্থানে যন্তুতহিতত্যস্তং তৎসত্যমিতি ধারণা” 
(বন, ২০৮, ৪), এইরূপ কিছু কিছু পাঠভেদ আছে। 
সত্প্রতিজ্ঞ যুধিষ্ঠির ড্রোণকে “নরো! বা কুষ্জারো 
বা”-_অশ্বখাম! হত ইতি গজ--এইরূপ উত্তর দিয়া 
যে সংশয়-মোহ উৎপাদন করিয়াছিলেন,_ইহাই 
তাহার একমাত্র কারণ; তত্সদৃশ অন্য বিষয়েও 
এই নীতি প্রযুক্ত হইতে পারে । হত্যাকারী মনু- 
ষ্যের প্রাণ মিথ্যা বলিয়া! বাঁচাইবে আমাদের শান্তর 
একথ| বলে না। কারণ, শান্ত্রেই হত্যাকারী 
মনুষ্ের দেহান্ত প্রায়শ্চন্ত কিংবা বধদগড কথিত 
হইয়াছে; স্থৃতরাং উক্ত মনুষ্য দণ্ডার্থ কিংবা! বধ্য। 
এই প্রসঙ্গে কিংবা! ইহার ন্যায় অন্য প্রসঙ্গে মিথ্যা 
সাক্ষ্য-দাত৷ মনুষ্যের সাত কিংবা! ততোধিক পূর্ব- 
পুরুষ ও সেব্যক্তি স্বয়ং নরকগামী হয়,_-ইহা৷ সকল 
শান্দ্রকারেরা বলিয়াছেন (মনু, ৮, ৮৮৯৯) | 
সভা, আ, ৭, ৩)। কিন্তু কর্ণপর্বেব উপরি-উক্ত 
দত্থযর দৃষ্টান্ত কথা অনুসারে, বদি সত্য কথা বলার 
দরুণ নিরপরাধ মনুষ্ের প্রাণ, বিনা কারণ বিন 
হয়--তখম কি করা যাইবে? গ্রীননামক এক ইংরাজ 
গ্রন্থকার স্বকীয় “নীতি শাস্ত্রের উপোদঘাত” গ্রন্থে এই 
প্রসঙ্গে সমস্ত নীতিশান্ত্র নিরুত্তর ও নীরব, এইরূপ 
বলিয়াছেন। মনু ও যাজ্ভবন্ধ্য এইরূপ প্রসঙ্গকে 
সত্যাপবাদের মধ্যে পরিগণিত করেন সত্য ; কিন্ত 
এইন্ধূপ গণনা ভীহাদের মতে সাধারণতঃ গ্বৌণ-- 
তাই__ 

তৎপাবনায় নির্বাপ্শ্রঃ সারম্বতে। দ্বিজৈঃ ॥ 
এইরূপ শেষে তাহার প্রায়শ্চিন্ত কথিত হুইয়াছে 
( যাজ, ২, ৮৩) মনু, ৮, ১০৪-১০৬ ),1 

অহিংসার অপবাদে যিনি বিস্মিত হন নাই এই- 
রূপ কোন বড় ইংরেজ সত্য সম্বন্ধে আমাদের ধণ্মা- 
শান্ত্রকারদিগের নীচে নামাইয়৷ রাখিবার- প্রযত্ব 











ব্যাপারী খরিদ্দারের নিকট সব সময় সত্যই বলিবেন 
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ও নীতিশাস্তরসম্বন্ধীয় ইংরেজ গ্রন্থকার এই সম্থান্ধে 
কি বলেন তাহা এইখানে বলিতেছি। “আমি মিথ্যা 
বলিলে, প্রভুর সত্যের মহিমা যদি অধিক বদ্ধিত 
হয় (অর্থাৎ খৃষটধন্মের অধিক প্রচার হয়) তাহা 
হইলে আমাকে কিরূপে পাপী. বলিয়! স্থির করিবে ?. 
(রোম, ৩, ৭) এইরূপ খুট-শিব্য পলের মুখো-. 
চ্চারিত বাণী বাইবেলের নূতন অঙ্গীকারের মধ্যে 
প্রদত্ত হইয়াছে; প্রাচীন খুটধশ্ধোপদেশক কতবার 
এই অনুসারে কাজ করিয়াছেন-__খৃষটধর্দের ॥ ইতি- 
হাসকার “মিল্যন” বলিয়াছেন। কাহাকে ভোগ! 
দেওয়া কিংবা ভুল বুঝানো-_ইহ। বর্তমান কালের 
পাশ্চাত্য নীতিশান্ত্র প্রায়ই ন্যায্য বলিয়া স্বীকার 
করেনা। তথাপি, সত্যধশ্্ননীতি একেবারে নিরপ- 
বাদ এ কথ তাহারাও বলেন ন|। যে সিদ্বিক, 
নামক পণ্ডিতের নীতিশাস্্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থ অধুন! 
আমাদের স্কুলে পড়ান হয়, তাহারই কথ! ধর ন! 
কেন। সিদ্ধিক্‌, এই কর্ন্মাকম্্রসংশয় স্থলে, “অধিক 
তম লোকের অধিক সুখ” এই তত্ত্বের বনিয়াদে 
নীতি নির্ণয় করিয়া থাকেন এবং এ কণ্রিপাথর 
প্রয়োগ করিয়াই, তিনি শেষে এইরূপ স্থির করিয়া- 
ছেন যে, এইরূপ প্রসঙ্গে,_“ছোট ছেলে, পাগল, 
রুগ্ন ব্যক্তি (সত্য বলিলে যদি তাহার শরীর খারাপ 
হয়) নিজের শত্রু, চোর-_-ইহাদ্বের নিকট এবং 
অন্যায়পুর্র্বক যে ব্যক্তি প্রশ্ন করে তাহাকে উত্তর 
দিবার সময়, কিংব! উকীলের পক্ষে নিজ ব্যবসায়ে, 
মিথ্যা কথ! বল! অন্যায় নহে.” মিলের নীতিশান্ 
সম্্ীয় গ্রন্থে এই অপবাদের কথ অর্থাৎ ব্যতি- 
ক্রমস্থলের কথা আছে। এই অপবাদ ব্যতীত 
সিজ্বিক্‌ নিজ গ্রন্থে আরও এ কথ লিখিয়াছেন যে, 
"সকলেই সত্যাচরণ করিবেক এইরূপ যদিও আমরা 
বলি, তথাপি যে রাজকীয় পুরুষকে নিজ কাজকর্ম 
গুপ্ত রাখিতে হয় তিনি অন্যের নিকট কিংবা! কোন 
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এ কথা আমরা বলি না” আর এক' স্থানে, 
এই প্রকার নিজের স্থৃবিধা মত কাজ করা পাজ্জরি 
_ উট্টুদিগের ও সৈনিকদিগের মধ্যে দেখা! যায়, 
এইরূপ তিনি বলেন। 
আলোচন! করিয়াছেন সেই লেস্লি-গ্টিফেন নামক 
আর এক: ইংরেজ গ্রন্থকার এই প্রকারের অন্য 
উদ্বাহরণ দিয়া শেষে এইরূপ লিখিতেছেন যে, 
“আমার মতে, কোন কার্য্যের পরিণামের দিকে 
লক্ষা করিয়াই তাহার নীতির্মন্তা স্থির কর! আব- 
শ্যক। মিথ্যা বলিলে যদ্দি সর্বব সমেত অধিক 
কল্যাণ হইবে আমার বিশ্বাস হয় তাহা হইলে সত্য 
বলিবার জন্য আমি পীড়াপীড়ি করিব না। এবং 
এই প্রকার বিশ্বাস হইলে সম্ভবতঃ মিথ্যা বলাই 
আমার কর্তব্য__এইবূপ আমি বুঝিব।”ণ* যিনি 
অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে নীতি শান্জের বিচার করিয়াছেন 
সেই গ্রীন সাহেব & এই প্রাসঙ্গের উল্লেখ করিয়া, 
এই সময়ে নীতিশান্্রে মনুষ্যের সংশয় নিবৃত্তি 
করিতে "পারে না, এইরূপ স্পষ্ট বলিতেছেন; 
এবং শেষে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে “কোন 
সাধারণ নিয়ম কেবল নিয়ম বলিয়াই পালন করিতে 
তাহার পালনে আমার ,শ্রেয় “হইবে এই টুকুই 
নীতিশাস্ত্রের কথা । কারণ, এই স্থলে আমর! 
কেবল নীতির উপদেশে' আমাদের লোভমূলক 
লঘু মনোবৃত্তি সকল ত্যাগ,করিতে শিখিয় থাকি,” 
নীতিশান্ত্রবেত্ত। বেন, হেববেল্‌ প্রভৃতি ইংরেজ 
পণ্ডিতদিগেরও মত এইরূপ । 

উপরি-উক্ত গ্রস্থকারদিগের মতের সহিত 
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11. 7 


৬৯ 


আমাদের ধর্শান্্রকারদিগের প্রাবর্তিত নিয়মগুলির 
তুলনা করিলে সত্য সম্বন্ধে অধিক অভিমানী কে, 
তাহা সহজেই উপলব্ধি হইবে £-_. 

ন নমরুক্ং বচনং হিনস্তি ন-ীযু রাজন্স বিবাহ কালে। 
প্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপহারে পঞ্চানৃতান্যাছরপাতকানি ॥ 
“ঠাট্টা করিয়া, স্ত্রীলোকের নিকট, বিবাহকালে, প্রাণ- 
সঙ্কট উপস্থিত হইলে, এবং সঞ্চিত ধন বাঁচাইবার 
জন/-_সর্বব-সমেত এই পীচ স্থলে অনৃত বলায় 
পাতক নাই” (সভা, আ, ৮২. ১৬; তদনুসারে 
শাং, ১০৯ ও মনু ৮, ১১০ দেখ )। এইরূপ আমা- 
দের শাস্ত্রে কথিত হুইয়াছে সত্য। কিন্তু তাহার 
অর্থ স্ত্রীলোকের নিকট সব সময়েই মিথ্যা বলিবে 
এরূপ নহে ॥ সিজ্কিক্‌ সাহেব যে অর্থে “ছোট ছেলে, 
পাগল, কিংব! রুগ্ন” ইহাদের সম্বন্ধে অপবাদ কহি- 
য়াছেন সেই অর্থই মহাভারতের অভিপ্রোত। কিন্ত 
পারলৌকিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকে ষীহারা গুটা- 
ইয়! রাখিয়াছেন, সেই ইংরেজ গ্রস্থকারের৷ আরে! 
বেশী দূর গিয়া, ব্যাপারীরা পর্যান্ত নিজের লাভের 
জন্য মিথ্যা বলিতে পারে--এই যে কথা স্পষ্টরূপে 
প্রতিপাদন করিয়াছেন, ইহাই কেবল আমাদের 
শান্্কারের! কখনই মান্য করেন নাই। কেবল 
সত্যশব্দ উচ্চারণ অর্থাৎ শুধু বাচিক সত্য এবং 
সর্ববভূতহিত অর্থাৎ রাস্তবিক সত্য এই ছুয়ের মধ্যে 
যে স্থলে বিরোধ হয় সেই স্থলে ব্যবহার-দৃষ্টিতে, 
অপরিহার্য্য বলিয়া অসত্য কহিয়া! কাঁ্য সিদ্ধ করিতে 
কোন কোন স্থানে অনুমতি দিয়াছেন সত্য। 
তথাপি সত্যাদি নীতিধ্্মু তীহাদিগের মতে নিত্য, 
অর্থাৎ সর্ববকালে সমান অবাধিত ; সুতরাং পার- 
লৌকিক দৃষ্টিতে সাধারণত ইহাতে কিঞ্চিৎ পাপ 
আছে স্থির করিয়। তজ্জন্য তাহার! প্রায়শ্চিন্তের 
বিধান করিয়াছেন। এই সকল প্রায়শ্চিত্ত নির- 
খঁক ও শুন্যগর্ভ, এই কথা কেবল আধিভৌতিক 
শান্ত্রকারেরাই বলিবেন। কিন্তু ধাহারা এই সকল 
প্রীয়শ্চিন্তের বিধান করিয়াছেন ত্াহাদিগের ধারণ! 
কিংব। যাদের জন্য এইরূপ বিধান হইয়াছে তাদের 
ধারণা সেরূপ না হওয়ায়, উভয়েই উক্ত সত্যা- 
পবাদ গৌণ বলিয়াই স্বীকার করেন, এইরূপ 
সিদ্ধান্ত করিতে হইবে; এবং এই অর্থই এই 
প্রসঙ্গের কথাকাহিনীতেও প্রতিপাদিত হইয়াছে। 








তাহার যে রথ জমি হইতে চারি আঙ্গুল উপরে 
অন্তরীক্ষে চলিত, সেই রথ পরে অন্য লোকের 
রথের ন্যায় জমির উপর দিয়া চলিতে লাগিল এবং 
শেষে তাহার দরুণ ঘণ্টা খানেকের জন্যও নরক- 
লোকে ভীহাকে বাস করিতে হইল-_-এইরূপ 
মহাভারতেই কথিত হইয়াছে ( দ্রোণ, ১৯১, ৫৭, 
৮ ও স্বর্গ ৩, ১৫)। সেইরূপ, ভীদ্মের বধ ক্ষান্র- 
শর্দানুসারে__কিন্ত শিখণ্তীকে সামনে রাখিয়া__ 
সাধন করিবার দরুণ, অর্জনের আপন পুত্র বত্র- 
বাহনের হাতে অঞ্ছ,ন পরাদ্ভৃত হন এইরূপ 
অশ্বমেধ পর্বের বর্ণিত হইয়াছে (সভা, অশ্ব, ৮১, 
১০)। এই সম্বন্ধে, গ্রসঙ্গবিশেষে কথিত উপরি 
উক্ত অপবাদ মুখ্য ও প্রামাণিক না হওয়ায়, মহা- 
দেব পার্ববতীকে যাহা বলিয়াছেন তদনুসারে-_ 

আত্মহেতোঃ পরার্থেব! নর্মহাস্যাশ্রয়াতুধা । 

যে মৃষা ন ব্দস্তীহ তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ 
“স্বার্থের জন্য, পরহিতের জন্য, কিংবা ঠাট্রা করিয়া 
যে সকল ব্যক্তি এই জগতে কখন মিথ্যা বলে না, 
তাহারা স্বর্গগামী হয়।” (সভা, অনু, ১৪৪, 


১৯)-_এইন্ধপ আমাদিগের শান্ত্কারদিগের চূড়াস্ত' 


তাস্থিক সিদ্ধান্ত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে । 
আপন বাক্য বা প্রতিজ্ঞাপালন ইহা সত্যেরই 

অস্তভূতি। “হিমাচল বিচলিত হইতে পারে, কিংবা 
অগ্নি শীতল হইতে পারে, কিন্তু আপন মুখের কথা 
অন্যথা হইবার নহে।” এইরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও ভীক্ষ 
বলিয়াছেন। টি স্ পদের বণ হণ 
করিয়াছেন যথা £- : / 

তেজস্থিনঃ জুখমস্থনপি সন্ত্যজস্তি | 

সত্যব্রত বাসনিনো! ন পুনঃ গ্রতিজ্ঞাম্‌ ॥ 
“সত্যব্রত তেজন্বী পুরুষ আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত 
পরিত্যাগ করেন, তথাপি গ্রতিজ্ঞা ত্যাগ করেন না” 
(নীতি শ, ১১০)। সেইন্ধপ “দ্ধিঃ দারং নাভি 
সন্ধান্তে রামে। ছির্নাভিভাষতে” ( স্থভাষিত ) এইরূপ 


দাশরথী রামচন্দ্রের একপত্রীব্রতের মতই একবাণী 
ও একবাক্যব্রতেরও খ্যাতি হইয়াছে ; এবং: 
হরিশ্চন্্র' ন্বপ্নদন্ত বাকাকে সত্য করিবার 'জন্া 


কিংবা তাহার মধ্যেও পলাইবার কোন রাস্তা বাহির, 
করিয়া বৃত্রের বধসাধন করিয়াছিলেন, এইরূপ 
বেদাস্তে বর্ণিত: হইয়াছে, এবং এ ধরণে পুরাণেও 
হ্রণ্যকশ্শিপুবধের কথা আছে। তহ্যতীত আই- 
নের ভিতরেও এমন কতকগুল! কড়ার দেখ! যায় 
যাহা ্যায়বিচারে বে-আইনী ও পালনের অযোগ্য 
বলিয়৷ স্বীকৃত হুইয়! থাকে । অঞ্জন অন্ধন্ধে এই- 
রূপ একটা। বিষয় মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে। 
অঞ্জনের এইরূপ. প্রতিজ্ঞ! ছিল যে, “তুমি আপন. 
হাতের গান্ডীর ধনু অন্যকে দেও”, এই কথা যে.কেহ. 
আমারে বলিবে আমি তখনি তার শিরশ্ছেদ করিব”, 
অনন্তর কর্ণ যুদ্ধে যুধিপ্ঠিরকে পরাজয় করিলে পর, 
যুধিষ্টিরের মুখ হইতে “তোমার গাশ্ীবে আমাদের 
কি. কাজ হইল ? : উহা হাত হইতে ফেলিয়! দেও”, 
এইকপ অজ্ছুনকে উদ্দেশ করিয়া যখন নৈরাশ্যজনিত, 
স্বাভাবিক উচ্ছাসোন্্ি মুখ দিয়া বাহির হইল». 
তখন, অজ্জুন হাতে. তরবার. লইয়া যুখিষ্ঠিরকে বধ, 
করিতে উদ্যত হইলেন! কিন্তু ভকুষঃ সেই. সময়. 
নিকটে থাকায়, সত্যধন্ম কাহাকে -বলে, তন্ত্থান-. 
দৃষ্টিতে ইহার মাশ্মিক বিচার, করিয়/ “তুমি, যু, 
সুঙ্গন ধম্ম এখনও.তুমি জান. না, তা৷ বুদ্ধাদের নিকট 
তোমার. শিক্ষা, করা, আবশ্যক, “ন বুদ্ধাঃ.সেবিতা- 
স্বয়া”তুমি বুদ্ধদের সেঝ। কর, নাই, তোমার, 
গরতিজ্ঞ। খদ্দি রাখিতে হয়. তরে. তুমি. যুধিষ্টিরকে 
ভর্খদনা কর, কারণ মানী- ব্যক্কির. পক্ষে, ভত্সন|, 
বধেরই-তুলা,” ইত্যাদি, প্রকারে তিনি অঙ্জ্ুনকে 
বুঝাইলেন; এবং অবিচারক্রমে তাহার হাতে. 
সংঘটিত জ্যোষট্রাতৃহত্যারূপ পাতক হইতে তাহাকে, 
রক্ষা করিলেন। কুর্ণপর্বের : এইব্লূপ এর কথা. 
আছে। (সভা, কর্ণ, ৬৯) আ্ীকৃঞ্ণ এই. সময়ে 
সত্যানৃতের বিচার করিয়া! অজ্জুনকে এবং পরে 
শান্তিপর্বে সত্যানৃতাধ্যায়ে ভীক্ম যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ 
দিয়াছিলেন ( শাং, ১০৯.) এবং ব্যবহারক্ষেত্ে 
সকলেরই এই বিষয়ে লক্ষ্য কর! আবশ্যক । তথাপি: 
এই সৃষ্ষম প্রসঙ্গ কি. করিয়া, নির্ণয় করা যাইবে; 


ইহা বলা কঠিন। কারণ, ভ্রাতৃধণ্ এই- স্থলে 





২ সি এ নে 


- সত্যাপেক্ষা ঢা হইলেও মু 


ইহার উপ্টা হওয়ায়, জাতৃপ্রেমাপেক্ষা ক্ষাত্রধর্ম 


তথায় বলবস্তর বলিল স্থিরীকৃত হইয়াছে, ইহা 
পাঠকদ্িগের সহজেই উপলব্ধি হইবে । ও 
? ( ক্রমশঃ) 


-নাঁিঠি। 


ভোজরাজ। 

(শ্রীগিরীশচন্র বেদাস্ততীর্থ ) 
ভোজরাজের নাম পঞ্ডিতসমাজে সুপরিচিত । 
কিন্তু তিনি কোন্‌ বিষয়ে কত গ্রন্থ রচন! করিয়া 
গিয়াছেন, এখনও তাহা পর্য্যাপ্তরূপে নির্ণীত হয় 
নাই। তবে তিনি যে স্মৃতি, তন্ত্র, জ্যোতিষ, কাব্য, 
অলঙ্কার, নীতি, শিল্প, বৈদ্যক, শব্দানুশাসন প্রভৃতি 
বিবিধ শীল্বিষয়ক নানাগ্রস্থ রচনা করিয়াছিলেন 
তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়৷ যায়। তীহার সময়ে 
ভারতবর্ষে এ সকল শান্মের অধ্যয়ন অধ্যাপন৷ 
কতদুর প্রবল ছিল, ইহাতে তাহারও কিছু কিছু 
নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়। যায়। তিনি পাতঞ্জলদর্শনের 
রাজমার্তগু নামক বৃত্তির উপক্রমে যে আত্মপরিচয় 


দিয়া গিয়াছেন, তাহ হইতে জানা যায় যে,_তিনি ]: 


“শব্দানুশাসন” পাতগ্রলদর্শনের “বৃত্তি” এবং “রাজ- 
মগাঙ্ক” নামক বৈদ্যক গ্রস্থ রচনা করিয়াছিলেন। 
“কামধেনু” নামক তদীয় বৃহত্তর স্মৃতিনিবন্ধের প্রামা- 
ণাবলী মহামহোপাধ্যায় শুলপাণি এবং জীমুতবাহন 
প্রভৃতির গ্রন্থে দেখিতে পাওয়! যায়। এই উপাদেয় 
গ্রন্থ এবং শ্রস্থকার স্থৃধীমমাজে এতই শ্রদ্ধাস্পদ যে, 
যাহা এই গ্রন্থে উল্লিখিত হুয়া নাই পরবর্তী গ্রস্থ- 
কারগণ ফেরূপ, অনেক বনের প্রামাণ্য স্বীকার 
কৰিতে অসপ্মতি প্রকাশ করিয়। গিয়াছেন। বর্তমান 
সময়ে “কামধেনু” গ্রন্থ নামমাত্রে পর্যবসিত হই- 
য়াছে। আন্ধবিবেকের টাকায় শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার 
“কামধেন্ুকে” অতীব প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন; কিন্কু তাহার সময়েও বাঙ্গালাদেশে 
“কাঘধেনু” নিবন্ধের পুথি দেখিতে পাওয়া যাইত 
কি না, তাহা। ঠিক বল! যায় না।  অম্প্রতি অনু- 
সন্ধানে জান! গিয়াছে যে, কাশ্মীরের রাজকীয় 


পুস্তকালয়ে: পকামধেনু” নিবন্ধ বর্তমান আছে। |: 


ইহা সত্য হইলে, গ্রস্থথানি মুদ্রিত কর! কর্তব্য ।... : 
গু 









নীচ ৭5 


বেদভাবাকার মাধবাচাধধ্যকৃত “কালমাধব” 
নামক শ্মৃতিনিবন্ধ ভোজদেবের গ্রন্থ হইতে কিয়-. 
দংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। তঙপাঠে জানা যায় যে 
ভোজরাজ সামন্ত শৈাগমের সারভূত অর্থ আধ্যা- 
চ্ছন্দে নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ভোজদেবকৃত “রাজ- 
মার্ত” নামক জ্যোতিনিবন্ধ অতি প্রামাণিক গ্রন্থ । 
এতদ্বাতীত ভোজদেবের অনেক বচন রঘুনন্দন ভট্া- 
চাধ্য মহোদয় প্রন্ুতির, বিৰিধ গ্রন্থে উদ্ধত হইয়াছে, 
তাহাতে গ্রন্থের নাম কথিত হয় নাই। ইহাতে 


'বোধ হয় জেযাতিষ সম্বন্ধে তিনি আরও অনেক গ্রস্থ 


রচনা করিয়াছিলেন। কাব্যের মধ্যে “তোজচম্পু” 
্রশ্থ অদ্যাপি দেখিতে পাওয়। যায়। “সরম্বতীকণ্ঠা- 
ভরণ” নামক বৃহত্তম অলঙ্কার গ্রস্থও ভোজদেবের 
বিপুল কীর্তিস্তস্তরূপে বর্তমান রহিয়াছে। “দশরূপক” 
নামক গ্রন্থে তিনি নাট্যজ্ঞতার বিশেষ পরিচয় দিয়া 
গিয়াছেন। এই গ্রন্থও বর্ধমান আছে। আর 
একথানি উপাদেয় গ্রন্থ বর্তমান আছে ; তাহার নাম 
যুক্তিকল্লতরু । ইহা একখানি উপাদেয় নিবন্ধ। 
ইহাতে তাহার নীতিশান্্রপারদর্শিত৷ এবং শিল্পঙ্ঞান- 
কুশলতা বিশেষরূপে প্রকটিত হইয়! রহিয়াছে। 

পাতগ্জল বৃত্তির উপক্রমে তিনি নিজেকে “রণ- 
রঙ্গমল্্” নামে অভিহিত করিয়! উপসংহারে “ভোজ 
মহীপতি” জমাথ্যায় নির্দেশ করিয়। গিয়াছেন। 
সমাপ্তিপ্রতিপাদক চূর্ণিক! পাঠে জানা যায়, ধারা- 
নগরী তাহার রাজধানী ছিল। জীমুতবাহন গুভভতি 
নিবন্ধকারগণও তাহাকে “ধারেশ্বর” বিশেষণে ভূষিত 
করিয়াছেন । 

বোম্বে নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে প্রকাশিত 
সাহিত্যদর্পণের ভূমিকায় তোজদেবের সময় সম্থান্ধে 
আলোচন! করা হইয়াছে; এবং সময় 'নিণয়ের উপ- 
যোগী একখানা দানপত্রের সংক্ষিপ্তাংশ উদ্ধৃত 
হইয়াছে । তৎপাঠে জান! যায় যে ভোজরাজ ১০৭৮ 
শকান্দে ( ১১৫৬ থুঃ অঃ) ধারানগরীতে বর্তমান 
ছিলেন। পাঠকদিগের অবগতির জন্য দানপত্রের . 
সংক্ষেপ অবিকল উদ্ধৃত হইল। 

“রতি ব্মকেশোইসৌ, যঃ সর্গায্ঈ'বিভর্তি তাম্‌। 

ধন্দবীং িরসা! লেখাং জগবীজাঙছুরারুতিদ্‌॥ 
দেবপাদানুধ্যাত-পরমভট্রারক-মহারাজাধিরাজ পর- 







লাগে লিধাজতবপাাধাত 


১৯ ফর, ও ভাগ 


৮ ৯০০৮৩৯৯৭৫০০, 


ঠা... 


এই শর কতিপয় শাস্ত্রের সম্ব়ে বিরচিত হই- 


_পরমভ্ার-মহারাজাধিরাজ-পরমেশর-সীভোজ-; যলাছিল। ইহাতে নীতি এবং শিলপশান্রই বিশেষ- 
নাগতরদগ্শ্চিমপথকান্ত:পাতিবীরাগকে 


দেঝ কুশলী 


বাতাত্রবিভ্রমমিদং বন্থধাধিপত্যা- 
মাপা হমাত্রমধুরে! বিষয়োপভোগঃ । 
প্রাাস্ণাগ্রঙলবিন্মুসম! নরাগাং 
ধর্শঃ সথা ০০৪ পরলোকযানে ॥ 
ইতি জগতো বিনশ্বরং স্বরূপমাকলয্য উপরি- 
লিখিতগ্রামঃ স্বসীমাতৃণগোচরযূতিপধ্যন্তঃ সহিরণ্য- 
ভাগভোগঃ সোপরিকরঃ সর্ববাদায়সমেতঃ ব্রাঙ্ষাগধন- 
পতিভট্রায় উট্টগোবিনদনায় বহবচাশ্বলায়নশাখায় 
রিপ্বরায় বেলব্প্রতিবন্ধ ীবাদাবিনির্গরাধন্তুর 


মস্ত; পালনীয়্চেতি। সংবৎ ১০৭৮ চৈত্রস্থৃদি 
১৪ স্বয়মাড্ভামঙ্গলং মহা । স্বহস্তোয়ং ভোজ 
দেবস্য ৮” 

বিবিধ রদ ভোজনৃপতির কীর্তিন্বরূপ 
তদীয় গ্রস্থগুলির মৃ্্ার্থ সঙ্কলন করিতে পারিলে 
মধ্যযুগের অনেক রহস্য উপ্‌ঘাটিত হইবার সম্ভাবনা 
আছে; কিন্তু দুঃখের, বিষয় এই যে--তদীয় গ্রন্থ- 
কলাপের মধ্যে অনেক গুলিই অধুনা আমাদের 
ৃগ্রিগোচর হইতেছে না। স্থৃতরাং - যাহা আমরা 
সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
প্রদানে প্রবৃত্ত হইলাম। 





রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গ্রন্থকার উপক্রমে 
স্থিতি প্রলয়কর্তা৷ পরমেশ্বরকে প্রণাম করিয়া, 
দ্বিতীয় প্লোকের দ্বারা ভগবান বিষ্লুকে প্রণাম 
করিয়াছেন। ইহার রচনায় শ্লেবাত্মক কাব্যকৌশল 
প্রকটিত হইয়াছে। যথা-_ 

“কংসানন্দ্ মকুর্ধবাণঃ কং সানন্দং করোতিঃ যঃ। 

তং দেববৃন্দৈ রারাধ্য মনারাধা মহং তজে ॥* 
ইহার অর্থ-_ঘিনি কংসাস্থুরের আনন্দ ( সম্পাদন ) 
করেন না, অথচ “কং সানন্?” করেন, (কং ব্রঙ্গাণং 
সানন্দং আনন্দাস্বিতং করোতি, অসুর বিনাশের 
দ্বার! ব্রহ্মার আনন্দোতপাদন করেন ), ধিনি দেব- 
বৃুন্দের আরাধ্য অথচ “অনারাধা”, সেই বিষুরকে 
আমি ভজনা করি। অনারাধ্য শব্দের অর্থ_্যাহার 
আরাধনীয় অন্য কেহ নাই, অর্থাৎ যিনি সর্বেবশ্বর ৭ 

গ্রন্থকার শান্ত্রকারদিগের চরণবন্দন পূর্বক 
বক্তব্য গ্রন্থের মূলীভূত মুনিনিবন্ধের উল্লেখ করিয়া 
গ্রন্থের নাম নির্দেশে এবং অধিকারী নির্দেশ করি- 
য়াছেন। যথা-_ | 

পনমামি শান্তর কর্তূগাং চরণানি মুভ্ম্ছঃ | 

যেষাং বাচঃ পাবয়ন্তি শ্রবণেনৈব সঙ্জনান্‌ ! 

নানামুনিশিবন্ধাশাং সারমাকুষ্য যত্বুতঃ। 

তন্থতে ভোজনৃপতি যুক্তিকল্পতরং মুদে ॥ 

বিবুধা ভীষ্টদমমুং কগবৃক্ষং সমাশ্রিতঃ 1 : 
 প্রাপ্মোতীকইতমাং গিদ্ধিং বুধৈঃ সংপেব্যতাময়্‌॥” 
অনস্তর কিত হইয়াছে যে--দগুনীতি যাহার মূল, 
জ্যোতিঃশাক্ত্র যাহার প্রকাণ্ড, দৃটফলজনক “ইতর” 
আদৃষ্ট অর্থাৎ সৌভাগ্যসম্পাদন যাহার ফল, এবং 
যাহার রূস সঙ্জনের পক্ষে অমৃত বলিয়া বিবেচিত 
হইয়াছে, সেই “কল্পাতরূ” রাজমন্ত্রীদিগের উপা- 
সনীয় অর্থাৎ জ্ঞাতব্য । অনন্তর বীতিশান্ত্রের 
প্রশংসা এবং রাজাদিগের পক্ষে নীতিজ্ঞীনের 
আবশ্যকত! বর্ণিত হইয়াছে । ইহাও কথিত হই- 
য়াছে যে,-বক্ব্য গ্রন্থের প্রথমেই যে নীতি নিবদ্ধ 
হইতেছে, উহা! বৃহস্পতিপ্রোস্ত নীতিশান্ত্র এবং 
শনসী নীতির অর্থাৎ গুক্রনীতির অবিরুদ্ধ | 





অতঃপর গুরু পুরোহিত দা মী দত ৬০০৯ এ ইহাতে ছত্রের 


এবং পরীক্ষা কবিত হইছে এই স্থলে পতমাতা” 
এরং “মন্ত্রী” সমানার্থক এই. ছুইটি শব্ প্রযুক্ত 
হুইয়াছে। ইহাতে বোধ হয়,_“অমাত্য” শব্দে 
প্রধান মন্ত্রী এবং "মন্ত্র” শব্দে সাধারণ মন্ত্রী অতি- 
প্রেত হইয়াছে। 
... ইছাও বলা আবশ্যক যে” _-এই স্থলে পরীক্ষ- 
নীয় বর্গের প্রথমেই যে গুরুর নাম কথিত হই- 
রাছে, উহ! তান্ত্রিক মন্তরদাত৷ গুরু বলিয়াই বোধ 
হয়। কারণ, তন্্রশান্ত্রামুসারে গুরুর যে সমস্ত 
গুণ থাকা আবশ্যক, এইস্থলেও তাহারই সম্পূর্ণ 
সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায় । 

অতঃপর চতুর্বিবধ বল কথিত হইয়াছে । তৎপরে 
চতুর্বি্ধ যানের নামমাত্র কথিত হইয়াছে। অনন্তর 
যুদ্ধের স্থান, তৎপর চরবিবরণ, অনন্তর আসন, তত- 
পর দ্বৈধ, তৎপর আশ্রয়, তৎপর দগুমন্ত্র1-_নীতি- 
যুক্তি নামক প্রকরণে এই কয়টি বিষয় বিবেচিত 
হইয়াছে । 

অনস্ভর দ্বন্্যুক্তি। ইহাতে নান! প্রকার 
দুর্গের বিবরণ বর্ণিত হুইয়াছে। এই প্রকরণে 
নীতিশান্্র এবং অন্য গ্রন্থকারের উল্লেখ আছে। 
যথা গর্গ ভোজ । 

অনন্তর নগর নিগ্মীণের কাল প্রভৃতি বিবেচিত 
হইয়াছে । ইহাতে ভবিষ্যোত্তর পুরাণের প্রমাণ 
উদ্ধৃত হইয়াছে ॥ অনন্তর বসতিলক্ষণ। অতঃপর 
বাস্তযুক্তি নামক প্রকরণ আবদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে 
বাস্তর জ্ঞাতব্য বিষয় বিস্কৃতভাবে বর্ণিত. হইয়াছে । 
প্রমাণগ্রসঙ্গে এই কয়টি গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম 
উদ্ধৃত হইয়াছে-_বাস্তকুণডলী, ভোজপরাশর। 

অতঃপর জলাশয়ের বিবরণ । তৎপর বাস্তবর 
দিগ্‌ বিশেষে বৃক্ষণ্থাপন ব্যবস্থা, বৃক্ষের দোষগুণ 
বিবেচনা, গৃহের স্থান প্রভৃতি বিবেচনা । 

গৃহযুক্তি প্রকরণের পর আসনযুক্তি প্রকরণ 
আরন্ধ হইয়াছে। ইহাতে সিংহাসনের বিবরণ 
'বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর খটি/কার 
লক্ষণ কধিত হইয়াছে। অতঃপর লীঠ নিরপণ- 
প্রকরণ, ইহাতে পীঠের অর্থাৎ গীড়ীর অভি-বিস্তৃত 
বিবরণ দৃষ্ট হুয়। ২ 
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বিস্তৃত বিবরণ দেখ! যায়।' অন্তর ধবজযুক্কি প্রক- 
রণ। ইহাতে নান! প্রকার ধবজের লক্ষণ প্রভৃতি 
বিস্তৃততাবে বর্ণিত হইয়াছেঁ। ধবজপ্রসঙ্গে পতাকার 
বিবরণ কথিত হইয়াছে । অভঃপর নবপ্রকার রাজো- 
পকরণ কথিত হইয়াছে ।  যথা-_ 

শচামর শ্চাথ ভৃঙ্গার স্ষ কশ্চ গ্রাসাধনী। 

বিতান শ্চাখ শঙ্যাচ বাজনং দর্পণানবরম্‌॥ 

এতয়বক মুগ্গিষ্টং রাজোপকরণাখ্যয়। 1” 


উক্ত নয়টি উপকরণের মধ্যে প্রত্যেকেরই লক্ষণ 
বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। উপকরণযুক্তি্ 
পর অলঙ্কারযুক্তি প্রকরণ আরম্ত হুইয়াছে। 
ইহাতে অষট্রকার প্রধান অলগ্কারের নাম নির্দিষ্ট 
হইয়াছে। 

“শিরন্তং মুকুটং হারঃ কুগুলঞ্চাজদ স্তথ!। 

কষ্ধণং বালকষৈ মেখলাষ্টাবিতি ক্রমাৎ ॥ 

প্রধানভৃষণান্যেযু বখাশ্যং মিনি শ্চয়ঃ।” 


অলঙ্কারের প্রসঙ্গে মণিপ্রকরণ আরম্ত হইয়াছে। 
ইহাতে হীরক প্রভৃতি মণির অতি বিস্তৃত বিবরণ 
দেখিতে পাওয়। যায়। মণিস্বরূপনির্ণয়ের উপযোগী 
প্রমাণাবলী গরুড়পুরাণ ও বিষুধর্োত্তর হইডে 
উদ্ধৃত হুইয়াছে। 

অতঃপর অন্তরযুক্তি প্রকরণ আরব ' হইয়াছে। 
ইহাতে প্রধানতঃ এই কয়টি অস্ত্রের নাম দেখিতে 
পাওয়া যায়_খড়গ, চর্ম, ধন, বাণ, শল্য, ভা, 
অর্দচন্ত্র, নারাচ, শক্তি, যষ্টি, পরশু, চক্র, শুল এবং 
পরিব ইত্যাদি। . এই সকল অস্ত্র ভোজমহীপতি- 
সম্মত। বাতস্যের মতে অস্ত্র সাধারপতঃ দুই 
শ্রেণীতে বিভক্ত । তন্মধ্যে কতকগুলি নির্্মায় নামে 
পরিচিত, অপরগুলি মায়িক বলিয়া সমাখ্যাত। 
খড়গ প্রস্ৃতি নিষ্্মায় অস্ত্র এবং দহন প্রভৃতি মায়িক 
অন্তর বলিয়া! বিবেচিত হইয়াছে। অগ্নি, জল, কাষ্ঠ, 
লোষ্র, শব্দ প্রস্থুতি এবং তপ্ত তৈলাদি মায়িক নামে 
অভিহিত হইয়াছে । 

কাষ্ঠ, চর্ম প্রস্ভৃতির দ্বারা কচ প্রস্তুত হইত। 
কোন কোন নিপুণ ব্যক্তি স্বর্ণ রৌপ্য তাত্র এবং 
লৌহ এই চারিপ্রকার ধাতুর দ্বারা কবচ নিম্মাণ 
করিতেন। 





বিবরণ কৰিত হইয়াছে ইহাতে এই কটি 


গ্রন্থ ও খ্রস্থকারের মাম পাওয়া যায়__. 


লৌহদীপ,: : লৌহত্রদীপ, : শাঙ্গধর, নাগার্জুন 
মুন, প্মপুরাণ, লৌহার্ব। এই সত গ্রন্থের 


নামমাত্র শ্রবণে মনে হয় ভোজদেবের সময় পধ্যন্ত 
লৌহ প্র্ৃত্ি খাতুপরীক্ষার রীতা গ্রন্থ 
বর্তমান ছিল। 

৯ উর 
আনন্তর রাজার যাত্রাপ্রক্রণ আরব্ধ হইয়াছে । 


অতঃপর গজ পরীক্ষা প্রকরণ আরব্ধ হইয়াছে। 
এই প্রকরণে হস্ত্রীর গুণাগুণ বিশেষভাবে বর্ণিত 
হইয়াছে। 

অনন্তর চতুষ্পদপরীক্ষা প্রকরণ আরন্ধ হই- 
রাছে। ইহাতে গো মহিষ মগ কুকুর ও ছাগ এই কয় 
প্রকার জন্তুর শুভান্ডত লক্ষণ কথনানন্তর অন্যান্য 
চতুষ্পদ জন্তর লক্ষণ অঙ্থলক্ষণের ন্যায় বুঝিতে 


হইবে, এইরূপ বলা হইয়াছে । এই প্রকরণে গার্গা 
শঙ্খ ও ভরদ্বাজ এই কয়জন গ্রস্থকারের নাম 
দেখিতে পাওয়া যায়। 


অনন্তর: দ্বিপদষান প্রকরণ আরব্ধ হইয়াছে । 
এই দ্বিপদযান মানুষ, পক্ষী এবং অন্যান্য দ্বিপদের 
দ্বারা চালিত হইত বলিয়। উহার অনেক প্রকার 
ভেদ বিবেচিত হইয়াছে |: দ্বিপদযান সাধারণতঃ 
দুই শ্রেণীতে বিভক্ত । তন্মধ্যে দোলা প্রভৃতি 
সামান্য দ্বিপদযানরূপে :কথিত হইয়াছে। 
প্রকরণে দোলার অনেক প্রকার ভেদ দেখিতে 
পাওয়া ষায়। উহাতে শিল্পনৈপুণ্যেরও পরিচয় 
পাওয়! যায়|, | 







এই. 
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| অতঃপর নিপ্পদযানপ্রকরণ -আরন্ধ  হইয়াছে। 
ইহাতে বৌকায বিবরণ অতি: বিসৃভাবে বর্ধিত, 
হইয়াছে এবং এই প্রসঙ্গেই গ্রস্থ সমাণ্ড হইয়াছে । 


শোক-সংবাদ। 


৬নকুড় চক্র বিশ্বাস-__৯নকুড়চ বিশ্বাস গত 
২৯শে সোষ্ঠ পরলোক গমন করিপ্নাছেন। গত কয়েক 
মাল ধরিয়া তিনি রোগের যাতনা নীরবে সছ) করিতে- 
ছিলেন । আদিত্রাঙ্গণমাজের সঙ্গে তাহার অনেক দিনের 
যোগ । তবোধিনী, পত্রিকায় তাহার গন্ধ এক সময় 
ধারারাহিকরূপে বাছির হইগাছে। তিনি ব্আদিস্রাঙ্দদমান্জের 
জটনক অধ্যক্ষ ছিলেন। কয়েকথানি গুরু পুস্তক তিনি 
রচনা করিয়া গিয়াছেন। মাইকেল মধুস্থদলের  ষমাধির 
উপরে যে গ্রত্তরফণক নিশ্মিত হইয়াছে, তাহা তাহার ও 
পরলোকগত শ্রদ্ধেয় নরেন্্রনাথ সেনের উদ্যম ও চেষ্টার 
ফল। প্রতিবর্ষে মধুস্থদনের স্কৃতি জাগাইয়া রাখিবার 
জন্য নকুড় বাবুই বিশেষভাবে তাহার সমাধিপার্থে সকণকে 
আহ্বান করিতেন। পঠন ও পাঠনে তাহার জীবন 
কাটিয়া গিক্/ছে। তিনি কর্মী ও উদ্যোগী পুরুধ ছিলেন । 
তাহার মৃত্যু, সংবাদে আমর! অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি। 
ঈশ্বর তাহার পরলোকগত ন্সায্মার কল্যাণ সাধন করুন 
ইহাই প্রার্থনা । 


৬ম্বণালিনী বিশ্বীসজীয়।--গত ২৭শে চৈস্জ, 
ইংরাজি ১১ই এপ্রেল, বুধবার শেষ রাত্রে ভদ্রেখর নিবাসী 
শ্রীযুক্ত কালী প্রণন্ন বিশ্বান মহাশয়ের সত্ধর্শিণী শ্রীমতী 
মুগালিনী বিশ্বাসজায়ার দেহাণ্ড হুইয়াছে। পরমেশ্বর 
তাহার পরলোকগত আম্মার শান্তিন্থখ বিধান করুন| 


২২) 





শাধা হানিবগ্ হন ধনগুঞল ॥ জহর লি ক্সালললন্প ছিব কাল সরছকতি 


| ৮ হুবাধর লব বীঘাগপত) .. 
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' দিয়েছখরা। তুমি মোর রাজরাজ, আমি, প্রজা তব্দ_ .. 
এড়োছ |. / ২ প্রতিদিন গাব আমি জয়গীত নব। 
টারিিডিটিলারঞরি যে যেথায় আছে সার! জগতের প্রাণী 
_ আপনার নহ তুমি_তুমি যে আমার-_ আসিবে সমুখে তর. শুনিবারে বাণী, 
আপনি দিয়েছ ধরা স্বেচ্ছায় তোমার। : তোমার গৌরবে মম আনন্দ সাগরে 
যাহা কিছু ছিল মম, সবি দিয়া আমি | উঠিবে তরঙ্গ কত থরে থরে থরে। 
বেঁধেছি আমার সাথে, ওগো মোর স্বামী। পরার ভুমি যে আমার__ 
1 18-35.. 5:00 আপনি দিয়েছ ধর স্বেচ্ছায় তোমার । 
মূল্য যার নাহি কোন-তক্তিৎন দিয় ৮. আমারে! জীবন সর, বত ভালবাস 
আটক করেছি তোমা" দরিদের হিয়া | . সঈপেছি তোমারি,পাদে যত ্থখ আশ] 
মুক্তি ভুক্তি কোন কিছু নাহি চাহি আমি-_- ৃ 
তোমা সনে বাধা রব-__চাহি দিনযামি। আমার বলিয়া কিছু না! চাহি রাখিতে-_. : 
টিবি, এজি রি লহ লহ সবি মম, থাক মম চিতে। 
আপনার নহু তুমি-_তুমি যে আমার-_. লাগাও সেবায় তব জীবন আমার--. 
আপনি দিয়েছ ধরা! স্বেচ্ছায় তোমার । | উঠুক সেথায় তব নিত্য জয়কার। 
তুমি মোর প্রাণসখা, এই অধিকারে ০৪8 
বাঁধিয়া প্রাণের মাঝে রাখিব তোমারে । /. গতি ।% 
দুরু দুরু মৃতুধ্বনি শুনিতে শুনিতে (শ্রীচিস্তামণি চট্টে'পাধ্যায় ) ৃ 


আমর! সত্য সত্যই যে চলিতেছি, একথা অস্বী- 


চিরতরে রবে হৃদে--নারিবে 

ই রাস কার করিবার যো নাই। সচলতাই জীবনের লক্ষণ, 
নিশ্চেউটতাই মৃত্যুর প্রতিরূপ। : আমর! নানা 

সফল কর এ কাম-্নাহি কাম অন্য ।' 


: কারণে রু্বা্য হইয়া পড়িয়াছিলাম, জীবনের গতি 
_ আপনার নহ তুমি--তুমি যেআমার-.. .. _মস্থরভাবে চলিতেছিল, তাহার গরে যখন হইতে 
] আপনি'দিয়েছ ধরা ন্বেচ্ছায় তোমার । দর াঙ্গনমাজের পঞ্চষিতম উৎসবে গত ১ই আহা 
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সেই দিন হইতেই আমরা! প্রকৃত প্রস্তাবে নড়িতে 
আরস্ত করিয়াছি; প্রাচীন ধারা আমাদিগকে 
ম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিয়া রাখিতে পারিতেছে না। 
আমর! চলিষুঃ হইয়াছি। আমাদের মধ্যে যাহারা 
নিতান্ত স্থিতিশীল, তীহার! স্বীকার করুন বা না 
করুন, তাহারাও নড়িতে আরম্ত করিয়াছেন। 
এই নড়াচড়া জীবনী শক্কির পরিচায়ক হইলেও 
সর্বববিধ নড়াচড়া উন্নতি লাভের অনুকূল কি না, 
তাহাই বিবেচ্য । এই নড়াচড়াই বল, আর গতিই 
বল, যখন কোন নিয়মের ভাধীন হইয়া সৎ উদ্দেশোর 
দিকে অগ্রসর হয়, তখনই তাহা হইতে গুফল প্রসূত 
হয়, ইহ! স্থির নিশ্চিত। কিন্তু খন কোন সৎ 
উদ্দেশ্য ন! মানিয়া, কোন নিয়ম না ধরিয়াঁ উহা চলে, 
তখন স্থফলের আশা করা যায় না। উহা! উচ্ছ- 
ক্খলতাতে পর্যযবধিত হয়। 

আমাদের কষ্ঠস্বরের একটি গতি আছে। সঙ্গী- 
তের উদ্দেশ্য শ্রোতার হৃদয়ে বিভিন্ন স্থন্দরভাবের 
উদ্রেক সাধন। ক হইতে সঙ্গীত বাহির করিতে 
হইলে, কঠস্বরের গতি, অপ্ত-স্বযের ভিতর দিয়া 
ঘাওয়া চাই, রাগ-রাগিণী ভালের নিয়ম মানিয়! চলা 
চাই, তবেই তাহা সঙ্গীত হইবে। উদ্দামভাবে 
চীৎকার কশ্মিন্কালে-সঙ্গীতে পরিণত ছইডে পারে 
না। 

আমাদের কর্ম্মচেষ্টার ভিতরে হস্তপদ সপগ- 
লনের যে গতি অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যন্গের যে সঙ্কোচ ও 
প্রসারণ রহিয়াছে, তাহ! কণ্ধরঠ সকল মনুষ্যের মধ্যে 
একই ভারের। ক্রিয়াসিদ্ধি তখনই সম্ভবপর, 
ঘখন পেশীর স্গলন নিয়মে চলিতে থাকে। অপো- 
গণ শিশু বা বাতুল হস্তুপদে গতিবেগ আনয়ন করে 
বটে, কিন্কু তাহারা কোন উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করে 
না, তাই কোন কা্যসিদ্ধি হয় ন|। 

বালক বা যুব! যখন বিদ্যালয়ে পাঠ করে, তখন 
তাহার চিন্তার গতি ত আরম্ত হইয়াছে, সে ত চিন্তা 
করিতে শিখিয়াছে ; কিন্তু তাহার চিন্তার গতি 
পশ্িক্ষা করিব” এই উদ্দেশ্য লইয়া যদি পাঠ্য পুস্ত- 


কের ভিতরে বা! শিক্ষকের উপদেশের দিকে না যায়, 
মানিয়া না চলিলে -তাহার চিন্তার সেই গতি 
নিক্ষলতার দিকে লইয়া যাইবে। 

মানুষ যে সকল শক্তি লইয়! জন্মগ্রহণ করি- 
য়াছে, ছে ইচ্ছা করিলে তাহার সমস্ত শক্তির 
গতিকে স্থগথে লইয়া! যাইতে পারে। মানুষের 
ইহাই অনন্য-সাধারণ অধিকার । অন্য কোন জীব 
এই প্রসারণ শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই। 
তাই মনুষ্জীবন এত অমূল্য। তাহার কণম্বরের 
গতি সঙ্গীতে এতই গরমক ও মুচ্ছ্বনা আনিয়। দেয়, 
যে শ্রোতার দল মন্তমুষ্ঠ হইয়া! অবস্থান করে 4 
হস্তের পেশী লঞ্চালনের গতি চিত্রাঙ্গনে, মুর্তিগঠনে, 
বিবিধ শিল্প-সামগ্রী নিশ্্মাণে, : কৃষিকার্য্ে এতই 
পটুত্ব আনিয়! দেয়, যে তাহা হইতৈ সভ্যতার দ্বার 
উদঘাটিত হইয়। পড়ে। তাহার মানসিক চিস্তার 
জ্যোতিষে, ইতিহাসে প্রবল হইয়! মন্ত্যলোকে যে 
জ্ঞানের মন্দাকিনীর সৃষ্টি করে, তাহাতে ধরণীর 
মুখর উদ্ভাসিত হইয়া! পড়ে; আবার আধ্যাত্মিক 
ব্যাপায়ে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি কৃতজ্ঞতার বিকাশ- 
ক্ষেত্রে মানবাত্মার নিভৃত নিলয়ে যে একটি গতি 
রহিয়াছে, তাহা পরম লক্ষ্যে পৌঁছিলে মানুষকে 
দেবতা! করিয়া তোলে । 

মন্যুষ্যের এই যে সক্রিয় বা সবলভাব, তাহার 
উত্কর্ষ বা অপকর্ষ বিধান, আমাদেরই হস্তে । 
তাই এক কথায় মানুষ স্বাধীন। কিন্তু তাহার 
স্বাধীনতার তখনই মূল্য থাকে, ঘখন মে আপনার 
দ্বায়ীত্বের কথা মনে রাখিয়া অগ্রন্র হইতে চায়। 
তাহার প্রকৃত স্বাধীনতা লক্ষ্যহার! হইতে পারে না। 
তাহাকে লক্ষ্য 'মানিয়৷ চলিতে হইবেই হুইবে। 
তাহার স্বাধীনতাকে তাহার গতিচেষ্টাকে লক্ষ্যের 
অধীন করিয়। লইতেই হইবে। 

মানুষ্যের চিন্তাশক্কি যখন ক্ষুদ্র পরিধির ভিতরে 
কার্য্য করে, সমাজের মুষ্টিমেয় কয়েকজন যখন 
জ্ঞানে আলোচন! লইয়া বসিয়। থাকে, অধিকাংশ 
লোক যখন:নিরবছিন্ন প্রাচীন ধার! লইয়! রোমন্থন 
করিতে থাকে, কানেক লময়ে অর্থহীন জাচারের 





বায় না। যখন এই অবস্থ। নিতান্ত নিবিড় হইয়া 


জন-সমাজের প্রাতোক মনুয্ের হাদয় বিচলিত 
হইয়া উঠে। লে সাড়ায় সকলেই জাগিয়।৷ উঠে, 
, এবং মনুষ্োর চিন্তা। পূর্বব ক্ষুত্র পরিধি অতিক্রম 
করিয়া চারিদিকে বিস্ফারিত হইতে থাকে। বর্ষার 
.আগমনে স্ৃত! নদীর. রুদ্ধ জল যেমন বালুকার 
বেষ্টনীকে আর মানিতে যায় না, তেমনি স্বাধীন 
চিন্তার আগমন মানুবকে অতিরিক্ত মাত্রায় বিচ- 
লিত করিয়া! তোলে ।. নদীর সমুন্নত পাড়ের মত 
বহুকালের বিধিবদ্ধ সমাজশৃঙ্খলাকে সে নিতান্ত 
নির্মমভাবে ছিন্ন বিচ্ি্ন করিয়া দিয়া যায়। 
একেশ্বরবাদ, বেদের প্রাণের কথা হইলেও 
যখন যাগষজ্ঞের বাহুল্য সেই একেশ্বরবাদকে চাপিয়! 
ধরিয়াছিল, উপনিষদ-যুগের স্বাধীন চিন্তার গতি 
প্রবল হুইয়! চারিদিকে ঘোষণ! করিয়া দিল “প্লীবা- 
হ্যেতে অদৃঢ়া বজ্জরূপা” যজ্জরূপ ভেলার সাহায্যে 


পরক্রঙ্গে কখনই পৌছিতে পারা! যায় না । জ্ঞানো-. 


ব্রত ও সাধন-নিষ্ঠ ধধিগণ সে কথা নীরবে মানিয়। 
লইলেন। পরবতী সময়ে সকাম ধণ্মানুষ্ঠান যখন 
দারুণ হইয়া! উঠিয়াছিল, ফলকামনাই যখন জন- 
সাধারণকে ধর্্ানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি দান. করিতেছিল, 
গীতার বাণী উচ্চ কে ঘোষণ! করিয়া দিল, যদি 
ধর্ম সাধন করিতে হয়, ফল কামনা পরিত্যাগ 
করিয়া সম্পন্ন কর, তোমার অনুষ্ঠিত কার্যে ফল 
কামনার কলঙ্ক স্পর্শ না করুক। ধণ্ম-কার্যে 
ফল-কামনারাহিত্যই প্রকৃত যোগ। এই যে স্বাধীন 
চিন্তার উন্মেষ ব| গতি, তাহা অদ্যাপিও বিশাল 
হিন্দু-সমাজকে ছাড়িতে পারে নাই। প্রাণী 
হত্যা লইয়া! ছুইটি বিভিন্ন যুগে; দুইটা স্বাধীন 
চিন্তার ধার! এদেশে পরিলক্ষিত হয়। “সদয়; 


অনুবর্তনে যখন জীবন ক্ষ হইতে থাকে তখন 
স্বাধীন চিন্তার গতিবেগ এতই মন্দীভূত হইয়া যায়, 
ঘে তাহার ভিতরে জীবনের সাড়া আর বড় পাওয়া 





৭৭ 
স্বাধীন চিন্তার ধার! প্রবাহিত করিয়! দিয়াছিলেন, 
তাহ! নিক্ষল হয় নাই। তাই হিন্দু জাতির প্রাণ 
এত কোমল, তাহার হৃদয় এত সরস। তাই 
এই বিশাল ধরণীর মধ্যে এই পবিত্র ভারতবর্ষ 
এখনও অগণ/ অসংখ্য নিরামিষাশীকে স্থীয় বক্ষে 
স্থান দিতে পারিয়াছে এবং . প্রকৃত মনুষ্যত্বের 
গৌরব ঘোষণা করিয়া আসিতেছে । 


».. ব্লাজ। রামমোহন রায় কোন দিকে আমাদের 


চিন্তার ধারাকে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন? একটুকু 
চিন্তা, করিলেই বুঝিতে পারিব। পাশ্চাত্য শিক্ষার 
আলোক যখন প্রথমে এদেশে নিপতিত হুইল, 
তাহার দর্শন-বিজ্ঞান, রসায়ন-জ্যোতিস্তত্ব, আমাদের 
কোন কোন ধারণাকে একেবারে বিপর্যান্ত করিয়া 


ছিল, তাহার আড়ম্বরহীন ধর্ম্মানুষ্ঠান আমাদিগকে 


অশান্ত করিয়া তুলিল, জ্ঞান ও ধর্ট্ের (সামঞ্রস্য 
যখন এদেশে তিরোহিত হইবার উপক্রম হইল, 
সেই সন্ধিক্ষণে রামমোহন রায় বিপুল জ্ঞান, অসা- 
ধারণ সহিষুঃতা! প্রভূত ভবিষ্যৎদৃষ্টি ও অজেয় শক্তি 
লইয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। কীটনিফ,ষিত 
বেদান্ত উপনিষদের জীর্ণ পুঁথি হইতে মুর্তিহীন ঈশ্ব- 
রের সন্ধান বলিয়! দিলেন এবং উপনিষদ. প্রাতি- 
পাছ্য আড়ম্বর-বিহীন ধণ্্-সাধনার সরল ধর্ম জন 
সাধারণের সম্মুখে অনাবৃত করিয়। দিলেন। যাহা 
আমাদের দেশের ধর্ট্দের চিরন্তন মর্ম কথা, যাহা! 
সনাতন সত্য, তাহা প্রচার করিতে গিয়1ও তাহাকে 
সামান্য লাঞ্ছন! ভোগ করিতে হয় নাই। তাহার 
সেই বাণী ক্রমে ক্রমে শিক্ষিত ম্গুলীর জস্তরে 
স্থান লাভ করিতেছে এবং পিপাস্থ্‌ ব্যাকুল হৃদয়ে 
শাস্তি ধারা বর্ধণ করিতেছে । 
বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা! যখন জাতি নির্বিবিশেষে 
প্রদত্ত হইতেছে, জ্ঞান লাভ করিয়া ধর্মে 
পিপাসাও, যখন সকল জাতির ভিতরে বেগ. 
ব্তী হইয়! ধাড়াইতেছে, তখন কোন জাতিবিশেষের 
মধ্যে আধ্যাত্মিক সত্যকে বদ্ধ করিয়। রাখিলে চলিবে 
না। মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাবে যখন রাশি রাশি ধর্মপুস্তক 
প্রকাশিত হইয়৷ সকল জাতির দ্বারে আসিয়া পৌছি- 
তেছে, তখন অন্য বিতণ্ড| ছাড়িয়া দিয়া সকল জাতির 
ভিভরে নিষ্ঠা ও সাস্িকভাব জাগ্রত করিয়া দেওয়াই 
ধর্মা-প্রচারকগণের কর্তব্য হইয়া দাড়াইয়াছে। 


উর সিকি 
হইবে। ঈশ্বরকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে 
সমদর্শন আপন! হইতেই অত্যন্ত হইবে, জনসমাজে 


ধর্মাকে বিকশিত করিতে পারিলেই বিবাদ বিসম্থাদ 


বিদুরিত- হইবে ড্ঞানের বর্তিকাকে প্রজ্লিত 
- করিতে পারিলেই সর্ধ্ববিধ কুসংস্কার আপনা ইইতে 
দূরে পলায়ন করিবে। তাহার জন্য পৃথক আয়া- 
-সের বড় প্রয়োজন হইবে না । 


আমর! পরিবর্তনের যুগে আসিয়া ড়া 


স্বাধীন চিন্তা আমাদিগকে আন্দোলিত করিয়া তুলি-: 
তেছে। ভারতের যাহ! কিছু নিজন্ব, যাহা ক্ছু 
গৌরবের, তয় হয় পাছে সংস্কারের নামে সে সমস্ত 


হারাইয়! বসি। রক্ষণশীলতার দোষ থাকিতে পারে, 


কিন্তু নবভাব প্রবর্তন চেষ্টার ভিতরে যে একটি: 


অস্থিরতা আসিয়। দেখ! দেয়, তাহাতে আমাদের 


মত ভাব-প্রধান ক 
আশঙ্কা রহিয়! যায়। ঠা 


যোগেই ধর্ম : জীবনে বদ্ধমূল হয়। 
আহ্বানে ও নিমন্ত্রণে, দরিদ্র সেবায়, হৃদয়ের যে 
সম্ভাবের বিনিময় হইত, যে. ত্যাগের ধর্ম সহজে 


অভ্যান্ত হইত, আমাদের ভিতরে সে অবসর ক্ষীণ 


হইয়৷ আলিতেছে। ত্যাগের স্থানে বিলাস আসিয়া 
অধিকার করিয়া.বসিতেছে। একান্নবন্তী পরিবারের 
ভিতরে থাকিয়। যে স্বার্থত্যাগ সহজে অভ্যস্ত হইত, 
যে সাম্যভাবের শিক্ষা মিলিত, শিক্ষিতের মধ্যে 


১৯ বাড 





বর্তমানে চিন্তার নু পণ সা করা যে 
জগ া জরিপ ০৬০ এ শিথিল 





করি; কেননা তিনিই আমাদের পরম সম্পদ |: 
-স্তীহাকে পাইলেই আমাদের খাত্রার পরিসমাপ্তি । 
1 শুন্য সে গৃহ, শূন্য সে পরিবার, যেখানে : তাহার: 
স্থান নাই। শূনা সে হৃদয়, বেখানে তাহার সিংহাসন 
প্রতিষ্ঠিত নাই ; নিরানন্দময় সে জীবন, উৎসবহীন 
সে প্রাণযাহার বীণার তারে তাহার নাম প্রভিধবনিত 


না হয়। অর্থহীন সে সংস্কার, যাহা আমাদিগকে 
তাহার পথের পথিক করিয়া না দেয়, তীহাক়: 
ঘ্বারের ভিখারী, করিয়া না তোলে। ব্যর্থ সে 
সংস্কার, যাহা এদেশের উজ্জ্বল অতীতের সহিত 
আমাদের সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়! দেয়। আমর! 


1 সে সংস্কার চাহি'না, যাহা ধর্মকে জীবনে ভাসা- 
ত্যাগের: উপরেই ধর্ম জিডি 'অভ্যাস- 
হিন্দুর, 


ভাসা করিয়। তোলে, এবং বর্তমান সভ্যতার অঙ্গ: 
করিতে চায় । আমরা নিবিড় প্রেমের পক্ষপাতী |: 
কাহার নামে আজ ' আমাদের এই. উত্সব; ব্রাঙ্মী-- 
সমাজের নামে আমাদের এই আয়োজন ; একেশ্বর- 
বাদের নামে আমাদের এই. সম্মিলন । আজ তাহার: 
বিশেষ কৃপা আমাদের উপর অবতীর্ণ হউক। 
আমাদিগকে সুপথে পরিচালিত করুক। তীহার, 
সহিত আমাদের হৃদয়ের বন্ধন আরও স্থূদূঢ় হউক । 
নিষ্ঠা-প্রেমের ধার। তাহার প্রতি অচঞ্চল হউক, 


তাহাও লুপ্তপ্রায় হইতে চলিয়াছে। আভিজাত্যের ; জীবনের গতি আমাদিগকে তাহারই সমীপস্থ করুক, 


ভিতরে ধনী দরিদ্র পগ্ডিত ঘুর্খের বিচার ছিল ন|। 
এখন ধন-এ্রধ্য নব-আভিজাত্যের স্প্টি করিবার 


উপক্রম করিতেছে। শ্রামের ভিতরে হিন্দু মুদল- | 


ইহাই আজ আমাদের আস্তরিক প্রার্থনা... 
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আবণ, ১৮৩৯ 

. কর্-জিজ্ঞাস।। 

প্রানি). 

(প্রীজ্যোতিরিক্্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অন্বাদিত ) 
অহিংসা ও সত্য--ইহাদের সম্বন্ধেই যদি এত 
বাদানুবাদ, তবে. যে তৃতীয় সাধারণ তন্ব অস্তেয়, 
তাহার নন্থান্ধেও যে এই যুক্তি প্রয়োগ হইবে তাহাতে 
আশ্চর্য্য কি? একজনের ন্যায়োপার্জিজিত সম্পত্তি 
অন্যেরা যদ্দি অবাধে চুরী বা লুট করিতে পায়, তাহা! 
হইলে ধনসঞ্চয় বন্ধ হইয়াঁ সকলেরই ক্ষতি হইবে, 
ইহা নির্বিববাদ। কিন্তু এ-নিয়মেরও ব্যতিক্রম 
আছে। চারিদিকে ছুূর্ভিক্ষ হইবার দরুণ,__মূল্য 
দিয়া, মঙ্ুরী করিয়া, কিংব1 ভিক্ষা করিয়াও অন্ন 
সংগ্রহ হইতেছে না-_এইরূপ বিপান্তি উপস্থিত হইলে 
পর, যদি কেহ চুরী করিয়৷ আত্মরক্ষা করিবে মনে 
করে, তাহাকে কি পাপী ঠাওরাইবে ? ১২ বগুসর 
ধরিয়া অকাল পড়ায়, বিশ্বামিত্রের নিকট এইরূপ 
এক কঠিন প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়; এই বিপত্তিকালে, 
চগ্ডালের ঘরের কুকুর-মাংসের ঠ্যাং চুরী করিয়! 
সেই অতক্ষ্য অন্নে স্বীয় প্রাণ বাচাইবার প্রবৃত্তি 
তাহার হইয়াছিল, এইরূপ মহাভারতে আছে ( শাং 
১৪১) | “পঞ্চপঞ্চনখাভক্ষ্যা£” ( মনু, ৫,১৮ 
দেখ ) * প্রভৃতি বহু শান্্রার্থের ব্যাখ্যা করিয়! 
অভক্ষ্যভক্ষণ-_-ও তাহা চুরি করিয়া ভক্ষণ__ন! 
করিবার জন্য, -শান্তপ্রমাণের উপর ভর করিয়া 

অনেক উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু 
পিবস্ত্যেবোদকং গাবে। মণ্ডকেযু রুবৎস্বপি | 
ন তেংধিকারে। ধর্সেহস্তি ম! ভূরাত্ম গ্রশংসকঃ ॥ 


* কুকুর, বানর প্রভৃতি ঘে সকল প্রাণীন্ন ৫ট! নখ আছে, এই- 


কপ প্রাণীর মধ্যে (যাদের গায়ে কণ্টক আছে সেই) সজারু। শল্পক 

(সঙ্জারুর এক জাত ) গোথা, কুর্দ। শশক, এই পাঁচ প্রাণীর মাংস 
ভক্ষা-_-(এইকাপ মনু ও যাজ্যবন্ধা ) বলিয়াছেন (মু ৫. ১৮.) যাজ. 
১:১৭৭)। ইহ। বাতীত মন্গু খা অর্থাৎ গণ্ডারেরও উল্লেখ করিয়া, 
ছেন) কিন্তু মে বিষয়ে বিকল আছে--এইরাপ টাকাকার বলেন। 
এই বিকল্প ছাড়িয়। দিলে পাঁচ প্রাশীই থাকিয়| যায় এবং তাহাদের 
মাংসই 'ভঙ্ষা__এইরূপ “পঞ্চ পঞ্চনখ। ভক্ষযাঃর--অর্থ। তথাপি 
মাংস খাইবার যাহার অনুমতি আছে, সে উল্লিখিত প্রাণীর মাংস 
ছাড়। অপর. পাচনথী. প্রাণীর মাংস খাইবেক না, এইটুকু মাক 
বল! হইগ্াছে, উহাদের মাংস খাইবেই এরূপ বিধান নাই, _মীমাংসক 
ইহার এইরূণ অর্থ ফরেন। এই পারিভাধিক অর্থকে তিনি “পরি- 
সংখা” এই নাম দিয়াছেন।  “ণঞ্চ পঞ্চনথা। ভক্ষ্যাঃ৮ ইহাই এই 
পরিসংখার মুখা_ উদাহরণ | মাংস খাওয়াটাই যদি নিষিদ্ধ বলি 
সাদিতে হয়। তাহ! হইলে উহাদের মাংস খাওয়াও নিষিদ্ধ হইতেছে। 

চব 


৭, জহি 
পু করিত ছকে চুপ কর্‌! আমাকে খপ 






৭ 


শেখাবার তোর অধিকার নাই, মিছামিছি বড়াই 
করিস নে” এই কথা বলিয়। বিশ্বামিত্র তাহা 
অবজ্ঞা করিয়াছেন। “জীবিতং মরণাৎশ্রেয়ে! 
জীবন্ধরবাপু,যাৎ”-_“বাচিলে তবে ধর্ম লাভ হয়, 
অতএব জীবন মরণাপেক্ষা শ্রেয়”--এই কথ। বিশ্বা- 
মিত্র এই সময় বলিয়াছেন ; এবং কেবল বিশ্বামিত্র 
নহে, এই প্রসঙ্গে অজীগর্ভ, বামদেব প্রভৃতি অপর 
অনেক খধিও এইরূপ আচরণ করিয়াছিলেন বলিয়া 
মনু উদাহরণ দিয়াছেন (মনু ১০, ১০৫, ১০৮)। 
হব্স্‌ নামক ইংরেজ গ্রন্থকার আপন গ্রন্থে এইরূপ 
বলেন যে, “ছুর্ভিক্ষের সময়, মূল্য দিয়! বা ভিক্ষার 
দ্বারা অন্ন সংগ্রহ করিতে না পারিয়া যদি কেহ 
পেটের দায়ে চুরী বা ডাকাতী করে তবে তাহার সে 
অপরাধ সর্ববথা মার্ডজনীয় 1” ৭ এবং মিলও 
লিখিয়াছেন এই অবস্থায় চুরী করিয়াও আপনার 
প্রাণ রক্ষা কর! মানুষের কর্তব্য! 

“মরণ অপেক্ষ। জীবন শ্রেয়” বিশ্বামিত্রের এই 
তন্টি কি সর্ববথা অব্যভিচারী ? এই জগতে বাঁচিয়া 
থাকাটা কিছুই পুরুতার্থ নহে। বলিখাইয়া কাকে- 
রাও অনেক বৎসর বাঁচিয়া থাকে । তাই, বীর- 
পত্বা বিদুলা আপন পুভ্রকে এইবূপ বলিয়াছেন 
যে, শয্যার উপর জড়বত পড়িয়া থাকা অপেক্ষা 
কিংবা গৃহে শতবৎসর ধু'য়াইতে থাক! অপেক্ষা, 
মুহু্কালের জন্য স্বলিয়া উঠাও ,প্রেয়-_মুহুতং 
জ্বলিতং শ্রেয়ে৷ ন চ ধুমায়িতং চিরং৮ (সভা, উ, 
২৩২, ১৫)। আজ নহে কাল, অন্তত শত বৎ- 
সরের মধ্যেও মৃত্যু যদি কাহাকেও না ভোলে, তবে 
তাহার জন্য ভীতি কিংবা আক্রোশ, ভয় কিংবা 
কান্না কেন? অধ্যাত্মশান্ত্ানুসারে দেখিলে আত্মা 
নিত্য, তাহার কখনই মৃত্যু হয় না। তাই, 
মৃত্যুর বিচার করিবার সময়, গারন্ধ কম্মানুসারে 
গ্রাগ্ড যে শরীর সেই শরীরের কি হয়-_-এই প্রশ্ন- 
টার মীমাংস! বাকী থাকিয়। যায়। চলা-বলা করি- 
1. 10০১০৪ [55180820। [8৮ ]] ০47) 
3৮1], 0. 199 (01011955 [00158:50] 11019 


8010100/)--%11108,-00 989 ৪110, 1 7025 20৩ 
9015 0৩ ৪11948019 04 ৪ 001) 9 95৩9] 4০০, 











) 


তেছে এই যে শূরীর ইহা নমর, কিন্ত আত্মার 
কল্যার্থ যাহা কিছু এজগতে করিবার আছে, 
এই শরীরই তাহার এক সাধন; তাই মন্ুও বলিয়া- 
ছেন,_“মাত্মানং সততং রক্ষেত দারৈরপি ধনৈরপি” 
ধন, দার। গ্রভৃতির দ্বারা আপনাকে সতত রক্ষা 
করিরে। (মনু ৭, ২৯৩)। তথাপি এই দুল 
অধিক শাশ্বত কোন বস্ত ঘদি কখন লাভ করিতে 
ছয় তখন দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্য, দেশের জনা, 
ধন্মের জন্য, সত্যের জন্য, আপন ব্যবসায়, ব্রত, 
কিংঝ| দাবী বজায় রাখিবার জন্য, মানের জন্য, 
যশের জন্য অথবা সর্ববভৃতের. হিতের জন্য নেক 
মহাত্মাই অনেক প্রসঙ্গেই এই তীর কর্তব্যবস্রিতে 
আপনার প্রাণকেও আনন্দের সহিত. আহুতি 
দিয়াছেন! বশিষ্ঠের ধেনু সিংহ হইতে রক্ষা 
করিরার মানসে সিংহের নিকট আপন দেহকে 
রলি দিরার জন্য প্রস্তুত দিলীপ-_“আমার ন্যায় 
পুরুষদিগের পারঞ্চ-ভৌতিক শরীর সম্বন্ধে অনাস্থা 
হইয়। থাকে, এইজন্য তুই আমার জড় শরীর 
অপেক্ষা আমার যশঃ-শরীরের দিকে চাহিয়া! দেখ ”-_ 
(রঘু, ২,৫৭.), এই কথ! সিংহকে বলিয়াছিলেন, 
রঘুবংশে আছে ॥ এবং সর্পের প্রাণ বাচাইবার জন্য 
জীমুতবাহন গরুড়কে আপনার দেহ অর্পণ করিবার 
রুথ|..কথাসরিৎসাগরে ও নাগানন্দ. নাটকে বর্ণিত 
হইয়াছে। . মৃচ্ছকটিক নাটকে ( ১০, ২৭) চারুদত্ত 
এইরূপ বলিতেছেন ৮ 
ন.ভীতো! মরণাদশ্মি কেবলং দুষিতং হশঃ | 
- বিশু্ধস্য হি মে ম্ৃত্যুঃ পুত্রজন্যাসমঃ কিল ॥ 

“আমি মরণে ভীত নহি / কেবল যশ দুষিত হুই- 
ঝাছে এই জন্যই আমি দুঃখিত। বিশুদ্ধ থাকিয়া 
আমার. যে মৃত, তাহা নিশ্চয়ই আমার পক্ষে পুজ্- 
জন্মজনিত উৎসবের তুল্য” এই তত্ব সম্বন্ধে 
শিবি রাজা, শরগাগত কপোতের রক্ষগার্থ, শোন 
পক্ষীর  রূপধারী উক্ত কপোতের আনুধাবক 
ধর্্দকে নিজ শরীরের মাংস কাটিয়া দিয়াছিলেন। 
দেবতাদিগের শক্র যে বৃত্র_-ভাহাকে মারিবার জনয 
দর্বীচি খষির অস্থি হইতে এক বু পাইবার কথ 
ছিল,--তাই, সকল দেবতার! উক্ত খষির নিকট 
গিয়া--“শরীরত্যাগং লোকহিতার্থং ভবান্‌ কর্তূম 











দেহত্যাগ কর! কর্তবা” এইরূপ তীহার় নিকট 
প্রার্থনা করিলে পর, দ্ধীচি খধি পরমানন্দে প্রাণ- 
ক নদ উ৯১১54884 
করিলেন । : 

সস িগাকইনল 
প্রদত্ত হইয়াছে (বন, ১০১৩১; শাং ৩৪২ )। 
কর্ণের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সহজাত কবচ 
কুগুল হরণ করিবার জন্য ইন্দ্র ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ 
করিয়া দানশুর কর্ণের নিকট ভিক্ষা! মাগিতে 
আসিবেন জানিতে .পারিয়া, উক্ত কব্চ-কুগুল 
কাহাকে দান না করা হয়, সূর্য পূর্ব হইতেই 
ইঙ্গিতে জানায়! দিলেন এবং এইরূপ আদেশ 
করিলেন যে, “তুই দানশূর বলিয়া যদিও তোর 
কীর্তি আছে, তথাপি কবচ-কুগুল-দান করিলে তোর 
প্রাণ সংশয় হইবে অতএব উহ! কাহাকেও দিবি না।” 
কারণ মরিয়া গেলে কীর্তি কি-কাজে লাগিবে ? 
“তস্য কীত্া কিং কার্ধযং” ?  সূর্ধ্যের এই কথা 
শুনিয়।-_“জীবিতেনাপি মে রক্ষ্য। কীর্তিস্তৎবিদ্ধি মে 
ব্রতম্ঠ_প্রাণ গেলেও কীর্তি রক্ষা করিতে হইবে, 
ইহাই আমার ব্রত জানিবে। কর্ণ তাহাকে এইরূপ 
খট্খটে জবাব দিয়াছিলেন (সভা, বন, ২৯৯,৩৮.)। 
অধিক-কি, মরিলে স্বর্গে যাইরে এবং বীচিয়া 
থাকিলে পৃথিবী ভোগ করিরে ইত্যাদি ক্ষাত্রধ্্ন 
( শী, ২৩৭) কিংবা স্বধন্রে নিধনং শ্রেয়” 
(শী, ৩:৩৮) এই দিদ্ধান্তও এ তন্ব অবলম্বন 
করিয়া আছে; এবং তাহার অনুসরণ  করিয়াই 
“কীর্তি পান জাতী! স্বখ নাহি। স্থুখ পাহ তী। কীর্তি 
নাহি।৮ : কার্থাৎ কীর্ডি দেখিয়! চলিলে সুখ নাই, 
স্থথ দেখিলে কীর্তি নাই। ( দাস.১২,১,১৮, 
১০২৫)। তাই, “দেহ ত্যাগিতী। কীর্ভি মাগে 
উরাবী। মন! সজ্জন। হেচি ক্রিয়! করাবী” ॥ অর্থাৎ 
দেহ ত্যাগ করিবার সময় কীর্তি সম্মুখে রাখিবে, 
রে মন! সজ্জনদিগের এইরূপই আচরণ জানিবে। 
এইরূপ শ্রীসমর্থ রামদাস স্বামীর উপদেশ আছে। 
কিন্তু পরোপকারের দ্বার কীর্তি অর্ধি্ভত হয় 
এ কথা সত্য হইলেও, মরিয়া গেলে কীর্তি কি 
কাজে লাগিবে ? জথবা মানী পুরুষের! দুষ্ীর্তি 
অপেক্ষা (গী,২.৩৪), কিংবা জীবন কপেক্ষা। 








এবং উত্তর দিলেও তথাপি কোন্‌ প্রসঙ্গে জীবের 


সম্বন্ধে উদার হওয়া উচিত, কোন্‌ প্রসঙ্গে অনুচিত 


তাহা বুঝিবার জন্য সেই সঙ্গে কর্্ম-কর্্ঘ সংক্রান্ত 
শাঙ্ের বিচার কর! আবশ্যক হয়। নচেৎ জীবের 
উপর উদার হইবার যশোলাভ দুরের কথা, মূর্খতা 
করিয়! আত্মহত্যা, গাপের কোঠায় আসিয়া পড়ি- 
বার সম্ভাবনা থাকে ॥ 

মাতা, পিতা, গুরু প্রভৃতি বন্দ্য ও. পুজ্য 
পুরুষদিগকে দেবতার ন্যায় পৃজ। ও সেবা কর]_- 
ইহাও সাধারণ ও সর্রবমান্য ধর্ম সমুহের মধ্যে এক 
প্রধানধর্্ম _বলিয়। বিরেচিত, হইয়া থাকে | কারণ, 
সেরূপ না হইলে, কুটুম্থদিগের, গুরুকুলের কিংবা 
পারে না। তাই গুধু স্মৃতিগ্রস্থাদিতে নহে, উপ- 
নিবদের “সত্যং বদ ধর্ম, চর” এইরূপ বলিয়! তাহার 
গর আছে “মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। 
আচার্য্যদেবে! ভব” এইরূপ শিষ্যের অধায়ন 
সম্পূর্ণ হুইয়। সে গৃহে ফিরিয়া গেলে পর. প্রত্যেক 
গুরু তাহাকে উপদেশ করিতেন, এইরূপ উক্ত হই- 
স্বাছে (তৈ, ১১১.১ ও ২) এবং মহাভারতের ব্রাঙ্মাণ- 
ব্যাধ আখ্যানের ইহাই তাতপর্য্য (বন.২১৩)। 

কিন্তু ধর্্মেতেও কতকগুলি অকল্লিত, কঠিন 
সমস্যা উপস্থিত হইয়। থাকে__ 

উপাধ্যায়ানদশাচার্যাঃ আচার্যযাণাং শতং পিতা ।' 
_ সহজং তু পিতৃম্মাত! গৌরবেগাতিরিচ্যতে ॥ 
অর্থাৎ “দশ উপাধ্যায় অপেক্ষা, আচার্য্য, শত 
আচার্য্য অপেক্ষা! পিতা ও সহজ্র পিতা অপেক্গণ 
মাতা গৌরবে অধিক” এইরূপ মন্থু বলেন (২,১৪৫)। 
তথাপি মাতা এক গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলেন 
বলিয়া পিতার আদেশক্রমে পরশুরাম তাহার 
কণ্ঠচ্ছেদ করেন, এই. কথা প্রসিদ্ধ আছে ( বন, 
১১৬১৪) এরং শাস্তিপর্বেব . চিরকারিকো- 
পাখ্যানে (শাং২৬৫) এই প্রকারের আর এক 
: প্রমঙ্গে, পিতার আজ্ছানুসারে মাতাকে বধ করা 
শ্রেয়ন্কর কিংবা পিতার আভ্ত্া লঙ্ঘন করা শ্রেয়- 
ক্বর--ইহার তারতম্যর অনেক সাধক-বাধক 


-পরিয_কেন মনে করিবে? 
এই প্রশ্নের যোগ্য উত্তর দিতে হইলে, অস্তরাক্মার 


৮5 





প্রমাণ দিয়া এক স্বতন্ত্র অধ্যায়ে সবিস্তার বিচার 


করা হইয়াছে । এই সম্বন্ধে এইরূপ সুন্সন প্রসঙ্গ- 
সমূহের নীতি নীতিশাস্দৃপ্টিতে মীমাংসা! করিবা র 
প্রথা মহাভারতের কালে পূর্ণরূপে প্রচলিত ছিল, 
এইরূপ স্পট দেখা যায়। পিতার প্রতিজ্ঞা সত 


করিবার জন্য তীহার আদেশে রামচন্দ্রের চৌদ্দ বংসর 
রনবাশ স্বীকার করিবার কথা আবালবৃদ্ধ সকলেই 
অবগত আছে। ..কিন্ত উপরে মাতা সম্বন্ধে যে 
নীতি কথিত হইল, তাহা পিতার সম্বন্ধে কখন 


কখন প্রযুক্ত হইবার সময় আসিতে পারে । তাহার 
উদাহরণ যথা-_পুত্র আপন পরাক্রমে রাজ! হইলে 
পর, পিতার অপরাধের বিচার নিষ্পত্তির জন্য 
তাহার সম্মুখে আদিল , তখন রাজা এই সূত্রে 
তাহার বাপকে শাসন করিবে কিংবা বাপ বলিয়! 
ছাড়িয়া দিবে? মনু বলেন £_- 
পিতাচার্যযঃ সুন্থন্মত। ভার পুররঃ পুরোহিতঃ | 
নাদণ্যে। নাম রাজ্জোইস্তি যঃ স্বধর্খে নতিষ্ঠতি ॥ 

অর্থাৎ__“পিতা আচার্য্য, মিত্র, মাতা, পত্থী, পুত্র 
কিংবা পুরোহিত যেই হউক না কেন; যদি নে 
আপন ধন্ম অনুসারে আচরণ না করে, তবে সে 
অদপ্ত নহে, অর্থাৎ উচিত শাসন কর! রাজার 
কর্তব্য” ( মনু, ৮, ৩৩৫ ; সভা, শীং, ১২১, ৬০ )। 
কারণ, এইস্থলে পুত্রধপ্্নীপেক্ষা রাজধর্ট্মের ওচিত্য 
অধিক। এই নীতি অনুসারে মহাপরাক্রমী সূর্ধা- 
বংশীয় সগর রাজা, আপন ছুরাচারী পুত্র অসমঞ্তস 
প্রজাবর্গকে কষ্ট দিতেছে দেখিয়া! তাহাকে রাজ্য 
হইতে নির্বাসিত করিলেন, এইরূপ মহাভারত "ও 
রামায়ণ এই ছুই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে ( সভা, ব, 
১০৭7 রাম1, ১৩৮)  মনুস্থৃতিতেও এইরূপ 
এক কথ! আছে যে, আঙ্গিরস নামে এক খধির অল্প 
বয়সে উত্তম জ্ঞানলাভ হওয়ায় তাহার কাকা, মামা, 
প্রভৃতি গুরুজনেরা তাহার নিকট অধ্যয়ন করিতে 
লাগিলেন; তখন অধ্যয়নের সময় শিষ্যকে গুরু 
প্রায়ই যাহা বলিয়! থাকেন সেইরূপ কোন এক 
প্রসঙ্গে আঙ্গিরসের মুখ হইতে তাহাদিগের উদ্দেশে 
পপুত্রগণ” এই শবটা সহজভাবে মুখ হইতে বাহির 
হইয়া! পড়িল ।_-প্পুত্রকা' ইতি হোবাচ জ্ঞানেন 
পরিগৃহ তান্‌।” কিন্তু,কি জিজ্ঞাসা করিতেছ ? সেই 
সকল বৃদ্ধের৷ অতিশয় রুষ্ট হইয়া, “ছোঁড়াটার 





উঈ দিই ইহ জজ জীন জিকা 
_ ভাহার যাহাতে সমুচিত শাসন হয়, এই নিমিত্ত নিম বথাসন্তব উপস্থিতক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া কোন 


দেবতাদিগের নিকট নালিস করিলেন। দেবতারা 
উভয় পক্ষের কথা শুনিয়া “আঙ্গিরস তোমাদিগকে 
যাহা _বলিয়াছে তাহা ন্যাধা*__এইনপ বিচার- 
ন তেন বৃদ্ধো ভবতি হেনা্য পলিতং শির: 
যো! বৈ ুবাপযী়নতং দেবা: বরং হিঃ ॥ 
খর্থাৎ চুল পাকিলেই কোন মনুষ্য বৃদ্ধ হয়না, যুবা 
হইয়াও যে অধীয়ান্‌ তাহাকেই দেবতারা বৃদ্ধ বলিয়া 
জানেন” (মনু, ২, ১৫৬১ সেইরূপ সভা, বন, ১৩৩, 
১১ 7 শল্য, ৫১, ৪৭ দেখ ) শুধু মনু ও ব্যাস নহে 
ুধদেবও এই তব মান্য করিয়াছিলেন। কারণ, 
মুসংহিতার উপরিউক্ত কের প্রথম চরণ অক্ষ | 
রশঃ 'ধষ্মপদ" * নামে প্রসিদ্ধ নীতিপর পালী বৌদ্ধ 
গ্রন্থে আছে (ধর্ঘপদ ২৬০); পরে এ গ্রন্থে 
“কেবল বয়সেই যে পরিপক্ক হইয়াছে তাহার জীবন 
ব্যর্থ এবং প্রকৃত ধার্টিক ও বৃদ্ধ হইতে হইলে, 
অহিংস ইত্যাদি সদগ্ুণ নিতান্তই আবশ্যক” এই- 
রূপ কথিত হইয়াছে । . এবং “চুল্লবগ্গ' নামক অপর 
গ্রন্থে, ধর্মমনিদর্শনকারী তিক্ষু তরুণবয়ম্ক হইলেও 
্বতঃ উচ্চ আসনে বসিয়া, আপনার পূর্বে দীক্ষিত 
বয়োরুদ্ধ ভিক্ষুকে ধরন্ম্োপদেশ করিবে, এইরূপ 
বৃদ্ধেরা অনুমতি দিয়াছেন (চুললবগ্য ৬, ১৩০ দেখ ) 
প্রহলাদ আপন পিতা ষে হিরণ্যকশিপু তাহার 
অবজ্ঞা করিয়া! ভগবানকে লাভ করিয়াছিলেন__-এই 
পৌরাণিক কথ সর্ববৰিশ্রত আছে) এবং সেই 





ছোট ছেলে আপন বাপকে ধদি গালি দেয় তবে 
আমরা সেই ছেলেকে পণডুর মধ্যে গণনা করি না 
কি? “গুরুরগরীয়ান্‌ পিতৃতো মাতৃতস্চেতি মে মতিঃ” 
(শাহ, ১০৮, ১৭.) মা বাপ অপেক্ষা গুরু শ্রেষ্ঠ 
এইরূপ ভীগ্ম যুরিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন । কিন্তু 
“মরুন্ত” রাজার গুরু “লোভ!” স্বার্থের জন্য 
তাহাকে ত্যাগ করিলে পর মরুত্ব__ 
খুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্যামজানতঃ 
উৎপথ প্রতিপদ ন্যাঘযং তবতি শাসনম্‌া , 

পকার্য্যাকাধয্য ভ্ঞানরহিত ও. আপন দোষে উন্মার্গ- 
গামী গুরুকেও শাসন করা ন্যায়সঙ্গত” এইরূপ 
উচ্ছাসবাক্য বাহির করিয়াছেন, এইরূপ মহাভারতে 
কথিত হুইয়াছে। মহাভারতের এই শ্লোক চারি 
স্থানে লিখিত হইয়াছে (স্ভা, আ. ১৪২, ৫২, 
৩১ ১৭৮, ২৪ 7 শাং, ৫৭, ৭7১৪০, ৪৮) । তন্মধ্যে 
প্রথম স্থানের পাঠ উপরে লিখিত হইয়াছে ; 
অন্যান্য স্থলে চতুর্থ চরণ বাদে “দণ্ডতী ভবতি 
শাশ্বত” কিংবা পপরিত্যাগে! বিধীয়তে”--.এই- 
রূপ পাঠান্তর আছে। কিন্তু বাজ্মীকি-রামায়ণের যে 
স্থানে ( রামা, ২, ২১, ১৩) এই গ্লোকটি আছে 
সেখানে একই অর্থাৎ উপরি-উক্ত পাঠই পাঁওয়| যায় 
বলিয়া আমি তাহাই এই গ্রন্থে মানিয়া লইয়াছি 
ভীত্ম পরশুরামের সহিত এবং অজ্জুন দ্রোণের সহিত 
যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা এই তন্তবেরই বনিয়াদে , 
হইয়াছিল। হিরগ্যকশিপুু কর্তৃক নিয়োঁজত প্রহলা- 


নধ শুধু ছোট বড় বয়সের হিসাবে নহে, পরস্ত ; দের গুরু যখন প্রহলাদকে ভগবওপ্রাপতির বিরুদ্ধ 
পিতাপুত্রে সর্ববমানয সনবদ্ধেতেই কখন কখন আর ] উপদেশ দিতে আরপ্ত করিলেন তখন এই ত্বের 
এক উচ্চতর সঙ্বন্ধ উপস্থিত হইয়া পিত্‌ পুত সনবন্ধ ] বনিয়াদেই প্রহলাদ তাহাকে নিষেধ করেন। শান্তি 
ক্ষশকালের জন্য ভুলিতে হয়--এইরূপ দেখা যায। : পর্বে ভীক ্তইকষণকে এই বলিতেছেন বে, 


* “ধণ্ছপদ" এই গ্রন্থের ইংরাজী ভাষাত্তর 580190 1)9913 

01055 হও (বিবার 02. ইশ গুরু পুজা জা; কি তাহির নীতির ম্ধ্যাদা 
হইরাছে চুরবগ গার ইংরেজি ভাহান্তর-মালার ড০] 2৮]] ও ; পালন করা কর্তব্য ; নচেৎ 

25৫ মধ প্রকাশিত হইয়াছে মারামীতে্া, রা যাদব রাও সময়ত্যাগিনো! লুন্ধান্‌ গুরূনপি চ কেশব । 


ৰাব্াকর ধক্সপদের ভাবান্তর কন্িঝ|ছেন__ভাহা। কোহ্লাপুরের এ্থ- 
মালায় ও পরে পুস্তকাকারে ছাপা! হইয়াছে।  ধশ্মগদের গালী নিহস্তি সমরে পাপান্‌ ক্ষত্রিয়; স হি ধর্মমবিৎ ॥. 


শ্লোকটা নিয় দিতেছি: 


ন তেন খেরে। হোতি যেনব্স পলিতং লিরঃ। 
পরিপকে। বয়ে তন্স মোখজিক্নো তি বুঞ্চতি ॥ 
“থের" এই শব্ধ বৌদ্ধ ভিক্ষুর সম্থঙ্গে প্রযুক্ত হয়-_-উহ! নংস্কৃত 
“বিদের' আপলংশ। 


“ছে কেশব, মর্ধ্যাদা, নীতি, কিংবা শিষ্টাচার 
যাহারা পালন করে না সেই লোভী ও পাপিষ্ঠ 
লোকেরা গুরু হুইলেও, যে ক্ষত্রিয় যুদ্ধে তাহা- 


শ্রীবণ, ১৮২৯ 





১৬)। সেইরূপ, তৈস্তিরীয়োপনিষদেও “আচার্ধ্য- 
দেবো ভব” এইরূপ প্রথম বলিবার পর, পরে 
ততক্ষণাৎ_+গামাদের যে সকল আচরণ ভাল 
'্তাহারই অনুকরণ করিবে, অন্য আচরণ পরিত্যাগ 
করিবে-_স্ধানাম্মীকং স্থুচরিতানি তানি স্বয়ো 
পাস্যানি। নে! ইতরাণি।”--এইরূপ উক্ত হই- 
য়াছে (তৈ, ১, ১১, ২)। এই সম্বন্ধে, পিতৃদেব 
কিংবা আচার্য্যদেব হইলেও, বাপ কিংবা গুরু স্থুরা 
পান করেন বলিয়া তুমি সুরা পান করিও না, কারণ, 
নীতিমর্ধ্যাদার কিংবা ধর্টের অধিকার,__মা বাপ 
গুরু, প্রভৃতি সর্বাপেক্ষা অধিক বলবান এইরূপ 
উপনিষদের সিদ্ধান্ত স্প্ট উপলব্ধি হয়। “্ 
গালন কর, ধর্মকে যে নাশ করে অর্থাৎ ত্যাগ 
করে, ধন তাহাকে নাশ ন! করিয়া ক্ষান্ত হয় না” । 
মনু এইরূপ যে সকল বিধান করিয়াছেন, তাহার 
অন্তরিহিত বীজ ইহাই (মন্টু, ৮,১৪-১৬)। রাজা 
ত গুরু জপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ--একরূপ দেবতা! ( মনু, 
৭,৮, ও সভা, শাং, ৬৮, ৪০)। কিন্তু তাহাকেও 
ধর্ম ছাড়ে না, ছাড়িলে তিনিও বিনাশ প্রাপ্ত হন 
এইরূপ মনুন্ৃতিতে উক্ত হুইয়াছে । মহাভারতে 
বেন ও খনীনেত্র এই দুই রাজার আখ্যানে এই | 
অর্থই ব্যক্ত হইয়াছে (মন্তু, ৭,৪১ ও ৮, ১২৮) 
সভা, শাং, ৫৯,৯২১১০৯, ও জস্ম, ৪ দেখ )। 

অহিংসা, সত্য ও অস্ডেয-_ইহাদের ন্যায় ইন্জিয়- 
নিগ্রহও সাধারণ ধর্মের মধ্যে পরিগণিত হইয়া 
থাকে (মনু, ১০,৬৩)। কাম, ক্রোধ, লোভ 
এই সমস্ত মনুষ্যের শত্রু হওয়ায়, প্রত্যেকে উহা- 
দিগকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে না পাঁরিলে তাহার 
কিংবা সমাজেরও কল্যাণ হয় না, এইরূপ উপদেশ 
সকল শাস্সেই আছে ; ০ পবিত্র 
এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে-_ 

ভ্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ | 

কামঃ ক্রোধস্তথা লোভন্তা্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যন্সেৎ॥ 
অর্থাৎ্_“কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিন নরকের 
দ্বার ও শ্সাম্মুবিনাশের সাধক হওয়ায় উহাদিগকে 
ভ্যাগ করিবেক” (গীতা, ১৬২১) সভা, উ,৩২১৭০)। 
কিন্তু গীতাতেও ভগবান: “ধর্মাহবিরুদ্ধো ভুতেযু 
কামোহস্মি ভরতর্ধভ”-_অর্থাৎ হে অজ্ছুন, প্রাণী- 

ও 





দিগকে বধ করে তাহারা ধর্ম”. ( শাং, ৫৫, 


দিগের মধো, ধর্দের অবিরুদ্ধ যে কাম সে আমিই 
(শীতা, ৭, ১১) এইবূপ আপন স্বরূপের বর্ণনা 
করিয়াছেন। অর্থাৎ ধর্মের বিরুদ্ধ যে কাম সে 
নরকেরই দ্বার, উহা ব্যতীত অন্য গ্রকারের কাম 
ভগবানের নিকট মান্য এইরূপ এই সম্থান্ধে 
স্পট উপলব্ধি হয়। মনু “পরিত্াজেদর্থকামৌ 
যৌ স্যাতাং ধর্াবর্জিতৌ”--অর্থাৎ ধরদাবর্জিজত যে 
অর্থ কাম তাহ! পরিত্যাগ করিবে-.এইবূপ বলি- 
য়াছেন। (মনু, ৪,১৭৬)। সর্ব প্রাণী কলা 
যদি কাম-মহারাজকে একেবারে ছুটি দিয়া আমরণ 
্রঙ্মচর্ধয ব্রত পালনের সঙ্কল্প করে, তাহ! হইলে 
৫ বৎসর কিংবা খুব-বেশী ১০০ বৎসরের মধোই 
সমস্ত জীবস্গ্টির লয় হইয়া সমস্ত নিস্তব্ধ হইয়া 
যাইবে, এবং যে স্যষ্টি উতলন্ন না হয় বলিয়।৷ সময়- 
মত ভগবান্‌ অবতার ধারণ করেন, স্থল্নকালের 
মধ্যেই সেই সৃষ্টির উচ্ছেদ হয়৷ যাইবে। কাম 
ও ক্রোধ এ ছুই শত্রু বটে, কিন্তু কখন? সংযত 
করিয়া না রাখিলে তবেই। স্ষৃপ্রির ক্রমগতির 
উচিত সীমার মধ্যে উহাদিগের অত্যন্ত আবশ্যকতা! 
আছে, এই বিষয়ে মনু প্রভৃতি শান্্রকারদিগেরও 
সম্মতি আছে (মনু, ৫,৫৬)। এই (প্রবল দুই 
মনোবৃন্তিকে উচিত শাসনে রাখিলে, উহার দ্বারা 
সমস্ত স্থষ্টি বিধৃত হইয়া থাকে, বিনষ্ট হয় না। 

লোকে ব্যবায়ামিষমন্যপেবা নি জন্তোর্নাহ তত্র চোদনা। 
্যবস্থিতিস্তযু বিবাহ্য্নরা গ্রহন নিনৃত্িরিষ্টা ॥ 

অর্থাৎ__“এই জগতে, মৈথুন, মাংস ও মদ্য সেবন 
কর বলিয়া কাহাকেও বলিতে হয় না; উহ! 
মনুষ্যের স্বভাবতই হইয়া, থাকে ।. এই তিনের 
কোন একার ব্যবস্থা করিবে অর্থাৎ উহাদিগকে 
সীমার মধ্যে রাখিয়া, সংযত করিয়া, সুব্যবস্থিস্ত 
করিবে; এই কারণেই, বিবাহ, সোম যাগ ও 
সৌন্রামনা যন্ভর-_ইহাদের অনুক্রম শান্রকারের| 
যোজন। করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে “নিবৃত্তি 
অর্থাৎ নি্ধাম আচরণই ই হয়”_এইক্সপ ভাগ- 
বতে উক্ত হইয়াছে (ভাগ, ১১,৫,১১)। “নিবৃত্তি 
এই শব্দের, পঞ্চমী-আন্তু পদের সহিত মম্বদ্ধ 
থাকায় “অমুক হুইতে নিবৃত্তি অর্থাৎ অমুক কণ্ম 
জর্বরথা ত্যাগ করা” এইরূপ যদি অর্থ হয় তথাপি 
কর্মী যোগে “নবৃত্ত' এই বিশেষণ কর্মের সম্থদ্ধেই 





৮৪ 
প্রয়োগ হওয়ায় “নিবৃত্ত কর্ম অর্থাৎ নিষ্ষাম বুদ্ধিতে 
রুত কর্ধ্-_এইকপ এই পদের অর্থ ইহা যেন 
এইখানে মনে রাখা হয়; এবং এরূপ অর্থ মনু- 
স্মৃতি ও ভাগবত পুরাণে স্পষ্টরূপে প্রদত্ত হইয়াছে 
(যু, ১২৮৯ ভাগ, ১১,১০,১:ও ৭,১৫,৪৭ 
দেখ )। ক্রোধ সম্বন্ধে বলিবার সময় ভারৰি 
কিরাত কাব্যে এইরূপ বলিতেছেন-_. 
অনর্ধশূন্যেন জনস্য জন্তনা ন জাতহাদেন য -বিদ্বিযাদরঃ ॥ 
অর্থাৎ__-অবমানিত হইলেও যে পুরুষের ক্রোধ বা 
রাগ হয়না! সে পুরুষের আদরই বাকি, দ্বেবই বা 
কি--দুই সমান! ক্ষাত্রধর্্মানুসারে দেখিতে গেলে-_ 
 এভাঁবানেৰ পুরুষ যদমর্ধী বদক্ষমী | 
রি কষমাঝান্লিরমর্ষশ্চ নৈব জী ন পুনঃ পুমান্‌॥ : 
_ অর্থাৎ__-"অন্যায় দেখিলে যাহার রাগ হয়, অপমান 
যাহার অসহ্য হয় সেই পুরুষ ; যাহার ক্রোধ হয় 
না, রাগ হয় না, সেন্ত্রীও নহে পুরুষ নহে। 
: এইরূপ বিছুল বিরৃত করিয়াছেন (সভা, উ, ১৬২, 
. ৩৩) জগতের ব্যবহারে, সব-ষময় ক্রোধ কিংবা 
তেজও উপযোগী নহে, সব সময় ক্ষমাও উপযোগী 
নহে__ইহাই' উপরে কথিত; হইয়াছে। লোভের 
সম্বন্ধে এই নীতি প্রযুক্ত হইতে পারে ? কারণ, 
সন্ন্যাসী হইলেও মোক্ষের বাসন! সে ত্যাগ করিতে 
পারে না, তাহাকে যোক্ষলাভ করিতেই হয়! 
শোর, ধৈর্য, দয়া, শীল, মৈত্রী, সমতা৷ ইত্যাদি 
সমস্ত সদ্‌গুণের পরস্পর-বিরোধ ব্যতীত দেশ- 
কালাদির সীমাও তাহাদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়, 
এইক্সপ ব্যাস, মহাভারতের অনেক স্থানে বিভিন্ন 
আখ্যানে প্রতিপাদন করিয়াছেন। যে : কোন 
সদ্গুণই হউক না! কেন, উহা! সর্ববপ্রসঙ্গেই উপ- 
যোগী হইবে এরূপ নহে। ভর্ভুহরি বলেন__. 
বিপদি ধৈর্য্য মথাত্যুদয়ে ক্ষমা সদলি বাক্পটুতা। ঘুধি বিক্রমঃ। 
অর্থাৎ “বিপদে ধৈর্য্য, অদ্ভাদয়ে (অর্থাৎ শাসন 
করিবার ক্ষমতা গাকিবার সময়) ক্ষমা, সভায় 
বর্তৃতা-শক্তি ও যুদ্ধে শৌর্ধ্য--ইহাই সদ্গুণ” 
( নীতি,৩৬)। শাস্তির সময় উত্তরার মত বড়, 
বড়, করিয়া বকিবার লোকের অভাব নাই। কিন্ত 
গুহে ভ্ত্রীর উপর বীরত্ব ফলাইবার লোক অধিক 
ধাকিলেও রণাঙ্গনে প্রকৃত ধনুরধর বীর ছুই এক- 
জনই বাহির হয়! ধৈরধ্যাদি গুণ, উপরি উত্তু সময়ে 





১৯ কল্প, ৩ ভাগ 


শোভা পায়; শুধু তাহাই নহে, এই প্রাকারের প্রসঙ্গ 
ছাড়া তীহাদের প্রকৃত পরীক্ষাও হয় না। ক্ষণি- 
কের নর্দন্হৃৎ আনেক আছে; কিন্তু “নিকষ- 
গ্রাবা তু তেষাং বিপৎ”-_সঙ্কটকালই তাহাদিগের 
পরীক্ষার প্রকৃত কষ্টি-পাথর। “প্রসঙ্গ' এই শব্দের 
সমাবেশ হয় । মতা। অপেক্ষা! অন্য কোন গুণই শ্রেষ্ঠ 
নহে। : “সমঃ সর্বেরষযু ভূতেযু*-_ইহা৷ সিদ্ধপুরুষের 
লক্ষণ, এইরূপ ভগবদ্গীতা স্পষ্ট বলিয়াছেন। 
কিন্তু সমতার অর্থ কি? কোন ব্যক্তি, যোগ্যত৷ 
না দেখিয়া সকলকেই জমান দান করিতে থাকিলে 
আমরা তাহাকে বুদ্ধিমান বলিব, না নির্বেবাধ 
বলিব? ভগবদ্গীতাতেই “দেশে কালে চ পাত্রে চ 
তদ্দানং সাত্বিকং বিদুঃ_-দেশ. কাল পাত্র বিবেচনা 
করিয়া যে দান করা হয় তাহাই জান্বিক দান 
(গীতা ১৭,২,) এইরূপে এই প্রাশ্নের নির্ণয় 
করা হইয়াছে। কালের সীম! শুধু বর্তমান কাল 
পর্যন্তই, এরূপ নহে। কালের যেমন যেমন বদল 
হয়, সেই সঙ্গে ব্যবহারিক ধর্মেতেও পার্থক্য আসিয়! 
পড়ে, এবং তাহার দরুণ কোন - প্রাচীনকালের 
বিষয়ের যোগ্যতা অযোগ্যতা সম্বন্ধে নির্ণয় করিতে 
হইলে, তৎকালীন ধর্্মাধন্মম সম্বন্ধীয় ধারণার বিচার 
কর! নিতান্তই প্রয়োজন হয়। ৃ 

অন্য ক্ৃতযুগে ধর্ম্ান্ত্েতীয়াং দ্বাপরেহ্পরে | 

অন্যে কলিযুগে নৃণাং বুগহাসান্থরূপতঃ ॥ 

“যুগ্খ-মান অনুসারে কৃত ত্রেতা দ্বাপর ও কলি 
ইহাদের ধর্ঘ্মও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে,” এইরূপ মন্থু 
(১,৮৫) ও ব্যাস বলিয়াছেন (সভা, শাং, ২৫৯,৮)। 
পূর্বকালে জ্রীলোকদিগের বিবাহের সীমা না 
থাকায় তাহারা এই বিষয়ে স্বতন্ত্র ও অসংযত হইত, 
কিন্ত পরে এই আচারের দুক্পরিণাম নজরে আমিলে 
পর, শ্বেতকেতু বিবাহের সীমা স্থাপন করিলেন 
(সভা, আ, ১২২ ) এরং স্থরাপান সম্থন্ধে নিষেধ 
শুক্রাচার্্য প্রথম প্রবর্তিত করেন, এইকপ কথ! 
মহাভারতেও বর্ণিত হুইয়াছে (সভা, আ, ৭৬)। 
সুতরাং এই নির্বন্ধ যে সময়ে আমলে আইসে নাই 
সেই সময়কার ধর্মমাধন্ম ও তাহার পরবর্তীকালের 
ধর্মাধধ্্ম ইহাদের নির্ণয় ভিন্ন রীতিতে কর! 
আবশ্যক ; বর্তমানকালের ধর্ম যদি পরে বদল 





হয় তবে দেই অনুসারে ভবিধাৎকালের ধরষ্মা- 
ধর্ম বিবেচনাও বিভিন্ন ধরণে করা যাইবে ।  কাল- 
মান অনুসারে দেশাচার, কুলাচার কিংবা ভন্তাতিধর্(ও 
এই বিষয়ে ধর্তব্যর মধ্যে আনিতে হয়; কারণ, 
আচারই সর্ববধর্ষের মূল। তথাপি আচার বিচারা- 
দির মধ্যেও মিল না থাকায়__ 

ন হি সর্বহিতঃ কশ্চিদাচারঃ সংগ্রবর্ততে | 
তেনৈবান্যঃ প্রভবতি দোংপরং বাধতে পুনঃ ॥ 
সকলের সব সময়ে এক রকমই হিতকর-_এরূপ 
আচার দেখিতে পাওয়া যায় না। %“এক আচার 
যদি অবলম্বন কর, তার উপরেও উচ্চতর আচার, 
আছে এবং দ্বিতীয় আচার যদি গ্রহণ কর, তাহা 
আবার তৃতীয়ের বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে” ( শাং, ২৮৯, 
১৭, ১৮), এইরূপ আচার-ভেদের বর্ণনা! করিয়া, 
আচার অনাচারের মধ্যেও তারতম্য দেখিতে পাওয়া 

যায়, এইরূপ ভীত্ম বলিয়াছেন। 

সেষাক্‌। কর্ম্মাকর্্মা কিংবা ধর্মমাধশ্্ম সংক্রান্ত 
সংারের সমস্ত সমস্যা এইরূপে সমাধান করিতে 
বসিলে দ্বিতীয় মহাভারত লিখিতে -হয়। গীতার 
আরক্তে ক্ষাত্রধপ্্ন ও ভ্রাতৃপ্রেম এই ছুয়ের মধ্যে 
ছুঝাযুঝি করিয়! অঙ্ছুনের যে অবস্থা হইয়াছিল 
ভাহা অ-লোকসাধারণ অবস্থা! নহে, এরূপ অবস্থা 
সংসারে কর্তৃপুরুষদ্দিগের- ও মহাত্মা ব্যক্তিদিগের 


অনেক সময়ে উপস্থিত হইয়া! থাকে । তাহার পর. 
কখন অহিংস! ও আত্মরক্ষণ, কখন সত্য ও সর্ববভূত- 


হিত, কখন দেহসংরক্ষণ ও যশ, কখন বা ভিন্ন ভিন্ন 
লম্বনধসূত্রে উপস্থিত কর্তব্যসমূহের মধ্যে বিরোধ 
উপস্থিত হইয়া শাস্ট্রোক্ত সাধারণ ও সর্ববমান্য নীতি 
নিয়মের দ্বারা কর্মের বিভাগ না! হওয়ায়, উহাদিগের 
অনেক অপবাদ ব| ব্যতিক্রম উৎপন্ন হয়; এবং 
সাধারণ মনুষ্যের শুধু নহে, বড় বড় পণ্ডিতেরও 
এইরূপ স্থলে কার্য্যাকার্ষ্য ব্যবস্থিতি--অর্থাৎ কর্তব্যা- 
কর্তব্য ধর্মের নির্ণয় করিবার কোন স্থায়ী পদ্ধতি 
কিংবা যুক্তি আছে কি নাই ইহ জানিবার ইচ্ছা 
স্বভাবতই হইয়! থাকে-__-এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি 
পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য উপরি 
লিখিত বিচার আলোচন! কর! হুইয়াছে। দুর্ভিক্ষের 
গ্লুবিধার কথা বলা' হইয়াছে সত্য । দৃষ্টান্ত যথা__ 


|  -শীতা-রহস্য 











৮৫ 


আপত্কালে ত্রাঙ্গণ যে-কোনস্থানেই অন্ন গ্রহণ 
করুক না! কেন তাহাতে দোষ বর্ধে না এইরূপ স্মৃতি- 
কারেরা বলিয়াছেন। উ্স্তি চাক্রায়ণ তদনুসারে 
আচরণ করিয়ছিলেন বলিয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে 
কথিত হইয়াছে (যাজ, ৩, ৪১ ছাং ১, ১০)। 
কিন্তু এ প্রসঙ্গ ও উপরের প্রসঙ্গ এই দুয়ের মধ্যে 
অনেক প্রভেদ আছে।  দুক্ধালের মত প্রসঙ্গে 
শান্্রধন্ম ও ক্ষুধা তৃষণ গভৃতি ইন্দরিয়বৃত্তি, ইহাদের : 
মধ্যে ঝগড়া বাধিয়! ইন্দ্রিয়গণ একদিকে ও শান্স্ধশ্ন 
অন্যদিকে টানিয়। থাকে । কিন্তু উপরে যে সকল 
প্রসঙ্গ গ্রদন্ত হইয়াছে তন্মধ্যে অনেক স্থলেই ইন্দ্রিয়- 
বৃত্তি ও শাস্ত্র পরস্পর বিরোধ নাই। শাস্ত্রবিহিত 
এইরূপ ছুই ধর্্দের পরস্পর বিরোধ ঘটিলে, ইহ! 
করিব কি উহা! করিব-_তাহার সুক্ষম বিচার করা 
আবশ্যক হয়; এবং ইহার মধ্যে কোন বিষয়ের 
নির্ণয়, পূর্বববন্তী সাধু পুরুষের! এইরূপ প্রসঙ্গে যেরূপ 
আচরণ করিয়াছিলেন, তদনুসারে সাধারণ মনুষ্যের 
নিজ বুদ্ধিতে করিবার মত হইলেও অন্য প্রসঙ্গে 
বুদ্ধিমানেরও চিত্ত বিহ্বল হইয়া পড়ে। কারণ, 
যতই অধিক বিচার করিবে তত্তই যুক্তি ও উপপত্তি 
অধিকাধিক নিষ্পন্ন হইয়! শেষের নির্ণয় দুর্ঘট হইয়া 
পড়ে; এবং যোগ্য নির্ণয় ন! হইলে, আমাদের ছ্বার! 
অধর্ম[ কিংবা অপরাধ ঘটিবারও সম্ভাবনা হইয়! 
থাকে। এইরূপ দৃষ্টিতে দেখিলে, ধর্্মাধর্্োর কিংবা 
কণ্্মাকর্ম্মের বিচার আলোচনাই এক স্বতন্ত্র শাক্সস 
হইয়া! উন ন্যায়, ব্যাকরণাপেক্ষা'ও গভীর, এইরূপ 
মনে হয়। '“নীতিশান্্' এই শব্দ পুরাতন সংস্কত 
্রস্থাদিতে প্রায়ই রাজনীতি শাস্ত্রেই প্রযুক্ত হয়; 
তাই কর্তব্যাকর্তব্য শান্ত্রকে ধধর্মশান্ত্র' বলাই প্রাচীন 
পদ্ধতি। কিন্তু নীতি, এই শব্দে কর্তব্য কিংবা 
সদাচরণ এই অর্থও গৃহীত হওয়ায়, আধুনিক পদ্ধতি 
অনুসারে ধর্ম্মাধর্শের কিংব কর্ম্াকর্ট্ের এই বিচার 
আলোচনাকে 'নীতিশাস্ত্র' এইরূপ এই গ্রন্থে আমি 
বলিয়াছি। নীতি, কর্ম্মীকর্্ম কিংবা ধর্ন্মাধর্মের 
বিচার সংক্রান্ত এই শাস্ত্র অতি গভীর, ইহ! দেখা ই- 
বার জন্যই “সুক্গমাগতিহি ধণ্দ্য”__ধর্টের অর্থাৎ 
বাবহারিক নীতিধর্মের স্বরূপ অতিসুদ্মম--এই 
বচনটি মহাভারতের অনেক স্থানে পাওয়! যায়। 
পঞ্চপাগুব এক ভ্রৌপদীর সহিত বিবাহ কেমন করিয়া 
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১৯ ক, ৩ভাগ 





. এই তত্তটি ঠিক্‌ না ভুল? 


॥ 
1 


করিলেন? দ্রোপদীর বন্তরহরের সময় ভীন্ম ভ্রোণাদি 
শূন্হ্ৃদয় হইয়া চুপ করিয়া কেন বসিয়। রহিলেন ? 
কিংবা ছুষ্ট দুর্য্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করিবার সময়: 
ভীক্ম গ্রোগাদি আত্মসমর্থনার্থ বলিয়াছেন “অর্থস্য 
পুরুষে দাসঃ দাসন্তর্থ| ন কস্চিত”__পুরুষ আর্থের 
দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে (সভা, ভী, ৪৩১ ৩৫) 
যখনই হোকু ন! 
কেন, “সেবা শ্বরৃত্তিরাখ্যাতা” (মনু, ৪*৬) 
সেবাধন্্ যদদি কুককরবৃত্তির ন্যায় গঠিত বলিয়া স্বীকৃত 
হয় তবে অর্থের দাস ন! হইয়া ভীক্মাদি কৌরবেরা 
ছুষ্যোধনের সেবাও কেন. পরিত্যাগ করেন নাই ?-_ 
ইত্যাদি প্রাশ্জের উচিত নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। 
কারণ, এইরূপ স্থলে ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্য প্রসঙ্গানুসারে 
ভিন্ন ভিন্ন অনুমান কিংবা নির্ণয় করিয়া থাকে। 
“সুক্ষ! গতিহি ধণ্াস্য” (সভা. অনু, ১০, ৭০) 
ধর্ট্মের তত্ব সুক্ষম, শুধু তাহাই নহে, পরে “বুশাখা 
হানস্তিকা”-__-তাহ! হইতে বনু শাখা প্রশাখ! বাহির 
হওয়ায়, তাহা! হইতে নিষ্পন্ন অনুমানও বিভিন্ন হইয়া 
থাকে,_-এইনূপ মহাভারতে উক্ত হইয়াছে ( বন, 
২৮, ২)। তুলাধার-জাজলি সংবাদে তুলাধারও 
ধর্ম সম্বন্ধে বিচার আলোচনা! করিবার সময়, “সৃক্ষম- 
ন্থান্ন স বিজ্ঞাতুং শক্যতে বহুনিছুব:”-_-ধর্সৃক্ষম 
ও অতীব জটিল হওয়ায় অনেক সময় জানা যায় না, 
এইরূপ উক্ত হইয়াছে ( শাং, ২৬১, ৩৭)। মহা- 
ভারতকার এই সুক্ষম প্রসঙ্গ সম্পূর্ণরূপে অবগত 
থাকায়, এইরূপ প্রসঙ্গে প্রাচীন মহাত্মার! কি করিয়া- 
ছিলেন, তাহা! বলিবার জন্যই মহাভারতে বিভিন্ন 
উপাখ্যান, সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু শান্ত্র-রীতি- 
অনুসারে সমস্ত বিষয়েরবিচার করিয়া তাহার সাধা- 
রণ মণ্ম মহাভারতের ন্যায় ধর্গ্রন্থে কোথাও না 
কোথাও বলা আবশ্যক হইয়াছিল । এই মর্ম, 
অঞ্চলের কর্তব্যমোহ অপসারিত করিবার নিমিত্ত 
শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে যে উপদেশ করিয়াছেন তাহারই 
বনিয়াদে ব্যাস ভগবদ্‌গীতায় প্রতিপাঁদিত করিয়া- 
ছেন; এবং তাহার দরুণ গীতা, মহাভারতের রহস্যো- 
পনিষত ও শিরোভূষণ হইয়াছে এবং মহাভারতও 
হরণ বিস্তৃত ব্যাখ্যানে পরিণত হইয়াছে । গীতাগ্রস্থ 
মহাভারতের মধ্যে পরে ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে, 


সীীাাীীস্পীীীকটাটাট টিটি শা শশী টাকা টাটা টাটা 


এরূপ সন্দেহ যাহারা করেন, তীহারা আমার এই 
কথার প্রতি লক্ষ্য করিবেন । অধিক কি, গীতা” 
গ্রন্থের যদি কিছু অপূর্ববতা অর্থাৎ বিশিষ্টত| থাকে 
তবে সে উহ্াই। কারণ, শুধু মোক্ষশাস্ত্রের অর্থাৎ 
বেদান্তের প্রতিপাদক উপনিষদাদি এবং অহিংসাদি 
সদাচরণের গধু নিয়ম উপদেট স্মৃতিশাস্ত্াদি অনেক 
থাকিলেও বেদাস্তের গভীর ত্বসুানের বনিয়াদে, 
“কাধ্যাকাধ্য ব্যবস্থিতি' প্রবর্তক গীতার ন্যায় অপর 
প্রাচীন গ্রন্থ, অন্তত বর্তমানে সংস্কত বা ময়ে 
(সাহিত্যে)প্রাপ্ড হওয়! যায় না। “কার্ধযাকার্ধা ব্যবস্থিতি' 
এই শব্দ আমাদের ঘর-গড়! নহে, উহা গীতাতেই 
আছে (গীতা, ১৬, ২৪),--এ কথা গীতাভক্ত- 
দিগকে বল! বাহুল্য । ভগবদ্গীতার ন্যায় যোগ- 
মার্গের চরম উপদেশ করিয়াছেন; কিন্তু গীতার 
পরে যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে বা অনুকরণ 
করা হইয়াছে সেই সকল গ্রন্থের দ্বারা, গীতার যে 
অপূর্ববতা! উপরে উক্ত হইয়াছে তাহার কোন বাধা 
হয় না। ইতি-_কর্মমীজিজ্ঞাসা সমাপ্ত । 


প্রভাতী উপাসন| । 
ভৈরবী--একতাল! | 
( ই্রহেমচন্ত্র মুখোপাধ্যায় কবির) 
আজি এ মধুর  প্রভাতবেলার 
এ পুজা যাবেন! বিফলে 7 
আকাশে বাতাসে কাননে সলিলে 
তাহারি আভাস উছলে। 


মন্দ সমীরে কুসুম গন্ধ 
আসিছে বহিয়া একি আনন্দ 
বিহগের গীতে ললিত ছন্দ 
অন্ধ-আবেগে উথলে। 
'একিরে দিব্য আলোক হাসি 
একি অসহ্া পুলক.রাশি 
মোহজড়তাতন্দ্রা বিনাশি? 
+ ৯১. পূর্ব গগনে উজলে। 


- হা 


_ সারনাথ। 


( শ্ীঅহুলচন্জ মুখোপাধ্যায় ) 

.. সারনাথ বৌদ্ধতীর্থ; ইহা কাশী হইতে চারি 

মাইল উত্তরে অবস্থিত। ইহা এক সময়ে বৌদ্ধ- 

'দিগের নিকট ধর্ম প্রচারের কেন্তুন্থরূপ ছিল। বুদ্ধ- 

দেব গয়ায় বোধিদ্রুমমূলে বুদ্ধস্ব লাভ করিয়! তাহার 

নবধধ্মচক্র প্রবর্তনের জন্য এখানে আসিয়াছিলেন। 
সন্তপ্ত নরনারী চতুর্দিক হইতে আকুল প্রাণে ছুটিয়া 

আসিয়া অঞ্জলি পুরিয়া নির্ববাণস্ধা পান করিয়া 

হৃদয় মন স্থুশীতল করিয়াছিল। সারনাথ বৌদ্ধ 

মহাতীর্থ-চতুষ্টয়ের অন্যতম । এখানে কাশীর পুরা- 

স্তন বৌদ্ধ শিল্পকলারীতির যে সকল অনিন্দ্যসথন্দর 

ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান. আছে, তাহা! দেখিবার জন্য 
'বিগত ১৩২০ সালের ১৯শে আশ্বিন রবিবার দ্বিপ্রহর 
২টার সময় গোধুলিয়ার গাড়ীর আডড| হইতে এক- 
খানি একাগাড়ী ভাড়া করিয়। রওন! হই। চলিতে 

চলিতে সারনাথ রেলওয়ে স্টেশনে উপস্থিত হইলাম । 
এখান হইতে একটি মুণ্ডিতশীরষ স্তুপ দেখিতে পাই- 
লাম। ইহাই বিখ্যাত ধামেকন্ত,প | 4 

এখানে একটি মন্দিরে হিন্দুর বিরহ প্রতিষঠিত। 

সেখানে কিছুক্ষণ দড়াইয়। সারনাথ মহাদেব দেখিতে 

 চলিলাম। একটি উচ্চ ম্বস্তিকান্ত,পের উপর সুন্দর 
একটি শিবমন্দির ; মন্দিরাভ্যান্তরে লিঙ্গরূপী মহাদেব 

স্থাপিত। সম্ভবতঃ সারনাথে বৌদ্ধ প্রভাব বিনষ্ট 

করিবার জন্য হিন্দু অন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল 

-মন্দিরসংলগ্ন ৎ “সারঙ্গ তলাও” জলাশয় সার- 
নাথ অঞ্চলে দ্র স্থানের অন্যতর। এই স্থানের 
৪ 








৮৭ 
রক 


কিছু বসিয়া রহিলাম। পরে এফাওালা আমাকে 
আনিয়া ছাড়ি দিল। মাঠ তিক করিয়া 


খামেকন্তুপ ও অন্যান্য বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষের স্কবৃহত 
্রাঙ্গনের উপর আসিয়া দাড়াইলাম। এই স্মৃতি- 
্তস্তের চতুদ্দিক একদিন বৌদ্ধধর্্রের বিশ্ববিজয়- 
গৌরব ও মহিমার ছটায় অপূর্ব রী ধারণ করিয়া- 
ছিল। কালচক্রের আবর্তানে সেই স্বর্ণযুগের যাহা 
কিছু সম্পৎ সকলি গিয়াছে, বিশ্মৃতির অতলগর্ভে 
সকলি ডুবিয়া গিয়াছে, অতীতের প্লাঘাময়ী স্মৃতির 
শেষচিহ পথ্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। তৃগর্ভে সমগ্র বৌদ্ধ 
সহরটি বসিয়া গিয়াছিল, আজ সেই বৌদ্ধ ধর্ম ও 
মত/তার বছ পুরাতন লীলাভূমি, বহুযুগের বনু বিপ্লা- 
বের চিতাতম্মাচ্ছন্ন মহাশ্মশান পাশ্টাত্য ৃধীম গুলীর 
গবেষণায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। | 

বৌদ্ধ সাহিতো সারনাথের প্রচীন নাম 'ধি- 
পত্তন মৃগদাব' ( ইতিপতন মিগদায় ) উল্লিখিত হই- 
যাছে। কথিত আছে, সৃগদাবে বুদ্ধদেবের ধশ্মক্র 
প্রথম প্রবর্তিত হইয়াছিল এবং এখানে তিনি পূর্বব- 
জন্মে মগদিগের রাজা রূপে বর্তমান ছিলেন । সম্ভবত 
ইহা হইতেই এই স্থানের নাম মৃগদাব বা মগদ্দিগের 


| বন বলিয়া কথিত হইয়াছে । চীনদেশের সাহিত্যে 


ও দিব্যাবদানে “ধাধিবদন" বল! হইয়াছে। ইচিঙ্গ 
(1৮5108 ) খষিপত্তনকে খবির পতনরূপে অনুবাদ 
করিয়াছেন। কিন্তু ফাহিয়ান, লিখিয়াটছেন যে 
পঞ্চ প্রত্যেক বুদ্ধ ( পঞ্চ পচ্চেক বুদ্ধে ) “ধিপতন' 
এই নামের প্রণেত! ৷ ফরাসী পণ্ডিত সেনারের (1 
8০০৪7) মতে সারনাথের নাম খধিপত্তন ছিল, 
কালক্রমে তাহা অপভ্রষ্ট হইয়া ধষিপতন হইয়াছে । 
মহাবন্ততে আছে খবিবদনশ্মিং, আবার ইহাতে 
খধিপন্তনেরও উল্লেখ আছে যথা,_মৃগাগাং দায়ে 
দির মুগদায়েতি খবিপত্থনো? অর্থাৎ, ৃগদিগকে দান 
দেওয়া হইয়াছে বলিয়। এই স্থানের নাম “সৃগদায় 
খধিপন্তন।'  ইচিঙ্গ প্রভৃতি চীন দেশীয় লেখকগণ 
মুগদায়ের অনুবাদ করিয়াছেন, “শি-লুয়ে' বা 


1. শিলুলিন' অর্থাত স্গদদিগকে প্রদত্ত বনভূমি 


১৯৭৫ খু্টাব্ডে সারনাথের বর্তমান খননক্রিম্া 





আরম্ত হয়। এই কার্্ের দ্বারা বিলুপ্ত বৌদ্ধস্ত,প, 
মন্দির, মঠ, মুর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে । ১৭৯৪থৃহ্টান্দে 
কাশীর রাজ! চৈৎ সিংহের দেওয়ান জগৎ সিংহ 
একটি বাজার ( বর্তমান জগত্গঞ্জ মহল্লা ) নির্মাণ 
করিবার জন্য ধামেকম্ত,প হইতে অনুমান তিনশত 
হস্ত পশ্চিমে একটি স্থান খনন করাইয়া! ইফ্টক 
প্রস্ত করিতে ইচ্ছা করেন। উক্ত স্থান হইতে 
প্রচুর পরিমাণে ইহটক প্রভৃতি বাহির হয়। ইহাই 
হুইল খননের সূত্রপাত। এইস্থানে একখানি প্রান্তর- 
ফলক পাওয়া 'গিয়াছিল। উক্ত ফলকে উৎকীর্ণ 
লিগি হইতে জানা যায় যে গৌড়রাজ মহীপাল ১০৮৩ 
সন্বতে (৯৪৯ শক ) বর্তমান ছিলেন। আদিশুর 
এই পালবংশের শেষ রাজাকে পরাভূত করিয়া 
গড়ের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন । এই আবি- 
ক্রিয়া! হইতেই পাশ্চাত্য পঞ্চিতমগ্ুলীর মনোযোগ 
এদিকে প্রথম আকৃষ্ট হয়। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল 
সি, মেকেঞ্জী এই সব ভগ্মাবশেষ বিশেষভাবে পরীক্ষা 
করিয়! কতকগুলি প্রতিকৃতি কলিকাতা এসিয়াটিক 
সোসাইটাকে উপহার দেন। ইহার পর জেনারেল 
কামিংহাম ১৮৩৫-৩৬ খৃটাব্ডে বু অর্থ ব্যয়ে বৈজ্ঞা- 
নিক প্রগালীতে খননক্রিয়া আরম্ত করিয়া ধামেক- 
স্তুপ, চৌখন্ডী, মধাযুগের কতকগুলি মঠ, দেবমূর্তি 
ও প্রতিকৃতি ভূগর্ভ হইতে উদ্ধার করেন। কানিং- 
হামের পর ১৮৪৮-৫২ খৃষ্টাব্দে মেজর কিটো 
(8181০ 19০০) ধামেকস্তুপের চতুর্দিকে 
বুস্থান খনন করিয়া নান! মুর্তি, স্তত্ত এভৃতি 
ভূগর্ভ হইতে উত্তোলন করিয়াছিলেন। ১৮৬৫ 
খহটান্দে মিঃ হর্ণ (018. 0, [1০০ ) এবং ১৮৭৭ 
খুষ্টাব্ডে মিঃ আর, কারনাক (147. 1. 01080.) 
প্রভৃতি পগ্ডিতগণও কিয়ৎপরিমাণে খনন কার্য 
নিযুক্ত হুইয়াছিলেন। ইহাদের আবিষ্কৃত যুর্তি, 
স্তত্ত, কতকগুলি কলিকাতা মিউজিয়ামে, কতক 
খুলি লক্ষৌ মিউজিয়মে এবং কতকগুলি কাশীর 
কুইনস্‌ কলেজে বিশৃঙ্খলভাবে রক্ষিত হয়। ১৯৪৫ 
খষ্টাব্দে ভূতপূর্বব বড়লাট মাননীয় লর্ড কার্যনের 
আদেশে পূর্তরিভাগের ইঞ্জিনিয়ার. মিঃ. অরটেল 
( ছত চা, 0,:07%91) ও তাহার সহকারী কাশীর 
একজিকিউটিত ইঞ্জিনিয়ার পরলোবগত রায় বাহা- 
দুর রিপিনবিহারী চক্রুরন্তীর তত্বাবধানে সারনাথের 








১৯ কল্প১৩ ভাগ 


আশ্চর্য্য প্রতিভা ও গবেষণার ফলে অশোক্তস্ত এবং 
্স্তোপরি চারিটি সিংহমুর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল 
আমি একজন সঙ্গী লইয়া ধ্বংসাবশেষের উপর 
দিয়া চতুর্দিকে ঘুরিতে লাগিলাম। কত প্রাচীন 
ভগ্ন প্রস্তর নয়নগোচর হুইল।. একস্থানে দেখিলাম, 
একখান! ছোট চালাঘরের নীচে অর্ধ-ভগ্র একটি 
তত মৃত্তিকায় প্রোথিত রহিয়াছে । ইহাই অশোক- 
স্তস্ত। বুদ্ধদেবের ধর্দাপরচারকাহিনী চিরল্মরণীয় 
করিবার জন্য দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী সম্রাট অশোক 
ইহা খৃঃ পূর্বব ২৫* অব্ধে স্থাপিত করিয়াছিলেন । 
স্তম্ভের নিঙ্গাংশ দৈর্ঘ্যে ১৮ ফিট এবং সমগ্র স্তস্তচি 
৫* ফিট। এই স্তাস্তের উপরে চারিটি সিংহ * 
ুর্তি। বুদ্ধাদেবের ধর্মচক্র. 1' চারিটি সিংহ কর্তৃক 
রক্ষিত। ইহার শীর্ষদেশ ভারতীয় শিল্পানৈপুণ্োর 
পরিচায়ক । “কেহ কেহ বলেন, স্তস্তগুলি পারস্য 
স্থাপত্যের অনুক্ৃতি ; ভাহাদের মতে মৌর্যযুগে 
ভারতের সভ্যতা পারস্য প্রভাবাস্থিত ছিল । একটি 
্রস্তরস্তস্ত নিষ্্নাণ, স্তস্তশীর্ষে পশুর প্রতিকৃতি স্থাপন 
বা অস্কন প্রভৃতি আকেমেনি সাঘ্রাজ্যের পারসী 
অনুকরণ বলিয়৷ পাশ্চাত্য পঞ্চিতগণ অনুমান করেন। 
কিন্তু সারনাথ স্তস্ত পারস্যের স্তম্ত অপেক্ষা! সুন্দর 
এবং সমধিক শিল্পনৈপুণ্য-পরিপূর্ণ। ভারতীয় স্থাপত্য 
কিসের আদর্শে গঠিত, তাহ! নির্থয় কর! কঠিন। 
কেহ কেহ বলেন, গ্রীক অনুকরণে. বৌদ্ধশিল্প 
গৌরবাস্ধিত। কিন্তু তাহাও ঠিক নয়। শুধু একটি 
অনুমান সাহায্যে ভারতশিল্পের প্রকৃত ধারণ! হইতে 


পারেনা। & * & ৬& আআমাদিগের বিশ্বাস 


* বিখ্যাত প্রত্তত্ববিৎ মার্শাল বলেন,-'[)৩/ 
876 ৮7010061111 %1807009 8700 9০ 0 08৮05 
804 919 0৪৪৩0 7100) 0086 510111101%5 9100 1৩ 
98756 10101) 15 69 156) 70919 91 8118799% 
1085691-0)19969-01 1918501081৮. 

1 এই ধর্মচক্রের কারুকার্যা এমন সথন্মর ও অনোরম যে চাক্ষুষ 
প্রতাক্ষ না| করিলে তাহ! অস্থুভব কর! যায় ন|। ইহার মমঞজ 
অংগ মন্থণ প্রপ্তরে প্রস্তত। অনেকট! দেখিতে ঠিক যেন মার্বেল 
্রস্তরের দ্যা । কিন্ত বর্ণ স্বেত নহে, ঈষৎ হরিদ্রাভ। তাহা! আবার 
কৃ বিন্দুতে পরিপূর্ণ। এমন মনোহর প্রস্তর অতাল্পই দুষ্ট হয়। 
* *. ইহার গঠন প্রণালী ভ্ুমগলে মর্বেধাৎকৃষ্ বলিলেও্ড অতুাক্তি 
হয় না। হালিকারনেসাদ (11511081798119 ) নামক স্বনে বে 
প্রকার মিংহের ফেশর দেখিতে পাওয়! গিরাছে এই স্থানের সিংহের 
কেশরেও তঙ্জপ শিল্পচাতুর্দোর পগাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইক্সাছে।” 
ভ্রীগণপতি রায় লিখিত 'ইপিপতন-মিগদাব' (জ্ারতবর্য-স. 
১০২৬। অপসারণ সংখা। ) প্রবন্ধ হইতে গৃহীত । 


ভারতশিলপ বিদেশীয় প্রভাবের নিকট কোন প্রকারে | অর্থাৎ দেবগণের প্রিয় এইরূপে বলিতেছেন 


শ্রাবণ, ১৮৩৯ 





খাণী নে। &% 


মহারাজ অশোক খৃঃ পৃঃ ২৭৩ হইতে ২৩২ জব্দ 


পর্যান্ত রাজস্ব করেন। ইনি ধর্্সংঘের একত্ব 
রক্ষা করিবার জন্য ঘোষণ! গচার করিয়াছিলেন। 
লক্ষ! মিউ জিয়মের কিউরেটর ( ০:৮০: ) মিঃ 
দয়ারাম সাহনী এম, এ সারনাথ-লিপির একটা 
সংস্কত পাঠ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেই পাঠ ও 
অনুবাদ নি্গে উদ্ধৃত হইল। 

১। দেব! নাং পিয়ে পিয়দদি লাজ! অর্থাৎ 
দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজ|। 

২1 এল এইরূপ আদেশ করিতেছেন। 

৩। পাট লিপুতে যে কেনপি সংঘে ভেতবে 
এ চুংখে! অর্থাৎ পাঁটলিপুত্রে সংঘমধ্যে কেহও 
ভেদ সংঘটন করিবে না। 

৪1 (ভিখুব! ভিখুনি ব1) সংঘং ভাখতি 
দে ওদাতানি দুদ নি সংনংধাপস্িয়া আনা- 
ৰামসি (*)4 

৫। আবাসয়িয়ে ॥ হেবং ইয়ং সাসনে ভিথু- 
সংঘসি চ তিখুনি সংঘসি চ বিংনপয়িতবিয়ে ॥ 

(৪) ও (৫) অর্থাৎ ভিক্ষুই হউন ব! ভিঙ্ষুণী 
হউন, যে কেহ সংঘে ভেদ আনয়ন করে, তাহাকে 
শ্বেতবন্ত্র পরিধান করাইবে এবং ভিক্ষুনিবাস 
হইতে অন্যস্থানে বাস করাইবে। আমার এই 
শাসন ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী-সংঘকে বিজ্ঞাপিত করিবে। 

৬। হেবং দেবানাং পিয়ে আহা ॥ হেদিস! 
চ ইকা লিপি তুফাকং তিকাং ভব! তি সংসলনলি 
লিখিত। ॥ 

শ। ইকং চ লিপিং হেদিসমেব উপাসকানং 
তিকং লিখিপাথ। তে পি চ উপাসকা! অনুপোসথং 
চ যাবু। 

৮। এতমেধ সাসনং বিন্বংসয়িতবে ॥ অনু- 
পোসথং চ ধুবায়ে ইকিকে মহামাতেপোসথায়ে। 

৯। যাতি এতং এব সাসনং বিস্বংসয়িতষে 
জানিতবে চ॥ আবতকো চ তুফাকং আছালে? 

১৮ সবত বিবাসয়াথ তুফে এতেন বিয়ং 
জনেন ॥ হেমেব-সবেস্থ কোট-বিসবেস্থু এতেন। 

৯১)  বিয়ং জমেন বিবাসাপয়াথা ॥ . 
+* চার বস্থ প্রণীত শোক পৃঃ ১১২। 


৮৯ 





এইন্ূপ একটা অনুশাসন (লিপি ), তোমাদের 
হইবার স্থানে লিখিত (উতৎকীর্ণ) হুইয়াছে। 
(তোমরা) এই গুকারই এক অন্ুশান উপাসক- 
দিগের নিকট (নিষিত্ত) লিখাও ( উৎকীর্ণ করাও), 
এবং উপাসকগণ এই লিপির মণ্ধ গ্রহণ করিবার 
জন্য প্রতি পর্ববদিবসে আন্থক্‌ঃ এবং প্রত্যেক 
পর্ববদিবসে মহামাত্রগণ প্রতোকেই নিয়মিতূপে 
পর্বব ( উপোসথ ) পালন জন্য এবং শাসনের মন্দ 
গ্রহণ করিবার ও সম্যক্রূপে বুঝিবার জন্য আসি- 
বেন। 
_. তোমাদের অধিকার যতদুর (বিস্তৃত), ততদূর 
(এই আদেশ) ইহার তাৎপর্য বা উদ্দেশ্য (শন. 
সারে) প্রচার করিবে। এবং প্রত্যেক দুর্গ ও 
প্রদেশ মধ্যে ইহার উদ্দেশ্য প্রচার করাইবে। *& 
হিউএন স্যাঙ, ৭ম শতাঝে এই অশোকন্তস্ 
দেখিয়া লিখিয়া গিয়াছেল,_“অশোকন্ত,পের 
নিকট জেড্‌ নামক মূল্যবান মর্ঘর প্রস্তরের আতা- 
যুক্ত ৭* ফিট্‌ উচ্চ একটা স্তত্ত আছে; উহার 
ভিতর হইতে অত্যুজ্বল আলো! বাহির হইয়া 
থাকে। যে কেহ ভক্তি ও বিশ্বাসের. সহিত 
এস্থানে প্রার্থনা করে, সে নিজ অতীষ্টা নুরূপ ফল 
এই স্তস্তগাত্রে দেখে । এই স্থানে বুদ্ধদেব জ্ঞানা- 
লোক লাভ করিয়! সর্ববপ্রগ্ ধর্মচক্র ঘূর্ণিত করি- 
স্লাছিলেন। এই স্তস্ত খনন করিবার লময় একটি 
বৃহৎ প্র্তরনির্শিত ছত্রদ্, ছত্র ও একটি বৃহৎ 
বু্মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। খোদিত লিপি হইতে 
জানা যায় যে, রাজ! কনিফ্ষের রাজন্বকালে ইহা 
মংস্থাপিত হইয়াছিল । এই ছত্রটা নূতন যাছুঘরে 
দেখিতে পাই। 
ধামেকস্ত,প-_ প্রথমেই ধামেকন্তপটী অনেকক্ষণ 
ড়াইয়! দেখি। এই স্তুপ মহারাজ অশোক 
কর্তৃক নির্দিত হইয়াছিল। ইহার উপরিভাগ ক্রমে 
্ষয়প্রাপ্ত হয়৷ ইটকগুলি বাহির হইয়া পড়ি- 


যাছে। এই স্ত,প সন্ধে প্রত্বতন্ব বিভাগের রিপোর্টে 
লিখিত আছে--10115 ৪619 18 & 90110 909৫- 
1 0829-19108 %9 &109106 011041099$ 9১০৮৪ 


::* অন্থবাদটা 'অশোক-অন্ুশারন' হইতে গৃহীত। 
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9181081]5 0০৪৫ 18) ৪১০০০ এই স্তপটা 
৪৩ ফুট্‌ উচ্চ পর্য্যন্ত চুনার প্রান্তরে গ্রথিত। ভূমি 
হইতে ২৪ ফুট উচ্চে স্তপের চারিদিকে ৬ ফুট; উপ 
প্রশস্ত কারুকার্যযময় ৮টা ফলক এখনও দেখিতে 
পাওয়া যায়। জগত সিংহ এই ধামেকস্তুপের 
ি্াংশের কতক অংশ ভাঙ্িয়াছিলেন। স্তুপের 
অভ্যন্তরে কোনরূপ ভন্মাধার প্রোথিত আছে কিন! 
দেখিবার জন্য জেনারেল কানিংহাম এই স্তপের 
উপরিভাগ হইতে খনন করান, কিন্ত তিনি একখানি 
প্রস্তর ফলক ভিন্ন কিছুই পান নাই। 

চৌধন্তী স্ত,প-_ধামেক্তুপের দক্ষিণ দিকে 
অর্ধ মাইল দুরে চৌখস্তী স্তূপ দেখিতে পাওয়া 
যায়। আমার এক্াওয়ালা কিছুতেই এখানে গাড়ী 
খামাইবে না। সে বলিতে লাগিল “দাদা, ওস্মে 
কুচ নেই হ্যায়, দলা নেই হ্যায় আমি ধমক 
দিতেই সে গাড়ী থামাইল। একাওয়ালা গন্তীরভাবে 
ৰলিল “ওতো সীতাজীকা রনুয়া হ্যায়” আমি 
ব্যাপারটা কিছুই বুঝিতে পাঁরিলাম না । 

এই চৌখন্তী অহ্টকোণাকৃতি স্বৃতিস্তস্ত । উহার 
উচ্চতা ৮২ ফুট । কথিত আছে, বুদ্ধাদেব নবজজ্ঞান 
লাভ করিয়া! কাশীধামে প্রত্যাবর্তন করেন এবং 
পূর্ব পরিত্যক্ত পঞ্চ শিব্যকে এখানে দীক্ষিত করেন। 
এই শিশ্যন্ব গ্রহণ ব্যাপারে যে স্তুপ নির্দিহইয়াছিল 
তাহাই চৌধণ্ত স্তুপ নামে খ্যাত । খোদিত পারস্য 
লিপি হইতে জান! গিয়াছে যে হুমায়ুন বাদশাহ 
কোন সময়ে এখানে আসিয়া বিশ্রাম করিয়াছিলেন । 
সম্রাট আকবর সেই ঘটন! চিরস্মরণীয় করিবার, 
জন্য এই স্মৃতিগৃহ ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে নির্মাণ করিয়া- 
ছিলেন। আকবরের বহুশত বৎসর পূর্বে যে এই 











হন বিনিদ দি 


লিপিবদ্ধ আছে। সম্ভবতঃ আকবর বাদশাহ উক্ত 
স্ত.পের চূড়াটা মুসলমানী ধরণে প্রস্তুত করিয়াছি- 
লেন। এখানে উঠিলে চতুর্দিকের ৬ 
দৃশ্য নয়ন পথে প্রতিভাত হয়|... 

জৈন মন্দির-_উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত জৈন টি 
ধামেকল্তুপের পূর্ববাংশৈ অবস্থিত। ইহা একাদশ 
ঈৈনাচা্া শ্রীশমশানাথের নামে ১৮২৪ পুনে 
উৎসরাঁকৃত হইয়াছিল । 

পুরাতন যাছুঘর-_ধ্বংসাবশেষ ও খনন কার্যের 
শেষচিহ্র বিশ্ষেভাবে পরিদর্শন করিয়া আমরা 
জৈনমন্দিরের পশ্চিমে পুরাতন ঘাছুঘরে আসিয়া 

উপস্থিত হই। এই গৃহটা ১৯০২ খৃষ্টাব্দে অর্টেল 
সাহেব সারনাথে আবিষ্কৃত দ্রব্যসন্তার স্থর- 
ক্ষিত করিবার জন্য নির্ীণ করেন। বর্তমানে 
মাত্র ্াহ্গণ্য ও জৈন মূর্তিগুলি এখানে রক্ষিত হই- 
য়াছে। এখানে নবগ্রহের মুর্তি ও যমুনার মুর্তি 
দর্শকের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে | 

নৃতন যাদ্ুঘর-_পুরাতন যাদুঘর হইতে বাহির 
হইয়। আমার! রাস্তার উপর আপি। এখান হইতে 
অপর পার্থেই নৃতন যাদুঘর । এই যাছুঘরটা ভারত- 
গভর্ণমেন্টের 0০091000] 4১7০10050৮ মিঃ জেমস্‌ 
র্যানসম কর্তৃক বৌদ্ধ বিহারের অনুকরণে পরিকল্লিত। 
এখানে ৫ঠি কুঠরী। উত্তরাংশের কুঠরীতে মাটার 
হাড়িকুড়ি, বড় বড় তিনটি জালা” এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ 
নানাবিধ ইট স্তরক্ষিত, হইয়াছে. পুর্ববদিকের মধ্য - 
ন্তা স্বৃহৎ 'হলে' প্রবেশ করিয়া দো ' সম্মুথেই 
অশোকস্তত্তের সিংহমুর্তি।.. মুর্তিগাত্রে লেখা রহি- 
যাছে_-107.. ০8181, 01 49018, 1১10187 
(0179 250 73. ০0.), 

২। শিবের অসম্পূর্ণ মুন্তি_-079015)94 
17088 01815, 0098 1000 4&* 1), 

৩।  বোধিসন্থের খণ্তীকৃত ছত্র,_ইহার ব্যাস 
দশ ফুট। 

৪৭ বেদীযুক্ত দণ্ডায়মান বোহিসঙ্কের. এক 
স্থবিশাল মুর্তি । 1)9৭1০86501১0-775157. 73815 
08 0)9 929. 7897 ০1 0109 791৫7091 15800009108 
(18৮ ০9০৮0 4, [).) ইহা হেমন্ত খতুর তৃতীয় 





মি _ছ্বাবিংশতি দিবসে মহারাজা 2 পলি পা 
রাজনের তৃতীয় বর্ষে শ্রতিঠিত হয় । : পাক আরস্ত করিয়াছে, এমন সময় বিধর্মীর অত্যা- 
:&। একটা অন্তক শূন্য খুন্ধমর্তি ভূমিল্পর্ণ ; চারতয়ে তাহারা! পলাইয়ছিলেন।' সম্প্রতি 'রেনারস 
মুদ্রায় বসির! আছেন । এই মুক্তি একখানা লোহিত | গেজেটিযারে' প্রকাশিত মত হইতে জানা যায় থে 
স্তরে নির্শিতি। (1891:801১০99৫ 1-800 4. : সহাবুদ্দিন ঘোরী প্রেরিত কুতুবুদ্দিনের নৃশংস অত্য- 
7). )'এই প্রকার বহু মুর্তি আছে। চারের ফলে ১১৯৪ পুষ্টাব্দে সারনাথের অস্তিহ 
 জীরনাথের অতীত কীর্তি দেখিতে দেখিতে মনে । লোপ পাইয়াছিল। 
হইল জগতের ইতিহাসে অনেক দেশ নানা বিষয়ের 
জন্য প্রসিদ্ধিলাত করিয়াছে; কিন্তু ভারতবর্ষ বৌদ্ধ- 
যুগের স্থাপতা ও তাস্র্য্ের জন্য যেরূপ প্রকৃষ্ 





সন্ুখে। 


স্থান অধিকার করিয়াছে, সেরূপ অতি আল্ল দেশেই (প্রীনশবলচন্ত্র বাল বি, এ) 
দেগিতে পাওয়া যায়। সেই স্বর্ণযুগে অমর ভাস্কর | পিছন পানে চাইবো নাকো 

গণ যে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, সেই চল্বো পথে চল্বো পথে, 
কীন্তিরাশির শেষচিহ্ব মাত্র অবশিষট থাকিলেও, ; -লাগুক্‌ ধুলা! ফুটুক কাটা 
তাহ! আজ সভ্য জগতকে মুগ্ধ করিয়াছে। পূর্বে ফিরবো না তো কোন মতে। 
এই পুগ্যদেশে ধন্দুভাবের ভিতর দিয়া ভাঙ্থ্য্য চল্তে গেলেই লাগবে ধুল! 

বিদ্যার পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছিল । . আসূবে বাধা নূতন নয়, 

কি করিয়া এবং কোন সময়ে সারনাথের বৌদ্ধ- তাই বলে কি নদীর! সব 

কীর্তিসমূহ লোপ পাইয়াছিল তাহা! এখনও ঠিক পথের পাশে বসেই রয় ? 
করিয়া জান! যায় নাই খুঃ পৃঃ ৫ম শতাব্দ হইতে |  চল্তে হবে চল্তে হবে. 

খৃষ্টীয় ১২শ শতাব পর্যন্ত সারনাথে বৌদ্ধপ্রভাব নামটা নিয়ে চলতে হবে, 
অক্ষর ছিল। . চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ান ও হিওয়েন- বুকের বলে ভর করে ভাই 

সাংএর বর্ণনা পাঠে 'সারনাথের সম্দ্ধির বিষয় | চল্তে হবে কঠিন ভবে ॥ 
সবিশেষ অবগত হওয়া যায়। বৌদ্ধধর্দ্দের অব- থামলে পরে চল্বে না 

নতির সঙ্গে সঙ্গে এই পুণ্যতীর্থের কীর্তিচিহ্ন ভূগর্ভে াড়ালেই তো! বিপদ নানা॥ 
প্রোথিত হইয়াছিল বলিয়। অনেকে অনুমান করেন। এগিয়ে চল--ঘা হবে হোক্‌ ০ 

কিন্তু কি করিয়া যে এত বড় একটি বনুজনসন্কুল বাধা সে তে। আছেই জানা 
সহর লোকলোচনের অদৃশ্য হইল সে কথা ইতি- রাখিস্‌ মনে মিলন যাত্রী 

হাসের পৃষ্ঠ। হইতে সম্যক, জানিবার উপায় নাই, অমৃত তোর হবেই কেনা, 
তবে বহু অনুসন্ধানের ফলে প্রত্ুতত্ববিদ্গণ নিণ্য় অতল স্থুধা পাবি যেথায় 

করিয়াছেন ষে “সারনাথের অকাল লোপসাধন সেথা গুন্বি কিরে পাওন! দেন! ! 
. সম্ভবতঃ অত্যন্ত বর্ববরতার সহিত সাধিত হইয়াছিল । ওরে স্মুধার তলে ভুল.বি যে সব 
অসংখ্য প্রাস্তরুর্তি ও. প্রাণভয়ে পলায়নপর শ্রামণ- লাগ্‌বে প্রাণে গীতোতমব, 
দিগের কঙ্কাল হইতে জান! যায় যে কোন বিংন্মীর ঃ হিসাব কি রে থাকবে মনে 
অত্যাচারে এই স্থানের এই বিপর্যয় ঘটিয়াছিল। পেয়ে অসীম রতন ধনে ! 
শমণ, মন্দির, দেবদেবীর মুর্তি অগ্নিসংযোগে বিধ্বস্ত ডাকো 

ও দগ্ধ করা হইয়াছিল । আবিষ্কৃত বিহারের কক্ষের দেহ অবসান মাত্র হয়, 


স্থানে স্থানে দগ্ধ অস্থি, কাষ্ঠ, রুটি ও ডাল, ভ্রবীভূত |. অনীম পথে যাওয়ার মুখে 
পাত কানা দিবার পাও একটি সেতু পেরোতে রয় ! 


নে 
৮54 


তারি উপর মুখ তুলে চা” 

কোনই বাধা লাগবে না পায় 
সমুখ পানে যাওয়ার মুখে,_- 

হিসাব তখন কেই বাচায়॥ 


২ নি হত 


ব্রা্মদমাজে অনুা-সমন্যা । * 

্রাঙ্মাসমাজে অনুঢা কন্যার আধিক্য একটা 
গুরুতর চিন্তার বিষয় হইয়া ঈাড়াইতেছে। হিন্দু- 
সমাজের অন্যান্য নানা জম্প্রদায়েরও ভিতরে যে 
অনুঢা কন্যার আধিক্য নাই অথবা তাহা যে চিন্তার 
বিষয় হইয়া উঠে নাই, সে কথা আমরা বলিতেছি 
না।: তবে, একটা কথা আমাদের মনে হয় যে 
অন্যান্য সম্প্রদায়ে কন্যার অনূঢা নাম ঘুচাইবার 
প্রয়োজন হইলে নিতান্ত অল্লবয়ন্বা বালিকাকেও 
অভিভাবকগণ নিতান্ত বয়োবৃদ্ধের হস্তে সমর্পণ 
করিতে পারেন । এরূপ ঘটনা! নিতান্ত বিরলও নহে। 
কিন্ত ত্রাঙ্গাসমাজে নানা কারণে এরূপ টন! এক- 
প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে বলিলেও বলিতে 
পারি। 

যে সকল কারণে এরূপ ঘটনা আস্ভব হইয়া 
পড়িয়াছে, তাহাদের মধ্যে ব্রাঙ্মাদিগের মধ্যে পুত্র ও 
কন্যাদিগকে সমসূত্রে বিদ্যাশিক্ষা। দেওয়া অন্যতর 
প্রধান কারণ। কন্যাকে পুত্রের সহিত সমানভাবে 
শিক্ষণ দেওয়াকে ত্রাঙ্মসমাজ প্রথমাবধি একটা মূল- 
মন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই কারণে ব্রাঙ্গা- 
সমাজে স্ত্রীশিক্ষা। খরবেগে চলিয়াছে। এখন, যে 
পিতামাতা স্বীয় কন্যাকে ভালরকম লেখাপড়া 
শিক্ষ! দিয়াছেন, সে পিতামাতা সেই শিক্ষিত! 
কন্যাকে বিবাহের অযোগ্য এক বৃদ্ধের বা অশিক্ষি- 
তের হস্ত্রে কোনপ্রকারেই জমর্গণ করিতে পায়েন 

*. ফাধারণ ক্ষার খ্যাতনামা! কোৰ সা আমাদিগকে 
এই বিষয়ে একটা প্রবন্ধ প্রেরণ করেন। নান! কারণে ভাহা প্রকাশ 
রূ্িতে পারিলাম ন|। যেই প্রবন্ধ পাঠ করিয়। এই বিষয়ের মমাধান 


করিবার বু পাইয়াছি। মৃততেদ থাকিলেও এ বিষয়ে প্রত্যেক ব্রা" 
মনাঞ্জ ছিতৈষীর মনোযোগ দেওয়। কর্তবা। তং বোং সং; 


১৯ কর, ৩ ভাগ 


না। কোন কারণে পিতামাতা সেরূপ অসঙ্গত 
শ্মতি এরকাশ করিবে এবং সেরূপ অসম্মতি প্রকাশ 
করিবার অধিকার তাহার আছে । কাজেই রিদ্যা- 
শিক্ষণ ত্রাহ্মসমাজে জনূঢ় কন্যার সংখ্যাবৃদ্ধির বিশেষ 
সহায়তা করে। আবার, অনূঢ়। কন্যার সংখ্যাবৃদ্ধি 
্রাহ্মসমাজে স্ত্ীশিক্ষা বিস্তারের অন্যতর কারণ। 
| বসা অনা কন্যাকে শিক্ষাদান অপেক্ষা ভাল কাজ 
আর কি আছে? এইরপে স্ত্রীশিক্ষা। ও অনৃঢাৃদ্ধি, 
পরস্পর পরস্পরের সহায়কের কাধ্য করে । 
ত্রাঙ্মসমাজে স্থার্থপরতার প্রাবল্যকে অনৃঢ়া- 
বৃদ্ধির দ্বিতীয় কারণ বলিয়া! মনে হয়। _ব্রাহ্মসমাজ 
যখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, মে. সময়ে ত্রাহ্মদিগের 
মধ্যে পরোপকারিতার এক প্রবল ্রোত প্রবাহিত 
হুইয়াছিল। বর্তমানে স্বার্থপরত!)ও স্থখভোগের 
গ্রবল ইচ্ছা তাহার স্থান অধিকার করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছে । ব্রাক্মসমাজে যে পরোপকারিতা৷ 'একে- 
বারেই নাই তাহ! আমর! বলিতেছি না, কারণ 
পরোপকারিতার সম্পূর্ণ অভাব হইলে ব্রাঙ্মাষমাজের 
কেন, কোন ষমাজেরই অস্তিত্ব থাকিতে পারে কি 
না! সন্দেহ। . তবে ইহা! নিঃসংশয়ে বলা যাইতে, 
পারে যে ব্রাঙ্মসমাজে স্বার্থপরতা! পূর্ববাপেক্ষ। প্রবল- 
৷ তর বেগ ধারণ করিয়া সমাজের ভিত্তি বিধব্ত করি- 
বার উপক্রম করিতেছে । ইহার ফলে ক্রমশ 
ফ্লাড়াইতেছে এই যে ব্রাক্মদিগের অনেকেই দরিদ্র 
কন্যার অভ্িভাবকগণ বরের স্থুখভোগের ইচ্ছা! 
পরিতৃপ্ত করিবার উপযুক্ত ধনরত্ব প্র্ধানে অসমর্থ । 
ত্রাঙ্মসমাজে প্রকৃত ধনী ত্রান্ধা অপেক্ষা নিধন অধ্য- 
বিত্ত ব্রাক্মের সংখ্যাই অধিক, সে কথ আর কাহা- 
কেও বলিয়। দিতে হইবে না। উপযুক্ত ধনরত্ব- না 
পাওয়াতে ছেলের! বিবাহ করিতে অনশ্মত হইবার 
কারণে ব্রাহ্মাসমাজেও প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে 
ক্রমশ পণগ্রথা প্রবর্তিত হইতে চলিয়াছে, তাহা 
চক্ষৃত্মান ব্যক্তিমাত্রেই দেখিতে পাইবেন। অগত্যা 
নিধন ব্রাহ্মাদিগের অধিকাংশেরই  কন্যাগণ অনুঢা 
থাকিয়া যাইতেছে । ইহার পরিণামে -সমাজে যে 
কি, তাহার আন্তত্ব বিলোপেরও সম্ভাবনা, মে কণা 








ইচ্ছা। সর্বতোভাবে পরিতৃপ্ত করিব, এই ভাবেরই 
আনুষঙ্গিক ফলন্দরূপে প্রধানত বিলাতফেরত ব্রাঙ্ষ- 
দিগের মধ্যে একটা ফ্যাসন উঠিয়াছে-_পাশ্চাত্য স্ত্রী 
পুরুষের সহিত বিবাহে আবদ্ধ হওয়া । ধীহারা 
এই কল প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিবাহের সন্ধান রাখেন 
তীহারাই জানেন যে স্থখভোগের ইচ্ছ! পরিতৃপ্ত 
হইবার পরিবর্তে অধিকাংশ স্থলে স্বামী ও স্ত্রী উভয়- 
কেই ছুঃখে কষ্টে অশাস্তিতে অবনিবনাতে চিরজীবন 
নষ্ট করিয়া! ছলিতে হইয়াছে । তাহাদের কেহই মুখে 
কষ্ট দেখাইতে চাহেন না, কিন্তু প্রত্যেকে বুকফাটা! 
কষ্ট হৃদয়ে পোষণ করিয়া! জীবন যাপন করিতে 
. স্বাধ্য হন। দুঃখের বিষয় যে নব্যতন্ত্রের স্বদেশীয়গণ 
বাহিরের চাকচিক্য দেখিয়! দিশাহার! হইয়া পড়েন 
এবং স্থবিধা পাইলেই পাশ্চাত্য স্ত্রীপুরুষের সহিত 
বিবাহ শৃহ্খলে আবদ্ধ হইবার জন্য ধাবিত হয়েন। 
হার্বাট স্পেন্সর একস্থানে বলিয়াছেন যে প্রাচ্য 
1৪ পাশ্চাত্যগণের মধ্যে বিবাহবন্ধন মঙ্গলজনক নহে । 
আমাদেরও বিশ্বাস যে ইহা দ্বারা সমাজের মঙ্গল 


না হৃদয় তাহা তোমার হউক ।” 


৯৩ 
এই আদর্শের বশ- 






.... বন্তী হইয়াই, প্রাচ্য রমণী প্রত্যেক মানবের পরম 
| প্রিয় ্বাধীনতারত্ব স্বামীর চরণে সম্পূর্ণ বিসর্জন 


দিতে আনন্দ বোধ করে এবং প্রাচ্য পুরুষ স্থ্ীয় 
পরিবারের মঙ্গলকল্পে জীবন উৎসর্গ করিয়া স্বখী 
হয়। অপরদিকে, পাশ্চাত্য, কি পুরুষ কিন্ত্রী 
সকলেরই আদর্শ হইতেছে ব্যক্তিগত সুখ, স্বাধীনতা! 
ও অধিকার রক্ষা করা। পাশ্চাত্য পুরুষ আপনা- 
কেই বিশেষরূপে চিনে । বহুকাল পূর্বে সংবাদপত্রে 
পড়িয়াছিলাম যে একবার গ্লমাডষ্টোনের গৃহে তাহার 
পুত্র ৷ জামাতা আসিয়া আহারাদি করিয়াছিলেন। 
আহারের পর গ্ল্যাডষ্টোন আগন্তককে প্রদত্ত 
আহার্ধ্যাদির একটা বিল দেওয়াইয়! তীহার নিকট 


হইতে কড়ায় গণ্ডায় মূল্য আদায় করিয়াছিলেন। 


লেখকের কোন ইংরাজ বন্ধুর পুত্র বারম্বার ম্যালে- 
রিয়া! ভোগ করিবার কারণে বিশেষ চেষ্টা সত্বেও 
নিজের জীবিকা সংস্থান করিতে অক্ষম হইয়! পড়ি- 
যাছিল। একদিন তাহার পিতা! তাহাকে অন্নধরংস 
করিবার অপবাদ দিয়! বিশেষ ভত্গনা করিলেন। 
পুত্রটী মনের ছুঃখে স্থুদূর আষ্ট্রেলিয়ায় মৃত্যু পণ 
করিয়া চলিয়৷ গেল। এইরূপ কার্ধা ভাল বা! মন্দ 
তাহা এখানে বিচার করিতেছি না। কিন্ত ইহা 


হয় না।  প্রীথমেই তো দেখা যায় যে ইহা দ্বার! | ঠিক যে কোন প্রাচ্য পুরুষ এরূপ কার্ধ্য 


. আমাদের দেশের দাম্পত্য আদর্শ বিধৃত হইয়া! পড়ি- 
তেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবন ও দাম্পত্যের 
আদর্শ সম্পূ ভিজ ॥ উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল 
প্রভেদ। প্রাচ্য পুরুষের আদর্শ হইল একটা বৃহৎ 
পরিবারের কর্তা হইয়া সেই পরিবার প্রতিপালন 
করা । পরিবার ধতই বৃহ হইবে, এবং সেই পরি- 
রার যতই -স্ুচাররূপে প্রতিপালিত হইবে, প্রাচ্য 
পুরুষ ততই স্থখবোধ করিবেন ও পরিতৃপ্ত হইবেন। 
প্রাচ্য রমণীর আদর্শ হইল মাতৃত্ব-_-মাতৃত্বেই তাহার 
স্থখ। শত ছুঃখ কষ্টের মধ্যে বলিতে গেলে মাতৃত্ব 
সর্ব্বতোভাবে পরিস্ফুট করাতেই প্রাচ্য রমণীর সমগ্র 
জীবনের পরিসমাপ্ডি। প্রাচ্য পুরুষ ও রমণীর 
জীরনের আদর্শ উপরোক্ত প্রকার হুইবার কারণে 
প্রাচ্য দাম্পত্যেরও আদর্শ হইল দম্পতীর একাত্মী- 
করণ। তাই প্রাচ্য বিবাহের অন্যতর মন্ত্র হইল 
“তোমার যে হৃদয় তাহা! আমার হউক, আমার থে 


৩ 


পারিত না। সাধারণত পাশ্চাত্য পুরুষের 
ন্যায় পাশ্চাত্য রমণীও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও অধি- 
কার কাহারও হস্তে উঠাইয়া দিতে সম্মত নহে। 
নিজ নিজ অধিকার রক্ষা! করিবার জন্য প্রত্যেকেই 
মরণ পর্য্স্ত পণ করিয়৷ থাকে । পাশ্চাত্য দাম্পত্াও 
এহিক স্থৃখস্বাচ্ছন্দ্য এবং ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্য রক্ষা 
করিবার অধিকারের উপর ্রাড়াইয়া আছে। ইহারই 
ফলে পাশ্চাত্য দেশেই দাম্পত্য অধিকারের পুনঃ 
স্থাপনের জন্য আদালতে নালিশ উপস্থিত কর! 
সম্ভব হয়। পাশ্চাত্য আদর্শের কারণেই পাশ্চাত্য 
বিবাহ রেজেদ্রী করিবার প্রথা প্রচলিত হইতে পাঁরি- 
য়াছে, কিন্তু ১৮৭২ থৃষ্টাব্দের ৩ আইন প্রবন্তিত 
হইবার পূর্বেবে শত সহজ যুগেও এদেশে বিবাহ 
রেজেদী করিবার, প্রথার কোনই প্রয়োজন অনুভূত 
ইয় নাই। যাই হৌক, পাশ্চাত্য দেশে ব্যক্তিগত 
স্বাধীনত। ও অধিকার নষ্ট হইবার ভয়ে যেমন স্ত্রী 









পুরুষের অনেকে ক্লব-গত জীবন। বিবাহ অপেক্ষা 
শরেন্ধর বিবেনা করিয়া বিধাহ করিতে 
হয়, আমাদের দেশেও, পাশ্চাত্য আদর্শ 
মাথার মণি, হারাও সেই আদর্শের অনুসরণ ক 
সহজে বিবাহের “শৃঙ্খলে” আবন্ধ না হইয়া শৃঙ্খলের 
বাহিরে বিচরণ করিতে ভাল বাসেন। নীতির অব- 
নতি, চরিত্রের পবিভ্রতার বিনাশ, এ সকল বিষয়ে 
তাহারা ধিবেচন। করিবার, অবপরই প্রাপ্ত হন না। 
আরও. একটা, কারণে আমরা, পাশ্চাত্যদিঙ্লের 
সহিত, রিবাহ্ে আবদ্ধ হওয়া অন্যায় মনে করি। 
আমরা মন্ত্রে করি, যে সকল, স্বদেশবাসী স্্ী-পুরুষ 
পাশ্চাত্য পুরুষ বা রমণীর সহিত বিবাহে সম্মত হয়েন 
তাহারা ঠাহাদের স্বদেশবাসী স্ত্রী-পুরুষদিগকে অপ- 
মানিত করেন। হইতে পারে, তোমার উচ্চতম 
আদর্শের অনুযায়ী পাত্র বা পাত্রী স্বদেশে পাও নাই। 
ইহা স্বীকার করিলেও আমর! জিজ্ঞাসা করি যে 
সে প্রকার পাত্রপাত্রী কে কবে পাইয়াছে? যদি 
তুমি বল যে তোমার বিবাহের উপযুক্ত পাত্র বা 
পাত্রী এদেশে দেখিতে পাও নাই, তবে সে কথাকে 
দেশের বিরুদ্ধে “লাইবেল” বলিয়া মনে -কৰি। 
তোমর! কথায় কথায় দেশের মোটা ভাত মোটা 
কাপড়ে ন্ট থাকিবার কথা উঠাও। কিন্তু তোমরা 
খদি দেশের মানুষে সম্ত্ট থাকিতে না পার, বিলা- 
তের বিলাসপুষ্ট মানুষের সহিত সম্প্রীতি করিতে 
যাও, তরে তোমর| যে দেশের মোটা ভাত মোটা 
কাপড়ে সন্তুষ্ট থাকিবে সে কথা অসম্ভব-_-কপটাচার 
মাত্র ॥ 
পাশচাত্যদিগের সহিত বিবাহের '$চিতয সন্ধে 
“বিশ্বজনীন প্রেম” পগ্রকৃত প্রেম কোন বাধা মানে 
না” ইত্যাদি ধাঁধি-বুলি-মুলক নানাবিধ তর্ক উপস্থিত 
করা যাইতে পারে। কিন্তু এ বিষয় একটু গভীর- 
ভাবে আলোচনা করিলেই বুক্ষিমান ব্যক্তি সেই 
সকল যুক্তির অপারতা দেখিতে পাইবেন । সেই 
সকল যুক্তি যদি ঠিকই হয়, তবে “স্বদেশী” ভাব 
দেশে প্রবর্তিত করিবার জন্য এত মাথাব্যথা কেন ? 
বিশ্বজনীন প্রেম প্রস্ততি খুব ভাল বটে। কিন্ত 
তাহ! আত্মকেন্দ্রক হওয়।৷ উচিত ।' আত্মাকেন্দ্র হইতে 
বিচ্যুত হইলে সেই বিশ্বজনীন প্রেম কক্ষত্র্ট গ্রহ- 
বক্ষত্রের ন্যায় বিলয়প্রাপ্ত হয়। সেই উদ্দারত৷ 





১৯ ক, ওভাগ 





ভাবের প্রতি শ্রদ্ধা, ইহা সমগ্র দেশের আল্াকেন্্ 
খু'জিয়া বাহির করা এবং তাহা দৃঢ়ভাবে অবল্ন 
করিবার চেষ্টা মাত্র। এখনও আমরা অনেকটা 
কেন্দুডযুত হইয়। আছি বলিয়াই আমরা *নবদেশী” 
ভাবকে যেমনটা ইচ্ছ! করি, তেমনটা দীড় করাইতে 
পারিতেছি না । বৃ! যুক্তিতর্ক ছাড়িয়া দিলে 
দেখিতে পাই ষে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে বিবাহের 
ফলে সাধারণতঃ স্থখশাস্তির বিশেষ অভাবই দেখা 
যায়। কিন্তু এখনও আমর! যে মোহমদিরার মধ্যে 
ডুবিয়া আছি, তাহার ফলে আমাদের অনেকেই 
পাশ্াতাদিগের সহিত বিবাহে আবন্ধ হইতে পারিলে 
আপনাদিগকে পরম স্তখী দেখিবার স্থপ্ন দেখিতে 
ছাড়ি না। অবাস্তরভাবে ইহাও আঙসহাজে অনচা 
বৃদ্ধির কারণ হইয়া! দীড়াইয়াছে। 

্রাহ্মসমাজে এনুঢাবৃদ্ধির কারণে নানাবিধ 
ভীষণ অমঙ্গলের সম্ভাবনা, সে কথা আমর! ইতি- 
পূর্বেই ইঙ্গিত করিয়াছি। আপাতত ইহার কারণে 
বিলাসিতার ত্রোত ব্রাক্মদমাজে ভীষণবেগে এ্রকেশ. 
করিয়াছে, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি । একথ! 
বলিয়া আপনার মনকে প্রবোধ দিতে ,যাইও না 
যে অন্যান্য সমাজেও বিলাসিতা আছে। তোমরা 
আদর্শ দেখাইবার কথা ঘোষণা করিয়া থাক, 
উচ্চতম আদর্শকে তোমাদের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ . 
করিয়াছ। তখন তোমাদের সমাজে যাহা কিছু 
দোষ'বা গ্লানি আছে তাহা অবিলচ্গে দুর করিবার . 
চেষ্টা করা কর্তব্য। একটা প্রবাদ আছে যে 
আলস্য সকল দোষের মূল ৷ আমরা বলিতে চাহ 
যে বিলানিতাও সকল দোষের মুূল। সেই বিলা- 
সিতা সমাজে বাড়িবার কারণ কি? প্রত্যেক 
অনুঢা। কন্যার মাত। কন্যাকে অলঙ্কার এবং বিদেশী 
লেস-মগ্ডিত স্বচ্ছাতিন্বচ্ছ বস্ত্র প্রভৃতি বিলাস- 
স্তারে বিভূষিত করিয়া বাহির করিতে চাহেন। 
অনুঢ। কন্যার সংখ্যা যতই অধিক হইবে ততই 
এবিষয়ে প্রতিযোগিতা বাড়িতে থাকিবে, এবং 
কাজেই সমাজের মধ্যে বিলাসিতা ক্রমশ অতি- 
মাত্রায় প্রবেশ লাভ করিয়া সমাজকে অন্তঃসার- 
শূন্য করিরা তুলিবে।' বিলাসিতার ফলে হৃদয় 
হইতে প্রকৃত ধণ্মভাব ধীরে বীরে সরিয়া পড়িতে, 


সা বলিতে বাধ্য যে তরান্ম- 
সমাজে প্রকৃত ধরব পূরববাপেক্ষা অনেক পরিমাণে 
্থাস প্রান্ত হইয়াছে। এই যে বর্ষে বর্ষে ক্রাঙগ- 
সমাজের উৎসব হইয়া থাকে, সেই উৎসবেই এই 
বিলামিতা বৃদ্ধি এবং ধরভাব হ্রাসের যথেষ্ট পরি- 
চয় পাওয়া যায়। রাঙ্মসমাজের উত্সব যে বিবা- 
হের উৎসর নহে, ্রাঙ্মাসমাজের উৎসব যে বৃথা 
আমোদের উৎসব নহে, সে কথ! অতি অল্প সংখ্যক 
পিতামাতাই ভাবিয়া থাকেন। ইহা! যে সাজসজ্জা 
দেখাইবার প্রৃতিদস্থিতাক্ষেত্র নহে, সঙ্গীতে পার- 
দর্শিতা দেখাইবারও  প্রতিদন্থিতাক্ষেত্র নহে, সে 
কথা অনেকেই ভুলিয়া যান। ফলে দীড়াইয়াছে 
এই যে উত্সবের সময়ে পিতামাতা পুত্রকন্যাদিগকে 
পবিত্র বেশে সজ্জিত করিবার পরিবর্তে রাশি 
রাশি বিলাসসজ্জাতেই ভূষিত করিয়া বাহির 
করেন এবং পুত্র-কন্যাগণও অন্তরের সদ্‌গু 
অপেক্ষা! বাহিরের শোভা প্রদর্শন করিতেই অধিক 
শিক্ষা পায়। যেখানে এই বিষয়ের প্রতিযোগিতা, 
সেখানে এরূপ হওয়। প্রকৃতির নিয়মানুসারে 
স্বাভাবিক। 
'. আমাদিগের এখন দেখ! কর্তব্য যে এই সক- 
লের প্রতীকার হয় কিসে? আমর! বলিয়া আসি- 
প্লাছি যে কন্যাদদিগকে ভালরূপে লেখাপড়া শিক্ষণ 
দেওয়া! অনৃঢাবৃদ্ধির অন্যতর কারণ। এই লেখা- 
পড়া অর্থে বর্তমানে প্রচলিত লেখাপড়াই ধরিয়াছি। 
শৈশবে বি-এল-এ-ক্লে শিখিতে আরম্ত হয় এবং 
জীবনের এক চতুর্থাংশ অতিবাহিত হইবার সময়ে 
'সেক্ষপীয়রের হত্যা প্রভৃতি পাপমূলক, ব্রহ্মচর্য্যের 
মূলচ্ছেদ্ক নাটকগুলি এবং হৃদয়ের উদ্বেজনার 
করিতে করিতে শিক্ষার্থীগণ বলিতে গেলে নিজেদের 
গুলি দিশাইয়া লইতে অভ্যন্ত হয়েন। এই শিক্ষণ 
ক্ষণেকেরও জন্য মাতৃত্থের দিক দিয়া যায় বলিয়া 
আমাদের বিশ্বাস নাই । আমর! জানি যে এই 
সকল কথ নব্যতনত্ীদিগ্নের ভাল লাগিবে না, কিন্তু 





ত্রাঙ্গসমাজের বর্তমান অবস্থায় আমাদের জ্ঞান ও : 


রিশ্নাসসত সত্য কথা স্পট করিয়! না৷ বলিলেও 
আর উপায় নাই । যে কোন সমাজে, অনুঢ়া কন্যার 
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জি ভীষণ হইতে ভীষণতর অমঙ্গল 





আস! অত্যন্ত স্বাভাবিক । সেই কারণে যে কোন 
উপায়ে, প্রত্যেক সমাজেরই উচিত অনূঢা বৃদ্ধির 
প্রতিরোধ করা । এই প্রতিরোধের একটা উপায় 
হইতেছে প্রাত্যেক কন্যার হৃদয়ে মাতৃষ্ব জাগ্রত 
করিয়া দেওয়া। ভারতের বৃদ্ধ খষি মনু তীহার 
ধর্শান্তে মাতৃত্বের কারণেই রমণীগণ পূজাহ বলিয়া 
এবং উপযুক্তরূপ সমাজব্যবস্থা করিয়া সমগ্র 
সমাজেরই হৃদয়ে মাতৃত্ব পরিস্ফুট করিবার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। খধিদিগের ব্যবস্থার যথাযুক্ত ভাব 
লইয়া আমাদেরও ব্রাঙ্গসমাজে এমন শিক্ষা 
প্রবর্তন করা কর্তব্য ধাহার ফলে আমাদের কন্যা- 
দের হৃদয়ে মাতৃত্ব জাগ্রত হইয়া উঠে। আমরা 
এমন কথা বলি না যে প্রত্যেক কন্যাকেই বিবাহের 
জন্য উৎসাহ দিয়া পাগল করিয়া ভুলিতে হইবে। 
বরঞ্চ তাহার বিপরীত বলিতে চাহি। আমাদের 
মতে সমস্ত শিক্ষাকে ধর্ককেন্দ্রক ও ব্রহষচর্যানূলক 
করিলে কন্যাদিগের স্বাভাবিক ভাব মাতৃত্ব স্বতই 
প্রন্ফুটিত হইয়া উঠিবে। সেই শিক্ষার সঙ্গে বথা- 
যুক্ত সময়ে শিশুদিগের সেবাকা্য, রন্ধন কার্য 
প্রভৃতি মাতৃহ্ব-সহায়ক কার্ধ্য সকলও শিক্ষা দেওর! 
উচিত। এইনপ শিক্ষার ফলে পিতামাতাগণ যেমন 
কন্যাগণকে সহজে অযোগ্য পাত্রের হস্তে সমর্পণ 
করিতেও পারিবেন না, সেইরূপ বর্তমানে শিক্ষিত 
কন্যাগণ যেমন কথায় কথায় কতকটা। লোক-দেখাই- 
বার জন্য বিবাহের নামে দ্বৃণা প্রদর্শন করেন, সেটা 
আর তাহারা করিবেন না। ৃ 

রন্ধন কার্ধ্য কন্যাদিগের মাতৃত্ব পরিস্ফুটনের 
একটা প্রধান সহায় । বিদ্যালয়ে আজকাল রন্ধন 
কার্য্য শিক্ষা দেওয়া প্রবর্তিত হইতেছে শুনিয়া! 
আমরা অত্যান্ত স্থখী হইয়াছি। কিন্তু কেবল 
বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিলে চলিবে না। গৃহে 
পরিবারের মধ্যে প্রত্যেক -.কন্যাকে : রীধিয়! 
বাড়িয়া খাওয়াইতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। তাঁহার 
স্বহস্তে ধা ভোজ্য সকল আহার করিয়া ষখন 
পরিবারের তৃপ্তিসাধন হয়, মেই তৃপ্ধির ফলে 
কন্যার হদয়ে যে নিলঙ্ক আনন্দ হয়, সেই আনন 
ন্দের মধ্য হইতে কন্যার মাতৃত্ব ধীরে ধীরে ফুটিতে 
থাকে। আর, ভগবানের প্রতিষ্ঠিত নিয়মের বলে 





৯৬ 
করিয়া থাকে। মানুষও ঘে নিয়মের: অতীত 
নহে। এখন, কোন লোক যদি কোন 

বালিকাকে বিৰাহ করিয়া দেখে যে তাহার স্ত্রী 
বড় বড় কবিতা! আবৃত্তি করিতে পারে, কিন্তু গৃহ- 
কর্মে সম্পূর্ণ অপটু এবং সমস্ত দিনের হাড়তাঙগ। 
পরিশ্রমের পর গৃহে যদদি দুমুটো স্থপক অননবযঞ্জন 
নিজের পেটে দিতে না পারে, তাহা হইলে কাজেই 
সে বিবাহের, প্রতি ধিক্কার দিতে থাকিবে এবং 
করিয়া তাহাদিগকেও বিবাহ হুইতে নিরস্ত করিবার 
চে্ট৷ করিবে, ইহা! জানা কথা । নৃতন রিবাহের 
পর নবদস্পতী দুই চারিদিন কবিতার স্থুধারস পান 
করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে, কিন্তু চিরকাল 
তাহা সম্ভব নহে। বর্তমানে ব্রাক্মদিগের মধ্যে 
বিবাহে অনিচ্ছার ইহাই একটা প্রাধান কারণ বলিয়া 
আমাদের দু ধারণা । পক্ষান্তরে যদি স্থামী গৃহে 
আসিয়া দেখে যে তাহার স্ত্রী গৃহের সকলই সুশৃঙ্খল 
যাছে, তাহা হইলে এমন স্বামী নাই যে আপনার 
দৃষ্টান্তে অপরকেও না বিবাহে উৎসাহ দিবে। 
এই জন্য বলিতেছি যে বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার 
ভিতর হইতে যে কোন গ্রন্থে “নবেলীয়ানা”র এত- 
টুকু গন্ধও আছে, সে গ্রন্থ শিক্ষণীয়-তালিক! 
.. সইতে নিষ্ধাশিত করিয়া দেওয়া কর্তব্য, এবং 
মাধারণ শিক্ষার সঙ্গে রন্ধনাদি মাতৃত্বের উদ্বোধক 
শিল্পাদি শিক্ষা দেওয় কর্তব্য। সেই সঙ্গে প্রত্যেক 
এরং মাতৃত্বের পরিপোষক শিক্ষার ব্যবস্থা! করা 
উচিত। _ব্রক্ষাচ্যের নামে ভয় পাইরার কোন 
কারণ নাই। ক্রক্ষার্য্যের প্রকৃত অর্থ যথাযুক্ত 
সময়ে যথাযুক্ত ইন্জ্িয়াদির যথাযুক্ত পরিচালনা 
_ ধনুভঙ্গ পগ করিয়! বিবাহের বিরুদ্ধে দণ্ডায়ষান 
হুওয়৷ নহে। আমাদের বিশ্বা যে আমাদের কথা- 





নত শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে বিদ্যাশিক্ষ1 দিবার |. 


ফলে অনুাবৃদ্ধির সন্তাবন| থাকিবে ন|। 
.. দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, ত্রাক্মাসমাজে স্বার্থপরতা 
কি প্রকারে প্রতিরুদ্ধ কর! যাইতে পারে । এ বিষয় 


_ তন্ববোধিনী পত্রিকা 


১৯ কল্প, ৩ ভাগ 


এবিং়েবেী ক বলিতে মাওয়া অনা 
তবে দুইটা উপায় আমাদের মনে হইতেছে । একটা 
এই যে, স্থবিধা পাইলেই ধনী নির্ধন, আত্মীয় অনা- 
একথা আমি কোন মুখপত্রে ইঙ্গিতব্যক্ত দেখিয়াছি। 
দ্বিতীয় উপায় হইতেছে এই যে প্রত্যেক পরিবারের 
কর্তৃপক্ষ শৈশবাবধিই পরিবারের বালকবালিকা- 
দিগকে সর্ববতোভাবে  নিঃস্বার্থপর হইতে শিক্ষা 
দিবেন এবং যাহাতে বাড়ীর ছেলেমেয়ের! পণপ্রধাকে 
ঘ্বণার দৃষ্টিতে দেখিতে অত্যন্ত হয়, কন্যাপক্ষের 
নিকট হইতে মৃত্যু পরাস্ত পণ করিয়াও যাহাতে 
কন্যার অভিভাবকগণের নিকটে আশীর্বাদ ব্যতীত 
আর একটা কড়াও না লয় তদ্বিষয়ে বিশেষভাবে 
শিক্ষা দিবেন। শৈশব অবধি ছেলেমেয়েকে ব্রচ্ষচর্য্যের 
পথে থাকিবার জন্য উপদেশ দিতে হইবে। গৃহে 
বিলাসিতার সংস্পর্শও আসিতে দিবে না। আমরা! 
দেখিয়াছি যে স্বামীর মত হয়তে৷ দেশের মোটা 
ভাত মোট! কাপড়ে চলা, কিন্তু বাড়ীর গৃহিণী 
প্রভৃতির জেদের কারণে স্থামী পুত্রকন্যাদদিগকে 
বিদেশীয় বিলাসসজ্জায় ভূষিত করিবার পক্ষে সম্মতি 
দিতে বাধ্য হইয়াছেন। এরূপ করিলে চলিবে না। 
স্বামীস্ত্রী একমত হইয়! বিলাস বর্জন করিলে 
দেশের বর্তমান অবস্থায় যে শান্তি স্থুনিশ্চল হইবে 
তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিলাস বঙ্জবন করিলে অতি 
অল্প খরচে সংসার চলিবে, কাজেই তখন দৃষ্টান্ত 
দেখিয়া কেহই যথাবয়সে বিবাহ করিবার বিরুদ্ধে 
আপত্তি উপস্থিত করিবে ন! বলিয়! আমরা মনে করি । 
বিষয়টা রাঙ্মাসমাজকে বড়ই কঠোরভাবে আঘাত 





করিতেছে । তাই আমাদের বুদ্ধি ও বিবেচনামত 


এসম্বন্ধে দুচারিটা কথা বলিলাম। কিন্তু প্রত্যেক 
্রাঙ্মসমাজহিতৈধীর এই বিষয় আলোচন! করিয়া 
করা উচিত। না, 


রাণাডের জীবন-স্থতি। 
(ভ্ীজ্যোতিরিজ্্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনুবাদিত )- 


(প্রবাসি) 5 
এইরূপ বণিবার তাহার! একটা উপদক্ষা পাইয়াছিল। 
মধ্যাহ তোনের পর, লক মেয্লেরাই পিছনের উঠানে 


.. শহণ, ১৮৯৯, 


বণিয়াছিল,' আমি মাঝঘরের ধুলা ঝাঁঁট |দতেছিলাম। 
আধা-আধি-ঝণট দেওয়! শেষ হইলে, সেই জঞ্জালের মধ্যে 
ইতয়াজী সংবাদপত্রের একটা টুকুরো পাওয়া গেল ) 
গুথমেই আমার ছেলেমানুধির দরুগ”-কোন এক 
বিষয় আরপ্ না. করিয়াও তাহা করিতে আমি সমর্থ 
এইরূপ মনে করিয়া তাড়াতাড়ি হাতের ঝাটাট! 
নীচে রাখিক্স। সেই ফাগঞ্জের টুকৃরোট! দড়াইয়। 
ফাড়াইয়া পড়িতে লাগিলাম। প্রথম বই আরস্ত করিয়া 
পুরা পনেরে! দিনও হয় নাই, ইহাই মধ্যে কি আমি 
ইংরাজী পড়িতে পারি ? কিন্তু কেবল দাড়াইয়! দাড়া ইয়া 
অক্ষরগুলিই দেখিতে লাগিলাম । আমি যে নীচের ঘরে 
আছি তাঁহা আমার মনেই ছিল না। এই সময়ে আমার 
উপর আমার দিদি-শ্বীগুড়ীর নজর পড়িল । তিনি 
নিকটে আলিয়া চুপি চুপি মেয়েদের ইসারা করিবামাত্র 
ছুই তিন জন দরজার কাছে আমি! আমাকে দেখিল ; 
. কিন্ত আমি ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারি নাই। 
আমার নিজের খেয়ালেই এপ নিমগ্ন আছি দেখিয়া 
আমার ননদের খুবই রাগ হুইল এবং সে চড়! গলার 
আমাকে বলিল--"তোমার আপিন দোতালায়। সেখানে 
গিয়ে তূমি পাঠ কর, কি নাট কর-_যা ইচ্ছে তাই কর। 
কিন্তু খবরধার আমাদের অপমান কোরে! না! আমাদের 
প্রথম বৌদিদি কি ছিল না? তাকে দাদ! লেখ! পড়া 
সব শিখিয়েছিলেন। সে আমাদের এফ-বয়সী ছিল, 
তবু সে আমাদের সামনে এমন কি এক অক্ষরও পড়েনি । 
তাকে ইংরেছ্ি শেখাবার গন্য দাদা খুবই চেষ্টা করে- 
ছিলেন, কিন্তু সে বেচারীর সে দিকে লক্ষ্য ছিলন!। 
লেততারই স্ত্রী ছিল। তাকে কোন বিষয় দশবার 
বগলে, তরে মে একবার করত।. কিন্তু হাজার 
বব্জেও সে. এ রকম বেহায়ামী করত ন|।” পদে পদে 
এই রকমের ঝোলচাল চলিত। এইজন্য, ইংরেজি শিক্ষা 
কেন আরম্ত করিলাম এইকূপে মনে করিয়া সময়ে সময়ে 
আমার কান্না আমিত ও কখন কখন খুব ধেশী হইলে 
একাজ গিয়া কীদিভাম, কিন্তু এ কথ! আমার স্বামীর 
কাছে একটু৪ বলিনাই। কারণ আমি যখন প্রথম 
স্বগুরবাড়ী আদি তখন বাবা আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে 
গিয়ে এই উপদেশ দিয়েছিলেন “দেখ., তুই স্বপুরবাড়ী। 
ধাচ্ছিম। আপনার সপত্থী, কুটুত্ব সম্পর্কের দশরকম, 
মান্য আছে।॥ তুই আমার মেয়ে। যতই কষ্ট হোক না, 
নিজ কুলীন বংশের যোগ্য আচরণ করে সব সহ্য করবি। 
এমন কি চাকর"বাকরদের কথাতেও. পাণ্টা জবাব 
দিবিনে । এই এক কথা, আর এক কথ! মনের কষ্ট 
'অসহা হলেও, কারও নামে লাগিয়ে স্বামীর কাছে বলতে 
কাসনে। লাগালাগি করাতে শুধু পরিবার কেন--রাঁজযও 


_রাণাডের জীবন-স্থৃতি 


৯৭ 


বিনষ্ট হয়। এইজন্য আমি বলচি, এই ছুই ব্রত পালন 
করলে তোর কখনই কোন অভাব হবে না। তুই ভাগা- 
বতী। ষহ্যগুগ থাকলে তোর মূলা আরও বাড়বে ও 
আমাদের কুলে জন্মগ্রহণ কয়! তোর সার্থক হবে। আমার 
এই কথাগুলি মনে রাখিস। এর উপ্টে। যদি কিছু 
করেছিস গুনতে পাই, ভালে আর কখনই তোক্ষে 
আমার বাড়ী নিয়ে আসব ন1।* আমার পিত1 বড়ই 
কড়াকড় ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক বলিয়। আমার বিশ্বাস থাকায় 
তার কথাগুলি আমার মনে খুব বসিয়াছিল। তাই এই 
ছুই ব্রতই আমি পালন করিব বলিয়! স্থির করিলাম। 
ইহার দরুণ আমার খুব কষ্ট করিতে হইয়াছিল! 

এই ব্রত পালনের দরুণ আমার কানন! ও শুষ্ক মুখ 
যাতে আমার স্থামীর নজরে ন! আমে এইজন্য খুব সহ্য 
করে থাকতে হত । তবু্ার নজরে আমিত ) মানুষের 


[যতন ব! কষ্ট বেশীমাত্রায় হইলে, কাহারও কাছে তাহা 


ব্যক্ত করিয়! বল! ভিন্ন মন হাল্কা হুয় না, এইরূপ উপ- 
লন্ধি হয়। কিন্তু সেরূপ প্রকাশ করিয়া বলিবার স্থুযোগ 
না হওয়ায় সমস্ত দিনের কষ্টে সন্ধ্যাকাল পর্যন্ত যেন 
ফোড়া-ফাটার মত বোধ হত। কিন্তু আশ্চর্য এই, 
রাবে দোতালার ঘরে গেলে পর, এই ষব কথা আমি 
একেবারেই বিস্থৃত হইতাম । যেন সমস্ত দিন কোন 
কষ্টই হয় নাই। যাক,। “আজ অমুক সময়ে তোমাকে 
ওরকম কেন দেখ! যাচ্ছিল? কেউ কিছু কি বলেছে? 
যেন কীর্দছিলে এই রকম মনে হচ্ছিল” এরূপ অনেক 
কথ| আমার স্বামী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেও, “আমার 
ছোট ভাই-বোনদের মনে পড়েছে, মাকে মনে গড়েছে 
এই রূকম কোন কিছু বলিতাম। কারণ, একবার যদি 
অল্প কিছুও বলি, তাহ! হইলে তিলি দেই সু ধরিয়া সব 
কথা বাহির করিয়! লইবেন, অথব! আমার মুখ হইতেই 
মহজে বাহির হুইয়! পড়িবে ॥ ষাহাঁই হউক না কেন, 
ইহার দ্বার! আমার নিয়মভঙ্গ হইবে; তাছাড়া আমা- 
দের প্রকৃত স্থুখশাস্তির সময়টা! এই সব কথায় যতট। 
অতিবাহিত হইবে, ততটাই আমাদের স্থথের হাস হইবে) 


'আআর তকোন লাভ নাই, এইরূপ কমার ধারণ! হইক্া- 


ছিল। তথাপি, আমাদের বাড়ীর বড় মেয়েদের স্বভাধ 
আমার স্বামীর ভাল রকম জান! থাকাগ্ন, আসল ব্যাপারট! 
কি, তখন তাহ! অনুমান করিয়। লইতেন এবং তদনু- 


মারে আমায় বুঝাইতেন ও সাম্বন। দিতেন। তাহার 


সেই প্রীতিপূর্ণ শাস্তিগ্রদ কথাগুলি অল্প সময়ের মধ্যেই 
আমার মনের উপর এরূপ কাজ করিত যে, সমস্ত দিনের 
কষ্ট ভুলিয়। গিথ, আমার মত দুখী কেহই নাই এই- 
দ্ূপ মনে করিগ! সকাঁগ পধ্যন্ত আনন্দে থাকিতাম। 
সকালে, নীচে যাইবার সময় জবার আমার আতঙ্ক 


৯৮ 


১৭ কল্প, ৩ ভাগ 





ুইত। তখন আমার স্বামী আমাকে পাহস দিয়! বলিতেন | 


বে, গএকটু সহ্য করতে শিখবে ১ উত্তর না দিলেই 
হইল। আমি কি তোমাকে তিন্রঙ্কার করে কখন কোন : 
কথা বলি? আর কেউ কিছু বল্লে তুমি বোঁদো না ।” 
এই রকম লাহদ দিবার পর, সমস্ত দিনটা বেশ শাস্তিতে 
অতিবাহিত হইত । এই উপদেশ অনুসারে আমাদের 
বাড়ীর সব মেয়েদের প্রত্যক্ষ ও অ প্রত্যক্ষ বাকাযন্্রা 
সমস্তই সহ্য করিতাম, কিন্তু পাঠাভ্যাস ছাড়ি নাই। 
এই সমস্ত যখন সহা করিতাম, আমার ছুই দেবর, এই 
কষ্ট বনত্রার মাঝে, আমার প্রতি মমতা ও প্রীতি প্রদর্শন 
পূর্বক, আমাকে বলিত।_-““বড় মেয়ের! যখন রাগ করবে 
তখন তূমি ভয় পেয়ে! না এই বলিয়া তাহারা 
আমাকে সাহস দিত ও আমার পক্ষ গ্রহণ করির! 
তাহাদের নিকট নানা কথা বলিত। আমি যে সমন্ক 
সহ্য করিতাম, আমার স্থামীপ্রদত্ত প্রীতিপূর্ণ গম্ভীর 
উপদেশই “তাহার মূলীতৃত কারণ। এইনপ না হইলে, 
এবিধ কষ্ট যন্ত্রণা, আমার মত অল্পবয়স্ক ও অল্ল- 
বুদ্ধি মেয়ে কখনই সহ্য করিতে পারিত না) অথবা 
গৃ্ছে বাস করিবার মত স্ুখশান্তি খাকিত না। কারণ, 
আমার মন ক্রমাগভ কষ্ট পাইয়া সর্বদাই উদাস থাকিত? 
বাহিরের লোক যতই সহান্ুভূতি করুক, বা না করুক,__ 
ভালবাসার লোকেরা পরল্পরকে ধেমন সহদে ও ভাগ 
রকমে চিনিতে পাঁরে, তেমন আর কিছুতেই হয় না। 
ভাই, আমার স্বামীরও খুব কষ্ট হইয়াছিগ, তাহার 
মনের শান্তি কমিয়! গিয়াঁছিল। এবং এইরূপ ভাবে 
যদি আরো! কিছু দিন চলিত, তাহা! হইলে, এই ধৈর্য্যের 
বাধ ভাঙ্গিয়! গিয়া একট! বিভ্রাট ঘটবার আশঙ্কা ছিল। 
কিন্তু পুণযবল ছিল বলিয়া, সেরূপ কোন বিভ্রাট না 
টিয়া, শীঘ্রই "নাসিকে” আমাদের বদলী হইল। কিন্তু 
এই ব্লীর দূরুণ, আমার স্বামীর ও পুণানগরস্থ মিক্র- 
মগুণীর মনের অবস্থ! কিরূপ হুইল, তাহাদের ভাল 
লাগিল, কি খারাপ লাগিল) এই এক বদলী করবার 
দরুণ সরকার-বাহাহরের কত উপট-পালট করিতে 
হইয়াছে, ইত্যাদি বিষয় আমার কল্পনাতেও আসে 
নাই । আমাদের বদলী নাসিকে হইয়াছে, এখন আমর! 
সেইখানে যাইব। সেখানে আমি এইরূপ করিব, এরূপ 
করিব প্রস্ৃতি ভাবী আনন্দের কল্পনায় হই এক সপাহ মঞ্ 
হইয়া ছিলাম। কিন্তু শীগ্রই আমরা! দুজন, ও “আবা"-ভাই 
'আমরা নাসিকে গেলাম । ইচ্ছ। করিয়াই বড় মেয়েদিগের 
কাছাকেও সঙ্গে ওয়া হইল না। তাহার দরুণ আমার 
স্বামীরও শিখাইবার উৎসাহ বেশী হইল, এবং আমাদের 
উভরেরই আননে দিন কাটিতে লাগিল । কিন্তু নাসিকে 
যাইবার না হা হরি হি! 





১৮৭৪-৭৫ খৃষ্টাব্দে পুণায সার্কজনিক আন্দোলনের 
একটা বিশেষ উপলক্ষ্য ঘটগাছিল। মল্হার রাও. 
গায়কবাড়ের - বিষপ্রয়োগ মোকদামায়, মোকদ্দমা চাঁন 
ইবার খরচা সংস্থান (১9/৫) মঞ্জুর করে নাই, তথাপি: 
এক লক্ষ টা পর্যান্ত খরচ দিবার জন্য পু! প্রস্তত। . 
মহারাজ! শেষ পর্যন্ত মোকদাম!, চালাইবেন, 'এই, 
মণ্খে, পুগ্রার লোকেরা! বড়োদান্ব তার পাঠাইলে, এই. 
বিয়ের উপর লরকারের কড়। নঙ্জর পড়িল। বল/ 
বাহুল্য, এই সম সর রিচার্ড টেপ্পলের শাগন-কাল: 
ছিল। এই সমস্ত আন্দোপনের মুপে কেহ আছে 
ভাবিয়া কোন বরিষ্ঠ কর্মচারী জেলিয়ার ল্যান্ধ জাল 
ফেলিয়া চারিদিকে সন্ধান করিতেছিলেন । কোন উপা- 
য়েই স্পষ্ট সন্ধান ন। পাওয়ায়, কোন বিশেষ মগডণীকে 
মরকার-বাহাদর সংশগদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিণেন ।: 
এবং পুণার এই সমস্ত আন্দোলন থামাইবার জন্য পুণ$ 
হইতে কোন বিশিষ্ট মণ্ুলীকে উঠাইয়া লইতে হইকে 
এইরূপ মত্লব করিয়া, এখান হইতে আমাদিগকে বদলী, 
করিবার জন্য, তিন বা পাচ বৎসরের পর একই সব্-জজ. 
একই জায়গার থাকিবে না-_বোম্বাই এলাক1 সংক্রান্ত 
এই নুতন আইন প্রয়োগ করিয়া, তদন্ুযামী ক্সামা 


,দিগকে বদলী করা হুইল। এই বগলী হুইবাঁর চারি 


মাল আগে কোন এক বিদেশী গৃহস্থ মুশাফেরের ভাগ 
করিয্না পুণায় আমিগা অবস্থিতি করিত তছিলেন॥- পুণাক় 
ছোট: বড় বিদ্বান অবিদ্বান প্রাচীন ও নখ্ায অনেক 
লোকের সহিত পরিচয় করিয়া লইয়। তাহাদের সহিত. 
বন্ধুত্ব করা তাহার উদ্দেশ্য ছিল-_বাহ্যত : এইক্সপই 
দেখা যাইত) কিন্তু তাহার অন্তয্পে কি অভিমন্ধি ছিল 
সে তিনিই জানিতেন। তিনি যে বাসায় ছিলেন, তাহা”. 
রই এক কামরা পান সুপারীর থালা, পানের খিল. 
চুরোট, দশ পঁচিশ, “গঞ্জিক।”-তাল, দারা, বেজিক্‌, ও 
সেভার এই সমস্ত সর্বদাই প্রহ্থত থাকিত। আমাদের 
পুণার মণ্ডলী এই বিষয়ে একটু বেশী আসক্ত সত্য ৯ 
ইহার দরুণ তাহার বেশ সুযোগ হইল। তাহাদের মধ্যে 
একজন মধুমক্ষিকার ন্যায় সেখানে একেবারে লাগিয়াই 
থাকিত। ইহাকে অন্ুদরণ করিয়া! কতকগুলি লোক 
সকাল সন্ধ্যায় এ গৃহস্থের ঘরে আড্ডা করিল | এই 
সব লৌক কোন-ন|-কোন খেলাগ্ধ একেবারে লিমগ্ন 
থাকিত। এই মণ্ুণীর মধ্যে সীতারাম-হরি_চিপড়ুন- 
করের বিশেষ ঝৌক পড়িয়াছিল। তিনি এই সময 
সার্বজনিক সভার সেক্রেটারী ছিলেন, এবং সভার 
ত্রৈমাসিকের প্রবন্ধ লিখিয়া লইবার জন্য প্রতিদিন 
আমাদের বাড়ী আদিতেন। কিন্তু আজ কাল ঠিক 
সময়ে আসিতেন না, দেরীতে আঁমিতেন। কাজ কষ্টে 


শ্রাবণ, ১৮৩৯, 


১৪৬৯০১৪০১০৬, 


গিজাসা করিলেন, "আজকাল তোমার কি-রকম ভাব- 
গতিক 1” তখন, তিনি এই ভদ্রলোকের বৃত্তান্ত সং- 
ক্ষেপে বলিলেন কিন্তু আমার স্বামী তাহাতে সন্থ্ট হই- 
লেন না। আমার সামী নিজেই তাহার খোজ খবর 
লট্বার অন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এবং 
এআমাকে না জানাই লেই ব্যক্রির সহিত সার্ব- 
জনিক সা সম্ব্ধ কিংব! অন্ত কোন বিষয় সম্বন্ধে কোন 
কথ! বলিবে না, নিরর্থক কেন ফ্যাসাদদে পড়িবে। এ 
ব্যক্তি একজন গেয়েন্দা এইরূপ আমার অনুমান হন্ব ও 
তাই-ঠিক*__এইরূপ আমার স্বামী বলিলেন। একদিন, 
কতকগুলি লোক আমার্দের বাড়ী আমিলে, তাঁহার! 
এই নবাগত ভদ্রলোকাটির সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন-_ 
“এই আগন্তক ভদ্রলৌকটি ভারী দৌথীন, সদাননা, 
মিশুক ও বিদ্বান।” তখন আমার স্বামী জিজ্ঞাসা করি- 
লেন, "ইহার নাম ধাম কি? কোথায় থাকেন? এখন 
কিকাঁজ করেন? লেখাপড়া কতট! জানেন? এ সমস্ত 
বৃত্তান্ত তোমাদের জান! আছে কি?” এই কথ শুনিয়া 
তাহার! বলিল__”লোকটি ভারী লান্ুক ও মুখচোরা। 
নাম, ধাম, ব্যবসায়, ও কতদূর পর্যন্ত শিক্ষা হয়েছে, এ 
সমস্ত তিনি কিছুই বলেন না, কেউ জিজ্ঞাস করলে 
তিনি কেবন হাসেন, আর বলেন--আমি একজন সামান্ত 
মান্থয। আমার নামধাম জেনে তোমাদের কি হবে? 


এইরূপ বলে তিনি হেসেই উড়িয়ে দেন? কিন্ত কিছুই' 


বলেন না। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী বলিয়া আমাদের এই 
প্রশ্থগুলি তার ভাল লাগে নাঁ। কিন্তু তিনি যে ভাল 
বংশের লোক ও বিদ্বান ত! বেশ মনে হয়।” এই সমস্ত 
কথা৷ শুনির! আমার শ্বামী বলিলেন-_”তোমাদের অঙ্গু- 
মান অনুসারে & ভদ্রলৌকটি সজ্জন ও বিদ্বান) কিন্ধ 
আমি বলি, তোমরা যা বলচ তা ঠিক কিনা, আগে 
অনুসন্ধান করে আমাকে বল, তারপর অন্ত কাজ কর; 
কিন্তু ইনি কে, তোমর| খোঞ্ করে জানবে। কাল 
সকাণে উঠেই ই'হার ডাকের পত্রাদির খোজ নিও । 
পত্রের উপর কোন, গ্রামের ছাপ থাকে, এবং ইনি যে 
পত্র পাঠান, তাহা কোন্‌ গ্রামে যায় এই সমস্ত ভাল করে 
দেখে, ছুই একদিনের মধ্যে এখানে এসে আমাকে 
জানাবে ।". তাহার! "আচ্ছ।” বলিয়া উঠিগা গেলেন। 
তৃতীয় দিনে সকাল বেলায় সীভারামপত্ত চিপলুনকর 
আসিয়! বলিলেন_-"পরণু ও কাল আমি ডাক-পত্রের 
সমস্ত খোজ নিয়েছি। সেই ভদ্রলোকের ডাকের চিঠি 
গ 






তাহার খুব, শু প্র নল হজনা। 
কিন্তু আজকাল একটু আলগ্য করিতে দেখিয়া, ও 
রাগাই়! দিবার জনা, 'আমার স্বামী সীতারামপত্তকে ? 


| সেক্রেটারীর সঙ্গে চলছে এইরূপ মনে হয়। 
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ডাকহরকরার হাত দিয়ে আসে না। তিনি প্রতে 
উঠে বেড়াতে বাচ্ছি বলে বাহিরে যাঁন। তিনি প্রথমে 
এক রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে, তারপর আর একটা বাঁকা 
ক্বাস্তা ধরে শেষে জেনেরাল পোষ্ট আফ্ষিসে যান--সেখানে 
গিয়ে ডাকের চিঠি নিজের হানতে ডাকবাত্মে ফেলে 
দেন। কাল আমি অনেকটা অস্ত্র থেকে, তার পিছনে 


পিছনে চলেছিলুম । তাই, যেতে যেতে পথের মধ্যে 
তাঁর এক ছেঁড়া পত্রের মোড়ক কুড়িয়ে পেলুম । মোড়- 


কের উপর সিমলার ছাপ আছে। পমন্ত বিষয়ট| সম্বন্ধে 


আপনার যে সংশয় হয়েছে, তার যথেষ্ট কারণ আছে-_ 


আমাদেরও এখন মনে হচ্ছে। তাছাড়া, আমার এক 
পো আফিসের বন্ধু আমাকে এখনই বল্লেন, “এই ভদ্র- 
লোকটির প্রব্যবহার, কলিকাতা ও পিমলার গতর্ণমেন্ট 
কারণ, 
তার নামে এর অনেক চিঠিই যায” এতটা! হইবার 
পর, এই সব কথা আমানের সমস্ত লোকের কানে আসায় 
সকাল বেলায় ও সকাল হইতে পর দিনের সন্ধ্যাকালে 
এই ভদ্রলোকাটির ঘরে পুণার যে সব লোক আিয়া 
জমিত, তাহাদের সংখ্যা খুব কমিয়া যাইতে লাগিল । 
তাগ হইতে লোকের! সরিয়া পড়ার, তিনি অগ্থমান 
করিলেন, তাহার আমল স্বরূপটা বুঝি প্রকাশ ভইয়! 
পড়িয়াছে । .. এই মনে করিয়া, পাঁছে তার 'অভি- 
সন্ধি প্রকাশ হইয়। পড়ে, “বিদেশী মুসাক্ষেরের” ছদ্মবেশী 
এই ভদ্রপোকটি কাহাকেও ন। জানাইয়৷ তৃতীর দিনের 
রাতে বোচকা বুচকি লইয়া পিষ্রান দিলেন । 
ইতি তৃতীয় পরিচ্ছেদ সনাপ্ত। 
৪র্থ পরিচ্ছেদ । 
দয়ানন্দ সরম্বতীর পুণায় আগমন । 
(১৮৭৫ খুঃ) 

লাহোর হইতে ন্বামীজীর পুণার আসা অবধি, *বুধ- 
বার” অঞ্চলে বেলুবাওগর সম্মুথস্থ “ভিড়” মহাশয়ের 
বাড়ীতে প্রতিদিন বক্ততা হইত। আমার স্বানীর, 
সাগহের আড়াই ঘণ্ট। কাপ এই বক্তৃতা শ্রবণ কগ্সিতে 
ও বজ্‌তার বন্দোধন্ত করিতেই অতিবাহিত হইত। 
বক্র ত| শেষ হইলে, দয়ানন্দজী স্বস্থানে যাইবার পুব্র, 
তাহার সম্মানার্থ একট! মিছিল ঝাহির কর! যাইবে, 
এইরূপ একদিন আমাদের গৃহে কতকগুলি লোক একক: 
হইয়া স্থির করিলেন । এবং ইহা ছুই তিন দন পুক্ধে 
সকলকে জানাইর। দেওয়। হইল। ইহা জানিবার পর 
বিরুত্ধপক্ষের লোকেরা ইহা! লইয়া! খুব ঘেণট করিতে 
লাগিণ। এই সময়ে বিরুদ্ধপক্ষ অর্থাৎ রাঃদীক্ষিত 
আপটে শাঙ্ীদিগের মধ্যে প্রধান হওয়ায় তাহার সহিত 
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্রামস্থ অনেক লোক ছিল । এই স্থযোগ পাইয়! আজ 
পর্য্যন্ত ধর্ম জিনিসটা কি--এসম্বন্ধে কোন চিন্তা পর্য্যন্ত 
বাহাদের মনে আদৌ প্রবেশ করে নাই এরূপ কততক- 
লি লোক এই সময়ে বিরুদ্ধ পক্ষের সিত মিলিয়া দয়া" 
নন্দীর ও তাহার পক্ষের মানহানি ও বিড়ম্বনা! যাহাতে 
কোনরকমে £হয় মেই বিষয়ে মন্ত্রণা করিতে লাগিগ.। 
শেষে তাহাদের বুদ্ধি অস্থসারে তাহারা পকুনী মামার 
মত এক মত্লব অটিল। মেই মৎ্লবটা সবার খব 
পছন্দ হইলে পর, তাঁহার পরদিন উহ! আমলে আমিবে 
বলিয়া! মকলে স্থির করিল।. এইক্প উত্তমরূগে দয়ানন্দ- 
জ্রীকে অপমান করিবার যুক্তি স্থির হইলে, এ সকল 
লোকের! আনন্দে উৎফুন্ধ হইয়া উঠ্ঠিল। কাল কথন্‌ 
রাত গোহাইবে, কখন্‌ এই যুক্তি আমলে আনিবে মেই 
চিন্তাতেই তাহার! মগ্ন ছিল। এদিকে অপর পক্ষের 
লোকেরা জ্জামাদের বাড়ীতে একজে হইয়া, কালই 
মিছিল _-বাহির করিবেন বপিয়! স্থির করিলেন । গরদিন 
সকালে টার পুর্বে, বরাবর ব্যাণ্ড ও ২*।২৫ জন গোয়ার 
লোকের ঠাটসহ স্থসজ্জিত "গর্দভানন্দাঢাধ্যের সোয়ারী” 
কালো পাথরের জলের-হাউজ হইতে যাত্রা করিয়া সহ- 
রের ভিতর দিয়া বাহির হইল। যেখানে সেখানে ঠা 
তামাসা ও হাসাহাসি সরু হইল। প্রায় সাড়ে ৬টা কিংবা 
সাতটার ঃসযর এই খবর খ্আমা্দের বাড়ীতে আসিয়! 
পৌছিল। যাহারা চাক্ষুষ দেখিয়া! আসিয়াছে এইরূপ 
কতকগুলি যোক এই সমারোহ ব্যাপারের উত্তমন্ধপে 
বর্ণনা করিল । তাহ! শুনিয়া এই সমস্ত লোকেরও খুব 
হাস্যোত্রক হুইল | অবশ্য ইহাতে বিরুদ্ধপক্ষের বিশেষ 
উদ্যোগ চেষ্টা আছে। তখন যাহাতে দগ্নানন্দের উগর 


কোনরূপ আক্রমণ ন! হুগ্ন তার ভ্বন্য বেশী রকম বন্দোবস্ত : 


করা আবশ্যক, এইরূপ স্থির ছইল। একদল পুলিস 
আনাইবার জন্য গঙ্গারাম ভাউ প্রস্তাব করিলৈন। : এই 
প্রস্তার অনুমোদিত হইবামাত্র তিনি পুলিস হ্ুপরিন্টেণ্ডে- 
ণ্টকে পত্র লিধিলেন। এদিকে গর্দতানন্দের মিছিল 
যাহা সকালে ৬ট! হইতে বাহির হইয়াছিল, তাহা সায়া 
৬টা পথ্যন্ত রাস্তায় রাস্তায় গলিতে গলিতে চলিতেছিল। 
ঘে সকল লোক মিছিলের সঙ্গে ছিল তাহার! *প্রীরামা- 
নন্দ স্বামী কি জয়” এইরূপ জোর গলায় প্রত্যেক ৩৪ 
পদ তস্তর জয়ধ্বনি করিতেছিল। শোভাযাত্রীর অনুগামী 
€লাকেরা ইছা গর্দভানন্দের মিছিল বলিয়া কতদূর 
জানিত কে জানে । পরদিন দয়ানন্দ স্থামীন্্রী আসন 
পাতিলেন, কি সমাধিতে বসির নিজস্থানে চলিয়! গেলেন, 
বানা গেল না। এই রকমে চা'রিটা বাজিল, ৪8%টা হইল, 
সবাই “ভিড মহাশয়েক্স বাড়ীতে নিত্য রীতি-অন্থসারে 
বক্রুতা শুনিত্কে দমবেত হুইল । সামী দয়ানন্দজী এক- 
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জন উত্তম ষরস বক্তা ছিলেন। তাহার বাণী গস্তীর 
ছিল, তাহার ভাষণপদ্ধতি খুব ধর্দস্পর্ণা ও কখন কখন 
অলগ্কারিক হইত। তাহার দরুণ, সাহার বক্তা শুনিতে 
যাহার! আ/সিত তাহারা, একেবারে তন্লীন হই যাইত। 
স্বামী দয়ানন্দদী স্বীয় অঙ্গীকৃত বক্তৃত৷ শেষ করিয়। 
কিছু বিবার জনা দাড়াইয়! রহিলেন, এবং এতদিন 
তাহার বন্রুতা নকলে মন দিয়া বে শুনিয়াছে ও তাহার 
প্রতি সপ্গেত ব্যবহার করিয়াছে তজ্জন্য তিনি অল্প কথার, 
আবফ্কারিক ও বিনোদী ভাবান্ন, উপস্থিত শ্রোতৃমগ্ুলীর 
নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইলেন ও বিদায় গ্রহথ করিলেন। 
কিন্তু পান স্থপারী মাল্য প্রভৃতি স্বামীজীকে অর্পণ করি- 
বার পর, স্বামীসহ সমবেত মগুলী নীচে নামিয়া৷ আসি- 
লেন। রাস্তার উপর হাতী, পাক্ী প্রভৃতির ব্যবস্থা, পূর্ব 
হইতে প্রস্্ত ছিল। সেই পান্ধীর মধ গ্রন্থ রাখিয়া! ইহার! 
দয়ানন্দীকে হাতীর উপর বসাইজেন এবং মিছিল 
আরস্ত হইবামাত্র উপরি উক্ বিরুদ্ধপক্ষের লোকের! 
এই সমারোছের যধ্যে প্রবেশ করিয়া ও তীড় করিয়া 
আবল-তাবল যা ত! বলিতে লাগিল ও টেঁচামেচি আরজ 
করিল। এই পক্ষের উৎসাহদাত্া! জঘন্য ও কুটীল লোকেরা 
সভ্যতার খোলস পরিক্ঝ। কিছু দুরে, স্থানে স্থানে দীড়া- 
ইয়া ছিল॥ এবং আত্মপক্ষকে দঙ্গ! করিবার জন্য উৎ- 
মাহ দিতেছিল। (সই দিন খুব বৃষ্টি পড়ান, রাস্তার 
কিছু কাদ। হইয়াছিল । এই -দাঙ্গার প্রাত দৃক্পাত 
না করিয়া, কিংবা কোন প্রকার প্রতিকার না করিয়া, 
এই মিছিল টিমা চালে চলিতেছে দেখিয়া & সব 
গ্রাম্য গুগ্ডার! নিরাশ হইয়া চিন! উঠ্িল।, স্থানে স্থানে 
দণ্ডায়মান প্রতিনিধিগণ উত্তেছ্ধিত হুইয়! উঠায়, যার 
হাতে যা” ছিল তাহাই শোভাঘাত্রার লোকের দিক্ষে 
নিক্ষেপ করিতে লাগিল । যাহাদের হাতে কিছু ছিল ন/, 
রাস্তার উপর, নীঠে নুইয1, কাগ!র গোল! ট্তরী করিয়া, 
ভাহাও এ সকল লোকের পিঠের উপর গমাদ্দম 
মারিতে স্থুরু করিল। মিছিলে আমাদের পক্ষের লোক 
এত টিম! চালে চলিতেছিল যে, কাদার গোলা পিঠের 
উপর ও পায়ের উপর ধপাধপ পড়িতেছে তবু কেহ 
পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়া দেখিল ন1। কিছুমাত্র ভীত ন। 
হইয়া মিছিলেখ লোকের! শান্তভাবে চলিতে লাগিল। 
পুলিমের লোক যাহার ছিল তাঠাদিগকে এন্প বণিক! 
রাখা হুইয়াছিল যে তাহাদিগকে না বলিলে যেন তাহার! 
ইহার ভিতরে না আসে। নিছিণের বাহিত শুধু 
মিছিলের দলহ থাকিবে । দশ পনেরে! মিনিট ধরিয়া 
কাদামাটি ফবিবার পর, “আদিত বারেক" চৌকাঁ 
হইতে “দারুওয়ালা”র পুল পর্যন্ত মিছিলের ঠাট পৌছন 
পধাত্ত এই কর্দন নিক্ষেপকারী যোকদিগের মধ্যে কহ 
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দরুণ যদিও কোন প্রধান লোকের অনিষ্ট হয় নাই 
তথাপি শুধু পাঁচ ছয় জন গরিব লেকের গায়ে আঘাত 
লাগিয়াছিল ও তাহার! জখমও হইগাছিল। তাহ! 
দেখিয়া পুলিস আিয়! পড়ায় এই গুগালোকেরা পলা 
তক হইল এবং তাঁহার পর এই শোভাযাত্র! : শাস্ত- 
তবে অগ্রসর হইতে লাগিল । ধধোপচার করিবার 
জন). জখমী লোকর্দিগকে হাসপাতালে পাঠান হইল। 
তাহার পর, আমার স্বামী বাড়ী আসিয়। দেখিলেন, 
স্তাহার কাপড় 'চোপড় কাদার গোলায় স্থানে স্থানে 
ভরিয়া গিয়াছে; তখন সমস্ত কাপড় ফেলায়! দিয়া 
অন্য কাপড় পরিলেন। কাপড়'ছাঁড়িবার পর নিকটস্থ 
ঘরের লোকের! যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, পুলিস 
বরাবর সঙ্গে ছিল তবু তীর কাপড়ে কাদা লাগিল কি 
করিয়া? তখন তিনি হাসিয়া বলিলেন,_-“কেন 
লাগিল? সকলের মধ্যে আমি যখন ছিলুম, তখন 
'আমার গায়ে লাগবে না কেন? দলাদলির কাজে এই- 
রূপই হয়ে থাকে। অপর পক্ষের লোকেরা ছোটই 
হোক্‌ কি বড়ই ছোক্‌, তার! কি কারও পরোয়! রাখে? 
এই সময়ে মান-জপমানের বিচার আমাদের মনেই ঝ! 
আস্বে কেন? এই সব বিষয় এই রকম করেই চালাতে 


হয় ।' 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ সমাগ্ন । 

্‌ সাগরের প্রতি। 

-€ প্রীনগেন্্নাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বার-আযাট-ল ) 
হে জলধি! কার তরে, কর হা হতাশ ? 
কার তরে নিরস্তর ফেল দীর্ঘশ্বাস ? 
হে নীলাম্মু! কারে তুমি ডাক সকাতরে ? 
কারে তুমি খোঁজ যুগ-যুগান্তর ধরে ? 
কি রতু খুঁজি বল ওহে রত্বাকর! 

: শ্রসারি সহ বানু দৈকত উপর ? 
হারায়েছ কি কমলা কমল-নয়ন। ? 

. বুঝিছি হে সিন্ধু তর মরম বেদনা ॥ 


আয় ব্যয়। 
১৮৩৯ শকের বৈশাখ অবধি আষাঢ় মাস 
পর্্যস্ত আয় ও ব্যয় আদিত্রাহ্মমমাজ। 
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কেছ কেহ কাঠি ও পাথর ফেলিতে স্তর করিল। তাহার |. 
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বণ্ডেড, ওয়ার হাউস 
কাগজের সদ 
মাসিক দান 
দালাধারে প্রাপ্ত 
হাওলাত আদায় 
গচ্ছিত আদায় 
হাওলাত জম! 


৯. 


এককালীন দান । 
শ্রীযুক্ত সত্যেন্ত্রনাথ ঠাকুর 


জ্রীমতী সরোজিনী দেবী 
শ্রীযুক্ত শৈলেন চন্দ্র সেন 

৮ চচ্জ্কুমার দানগুপ্ত 
শ্রীমতী মৌদামিনী দেবী 

». তহুজা দেবী 
শ্রীযুক্ত সত্য প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যান্ 


বাৎসরিক দান। 
জীনয়েজ চক ঘোষ 
মাঘোৎসবের দান । 
জীুক্ত জ্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুর 
9. সত্যগ্রসাদ গঙ্জোপাধ্যায় 
আনুষ্ঠানিক দাৰ । 


ভীযৃক্ত বাকু খতেন্্রনাথ ঠাকুর 
পরীমতী প্রকু্ময়ী দেবী. 


পত্রিকার মূল্য । 

জীযুকত দ্যোতিরিক্তরনাথ ঠাকর ১৮৩৮ শক 
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কেন বসে? 
কেন তুমি বসে আছ মলিন হাদয়ে 
অন্ধকার গৃহকোণে যেন কত ভয়ে ? 
চারিদিকে দেখ চেয়ে ফুটে ফুলরাশ 
হাসি হাসি বিথারিছে মোহন সুবাস ; 
তুমি কেন নিরানন্দ কাদিছ ফুকারি__ 
হানিছে কিসের দুঃখ বুকেতে তোমারি ? 
ঘাসের পাতায় প্রতি গরভাত-শিশির 
বিশুভ্র হাসির মত দোলে ঝির ঝির ; 
ঘাসের স্থগন্ধ কিবা মোহিছে পরাণ__ 
তোমারি পরাণে কেন নাহি জাগে গান ? 
গোলাপ কুস্ুম যত নিজ রক্ত দিয়া 
রজিছেসুরাগে কত জগতের হিরা; 
আনন্দের মহাগান সাগর ভেঘিয়। ঃ 


- উঠিতেছে অবিরাঁঘ শোন বান দখা ; 


নব চু 
তুমি কেন ফেল একা প্রতপ্ত নিশ্বাস__ : 


5. কল্পনায় পুষ্ট শুধু প্রাণের হুতাশ ? 


চে 


 ভোমারি হ্বদয়বীণা উঠেনাকৌ কেন -" 


বনকরি-বিশবের গানে--সাড়াহীন যেন £ 
ছেড়ে দাও মলিন, ফেলিওন। স্বাস-- ী 
আনন্দ ছেয়েছে বিশ্ব-_-ইয়ো না' হতাশ । 7 


এ $ রবির কিরণ শত আনন্দ পুলে ” 


চটী 
মা. ত 


নাচে খেলে পাতে ফুলে : পলকে 


5 বনের ভিতর দিয়ে উঁকি মৈরে 
8. আছ না বেন 


তুমি কেন বসে-য়েন শ্রান্ত প্রাণ লয়ে 
চিন্তার পাধাণ ভারে অবনত হয়ে? 
সাগরের উপকূলে কত মেয়ে ছেলে 

* আনন্দে তরঙ্গ সাথে ছুটে ছুটে খেলে ; 
সিদধপৃষ্ঠ হতে আসে ভুহু করে বায়__ 


রব আনন্দে ফেনিল ঢেয়ে লুটোপুটি খায়। 


তুমি কেন নাহি শুধু ভুলিয়া! আপন 
বিশ্বের আনন্দ মাঝে হও নিগমন ? 
এত প্রেম আনন্দের তুফানের মাঝে 
কেন ন! হৃদয় তব দিবানিশি বাজে ? 
আনন্দের যুল যিনি তারে হাদে ধর__ 
পরাণে জ্বলিছে যাহা আগুন প্রথর, 
:.. পরশমণির স্পর্শে করগো! নির্ববাণ ১ 
লভিয়া জীবনী সুধা, কর বিশ্বে দান। 


শশা 


ভারতের কর্তব্য সম্বন্ধে কাউণ্ট 
ওকুম;র উক্তি । 

; ভারত্রুজাপানী সভার প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে 
প্রসিদ্ধ জাপানী মন্ত্রীর কাউন্ট ওকুমা ভারতের 
কর্তবা সম্বন্ধে কতকগুলি াত্যন্ত সারগভ কথা 
বলিয়াছিলেন । তন্মধ্যে ছু একটি কথা আমরা 
বিশেষভাবে আলোটন। করিব। তিনি বলেন যে 
'তারতবাসীগণ কেবল স্বাধীনতা স্বাধীনতা করিয়া 


নও সি সিক্স সর. 


£ চীৎকার করিলে চলিবে না। ভারতরাসীরা যদি ' 





ধনী পত্রিকা 








প্রকৃতই লাভ রূরিতে অভিলাধী হয়, 
আচার ব্যবহার সকল নির্মূল করুক, এবং চরিত্রে, 
নীতিবলে ও জ্ঞানে ইংরাজদিগের সহিত সমসূত্রে 
'সপনাদিগকে উন্নতির সোপানে অগ্রসর করুক; 
তখন তাহাদিগকে দ্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের কথা 
বলিয়। মাথা খামাইবার কোনই প্রয়োজন হইবে না, 
কারণ তখন স্বাধীনতা আপনিই তাহাদিগের হস্তগত 
হুইবে। কিন্তু যদি তাঙ্বার৷ সকল বিষয়ে কেবল 
পরের ঘাড়েই দোষ চাপাইতে ব্যস্ত থাকিয়া নিজে- 
দের বিষয় চিন্তা করিবার অবসর হারাইয় 
ফেলে, তাহা ছইলে ভারতের সৌভাগ্য চিরকালের 
জন্য অন্তমিত হইবে--পুনরভ্যুদয়ের অস্তাবনাও 
থাকিবে ন1।৮ 

কথাটা কেবল ঠিক নহে-_অতি ঠিক। তুমি 
নিজে স্বরচিত অন্ধকার গৃহে আপনাকে কঠোর 
লৌহনিগড়ে আবদ্ধ করিয়া যদি চীৎকার কর যে 
প্রতিবেশী কেহ তোমাকে নিগড়মুস্ত করিতেছে না, 
* তাহা কি ব্াতুলের চীৎকার হইবে না? আবার 
বদি তুমি এমন বন্দোবস্ত করিয়! রাখ, ঘে তোমার 
সেই গৃহের নিকটে কোন প্রতিবেশী পৌঁছিতেও 
পারিবে না, তবে তুমি দেই অন্ধকার গৃহে অনাহারে 
প্রাণত্যাগ করিলে গ্রাতিবেশীকে নিশ্চয়ই তাহার 
জন্য দোষী করিতে পায় না। আমরা চক্ষের 
সম্মুখে দেখিতেছি যে কত কুপ্রাথা আমাদের সমাজে 
ঘুণের মঙ অন্থুপ্রাবিষ্ট থাকিয়া সমাজকে সম্পূর্ণ 
অস্তঃসারহীন করিয়া: দিতেছে, তবুতো৷ মেই সকল 
কুপ্রথা আমরা পরিত্যাগ করিতে সাহস করি না। 
কেবল তাকাই নহে, সেই সকল কুপ্রথা রহিত করি. 
বার জন্য গতর্গমেপ্ট অগ্রসর হইলেও আমর! তাহাতে 
বাধা দিই এবং কুপ্রথা সকল স্থায়ী রাখিতে পারিলে 
আমরা নিজেদের জয়জয়কার করিয়। -কত না 
উৎফুল্ল হই। এ 

বাল্যবিবাহের রিষয় দেখ নাঁকেন। আমর! 
দেখিতেছি, বুঝিতেছি যে বাল্যবিবাহে আমাদের 
কিরূপ সর্বরনাশ হইতেছে, তবু তো আমরা তাহা! 
পরিত্যাগ করিতে চাহি না। এই বিষয়ক শান্ত্ো- 
ক্কির ভ্রান্ত ব্যাখ্যার দোহাই দিয়! তাহারই আশ্রয়ে 
শান্তিময়, স্থখন্বপ্ের মোহে নিমগ্ন থাকিতে চাহি। 





সেই স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে আশঙ্কা! করিয়া, গন্গমেন্ট 
ধখন লম্মতি-আইন বিধিবদ্ধ করিতে উদ্যত হই- 
লেন, তখন কত না বাধ! কত-না! বিস্ম আমরা! তাহা- 
দের সম্মুখে ধারণ করিয়াছিলাম | গভর্ণমেণ্ট যদি 
চলিতেন, তাহা৷ হইলে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে আইন 
করিতে গিয়! একটা বৃহৎ আন্দোলনের, ঝড় উপ- 
স্থিত করিতেন না, বরণ বাল্যবিবাহ রক্ষা! করিবার 
পক্ষপাতী হুইতেন, কারণ বাল্যবিবাহের ফলে 
নিস্তেজ ও হীনবীধধ্য জাতিকে শাসন করিতে ত্রাহা- 
দের বিশেষ বেগ পাইতে হইত না। এমন অনেকে 
আছেন ধাহার! সত্যসতাই বাল্যবিবাহকে মঙ্গলজনক 
বলিয়! বিবেচনা করেন। তাহারা! উহার বিরুদ্ধে 
না দ্রাড়াইলে আমর! তত দোষাবহ মনে করি ন|। 
কিন্তু ধাহার! বাল্যবিবাহের অপকারিতা! বুঝিয়াছেন, 
তাহার! যে সমাজে একটা নাড়াচাড়া আমিবার ভয়ে 
অথবা শাস্ত্রের জান্ত ব্যাখ্যার সাহায্যে, শান্ত্রবপরীত 
কার্ধ্য হইবে এই আশঙ্কামাত্র করিয়া বাল্যবিবাহের 
রক্ষাকল্পে বদ্ধপরিকর হয়েন, সেইটুকুই দুঃখের 
বিষয়। লগ্মতি আইনের আন্দোলনফলে বুঝিয়াছি 
যে দ্রেশে এইপ্রকার লোকের সংখ্যাই রেশ । 
শাস্ত্রের ভ্রান্ত ব্যাখ্যার (দোহাই দিবার কথা 
আমর! উপরে বলিয়। আিলাম। আমর! শাস্ত্রের 
কিরূপ ভ্রান্ত ব্যাথ্যা স্বীকার করিতে প্রস্্ত, তাহার 
একটি হাস্যকর দৃষ্টীস্ত দিতেছি । কোন, স্প্রসিদ্ধ 
বিলাতফেরত স্থির করিলেন যে সমাজের, মঙ্জলের 
জন্য প্রায়শ্চিত্ত -করিয়৷ তাহার নিজের “জাতে” 
উঠা কর্তব্য। গল্লীগ্রামের এক্থানে তাহার স্ব 
শ্রেণীর অনেক “ঘর” বাস করিতেন। তাহার কোন 
বন্ধু সেই মণ্থলীর ষকলকেই এ বিষয়ে ষম্মত করা- 
ইতে পারিলেন, কিন্তু একটা মোড়ল-গোছের 
বৃদ্ধের সপ্মতি কিছুতেই. পাইলেন, না। বুদ্ধ সম্মতি 
না দিলে অন্মান্য লোকের! প্রকাশ্যে সম্মত দিতে 
 পারিস্রেছেন ন। কাজেই এই জবস্থায় বছুটা সেই 
বকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না-তিনি গতি" 
দিনই সেই বৃদ্ধের সঙ্গে এই বিষয়ের আলোচন! 
(করতে লাগিলেন। বৃদ্ধের প্রধান আপান্ব ছিল 
এ যে, একবার বিলাতফেরতকে জ্বাতে উঠাইলে 
সন্ত একাকার হইয়া যাইবে। একদিন কথায় কথায়: 








সাদ ১৮৩৯ 


ভারতের কর্তব্য সম্বন্ধে কাউন্ট ওকুমার উক্তি 


১০৫ 


ব্ুটা ভীহাকে বলিলেন যে যখন শা্ত্েই আছে ছিলেন। তখন আমাদের অধীনে কোন পদ খালি না 


যে কলিতে সমস্ত একাকার হইবে, তখন সেই 


ও অধর্ষ্মোচিত কার্য হইবে । এই কথ শুনিয়া 
ৃদ্ধটারও চমক ভাঙ্গিল। তখন তিনি মহাবিজ্ের 
ন্যায় বলিলেন যে “তাও তো বটে-_যখন শাস্ত্রে 
আছে যে কলিতে সকলই একাকার হইবে, তখন 
তাহার বিরুদ্ধে দীড়াইবার পরিবর্তে তাহার সমর্থন 
করা উচিত।” এইরূপ বলিয়া তিনি জাতে উঠি- 
বার পক্ষে সম্মতি দিলেন, বিলাতফেরত ব্যক্তিও 
জাতে উঠিলেন। 

বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে দার্শনিক বা! বৈজ্ঞানিক 
যুক্তির অবতারণ। করিযা বর্ধমান প্রবন্ধকে কোলাহল 
কলরবের উৎস করিতে চাহি না। তবে, সোজাস্থৃজি 
হিসাবে দেখিলে দেখিতে পাই যে তাহার ফলে 
গৃহে ছূর্ভিক্ষ ও অনাশনের করাল ছায়। আসিয়! 
দেখা দেব। বালকবালিকার বাল্যবিবাহ হুইয়। গেল। 
ঝালিক! যৌবনে পদক্ষেপ করা! অবধি বন্যার মত 
“বর্ষে বর্ষে পুত্রকন্যা” প্রসূত হইতে লাগিল । তাহার 
ফলে নবদস্পতী নিজেদের প্রকৃত অবস্থা! বুঝিবার 
এবং সন্তান লালনপালনের ক্ষমত৷ অর্জন করিবার 
অনেক পূর্বেই নিজেদের অজ্ঞাতসারে ও অসম্মতি- 
তেই সন্তান পালনের গুরুতর পাযাণভার মস্তকে 
লইয়া বঙিয়া রহিল। কাজেই তখন বাল-পিতা 
হা চাকরী যোচাকরী করিয়া জ্ঞানশূন্য হইয়! ঘুরিতে 
লাগিল। ফাঁহারাই চাকরী করিয়াছেন-_সে চাকরী 
। যতই ছোট হউক, আর যতই বড় হউক,-_ভীহারাই 
মুখে স্বীকার না করিলেও ননে স্বীকার করিবেন যে 
চাকরীর মত হৃদয়ের বলবী্ধ্য, আত্মার স্বাধীনতা 
ন্ট করিবার দ্বিতীয় উপায় দেখা! যায় না। যদিবা 
সামান্য বেতনের একটা চাকরী জুটিল, তাহাতে 
বালদম্পতী ছেলেপিলেদের মানুষ করিয়া উঠিতে 
পারিল ন। তখন সেই চাক্রে স্বামী নানাবিধ 
অন্যায় উপায়ে অর্থোপার্জন করিতে গিয়া দুর্ভিক্ষ 
নানা উপায়ে স্বীয় জীবনধংসে অগ্রসর হইল। 
একবার আমাদের খ্যাতনাম! কোন বন্ধু তাহার একটা 


থাকাতে একটা পত্রসহ আমরা সেই লোকটাকে 


(1 ফেরত পাঠাইলাম। তদুত্তরে আমাদের বন্ধুটী তাহার 


আত্মীয়কে অন্তত একটা চাপরাশীর পদে নিযুক্ত 
করিবার জন্য অনুরোধ করিয়! পাঠাইলেন, এবং 
তাহার কারণ লিখিলেন এই যে, আত্মীয়টা বালা- 
বিবাহের ফলে অনেকগুলি পুত্রকন্যার পিতা হইয়া 
পড়িয়াছে, এবং এক্ষণে চাকরী না পাইলে আল্মহত্যা 
করিতে উদ্যত। এরূপ একটা নহে, অনেকগুলি 
দৃষ্টান্ত আমাদের প্রত্যক্ষ হইয়াছে। 

সম্মতি আইন বিধিবদ্ধ হইবার কালে বালাবিবাহ 
লইয়া অনেক আন্দোলন আলোচনা হইয়া গিয়াছে 
বলিয়াই এদেশপ্রচলিত কুপ্রথাসমুহের মধ্যে বালায- 
বিবাহের বিষয়ই সর্ববপ্রাথম উল্লেখ করিলাম । 

যে সকল কুপ্রথা আমাদের সমাজে ক্ষয়রোগের 
ন্যায় ধ্বংস সাধন করিতেছে, সেই সকল কুপ্রথার 
ফল প্রত্যক্ষ করিয়াও যে আমর! কিপ্রকার অল্লান- 
বদনে সেগুলি সহ্য করিতে পারি তাহারই আরে! 
ছু একটা দৃ্টীন্ত দিতেছি। কেহ কেছ বলিতে 
পারেন যে বাল্যবিবাহের উপকারিত। অপকারিতা 
লইয়া মতভেদ আছে। ভাল, বাল্যবিবাহের কথ! 
ছাড়িয়! দ্বাও। যে বিষয়ে মতভেদ নাই এমন একটা 
বিষয় ধরা যাক। বিবাহে পণ লইবার প্রথা যে 
আমাদের সমাজের কিরূপ সর্ববনাশ করিতেছে তাহা 
কাহারও অবিদিত নাই। এই পণপ্রথার যজ্জে 
ন্সেহলতাপ্রমুখ কতগুলি বালিকা যে আন্ুতি প্রদত্ত 
হুইয়াছে, কয়জন তাহা! গণনা! করিয়াছে ? কলিকাতা 
ও কলিকাতার ন্যায় বড়'বড় সহরে যে সকল বালিকা 
বিশেষভাবে পণপ্রথার কারণে আত্মহত্যা করিয়াছে 
বলিয়। জানা গিয়াছে এবং সংবাদপত্র প্রভৃতির 
সাহায্যে সাধারণ্যে ঘোষিত হুইয়াছে, সেইরূপ ছুই 
চারিটা আত্মহত্যার কথা আমরা জানিতে পারি। 
তাহাও আমর! জানিতে পারি, খন কোন বালিকা 
নৃঙন প্রথামতে কেরোসিনে আত্মহত্যা করে। 
গল্লীগ্রামে এবং বনুপূর্ববাবধি প্রচলিত প্রথামতে 
অহি.ফণ প্রভৃ(ত সেবনে যে সকল. বালিকা পণপ্রধার 
যজ্জে স্বীয় জীবন আহ্মতি প্রদান করিয়াছে, তাহাদের 
বিষয় কয়জনই বঝ| খোঁজ রাখিয়াছে--নংখ্যা কর! 


া্মীয়কে আমাদের নিকট চাকরীর জন্য পাঠাইয়া- তো! দুরের কথা । 


১০৬ ৬. 
এই পণপ্রথা ক কত দা 
কত লেখালেখি, কত শপ্থশ্রহণ হইয়া গেল, 
কিন্তু সমাজকে বুকে হাত দিয় ভগবানকে 
সাক্ষী রাখিয়া বলিতে বল দিকিন যে, সমাজের 
কয়জন: সত্যসত্য স্বন্ম: পরিবারের  বিবাহকার্ধো 
প্রত্যক্ষভাবে পণ বলিয়া না হউক, পাকেপ্রকারে 
নানাবিধ কৌশল অবলম্বনে পণগ্রহণে ক্ষান্ত 
আছেন ? দেখিবে যে স্থবৃহৎ হিন্দুসমাজে মুষ্টিমেয় 
কয়েকজন ব্যতীত কেহই বোধ হয় পণগ্রহণ অস্ধী- 
কার করিতে পারিবে না| সে দিন একট সংবাদ- 
পত্রে দেখিয়! মপ্্মাহত হইলাম -যে, যে ন্নেহলতা 
সর্বপ্রকার স্সেহবন্ধন ছিন্ন. করিয়। কেরোসিনের 
ভয়াবহ অগ্নিতে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়৷ ভগবানের 
চরণে পগপ্রথার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবার জন্য পর- 
লোকে প্রস্থান করিলেন, যে ল্েহল্তা পিতাকে 
পণপ্রথার হস্ত হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য মৃত্যু- 
কে আলিঙ্গন করিতে কু্ঠিত হইলেন না, সেই 
্েহছলতার কোন পরমা্ধমীয় নাকি নিজের পুত্রের 
বিবাহে অকুঠ্ঠিতচিত্তে রীতিমত পণ আদায় করিয়া- 
ছেন!: “মগ্্মাহত” অপেক্ষা যদি আর কোন 
কঠোরতর শব্দ বঙ্গভাষায় থাকে, তবে তাহা দ্বারাও | 
আমাদের মনের ভাব সম্যক ব্যক্ত হয় কিনা 











করে 2, ৯০ 





বলিতে গেলে আমরা নানাবিধ ভীষণ হইতে 
ভীষণতর সামাজিক পাপোৎপন্তির থে প্রকার 
সহায়তা করিতেছি, তাহাতে ইহা সাহসের সহিত 
বলিতে পারি যে এরূপ সমাজ চিরকাল অটুট 
থাকিতে “পারে না, এবং : অটুট থাক! বা 
নীয়ও নহে। আমাদের পুপাবশ! পিভৃপিতামহগণ 
তপরণকালে আমাদের প্রদত্ত জল, নিশ্চয়ই গ্রহণ 
করেন না__আমরা তো রক্ত পক্ষে অনাচরণীয় 
জাতি হইয়া পড়িয়াছি। বৈদিক সম্প্রদায় প্রস্ততি 
যে সকল সম্প্রদায় এই গণপ্রথার্‌ আবর্তের বাহিরে 
ছিল, সর্প কর্তৃক যেমন ভেক আকৃষ্ট হয়, সেইরূপ 
এই ভীষণ সত সেই সকল সম্প্রদায় অল্পে জে 
আকৃষ্ট হইতেছে দেখিতে পাই। . 

সমাজের আচার ব্যবহার অনুসন্ধান করিলে 
পণগ্রথার অনুরূপ অমঙ্গলোতপাদক কত যে ভীষণ 
প্রথা দেখ। যাইবে তাহার বোধ হয় সংখ্যা হয় না? 
বঙ্গদেশে, প্রধানত, পূর্বববঙ্গ অঞ্চলে, কতকগুলি 


৷ শ্রেণী আছে ; সেই. সকল শ্রেণীস্থ অনেকে  বিধব! 


হইলেই পরিবারস্থ স্ট্রীলোকদিগকে বৈষণবী করিয়া 
দিয়া গুহ হইতে চিরনির্ববাসিত করিয়া দেয়। ইহ। 
বাড়িতে বাড়িতে প্রায় প্রথায় পরিণত হইতে চলি- 


ঈন্দেহ। আশা করি এসংবাদ, সর্ব ম্থ্যা। যে য়াছে। বৈষবী করিয়া দিবার অর্থ ও পরিণাম 


“কোন বঙ্গবাসী, বিশেষত স্েহলতার আত্মীয়, কন্যা- 
পক্ষের সর্ববনাশ সাধন করিয়া পণশ্রহণে উদ্যত 
হয়েন, করুণাময়ী স্েহলতার মুর্তিকি সেই সময়ে 
পুত্রের পিতার সম্মুগে আবিভভূতি হয় না? - যাহার! 


কাহাকেও স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না। 
সেই সকল গৃহ-বিহাড়িত নরক-কুণ্ডে বলপূর্ববক 
নিক্ষিপ্ত স্ত্রীলোকের চক্ষের জল, মন্মোখিত অভি- 
সম্পাত কি আমাদের সমাজের উপরে অগ্নি বর্ষণ 


'পণগ্রহণ করিয়া মাতৃস্থানীয়া বালিকাগণের বধ সাধ- ! করিবে না? তাহারা যে মমস্তদ আঘাত. সহা 


নের উপায় হয়, তাহাদের. মত ন্নেহহীন লঙ্জাহীন 
পাষাণপ্রাণ মনুষ্যুও আবার সমাজে জন্মগ্রহণ করে 
এবং জন্মগ্রহণ করিয়া সমাজের মধ্যে গণামান্য ব্যক্তি 
হইয়া অকুতোভয়ে বিচরণ করে! সমাজ যে 
এত অত্যাচার কিরূপে সহ্য কল্পে ইহাই জ্ঞাশ্চর্া ! 
এই সেদিন শুনিলাম যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম 
উপাধিধারী খ্যাতনাম৷ কোন ব্যক্তি তাহার পুত্রের 
[বিবাহে কন্যাপক্ষ হইতে অল্লানবদনে “দেড়েমুষে” । 
পণ আদায় করিয়া লইয়াছেন। এমন সমাজের 


করিবে, সেই সকল আঘাতের প্রতিঘাত কি ততই 
ভীষণ হইবে না? সেই প্রতিঘাতের উত্তাল তরঙ্গ- 
রাজির সম্মুখে কি সমাজ, জীবনের প্রথে অগ্রসর 
হওয়| দুরে থাক, জীবিত থাকিবে বলিয়া আশা 
হয়? যে কেহ একটু বিবেচনা! করিলেই বুঝিতে 
পারিবেন যে এই একার কদাচারসমুহকে প্রশ্রয় 
দিবার ফলে সমাজে ব্র্গার্যের: কিরূপ অভাব 
হইতে থাকে, এবং ব্র্ষচর্যের, অভাবের সঙ্গে 
সঙ্গে লোকের হীনবীধ্য হওয়াতে স্বাধীনতার দিকে 


শ্রতি কাহীর আস্থা থাকিতে পারে $. এমন সমাজ | অগ্রসরই হইতে পারে না, শতাত মরণেরই পথে 





যত শীঘ্র অস্তহিত হইয়। নবতর সমাজ্জের জন্মদান 


জতপদে অগ্রসর হইতে থাকে। স্বাধীনতা লাতের 


গং ভীরতের কর্তব্য সন্ধে কাউন্ট ওকুমার উক্তি 3০৭ 


জন্য যে স্ফূর্তি চাই, যে দৃঢ়তা চাই, বিলাপিতার আমাদের সে উদাম অনেক পরিমাণে নিষ্ফল হইল-_. 
শ্রতি যে অব্জা চাই, হীনবীরঘয চঞ্চচিন্ত লোক- নিক্ষল ইইবারই যে কখা। আমরা আনি ও নিতাই 
দ্লিগের নিকটে সে স্ফু্তি, সে দৃটতা, বিলাসিতার : দেখিতেছি যে, স্বদেশী ্সান্দোলনের সময় হারা 
প্রতি সে অবজ্ঞা দেখিবার আশা কোথায় ? 1 বিলাতী জিনিস বয়কট করিবার মন্তপ্রদানে বড 
5. আমরা কাউন্ট ওকুমার় সহিত একহৃদয়ে ; অগ্রসর হইয়াছিলেন, উহাদের মধ্যে অনেকেই 
ধারস্থার বলিব ঘে আমরা দেশের অমঙ্গলপ্রসূ ; নানাবিধ কারণ প্রদর্শন করিয়া বিলাতী বিলাসব্য 


আচার ব্যবহার দির্ঘল করিলে স্বাধীনতা স্বয়ং 
আসিয়া আমাদেন নিকটে ধরা দিবে! 

আমর! স্বাধীনতা চাই--কেন ? স্বাধীনতা* 
লাতের পরিণামে স্থুখ পাইব এই আশায় । আমা- 
দের শাম্মে উক্ত হইয়াছে-_. 

প্সর্ববং পরবশং ছুঃখং সর্ববমাতববশং স্ুখং* 
পরুবশ হওয়াই দুঃখের কারণ এবং আত্মাবশ হও 
গ্তাই সুখের কারণ। ত্্রক্ষাচ্্য ন্ট হইলে আমার 
শরীরই যখন নষ্ট হইল, শরীর বিষয়েই যখন 
ক্সামি প্রত্যেক পদে আমার আত্মীয়স্বজন চিকিৎসক 
প্রভৃতির পরাধীন হইয়া! পড়িলাম, তখন তে! 
আমার প্রতিপদেই দুঃখ । পথে চলিবার জন্য 
জামার গাড়ীঘোড়। চাই, কারণ আমার আর 
পূর্বেবর মত চলিবার শক্তি নাই। গ্রতিপদে আমার 
সুঁষধ সেবন কর! চাই, কারণ আমার আর পূর্বের 
মত পরিপাক করিবার শক্তি নাই। এইরূপে দেখি 
যে ত্রশ্ষাচ্য্য নষ্ট হুইবার কারণে প্রতি পদক্ষেপে 


আমি পরবশ হইয়! পড়িয়াছি। এ অবস্থায় আমার | 


স্বাধীনতার জন্য চীৎকার করা বৃথা । স্বাধীনতার 
আর্থ বদি আত্মবশ হওয়া হয়, তবে তাহার সুল 
উৎস হইতেছে ত্রচ্গচর্য্যে প্রতিষ্ঠা, ত্রহ্মচর্য্যে প্রাতি- 
চিত হইলে প্রথমেই তো বিলাসের প্রতি অন্ু- 
ব্বাগের পরিবর্তে বিরাগ উপস্থিত হইবে । এই- 
খানেই তো! আমি এতটা স্বাধীনতা অঞ্জন করিব 
যে, ত্রহ্ষাচ্য্য অবলম্বন না করিলে সে স্বাধীনতার 
পরিমাণ কল্লানাও করিতে পারিব না। ব্রন্মচর্যের 
উপর ফাড়াইতে পারিলে তোমার বিলাতী দ্রব্যকে 
বয়কট করিবার জন্য বিরোধবিবাদমূলক এত 
চেষ্টাও করিতে হইবে না-_তখন যে স্বদেশী মোটা 
ভাত মোটা কাপড়ে তোমার আনন্দ স্বতই উচ্ছ,সিত 
হইয়৷ উঠিবে। 
ত্রক্মচর্য্ের উপর না দীড়াইয়। আমরা বিলাতী 
জব্য বয়কট করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম বলিয়! 
২ 








ভারে ভারে ক্রয় ও ব্যবহার কন্িয়। আপনাদিগকে 
অত্যন্ত সখী বোধ করেন। আমরা বিলাতী দ্রব্য 
বয়কট করিবার সপক্ষে যে বলিতেছি, তাহা যেন 
কেছ না ভাবেন। বরঞ্চ আম্রা বয়কট প্রাণালীর 
সম্পূর্ণ বিরোধী । আমাদের বলিবার ইহাই উদ্দেশ্য 
যে ব্রশ্গাচর্যোর উপর ীড়াইতে না পারিলে আমর! 
বিলাস বজ্দ্বন করিতে পারিব না, এবং কাজেই 
তাহার.ফলে কেবল বিলাতের কাছে কেন, সমগ্র 
জগতের দ্বারে আমাদিগকে তিখারীর বেশে হাত 
পাতিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। ব্রক্ষাচর্যের উপর 
দাড়াইলে যেখানে ছুই পয়সায় চলিতে পারে, 
রঙ্মচর্যের অভাবে লেখানে কুড়ি কেন, দুই শত 
টাকাতেও পোষায় কি না সন্দেহ । 

ভগবান এমন সোনার ভারতবধে আমাদের 
জন্ম দিয়াছেন, যেখানে সহতবার জন্মগ্রহণ করিলেও 
বলিতে ইচ্ছা হয় যে “এই দেশেতে জন্ম যেন এই 
দেশেতে মরি”। ইচ্ছা করিলে এই "জন্মভূমি 
জননীর কাছে সর্ববপ্রস্তার সখ, সর্বপ্রকার ধন- 
রত্বের অফুরম্ত ভাগ্ার পাইতে পারি। কিন্তু 
আমরা নিতান্তই হতভাগ্য যে, আমরা সে ভাণা- 
রের দিকে একবায় ফিরিয়াও চাছি না--দেশের 
হীরক ছাড়িয়া বিদেশের কাচে বিভ্রান্ত হইয়া 
পড়ি। যে অস্তরূর্থির বলে মানুষ উন্নত হয়, 
আপনার প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া নিজের অবনতির 
কারণ সকল দুর করিতে সম্থ হয়, ত্রক্ষচধ্যের 
অভাবে সেই অন্তৃদ্টিরই অভাব হয়, এবং তখন 
আমাদের কিসে উন্নতি হয়, আর কিসে অবনতি 
হয, তাহা আমাদের ধারণাতেই আসে না_ন্বদেশ, 
স্বাধীনতা, এ সকল কথার কোনই অর্থ তখন আমা- 
দের নিকটে প্রকাশ পায় না। 

কাউন্ট ওকুমা যথার্থই বলিয়াছেন যে "তান্ত- 
দির মাত্রা অনুসারেই একটা জাতির উন্নতি এ 


১০৮ 


| অবনতি প্রকাশ পায়। স্বাধীনতা হিন্দুদিগের মধ্যে 


কথোপকথনের জন্য পরম উপাদেয় বিষয় । ইংরাজ-. 


জাতির অধীনত! হইতে মুক্ত হুইবার ইচ্ছা কিছু 


অন্যায় নহে, এবং তাহ শুনিতে বলিতেও লাগে. 
ভাল, কিন্ত প্রকৃত পক্ষে ইছা৷ স্বপ্পের বিষয়মাত্র-. 
নিতাস্তই অসন্তব ব্যাপার। ঘে জাতি নিজের 
কদাচার সকল বিদুরিত: করিয়াছে, এবং নিজের 
চরিত্র উন্নত করিয়া অপর।পর ক্ষমতাশালী ও 
উদ্ধানশীল জাতির সহিত সমধপ্মী হইয়াছে, সেই 
জাতির পক্ষেই স্বাধীনতার কথ বল! শোভা! পায়।” 

কাউন্ট ওকুমা আর একটা অত্যন্ত সারগর্ভ কথ৷ 
বলিয়াছেন। তিনি বলেন যে একটা মহাদেশের 
বিনাশ আসলে তাহার বাহির হইতে আসে না, 
ভিতর হইতেই আমে । “কাষ্ঠখণ্ু কীটদঘ্ট হইবার 
পূর্বেবই তাহাতে "পচ? ধরিয়। থাকে । পুরাকাল 
অবধি ভারতবর্ষ অনেক বিদেশী শক্রে কর্তৃক আক্রাস্ত 
হইয়া তাহাদের অধীন হুইয়! পড়িয়াছিল; তাহার 
পর স্পেন, পর্তুগাল, ফান্স ও ইংলগু কর্তৃক আক্রু- 
মণের ফলে ভারতের অগাধ ধনসম্পন্তি বিনষ্ট হইয়া 
গেল, এবং দেই সঙ্গে তাহার শিল্প, কলাবিদ্যা ও 
সাহিত্যের অবনতি সম্পূর্ণ হইল। এই সকলের 
জন্য কে দায়ী? আমি ৰলিতেছি যে ইহার জন্য 
এ সক্ল'নাক্রমণকারী জাতিগণের কোনটাই দায়ী, 
নহে, ভারতবর্ষ আপনাকেই আপনি নষ্ট করিয়াছে ।” 

ওকুমা। একটা চিরন্তন সত্য অতি স্পষ্ট ভাষায় 
বাস্তু করিয়াছেন। “কাষ্ঠথ্ড কীটদ্ট হইবার 
পৃর্ব্বেই পচিয়! যায়।” কাষ্ঠখগ্ড পচিয়া না গেলে 
তাহাতে লহজে কীট প্রবেশ কল্পিতে পারে না; 
পচিয়া যাইন্বার পরই তাহাতে সহজ প্রকার কীট 
প্রবেশ করিয়! আপনাপন বাস! নির্মাণ করিতে 
থাকে এবং পরিণামে কাষ্ঠথ্ড স্থবীয় অস্তিত্ব বিলুপ্ত 
করিবার পথে অগ্রসর হয়। ভারতসমাজ্ সম্বন্ধেও 
এই কণা বোধ হয় খুবই খাটে । এক মময়ে যখন 
ভারতের আর্ধাদের মধ্যে একতা! ছিল, যখন গ্রুতি- 
দিন প্রভাতে ভারতের শরগ্য লকল খষিদের রেদ- 
গানে মুখরিত হইয়া উঠিত, তখন কোন্‌ জাতি বাহির 
হইতে আসিয়! ভারতডূমিকে আক্রমণ করিতে সমর্থ 
হইয়াছিল? একটা জাতিও নহে। ভারতসমাজের 
মকল ভেন্দের মুল, ফকল বনতির মূল জন্মগত 


১৯ কন্। ৩ ভাগ. 


সমাজে 'পচ' ধরে নাই। সমাজের উন্নতি ও বি্ৃ- 
তির সঙ্গে নানা বিভাগ সংঘটিত হইয়াছিল বটে, 
কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি হইতে পারে নাই, 
কারণ তখনও কর্মের বিভাগই সেই বিভাগসমুহের 
নেই জাতিভেদের মূল ছিল । অবশেষে সেই বিভা” 
গের ফলে সমাজের কয়েকটা অঙ্গ যখন আর্থে ও 
ক্ষমতায় অন্যান্য অঙ্গ অপেক্ষা অনেকদুর এগ্রসর 
হইল, তখন তাহার! আপনাদিগ্ের মানমর্য্যাদ| ক্ষমতা! 
প্রভৃতি স্থিরতর রাখিবার উদ্দেশ্যে মেই বিভাগ বা 
জাতিভেদকে জন্মগত করিবার (জন্য বদ্ধপরিকর 
হইল এবং তাহাতে কৃতকাধ্যও হুইল। হয় তাহার! 
বুঝিতে পারে নাই, অথবা স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে 
বুঝিতে চাহে নাই যে, জাতিভেদকে জন্মগত করিবার 
ফলে, আত্মবিভাগ বা গৃহবিচ্ছেদকে চিরকালের জন্য 
শ্িরতর রাখিবার ফলে, সমাজ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হুইয়া 
পড়িবে_-সমাজে পচ ধরিরে। আমরা কিন্ত দেখি- 
তেছি যে তাহার ফলে সমাজে রীতিমত পচ ধরিবার 
সূত্রপাত হইয়াছিল। সত্যযুগের বশিষ্ট-বিশ্বামিত্রের 
সমরবার্তায়, ভ্রেতাযুগে শুদ্রকমুনির শিরশ্ছেদনে 
এবং পরণুরামের ধরণীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় 
করিবার সম্বাদে এবং দ্বাপরযুগে মহাভারতোক্ষ 
নান! ঘটনায়, জন্মগত জাতিভেদের ফলে সমাজে 
পচ ধরিরার বিশেষ পরিচয় পাওয়। যায়। মহা” 
ভারতের যুদ্ধের পর অরধি ভারতের সমাজে আত্ম" 
বিচ্ছেদ ওতপ্রোতভাবে অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়! সমাজকে, 
একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া! ফেলিয়াছিল, এবং তখনই 

বাহির হইতে গ্রীক, মুসলমান প্রভৃতি বহিংশক্রগণ 
আসিয়। ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে সাহস করিয়া- 
ছিল। জন্মগত জাতিভেদের কারণে সমান্ধ যেভাবে 
বিখখ্ডিত হুইয়৷ পড়িয়াছে, তাহাতে বখনই মঙ্গলের 
আশা! কর! যায় না। সমাজ “চটকম্য মাংসং শতধা 


বিভক্ত হইয়া টুকরো! টুকরে! হইলে কি প্রকারে 


মঙ্গলজনক কার্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে? এই 
জাতিভেদের কুফল তো. আমর! প্রতিপদেই উপলদ্ধি 
করিতেছি, তবু কত যুক্তি দেখাইয়া! আমরা তাহা 
রক্ষা করিতে চেষ্টা করি? জাপানে এক ষময় 
এই প্রকার বিষময় জাতিভেদ প্রথ প্রচলিত ছিলি, 


কিন্তু জাপানবাসীগণ যখনি তাহার কুফল বুঝিতে 


পা কে দি হাব 


নির্ববাসিত করিয়া! মঙ্গলবায়ু প্রবাহিত হইবার পথ 
উন্মুক্ত করিয়া! দ্িল। তাহার ফলে আজ দুই হস্ত 
পরিমিত জাপান দেশ সমস্ত জগতের নমস্য হইয়া 
উঠিয়াছে। জন্মগত জ্লাতিভেদ আমাদের দেশে 


যেভাবে চলিতেছে, এবং তাহার ফলে আমাদের | 


সমাজে যে প্রকার ছুঁই-ছুই-ভাব চলে, তাহাতে 
কোন ভাল কাজ কি আমর! পরস্পর প্রাণ দিয়া 
মিলিয় মিশিয়! করিবার জন্য অগ্রসর হইতে পারি ? 
মনে কর, দেশের জন্য ৫৬টি জাতির এক একটা 
লোক লইয়! একটা সৈন্যদল সংগঠিত হইল। যদি 


এই ৫৬টা লোক একসঙ্গে আহারাদি না করে, যদি 
তাহারা! প্রত্যেকে এক একটা পৃথক “চুলা”র বন্দো- 


বস্ত করিতে বাধ্য হয়, তবে তাহাদের কাছে দেশ- 
রক্ষার আশা খুব বেশী বলিয়! মনে হয় না। তাহার! 
দেশ রক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হুইবে অথক! 
নিজের নিজের আহারের বন্দোবস্তেই মনোনিবেশ 
করিবে? আমাদের দেশে একটা প্রাবাদই প্রচলিত 
আছে-_বারে। রাজপুত তেরো! চুল্লী। কেবল 
তাহাই নহে। এই ৫৬টা জাতির আবার কত 
উপবিভাগ আছে। আমর! দেখিয়াছি যে কুলীন 


প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যেও-_বিভিন্ন জাতির |: 


কথ। দূরে থাক__-অনেকস্থলে আহারাদি চলে না। 
জাতিভেদ উঠিয়। গেলে ভাবিয়া দেখ যে সকল বিষ- 
য়েই কি একটা মহান্‌ ক্ষেত্র খুলিয়া যায়! 

এই প্রকারে আমরা দেখিতেছি যে আমরা এত 
হীনবীরয্য যে, কদ্দাচারসমূহের বিরুদ্ধে দড়াইয়া যে 
্বাধীনতাটুকু আনিবার ক্ষমত৷ আমাদের হাতের 
মধ্যে আছে, সেই স্বাধীনতাটুকুও আনিতে আমর! 
সাহন করি না॥ আচ স্বাধীনতা দাও বলিয়। ভিক্ষার 
বিকট চীৎকায় করিতে ক্ষান্ত হই না। আমর! 
কাউন্ট ওকুমার সহিত একবাক্যে শতবার বলিব যে 
গ্মামাদের কর্তব্য হইতেছে আমাদের দেশ হইতে 
আমাদের সমাজ হইতে সর্বপ্রকার কাল্মচার দুর্নীতি 
বিদুরিত করা এবং চরিত্রে, নীতিতে, জ্ঞানে ও ধর্্ে 
আগঙ্গাদিগকে এবং সেই ষঙ্গে সকল দেশবাসীকে 
সর্ববতোভাবে :উন্নত করিবার চেষ্টা করা। এই 


বিষয়ে বদি আমরা প্রাণপণে যত্বু করি, এখং তাহাতে 


তন্ত্রের দার্শনিক মত 
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কৃতকার্ধ্য হই-_কেনই বা তাহাতে কৃতকার্য্য হইব না, 
ধন প্রবর্তক ঈশ্বর যে তখন আমাদের পরম সহায় 
হইবেন-_-ভখন স্বাধীনভাধন তো! হ্তগত হই-ৰে 
॥ নহে__হইয়া-ছে। 


লী 


তন্ত্রের দার্শনিক মত। 


(শ্রগিবীশচঙ্জ বেদাস্ততীর্ঘ) 

বিবিধ শাস্ত্রের উর্ধ্বর ক্ষেত্র ভারতবর্ষে কত- 
প্রকার দর্শনের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা সাধারণ 
দার্শনক লমাজেও এপর্যন্ত হুপরিচিত হইয়াছে 
বলিয়৷ মনে হয় না। ভারতের স্ধীসমাজে অনুশীল- 
নীয় যে সমস্ত শাস্ত্র দেখিতে পাওয়। যায়, তাহাদের 
প্রত্যেকের মধ্যেই অল্লাধিক পরিমাণে দার্শনিক তত্ব 
নিহিত রহিয়াছে। কাব্যে নাটকে দর্শনের মত 
বিবৃত হইয়াছে, ব্যাকরণের অনেক স্থান দার্শনিক 
সিদ্ধান্তের দ্বার সমর্থিত হইয়াছে, জ্যোতিযে দর্শনের 
কথা আছে, পুরাণ স্মৃতি আয়ুর্বেদ প্রস্ৃতিতো দার্শ- 
নিক রহস্যে পরিপূর্ণ প্রতিভাত হয়। 

এ ত গেল সাধারণের অনুশীলনযোগ্য শাস্ত্রের 
কথা। গুরুগম্য রহস্যপূর্ণ মন্্রবিদ্যা বা! বিপুল তন্ত্র 
শান্্রও দর্শনের সমুদ্র বলিয়। উল্লেখযোগ্য। তগ্তের 
মৌলিকত্বে যে সকল দর্শন অভিব্যক্ত হইয়াছে, এই 
স্থলে আমর! সেই গুলিরই আলোচনা! করিব। 

কুলার্ব রুত্রযামল প্রভৃতি তন্তের অনেক স্থলেই 
ষড় দর্শনের নিন্দাবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। & এই 
সকল তন্ত্র সমস্বরে যড়দর্শনকে মহাকৃপ বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছে। ইহাতে পাঠকের মনে আপাতত 
একপ্রকার প্রশ্থের আবির্ভাব হইতে পারে যে 
ষড় দর্শন ছাড়িয়া দিলে হিন্দুর অবলম্বনীয় দর্শন আর 
থাকে কি? এই প্রশ্নের উত্তর পূর্বেরই সুচিত 
হইয়াছে যে, ভারতে দর্শনের ইয়ত্তা নাই। বিবিধ 
শান্্র অনুশীলন করিলে অনেক নূতন নৃতন দর্শনের 
মত দেখিতে পাওয়া ষায়। এমন কি, সাধারণের 
নিকট পাঁরচিত যে যাড়্‌দর্শন, যড় দর্শন শব্দে এতদ- 
তিরিক্ত ষড়দর্শনেরও পরিচয় পাওয়া। যায়। স্গু 


ক বড়তর্শনমহাকৃপে পতিতা পণঝয; প্রিয়ে। 
পরমার্থং ন জানস্তি পণুগাশনিযন্ত্রিতাঃ ॥ 
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ই নর পার 


সমর, এ তাগ 


দি উন কত হই. 


বড়দর্শনের উল্লেখ করিয়াছেন। এই ষড়দর্শন ; য়াছেন। তিনি জগ এবং নিপুণ এই ছুইপ্রকারে 


পুরাণসম্মত॥ পুরাণসার নামক গ্রন্থ হইতে উহা- 

দের বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে । যথা-_-. 
“শৈবঞ্ বৈষ্ণবং শাক্তং সৌরং বৈনায়কস্তথা। 
্কান্দ্চ তক্তিমার্গস্য দর্শনানি বড়েবহি ॥” 


অবস্থিত বলিয়া কথিত হইয়াছেন। প্রকৃতির অন্য 
অর্থাত, আবিদ্যাসম্বন্ধরহিত শিব নিগুঁণ এবং মায়া- 
বচ্ছিন্ন শিব সকল বা সগুণ নামে অভিহ্থিত হইয়া- 
ছেন। স্থতরাং সগুণ তরঙ্গ ও নিগুণ ব্রহ্ধাই সগুণ 


ইহার অর্থ__শৈব বৈষ্ণব শান্ত সৌর বৈনায়ক । ও নিশুণ শিব নামে তন্্রশান্ত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া- 


অর্থাৎ গাণপত্য ও স্ধবান্দ, ভক্তিমার্গের এই ছয় 
প্রকার দর্শন। এই স্থলে বলিয়! রাখা আবশ্যক 
যে, তন্তরশান্ত্ে ঘে ষড় দর্শনের নিন্দাবাদ দেখিতে 
পাওয়। যায়, তাহা জ্ঞানের মোক্ষসাধনতা-প্রতি- 
পাদক প্রসিদ্ধ সাংখ্যাদি দর্শন বলিয়াই বুঝিতে 
হইবে। কারণ, তন্তরশাস্্ের সর্বত্রই ভক্তির মাহাত্ম্য 
বিঘোষিত হইয়াছে। স্ৃতরাং ভক্তিপ্রধান পৌরা- 
[ণক দর্শনের সহিত তান্ত্রিক দর্শনের সর্ববথা বিরোধ 
সম্ভবপর হয় না। ..পুরাণশান্ত্র ভক্তিকে জ্ঞানলাভের 
উগায় বলিয়৷ নির্দেশ করিয়াছে। তন্ত্রেত এই 
মতই সমীচীন বলিয়া! প্রদর্শিত হইয়াছে । বিশেষতঃ 
তন্ত্র ও পুরাণ এই উভয়ের আনেক বিষয়েই একমত্য 
দেখিতে পাওয়া যায়। 


তান্ত্রিক দর্শনে অদ্বৈতবাদ এবং বিশিষ্টা্বৈতবাদ : 
এতদুভয়েরই পরিচয় পাওয়া যায়। তবে অধুনা 
দৃশ্যমান তন্্রগুলির মধ্যে বিশিষ্টাদ্বৈত মতেরই যেন 


অধিকতর আভাস পাওয়। যায়। 
এই বিধয়ের আলোচনা করিব। 


আমরা ক্রমে 


তান্ত্রিক দর্শনসম্মত কতকগুলি পদার্থ সাংখ/- | 


শান্ত্প্রাসদ্ধ, কতকগুলি বেদান্তসম্মত, এবং অনেক- 
- গুলি উহার নিজস্ব বলিয়৷ উল্লেখযোগ্য । উহার 
মতে তন্ব ঝা মৌলিক পদার্থগত সংখ্যার বৈষম্য 
দেখিতে পাওয়া, যায়। যেমন__শৈবতন্বের সংখ্যা 
যট ত্রিংশৎ, বৈষ্ণব তন্বের সংখ্যা দ্বাত্রিংশৎ, মৈত্র 
অর্থাৎ সাংখ্যতন্ব চতুর্বিবংশতি, প্রকৃতি অর্থাৎ,শক্তির 
তন্ব দশ এবং ত্রিপুরক্থুন্দরীর. তন্বসংখাা সপ্ত %। 
ক্রমে ইহাদের বিবরণ প্রদর্শিত হইবে। 
৯. হট্জিংশচ্ছিধতবানি ্থাতিংশখৈফবা নিতু । 
চতুর্বিংশতিতন্বানি মৈত্রাণি প্রকৃতে; পুনঃ ॥ 


উজ্ভানি দশতত্বানি সপ্তচ ত্রিপদাত্মনঃ। 
[শারদাতিলক ৫ম পটল ] 


সাংখোর (পুরুষ ভিন্ন ) চতুর্বিশতিতদ্ব 
মাসি 


তন্ত্েও গৃহীত 


ছেন। অনেক তন্ত্রে শিব শব্দের পরিবর্তে ব্রঙ্মশব্দই 
ব্যবহৃত হইয়াছে। | 

সগুণ শিব মায়াবচ্ছিন্ন এবং সচ্চিদানন্দযুক্ত | 
ইহা হইতেই প্রথমতঃ শক্তির উৎপত্তি হইয়াছে । 
অনন্তর এই শক্তি হইতে নাদ, এবং নাদ হইতে 
বিন্দুর উৎপত্তি হইয়াছে । 

উক্ত বিন্দু সাক্ষাৎ শক্তিম্বরূপ। উহা আবার 
বিন্দু, নাদ ও বীজ এই তিন ভাগে বিভক্ত বলিয়া 
বিবেচিত হইয়াছে। বিন্দু শিবস্বরূপ, বীজ শক্তি- 
স্বরূপ এবং এতদুভয়ের পরস্পর মিশ্রণের নাম নাদ। 

অনন্তর বিন্দু হইতে রৌদ্রী, নাদ হইতে জোস্ঠ। 
এবং বীজ হইতে বামা, এই ত্রিশক্কির উৎপত্তি 
হইয়াছে । এই ত্রিশক্তি হইতে যথাক্রমে রুত্র, 
্রচ্মা ও বিষুঃ উৎপন্ন হইয়াছেন। উক্ত ত্রিমুখ্ব 
যথাক্রমে জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি- 
স্বরূপ। এবং ইহারাই আগ্নি, চন্দ্র ও সুষ্য্্বরূপ। 

স্থির প্রাকালে শক্তির বা প্রকৃতির ক্ষোন্ত 
অর্থাৎ স্পন্দন উপস্থিত হয়, এই স্পন্দমানশক্তির 
অবস্থাস্তরের নাম পরবিন্দু বা প্রথমবিন্দু। এই 
বিন্দু হইতে অন্যক্তস্বরূপ রব উৎপন্ন হইয়াছে। 
আগমশান্ত্রজ্ঞ পঞ্ডিতগণ এই অব্যক্ত রবকেই শব্দ- 
্রক্মরূপে নির্দেশ করিয়া থাকেন। কেহ বাশব্দ নামে 
অভিহিত কয়েন। শারদাতিলকরচয়িতা লক্ষণ 
দেশিক বলেন যে, সর্ববৃতগত চৈতন্যই শবত্ঙষা 
নামে অভিহিত হইয়া থাকেন এবং তিনিই প্রাণি- 





-__ | আবিষভূতি হন। 


বর্গের দেহ মধ্যে কুপগুলীরূপে অবস্থান করেন ও ক 
তালু প্রভৃতি স্থান প্রাপ্ত হইয়া গদ্যপদ্যাদিভেদে 
বিন্দুরূপে পরিণত, মায়াবচ্ছিন্ন 
কালসহায় ( কাল যাহার সহকারী ) নাদস্বরূপ শস্তৃ 
হইতে জগতের সাক্ষী সর্বব্যাপী সদাশিব উৎপন্ন 
হইয়াছেন। সদাশিব হইতে ঈশ্বর, ঈশ্বর হইতে রুদ্র, 
রুদ্র হইতে বিষুর এবং বিষু। হইতে ব্রহ্মা, এইক্রমে 





রী যে, শৈবাগম মতে মায়া: এবং 
চা নি তে ছে 
তাং সদাশিবের বিকৃতি শব্দে মায়াংশের বা 
3.৪. বিকৃতি বুঝিতে হইবে । কারণ, সদা- 
সহিত মায়ার সংপক্ততাব সর্বদাই রহিয়াছে। 
শ্িত বক্তব্য যে, উক্ত মায় বা প্রকৃতি 
কোথাও বা বিমর্শ নামেও অভিহিত হইয়াছেন। 
বিকৃত জানব হইতে যে মহস্তত্বের উৎপত্তি কৰিত 
হইয়াছে, শৈবাগম মতে উহা বুদ্ধিতত্বেরই নামান্তর । 
উক্ত মহত্ত্ব হইতে সৃষ্টির ভেদসম্পাদক ব্রিবিধ 
অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছে । তন্মধ্যে বৈকারিক 
অহঙ্কার সান্বিক, তৈজস অহঙ্কার রাজস, এবং 
ভূতাদি অহঙ্কার তামস | এই ত্রিবিধ অহঙ্কারের মধ্যে 
বৈক!রিক অহঙ্কার হইতে দিক্‌, বাত, অর্ক, প্রচে- 
তস্‌, অশ্ব, বহি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র ও ত্রহ্ম/ এই 
দশটি দেবতার উৎপত্তি হইয়াছে । তৈজস অহঙ্কার 
হইতে ক্রমে পঞ্চতন্মাত্র এবং ইন্দ্রিয় সকল উৎপন্ন 
হইয়াছে । এই স্থলে বলা আবশ্যক যে অবিভাজ্য 
সুঙ্গমতম অংখ তন্মাত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে। 
এই সংজ্ঞা সাংখ্যশা্ত্প্রসিদ্ধ হইলে স্মৃতি পুরাণ 
তন্ত্র প্রভৃতি শীস্সেও উহার ভূরি ব্যবহার দেখা 
যায়। স্থতরাং উহা, কাহার নিজস্ব তাহা ঠিক 
করিয়৷ বলিবার উপায় নাই। ভূতাদি অহঙ্কার 
হইতে পঞ্চডভূতের উৎপত্তি হইয়াছে । প্রথমতঃ শব্দ- 
তন্মাত্র হইতে আকাশ, স্পর্শতন্মাত্র হইতে বায়ু, 
৮ হইতৈ অগ্নি, রসতগ্মাত্র হইতে জল, 
বং গন্ধতশমাত্র হইতে পৃথিবী সমুৎপন্ন হইয়াছে। 
্ উৎপক্তিপ্রক্রিয়া৷ সাংখ্যশাক্ত্রপ্রসিদ্ধ হইলেও 
এইস্থলে তান্তিকদর্শনের অনেকটা, স্বাধীনতার পরি- 
চয় গাওয়া যায়। সাংখ্য পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ 
মহাভূতের উৎপন্তি বর্ণন! করিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন। 
কিন্তু ত্র আরও অগ্রসর হুইয়ছেন। তিনি বলেন 
খে নিবৃত্ত, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, শান্তি ও শাস্ত্যতীতা 
এই পীচটি কলা অর্থাৎ শক্ভিবিশেষ যথাক্রমে পৃথিবী 
্রসৃতি পঞ্চভূতের উৎপাদন করিয়াছে । ৃ 
স০১৮১১১১১১, 


ূ রক এবং হ [কট বাবীয় সহিতার প্রমাণের দ্বার! প্রতি- 
(উৎপ হইয়াছ। এই স্থলে বলিয়া 


১১১, 
বলিয়া কথিত হইয়াছে। কাকার 






পাদন করিয়াছেন যে, প্রথমতঃ শাস্তযতীতা শক্তি 
উৎপন্ন হইয়াছে। শান্ত্যতীত! হইতে শীত, শাস্তি 
হুইতে বিদ্যা, বিদ্যা হইতে প্রতিষ্ঠা, ও প্রতিষ্ঠা হইতে 
নিবৃত্তি উৎপন্ন হইয়াছে।  ঈশ্বরনির্িত স্প্টির এই 
ক্রম। ইহাদের আনুলোম্যে স্থষ্টি, এবং প্রাতি- 
লোম্যে সংহার হইয়া থাকে। উত্ত পঞ্চপ্রকার 
্গ্টির অতিরিক্ত আর স্ষ্টি নাই, যেহেতু এই পঞ্চ- 
বিধ কলার দ্বার! সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে 
“নাদদেহসমুস্তবাঃ” এই পদের অর্থ বড়ই জটিল 
ইহার অনেক প্রকার ব্যাখ্যা দেখা যায় এবং ইহার 
সহিত তান্ত্রিক দর্শনের আতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহি- 
য়াছে। নাদ হইতে যাহার দেহ অর্থাৎ উৎ্পন্ভি 
সে মাদদেহ বিন্দু; তাহ! হইতে সমুদ্তব-অর্থাৎ উৎ- 
পন্তি হইয়াছে যাহাদের: তাহারাই “নাদদেহ সমু- 
স্ভব"-__সৃতরাং সাক্ষাৎ বিন্দু হইতে উৎপন্ন । অথবা 
নাদ হকার, নাদের ( ধ্বনির ) দেহ ( উৎপত্তি) হয় 
যাহা হইতে, এই নিরুক্তি আনুসারে “নাদদেহ” 
শব্দের অর্থ বায়ু অর্থাৎ বায়ুবীজ যকার। ধণ্ম এবং 
ধন্মীর অভেদ স্বীকার করিয়! দেহ শব্দের উতপক্তি- 
রূপ অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। মারুত অথাৎ বায়ু 
বক্ষস্থেলে বিচরণ করিয়া মন্ত্রধধনি উত্পাদন করে। 
প্মারুত স্তূরসি চরন মন্ত্র জনয়তি ধ্বনিম” এই উক্তি 
হুইতে বায়ুবীজ বকারের নাদদেহত্ব অর্থাৎ নাদজন- 
কত্ব জান যায়।, সমুদ্দীপ্যমানা অর্থাৎ দেদীপা- 
মানা ভা (দীপ্তি) আছে যাহার, সেই “সমু”, এই 
পদের অর্থ অগ্সি অর্থাৎ বহিবীজ র, এবং “ব" শব্দে 
বকারই গৃহীত হইয়াছে । ক্রমে হষর ব লএই 
পক্ষবর্ণের গ্রহণ কর্তব্য হইলেও চারিটি বর্ণের গ্রহণ 
দেখা যায়, ইহাতে লকারের গ্রহণও বুঝিতে হইবে। 
ইহারা বিলোমে অর্থাৎ বিপরীতভাবে পঞ্চতন্মাত্রের 
বীজ। যথা-_লকার পৃথিবীর বীজ, বকার জলের 
বীজ, র বহ্ছির বীজ, ঘকার বায়ুর বীজ এবং হকার 
আকাশের বীজ। প্রথমতঃ নাদের উল্লেখ হওয়ায় 
এই সকল বর্ণে বিন্দুযোগও বুঝিতে হইবে। স্থৃতরাং 
লং বং রং বং হং এই পঞ্চবীজ গৃহীত হইয়াছে। 
অথবা নাদ হঝার, তাহার দেহ অর্থাৎ স্বরূপ 


] ক্তাহাতে সমুস্তব অর্থাৎ স্থিতি আছে যাহার, ঈদৃশ 


১১২ 
: দা” অর্থাৎ “আকারাদি দর্ঘস্রসমূহ” আ। ঈ উ 
& $ এই সকল বণ বন্দর যোগ বুঝিতে হইবে 


গ্রন্থে কৰিত হইয়াছে যে, পনাদনামক 


কউ বীজ তাহা র্ৃতেই অব, 
গর পরম দিব্য সর্ববসিন্ধিপ্রদ, শান্ত 
সর্ববগত শুন্য এবং মাত্রাপঞ্চকে ( পঞ্চতন্মাত্রে ) 
অবস্থিত । যদিও এই প্রমাণে বিন্দুর স্পঙ্টত উল্লেখ 
নাই, তথাপি নাদের সহিত বিদ্দুর অব্যভিচারি-সন্বন্ধ 
নিবন্ধন নাদের উল্লেখেই বিন্দুর গ্রহণ বুঝিতে 
হইবে। কেহ বলেন যে এই স্থলে দীর্ঘস্বরে ক্রমে 
লবরষ হুকায়ের যোগ বুবিতে হইবে, স্কৃতরাং 
হাং হবাং হ্ুং হৈং হৌং এই সকল বীজ অভিপ্রেত 
হইয়াছে। এই গুলি পক্ষীকৃত ভূতের বীজ ; এই 
লকল বীজই ইহাদের অধিষ্ঠা্‌ নিবৃত্ত প্রভৃতি দেব- 
তার নীজ অর্থাৎ এই সকল বীজ্কে তাহারা নিজের 
দেহ বলিয়া মনে করেন। 

। তান্ত্রিক দর্শন শব্দ হইতেই জগতের উৎপত্তি 
স্বীকার করেন, স্থৃতরাং বর্ণগুলি বীজ নামে কথিত 
হইয়াছে। আকাশাদি পঞ্চভূতেরর প্রত্যেকেরই 
এক একটি মগুল কথিত হুইয়াছে। মণ্ডল শব্দের 
অর্থ অবস্থানজনিত আকৃতি বিশেষ; অর্থাৎ স্ব স্ব 
আধারে ইহার! যেভারে অবস্থিত আছে, তাহাতেই 
ইহাদের কক্ষের এক একটি আক্তৃতি হইয়াছে। 
আকাশের মগুল বৃত্তাকার, বায়ুর মণ্ডল যড় বিন্দু 
চিন্লযুক্ত বৃত্ত, বহ্ধির মণ্ডল স্বস্তিকচিহ্নযুক্ত ত্রিকোণ, 
জলের মণ্ডল উভয়দিকে পদ্বযুক্ত অর্ধচন্দ্রাকার এবং 
পৃথিবীর মগ্ডুল বজচিন্বযুক্ত অর্ধচন্দ্রাকার । 

তন্ত্র এই পঞ্চভূতের বর্ণ বিষয়েও অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন । তিনি বলেন যে, আকাশ স্বচ্ছ, বায়ু 


কষ্ণবর্ণ, অগ্নি রক্তবর্গ, জল গুভ্বর্ণ, পৃথিবী পীতবর্ণ । |: 


এইস্থলে শারদাতিলকের টীকাকার রাঘব ভট্ট 
অভিযত্ত প্রকাশ করিয়াছেন ঘে, আকাশের এবং 
বায়ুর পরমার্থতঃ কোনও বর্ণ নাই, কিন্তু ইহাদের 
উপাসনার জন্য তন্্শাস্ত্রে গুভ্র প্রীভৃতি বর্ণ কল্পিত 
হইয়াছে। 

উত্ত পঞ্চভূত এক এক আধারে অধিষিত। 
তন্মধ্যে আকাশ স্বাধার অর্থাৎ স্বশক্তিতেই অবস্থিত, 
উহ্হার অন্য আধার নাই। বায়ুর আধার আকাশ, 
(ভেজের আধার বায়ু, জলের জাধার তেজ, এবং 





/ ১৯ ক্ম১৩ ভাগ 


পৃথিবীর আধার জল সদর: ও গন্ধ 
০০:-০১4০৯লী 
সহজহ'। ক 
(শ্রীনির্ধলচন্জ্ বড়াল বি-এ) ২. 
আকাশের আলোর সাথে মিল্বি যদি. 
সহজ হু; রে 
কাননের ফুলের সাথে মিল্বি যদি : 
সহজ হু?! 
তরুমন্ত্রর পবন দোলায় 
নৃত্য-দোছুল তারার মালায় 
যে গান দোলে, সেই দোলাতে 
ছুলবি যদি সহজ হু?! 
আনিসূনে তোর ঘরের কথা 
বিজন মনের ব্যাকুল ব্যথ! 
সহজ সরল শিশুর প্রাণে 
বাহিক্ন হ?! 
দেখ. রে চেয়ে আকাশ পানে 
বিশ্বভুবন তর] গানে 
সেই গানের তালে হৃদয় মেলে 
সহজ হ' ॥ 


রাণাডের জীবন-ম্থতি। 
. পঞ্চম পরিচেছদ |. 
(পরান) 
(শ্রীজ্যোভিরিজ্্রনাথ ঠাকুর ) 


আমাদের পূর্ব্বের সব্জদ, রা-ব-বিযুং মো-ভিড়ে আপ- 
নার নাপিকন্থ বাগান যখন বেচিতে চাহিলেন, তখন এ 


*. মৈত্র শবে সাংখা এবং জরিপদাযন ভরিপুরাদেবী, এই উভয়! 


ধের সমর্থক বায়বীয় সংহিতার প্রাণ রাঘবভটের টাক] হুইতে উদ্ধত 
.হইল। মৈত্রাণি সাংখানি | তছুক্তং বায়বীয় যংহিতাক়্াং-_ 

তন্বানি ত্রিপুরার়াশ্চ কানিচিৎ সাংখযোগপ্রনিক্ধানি 
তন্বানাপিচ কানিচিৎ” শিবশান্ত প্রসিদ্ধানি ততোহন্যানাপি কৃৎ্রণঃ 
ইতি। কিস রাঘবভট। 

সারদ! তিলকের প্রামাণা সম্বন্ধে হিনদুসন্প্রদায়ের কোনও সন্দেহ 
নাই। ট.কাকার রাঘধ ভট্টও নিরতিশয় বিশ্বায়স্তাজন বজিয়! 
গরিচিত | 


বাত, ১৮৩৯ 


(বাগান আমরা কিনিলাঘ। এই বাগানটি নাদের কাজের 
ও মোদের আর একট স্থান বেশী হইল। রোজ সকাল 
সন্ধার বাগানে গিয়! লোকজনের কাঁজ নির্দিষ্ট করিয়! 
দেওয়! ও তাঁহাদের-কৃত কর্শের তদারক কর1__-এই নিয়ম 
করিয়াছিলাম | সকাঁলে আমি একলাই বাগানে হাটিরা 
বাইভাম । কিন্ত “উনি” সন্ধ্যাকাঁলে কোর্ট হইতে গৃহে 
আসিবে পর আমরা দুজন ও আমার দেবর ভাউদ্সী 
আমর! টাঙ্গ! করিয়! বাগানের দিকে বেড়াইতে যাইতাম। 
সেবীনে ছুই এক সবটা খোলা হাওয়ার বেড়ি! বেড়াইয়া 
আনন্দে গন-স্বল্প করিয়া, ও সকাল হইতে লোকজনেয়া 
কি কিকাজ করিল, উনি তাঁহার জিজ্ঞাসাবাদ করিলে গর 
আমরা গৃছে ফিরিয়! যাইতাঁম। গৃহে আসিয়া, পৃর্বোক্ক 
নিয়ম-অনুসারে আমার ইংরেঞি পাঠ পড়িয়া লইয়া 
নৃতন পাঠের শব্ধ বলিতে বলিতে তখনই এক ঘণ্ট। চলিয়া! 
যাইত । পরে, খাওয়া দাওয়! হইয়া গেলে প্রায় দশট! 
সাড়ে দশটা পর্যন্ত আমাকে দিয়া উনি মারাঠী পড়া 
পড়াইয়া৷ লইলে পর আমরা থুমাইতে যাইতাম । তাহার 
পর প্রভাতে নিত্যনিয়মাহুসারে চার্দিটার সময় উঠিয়া 
সকাল বেলায় আমি একলাই সিপাই সঙ্গে লইয়৷ ৰাগান 
ধাইতাম, তাই “উনিশ এক ঘণ্টা আমার “পড়া লইয়া” 
তাহার পর্ন পাঁচটা বাজিলে আমাঁকে বলিতেন-_“তোমার 
বাগানে যাবার সময় হয়েছে তুমি যাও।” আমি আমা- 
দের বেতনভোগী বুড়া সর্দারকে সঙ্গে লইয়া! যাইতাম। 
পরে উনি ভাঁউজিকে উঠাইয়! তাাকে পাঠাভ্যাস করাই- 
তেন ও ছয়টা বাছিলে তাহাকে অঙন্থলিপি (0০07) 
লিখিতে বসাইয়। দিয়! ““উনি” আপনার নিত্যক্রম আর্ত 
করিতেন । এখন, আমি বাগানে যাইবার সময় সথারাম 
নামে যে সিপাইকে সঙ্গে লইতাম, তাহার “বারকরী” সম্প্র- 
দায়ের লাধুসত্তের অনেক কথা জানা ছিল এবং সে অনেক 
“অভঙ্গ”ও আবৃত্তি করিত। প্রথম প্রথম রাস্তায় চলিতে 
চলিতে মে আপন মনেই গুন-গুন.করিত। আমিন! 
বলিলে, সে আপনা হইতে কোন কথ! কছিত না। আমি 
যাহা দিগ্জাসা করিতাম তাহারই উত্তর দিত। কিন্তু 
মুখে কি একটা আত্তে আস্তে কথা! বলিত। বোধ হয় 
কোন অতঙ্গ আবৃত্তি করিত। কিন্তু আদব-কায়দার 
খাতিরে সে উচ্চম্বরে আওড়াইত না_এইবূপ আমার 
মনে হওয়ার আমি তাহাকে বলিলাম-_“'সখারাম। 
“মতন” আবৃত্তি করা যদ্দি তোষার নিত্যনিয়ম হয়, 
তুমি উচ্চস্বরে আবৃত্তি কর না কেন। আমি শুধু শুনিতে 
পাই এইরকম ভাবে আবৃত্তি করলেই চলবে। অভঙ্গ 
আমার বড় ভাল লাগে।* এই কথার, সে নয্ভাবে 
রামশ্রাম করিয়া বলিল “আচ্ছা ঠাক্রুণ। অনেকে 
এটা বেয়াদবী মনে করে ও আমাদের মতো বুড়াদের | 





রাগাডের জীবন-স্থৃতি 


২১৩ 
বড়র-বড়র বকা অনেকের ভাগ আগে না। তই আমি 
ভীত হরেছিলুব।” এইসপে, বাগানে বাইব।র সমর প্রভাত 
হওয়ার আত্মধিনোগনের প্রংয়াজন অন্ভব করিতাঁম, 
তধন মে কোন একট! অভঙ্গ বলিত। ও নিঞ্জের বুদ্ধি 
অন্ুলারে তাহার অর্থও করিত । আমি কেবল হু" হু" 
করিয়া! যাইতাম। কিন্তু আমার হাসি পাইত। কারণ, 
ভক্তলোকদের সম্বন্ধে কতকগুলি মজার কথ! প্রচলিত 
আছে; আবার তাহাতে মূল অর্থের সম্পূর্ণ বিপরীত বাক্য, 
অথব! পাঁঠে যেরূপ কবিতার পদ থাকে ঠিক সেইরূপ অক্ষ 
রশ গ্রহণ করিয়া, ভকেরা (সেই সমন্তের ব্যাখ্যা করিবার 
চেষ্টা করিয়া থাকেন । যথা,__““হিরণ্যকশাপুচ। পেট 
প্রহনাদ বাল জন্মলে'” (অর্থাৎ, হিরগ্যকশিপুর রসে 
প্রহলাদ বালক জন্মগ্রহণ করিল) এই পাঠের স্থানে 
“হরিণ কাসবাচে পৌটি" পরলা"ত বাল জন্মলে” ( অর্থাৎ 
হরিণ কচ্ছপের পেটে মাটির থাল! হুয়া! জন্মাইল )-_ 
এইরূপ উহার! বলিয়া থাকে এবং তাহার এরূপ ব্যাখা 
করে যে, দেবঠান্দের আমর! দশ অবতাঁরের কথাই 
গুনিয়াছি কিন্তু ভক্তের জন্য দেবতাকে অনেক অবতার 
গ্রহণ করিতে হয়। ইহার প্রমাণ এই যে, হরিণের পেটে 
কচ্ছপের পেটে জন্ম লইয়া! শেষে মাটির থালা হইয়াও 
জন্মাইতে হছুইল। অতএব দেখ, ভক্তবৎসল দেবতাকে 
কত ভাল ভাল অবতার লইতে হয় ।-_ইত্যাদি উ্ারা 
খুব ভক্তিভাবে বলিয়া থাকে । এই অর্থ ও বাক্যের 
যে মিল নাই এই কল্পনা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে স্পর্শ করে 
না। এবং আর কেহ এই সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিলে 
তাহাদের সহা হয় না। ইছাতে তাহাদিগের দোধ নাই» 
বরং ভক্তির বলই দেখিতে পাওয়া যায়) এবং এই 
মণ্ডলীর লোকের! পরস্পরের প্রতি অন্ধভাবে ও তক্ির 
ভাবে দৃঢ় আসক্ত। বেশী ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখে না 
এই যা। তাহাদের সন্ধে কিছু কিছু গল আমাদের 
সিপাইয়ের জানা ছিল। কখন কখন সে কোন ভগবদ্‌- 
ভক্তের গল্প বলিতে বলিতে একেবারে অভিভূত হইয়া 
পড়িত।: কিন্তু তাহার অর্থ বলিবার দময় উপরি-কথিত- 
অন্থসারে সে কোন-না-কোন একারে অর্থবিপর্যযয় 
করিত। তবুও আমি তাহার গল্প মনোযোগ দিয়া 
গুনিতাম। কারণ, তাহার মতে! ভক্ত বৃদ্ধের মনে ব্যথা 
দিতে আমার ভাল লাগিত না । গৃহে ফিরি॥। আগিয়া 
আহারের সমগ্ন যখন "র” কাছে এই সব গল্প 
করিতাম তখন উনি খুব হাঁসিতেন। এই রকম রোজ . 
সকালে হাটিয়! বাগানে যাওয়ায় আমার ব্যায়ামও হইত 
এবং টাট্কা শাকসবর্জী ও ফুলও পাওয়া যাইত। 
শীতকালে প্রতিদিন চার-পাঁচংশ। গোলাপ ফুল ছুটিত 
এবং বেগুণ ও লাউ ছুই তিন ঝুঁড়ি ফলিত। তাহার 






(বর্ম গোলাপথণের ] 
ভাগ পি 
চৈ করিবার যতন ফুল রাখিয়া দি, বাকী 
চাকরদের দিয়! ৫ [জনা উ 
হে পয়সা হইত, তাহাও)ত রফারী টা জমা 
কর্িতাম | + 1 সব জিনিসই ধরে রাখিয়া 
দিয়া বন্ধ ও আঁলাপী লোকদের নিকট অপ স্বল্প তরকাদী 
ও ফুল পাঁঠাইগা দিবে এইরূপ উনি আমাকে বগিতেন, 
এবং তদনুপারে আমি কাজ করিতাঁম। 
এই বংসরে উনি, দেশমুখ, কেতকর, বাড প্রভৃতি 
মিত্রমগ্ডলীর সহায়তায় নাসিকে প্রার্থনাঁসমাজ স্থাপন 
করেন। রা. ব. গোঁপালরাও হদী সেখানে জয়েন্ট জজ 
ছিলেন। তাহার ছয় ছেলে ও ছুই মেয়ে তখনকার 
হিসাবে খুরই শিক্ষিত ছিল। তাঁর পরিবারবর্থ প্র“চীন- 
তত্ত্রের লোক ছিগেন | পুরাণ শুনিবাঁর 9 পড়িরার 
দিকে তাহাদের; খুব বৌক ছিল। ইহাদের মধ্যে 
অনেকেই সমস্ত ব্রত ও নিয়ম-ধর্ম পান করিতেন'। এই 
নিমিত্ত বারস্বার সহরের মেয়েদিগকে: “হল্দী কুস্কুমে” 
তাহার! ডাকিতেন ॥ এই দ্বরুণ আমারও তাহার গৃহে 
যাতায়াত হইতে থাকায় তাঁহার সহিত আমার পরিচয় 
ধেশী হইয়াছিল । রা. সা. দেশসুখ ও আমার স্থামী 
হুছনেই স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী বলিয়|,_নিজের মেয়ের! 
হল্বী কুস্কুমের উপলক্ষে হউক না৷ কেন--সহরের মেগ্নেরা 
বারংবার -এক. স্থানে আসর জমান, সীতা সাবিীর 
মতন প্রাচীন সাধ্বীদ্িগের চরিত্রকথা তাহা দিগকে 
পড়িয়। শুনাইতেন ও শিক্ষার দিকে তাহাদের মন আক্‌- 
ষণ করিতেন । (€মইরূপ, সহরের মেয়েদের ক্ষুল দেখিতে, 
আসিয়া, তাহাদিগের উত্তেগনার জন্য অল্প স্ব পুরস্কার 
দেওয়া প্রভৃতির কাঙ্গও ভাল বাঁদিতেন। এবং এই 
সম্বন্ধে. আমাদিগকে তাগাদা  করিতেন।. 'এই বিষয় 
সন্ধে, বেশী দিন যাইতে. ন! যাইতে এক গ্রপঙ্গ উপস্থিত 
হইল। ঠানার মেশন-জঙ্জ কাগলন্‌ সাধে, সেশনের, 
কাধ্য, নির্বাহের জন্য নাশিকে আসিণেন। আট-দশ দিন 
[তিন নাশিকে অবস্থিতি করেন। তাহার .সঙ্গে তাহার 
অন্ধ ব॥স্ক। শালী ও. পর্ধী ছিলেন। হিন্রু নারীনিগের 
সহিত আগাপ পরিচ॥ করিবার ইচ্ছ। হওয়ায়, সাহেবের 
শালী ও পত্থী পর দিন আপনা-হইতেই : আনাদের সহিত 
সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমাদের বাড়ী, আদিলেন.। 
রাজেকাদেই, আমরাও তাহার পর দিন, গাহ।দের 
খানে প্রতিপাক্ষাৎ করিতে গেলাম। . দেশমুখের ছুই 
মেরে, আমি, মিসেস্‌ কাগলন্, ভাহার ভগিনী-_আমরা, 


এক বয়সী হওয়া, ছুইবার সাক্ষাতেই আমাদের. গা 





9) হদরনারাঃণের খাটের দি দিকে, আমরা এমা রা 


আম) এই সময়ে গডযোলে নামক ডেপুউ এছ্ছাকেপনল 
ইন্সপেক্টর দেখানে ইস্কুল তদারক করিতে আসিয়া" 
ছিলেন । এই সময়ে নাশিকে» .দ্বারকানাথ র!ঘোব! 
তরথড্কর নামক একটি ভদ্রলোক _গনেধানকার হাই” 
ুলেরহেড্যস্টার, ছিলেন তাহার পন্থী. গৌ. লাগ্মীধাই 
আম! অপেক্ষা! ধয়সে অনেক বড় হইলেও. বরাররফার 
মিত্রাণীর, মত হাসিয়া খেলিয়া বেশ 'মন খুণে+ আমা" 
দের/সহিত, ব্যবহার  করিতেন। : পশমের সেলাই ও 
সারীগিধা সিলাইয়ের কাজ তিনিই আমাকে শিখাইয়!- 
ছিলেন ॥ এই সময়ে. আমার ছোট খুড়হাতে! ননদ 
সখুবাই ঠোসর বোস্বাই. হইতে নাঁশিকে মাতৃগুহে. থাকি- 
বার জন্য আগিয়াছিপেন । তিনি সম্পর্কে ননদ ছিলেন 
কিন্তু বাবহ!রে আপন. ভগিনীর মত ছিলেন, তগিনীর 
মত আমাকে ভাল বামিতেন ? সেই দূরুন,_ আমরা! ছুই 
ননদ-ভাজ ও. সৌ” - লক্ষ্মীবাই-_আমাদের.. পরস্পরের 
মধ্যে -ভগিনীর, মত ভালবাসা, জমিয়। উঠিগ। তাই 
প্রতি দিন কোন এক সময় আমাদের পরস্পরের মধ্যে 
দেখা শুনা না হইলে মনে ্দুর্তি আসিত ন!ও হয় তার! 
আমাদের এখানে আদিতেন, নয় আমর! তাহাদের 
ওখানে যাইতান_এইরূপ নিত) নিয়ম ছিল। তীহা- 
দের ওখানে, সহজঠাবের কথ! বার্তায়. আমাদের 
অনেক জ্ঞান লাভ হইত) মিসেস, কাগলন্‌ সেখানে 
আস অবধি আমাদের এইরূপ চলিত। উপরি কথিত. 
অনুসারে, ডেপুটী ইনেপ্পেক্টরের সমস্ত স্কুলের, পরিদর্শন 
শেষ হইলে. ঝলিক1-বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণের সময় 
মিপেন, কাগলন, এখানে অ.নরিয়াছিশেন | ঠাহার হাত 
দিগাই পুরস্কার দেওয়। হইবে এহরূপ-পরামশ. করিয়! 
ঠিনি ও রায়সাহেব দেশমুখ, এই সন্বঞ্ধে আমার স্বামীকে, 
পিজঞ!সা করিগা দিনস্থির করিবার জন্য আমাদের বাড়ী 
আ.সলেন। “উনি” দিন. প্রত্ৃতি স্থির করিয়া দিলেন । 
এই পুরস্কার বিতরণ-সভায় মেয়ে যত. বেশী জড়ো! হইবে 
ততই সভার শোভাবৃদ্ধি হইবে । তখন, কি করিলে বেশী 
মেয়ে আঁগিয়। জমে তৎদন্বদ্ধে পরামর্শ করিয়। এইরূপ 
স্থির হইল যে, কোন বনেদি ঘরের ও. জায়গীরদার প্রত 
ঠির মেয়ের। শুধু আমন্ত্রণ চিঠিতে আসিবে. না). এখান, 
হইতে মেয়েরা গিয়া তাহাদিগকে মুখে নিমস্্রণ -কঝিতে 
হইবে_-তবে তাহারা আসিবে । আমাদের ছুই ঘরের 
মেয়ের এই কাজের ভার গ্রহথ করিলে পর, সহরের 
উকীল মণ্ডলীর ও অন/ কার্ধযকারীদিগের মেয়েরা বাহাতে 
আইমে তাহার -তথবিসধ, জানি কগিতোছ, এই কথ 


৬ 





জেপি বলিজ। চলিয়। গেণেন।  দেশযুখের ছুই মেয়ে 
ও আমি-__আমর এই তিন জন বাড়ী গিগ্া, কর্দে লেখা 
নাম অনুসারে নিম করিব এইরূপ স্থির করিয়া, 
দেশমুখও চলিয়া গেলেন । যেবপ স্থির হইল তদন্সারে 
ছুই এক দিনের মধ্যেই আমি ও দেশমুখের মেয়েরা» 


ঘরে তরে গিক্া নিমন্ত্রঁণ করিলাম । তদনুসারে, 
পুরস্কার বিতরণের দিনে প্রায় ৫+৬+ জন মেয়ে 


- আদিরা জমিক্াছিল। এই সংখ্যা! তখন আমাদের 


খুব বেশী বলিয়া! মনে হইগ্নাছিল। কারণ নাশিকের 
স্ত্রী পুরুষের এক সন্মিগন এই প্রথম ঘটিয়াছিল। 
সহরের অন্য পুরুষ-মণ্ডলীর নিমন্ত্রণ করা! হয় নাই। 
কিন্ত তাহার ভিতর স্ত্ীশিক্ষার প্রার্থী ও অগ্রণী এইবপ 
১*। ১২ জন মাত্র ছিলেন। নির্ধারিত কার্যক্রম অন্ধ 
সারে সমস্ত মণ্ডলী সমবেত হইলে মেয়েরা ঈর-স্তবমূলক 
ও স্বাগত-মূলক কবিতা আবৃত্তি করিল । ডেপুটী গত 
বৎসক্সের রিপোর্ট পড়িয়া গুনাইলেন। তাছার পর, 
দিসেষ, কাগলনের হাত দিয়া পুরক্কার বিতরণ হুইলে 
পর, মিসেদ্‌ কাগলনের প্রতি ক্কৃতপ্ঞতাস্বীকার ও 
মমবেত বালিকাদিগের প্রতি উত্তেজনা! ও উপদেশ 
আছে এইবপ কিছু রচন! “উনি” লিখিয়! নিক্মাছিলেন, 
সাহা দেশমুখ-গৃহিণী উঠিগ্াা পাঠ করিবেন এইরপ স্থির 
হইয়াছিল। কিন্তু পাঠের মম উপস্থিত হইলে তিনি 
তাহা পাঠ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় “উনি” আমাকে 
পাঠ করিতে বপিলেন। তানুসারে এ কাগজ পড়ির! 
শুনাইয়, মিসেদ, কাগলন্‌ ও সমবেত মহিলাদিগকে 
ধন্যবাদ শিয়া আমি নীচে বসিলাম। তখনি ডেপুটি 
মাল! ও তোড়ার থালা আমার শন্মুথে আনিয়া রাখি- 
লেন। আমি তাহ! হইতে একটা! মাল! মিসেস্‌ কগলনের 
গলায় প্রথমে পরাইয়া, তাহার পর তাহার মাতা ও 
ভগিনীর গলায় পরাইয়া একটা মালা! সেই খালার 
নিক্ষেপ করিয়া থাঝাখানি ডেপুীর সম্মুখে সরাইয়! 
দ্বিলাম। এই মালা সাহেবের গলায় পরাইক্সা দিতে 
হুইবে এইরূপ ডেপুটি আমাকে খুব আস্তে আস্তে বলিলেন । 
আমি তখনই সাফ অশ্বীকার করিলাম এবং তীহার 
উপর আমার রাগ হুইল। রাওসাহেব দেশমুখ আমার 
দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। তিনি মুচকি মুচকি 
হাসিয়া একেবারে উঠিয়া! গিয়। ডেপুটীর হস্তধুত থালা! 
হুইতে মালা! উঠাইন্॥। লইম্বা কাগলন্‌ সাহেবের গলা 
পরাইয়। দিলেন এবং ফুলের (তাড়া ও আতর গ্রভৃতিও 
দ্বিলেন। এদিকে দেশমুখের ছুই মেয়ে ও ছেলে, সমবেত 
লমন্ত মহিলাদিগকে হলুদ, .কুস্কুন, পানের খিপি, 
ফুলের মালা, আতর গোল|ব দিবার পর, সভাঙ্দ হইল 
এবং আমর! আপন আপন গৃছে চলিয়া আসিগাম। 
্ ৪ 


যে ুইতে যাইবার সমর, কউ একটু ঠাট্টা ভাবে 
দিজাম। করিলেন, "তোমাদের সভার কাজ বেশ স্ুচাক- 
রূপে নির্বাহ হ'ল তো? কিন্তু মহিলাদের সম্বন্ধে 
এভটা পক্ষপাতভ কেন করা হল? সভার উদ্যোগ 
আয়োজন লবস্তইত পুরুষদের দ্বারাই হয়েছে। উপস্থিত 
মহিলাদের মধ্যে তুমি শুধু তিন জনের গলার মালা 
গরাইয়! দিলে কিন্তু বেচারা! কাগলন সাহেবকে কেন 
উপেক্ষা করণে?” আমি বলিলাম “শামি যদি হিন্ু না 
হুম তাহলে আমি এ বিষয়ে কিছু মনে করতুম ন1। 
ডেপুটী হিন্ছু ও একজন বিজ্ঞ লোক হয়েও সাহেবের 
গলায় মালা দিতে বল্লেন এতেই আমার আশ্চ্(; মনে 
হুল, রাগ হুল 1” 

শকিন্ত তোমার পাশে দেশমুখ ছিলেন, তিনিই 
তোমাকে ত বাচিয়ে দিলেন?” আমি পিলাম “ঠার 
কথা কেন? তার মহত্বের কথ! ছেড়ে দে9, তিনি ত 
ওরকম অবিবেচক . নন।” এই কথার পর “উনি” 
বলিলেন যে “তুমি ডেপুটার উপর অনর্থক রাগ করেছ, 
তার কোন খারাপ মতলব ছিলনা, তিনি সহজভাবে 
বলেছিলেন। অনেক সময়, এই বিষয় প্রথমে মনে 
আসে না) ঘাই হোক, এরকম বাবহার কম দেখা যায় 
বটে।” তার পর দিন, লক্গমীবাই আমার সঙ্গে দেখ! 
করিতে আমিলেন। তিনি বলিলেন যে “কালকের 
মভাটা আগাদের বেশ হয়েছিল। কিন্তু ডেপুটির 
চালাকিট! তুমি চট করে ধরতে পেয়েছিলে দেখে 
আমার খুব ভাল লেগেছিল। আমিও বড় মুষ্কিলে 
পড়েছিলুম”--এইরূপ তিনি বণিলেন। ইহার পর, 
আমাদের তিন মিত্রাণীর মধে) আবার ছাড়াছাড়ি 
হইয়া গেল। সৌ, সখু ননদ শ্বসুরবাড়ী চাপ! গেলেন, 
প্ধুলেতে হঠাৎ আমাদের বদলী হুল । সৌ. লক্ষীবাই 
নাশিকেই রহিলেন। তাহার সহিত আমাদের আর 
সাক্ষাৎ হয় নাই । কারণ, পরে, এক বদরের মধ্যেই 
তিনি মারা যান। 
ইতি পঞ্চম পরিচ্ছেদ সমাপ্। 


শী 


খথেদের প্রথম অনুবাদ । 


কাশীধাম হইতে ১৭৬৯ শকের মধ্যভাগে 
দেবেন্দ্রনাথের ফিরিয়া আস! অবধি আমর! দেখি যে 
্রাঙ্মদমাজে ধণ্মনির্য় সংক্রান্ত একট! বিশাল কাধ্য- 
আ্রোত বহিয়াছিল | পিতামাত যেমন বাল্যকালে 
সন্তানের শরীর রক্ষার প্রতিই সমধিক মনোযোগী 


জের উপযুক্ত প্রতিষ্ঠা হইলে ধর্তন্ব নির্ণয় প্রভৃতি 
উপায়ে তাহার আভ্যন্তরীণ উন্নতির জন্য সচেষ্ট 
হইয়াছিলেন। বলিতে গেলে এই ধণ্মননিণয়ের প্রথম 
সোপান হইয়াছিল খণ্থেদের অনুবাদ । 

আমরা পূর্বেই দেখিয়৷ আসিয়াছি যে ১৭৬৯ 
শকের বৈশাখ মাসের তন্ববোধিনী পত্রিকার শিরো- 
দ্বেশ “অপরা খখেদে! যজুর্বেবদ+” প্রভৃতি মান- 
সিক স্বাধীনতার বীজমন্ত্রে স্থশোভিত হইয়াছিল। 
দেবেন্দ্রনাথ ১৭৬৯ শকের আশ্খিনমাষে বিশেষভাবে 
বেদ আলোচন! করিবায় জন্য কাশীধামে যাত্রা 
করিয়াছিলেন।  স্থৃতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে 


ঘে কাশীযাত্রার পূর্বেই দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মাবিদ্যার 


তুলনায় বেদাদি শান্ত্রসমূহের আশ্রেষ্ঠত্ব ও অনিত্যতা 
বিষয়ক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। কাশীধামে 
গিয়! বেদ আলোচনা! দ্বার৷ তীহার সেই সিদ্ধান্ত 
দৃঢ়তর হইয়াছিল মাত্র। 

পাদ রাজার কাররমাগধাথ ফর 
তন্ধ লাভ করিয়াছিলেন--( ১) বেদের অনেকাংশ 
“অপর বিদ্যা” এবং দেবতাদিগের যাগবজ্ঞমূলক ১ 
(২) অগ্নি, বায়ু, ইঞ্জ, সূর্য্য, ইহারা বেদের পুরা- 
তন দেবতা এবং ইহাদের লইয়াই যাগযজ্ধের মহা! 
আড়ম্বর ; (৩) গবিরা যে কেবল জড় চক্র, সূর্য্য, 
বায়ু, অগ্নিকে উপাজনা করিতেন তাহা নহে. 
তাহার! সেই এক পরমেশ্বরকেই অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি 
নানা প্রকারে উপাসনা করিতেন_-একং জ্ূপং 
সদিপ্রা! বুধ! বদস্তযগ্সিং যমং মাতরিশ্বানমাছঃ। এই 
তিনটা তন্থের যাথাথ্য এবং সেই" সঙ্গে তন্্পুরাণের 
দেবতা ও বেদের দেবতাদিগের মধ্যে পার্থক্য নিরূ- 
পণ করিবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ খণেদের অনুবাদে 

প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বলেন-_“তনত্পুরাণের দেবতা 
আর বেদের দেরতা, ইঠাদের অনেক প্রভেদ। কিন্ত 
এদেশের সাধারণ লোকদের মধ্যে ,এ ভেদজ্ঞান 
নাই। 






হাজি 
ইচ্ছা জাগ্রত হইরার আর একটা কারণ এই যে 





ইহাদের বিশ্বাস যে বেদের, মধ্যেই কালী 


৯ ক, ৩তাগ 





তাহা দ্বার! ভারতীয় আধ্ধযগণের আচার ব্যবহার 
ও ধর্মের ক্রমাভিব্যকতি সমন্ধে নানা সত্যতত্ব আবি- 


... কৃত হইবার সন্তাবন! এবং সেই সকল তব প্রচারিত 
যোগ প্রদান করিয়াছিলেন, এবং ক্রমে ব্রাহ্মসমা- |- 


হইলে রেন্দর নিত্যতা ও অন্রান্তত! বিষয়ে সাধারণের 
্রান্ত সংস্কার আপন! হইতেই চলিয়া গিয়। ত্রাঙ্াধপ্- 
প্রচারে বিশেষ সহায়তা হইবে। : এই প্রাকার চিন্তা 
করিয়া তিনি কাশীর এক পণ্ডিতের সাহায্যে খথে-. 
দের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন; | 

এই অনুবাদের ভূমিকা স্বরূপে যে সৌমাভাব ও 
উদারতাপূর্ণ “খখেদ অনুবাদকের উক্তি” প্রকাশিত 
হইয়াছিল, তাহা নিঙ্গে উদ্ধৃত হইল £-_ 

প্যদিও বেদের মধ্যে পরব্রহ্মাবিষয়ক শ্রতি- 
সকলই আমাদিগের মুখ্যরূপে আলোচনীয় কিন্তু 
সেই ক্রক্মপর আর্গতিসমুদরয় বেদের কিয়দংশ মাত্র, 
এজন্য সমস্ত বেদের মম অবগত হওয়! আবশ্যক । 
অতএব ঈশ্বরের অনুগ্রহে প্রথমত খথেদ বঙ্গভাষাতে 
অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, ঈশ্বরেচ্ছায় ইহার 
সমাপ্তি হইলে ক্রমে ক্রমে যজুঃ, সাম, অথর্বব বেদও 
এতদনুসারে প্রকাশিত হইতে পারিবেক। প্রতি 
বেদের দুই অংশ-_সংহিতা এবং ব্রাহ্মণ । জস্প্রাতি 
খথেদের সংহিতা অংশ অনুবাদ আরম্ত হইল | এই 
ধণেদের সংহিতাতে দশসহত্রেরও অধিক খক্‌ আছে, 
স্ৃতরাং ইহাও অল্লদিনে ও অল্প গরিশ্রামে সমাপ্ত 
হইবার সম্ভাবনা নহে।. সম্প্রতি আশাকে অবলম্বন 
করিয়া! এই কর্মে হস্তক্ষেপ করিলাম, ইহার শেষ 
করিবার ভার পরমেশ্থরের প্রতিই আছে । 

“ধিনি তাবছ শুভাশুভের বিধানকর্তা তাহার 
নিকট হইতে শুঁভবস্তর প্রার্থনা কর! এবং তাহার 
প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সমুদয় বেদের 
তাৎপর্য্য হইয়াছে।, ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরক্রক্ধ যে 
ক্রমাগত আমাদিগের মঙ্গলবিধান করিতেছেন ইহা 
সাধারণরূপে প্রত্যক্ষ প্রতীতি করাইবার জন্য সুষ্য, 
ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি দেবতাদিগের উপাসন! বেদে 
বাুল্যরূপে বিধান রহিয়াছে। সূর্য্যের অন্তর্যামী 
যে কোনও পুরুষ তিনি সূর্য্যদেবতা/, বায়ুর অন্তধামী 
যে কোনও পুরুষ তিনি বায়ুদেবতা, অগ্নির অন্তর্যামী 
যে কোনও পুরুষ তিনি অগ্লিদেবতা, ইহাতে বৈদি১ 


১১৭ 





রর িতোতেন 


না, কিন্তু তাহার অন্তর্যামী যে চৈতন্য পুরুষ তীহা-. 


রই উপাসনা করেন। সূর্বয, বায়ু প্রভৃতির দ্বারা 
প্রত্ক্ষ উপকার প্রাপ্ত হইয়াই তৎক্ষণাৎ তাহার 
অন্তর্যামী পুরুষ সূরযদেবতা, বায়দেবতা প্রভৃতির 
প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে মন উদ্যত হয়। 
র্া, বায়ু প্রভৃতির অস্ত্যামী পুরুষ পরমেশ্বর ভিন্ন 
নহে, কারণ তিনি সকলের অন্তর্যামী, অতএব সূর্যয- 
দেবতা ব| বায়ুদেবতার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করাতে 
পরমেশ্বরের প্রতিই কৃতজ্ঞত। স্বীকার কর! হইল। 
ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যেতে ভিন্ন ভিন্ন নাম দ্বার! পরমেশ্বরকে 
নির্দিষ্ট করিয়া সকাম উপাসনা করিতে তাবু বিধি 
আছে, যাবৎ বেদান্তপ্রতিপাদ্য অনন্ত পরমেশবরের 
স্বরূপ জানা না হয়। এই খথেদের খক্‌ সকল 
প্রায় দেবতাদিগের স্তোত্র, এই খকৃদকল ভিন্ন ভিন্ন 
কালে ভিন্ন ভিন্ন খষি ছারা দৃষ্ট হইয়াছে।” 
খথেদের পূর্ববার্ধ মূল এবং কতকাংশ ভাষ্য তত্ব- 
রোধিনী সা কর্তৃক সংগৃহীত হওয়াতে এই অনুবাদ 
কার্য্যে বড়ই সুবিধা হইয়াছিল। ১৭৬৯ শকের 
১লা ফাল্গুন তারিখের তত্ববোধিনী পত্রিকাতে খথেদ 
সংহতা দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক অনুবাদিত হইয়। প্রকা- 
শিত হইতে আরম্ত হইয়াছিল। এই দিবস ভার- 
তের একটা স্মরণীয় দিবস সন্দেহ নাই। বেদ যে 
অনুবাদিত হইতে পারে এবং সত্য সত্যই অনুবাদিত 
হইয়! সাধারণ্যে প্রকাশিত হইবে, ইহা! সেকালে 
ভারতবাসীর ্বপ্নেরও অগ্বোচর ছিল। এই অনুবাদই 
উত্তরকালের শা্সানুবাদ বিষয়ে যে পংপ্রদর্শক 
হইয়াছিল তাহ বলা৷ বন্ছল্য। বেদ অনুবাদ করি- 
বার কল্সন! দেবেন্দ্রনাথের সাহস ও প্রতিভা এবং 
দেবেনদ্রমুখ ব্রাক্ষাদিগেই মানসিক স্বাধীনতার 
প্রভৃত পরিচয় দিতেছে । এই অনুবাদ যে বর্তমান 
কালের কি উপকার সাধন করিয়া] তাহা চক্ষুত্মান 
ব্যক্তিমাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন । খখেদের 
অনুবাদ কতকট! অগ্রসর হইলে পর অধ্যাপক 
মোক্ষমূলর থথেদ প্রাকাশে হস্তক্ষেপ করেন । অব- 
শেষে মোক্ষমূলর যখন সমগ্র খখেদ প্রায় প্রকাশিত 
করিয়াছেন, তখন দেবেন্দ্রনাথ নিজের খখেদ প্রাকাশ 
বন্ধ করিয়া দ্রিলেন। ১৭৯৩ শকের জোষ্ঠ মাসে 
প্রথম মণ্ডলের যোড়শ অনুবাদের তৃতীয় সুক্তের 


| অয়োদশ খক্‌.পরানত প্রকাশিত হইয়া বন্ধ হইয়া 
গেল। দেবেন্দ্রনাথের এই বিচার যে স্ুযুিপূর্ণ 
হয় নাই তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে 
না। 

আমরা খণেদসংহিতার প্রথম মন্ত্রের প্রথম 
সুক্তের দেবেন্রকৃত টাকা ও অনুবাদসহ. উদ্ধৃত 
করিয়া এই অধ্যায়ের উপসংহার করিলাম। 


প্রথম মগ্ডলস্য প্রথমান্ুবাকে প্রথমং সৃক্তং | 
গায়ত্রং ছন্দঃ মধুচ্ছন্দাধ ষিঃ * অগ্নির্দেবত| 
। । । 
১। অগ্রিমীে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং। 
8227 নি 
হোতারং রত্ুধাতমং । 

১। িজ্ঞসা” 'পুরোহিতং? “দেবং' “খাত্বিজং' 'হোতারং 
হোত্‌ নামকং খ্িজং “রত্বধাতমং। রত্থানি যাগফলরূপাণি 
তেষাং অতিশয়েন ধারয়িতারং “অগ্নিং “ঈড়ে' স্তৌমি। 

১। যজ্ঞের পুরোহিত, 1 দীন্তি বিশিষ্ট, 1 হোত। 


নামক খত্বিক, | যাগ ফলের ধারয়িতা যে অগ্নি তাহাকে 
'জ্তবকরি। 


। ॥ । 

২। অগ্নিঃ পূরবেবেভিখ ফিভিরীড্যোনূতনৈরুত। 
্ ্ 
সদেবাং এহ্বক্ষতি। 

২। “অগ্নি, (পূর্কেভিঃ খধিভিঃ পূর্ববকালিকৈঃ 
খষিভিঃ *নুভনৈং' ইদ্ানীত্তনৈঃ “উত/ অপি 'ঈডাঃঃ 
স্তত্যঃ। “সঃ অগ্নিঃ এহ আ ইহ “ইহ” যজ্ঞে 'দেবাং, 
দেবান্‌ 'আ-বক্ষতি+ আবক্ষতি আবহতু । 

২। পূর্ববকাঁলিক এবং ইদদানীস্তন খধিদিগের ঘ্বাগনা 
অগ্নি স্তত্য হয়েন। সেই অগ্নি এযজ্ঞে দেবতা সকলকে 
আহ্বান করুন। 


৩। না নি পো দিবে দিবে 
যশযন্বীরব্তমং। 








* মধুচ্ছন্দ! বিশ্বাঙ্গিতের পু । 

1 যে প্রকার পুরোহিত হ্থারা মানের তাবৎ কর্ম সম্পন্ন হয়, 
তন্জরপ অগ্রি ছার যজ্ঞের তাবৎ কর্ধ সম্পপ্র হয়, 'এই. হেতু আগ্নিকে 
যজের পুরোহিত রাপে বেদে বলিয়াছেন | 

4 দেব শব্দের অর্থ দীপ্তি বিশিষ্ট এবং দালগুণবিশিষ্টও বটে ; 
আত খারা য্ সম্পর হইলে পুণা লাভ হয় এ দিখিতে অগ্নি দান- 
গুগবিশিষটরাপে বেছে উক্ত হইগ্াছে। 

|| গেবতাদিগের যজ্েতে হোত! নামক খিক অগ্রি হায়ন। 
অঘির্বষ দেবানাং হৌতেতি শ্রুতি: 


পালা ২. 
৩। দ্শনং” দানাদিনা যশোধুক্তং -.* 
অতিশয়েন বীরপুরুযোপেতং “দিবে দিবে প্রতি দ্বিনং 
“পোষং এব” পুয্যমানতয়! বর্ধামানং এর 'রয়িং' ধনং 
'অগ্নিনা' 'অশ্রবৎ প্রাপ্ধোতি। 

₹৩৭ দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে এয়ত মশোধুক্ত এবং 
বীরপুরুষ বিশিষ্ট যে ধন * ভাহাকে গলি দ্বারা গ্রাণ্ত 
হয়। 













চা ২ 


রর । ॥ ॥ 
৪ । আগ্নে যং যত্তমধ্বরং' বিশ্বতঃ পরিভূরসি। 
+ ! রি 
সইন্দেবেষু গচ্ছতি। 


৪ হে*অগ্নে” ত্বং “যংং “অধ্বরং হিংসায়হিতং 
“যজ্ঞং বিশ্ব তঃ? সর্ধান্ুদিক্ষু “পরিভূঃ অসি” পরিতঃ প্রাপ্ত- 
বানসি 'সইৎ+ স এব যজ্ঞঃ “দেবেষু তৃত্তিং জনয়িতুং শ্র্গে 
গগচ্ছতি । 

8.) হে অগ্নি যে ছিংসারহিত যক্তকে তুমি সমাক 
প্রাপ্ত হও, নেই যজ্ঞ দেবতাদিগকে তৃ্ি জন্নাইবার 
নিমিতে স্বর্গে গঘন করেন। 


৫ অস্ির্থোতা কবিক্রতুং সতযশ্চতরবন্তম:। 
দেবোদেবেতরাগম্। 


৫। “হোতা, হোমনিম্পাদকঃ “কবিক্রতুঃ' ক্রান্তকণ্দা 
“সতাঃ”  অনৃতরহিতঃ “চিত্রশবস্তমঃ অতিশয়েন চিত্র 
কীর্তিযুতঃ 'অগ্নিঃ, “দেব “দেবেভিঃ, দেবৈ: সহিতঃ 
“আগমত' সমাগচ্ছতু অস্মিন্‌ যজ্ঞে ॥ 

€1. হোমনিষ্পাদক, ক্রান্তকপ্পা, মিথ্যারহিত, 
বিচিত্র কীর্তিযুক্ত, অগ্রিদেবতা অন্য অন্য দেবতার সহিত 
এই যজ্ঞ আগমন করুন। 


॥ । 1 
৬।  হদঙ্গদাগুযেত্বময়ে ভদ্রং করিষ্যসি। 
। ॥ 
,  তবেতৎসত্যমঙ্গিরঃ ৷ 


৬ “অঙ্গ' হে 'অগ্নে” 'দাশুষে? হবিদদত্তবতে য্জ- 
বানায় “হংঠ “যৎ) “ভদ্র “করিধ্যসি? “তৎ+ ভত্তরং “তবইৎ+ 
তবৈব “অগ্লিরঃ অগ্পে । এতৎ "সত্যং, | . 


&. খল ছার! যশ হয় এবং ধন দ্বার! সাসর্থা হয় এ নিষিত্বে ধন 


ছশোযুক্ত এবং বীরপুরনযবিশিষ্ট । 







বীরবত্তনং 
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৬। হে অমি হবিদাতা যজমানের যে কিছু কল্যাণ 
তুমি কর দে কল্যাণ তোমারই 1; ইহা 
সত্য। 1 ] 


৭। উপায়ে দিবে দিবে দোষাব্তিা ব্য । 
নমোভন্ধএমদি। 


৭। হে 'জগ্নে” “দিবে দিখে+ গ্রৃতিদিনং “দোধাবস্তঃ 
ঝাজাবহনি চ “ধিয়।+ বুদ্ধা। 'বয়ংণ নমঃ ভরন্তঃ) লমস্কারং 
সম্পাগযন্তঃ 'উপ ত্ব/ দ্বংসদীপে: 'এমলি+ .. এম$ 
আগচ্ছামঃ। 

৭। হে অগ্নিরারি দিন বুজি পূর্র্বক নমঞ্জার করত 
তোমার নিকটে আমরা প্রত্যহ আগমন করি। 


॥ ॥ । 
৮। রাজন্তমধ্বরাণাং গোপাম্থৃতদ্য দীদিবিং। 

। 

বর্ধমানং স্বেদমে। 


৮। ত্বাং অগনিং কীদৃশং “রাজন্ং, দীপামানং “অধ্ব” 
রাণাং' হিংসারহিতানাং যক্স/নং *গোপাং রক্ষকং 
খ্াতসা” অবশ্যন্তাবিনাঃ কর্খ্ফলসা "দীদিবিং পৌনঃ- 
পুন্যেন দ্যে।তকং। “ম্থেদমে” স্বকীয়ে গৃহে হজ্ঞশালাগাং 
হত্ির্ভিঃ “বন্ধমানংঃ ॥ 

৮। তুমি দীপামান, তুমি ছিংসারহিত বজ্ঞের 
রক্ষক, কর্্মফলের পুনঃ পুনঃ ম্বারক এবং ঘজ্ঞশাগাতে 
হবি দ্বার! বর্ধমান হই! থাক, তোমার নিকটে আদর! 
প্রত্যহ আগমন করি । 


8471 ॥ ॥ 
৯। সনঃ পিতের, স্থনবেহগ্নে দৃপায়নোভব। 
। 1 
সচস্বানঃ স্বস্তয়ে | ১৯২ 


৯। হে “অগ্নে সঃ, ত্বং অগ্মিঃ 'নঃ অস্মীকং “পিত। 


ইব+ “স্ুনবে' পুতার্থং  শ্পায়নঃ ক্ুপ্রাপঃ “তব? । 
নিঠ অম্মীকং ন্বস্তয়েঁ কল্যাণার় “সচন্বা+ সচস্ 
যুক্রোভব । 


৯। হে অগ্নি, পুত্র যেমন পিতার স্ুগ্রাপ্য তদ্রপ 
তুমি আমাদিগের স্থপ্রাপ্য হও, আমাদিগের কল্যাণীক্স 
হও । ১১২॥ 





সপ সপ 


1 যদি ফলাকাঙ্্ষী যজমানের কলাণ হয় তবেই ভাহার নিকট " 
হইতে অগ্নি পুনঃ পুন) হবি প্রাপ্ত হইতে পারেন। কুতরাং 'হজমানের 
মঙ্গলে অগ্নির মঙ্গল হয় 





_বালগঙ্গাধর টিলক এ 


টু শীতা-রহদ্য।: .. 
তৃতীয় প্রকরণ । এব 
_ কর্মযোগ শান্তর । 
5(্ীজ্যোতিরিক্্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অন্থবাঁদিত) 
- (পূর্ধানবৃত্তি ) 

তক্মাদ্যোগান যুজ্যন্থ যোগঃ কর্মুন্থ কৌশলম্‌ | * 
কোন শাস্ত্র জ্ঞানলাভার্থ যদি কোন ব্যক্তির 
পূর্ব হইতে ইচ্ছাঁনা থাকে, তবে সে ব্যক্তি 
শান্তর শিক্ষার অনধিকারী হয়$ এবং এইরূপ অনধি- 
কারী বাক্তিকে শাস্ত্র বলা আর উপ্টানে। কলসে 
জল ভরা-_একই কথা । শিষ্যের তাহা হইতে 
কোন ফল হয় না,--শুধু তাহা নহে, গুরুরও 
অকারণে শ্রম হয়; দুজনেরই সময় ব্যর্থ হইয়া 
যায়। জৈমিনি ও বাদরায়ণের সূত্রের আরস্তে 
“অথাতে। ধন্মজিভাসা” ও “অথাতো। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” 
এইন্প- সুত্র: এই কারণেই স্থাপিত হইয়াছে। 
্রক্ষোপদেশ যেরূপ মুখুক্ষুকে, ধশ্োপদেশ যেরূপ 
ধণ্মজিজ্ঞস্থকে দেওয়। উচিত, সেইরূপ, সংসারে 
কম কিরূপে করিতে হইবে, ইহার তন্ব জানিবার 
ইচ্ছা কিংবা জিজ্ঞাস। যাহার হইয়াছে তাহাকেই 
কশ্মশান্ড্ে(পদেশ দেওয়। উচিত ; এবং এই জন্যই 
প্রথম প্রকরণে 'অথাতো” করিয়া, দ্বিতীয় প্রকরণে 
কম্মীজিজ্ঞাসার স্বরূপ ও কন্দরযোগশাস্ত্রের গুরুত্ব 


সম্বন্ধে আমি একট। মোটামুটি আলোচনা! করিয়াছি ।: 


অমুক স্থানে আমার আট্কাইচতছে এইরূপ প্রথমেই 
অনুভবে আস! ব্যতীত, আটক বাধা হইতে মুক্তি- 
লাভের পক্ষে শান্ত্রেষে কতটা গুরুত্ব তাহ! আমা- 
দের উপলব্ধি হয় নাঁ এবং উহার গুরুত্ব উপর্লা 
না হওয়ায়, কেবল মুখে আওড়ানো শান্তর পরে মনে 
রাখাও কঠিনহইয়। পড়ে। এই জন্য, সদ্গুরু 
প্রথমত শিষোর জিজ্ঞাসা অর্থাৎ জানিবার ইচ্ছ! 
আছে কিন! তাহাই দেখেন, দি না থাকে তবে 
তাহাকে জাগ্রত করিবার জন্য প্রযত্র করিয়। থাকেন। 
গীতার কণ্মমযোগশাক্ত্ের বিচার-আলোচনা. এই 
পদ্ধতি অনুসারেই করা হইয়াছে। যে যুদ্ধে নিজের 


* অতএব তুমি যোগ অবলগ্ঘন কর। ৮০৭ শৈলী, 
এসডি 





রর ও জাতাদিগেড ক্ষয় হইবার কথা, -সেই ঘোরতর 








১১৯ 






যুদ্ধে প্রবৃক্ত হওয়া উচিত কি অনুচিত, এই- সংশয় 
অর্জুনের “মলে উদয় হওয়ায় অর্জুন যুদ্ধ ছাড়িয়া 
সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে ধখন প্রন্তত হইলেন, এবং 
প্রাপ্ত কর্্দ ছাড়িয়া দেওয়াঁ পাগ্লীমি-ও দুরবব- 


লতার লক্ষণ হওয়ায় তাহাতে স্গপ্রাপ্তি হওয়া দূরে 


থাকুক, উল্টা তোমার শুধু দ্ীর্তিই হইবে, এই- 
রূপ সাধারণ ধরণের যুক্তিবাদে যখন তাহার সমা- 
ধান হইল না তখন “অশ্োচ্যানম্বশোচন্বং প্রঙ্ঞা- 
বাদাংশ্চ ভাষসে”__তুমি ' অশোচ্ের জন্য শোক 
করিতেছ এবং ব্রহ্মজ্ঞজানের লম্বা লম্বা কথা 
আমাকে : বলিতেছ”_-এইরূপ এ্রীকৃষ। একটু 
উপহাসের ভাবে বলিয়া অজ্জুকে কণা 
জ্ঞানের উপদেশ -দিয়াছেন। অঞ্ুনের সংশয় 
ভিত্তিহীন ন। হওয়ায়, বড় বড় পঞ্চিতেরাও প্রসঙ্গ 
বিশেষে “কি করিবে, কি করিবে না” এই বিষয়ে 
যেরূপ হতবুদ্ধি হইয়া পড়েন তাহা আমি পূর্বব 
প্রকরণে দেখাইয়াছি। কিন্ত রুণ্মাকর্ট্নের বিচারে 
অনেক কঠিন সমস্যার উদ্ভব হয় বলিয়৷ কণ্ম 
ত্যাগ কর! যুক্তিসিদ্ধ নহে; যাহাতে জাগতিক 
কন্মের লোপ না হইয়া, কেবলমাত্র কর্ম্মজনিত 
পাপ বা বন্ধন আমাতে ৷ লাগে, এই প্রকারের 
'যোগ' অর্থাৎ যুক্তি বুদ্ধিমান ব্যক্ির মানিয়া 
লগুয়া আবশ্যক ; অতএব হে অচ্জুন তুমি এই 
যুক্তি দ্বীকার কর- _তম্মাদ্যোগায় যুজ্যন্ম--হইহা 
অঞ্জুনের এতি এ্কুষ্ণের প্রথম বক্তব্য । এই 
“যোগ'ই  “কশ্মযোগশান্ত্র” ॥ এবং অজ্জুন যে 
সমস্যায় পড়িয়াছিলেন, সে সমস্যা-প্রসঙ্গ অলৌ- 
কিক ন! হওয়ায়, সংসারে এই প্রকারের ছোট 
বড় অনেক সংকট সকলের নিকটেই: উপ- 
স্থিত হয়; অন্এব, ভগবদ্গীতায় কর্মমযোগ শান্সের 
যে বিচার কর! হইয়াছে তাহা আমাদের সকলেরই 
শিক্ষা করা অবশ্য কর্তবা। কিন্তু যে-কোন শান 
হউক না, তাহার প্রতিপাদনে প্রযুক্ত মুখ্য শব্দ- 
সমূহের অর্থ ঠিক্‌ বুঝিবার জন্য, এ সকল শব্দের 
ব্যাখ্যা করিয়া সেই শান্্র প্রতিপাদনের মুল 
পন্থাটাও প্রথমে'সংক্ষেপে বলা আবশ্যক । নচেঙ 
পরে- আনেক প্রকার বুঝিবার-ভুল কিংবা গণ্ডগোল 


». (ধন, তাহাতে 


উৎ্পর্ধ হইতে পারে। সস 
পদ্ধতি অনুসরণ 'করিয়া প্রথমে এই শাস্ত্রে বযরহাত 
কাবালি নী রা 
হইতেছে ।:. 39) 

ররর 
হইতে-বাহির ইওয়ায় তাহার অর্থ 'করা”, “ব্যাপার! 
'আচরগ/ন-এইরূপ ; এবং এই সাধারণ দার 
শব্দ তগরদ্গীতায় ব্যরহৃত হইয়াছে । ইহা! বলিবার 
কারণ এই, মীমাংসাশান্ত্র কিংবা অন্যত্র এই শাব্দের 
ষে সংকুচিত অর্থ আছে, তাহা মনে আনিয়া পাঠক 
ফেন ভ্রমে পতিত ন| হন। যে কোন ধর্মই ধর না 
ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য, কোন 
একটা কিছু কর্ম করিতে বলা হুইয়াছে। প্রাচীন 
বৈদিক ধন অনুসারে বলিতে হইলে, যজ্জরমাগই 
কর্মী; এবং এই যজ্ঞযাগ কিরূপে করিবে এই 
সম্বন্ধে বৈদিক গ্রস্থাদির স্থানে স্থানে যে অনেক 
বিরোধী বচন ও রুখন কখন প্রতীয়মান বিরোধী 
বচন আছে তাহাদিগের সঙ্গত সময় কিরূপে হইতে 
পারে তাহা জৈমিনীয় পূর্ববমীমাংসা-শান্ত্র দেখা- 
ইতে প্ররুত্ত হইয়াছেন। জৈমিনীয় মতানুষারে, 
এই. বৈদিক কিংবা তত যজ্ঞযাগের অন্থুষ্ঠান 
করাই মুখ্য প্রাচীন ধর্ম । 

মানুষ যাহা কিছু করে সবই যজ্জের জন্য করে। 
মানুষের খন. পাইতে হুইলে, যভে্র জন্যই 
পাওয়া চাই। এবং ধান্য সংগ্রহ করিলেও তাহ! 
যজ্ঞের জন্যই -বুরিতে হইবে (ভা, শাং, 
২৬, ২৫) ৫ঘ-হেতু, যজ্ঞ করিবে ইহাই 'দেব- 
তাদিগের আদেশ, অতএব বজ্র জন্য অনুষ্ঠিত 
কোন বন্ধ স্বতন্রদূপে মনুয্যের ফলদায়ক হয় না, 
তাহা যজেরর সাধল, স্বতন্ত্র সাধ্য নহে। তাই, 
যজ্জ হইতে যে ফল পাওয়া মায় তাহা! যজ্ঞেরই 
অন্তভূ্তি) উহায় অন্য পৃথক ফল নাই। কিল্ত 
যজ্জার্থে অনুষ্টিত এই লকল কর্ম স্বতন্ত্র ফলদায়ক 
না হইলেও শুধু যাচ্ছের দ্বাক্সাই স্বর্গপ্রাপ্তি ( অর্থাৎ 
মীঘাংসকের মতে একপ্রকারের স্থথপ্রাপ্তি ) হয় ও 
সেই বব্গপ্রাণ্ডির জন্যই কর্তাপুরুষ অনুরাগের সহিত 
যন করিয়া থাকে । স্মতরাং ব্বয়ং যত্কর্ই পুরু- 






] আছাকেই পুরুঘার্থ বলে: (বৈ, সূ: ১1১ ও ২) 





ঘার্থ ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। যে বন স্ব্থন্ধ 
মনুষোর প্রীতি াকে ও তাহা! পাইরার ইচ্ছা! হয় 


১৯ কল্প, ৩ ভাগ 


যজ্ঞের এক: পর্যায় শব্দ করত; তাই 
উপ এই শব্দও ব্যবহৃত হয়। 

“্ঞার্থ (ক্রন্র্থ) অর্থাৎ ব্বতন্ত্ররূপে ফলদায়ক 
নহে বলিয়া অবন্ধক এবং পুরুতার্থ অর্থাৎ পুরুষের 
ফলদায়ক বলিয়! বন্ধক, এইরূপ সর্ববকর্ম্ম ছুই বর্গে 
বিভক্ত হইয়। থাকে । সংহিতা ও ত্রাঙ্ষণগ্রন্থে 
সমস্তই যাগযভভঞাদিরই বর্ণনা । খগ্বেদ সংহিতায় 
ইন্দ্রাঙ্গি দেবতাদিগের স্ত্রতিপর লুক্তি আছে সত্য ; 
কিন্তু তাহাদের বিনিয়োগ যজ্ঞের সময়েই কর্তব্য 
হওয়ায় সমস্ত শর্মত গ্রন্থ 'যন্ঞাদি কর্রেরই গ্রাতি- 
পাদক, এইরূপ মীমাংসক বলেন। বেদের আস্ত- 
ভূতি যাগবজ্ঞাদি কর্মের অনুষ্ঠান করিলে স্বপপ্রাপ্ডি 
হয়, নতুবা! হয় না ; অতএব এঁ যাগযভ্্ তুমি অঙ্ঞানে 
কর কিংবা ব্ঙ্মঙ্ঞানপূরবক কর একই ফল-_এইরূপ 
এই কর্মমানিষ্ট যাজক কিংবা নিছক. কন্মরার্দীর! 
ৰলিয়। থাকেন। উপনিষদে এই ঘজ্ঞ গ্রাহ্য বলিয়া 
ধৃত হইলেও, উহার যোগ্যতা ব্রহ্গাজ্ানাপেক্ষ1! নি্গ- 
পদবীর স্থির করিয়া যজ্দের দ্বার! স্বর্গ প্রাপ্তি হইলেও 
প্রকৃত মোক্ষলাভের পক্ষে বঙ্গাজ্তানও আরশাক আছে 
এইরপ প্রতিপাদিত হইয়াছে । ভগবদর্গীতার দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে “বেদনাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্ত্রীতি বাদিনঃ” 
(শী, ২, ৪২) প্রভৃতি যে যাগ যজ্জাদি কাম্যক্ধম 
বর্ণিত হইয়াছে তাহা বিনা ত্রঙ্ষাজ্জানে অনুষ্ঠিত উপরি 
উক্ত যাগযজ্ঞাদি কর্মদ। লেইরূপ “য্ার্থাৎকর্্ম- 
ণোহন্যন্র লোকোহয়ং কর্ম্মবন্ধন:”-যাহ্ার্থ-অন্থুষ্ঠিত 
কর্ণ বন্ধন হয় না, বাকী-জব কর্ধ্ম বন্ধন হুইয়! থাকে 
(শী, ৩, ৯), ইহাই মীমাংসকের- মতের জনুবাদ। 
এই যাগবজ্ঞাদি বৈদিক অর্থাৎ, শীত কর্্ঘ ব্যতীত, 
খর্দদৃষ্টিতে জন্য আবশ্যক কর্ম চাতুর্বাভেদে মনগু- 
স্মৃত্যাদি ধণ্মগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে,-_-যথা_"ক্ষত্রিয়ের 
যুদ্ধ, বৈশ্যের বাণিজ্ প্রস্ততি; এরং এই রুল 
কন প্রথমতঃ প্ৃতিগ্রস্থাদিতেই পদ্ধতিপূরববক প্রতি- 
পাদিত হওয়ায়, ইহাদিগকে '্মার্তকর্্ম' কিংবা! প্র 
যজ্ঞ এমনও বল! হইয়া থাকে । এই শ্রোতম্মার 
কর্ম ব্যতীত কতকগুলি ধর্্মকন্ী-স্যথা, ব্রত উপবাস 
প্রস্ৃতি--কেবল পুরাণ গ্রস্থাদিতেই প্রথমে সবিস্তার 
গুতিপাদিত হওয়ায় উহাদিগের “পৌরাণিক কণ্ম" 
এইবূপ সংজ্ঞা দেওয়। যাইবে। এই অমস্ত্ কশ্বের 


রি 


আবার নিত নৈমিভ্তিক ও কাম্য এইরূপ ভেদ নিরূ- 
পিত হইয়াছে । নিত্য করা আবশ্যক যে স্নান 
সন্ধ্যাদি কর্ম তাহাই নিত্য কর্ধ্মা। ইহা করিলে 
কোন বিশেষ ফল কিংবা! অর্থসিদ্ধি হয় না; কিন্ত 
না করিলেই দোষ হয় ॥ নৈমিত্তিক অর্থাৎ কোন 
কারণ পুর্বে উপস্ফিত হওয়ায় যাহা! করা আবশ্যক 
হয় সেই কর্ন, যথাঅনিউ-গ্রহ-শাস্তি, প্রায়- 
শ্চিন্ত প্রভৃতি। যে নিমিত্ত আমর! শান্তিম্বস্তায়ন 
কিংব! প্রায়শ্চিন্ত করি, সেই সব ঘটনা পূর্বে না 
ঘটিয়। থাকিলে এই সকল কর্ম করিবার আবশ্যকতা! 
নাই। ইহা! ব্যতীত কোন বিশেষ বিষয়ের ইচ্ছা 
হইলে তাহার প্রাপ্তির নিমিত্ত আমর! কত সময় 
শাস্ত্ানুসারে যে সকল কাজ করি, তাহাই কাম্যকর্ম্, 
যথা-_ৃষ্টির জন্য কিংব। পুত্রলাভের জন্য যর 
করা।. নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য-_ইহা 
. ব্যতীত কোন কর্মীকে নিষিদ্ধ কর্ণ্ম বলে। যথা 
স্থুরাপান শান্ে একেবারেই ত্যাজ্য বলিয়! 
স্থিরীকৃত_ হইয়াছে। কোনটা! নিত্যকর্ধ, কোন্টা 
নৈমিত্তিক, কোন্ট! কাম্য এবং কোন্টাইব! নিষিদ্ধ, 
তাহা ধর্ম্মশাস্্রা নির্ধারিত করিয়া দিয়াছে; এবং 
'্সমুক ব্যক্তির কৃত অমুক কর্ম পাপজনক না৷ পুণ্য- 
প্রদ ? এইরূপ যদি কোন ধশ্মশান্ত্রকে প্রশ্ন করা যায়, 
তবে সেই শান্সের আদেশ অনুসারে উক্ত কর্ম যজ্ঞার্থ 
বা! পুরুতার্থ, নিত্য কি নৈমিত্তিক, কাম] কি নিষিদ্ধ, 
ইত্যাদি বিচার করিয়! পরে আমার নিজের নির্ণয়ট! 
বলিব । ভগবদগীতার দৃষ্টি ইহা অপেক্ষা বেশী 
ব্যাপক--অধিক কি, উহাকে ছাড়াইয়া' গিয়াছে 
বলিলেও হয়। শাস্ত্রে কোন-এক কর্ম্ম নিষিদ্ধ বলিয়। 
স্বীকৃত হইতে পারে, অধিক কি, উহা বিহিত বলিয়া 
আমাদের কর্তাব্যের মধ্যেও পরিগণিত হইতে পারে ; 
উদ্দাহরণ যথ| $_:উপস্থিত প্রসঙ্গে ক্ষাত্রধন্ম 
অর্জুনের পক্ষে বিহিত ছিল। কিন্তু এইরূপভাবে 
শান্্ ধরিয়া এ সকল কণ্্ম আমর! সর্ববদা করিব, 
ইহা সন্তব হয় না, কিংবা করিলেও উহা! সর্বদাই 
যে শ্লেয়ক্ষর হইবে এরূপ ভরসাও নাই। তাছাড়া, 
বিরুদ্ধ হইয়! থাকে তাহা পূর্ববপ্রকরণে দেখাইয়াছি। 
এইরূপ অবস্থায়, মানুষ কোন্‌ মার্গ স্বীকার করিবে, 
তাহ। স্থির করিবার কোন যুক্তি আছে কিনা এবং 


॥ 





১২১ 


যদি থাকে ত সে যুক্তিটি কি,__ইহা গীতীর শ্রাতি 
পাদ্য বিষয়। এই গ্রাতিপাদ্ন কার্ধোর যে ভেদ 
উপরে বলা হইয়াছে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষা করিবার 
কারণ নাই। যাগযজ্ঞাদি বৈদিক কণ্ধ সম্বন্ধে কিংবা 
চারি বর্ণের অন্য কণ্ম সম্বন্ধে মীমাংদক যে সকল 


'সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা গীতা-প্রতিপাদিত কন্ম্নষো গ 


সম্বন্ধে কতটা প্রযুক্ত হইতে পারে তাহ৷ দেখাই বার 
জন্য, মীমাংসকের উক্তি সকলও গীতায় প্রসঙ্গক্রমে 
বিচার কর! হইয়াছে ও শেষ অধ্যায়ে যাগযজ্জাদি 
কর্ম জ্ঞানীপুরুষের কর্তব্য, কি কর্তব্য নয়,এই প্রাশ্সের 
সংক্ষিপ্ত উত্তর কথিত হইয়াছে ( গী, ১৮, ৬)। 
কিন্ত গীতার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় ইহ! অপেক্ষা বেশী 
ব্যাপক হওয়ায়, গীত! প্রতিপাদনে “কর্ম” শব্দের 
অর্থ কেবল শত বা স্মার্ভ কর্্__এইরূপ সঙ্কুচিত 
অর্থে না বুঝিয়! তাহ! অপেক্ষা অধিক ব্যাপক বলিয়া 
গ্রহণ করিতে হইবে। সারকথা, মানুষ যে-যে কাজ 
করে-_মানুষের খাওয়া, পরা. খেলা, বসা, ওঠা, 
থাকা, নিঃশ্বাস গ্রহণ করা, হাস, কাদা, আয্মাণ করা, 
দেখা, বলা, শোনা, চলা, দেওয়া, নেওয়া, ঘুমান, 
জাগিয়! থাকা, মারা, লড়াই করা, মনন বা! ধ্যান 
করা আজ্ঞ। কিংবা নিষেধ করা, দীন করা, যাগ- 
যজ্ঞ করা, চাষ কিংবা বাণিজ্য ব্যবসায় করা, 
ইচ্ছা করা, নিশ্চয় করা, গল্প করা ইত্যাদি 
ইত্যাদি-_এই সমস্ত কর্ম এই শব্দের অন্তভূক্তি ; 
সেই সব কণ্ কায়িকই হউক, বাচনিকই হউক, 
বা মানসিকই হউক (গীতা, ৫1৮।৯)। অধিক 
কি,বীচা মরা পর্য্যন্ত সমস্তই কর্মের জন্তভূর্ত; এবং 
প্রসঙ্গ অনুসারে “বাচা কিংবা! মরা” এই ছুয়ের 
মধ্যে কোন্‌ কর্মে প্রকৃত্ত হইবে ইহারও বিচার করা 
আবশ্যক হয়। এই বিচার উপস্থিত হইলে পর, 
এই শব্দের “কর্তব্য কণ্ম্” কিংবা! “বিহিত কমা এই 
অর্থও হইয়। থাকে (গী, ৪, ১৬)। মনুয্যের কর্ধা- 
সম্বন্ধে এইরূপ বিচার হইল। ইহারও পরে, অমস্ত 
চরাচর সৃষ্টির, অর্থাৎ অচেতন পদার্থাদির ব্যাপার 
সন্বন্ধেও এই শব্দের প্রয়োগ হইয়। থাকে । কিন্ত 
তাহার বিচার পরে কর্ম্মবিপাক প্রকরণে কর! 
যাইবে। 
- ক্ন্াপেক্ষাও অধিক গোলমেলে' শব্দ হই- 
তেছে--যোগ। এই শব্দের বর্তমান প্রচলিত অর্থ 





পার ইলা রি তি 
সুযোজ সমাধি কিংবা ধানবোগ এই অর্থে এই 


৮২১৮ প্রযুক্ত হইয়াছে ( কঠ), ৬, ১১)। 
লি 
১৯৮2 
এই শব 'যুজ, অর্থাৎ যুড়িয়া দেওয়া এই ধাতু 
হইতে বাহির হইয়াছে,হৃতরাং উহার ধাতর্থ 'জোড়া, 
জোড়া, মিলন, সঙ্গতি, একত্রাবস্থিতি__ এইরূপ ) 
এবং পরে, এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইবার “উপায়, 
সাধন, যুক্তি কিংবা কৌশল অর্থাৎ কণ্্-_এইরূপই 
অর্থ হয়। “যোগঃ সংহননোপায়ধ্যানসঙ্গতিযুক্তিযু” 
এই অর্থ অমরকোষেও প্রদত্ত হইয়াছে। ফলিত 
জ্যোতিষে কোন গ্রহ ইট বা অনিষ্ট জনক হইলে 
সেই গ্রহদিগের 'যোগ' ইষ্ট ঝা অনিষ্উজনক এইরূপ 
আমরা বলিয়। থাকি ; এবং 'যোগক্ষেমঠ এই শব্দে 
'যোগ, অর্থাৎ প্রাপ্ত না হওয়া বস্ত্র প্রাপ্ত হওয়া 
এইকূপ অর্থ ( গী, ৯. ২২)। মহাভারতীয় যুদ্ধে 
দ্রোণাচার্ধ্যকে পরাজয় করিতে পারা যাইতেছে না 
দেখিয়া! তীহাকে পরাভূত করিবার জন্য একই 
যোগ" (জাধন বা যুক্তি )__একোহি যোগোহস্য 
ভবেদ্বধায়-_এইরপ শ্তীকৃজ্ঞ বলিয়াছেন ( সভা, 
দ্রো, ১৮১, ৩১) এবং ইতিপূর্বে আমরা, জরা- 
সন্ধাদি রাজাদিগকে পূর্বে ধণ্ম রক্ষণার্থ 'যোগের 
দ্বারাই' কি: করিয়া বধ করা হুইল তাহার বর্ণনা 
করিয়াছি । ভীঘ্ম অস্বা, অম্িকা ও অম্বালিকাকে 
হরণ করিলে পর অন্য রাজারা “যোগ, যোগ" বলিয়! 
তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন এইরূপ উদ্যোগ 
পর্বে ( অ, ১৭২) উক্ত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত 
অন্য স্থানেও মহাভারতে এই অর্থেই “যোগ? শব্দের 
প্রয়োগ দেখা যায়। গীতাতে 'যোগ, যোগী? কিংব৷ 
যোগ শব্দ হইতে নিষ্পন্ন সামাসিক শব্দ প্রায় ৮* 
বার প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু, খুব যদি বেশী হয়, 
চারি পাচ ( গী, ৬, ১২, ২০ ) স্থল ছাড়া “পাতগ্রল 
যোগ" এই অর্থ কোথাও অভিপ্রেত হয় নাই। 
"যুক্তি, কৌশল, সাধন, উপায়, যোড়া দেওয়া” এই 
অর্থই ্ব্লাধিক ভেদে সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া 
যায়; হতরাং গীতাশান্রান্তূতি ব্যাপক শব্দগুলির 
মধ্যে ইহাও একটি, ইহা বলিতে কোন বাধ! 





ছুই চারি স্থানে ভগবানের নানাবিধ ব্যক্ত সি 
নির্মাণ করিবার এশ্বরিক কৌশল কিংবা অদ্ভুত 
সামধোর সম্বন্ধে যোগ শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে 
(শী, ৭9২৫3 ৮1৫১ ১০1৭3 ১১/৮)। এই 
অর্থেই ভগবানকে “যোগেশ্বর” বলা হইয়াছে ( গী, 
১৮/৭৫)। কিন্ত গীতানততূ্ত যোগ শব্দের ইহা 
কিছু মুখ্যাথ নহে। তাই গীতায় 'যোগ' শব্দের 
মুখ্য অর্থ কোন বিশেষ প্রকারের কৌশল, সাধন, 
যুক্তি বা উপায় ইহা! বলিবার জন্য “যোগঃ কর্ন 
কৌশলমৃ” (শী, ২৫০). অর্থাৎ কর্ম করিবার 
কোন বিশেষ প্রকারের কুশলতা, যুক্তি, চাতুরধ্য বা 
শৈলী-_এইন্ধপ এই শবের ব্যাখ্যা স্প্টরূপে কর! 
হইয়াছে; এবং এই সম্থান্ধে শঙ্করভাষ্যেও “বশ্বান্থ 
কৌশলম্” এই পদের “কর্মের যে স্বাভাধিক বন্ধাকন্থ 
তাহা বিনষ্ট করিবার যুক্তি” এইরূপ অর্থই করা 
হইয়াছে । সাধারণভাবে দেখিতে গেলে, একই 
কণ্মের অনেক “যোগ কিংবা “উপায়” হইয়! থাকে । 
কিন্তু তাহার মধ্যে, উত্তম সাধনের সন্বন্ধেই “যোগ' 
শব্দ বিশেষরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। উদ্দাহরণ 
যথা__ধনলাভ করিতে হইলে তাহ! চুরি করিয়া, 
ঠকাইয়া, ভিক্ষ! করিয়া, সেব। ক রিয়া, কর্ড করিয়া, 
মেহনৎ করিয়া,ইত্যাদি অনেক সাধনের দ্বারা করা 
যাইতে পারে 7 এবং ইহার মধ্য প্রত্যেক সাধন 
সন্বন্ধে “যোগ' শব্দ ধাত্র্থ অনুসারে : প্রযুক্ত হইতে 
পারিলেও “আপনার স্বাতন্ত্র্য না হারাইয়!, মেহনও 
করিয়া পয়সা রোজগার করা” এই উপায়ই মুখ্য- 
রূপে দনপ্রান্ডি যোগ' এইরূপ বলা শ্রচলিত আছে। 
“যোগঃ কর্সথ কৌশলম্*-_কণ্ম্ম করিবার এক 
প্রকার বিশেষ যুক্তি অর্থাৎ যোগ, এইরূপ স্বয়ং 
ভগবানও যদি গাতায় যোগ শব্দের “বিশেষ ব্যাখ্য। 
করিয়া থাকেন তবে, বন্তত গীতায় - এই -শন্দের 
মুখ্য অর্থ কি সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকে না। 
কিন্তু ভগবানকৃত এই ব্যাখ্যার প্রতি লক্ষ্য ন। 
করিয়া! গীতার অনেক টীকাকার এই শব্দকে 
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ছজ্ক জন 


ছার) ১৮% 
করিয়াছেন; তাই, ভুল-বুঝা দূর করিবার জন্য 
এইখানে “যোগ শব্দের আরও কিছু ব্যাখ্যা করা 
আবশ্যক। সর্ববপ্রথমে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
যোগ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, সেই স্থানে উহার 
অর্থ কি তাহা! স্পষ্ট্ূপে উক্ত হইয়াছে। যুন্ধ করা 
কেন কর্তব্য, সাংখ্য মার্গানুসারে ইহার যুক্তি 
বিবৃত করিবার পর, এক্ষণে তোমাকে যোগশাস্ত্রের 
সিদ্ধান্ত বলিতেছি (গী. ২, ৩৮) এইবূপ ভগবান 
আরম্ভ করিয়াছেন; প্রথম, যাগযজ্ঞাদি কাম্য 
কর্ম্মেতে নিমগ্র লোকদিগেরও বুদ্ধি, ফল-প্রত্যাশার 
দরুণ কিরূপ ব্যগ্র হইয়া! থাকে তাহার বর্ণন! 
করিয়াছেন (গী, ২, ৪১-৪৬)। তাহার পর, 
এতাদৃশ বুদ্ধিকে ব্যগ্র হইতে না দিয়! “আসক্তি 
ছাড়, কিন্তু কর্ম ছাড়িয়া দিতে ব্যগ্রা হইও না” 
এইরূপ বলিয়া, “যোগস্থ হইয়া! কণ্্ম কর” (গী, 
২, ৪৮) এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন; এবং সেই- 
খানেই “যোগ অর্থাৎ সিদ্ধি ঝ অসিদ্ধি এই বিষয়ে 
সমন্ব বুদ্ধি” এইরূপ “যোগ” শব্দের অর্থ প্রথমে 
স্পঞ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহার পর, “ফল 
প্রত্যাশায় কন্ম্ন কর! অপেক্ষ! সমস্ব বুদ্ধির যোগই 
ষ্ঠ” ( গী, ২০, ৪৮ ), "বুদ্ধি সমতা প্রাপ্ত হইলে, 
কর্মের পাপ-পুণ্য বাধা কর্তাকে স্পর্শ করে না 
অতএব তুমি এই 'যোগ' সম্পাদন রুর”, এইরূপ 
বলিয়া তখনই আবার “যোগঃ কর্মন্থ কৌশলম্* 
(গী, ২, ৫০) যোগের এই লক্ষণ বলিয়াছেন । 
ইহাতে, কর্মের পাপ কর্থাকে স্পর্শ না করায় 
কণ্ম করিবার -সমন্ব বুদ্ধিরূপ ঘে বিশেষ যুক্তি 
প্রথমে উক্ত হইয়াছে তাহারই নাম “কৌশল, এবং 
এই কৌশলের ছ্বারা অর্থাৎ যুক্তির দ্বারা কণ্্ম করা, 
ইহাকেই গ্ীতাতে “যোগ” বল! হইয়াছে, স্পঞ্টই 
উপলব্ধি হয়। এই অর্থই পূর্বে “যোহয়ং 
যোগত্তুয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন” (গী, ৬, ৩৩) 
সমতার অর্থাৎ সমন্, বুদ্ধির এই যে যোগ তুমি 
জামাকে বলিলে,_-এই শ্লোকে অজঙ্ছুন: আবার 
স্পষ্ট করিয়াছেন। জ্ঞানী মনুষ্য এই জগতে কিরূপ- 
ভাবে চলিবেন তাহার এবং শ্রীশঙরাচাধ্যও পূর্বব 


হইতে যে বৈদিক ধপ্্দ অনুপরণ করিয়া আসিয়াছেন | 


সেই ধর্্ানুসারে--ছুই মার্গ আছে। তন্মধ্যে, 
ঙ৬ 





১২৩ 


জ্ঞানী ব্যক্তির সম্থন্ধে সর্ব করের স্বরূপতঃ সন্ন্যাস, 

অর্থা ত্যাগ করা__এই এক মার্গ এবং জ্ঞান 

প্রাপ্ত হইলেও কর্ধত্যাগ না করিয়া, কর্মের পাপ 

পুণা বাধা না স্পর্শ করে সেইরূপ যুক্তি অনুসারে 

আমরণ কণ্ম করিতে থাকিবে_-এই অপর মার্গ ॥ 

এই ছুই মার্গের উদ্দেশেই গীতাতে পূর্বের (গী, 

৫1২) সন্ন্যাস ও কর্যোগ এইরূপ পুর্ণ নাম সং- , 
যোজিত হইয়াছে। সন্যাস অর্থাৎ ছাড়া এবং 

যোগ অর্থাৎ জোড়া ; সুতরাং কর্মের ছাড়া-জোড়!- 

রই এই ছুই ভিন্ন ভিন্ন মার্গ। “সাংখয ও যোগ” 
(সাংখ্যযোগৌ ) এইরূপ আর.একটি সংক্ষিপ্ত 
সংজ্ঞাও পূর্বে (গী, ৫১৪) এই ছুই মার্গেরই 
অনুলক্ষণ সংযেজিত হইয়াছে । বুদ্ধি স্থির করি- 
বার জন্য পাতগ্চুল যোগান্তভূর্ত আসনাদির বর্ণনা 
ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে সত্য; কিন্ত তাহা! কি *জন্য ? 
তপন্যা করিবার জন্য নহে, পরম্্ কণ্মীযোগীর 
অর্থাৎ যুক্তির দ্বারা কর্ম্নকারী মনুষ্যের এই 
সমতারপ যুক্তি সিদ্ধ করিবার জন্য বল! হইয়াছে । 

নচেৎ “তপম্থিভ্যোহধিকো। যে।গী”" এই বাক্যও 
সংলগ হয়না । সেইরূপ আবার “তস্মাদ্যোগী 
ভবা্ুন” ( ৬।৪৬ ) বলিয়া এই য়ে উপদেশ আধ্যা- 
য়ের শেষে আছে তাহার অর্থ ৪. “পাতঞ্জল ঘোগের 
অন্যাসকারী তুমি হও” এইরূপ না হইয়া, “যো[গস্থঃ 
কুরু কন্ম্নাণি” (২৪৮ ) অথবা তৎপুর্বেব “তস্মা- 
দ্যোগায় যুজ্যন্ব যোগঃ কর্মমন্থ কৌশলম্” (গী, 
২, ৫০), কিংবা চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে “যোগ- 
মাতিষ্টোত্তি্ঠ ' ভারত” (81৪২). ইহার সহিত 
সমানার্থক অর্থাৎ “যুক্তির বারা কণ্্মকারী যোগা 
তর্থাৎ কণ্মযোগী হও--এইরূপ অর্থ গ্রহণ করাই 
সঙ্গত। কারণ, পাতগ্জল যোগের আশ্রয় করিয়। 
তুমি যুদ্ধে দীড়াইয়। থাক” এ কথা বলা সপ্তবনীয়ও 
নহে, শক্যও নহে। “কণ্মযোগেন যোগিনাম্” 
(গী, ৩৩) অর্থাৎ যোগী পুরুষ কণা করিয়া 


' থাকেন ইহ। ইতিপুর্বেব স্পষ্ট বলা হইয়াছে। মহা- 


ভারতে নারায়ণীয় ধন্দ্দ কিংবা ভ।গবৎধর্ম্মে 
বিচার-আলোচনাতেও এই ধন্মাবলম্বী লোক আপ- 
নার কর্ম ন| ছাড়িয়! তাহা যুক্তিপূর্ববক সাধন 
করিয়। (স্থপরযুক্তেন কর্ধণা ) পরমেশ্বরকে লাভ 
করে এইরূপ উক্ত হইয়াছে ( সভা, শাং, ৩৪৮ 






৫৬)। ইহাতে, হোম করমযোনী এই দুই অধ ীতারও জিতে এই হলা যাইতে পারে। 
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কাষ্মকারী' এইরূপ অর্থ স্পষ্টই দেখা যায়। । উচ্যতে” কিংবা “যোগ: কর্ন্থ কৌশলম্‌” এই 
তথাপি 'কর্্যোগ! এই ঈষৎ দীর্ঘ, শব ব্যবহত না ; গীতার ব্যাখ্যার দ্বারা ও “ক্্মযোগেন যোগ্িনাম্” 
হইয়া যোগ” এই সংক্ষিপ্ত শ্ষই নীতাতে ও মহা- ; ইত্যাদি উপরি উক্ত গীতা'বচনাদির ছারা এ 
ভারতেও অধিক ব্যরহৃত. হইয়া থাকে। “আমি; সংশয়ের পূর্ণ নিরষন হইয়া, গীতাতে যোগশক্ 
* তোমাকে এই যে. যোগের কথা. বলিলাম তাহা! ; প্রবৃত্িমার্থ অর্থাৎ, “করর্মযোগ' এই অর্থেই ব্যবহৃত 
পূর্বের. বিবস্বানকে বলিয়াছিলাম (গী, ৪১) ; হইয়াছে, ইহ! নির্বিবাদে সিদ্ধ হয়। গুধু বৈদিক 
বিরস্থান মনকে বলিয়াছিলেন; কিন্তু এ যোগ ইতি-: ধরগ্রস্থে নহে, পালী ও সংস্কত্ব বৌন্ধধনগ্রন্থেও এই. 
পূর্বে নট হওয়ায় আজ নূতন করিয়া এ যোগের | রূপ অর্থেই যোগশব্দের প্রায়োগন দেখিতে গাওয়া 
কথা তোমাকে বলিতে হুইল”, ভগবান যখন এই- ; যায়। উদ্বাহরণ যথা--প্রায় ২৯৭ শকে ফিখিত 
রূগ 'যোগ' খবর তিনবার উল্লেখ করিয়াছেন তখন ; মিলিন্দ প্রশ্থা নামক পালীগ্রান্থে “পুবরযোগো' ( পুর্ব” 
পাতগ্জল_যোগ বিবক্ষিত হয় নাই ;--“কর্্ম করিবার ; যোগ) এইরূপ শব্দ প্রযুক্ত হওয়ায় তাহার অর্থ 


কোন এক প্রকারের বিশিষ্ট যুক্তি, সাধন, কিংব। ; “পুববকন্ম' (পূর্ববকর্্মী) এইবাণ প্রদত্ত হইয়াছে 


১৯ কল্প, ৩ ভাগ. 








মার্গ” এই অর্থই নঙ্গত হয়। সেইরূপ আবার, 
গীতা-অন্তর্গত: কৃষাদভুনসংবাদে সঞ্রয় যখন যোগ" 
শব্দ প্রয়োগ করিতেছেন ( গী, ১৮৩৫.) তখনও 
এ অর্থই অভিপ্রেত। শরীশঙ্করাচাধ্য নিজে সম্্যাস- 
পন্থী হইলেও আপন গীতা-ভাষ্ের আরস্তেই বৈদিক 
ধর্টের নিৰৃত্তি ও প্রবৃত্তি এইবূপ ছুই ভেদ বলিয়া, 
'যোগ' শব্দের অর্চ,, ভগবাম-প্রদত্ত ব্যাখ্যা-অনুসারে 
কখন 'সম্যগ্দর্শনোপায় কপ্মানুষ্ঠানম্, (গী, ৪18২), 
আবার কখন, “যোগযুক্তিঃ' (গী, ১৭৭) এইরূপ 
তিনি করিয়াছেন। সেইরূপ মহাতারতেও “প্রবৃত্তি- 
লক্ষণো যোগঃ জ্ঞানং ষন্্যাস লক্ষণম্ত--যেগ অর্থাৎ 
রত্তিমার্গ এরং : জ্ঞান তার্থাৎ নল্যাস, কিংবা 
. নিবুত্তিমার্গ (সভা, অশ্ব, ৪৩২৫ )_এইরূণ এই 
ছুই শব্দের অর্থ অনুগীতায় স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন, ৷ 
এবং শান্তিগর্রেরর শেষে নারায়ণীয় উপাখ্যান 
সাংখ্য ও যোগ শক এই অর্থেই অনেকরার প্রযুক্ত 
হইয়াছে--এই দুই শব্ধ স্বণ্তির আরস্তেই তগবান 
কিরূপে ও কি-কারণে স্থাপন করিলেন তাহার 
বর্ন কর! হইয়াছে (ভা, . শাং, ২৪৭ ও ৩, 
৪৮. দেখ )। এই মারায়ণী কিংবা ভাগবত ধর্ধ 
ভগরদ্গীতার প্রতিপাদ্য, _ তাহা প্রথম প্রকরণে 
আদন্ু মহাভারতের বচনাদি হষ্টতে প্রকাশ পায়। 
তাই -সাংখ্য. অর্থাৎ নিবৃত্ত এবং যোগ অর্থাৎ 
প্রবৃত্তি, এইরাপ..যে. ছুই. শব্দের প্রাচীন ও 
পারিভাষিক অর্থ নারায়ণী ধর্ট জাছে। তাহা 





(মি, প্র, ১৪); এরং শালিৰাহুন শকের আরঙ্তে 
আবিভূতি অশ্থঘোষ কবির “বুদ্ধ চরিত' নামক সংস্কৃত 
কাব্যের প্রথম সর্গের ৫০ শ্লোকে-_" 
“আচার্যকং যোগবিধো ছিষ্কানামপ্রাগ্ুমনোর্জনকে। 
'. জ্বগাম |” 
*ত্রাক্মণদিগকে যোগবিধি শিখাইবার কাজে জনক+ 
রাজা আচার্য ( উপদেষ্টা ) হুইয়াছিলেন, জনকের 
পূর্বে কেহই আচার্য পদ প্রাপ্ত হন নাই” এইরূপ 
বণনা আছে। এইস্থান্সে যোগবিধি অর্থাৎ নিষ্ধাম 
কর্্মযোগের বিধি এইরূপ অর্থই করিতে হয়। কারণ, 
জনকের আচরণের ইহাই রহস্য এইরূপ গীতাদ্ি 
গ্রন্থ উচ্চকণ্টে বলিয়াছেন ; অশ্বঘোষের : বুদ্ধ- 
ছরিতে (৯।৯৯। ও ২০)  *গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া 
মোক্ষ কিরূপে সাধন করা যাইতে গারে” ইহ! দেখ!» 
ইবার জন্য জনকের দৃষ্টান্ত গরদত্ত হইয়াছে । জনক 
প্রদর্শিত মার্গের নামও “যোগ" ছিল। এইরূপ যোগ 
বৌদ্ধগ্রস্থাদিতেও ধখন সিদ্ধ হইয়াছে তখন গীতার 
যোগ শব্দেরও এই আর্থ গ্রহণ করিতে হয় ; কারণ, 
জনকের মার্গও গীতার প্রতিপাদ্য এইরূপ গীতাই 
বলিতেছেন ( গী, ৩২০)। সাংখ্য ও. যোগ এই 
দুই মার্ সম্বন্ধে বেশী বিচার-আলোচনা পরে করা 
যাইবে। কোন্‌ অর্থে গাতায় যোগশব্দের এয়োগ্‌ 
হুইয়াছে ইহাই এখনকার উপস্থিত প্রাশ্ম। . :. 
যোগ অর্থাৎ কন্মযোগ এবং যোগী অর্থাৎ বার. 
যোগী, এইরূপ গীতার এই ছুই শের মুখ্য জর্থ এই 





অনুসারে একবার, নির্ণয় হইলে পর,. 11 একস 
'তিপাদ্য বিষয় কোনটি ইহা জর দবজপে বলিতে শাস্ত্র এই পদগুলি সেই সঙ্কলপের মধ্যে স্থাপন করিয়া- 
হইবে, না|. ভগবান. নিজেই আপন উপদেশকে ; ছেন এবং তাহা স্থাপন করিবার ভিত্তি আছে, হেতু 
“যোগ' নামে অভিহিত করিয়াছেন ( গী, ৪.। ১-৩), ; আছে? উহা নিরর্থক বা মন-গড়াও নহে-_তাহা 
শুধু তাহা। নহে, বষ্ঠ অধ্যায়ে অঙ্ছুন ( গী, ৬। ৩৩) ; এক্ষণে প্রকাশ পাইতেছে ; এবং গীতা সনবন্ধে সামপর- 
এবং গীতার শেয়ের উপসংহারে ( গী, ১৮। ৭৫); দায়িক টাকা হুইবার পূর্বে গীতার তাৎপর্যা 
সগ্ভয়9 গীতোক্ত উপদেশের “যোগ” এই মাম দিয়।- ; লোকে যেরূপ বুঝিত তাহাও উহার দ্বারা সহজে 
ছেন,_ইহা৷ উপরে, বলা হইয়াছে। সেষ্টরূপ আবার ; উপলদ্ধি হয়। সৌভাগ্য আমাদের, এই যোগ- 
প্রত্যেক গীভাধ্যায়ের শেষ অধ্যায়ে সমাঞ্থিপ্রদর্শক : মার্গের প্রবর্তক এবং সমস্ত যোগের সাক্ষাৎ 
যে ম্কল্প থাকে তাহাতেও “যোগশান্ত্রই গীতার | ঈশ্বর ( যোগেশ্বর্ যোগ+ঈশ্বর)) যে গ্রীক, 
প্রতিপাদা বিষয়, এইরূপ স্পট বলা হইয়াছে। ; ভগবান্‌ তিনি স্বয়ং কণ্ম্মযোগ প্রতিপাদন কার্ষোর 
কিন্তু এই সঙ্ল্পের অন্তর্গত শব্দের আর্থের প্রতি বর্ত- ভার গ্রহণ করিয়া, সর্বলোকের হিতার্থ অর্জুনকে 
যানের টীকাকারদিগের মধ্যে কেহই ননোযোগ | তাহার রহস্য বুঝাইয়া দিয়াছেন। “যোগ ও 
দিয়াছেন রলিয়। মনে হয় না। এরীমন্তগ্রদগীতান্থু | “যোগশান্ত'__গীতার এই দুইটি শব্দ তাপেক্ষা 
উপনিষৎস্থু” এই আরস্তের ছুই পদ লিখিবার পর, | 'কর্ম্মযোগ' ও “কণ্মীযোগশান্ত্রঁ এই ছুই শব্দ একটু 
এই সঙ্কল্লের মধ্যে প্রক্ষবিদ্যায়াং যোগশাস্টে” এইরূপ | দীর্ঘধরণের সতা, কিন্তু গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় 
দুই শব্দ আসিয়াছে । তন্মধ্যে প্রথম ছুই পদের অর্থ ; সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ না থাকে এইজন্য এই 
“ভগবান কর্তৃক গীত উপনিষদে” এইরূপ হওয়ায়, ; গ্রন্থে ও প্রকরণে “কর্ম্মযোগশান্ত্র” এই ঈষৎ দীর্ঘ 
পরবর্তী ছুই শব্দ ব্রঙ্ষাবিদ্যান্তগগত যোগশাস্ত্র অর্থাৎ ; ধরণের নাম আমি দিয়াছি। 
প্রর্যোগশান্ত্র” ব্রঙ্ষাবিদ্যারই বিষয়, এইরূপ এক্ষণে একই কর্ণ করিবার যে অনেক যোগ, সাধন 
ল্পঙ্ট অর্থ হইতেছে। কিংবা মার্গ আছে তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দর ও শুদ্ধ 
্্ষাবিদ্যা, অর্থাও ক্রঙ্ভ্ঞান, এ জ্ঞান লাভ | মার্গ কোন্টি, তাহ সর্ববদা আচরিত হয় কি হুয় না, 
হইলে, জ্ঞানী পুরুষের নিকট দুই মার্গ খোল! ; ন| হইলে তাহার অপবাদ ব! ব্যতিক্রমস্থলটি কি, 
হইয়! থাকে (গী, ৩৩)__-এক, সাংখ্য অথবা সন্্যাস- ; এবং সেই ব্যতিক্রম কেন উৎপন্ন হয়; যে মার্গ আমর! 
মার্গ__অর্থা  জ্ঞানলাভের পর, জাগতিক সর্বব- | ভাল মনে করি, -তাহা৷ কেন ভাল, কিংবা যাহাকে 
কর্ণ ত্যাগ করিয়! রিরাগীর মত থাকা এবং অপর, | খারাপ বলি তাহা কেন খারাপ এবং এই ভালমন্দ 
যোগ কিংবা কর্মমমার্গ__অর্থাৎ কর্ম না ছাড়িয়া! | কি উপায়ে কেমন করিয়া স্থির করিবে কিংব। তাহার 
এ কর্ম এরূপ যুক্তিপূর্বক কর! যাহাতে মোক্ষ: | বীজটি কি, ইত্যাদি বিষয়,যে শাস্ত্রের বনিয়াদে নিশ্চিত 
প্রাপ্তির রাধ। কখন না হয়। এই দুই মার্গের মধ্যে | করা মাইতে পারে তাহাকে যোগশাস্্র কিংবা গীতান্তগত 
গ্রথমটির “্াননিষ্ঠা' এইরূপ অন্য নামও থাকায়, | সংক্ষিপ্ত রূপ অনুসারে “যোগশাস্্র' বলা হইয়া! থাকে। 
উপনিষদের অনেক খধি ও অপর গ্রন্থকারে রাও ; ভাল ও মন্দ এই দুই শব্দ “সামান্য” শব; এবং 
উহার আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু বর্গারিদ্যার ই অই কথন গত কবি, করণ হি 
অন্তত কর্ম্মীযোগের কিংবা যোগশাস্ত্রের তাত্বিক ; কখন অহিতকর, কখন শ্রেয়ন্কর কখন অপ্রোয়স্ষর, 
উপাদান ভগবদগীতা! ব্যতীত জন্য কোথাও নাই। | কখন পাপ কখন পুণ্, বা কগন ধণ্ম্য কখন অধগ্মা, 
তাই, ঘিনি এই সঙ্থল্প প্রথম রচনা! করিয়াছেন-_এবং | এ ছুই শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কার্য বা অকাধ্য 
উষ্ণ গীতার সকল সংস্করণেই দেখিতে পাওয়া যায় | কর্তব্য ও অকর্তব্য এবং ন্যায্য ও অন্যায্য, এই যুগল 
বলিয়া, গীতার কোন টাকা, হইবার পূর্বের রচিত ; শবগুলিরও এ অর্থ। তথাপি এই শব্ব্যবহারকারী- 
হইয়া থাকিবে এইরূপ অনুমান হয়, আগেই বলা | দিগের স্বষ্টিরচনা সঙ্ধন্ধীয় মত বিভিন্ন হওয়ায় 
ইযাছে,-তিনি গীতাশানান্তর্গত বিষয়ের অপূর্বতা র্াযোগ' শাল নিযপণ-পদথাও বিভিন হইয়াছে 





২৬ 


চর্চা সাধারণতঃ তিন প্রকারে কর! যাইতে পারে-_ 
(১) জড়স্থপ্রির অন্তর্গত পদার্থ আমাদের ইন্জ্রিয়ের 
সম্মুখে যেমনটি প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেইরূপই 
তাহারা, তাহার গুঁদিকে আর কিছুই নাই,_-এই 
দৃষ্টিতে তাহাদের সম্বন্ধে বিচার করা, ইহাই প্রথম 
পদ্ধতি; এবং ইহাকে আধিভৌতিক বিচার আলো- 
না বল।-হুইয়! থাকে । উদাহরণ যথা-সূর্ঘ্যকে 
(দেবত। বলিয়া না মানিয়া, কেবল পাঞ্চভৌতিক এক 
গোলা বলিয়া মানিয়া, উঞ্ণতাঁ, কাশ, ওজন, 
অন্তর, আকর্ষণ প্রভৃতি তাহার গুণধর্ম্েরই যখন 
পরীক্ষা,কর! হয় তখন সেই সূর্ধ্য সম্বন্ধে আধি- 
ভৌতিক আলোচনা কর! হয়। আর একট! গাছের 
উদাহরণ ধর। গাছের ডালপালা! গজাইয়া৷ উঠা 
প্রভৃতি ক্রিয়া কোন্‌ অস্তুমিহিত শক্তির দ্বারা হইয়া: 
থাকে ইহার বিচার না করিয়া, জমিতে বীজ লাগা- 
ইলেই অন্কুর জন্মায় ও পরে তাহারই বৃদ্ধি হইয়া! 
শাখা, পত্র, ফুল, ফল প্রভৃতি তাহার দৃশ্যমান 
বিকার উৎপন্ন হয়, ইত্যাদি প্রকার কেবল বাহা-। 
ষ্টিতেই বিচার করিলে, এঁ গাছের আধিতৌতিক 
আলোচন! কর! হয়। রসায়নশান্ত্র, পদার্থবিদ্যা, 
বিদ্যুৎশান্ত্র প্রভৃতি আধুনিক শাস্ত্র সম্বন্ধে 
আলোচনা এই প্রকারেরই হইয়া থাকে। অধিক 
কি, এইরূপ প্রকারে কোন বস্ত্র পরিদৃশ্যমান 
গুণের বিচার হইলেই আমাদের কাজ শেষ হইল, 
ইহা অপেক্ষা! স্থষ্টি পদার্থের বেশী বিচার আলোচনা 
করা! নিক্ষল, ইহাই আধিভৌতিক পণ্ডিতদ্দিগের মত । 
(২) এই দৃষ্টি ছাড়িয়া, জড়পদার্থগুলি মুলতঃ কি, 
এই সকল পদার্থের ব্যবহার কেবল তাহাদের €- 
ধর্টের হারাই হইয়া থাকে কিংব! তাহাদের পিছানে 
অন্য কোন তন্ধ আছে, এইরূপ দৃষ্ঠিতে বিচার করিতে 
প্রবৃস্ত হইলেই আধিভৌতিক বিচারকে ছাড়াইয়া 
যাইতেই হয়। উদাহরণ যথা-__পাঞ্চভোৌতিক 
সূষ্যের জড় কিংবা অচেতন গোলকের মধ্যে তদধি- 
্টাত্রী সূর্য নামে এক দেবতা আছেন ও তিনিই 
জড় সৃর্ধ্যের ব্যবহার চালাইয়া থাকেন এইরূপ যখন 






যে কোন শান্্রই ধর না কেন, রর য়ে 


অনেক চস 
সকলের কাজ চালাইয়া' থাকেন__এইরূপ বুঝা 
যায়। (9 কিন্তু জড় সির অন্ত সহত্র সহত্র 
এবং মনুষ্যের শরীরে আত্মস্বরূপ থাকিয়া, তাহাকে 
সমস্ত সৃষ্টির জ্ঞান বিধান করিতেছেন এইরূপ 
ইন্দিয়াতীত একমাত্র চিত্শক্তি এই জগতের মধ্যে 
অধিষ্ঠিত আছে--ষে শক্তির ছ্বারাই এই জগৎ 
চলিতেছে__এইরূপ যখন মানা হয়, তখন তাহাকে 
আধ্যাত্মিক বিচার এই নাম দেওয়া হয়। উদাহরণ 
যথা-_সূষ্্চন্দ্রাদির ক্রিয়া, অধিক কি, গাছের 
পাতাটি নড়া পধ্যন্ত এই আচন্ত্য শ্তিরই প্রেরণায় 
হইয়। ফাকে, অন্যস্থথনে বিভিষ্ন ও স্বতন্ত্র 
দেবতা নাই-_-এইরূপ 'অধ্যাত্ববাদীদিগের মত। যে 
। কোন বিধয়েরথ বিচার করা হউক না কেন, এই 
তিন মার্গ প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে ; 
উপনিধদ্‌ গ্রন্থাদিতেও তাহা! অনুশ্ত হইয়াছে 
দেখিতে পাওয়া! যায়।  উদ্দাহরণ যথা--জ্কানে- 
ন্দিয় ও প্রাণ ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে, গুহার বিচার 
চলিতে থাকায়, একবার ইন্জ্রিয়ের আগ্নি-আদি দেবত! 
ও একবার তাহাদের সুন্সনন্বরূপ ( অধ্যাত্বা) লহয়া 
বৃহদারণ্যকাদি উপনিষদে ইহাদের বলাবল সম্বন্ধে: 


| বিচার করা হইয়াছে ( ৰ, ১/৫২১ ও ২২ ছাং, 


১২ ও ৩ কৌধী, ২৮) এবং গীতার সপ্তম 
অধ্যায়ের শেষে ও অফ্টম অধ্যায়ের আরস্তে ঈশ্বর- 
স্বরূপের ষে বিচার কথিত হইয়াছে তাহাও এই 
দৃষ্টিতে করা হইয়াছে। তন্মধ্যে “অধ্যাত্থাবিদ্যা 
বিদ্যানাম্” (গী, ১০1 ৩২) এই বাক্য অনুসারে 
আধ্যাত্মিক আলোচনাকেও আমাদের শাস্ত্রকার 
অন্য অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দিয়া থাকেন। কিন্ত 


৷ অর্ধবাচীন কালে, উপরি উক্ত তিন শব্দের অর্থ 


একটু বদলাইয়া প্রসিদ্ধ আধিভৌতিক ফরাসী পপ্ডিত 
“কৌৎ” আধিভৌতিক প্রতিপাদনকেই সর্বত্র অধিক 
গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন । *% 





আমরা মানি তখন তাহাকে আধিদৈবিক বিচার 
বলে। এই মতানুসারে, বৃক্ষ, পত্র, বায়ু প্রসৃতি 
সর্ববত্র সেই সেই জড়পদার্থ হইতে ভিন্ন এরূপ 


*. অণুস্ত কোৎ_-ইনি ফ্াপ্গদেশে, গত শতকে এক বড় পগ্ডিত 
ছিলেন। ইনি সমাজশান্্ের উপর এক বড়: ৬ শাস্ত্রী 
সবীতিতে সমাজ রচনার কিরণ বিচার করিে ইহাই প্রথম দেখাইয়া 
ছেন। যেকোন শান্তর ধর. না. কেন, তাহার আলোচন! প্রথম 
(0৮০1০8709) তাহার পয় 98810055108) পদ্ধতিতে হইয়! খাকে 





9. * ৬২৭ 


দা টা 
গাছে তাহার অনুসন্ধান করিতে যাওয়ায় কোন লোকের কল্যাণার্থ চেষ্টা করিবে, -ইহাই তাহার 
লাভ নাই ; এবং এই তন্ব আনধিগম্য হওয়ায় | পরমধপ্্ম। মিল, স্পেন্সর, প্রভৃতি ইংরেজ পণ্ডিত 
কখনই আমাদের জানা জন্তব নহে, হ্ৃতরাং সেই ; এই মতের অগ্রনী বলিলেও চালে। উল্টাপক্ষে, 
ভিত্তির উপর কোন শাস্ত্রের ইমারৎ খাড়! করা কান্ট, হেগেস. শোগেন্হোয়ের প্রতি জন 
উচিত বা! সাধ্যায়ন্ত নহে। বুনো লোকেরা গাছ, ৷ তন্বজস্ঞানী এই আধিভৌতিক পদ্ধতি নীতিশাঙ্সের 
পাথর, স্বালামুখী প্রস্তুতি নড়াচড়া পদার্থ যখন : বিচার পক্ষে অপূর্ণ স্থির করিয়! আমাদের বেদান্ত 
প্রথম দেখিল তখন এই সমস্তই দেরতা এইরূপ | আনুসারে অধ্যা্দৃ্টির ছারা নীতি সমর্থনকারী মার্গ 
ধর্মান্ধতাবশত মনে. করিতে লাগিল। কৌতের ; অধুনা স্থাপন করিয়াছেন। তৎসম্থান্ধে অধিক 


মতে ইহাই আধিভৌতিক বিচার। কিন্তু পরে 
মানুষ শীপ্রই এই কল্লানাটি ছাড়িয়া দিয়া, সকল 
পদার্থের মধ্যে কোন একপ্রকার আত্মতন্ব পূর্ণ 
হুইয়। আছে এইরূপ মনে করিতে লাগিল--ককৌতের 
অতে মানবীয় জ্ঞানের ইহাই দ্বিতীয় ভিত্তি এবং 
এহ ভিত্তিকে তিনি আধ্যাত্মিক এই নাম দিয়াছেন । 
কিন্তু এই ঘার্গ ধরিয়। ক্ষ্টরির বিচার করিয়াও 
প্রত্যক্ষ-উপঘোগী *শান্ধ্ীয় ড্ধানের ঘখন কোন 
বুদ্ধি হয় না, তখন মানুষ শেষে স্থগ্ির অন্তর্গত 
পদার্থসমূহথের গুণধশ্ঠেরই বেশী অনুসন্ধান করিতে 
প্রবৃত্ত হইল ;.এবং তাহার দরুণ এক্ষণে আগ- 
গাড়ী, তারাযন্্র প্রভৃতির ন্যায় কৌশল অবলম্বনে 
বাহ স্থগ্টির উপর মানুষের অধিক আধিপত্য হইল। 
কৌৎ ইহার আধিতৌতিক মার্গ এই নাম দিয়াছেন; 
এবং যে-কোন শাস্সের কিংবা বিষয়ের বিচার 
আলোচন! করিবার সময় এই মার্থই অন্যান্য মার্গ 
অপেক্ষা অধিক লাভজনক ও শ্রেষ্ঠ-_ইহাই তিনি 
স্থির করিয়/ছেন। কৌতের় মতে, সমাজ শান্তর 
অস্থন্ধে কিংবা! কগ্মযোগ শাস্ত্র সম্বন্ধে তাস্ডিক 
বিচারের এই দৃষ্টিভূমিকেই শ্বীকার করিতে হইবে ; 


জ্ঞাতব্য কথ। পরে বল! যাইবে। (ক্রমশঃ) 





ধর্ম প্রচারের সহজ উপায়। 
(কথক-_্রীহেমচন্র মুখোপাধ্যায় কবির) 


মানুষের ধর্ম, মানুষের স্বাভাবিক । মানুষ 
স্বভাবতঃ ধার্বিক ; তাহার ধর্ুত হইতে হয় চেষ্ট। 
করিয়া । ধাণ্রিক হওয়ার আর্থ এই যে মানুষ 
স্বতাবতঃ যাহা আছে তাহাই থাকিবে । যে জাতি, 
যে সম্প্রদায়, যে ব্যক্তি ইহা বখনই ভুলিয়াছে তখনই 
সে ধর্মে “পতিত” হইয়া পড়িয়াছে। 

ধর্ম স্বন্ধে এই তিনটা কথা মনে রাখিতে 
হইবে যে ধণ্ম, সরস, সহজ এবং ম্ঙ্গলপ্রদ | 
ষবাহার। কেবল একচোখে! বিচার অনুসারে, শুধু 
আপনাদিগকে বড় করিবার জন্যই 'ধিকারি- 
ভেদে ধর্ম্াশিক্ষাদানের দোহাই দিয়া মানুষে মানুষে 
একান্ত ভেদের প্রশ্রয় দিয়াছেন, তীহারাই ধম্ম 
জিনিসটাকে কেবল একটা কঠোর, দুর্বেবাধ্য, শু 
এবং কৃচ্ছলভ্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। ইহারা 


এবং তাহা দ্বীকার করিয়া, ইতিহাস অবলম্বন । তগবানকেও যেন কেবল পাতকীর শাস্তিদাতা-_ 


পুর্ববক এই পণ্ডিত সকল ব্যবহার শাস্ত্রের এই 
মথিতাথ বাহির করিয়াছেন যে, প্রত্যেক মনুষ্য সমস্ত 








এবং শেখে তাহার_1১08151/9 স্বরূপ প্রাপ্ত ছওয়। যায়_এইরাগ অনেক 
শাস্ত্রের পযালোচন। করিয়। ইনি ছির করিয়াছেন । এই তিন পদ্ধ- 

তির অন্ুকরমে আবিনৈধিক, আধা (কমিক ও আধিভৌিতিক এই পরা ন 
নাম আমি এই গ্রন্থে দিয়াছি _কৌৎ এই পদ্ধতি নুতন বাহর করেন 
সাই, ডহ। পুর।তনই। কিন উহাদিখের ধ্ঁতিহাসিক ক্রটাহার 

নুতন রউন!। সর্বাপেক্ষা 2০80018 €আধিভৌতিক ) পদ্ধতিই 
জেঠ ইহাই সাহার নূতন কখ। । ইংরাজী ভাবায় ইহার প্রধান চ্ছের 
ভাখান্তর হইয়াছে। 

নী 


ক্মহস্ত়ং বজতমুদ্যতম্প্রূপে দেখিয়াছেন। : ইহার 
ফলে এই দাড়াইল যে একদল লোকে ভাবিল 'যে 
ধর্ম কেবল স্থার্থসাধনের উপায় ; কেহ ভাবিন 
ধন্্ একট! পোবাকের মত, কেহু ভাবিল ধশ্মন 
একট। দুপ্প্াপ্য, দুর্বেবাধা, ছুঃসাধ্য বস্ত মাত্র । 

ইহার প্রতিক্রিয়া আরন্ত হইয়াছে । মামু 
চিরদিন নিজেকে ছোটো ভাবিয়া এক কোণে 
'শপড়িয়া থাকিতে পারিবেই না। আজ কাল সক- 





চলিব এ একটা! কেমন কথা ? আমরা যতই কেননা 
চেষ্টা করি, এই যেধর্্গতের নব-জাগরণ, ইহাকে 
কখনই . আর. রাধা দিতে গারিব না। কারণ 
মানুষের ভিতরের আসল মানুষটা জাগিয়া উঠিয়া 
খন কিছু দাবী করে তখন আর তাহাকে কিছুতেই 
ঠৈকাইয়! রাখা চলে না। যাহাদের ধরাগরন্থে 
নারদ দাসীপুত্র হইয়াও দেবর্ষি, ব্যাসদের ধীবরীর 
গর্ভজাত_ হইয়াও - পুরাণ-প্রণেতা, জবালার পুত্র 
সত্যকাম অজ্ঞাতকুলশীল হইয়াও শ্রদ্ধাভ্তাজন, 
ধর্্ব্যাধ নিষাদ হইয়াও নমস্য। দে দেশে ইহা 
সহিবে কেন ? 

অনেক উৎ্পীড়নের পরে মানুষ যখন চেতিয়া 
উঠে, তখন স্তাহার গতিবিধি একান্ত উচ্ছুঙ্খল, ও 
অনিয়মিত ইইয়া উঠে। তখন তাহার সত্য লাভ 
করার চেয়ে উৎ্পীড়নের উপর আঘাত করিবার 
ঝৌকটাই প্রবল হয়। কারণ তাহার হৃদ্গত 


. আদক্রাশে সে. অন্ধবেগে চলিয়াছে, খাটি জিনিসটা 
চোখের সাম্নে থাকিলেও তাহার চোখে পড়ে না।, 


বর্তমান ধর্মজগত্তে যাহারা পিছনে পড়িয়া আছে, 
তাহাদের এখন এই অবস্থা 

এখন গ্রধান সমস্যা এই দাড়াইয়াছে যে ধর্ম্মকে 
সহজে. সর্বর্মাধারণের ভিতরে প্রচার করিবার 
উপায় ক? 

প্রধান উপায়_-ধণ্মশান্ত্েরে জটিল, নীরস, 
তথ্যগুলি খুব সরল এবং সর ভারে জর্ববসাধা- 
রণের, ভিতরে এ্রচার করিতে হইবে । আমাদের 
॥দেশে পূর্বের :কথকতা৷ দ্বারা এই প্রকারে ধর 
প্রচারের খুব স্ুরিধা ছিল। কালক্রমে এখন 
কথকতাট। গ্লেন. একটু সেকেলে হইয়৷ পড়িয়াছে। 
আধুনিক শিক্ষিতগণের তনেকেই এই মহামঙ্গল প্রাদ 
বিষয়টির মর্যাদা বুঝিয়! উঠিতে পারেন '্লাই। 
কিন্তু ইহা কতকট। কথকগণের. দোষেও হইয়াছে 
বটে । দেশে ভালে। কথক প্রস্তুত হওয়া দরকার। 
-পরদ্থ ধনীমানী শিক্ষিত র্যক্তিগণের আবার কথকের 
উপরে সহানুভূতি থাকাও দরকার। গণ্যমান্য 
ব্ক্কিগণের উৎসাহ দেওয়া আবশ্যক । কথক 









লহ রি 
সাপেক্ষ । কখকতার [ভিতরে অভি, সঙ্গীত, 
বক্তৃতা, তররমীমাংসা,: সকলষ্ট আছে। একজন 
কথক হইতে হইলে হার উৎকৃষ্ট অভিনেতা, 
দাঁত পিডিনাতাজ্রারান। নি হইতে 
হইবে। 

লে সে 
যাও ধণ্ধ্তন্থের জটিল বিষয়গুলির মীমাংস1! করিতে 
পারিতেন। এ সকল স্তাহার প্রধানত কথকতা 
শুনিয়াই শিক্ষা করিতেন। “সেকেলে? বৃদ্ধবৃদ্ধাগণ 


সূরধ্য ও চন্দ্রবংশীয় সমস্ত রাজগণের এবং আমাদের 


ূ্বব পুরুষগণের বংশাবলীর ইতিহা উত্তমরূপে 
জানিতেন। এখন আমরা আরামচন্দ্রের পিতার 
নাম জানি না, কিন্ত 1197 নামক রাজার পূর্ব 
পুরুষের নাম বলিতে পারি! সে একদিন গিয়াছে, 
যখন অনাড়ন্বর শ্যামল্িগ্চ* ছায়াচ্ছন্ন পরীগৃহের 
আঙিনায়, শান্ত, স্তব্ধ সন্ধ্যায়, স্লেহময়ী, পুণ্য- 
প্রতিমা “দিদিমা”গণ স্খ্ময়-প্রদীগের সম্মুখে প1 
ছড়াইয়া ভূম্যাসনে বসিতেন, আর তীহাদ্ধের চত্তু" 
দ্দিকে বেউন করিয়া ষরল,  মুক্ত-প্রাণ বালক 
রালিকাগণ বসিয়া জীতার বনবাষদুযখে কীদিত, 
ীরামচন্দ্রের ত্যাগে বিস্মিত হইত, লক্ষণের বীরদ্ছে 
উত্তেজিত হইত, এবং হনুমানের ভুক্তিতে আর 
হইত! 

উপদেশের চেয়ে দৃষ্টান্ভের প্রভাব অনেক 
বেশী। শুধু উপদেশে, এবং কয়েকটা দুর্বেবাধ্য 
জটিলসূত্রবিশেষ বারজ্ার আওড়াইঘেই কোনো 
ফল হয় ন!। তন্ববোধিনী কলাবিদ্যারও প্রয়োজন । 
নতুবা সহজে তন্ববোধ হইবে না। যদি -কেরল শুক 
উপদেশেই কাজ চলিত, তবে আমর! দেখিতে পাই 
যে শিশুপাঠ্য বাল্যশিক্ষ। নামক গ্রন্থেই তো “ক-_ 
চোরকে সকলে ধিক্কার দেয়” অবধি “স্ত---হস্তীরও 
পদশ্থলন হয়” ইত্যাদি অনেক উপদেশই তো 
রহিয়াছে । কিন্তু কেধল বাল্যশিক্ষার উপদেশেই 
ধর্াজীরন গঠিত হয়না । দৃষ্টান্তের প্রভাবই ধিক 
ইহা আমরা সর্বদা স্বধধা দেখিতে পাই। 

এই দৃষটন্তগুলি একটু সরস হইলে ভালো হয়; 
এবং সত্যিকার জীবনচয়িত হইতে দেখাইলে আরে। 
ভালো হয়। বাহার জীবনী হইতে দৃষ্টান্ত দেওয়া 
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হইয়া উঠে না। মানুষের জীবনে উৎকৃষ্ট আনন্দ 
না পাইলেই রুচিবিকার উপস্থিত হয়। ধন্মমুলক, 
সমাজ সংস্কারোপযোগী নাটক প্রকাশিত করিয়া 
দেশের এই অভাব দুর করিলে বড়ই ভালে। হয় 

আমাদের দেশে গুরুগন্তীর দার্শানক তন্দবের 
লেখক ও কথক অনেক আছেন; কিন্তু আমরা 
এ খুগে চাই একদল পণ্ডিত এবং রসঙজ্জ ব্যক্তি, 
ফহারা সইজ মানুষ হইয়া, সহজ কথা৷ কহিয়া, সহজে 
মানুষকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিবেন। 


একটা পত্র। 


আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি যে গত সংখ্যার : 
পত্রিকায় প্রকাশিত “ত্রাহ্মামাজে অনুঢ।-সমস্য।” । 
শরবন্ধ সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে । 
এই সন্ধন্ধে সাধারণ ত্রাঙ্মমমাজের জনৈক গণ্যমান্য: 
সভা আমাদিগকে যে পাত্র লিখিয়াছেন,; তাহা হইতে : 
কতক তংশ নিল্লে উদ্ধৃত করিতেছি-_ 

.. শশ্রাবণ মাসের তন্ববোধিনীতে আপনি যে পব্রাঙ্ম- : 
সমাজে অনুঢা-সমসযা” প্রবন্ধটা লিখিয়াছেন, তাহা: 
পাঠ করিয়া াত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিলাম, এবং | 
এই কথা আপনাকে জানাইবার লোভ সংবরণ । 
করিতে পারিলাম না। 

“এমন কোন আচার বা রীতি নাই, যাহা সর্ববাঙ্গ- 
স্ন্দর। যাহাতে আচার নিয়মের ভালটা রক্ষা 
পায় এবং মন্দটা বর্জন করা যায়, সাধুসমাজমাত্রের 
বুদ্ধিমান্‌ ও হিতাকাঙক্ষা ব্যক্তির তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা 
উচিত । মেয়েদ্িগকে লেখাপড়া না শিঁখাইলেও ৷ 
চলিবে না; কিন্তু লেখাপড়। শিখাইবার যদি কোনও 
আনু দোষ থাকে, তাহাও পরিহার করিতে : 
হইবে । আমাদের মেয়ের! উচ্চ শিক্ষা না পাইলে 
চিরকালই বিলাতী মহ্লাদের মুখাপেক্ষা করিয়া 
থাকিতে হইবে ; তাহারা আসিয়া! আমাদের দেশের | 
্্রাশিক্ষার হর? ৮ হইবেন। আবার 
গৃহস্থাস্মম বা বিবাহিত ভী' যে যুবক ও 
| নিসাব লন 





তর 1 ভুতি দেখাইয়া 2 ্ 
| আশঙষ। বরারব বিবৃত করিয়াছেন, বিশেষতঃ এক- 


মাজে রা 
দিকে পুন্রের ইংরেজী শিক্ষা, অন্যদিকে কন্যার 


[| ইংরেজী শিক্ষা, এতদ উভয় ব্য়-সাপেক্ষ শিক্ষার 


দতপ্রানাাপিরপক দত 
রি 


মান্যবর স্তরীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী 
মহোদয়ের মম্মানলাভ | 
আমরা গভীর আনন্দের সহিত প্রকাশ করি- 





৷ মাননীয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী এম-এ, মহোদয় 
৷ গভর্ণমেষ্ট কর্তৃক “সার” উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। 
৷ এতদুপলক্ষে পারিবারিক হিতকরী সভা গত ২৮শে। 


৷ জুলাই দিবসে টেগোর কাসেলে স্রীহার সন্ধদ্ধনা 


 করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে নিন্মলিখিত কবিভাটা 
! পঠিত হইয়াছিল। 


হে বাঙ্গালীর ভূবন-আালো, ঙ্কানের মেরুঘাত্রী, 
তোমার মানস-প্রতিভাতে, প্রভাত তিমির-রাত্রি। 
দেশ বিদেশের নিত্য বাণী, ভাষা-সাগর-রত্রছার, 
উজলিছে ক তব অক্ষয় অতুল অলঙ্কার |: 

, সুপ্রাসন দৃষ্টি তোমার, সম্মানিত শুব্লুকেশ,, 
দিব্য ভ মনুষ্যন্ধে উদ্বোধিত সর্বব দেশ । . 
একনিষ্ঠ বিদ্যাততপাঃ গৌরব-হিমালয়-মাঝে, 
সিদ্ধি তোমায় বরণ করে, সফল-শঙ্খ ওই বাজে | 
মগ্ন আছ কম্ম্রযোগে, ন্বর্ণরথে পূর্ববাশায়, 
৷ দেখ্ছ আন্তঃনেত্র (মলি? শুক-তারকার রশ্মি ভায়। 


 সার্ববভৌম শ্রেষ্ঠ নিধি, চিত্ত বিকাশ-মন্তরে 


ধন্য তোমার অস্তরাস্মা, যশের তৃষা জয় করে । 
আজকে তোমায় বন্দিতেছি, প্রস্ফুটিত হৃতকমল, 
আনন্দেরি ছন্দলীলায় স্পন্দিছে এই বক্ষতল। . 
তোমার মহিমায় মহীয়ান্, আমর! তোমার দেশবাসী 
গুণের পূজায়, বীরের পজায় অর্থ সপি তাই আসি। 
দেশকে বড় করেছ গো, এই অভিষেক তার লাগি' 
বিরাটু বনস্পতি তুমি, আমর! ছায়া-ফল-ভাগী । 
অন্ুরাগের বেদীর পরে প্রতিষ্িয় সিংহাসন, 
আরতি-দীপ উদ্ভাসিয়। বসায় তোমার ভক্তজন। 
এস নীরব সরল সুধা, প্রাণ উঠেছে চঞ্চণলি? 

লও গো মোদের সচন্দন এই ভক্তিপ্রেমের অঞ্জলি। 


শশা 





৮৯* সংখ্যা 


৯৮৩৯ .শক 


'তজ্সরোধিণীপ্রুবকা 


গাথা হুছলিরলণ স্যান্তীক্সান্মণ জিন্তলানীগহিত পর্ীনপ্তগল। জনন লিন গ্জালললন্প দির্ষ গালস্গসসিহষযখবীজাটীঘ। ছিল 
বন্ধন্যাদি পঞ্জলিবন্দু অঞ্ধাশ্বম ঘঞ্জনিল্‌ ঞ্্লিলভূখুখ দুষ্খলগলিনভিলি । হ্যাত্র লনজী খীঘা গলা 





তোমা! বড় ভালবাসি ওগো! প্রাণসখা-- 
তুমি এসে দেখে যাও মরমের মাঝে 
তোমার প্রেমের দীপ ধ্রুবতারা যেন 
নয়নের আগে মোর সদ| জেগে আছে-_. 
তবুও ক্রন্দন কেন অন্তরেতে জাগে ? 
চিন্তা তবু কেন ঘুরে তোমা হতে দুরে ? 
তোমারে জানিতে চাহি আরো আরো আরে! 


সায়া তোমারি প্রিয-_াশা নাহি পূরে। 


_ ুুর্তেরো তরে তোমা দেখিবারে চাই-_ 
. কেঁদে কেঁদে অন্ধ হনু-_তবু নাহি পাই। 
তবে কি তোমারে ভাব নাহি বাসিআমি 1 
ভাবিতেও নারি যে তা; হে জীবনম্বামি। 
কবে মম পূর্ণ প্রেম তোমারি চরণে 
নিবেদি" সার্থক হব, সদা ভাবি মনে । 
মুহুর্তের তরে দেব ভেঙ্গে দাও ভয় 
সংশয় দুরিয়। দাও করগো! অভয়। 
তোমারি.পরে নির্ভর শিখাও করিতে 

. তোমারি মহান প্রেমে শিখাও মিলিতে। 
সকল সংসার মাঝে কেবা আছে বল 
হৃদয়ে ধরিয়। ধারে হইব সবল ! 
জানায়ে যাহারে সব সখ দুঃখ কথ! 
'জুড়াব তপত প্রাণ চাইব ব্যথা ? 


৯ 


স্বাহনিকলীত্তিকান্য ঘলক্মামলি । লগ্ভিল্‌ দলিত দিনা আ্আাঞলগ্খ লতৃমান্জলঞাজ » 





হে প্রাণেশ্বর, তোমাকে পাইবার আনদ্দের 
একটা কণিকামাত্র আমাকে দাও, তাহাতেই যে 
আমার হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠিবে; তাহাতেই 
যে আমার হৃদয়ে আনন্দের বন্যা আমিবে.। সেই 
বন্যাতে আমার হৃদয়ের ছুই কূল ভালিয়া গিয়! নব 
নব ভন্তানের নব নব ভাবের জন্মদান করিবে । 
প্রাণনাথ, তোমার সেই আনন্দের চিন্তামাত্র 
আমাকে পাগল করিয়! দিতেছে। তোমার আনন্দ- 
বারির একটা কণ! দিয়! আমার এই উন্মন্ত প্রাণকে 
শীতল কর, তাহার পিপাষার শান্তি কর। তোমার 
সেই আনন্দকণাটুকু পাইবার জন্য সমস্ত রাত্রি 
আমি আমার হৃদয়নদীর তীরে বসিয়া কাটাইলাম। 
তোমার আনন্দকণার পরিবর্তে চারিদিক হইতে 
কত গঞ্জনা লাঞ্ছনার তীব্র শিলাঘাত, নিন্দাবাদ্ধের 
বরষার ধারা, ভবিষ্যৎ চিস্তার নিবিড় অন্ধকার, 
এই দকল একটার পর একটা আসিয়া কত ন! 
আঘাত দিয়াছে, হৃদয়ে কত না ভীষণ তরঙ্গ জাগা- 
ইয়! তুলিয়াছে। সমস্ত রাত্রি নিশীথিনীর গভীর 
অন্ধকারে ভয়ে কীপিতেছিলাম, কিন্তু তোমার 
সেই আনন্দকণ| লাভ করিবার আশ। ত্যাগ করিতে 
পারি নাই। প্রভু, সে অন্ধকার এখন কাটিয়া 
গিয়াছে, এখন আর নিন্দ। গঞ্জন। প্রভৃতির সকল 
ভয় দূরে গিয়াছে । প্রভাতের আলোক দেখা 
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দিতেছে। প্রভু আর তুমি বিল কোরো! না। 
তোমার আনন্দধারায় আমাকে প্রাতঃম্নাত ও 
পবিত্র করিয়া দাও। হে'প্রাণপতি, তোমার সঙ্গে 
আমাকে অচ্ছে্য প্রেমসূত্রে আবদ্ধ কর। আমার 
মত অকিঞন ব্যক্তি তোমার প্রেমের অধিকারী 
হইয়াছি__-একথা ভাবিতেও যে ভয়ে আনন্দে সমস্ত 
হৃদয় কীপিয়! উঠে। যত কিছু নিন্দা গঞ্জনা আমি 
সহ্য করিয়াছি, সকলকে নমস্কার করি-_তাহার! 
তোমাকে আমার স্মৃতিতে সর্ববদ! জাগ্রত রাখি- 
মাছে। 


অনস্ত ও কাল। 
২: (শ্রীযোগেশ চন্দ্র চৌধুরী) 
অনন্তের মুখের অবগ্ুঠনের নিমিত্ত যে ছুইখানি 
যবনিকা! প্রস্তুত হইয়াছে তাহার একখানি কাল 
অপর খানি স্থান। সান্ত মানব যখনই অনস্তকে 
জানিতে চায় এই. দুইটা যবনিকা তাহার দৃষ্টির 
অন্তরাল করিয়া তাহার সম্মুখে দাড়ায়। তাই 
শ্্টির আদি কাল হইতে মানব কেবলই আন- 
স্তকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন, তাহার সাক্গাৎলাভ 
করিয়া মানবের হিসাব নিকাশ একেবারে কখনও 
মিটাইয়। ফেল! হয় নাই। কোন্‌ মাহেন্দ্রযোগে 
হয়ত কখন্‌কে এই অবগু&ন ঈধদুন্মোচিত হইতে 
দেখিয়াছেন--বিছ্াত্প্রভার ন্যায় চকিতে অনস্তের 
দেই অপূর্ব সৌন্দর্যা দর্শন করিয়া ক্ষণিকের তরে 
আত্মবিশ্বৃত হইয়া ছেন--শাবার পরক্ষণেই সেই যব- 
নিকা তাহার নয়নের সম্মুখে পড়িয়া তাহার দৃষ্টি. 
জবরোধ করিয়াছে |: অনন্ত চিরদিনই মালবের 
নিকট প্রাহেলিকা। “ফাউষ্ট” সারাজীবন জ্ঞান 
উপার্জ্রনে কাটাইয়, ম্বত্যুকালে-_“আরো৷ আলো! 
আরো আলো?” বলিয়! হতাশ হাদয়ে চীতকার় করি- 
ম্লাছেন। ৪ 
“কোথায় আলো। ওরে কোথায় আলে! 
বিরহ আশাধারে ভাদ্ে জ্বালো” 


তত্ববৌধিনী পত্রিকা 


২৯ ক, ৩ভাগ 


আলো আলেয়ার আলোকের ন্যায় মানবকে বিপথ- 
গামী করিবে, সারাজীবন কেবল মৃত্যুর দিকে লইয়! 
যাইবে, অবশেষে জীবনপথে দীর্ঘ ভ্রমণের পর ক্লান্ত 
পথিককে .ম্যাক্বেথের . ন্যায় বলিতে হইবে__ 
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আলোকরশ্বি যদি আবিষ্কৃত হয়, যদি সত্যের 
আলোক নয়নে কখনো! আবিভূত হয়, তখন সমস্ত 
অন্ধকার কাটিয়! যাইবে-_সব অস্ফুট ফুটিয়! উঠিবে, 
সন্দেহ থাকিবে না_সংশয় থাকিবে না-সত্যের 
ভাস্বর জ্যোতিতে হ্ৃদয়পন্স প্রস্ফুটিত হইবে । 

অনস্তের ব্যাপার আমর! কিছুই বুঝিতে পারি 
না। ক্ষুদ্র জ্ঞান ক্ষুদ্র দর্শনে কত নব নব 
মীমাংসা করিতেছি_-কত বিজ্ঞানের স্বপ্টি হইতেছে 
তথাপি মানবের অতাব মিটিতেছে নী এজীরন- 
সংগ্রামে জয়লাভ করিবার জন্য কত নব নব অস্ত্র 
নির্মিত হইল, কত সুখের, সাধের ভোগের সামগ্রী 
প্রস্তুত হইল কিন্তু স্থখ কোথায়, শাস্তি কোথায় ? 
সবই অচিরস্থায়ী, সবই অনিত্য, সবই চঞ্চল । আজ 
যাহাকে দেখি-_-কাল আর দেখি না, আজ যে 
যৌবন সরোবরে স্নান করিয়া সুখের হিল্লোলে . 
ভাসিতেছে--+কাল সে জীর্ণ জরাত্রীস্ত ১ সবই নিত্য 
সবই চঞ্চল সবই নশ্বর | কালের হপ্তে কাহারও. . 
নিস্তার নাই) কাল, মকলকে ধ্বংসের দিকে টানিয়। " 
লইয়া যাইতেছে। সংহার--সংহার, মহামার, গগনে 
গহনে এই ভীমরব উদ্ঠিয়াছে। নিস্তার নাই কাহা- 
রও, নিস্তার নাই “সহায় সম্পদবল, সকলই ফুরায় 
কাল” ;-_-কাল রৌদ্র, কাল ভীষণ, কাল করাল ! 


বিশ্বে যখন মহাপ্রলয় উপস্থিত হয় প্রলয়ের প্রীলয়- 


স্করী ভেরী যখন স্বর্গ-মপ্ত্য-পাতাল প্রকম্পিত করিয়া; 
বাজিতে থাকে, সেই বাদোর সঙ্গে, সঙ্গে মহাকাল 
তাওব নৃত্য করেন॥ কাল এমনই ভযঙ্কর। নিত্য 
'খণু প্রলয় চলিতেছে, আবার মৃহাগলয়-_যদিও বা 
খগুপরলয়ে কিছু রহিয়া গেল মহাপ্রলয়ে তাহা: : 
আর রহিবে না। সর্্তির -নাশকর্তা মৃত্যিধা- 


গানস্তের সঙ্গে মিলন হয় নাই, বিরহ-অন্ধকারে হায় ] যক এই কাল মানবের সমন্ত্র চিহ্ন লোপ করিয়া 
ূর্ণ__গালোর অগ্েষণ চলিয়াছে, জালো৷ কোথায় 1. আসিতেছে। কোথায় গেল :আার্ধোর সে তপূর্বব 
কালর ধবনিকার অন্তরালে । এই যবনিকা ভেদ ; গৌরব, সমগ্র সভা জগত স্তব্ধ হইয়! অনিমিষ নয়নে 
ক্ধরিতে পারিলে যথার্থ আলো দেখা যাইবে--অনা) |: যাহার পানে দৃষ্টিপাত করিয়াছিল? ম্যারাথন, 


510 
আর, সপ 


অনন্ত ও কাল 
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স্পা লিল 
থাম্ম্মাপলী, গ্রীস আজ আঁধারে নিমজ্জিত কেন? | তুলিতেছে। আমরা মনে করিতেছি কাল ধ্বংস 
মুসলমানের সে অর্ধচন্্রাস্ষিত বিজয়বৈজঞযন্তী, সসা- | করিতেছে__মানবের প্রিয়তমগ্ুলিকে অপহরণ 


গর! অদ্ধধরার বক্ষের মাঝখানে একদিন যাহ! উড্ভীন 
হইয়াছিল, স্থবাতাসের অভাবে আজ তাহা কোথায় 
পড়িয়৷ আছে ? এ দকলের প্রভাব লোপ করিয়াছে 
কে? এপ্রশ্মের একমাত্র উত্তর “কাল ।” কুরুক্ষেত্রের 
যুদ্ধে প্রীভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া ভীত 
নঞ্ছদুন জিজ্ঞাসা! করিয়াছিলেন “এ রূপ কিসের ?” 
--উত্তর হইয়াছিল--“কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ”__ 
সকলে চক্ষে দেখিতেছেন এবং-বিশ্বাসও করিতেছেন 
যে কালই বথার্থ ক্ষয়কারী ; কালের ভীম গ্রহরণের 
আঘাতে বালক বুদ্ধ যুব! কাহারও পরিত্রাণ নাই। 
কালের অঙ্গ হইতে আগ্নিবৃষ্ির ন্যায় জরা, ব্যাধি ও 
তা নিয়ত বর্ষিত হইতেছে-_ইহাই কালের চিত্র। 

ষরবদ্ধি মানব আমরা--প্রকৃতির সকল দিক 
দেখিবার শক্তি আমাদের কোথায়? সামান্য 
একটু দর্শন ও পর্য্যবেক্ষণ করিতে না করিতে 
আমাদের ধৈরধচ্যুতি হয়--নিজেদের মনগড়া! একটা 
মীমাংসায় আমর! অবিলম্বে উপস্থিত হইয়। থাকি। 
টেনিদনের “আর্থার” পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপন 
করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তীহার সে চেষ্টা 
সফল হয় নাই। ভীহার.আত্মীয় শিষ্য তাহার সর্বব- 
নাশ করিয়াছে_-ভীহার প্রাণোপম। গ্রাত্ী। বিশ্বাস- 
ঘাতিনী। আপনারই বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিয়া 
রক্তান্তকলেবরে বিকলাঙ্গ আর্থার-পড়িয়া আছেন 
--তীহার স্বৃত্যুশয্যার পার্থ জীবনের একমাত্র শেষ 
সঙ্গী "সার বিডিভিয়ার”। বিডিভিয়ার চিন্তা করি" 
তেছেন--“একি হুইল-_-এমন মহত কার্যের 
এ শোণিতবাহী পরিণাম কেন ? আত্মীয় স্বজনের 
রক্তরঞ্জিত সমরম্থল এ মহাপুরুষের সমাধি কেন” ? 
মীমাংসা হয় না-কিছুই বুঝিতে পারেন না.। সহসা 
তাহার মনে হইল-_”99:%899 ৩ ৪99 3)0% 
6০ ৮8৪ ৩)৫৮ আমরা শেষ, পর্যন্ত দেখি নাঁ। 
পরিণাম পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবার ধৈধা আমাদের 
. নাই,:তাই জগতের অনেক কার্ধ্য আমাদের প্রহে- 

লিকা মনে হয়, অনেক কার্ধা অত্যাচার অন্যায় 
বলিয়। মনে হয়। বিশ্বের অপরিবর্তনীয় সনাতন 
নিয়ম যুগ যুগান্তরের ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়া জীব 
ও জড় জগতকে রমণীয় বরণীয় ও কমনীয় করিয়া 


করাই কালের কার্ধ্য। আর্থারকে রণস্থলে শোণি- 
তার্জ ভাবে পতিত থাকিতে দেখিয়। কাহার না 
চক্ষু ফাটিয়া! জল বাহির হয়-_ই্রাহার অপেক্ষা কে 
অধিক দুঃখ ভোগ করিয়াছে? তাহার সমস্ত 
জীবনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে । যদি এই খানেই 
এ দৃশ্যের পরিসমাপ্তি হইত তাহা হুইলে বলিতাম 
“কাল সব ধ্বংস করিল-_আর্থারের বিপুল কীর্তি, 
মহান উদ্দেশ্য আজ কালআ্োতে ভাসিয়। গেল।” 
কিন্তু পরক্ষণেই দেখিতেছি যে না, তাহা সত্য নয়; 
ইহা! পরিণাম নহে, একটা অবস্থামাত্র--এখনও শেষ 
হয় নাই__ইহা আর্থারের জীবননাট্যের যবনিক1 
নয়-_একটা গর্ভাঙ্কের পরিসমাপ্তি মাত্র। 17০79 
00810 এবং 810) নামক তিনটা তরুণী দেব- 
কন্যা পরিশ্রন্ত আর্থারকে লইয়। কোন্‌ অজানার 
পারে চলিয়। গেলেন। কালের যবনিকার অন্ত- 
রালে যে দৃশ্য লুকায়িত ছিল তাহা! যে. অতীব 
মনোরম, সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী তাহাতে আর কি 
সন্দেহ আছে? আর্থারের জীবননাট্য যে ট্রাজেডী 
তাহা৷ আর বলিবার উপায় নাই; যদি আশা থাকে, 
বিশ্বাস থাকে, প্রাণের কণ্টক তুলিয়। ফেলিবার 
জন্য. কোন ব্যগ্রহস্ত পরিচর্ধ্যায় নিযুক্ত থাকে 
তবে আর কিসের ভয়? এইখানেই ট্রাজেডীর 
কল্পনা ছাড়িয়। দিয়! মনে করিতে হয়-+জীবন__ 
[15109 007098%1৮  কদর্য্যতার মধ্য হইতে 
এস্ব্গের সৌন্দর্য প্রকাশ করিল কে? .কাল-__ 
অপেক্ষ। করিতে হইবে, কালকে ধ্বংসের কর্তা 
বলিয়। সব মীমাংস। শেষ করিয়া, ফেলিলে চলিবে 
না। 

কালের ধ্বংসের চিত্র আমরা দেখিয়াছি-_ 
এইবার তাহার মুখের অবগু&ন অপসারিত করিয়। 
তাহার অন্যমুত্তি দেখিতে হইবে। জগতে যত 
ব্রণীয় মহাজন জন্মগ্রহ॥ করিয়াছেন, ধাহারা 
ছিলেন বলিয়া ই ধরণী ধন্য হইয়াছে সেই সকল 
মহাপুরুষগণের সৌন্দর্য কে এ জগতে প্রকাশ 
করিয়াছে? অতীতকে কে নূতন নৃতন রূপ দিয় 
মানবের মানদমরোবরে_ “মধুময় ভামরসের” ন্যায় 
নিত্য প্রন্দুটিত করিয়া! রাখিয়াছে? কাল যদি 


১৩৪ 
ধবংসেরই নায়ক, তবে কেন এত ধ্বংসের পর ধরণী 
আজিও স্থুন্দর £ এ্রথনও প্রভাতের আলো, 
মধ্য মার্তগু, সান্ধ্য তপন, পূর্ণিমার কৌমুদীধারা 
নিত্য সৌন্দর্য প্রবাহ আনিতেছে কেন? কাল 
যদি শুধু ধ্বংসই করিত তাহা হইলে এ পৃথিবীর 
অস্তিত্ব এতদিন লোপ পাইত, এই পরিদৃশ্যমান 
সুন্দর বিশ্বের পরিবর্তে রহিয়া যাইত একটা শব-_ 
কন্কালচ্ছাদ্দিত বিরাট মহাশ্মশান। ধবংস এ স্থৃ্টির 
পরিণতি নহে; কষ্কাল সৌন্দর্য্যের পরিণতি নহে, 
মৃত্যু জীবনের পরিণতি নহে। 

অনস্তের দুইটা দিক আছে একটা ব্াক্ত আর 
একটা অব্যক্ত | একটা মানবের নয়নে নিত্য ্রতি- 
ভাত আর একটা গভীর রহস্যযবনিকার অন্তরালে । 
দুইটা ছুই বিভিন্ন প্রকারের | কবি লংফেলো বলিয়া- 
ছেন “1101068 ৪০ 1000 18৮ 610০) 89০70)৮__ 
বাস্তবিক তাই কালকে আমর! ধ্বংসের নায়ক বলিয়া 
মনে করিতেছি । আপাত দৃষ্টিতেতাহাই বোধ হয়। 
কিন্তু ব্যক্ত দৃষ্ঠিতে'অব্যক্তের রহস্য কেমনে উদঘা- 
টন করিব? অব্যক্তকে বুঝিতে হইলে দৃষ্টির সম্মুখে 
যাহা দেখা যায় তাহা, হইতে আরও দুরে যাইতে 
হইবে-_দূরে দূরে বহুদুরে, তরঙ্গের পর তরঙ্গে 
চলিতে হইবে; বিশাল কালপয়োধির আন্ত নাই 
সীমা নাই কেবল অবিশ্রান্ত গর্জনশীল লক্ষ 
উন্িমালার আকুল প্রাণের অশ্রান্ত লীলা । 
কালের তরঙ্গাঘাতে ধ্বংসের সম্ভাবনা নাই 
কেবলমাত্র নিত্য সৌন্দর্যের নবতর বিকাশ ! অনিত্য 
আসিয়। সেই বিকাশকে মাঝে মাঝে আচ্ছাদিত 
করিয়! ফেলে, কাল তাহার তরঙ্গাঘাতে অনিত্যের 
সেই আবরণ খানিকে বিচ্ছিন্ন: করিয়! 'দেয়_-তথন 
আবার নিত্য ভ্বাজল্যমান ভাস্বর জ্যোতিতে বিরাজ- 
মান হইতে থাকেন। এই লীলা অনস্তকাল ধরিয়া 
চলিয়া আনিতেছে । 

আমাদের এই ধরণী অনস্তযৌবন! ॥: লব নব 
ধ্বংসের মধ্য দিয়া ইহার অনন্ত সৌন্দর্য্যের কিকাশ। 
জারা, ব্যাধি, মৃত্যুকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া কাল এই 
নিত্য সৌন্দরধ্যকে নিত্য নৃতন করিয়া প্রকাশ করি- 
তেছে। আপাত দৃষ্টিতে আমর! ধ্বংস দেখি বটে, 
কিন্তু এ ধ্বংসের প্রকৃত তন্ব কি? সৌন্দর্য্যের গাত্র 








হইতে খুলি অপসারণ, বিশ্বের এই সনাতন নিয়মই 
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এই তন্ত। সকল সমাজ, মানৰ এবং জড় জগতকে 
এই নিয়ম মানিয়া চলিতে হইতেছে । সকল দেশে 
সংক্কারকগণ এই বিশ্বনিয়মেই তাহাদের কাধ্য 
করিতেছেন *]০০1০০1৪৪৮? বলিয়া জগত ধাহা- 
দিগকে গালি দিয়াছে তীহারা বাস্তবিক “[০০7১০- 
০189” নহেন-_ভীহারা প্রকৃতই. সৌন্দর্য ও কল্যা- 
পের উপাসক ! ধ্বংসের মধ্যেই স্থষ্টির বীজ নিহিত 
রহিয়াছে। ক্ষতির নিমিত্ত ধ্বংসের প্রয়োজন--নব 
সৌন্দর্ধ্য বিকাশের নিমিত্ত ধ্বংসের প্রয়োজন । মৃত্যু 
অমঙ্গল নহে-_মৃতু! চিরদিন কল্যাণকে বরণ করিয়। 
আসিতেছেন। মানব এই চিরযৌবনা ধরণীকে নিজের 
ক্ষীণ দৃষ্টিতে দেখিয়া মাঝে মাঝে মনে করেন বুঝি 
ইহার যৌবন বিগত হইয়াছে_-তখন যেমন দেখি- 
য়াছিলাম আর বুঝি তেমন নাই) প্রভাতের আলো! 
সেকালে ঘেমন করিয়। সোনা -ছড়াইত__-কই এখন 
তআর তেমন করিয়া ছড়ায় না-_-আকাশের 
নীলিমা আর যেন তেমন গাঢ নয়-_-যেমন দেখিয়াছি 
তেমন আর দেখিব না, যেমন গিয়াছে তেমন আর 
হইবে না! তাহার কেবলই মনে হইতে. থাকে-_ 
“আবার কবে ধরণী হবে তরুণ! ?” তীহার প্রাণে 
অনস্ত আশা--ধরণীকে আর একবার. তেমন ভাবে 
দেখেন, জগতে নব আগন্তক হইয়। আসিয়া (ই ' 
সোনার : শৈশবরালে যেমন দেখিয়াছিলেন-_ঃযৌর- 
নের স্ুখস্ত্প্পের মাঝে মাঝে আধবিজড়িত ঘুমঘোরে 
এই তরুণ ধরণীর: যে মুর্তি দেখিয়াছিলেন তাহ! 
তাহার চিত্তে চিরাঙ্কিত হইয়। গিয়াছে ; তাই জরা- 
গ্রস্ত কলেবরে বৃদ্ধ বয়সে পুনরায় তিনি ধরণীর 
সেই রূপ দেখিতে কামন! করেন । 

কিন্তু কেমন করিয়। দেখিবেন--কে তীহাকে 
দেখাইবে, সে নয়ন যেআর নাই-_নয়নে আবরণ 
পড়িয়াছে। এ আবরণ উন্মুক্ত করিবে কে ? 

দিবে সে খুলি এ ঘোর ধুলি আবরণ 

_ তাহার সাথে কনক প্রাতে জগতজাগ| জাগরণ” 
এই স্থপ্ত সৌন্দর্্যবোধকে জাগাইয়। তুলিরে কাল-_ 
সেই জাগরণে ধুলি অপসারিত হইবে, মানব নিজে 
জাগিবেন, সঙ্গে সঙ্গে এই জগতও জাগিয়৷ ডীর্ঠিবে। 
এই জাগরণের নিমি মৃত্যুর প্রয়োজন $ মৃত্ার 
মধ্য হইতে এই জাগরণের বিকাশ। সেক্ষপীয়র 
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বািন,১৮৯ 


হ্যামলেটের সন্দেহ হইতেছে যে মৃত মাত্র নিজ বা 


বাস্তবিকই ৃত্যু। নিপ্রা নয়--জাগরণ। মানবের ;. 


যৌবন মৃত্যুনদীর পরপারে মানবের জন্য অপেক্ষা 
, করিতেছে, মরণ পার হইলেই আবার তাহার সহিত 
সাক্ষাহ হইবে। চিরকল্যাণকে জাগরিত করিতে 
চিরসৌন্দর্য্যের উদ্বোধনে মৃত্যু পুরোহিত মাত্র। 
কবি বলিতেছেন-_. 

“যে অগ্নান কুক্ুমের মধু পান তরে 

নিয়ত লোলুপ মম চিত্ত মধুকরে 

যে উদ্যানে সে কুস্থাম নিত্য বিরাজিত 

' হে মৃত্যু তাহার তুমি শরণি নিশ্চিত!” 

হিন্দু পুরাণ আলোচনা করিলে-...মৃত্যু যে 

মঙ্গলময় এবং সৌন্দর্য্যের আকর”* এই তত্বেরই 
মীমাংসা দেখিতে পাই। মহাকাল ধ্বংসের নায়ক । 
দেবদেব ত্রিশুলী তাহার শূলাঘীতে এই জগত সংসা- 
রের লয় করিতেছেন। অথচ তিনিই আবার শিব 
সুন্দর । তিনি সর্ববমঙ্গলের আকর--াহার সৌন্দ- 
ধোর তুলনা নাই। অনস্তের এ প্রহেলিকা কে 
বুঝিবে! হে মৃত্যুরহস্যবিজড়িত অনন্ত, মঙ্গলময় 
চির সৌন্দরধ্যাধিনায়ক মহাকাল, তোমাকে বুঝিতে 
চাহিনা! তুমি তোমার যবনিকার অন্তরালে 
চিরদিন অবস্থান করিয়া, অনস্তকালের তরে আমার 
হৃদয়ে নব নব লৌন্দর্য্যের সার কর--নব নব 
কল্যাণের দ্বারা আমাকে বিমপ্ডিত কর। হে 
তাত ও অজ্ঞেয় চিররহস্যময় তোমার চরণে 
কোটা কোটা প্রণাম। 


প্রভাতী-উপামনা। 
(কথক-_শ্রীহেমচন্্ মুখোপাধ্যায় কবির ) 
আজি এ প্রভাতে,  উঠিনু জাগিয়া 
তোমারে করিয়। প্রণতি 
দেহ হৃদয়ে নবীন আশা 
বাহুতে দেহগে! শকতি। 


জীবনে মরণে মননে বচনে 

মতি গতি যেন রহে গো! চরণে 

অবিরত যেন রাখি গো স্মরণে 
জীবনসাধন! মহতী । 


নীতা-রহস্য 


১৬৫ 
বরণে গন্ধে ছন্দে গীতে 
আধারে আলোকে প্রদোষে নিশীখে 
অবিরত যেন বহি আনে চিতে 
তোমারই অনুভূতি । 
(কর ) আকাশের মত কাম্তবিমল 
শিশিরের মত শুভ্র শীতল 
প্রভাতের মত আলোক-উজল 


্ দেহগে। প্রাণে ভকতি। 


( কর) কুম্থমের মত পৃত নিরমল 
স্থুরভির মত পীযুষ-তরল 
বাতাসের মত মুক্ত সরল 

দেহ অবাধ মুকতি। 


স্থির চেতন! প্রাণের প্রাণ 

উচ্চ লক্ষ্য হৃদয়ে আন 

দৈন্য লজ্জা! করহে ম্লান . 
জয় জয় তব জয়তি। 


গীতা-রহস্য। 
কন্মযোগশান্ত্র 
(পূর্বাহুবৃ্ধি ) 
(শ্রীজ্যোতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুর বর্তৃক অন্থুবাদিত ) 
একই আর্থ বিবক্ষিত হইলেও “ভাল ও মন্দ? 
এই অর্থেই “কার্ধ্য ও অকার্ধ্য, ধির্ম্য ও অধন্ধ্য', 
ইত্যাদি বিভিন্ন পর্ধ্যায় শব্দের ব্যবহার কেন প্রচলিত 
হইল? ইহার কারণ,_-বিষয় প্রতিপাদন বিষয়ে 
প্রত্যেকের মার্গ কিংবা দৃষ্টি ভিন্ন ভিন্ন। যে যুদ্ধে 
ভীদ্ম দ্রোণাদিকে বধ করিতে হইবে সেই যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হওয়।৷ আমার পক্ষে শ্রেয়্ধর কিংবা শ্রেয়দ্ধর 
নহে, অঙ্ুনের এইরূপ প্রশ্ন ছিল (গী, ২, ৭)। 
কোন আধিভৌতিক পণ্ডিতের উপর যদি এই 
প্রশ্মের উত্তর দিবার ভার পড়িত, তবে মহাভার- 
তীয় যুদ্ধ হইতে অঞ্ছুনের নিজের লাভালাভ 
কিরূপ ও সমস্ত সমাজের উপর তাহার কি পরিণাম 
ঘটিতে পারে তাহার সারাসার বিচার করিয়া, 
যুদ্ধ করা 'ন্যাধ্য' কি “মন্যাধ্য' এই বিষয়ে তিনি 


নিষ্পত্তি করিতেন। কারণ, কোন কর্্মে-- 


বাহা পরিণাম ঘটিতে পারে তাহ! ব্যতীত উক্ত 
কর্মের ভালমন্দ নির্ণয় করিবার দ্বিতীয় সাধন বা 
কষ্টিপাথর এই আধিভৌতিক পপ্ডিতের অভিমত 
নহে। কিন্তু এইরূপ উত্তরে অঞ্জনের সমাধান 
হয় না। তীহার দৃষ্টি ইহা অপেক্ষা ব্যাপক ছিল। 
সুধু এই জগতের নহে, পারলৌকিক দৃষ্টিতে 
আপন আত্মার পরিণামেও এই যুদ্ধ শ্রেয়স্কর 
হইবে কি হইবে না ইহার নিষ্পত্তি হওয়া আব- 
শাক। যুদ্ধে ভীক্ম দ্রোণাদি নিহত হুইলে, আমা- 
দের রাজাপ্রাপ্তি হইয়া! স্থখ লাভ হইবে কি না, 
কিংবা যুধিষ্ঠিরাদির শাসনকাল, দুর্য্যোধনের রাজন 
অপেক্ষা লোকের পক্ষে অধিকতর স্থখজনক হইবে 
কি না, সে সম্বন্ধে তাহার কোন সংশয় উপস্থিত 
হয় নাই। স্ৃতরাং আমি যাহ! করিতেছি তাহা 
ধিগ্ধ্য' বা 'অধন্থ্য, “পুণ্য কি পাপ, ইহাই তাহার 
দেখিবার বিষয় ছ্িল। গীতার বিচার আলো” 
চনাও সেই দৃষ্টিতেই কর! হইয়াছে। শুধু গীতায় 
নহে, মহাভারতেও অন্য স্থানে যে বিচার-আলোচনা 
আছে তাছাও এই পারলৌকিক ও অধ্যাত্ দৃষ্টিতে 
করা হইয়াছে । তাহাতে কোন কর্মের “ভাল 
দন্দ' দেখাইবার সময়, ধম্ম? ও “অধন্ম” এই ছুই 
শব্দই প্রায় ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্ত্ব ধিন্ম” ও 
তাহার প্রতিযোগী অর্থাত উপ্টা “অধন্ম্ এই দুই 
শব্দের ব্যাপক অর্থে কখন কখন ভ্রম উৎপাদন 
করায়, কর্ম যোগশাস্তে মুখ্যরূপে কোন্‌ অর্দে 
উহাদের ব্যবছার হইয়া থাকে তৎসন্বন্ধে এইখানে 
আল্লাধিক মীয়াংস! করা আবশ্যক | 
নিত্যব্যবহারে, ভানেক দময় “ধর্ম” শব, নিছক্‌ 
“পারলৌকিক সুখের মার্গ” এই ভার্থেই ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে | “তোমার কোন্‌ ধর্ম 1” এইবূপ 
বখন আমরা কাহাকে প্রশ্থী করি, তখন কেবল পার” 
লৌকিক কল্যাণার্থ, তুমি কোন্‌ মার্গ অনুসরণ করি- 
তেছ_-বৈদির, বৌদ্ধ, জৈন, খুষ্ট কি পার্সী-_এই- 
রূপ জিজ্ঞাসা করিরার আমাদের হেতু থাকে ; এবং 
তদনুসারে লে তাহার উত্তরও দ্রিয। থাকে । মেই- 
রূপ, স্বগপ্রাপ্তির সাধনীভূত যাগযজ্ঞাদি বৈদিক 
রিষয়ের মীমাংস| করিবার সময়, “অথাতো ধর্ম 
জিঞ্পাসা” প্রভৃতি সুত্রেতেও ধর্দাশব্দের এই অর্থই 





১৯ কল্প, ৩ ভাগ 


অভিপ্রেত হইয়াছে । কিন্তু ধম শব্দের এরূপ 
সঙ্কুচিত অর্থ নহে ; ইহা! ব্যতীত রাজধর্্ম, প্রজা ধর্ম, 
দেশধর্ম, জ্ঞাতিধধ্ম, কুলধর্্, মিত্রধপ্্ প্রভৃতি এঁহিক 
নীতিবন্ধনেও ধর্ঘ্শব্দ প্রযুক্ত হুইয়া৷ থাকে । ধর্্ম- 
শব্দের এই দুই অর্থ পৃথক করিয়া দেখাইতে হইলে 
পারলৌকিক ধর্দকে “মোক্ষধণ্্' কিংবা কেবল 
“মোক্গ” এইপ বিশেষ নাম দিয়া, ব্যবহারিক ধণ্মন 
জম্কান্ধে কিংর1 নীতি সম্বন্ধে এই একই শব্দ প্রয়োগ 
হুইয়া থাকে। উদাহরণ যথা-_-চতুর্বিধ পুরুার্থের 
গণনা করিবার সময়, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ' এইরূপ 
চ্যামরা'বলিয়। থাকি । ইহার অন্তর্গত প্রথম শব্দ 
ধির্মী-ইহার ভিতর মোক্ষের সমাবেশ " হইলেও, 
“মোক্ষ” বলিয়! শেষে পৃথক পুরুতার্থ বলিবার আব- 
শ্যকতা নাই। স্ততরাং ধর্ম শব্দে এইস্থানে জগতের 
কিংবা! সংদারের শত শত নীতিধশ্মাই শান্ত্রকারদিগের 
অভিপ্রেত এইরূপ বলিতে হইবে। ইহাকেই আমর! 
কর্তব্য কর্ম, নীতি, নীতিধর্মম কিংবা সদাচরণ এইরূপ 
আজকাল বলিয়। থাকি। কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃত 
্রন্থাদিতে “নীতি কিংবা 'নীতিশান্ত' এই শব্দ 
বিশেষরূপে রাজনীতির উদ্দেশেই প্রযুক্ত হইত বলিয়! 
কর্তব্যকণ্্ কিংবা সদ্বর্তন সম্বন্ধে সাধারণ আলো!- 
চনাকে “নীতিপ্রবচন' ন! বলিয়! 'ধর্মমপ্রাবচন' এই 
নাম পূর্ষেব দেওয়া! ছইত। . ও. 

নীতি ও ধর্ম এই ছুই শব্দের এই পারিভাষিক 
ভেদ, সকল সংস্কৃত গ্রন্থেই স্বীকৃত হইয়াছে এরূপ 
নহে। তাই আমিও “নীতি”, কর্তব্য! ও শুধু "ধর্ম 
এই সকল শব্দ এই গ্রন্থে একই অর্থে ব্যবহার 
করিয়াছি; এবং মোক্ষের বিচার যেখানে কর্তব্য, 
সেই প্রকরণকে আমি 'কধ্যাত্ম' 'ও “ভিক্তিমার্গ” 
এইরূপ স্বতন্ত্র নাম দিয়াছি। মহাভারতে ধম 
পাদ অনেক স্থানেই পাওয়া যায়; “কেহ 
কোন কিছু সাধন করিতে গিয়! ধর্মের সাহায্যেই 
তাহা প্রাপ্ত হইয়াছে” এইরূপ বিধান যখন করিতে 
পারা যায়, তখন ধণ্্ এই শব্দে কর্তব্য শান্তর কিংৰ৷ 
তথুকালীন সমাজব্যবস্থাশান্ত্র এই অর্থই অভিগ্রেত 
বুঝিতে হইবে ; এবং পারলৌকিক কল্যাণের মার্স 
বিকৃত করিবার প্রসঙ্গ যখন আসিয়াছে তখন--+অর্থাৎ 
শাস্তিপর্বেধর উত্তরার্ধে এই বিশিষ্ট শব্দ প্রযুক্ত 
হইয়াছে । েইনধপ আবার মন্ব-আদি স্মৃতিশাস্ে। 


্ রাকাত? 
আরঙ্গণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূত্র ইহাদের বিশিষ্ট কর্ম 
অর্থাৎ চাতুবর্ণোর বিশিষ্ট ক্্দ বিবৃত করিবার 
. সময়েও ধর্মাশব্দ অনেক সময়ে ও অনেক স্থানে 
ব্যবহার করা হইয়াছে ; ভগব্দ্‌ গীতাতেও “স্বধর্মা- 
মপি চাবেক্ষ্য” (গী, ২, ৩১) অর্থাৎ স্বধণ্্মী কি 


/ 


তাহ দেখিয়! অঞ্ছুনকে ভগবান যুদ্ধ করিতে যখন, 


বলিয়াছেন, ভখন এবং তপূর্ব্বে “ন্বধশ্মে নিধনং 
শ্রেয়ঃ পরধর্মো। ভয়াবহঠ” (গী, ৩, ৩৫) এই 
স্থানেও *ধন্্া শব্দ “ইহলৌকিক চাতুর্বগ্যের ধন্ম” 
এই অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে । সমাজের সমস্ত ব্যবহার 
যাহাতে সুচারুরূপে পরিচালিত হয় এবং কোন এক 
বিশিষ্ট ব্যক্তির উপরে কিংবা মণ্ডলীর উপরেও 
সমস্ত ভার ন্যস্ত না হইয়। সকল পক্ষেরই সংরক্ষণ 
ও পোষণ হয়, এই নিমিত্ত শ্রমবিভাগরূপ চাতুর্বর্ণয 
ব্যবস্থা খধিগণ কর্তৃক সংস্থাপিত হয় । পরে, উহা- 
দের অন্তর্গত ব্যাক্তি কেবল জাতিমাত্রোপজীবী 
আর্থাৎ প্রকৃত স্বকর্্ম বিস্মৃত হইয়া কেবল নামধারী 
তরাঙ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র হইয়া পড়িল, এই 
বিষয়টা আপাত আমরা পাশে সরাইয়া রাখিব। 
গোড়ায় এই ব্যবস্থা সমাজধারণার্থ বাহির হওয়ায় 
চাতুর্ববগ্যের মধ্যে যদি কোন বর্ণ আপন ধর অর্থাৎ 
কর্তব্য পরিত্যাগ করে, কিংবা কোন বর্ণ হঠাৎ বিনষ্ট 
হয় ও তাহার স্থান অন্য লোক আসিয়৷ পূর্ণ না 
করে, তাহা! হইলে, সমাজ সেই অনুসারে একেবারে 
পঙ্গু হইয়৷ পড়ে, আস্তে আস্তে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, 
কিংবা অন্ততঃ নিকৃষ্ট অবস্থায় আসিয়। পৌছে, ইহা 
স্প্টই দেখ। যায়। পাশ্চাত্য খণ্ডে চাতূ্বর্য 
ব্যবস্থা ব্যতীত, পরিণত অবস্থায় উপনীত অনেক 
সমাজ আছে। কিন্তু চাতুর্ববগ্য ব্যবস্থা না থাকি- 
লেও চারিবর্ণের সমস্ত ধর্দ, জাতিন্ূপে না হউক, 
শুণবিভাগরূপে অন্য ব্যবস্থার দ্বারা, সেই পাশ্চাত্য 
দেশের দমাজে জাগ্রত রহিয়াছে, এ কথা বিস্মৃত 
হইলে চলিবে না| ন্বারকথা, যখন আমরা ব্যব- 
হারিক দৃষ্টিতে ধর্মুশন্দ ব্যবহার করি তখন সর্বব" 
সমাজের ধারণ ও পোষণ কিরূপে হইতে পারে, তাহা! 
আমরা! দেখিয়া থাকি ।  “নন্থুখোদর্ক অর্থাৎ যাহা 
হইতে পরিণামে দুঃখ হয় সেরূপ ধন্মা পরিত্যাগ 
করিবে, মনু বলিয়াছেন (মন্ু, ৪, ১৩৬) এরং 
শান্তিপরবেধ লত্যানৃতাধ্যায়ে (শা ১৭৯, ১২) 


১৩৭ 


ধণ্মাধন্মের যখন আলোচনা! হইতেছিল, তখন ভীন্ম ও 
তৎপূর্ব কর্ণপর্বে কষ এইরূপ বলিয়াছেন যে__ 
ধারণাদ্ধম্ণমত্যাহঃ ধর্ছো। ধারয়তে প্রজাঃ । 
বতস্যাদ্ধারণসংযুক্তং সধর্্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ 
অর্থাৎ “ধর্ম শব্দ ধারণ করা! এই ধাতু হইতে বাহির 
হওয়ায় ধরনের দ্বারাই সমস্ত প্রাজ। বন্ধ. হুইয়াছে। 
যাহার দ্বার! ( সর্ববপ্রজার ) ধারণ হয় তাহাই ধর্ম-- 
ইহা নিশ্চিত” ( সভা, কর্ণ, ৬৯, ৫৯)। অতএব, 
এই ধর্ম চলিয়া গেলে সমাজের বন্ধন ছিন্ন হয় 
এইরূপ বুঝিতে হইবে ; এবং “সমাজের বন্ধন ছিন্ন” 
অর্থে আকর্ষণ শক্কি ব্যতীত আকাশস্থ সূর্ধ্যাদি গ্রহ- 
মালার কিংবা! কর্ণধার ব্যতীত সমুদ্রের উপর জাহা- 
জের যে অবস্থা হয়, সমাজেরও সেইরূপ হইয়া 
থাকে। এই শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়া 
যাহাতে সমাজের বিনাশ না! হয়, এইজন্য অর্থ কিংবা 
দ্রব্য লাভ করিতে হইলে, তাহা! ধর্মমত; অর্থাৎ 
যাহাতে সমাজের গঠন বিগড়াইয়! না! যায়, এইরূপ 
ভাবে করিবে এবং কামাদি বাসনা তৃপ্ত করিতে 
হইলে তাহা৷ ধর্ম্মতই করিবে, এইরূপ অনেক স্থানে 
বলিয়৷ মহাভারতের শেষে ব্যাস বলিতেছেন যে--. 
উর্ধবাহুবিরৌম্যেষঃ ন চ কশ্চিচ্ছগোতি মাম.। 
ধর্্াদর্থণ্চ কামশ্চ স ধর্দুঃ কিং ন সের্যতে ॥ 
অর্থাৎ, “ওরে ! বাহু তুলিয়। আমি আক্রোশ করি- 
তেছি, (কিন্তু) আমার কথা কেহই শুনে না! 
ধর্মের দ্বারাই অর্থ ও ধর্ষনের দ্বারাই কাম প্রাপ্ত 
হওয়া যায়; ( তথাপি) এইরূপ ধন তুমি কেন 
আচরণ করিতেছ না 1”. মহাভারত যে ধর্মাদৃষ্টিতে 
পঞ্চম বেদ কিংবা! ধর্মসংহিতাকে ক্্ীকার করে, 
সেই ধধ্মসংহিতা” শব্দের মধ্যে প্ধর্ম্” এই শব্দের 
মুখ্য অর্থ কি তাহা ইহা হইতে পাঠকের হৃদয়ঙ্গম 
হুইবে। পূর্নবমীমাংস1 ও উত্তরমীমাংমা! এই ছুই 
পারলৌকিক ধর্ম্রান্থের ন্যায় ধর্মগ্রন্থ ও এই সম্থন্ধ- 
সুত্রে “নারায়ণং নমস্কত্য” এই প্রতীক শব্দগুলি 
মহাভারতও যে ক্রচ্মষজ্ঞের নিত্যপাঠের মধ্যে অন্ত- 

ভূক্ি করিয়াছেন, ইহাই তাহার কারণ। 

ধর্্াধন্্ম সম্বন্ধে উপরি-উক্ত সিদ্ধান্ত শুনিয়া 
কেহ এইরূপ প্রশ্থ করিতে পারেন যে, “সমাজধারণ, 
ও দ্বিতীয় প্রকরণের মধ্যে সত্যানৃতবিবেক প্রসঙ্গে 
'যাছা। কথিত হইয়াছে তদনুসারে 'দর্ববভূতহিত' এই 


১৩৮ পত্রিকা ১৯ বর, ভাগ 
তন যদি ভূমি স্বীকার কর, তবে তোমার দৃষ্টিতে ; এবং সেই ব্যাপক আধ্যাক্মিক,দৃষ্টিতেই মহাভারত 
ও আধিভৌতিক দৃষ্টিতে তফাৎট! কি? কারণ, | কর্্মযোগশান্ত্রের বিচার করিয়াছেন ; ভগবদ্গীতাতে 
এই ছুই তন্বই বাহাতঃ প্রত্যক্ষ জ্ঞানমূলক কিংবা ; বেদাস্ত এইজন্যই বিবৃত হইয়াছে। মনুয্যের “অত্যন্ত 
আধিভৌতিক। পরবর্তী প্রকরণে এই প্রশ্নের; হিত' কিংবা! “সদ্‌গুণের পরাকাষ্ঠা এইরূপ কোন 
সবিস্তার বিচার করিয়াছি। আপাতত এইটুকু ; কিছু পরম সাধ্য কল্পনা! করিয়া, পরে সেই অনুসারে 
বলিতেছি যে, সমাজ-ধারণই ধর্মের প্রধান বাহ্য | কণ্মনাকর্ট্মের বিচার আলোচনা করিতে হইবে, এইরূপ 
উপযোগ-_-এই তন্ব আমি স্বীকার করিলেও, বৈদিক | প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতদিগের মত) আত্মাহিতের 
কিংবা অন্য সমস্ত ধর্ষের পরম সাধ্য যে আত্মকল্যাণ | মধ্যেই এই জমস্ত বিষয়ের সমাবেশ হইয়া থাকে 
কিংবা মোক্ষ তাহা হইতে আমার দৃষ্টিকে কখনই | এইরূপ আরিষ্টটল আপন নীতিশাস্্র-ক্রান্ত 
বিচলিত হইতে দিই না;-_-অন্য হইতে আমার মতের | গ্রন্থে বলিয়াছেন ( ১, ৭, ৫)। তথাপি আত্মহিত 
ইহাই বিশেষদ্ব। “সমাজ ধারণ'ই বল, আর 'সর্বধ- : সম্বন্ধে যতটা! প্রাধান্য দেওয়া আবশ্যক, আরিষ্টটল 
ভূতহিত”ই বল, এই ছুই বাহ্যোপযোগী তন্ব যদি ; ততটা! প্রাধান্য দেন নাই। আমাদের শান্ত্রকার- 
আমাদের আত্মাকল্যাণের পথের অন্তরায় হয়, ; দিগের কথা সেরূপ নহে। আত্মার কল্যাণ কিংবা! 
তবে তাহা আমরা চাহি না। বৈদ্যকশান্ও | আধ্যাত্মিক পূর্ণাবস্থা ইহাই প্রত্যেক মনুষ্যের প্রথম 
শরীররক্ষণ দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তির সাধন বলিয়াই | ও পরম সাধনার বিষয় এবং অন্য প্রকারের হিত 
সংগ্রহণীয়--আমাদের আয়ুর্বেবদের ষদি এইরূপ মত ; অপেক্ষ! উহাকেই প্রাধান স্বীকার করিয়া পরে তদনু- 


হয়, তবে এই জগতে কিরূপ ব্যবহার করিতে 
হইবে, এই গুরুতর বিষয়ের যে শাস্ত্র বিচার-আলো- 
চনা করে, সেই কর্্মযোগশাম্্রে আমাদের শান্ত্র- 
কার আধ্যাত্মিক মোক্ষজ্ঞান ছাড়িয়া আর কিছু 





সারে কণ্্নাকর্মের বিচার কর! আবশ্যক, আধ্যাত্মিক 
বিদ্যাকে ছাড়িয়া! কর্্মা কণ্্ম বিচার করা যুক্তিসিদ্ধ 
নহে, এইরূপ তাহার! স্থির করিয়াছেন; এবং অর্ববা- 
চীনকালে, পাশ্চাত্যদেশের কোন কৌন পণ্চিত 


বিবৃত করিবেন ইহা! কখনই সম্ভবনীয় নহে। অত-: কর্ম্মীকণ্্ম বিচারের এই পদ্ধতিই স্বীকার করিয়াছেন 
এব, মোক্ষের অর্থাৎ আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির ; দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্দাহরণ যথা-_জারম্ীন তন্ব- 
অনুকূল যে কর্ম তাহাই পুথ্য, ধর্ম, কিংবা শুকর : জ্বানী কাণ্ট প্রাথমে শুদ্ধ (ব্যবসায়াক্মিক.) বুদ্ধির 


এবং তাহার প্রতিকূল যে কর্ণ তাহাই পাপ, অর্থ 
কিংবা অশুভ, এইরূপ আমরা বুঝিয়া'থাকি ! কর্তব্য 
ও কার্ধ্য এবং অকর্তব্য ও অকার্ধ্য এই সকল শব্দের 
স্থানে একই অর্থে, একটু সন্দিগ্ধ হইলেও, আমরা! ধর্ম 
উহাদের মণ্মও ইহাই। বাহাস্থষ্টির অন্তভূর্ত 
বাবহারিক কর্ম কিংবা! ব্যাপার, মুখ্যরূপে আমাদের 
বিচারের বিধয় হইলেও, উক্ত কর্ম্মসমূহের বাহ্য 
পরিণামের বিচারের ন্যায়ই, এই সকল ব্যাপার 
আমাদের কল্যাণের অনুকূল কি প্রাতিকূল-_-এই 
বিচারও আমর! সর্বদা করিয়া থাকি। আমি 
নিজের হিত ছাড়িয়া লোকের হিত কেন করিব, 
এইরূপ আধিভৌতিকবাদীকে কোন প্রাশ্ম করিলে__ 
“সাধারণত ইহাই মানব স্বতাব”-_ইহা! ব্যতীত আর 
কোন উত্তর তিনি কি দ্দিতে পারেন? আমাদের 
শান্ত্রকারদিগের দৃষ্টি আমাদের নিকট _পৌঁছিয়াছে ; 





মীমাংসা এই আধ্যাত্মিক বিষয়ক গ্রন্থ লিখিয়। 
পরে তাহার পূরণস্বরূপ “ব্যবহারিক ( বাসনাত্মক ) 
বুদ্ধির মীমাংসা” এই নীতিশান্ত্ের গ্রন্থ লিখিয়াছেন,& 
এবং ইংলগ্ডেও গ্রীন আপন 'নীতিশান্মের উপোদ্‌- 
ঘাতে"' স্ষ্টির মূলে অবস্থিত আত্মতত্ব হইতে আরম্ত 
করিয়াছেন। কিন্তু এই গ্রস্থের বদলে কেবল 
আধিভৌতিক পগ্ডিতদিগেরই নীতিগ্রস্থ আমাদের 
ইংরেজি পাঠশালায় প্রায়ই পড়ান হয় বলিয়া, শীতায় 
উত্তৃ কর্ম্মযোগশান্ত্রের মুলতন্ব আমাদের ইংরেজি- 
শিক্ষিত বিদ্বানেরাও ঠিক বুঝিতে পারেন না,__ 
এইরূপ অবস্থা হইয়াছে । 


* কান্ট রদ তনবজানী ; ইনি অববাীন ততঞ্তানশাঞ্ের জনক 


১২. ১৮৯০ ০715989.0170928: 78250 শুদ্ধ বুদ্ধির 
সা) ও ০5161799 01102806108] 798502. (বাসনাত্মক 
মীমাংস! ) এই ছুই প্রসিদ্ধ গ্রন্থ । তা 
1 শীল, এই আস্থের নাম 02919888698. 6০ 80১108 এই 
নাম দ্বিয়াছেন। 


০৯৩ 
ধির্ঘ' এই সাধারণ শব্ধ মুখ্যরূপে ব্যবহারিক 
_ শীতিবন্ধন সম্থন্ধে কিংবা সমাজধারণব্যবস্থা সমন্ধে 
বিচার আলোচনা হইতে জানিতে পারা যাইবে । 
মহাভারত, ভগবদূগীতা এই সংস্কত এন্থে শুধু 
নহে, প্রাকৃতিতেও ব্যব্হীরিক কর্তব্য কিংব! নিয়ম 
আর্থে ধর্ধ শব্দ সর্ববদাই ব্যবহার : হইয়া থাকে। 
কুলধর্মম ও কুলাচার এই ছুই শব্দ আমরা! সম্মানার্থক 
রলিয়া, বুঝি। মহাভারতীয় যুদ্ধে পৃরথী-গ্রাসিত 
রথের চাক! উপরে তুলিবার জন্য কর্ণ রথ হইতে 
নীচে নামিলে পর, অজ্জুন তাহাকে বধ করিতে 
উদ্যত দেখিয়া “শক্র নিঃশস্ত্র হইলে তাহাকে মার! 
ুদ্ধকণ্্ম নহে” এইরূপ কর্ণ বলিলে পর শ্রীকৃষ্ণ 
দ্রৌপদীর বস্্রহরণ, কিংব। সকলে মিলিয়৷ একল! 
'অভিমন্যুর বধসাধন প্রভৃতি আগেকার কথা 
পাড়িয়। তিনি নানাপ্রসঙ্গে__ 

“তখন কোথায় ছিল রাধাস্থৃত ধর্মী তব” 
এইরূপ কর্ণকে জিডভাস৷ করিয়াছিলেন বলিয়া মহা- 
, ব্রার কবি মোরোপস্ত বর্ণনা করিয়াছেন, এবং. 
মহাভারতেও :এই  প্রাসঙ্গে “ক তে ধর্্মস্তাদ! গতঃ” 
এইরূপ ধন্ধ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে । শেষে এই 
প্রাকারের অধধ্ম্মকে ঠিক্‌ এই নীতি অনুসারেই শাসন 
করা উচিত এইরূপ দেখা ইয়াছেন। সার-কথা, কি 
সংস্কৃত, কি প্রাকৃত উভয়েতেই শিষ্টের! নান! বিষয় 
সম্বন্ধে, অধ্যাত্বদৃষ্টিতে সমাজ-বিধরণের জন্য যে 
নীতি নিয়ম স্থাপন: করিয়াছেন, ধর্ম শব্দে তাহার 
উল্লেখ করিবার রীতি সর্বত্রই আছে। এঁশব্দ 
আমিও এই গ্রন্থে বজায় রাখিয়াছি। সমাজ বিধ- 
রণার্থ শিষ্উগণস্থাপিত ও সর্বববাদিসপ্মত নীতির 
যে নিয়ম কিংবা যাহাকে “শিষ্টাচার'ও বল! হইয়। 
থাকে, তাহ। এই দৃষ্ভিতে ধর্টের মূল। এবং তাই, 
অহাভারতে (অনু, ১০৪/১৫৭) ও প্ৰৃতিগ্রন্থে 


“আচারপ্রসবো! ধণ্:অথব| “আচারঃ পরমো ধর্ম” ।- 


( মনু, ১১০৮), কিংবা! ধর্দ্দের মূল কি তাহা বলি- 
বার সময় “বেদঃ প্সুৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়- 
মাত্মনঃ” ( মনু, ২১২), এই সকল বচন প্রযুক্ত 
হুইয়াছে। কিন্তু কর্্মযোগ শাস্ত্রে এইনপ মন্্ার্থ 
"বাটে না ; এই আচার প্রবৃত্ত হইবার কারণ তবে কি 
হুইয়াছিল, তাহার পূর্ণ ও মাগিক বিচার করা কেন 
আবশ্যক তাহ আমি দ্বিতীয় প্রকরণে বলিয়াছি । 
৩ 


১৩৯ 


ধর্ম শব্দের আর এক যে ব্যাখা! প্রাচীন গ্রস্থা- 
দিতে প্রদত্ত হয়, তাহারও কিছু বিচার করা! এই- 
খানে আবশ্যক। এই ব্যাথা! মীমাংসাকারের! 
“চোদনালক্ষণোহর্থে। ধর্ম; এইরূপ বলিয়া! থাকেন 
(জৈ, সূ ১/১/২)। চোদ্না অর্থাৎ প্রেরণা; কোন 
অধিকারী ব্যক্তি কর্তৃক “তুমি অমুক কাজ 
কর” বা “করিও না” এইরূপ বল! কিংব। আদেশ 
করা। যে পর্য্যন্ত এই রকমের বিধান কেহ 
স্থাপন না করে, কিংবা প্রাপ্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত 
যে-কোন বিষয় যে-কোন ব্যক্তির করিবার অধিকার 
আছে। ধর্ম প্রথমতঃ নিয়ম বিধানের হিসাবে প্রবর্তিত 
হইয়াছে, এইরূপ মীমাংসাকারের অভিপ্রায় ;. এবং 
প্রসিদ্ধ ইংরেজ গ্রন্থকার “হবস্”এর মতেন্স সঙ্গে, 
ধর্টের এই ব্যাখ্যার কিয়দংশে মিল আছে। অসুভ্য 
বন্য অবস্থায় প্রাতোক মনুষ্য, যখন যে মনোবৃত্তি 
প্রবল হয়, তদনুসারে কাজ করে। কিন্তু পরে, 
আস্তে আস্তে এই প্রাকারের স্বৈরাচার একেবারেই 
শ্রয়ক্কর নহে এইরূপ অবগত হইবার পর, ইক্জিয়- 
গণের যদৃচ্ছাপ্রযুক্ত ব্যাপারের সীম! নির্দেশ করিয়। 
তাহারই পালনে সকলের কল্যাণ হয়, এইরূপ বিশ্বাস 
জন্মে এবং শিষ্টাচারের দ্বারা কিংবা অন্য কোন 
রীতির ছার! দৃঢ় প্রতিষ্ঠ এই সীমামর্য্যাদ। প্রত্যেক 
মনুষ্য আইনের ন্যায় পালন করিতে প্রীবৃন্ত হয়। 
এবং এই প্রকারের সীমামর্ধ্যাদদার সংখ্যা বেশী 
হইলে, সেই সমস্ত লইয়াই শান্তর রচিত হইয়া থাকে । 
বিবাহব্যবস্থা! পূর্বে প্রচলিত ছিল না, শ্বেতকেতুই 
বিবাহব্যবস্থা আমলে আনিয়াছিলেন। স্ুরপান 
শুক্রাচার্্য নিষিদ্ধ বলিয়া স্থির করেন-_ইহা 
আমি পূর্ব প্রকরণে বলিয়াছি। এই সীমামরধ্যাদা 
স্থাপনে শ্বেতকেতু কিংবা শুক্রাচার্য্ের হেতু কি 
ছিল তাহা না দেখিয়া, এই প্রীকার সীম! মর্য্যাদা 
স্থাপনের পক্ষে কেবল তাহাদের কর্তৃম্বকেই 
লক্ষের মধ্যে আনিয়া! “চোদণালক্ষণোহর্থে। ধর্্ঃ” 
এই ধন শব্দের ব্যাখ্যা নিষ্পন্ন হইয়াছে। ধশ্ম 
হইলেও প্রথমতঃ তাহার মহত্ব লক্ষ্যের মধ্যে আনিয়া 
তবে কেহ তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া, থাকে । “খাও, 
পিয়ো, মজা! লোটো' একথ| কাহাকে বলিতে হয় 
না।. কারণ, উহা ইন্দ্রিয়াদিরই স্বাভাবিক ধর্সা। 
পন মাংস তক্ষণে দোযো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে” 
( মনু, ৫৫৬) মাংস ভক্ষণ, মদ্যপান ও মৈথুনে 


২৪০ 


কোন দোষ নাই অর্থাৎ সৃষ্িকর্টের বিরুদ্ধ বিষয় 
এরূপ নহে-_-এইরূপ মনু যে বলিয়াছেন তাহার ভাৎ- 
পর্যাই এই । এই সব বিষয় শুধু মনুষ্য নহে, বিবিধ 
প্রাণী প্রবৃতিসূত্ে প্রাপ্ত হইয়াছে--/প্রবৃত্তিরেষ 
ভূতানাম্” 1. সমাজধারণের জন্য অর্থাৎ সকল 
লোকের স্থখের জন্য এই প্রবৃততি-সূত্রে প্রাপ্ত 
স্বৈরাচারকে আটক করাই ধ্ম। কারণ-_ 
আহারনিজ্রাভয়মৈথুনং চ সামান্য মেতৎপশুতিরনরাণাম্‌। 
ধর্্োহি তেষামধিকো| বিশেষে! ধর্শেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ 
অর্থাৎ আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন মনুষ্য ও পণ্ড 
উ্তয়েই সমানভাবে প্রবৃত্তিমূলে প্রাপ্ত হইয়াছে। 
ধরেই (“অর্থাৎ এই সকল বিষয়ে নীতির সীম! 
স্থাপন” ) মনুষ্য পণডতে ভেদ, বুঝিতে হইবে ! মহা- 
ভারতের শান্তিপর্বেধ এই অর্থের এক শ্লোক আছে 
( শা, ২৯৪, ২৯. দেখ )। আহার বিহারের সংযম 
সম্বন্ধে ভাগবতের শ্লোক পূর্ববপ্রকরণে প্রদত্ত হুই- 
য়াছে। সেইরূপ ভগবদ্গীতাতেও-_ 

ইন্জিয়সো্জিয়স্যার্থে রাগন্ধেযো ব্যবস্থিতৌ | 

তয়োন্ বশমাগচ্ছেৎ তৌ হাস্য পরিপস্থিনো ॥ 
অর্থাৎ .ইন্ডিয়াদি-ও সেই সেই ইন্তরিয়ের উপ- 
ভোগ্য কিংবা ত্যাজ্য পদার্থে, প্রীতি ও দ্বেষ 
স্থায়ীভাবে স্বভারসিদ্ধ। ইহাদের অধীন হওয়া 
আমাদের. উচিত নহে ।. কারণ, রাগ ও দ্থেষ 
উভয়ই আমাদেকর শত্র । এইরূপ যেখানে ভগবান্‌ 
অক্্ুনকে বলিতেছেন, ( গী, ৩, ৩৪) তখন স্বভা-. 
বঞ্ঃ প্রাণ্ড দ্বৈরমনোবৃত্তিকে সংযত করা যে ধর্মের 
লক্ষণ, তাহাই ভগরানের অভিপ্রেত। মনুষ্যের 
ইন্দ্রিয়াদি তাহাকে শক্রুর ন্যায় আচরণ করিতে 
বলে এবং. তাহার বুদ্ধি তাহাকে উপ্টাদিকে টানিয়া 
থাকে । : দ্বেহের মধ্যে বিচরণকারী পশুস্বকে এই 
কলহানলে আন্ুতি দিয়া! যে ব্যক্তি যন্জানুষ্ঠান করে, 
সেই প্রকৃত যাজ্ঞিক ও সেই ধন্য হয়। 

ধর্ম “আচারপ্প্রভবই' রল, 'ধারণাৎ ধর্মই রল, 
বা! “চোদনালক্ষণ' ধর্মই বল, ধর্মের অথাৎ ব্যব- 
হারিক নীতিবন্ধনের যে কোন ব্যাখ্যাই গ্রহণ কর 
রা কেন, ধর্্াধন্ ষন্বন্ধে দংশয় উপস্থিত হইলে 
তাহ। নির্ণয় করিবার জন্য উপরি-উক্ত তিন লক্ষণের 
উপযোগ বড় একটা হুয় না। ধর্মের, য্ুল 
স্ববূপ কি তাহা প্রথম ব্যাখ্যাটিতে বুঝা যায়; 
উবার বাহ উপযোগ কি, তাহা দ্বিতীয় ব্যাখ্যা- 


তন্ববোধিনী পত্রিকা 





১৯ কল্প, ৩ ভাগ 


টির বারা জান বাহ, এবং ধর্মের সীমা মর্ধ্যাদ! 
প্রথমে যেই কেন স্থাপন করুক:না, তৃতীয় ব্যাখ্যার 
খারা তাহার উপলব্ধি হইয়া থাকে । কিন্ত্র আচারে 
আচারে ভেদ হয় শুধু নহে, এক আচারের কর্ম 
পরিণাম অনেক হওয়া প্রযুক্ত এবং অনেক খষির 
আদেশ অর্থাৎ “চোদনা'ও : ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় 
সংশয়স্মলে ধর্ম্মনির্ঁয়ের অন্য মার্গ কি তাহা! 
দেখা আবশ্যক হয়। এই মার্গটা কি, ষক্ষ যুধি- 
নিক সেরা 
উত্তর দিলেন___ 

ওকি রত জিরার, 

... প্রমাণম্‌। 
নয তখহনিহিডং হায়াৎ মহান! মেন,গ় পা 
অর্থাৎ-_ত্ক অগ্রতিষ্ঠ, যাহার যেরূপ বুদ্ধ তী্ 
তদনুসারে অনেক প্রকারের সিদ্ধান্ত তর্কের 
দ্বারা স্থাপিত হইতে পারে $ আরতি অর্থাৎ বেদেরও 
ভিন্ন ভিঙ্গ আদেশ ) এবং স্মৃতিশাস্ত্রের কথা যদি 
বল, এমন এক খধিও নাই ধাহার বচন আমর! 
অন্য অপেক্ষ। অধিক প্রামাণ্য বলিয়া! মনে করিতে . 
পারি। .. (এই ব্যাবহারিক ) ধর্ট্ের মুলতন্ব যদি 
দেখিতে যাও, তাহাও. অন্ধকারের মধ্যে প্রচ্ছন্ন, 
অর্থাৎ সাধারণ লোকের বুদ্ধির অগম্য। এই জন্য 
মহাজন যে পথ দিয়া গিয়াছেন, সেই পথই, পথ।, 
( সভা, বন, ৩১২,. ১১৫)৮।. ঠিক কথ!! কিন্ত 
“মহাজন কাহাকে বলে? “এধিক কিংবা! বহু 
জন সমূহ” এরূপ উহার .অর্থ হইতে পারে না। 
কারণ, যে সাধারণ (লোকের মনে ধর্মাধর্ের সং- 
শয়ও কখন উৎপন্ন হয় না, তাহাদের প্রদর্শিত পথে 
চলা কি রকম 1-_না৷ যেমন, কঠোপনিষদে বর্ণিত 
হইয়াছে, অন্ধ কেশিশ্বিরের ন্যায় (“অন্ধেনৈব 
নীয়মানা যথান্ধাঃ) অন্ধের দ্বারা! নীয়মান অন্ধ ! 
মহাঙ্গনের অর্থ যদি “বড় বড় শিষ্ট ব্যক্তি” ধরা 
যায়-_এবং এই অর্থই উপরি উক্ত ক্লোকের অতি- 
প্রেত হয় তাহা হইলেও, এ সকল ব্যক্তির আচরণে 
মিল কোথায় ? .নিপ্পাপ রামচন্দ্র, অগ্নি হইসে 
শুদ্ধ হইয়। নির্গত আপন পত়্ীকে কেবল শোকা- 
পবাদের জন্যই ত্যাগ করিলেন; এবং হ্থগ্রীবকে 


.পাইবার জনা, তাহার সহিত 'ুলযারিমিতর অর্থাৎ 


'তোমার আমার শত্রু মিত্র এক' এই প্রকার 


7 সুপ 


আন, ১৮৩৯.. 


কোন অপরাধ করে নাই, সেই বালীকে রামচন্দ্র 
বধ করিলেন! পরশুরাম পিতার আজ্ঞাক্রমে 
আপন মাতার শিরচ্ছেদ করিলেন ! পাগুবদিগের 
হ্বাচরণ দেখ__পঞ্চজনের এক স্ত্রী! স্বর্গের দেব- 
তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে-_কোন 
এক অহল্যার উপপতি কোন দেবতা! (ক্রহ্মদেব ) 
মৃগরূপা আপন কন্যায় অভিলাষ করা প্রযুক্ত 
রুদ্রের বাণে বিদ্ধশরীর হুইয়া আকাশ হইতে 
পতিত হন (এ, ত্রা, ৩,৩৩)। এই: কথা মনে 
করিয়াই 'উত্তররামচরিত' নাটকে. লবের মুখ দিয়া 
*বৃদ্ধান্তে ন: বিচারণীয় চরিতা ; *-_-অর্থাৎ, এই 
বৃদ্ধদের চাঁরত্র বেশী বিচার করিয়া! কাজ নাই-_ 
এই কথা ভবভূতি বাহির করিয়াছেন। ইংরেজীতে 
সয়তানের ইতিহাসলেখক এক গ্রন্থকার এইরূপ 
বলিয়াছেন যে, সয়তানের অনুচর ও দেবদূত ইহা- 
দের যুগ্ধবৃতান্তে দেখা যায়, অনেকবার দেবতারাই 
দৈত্যদিগকে কাপট্য করিয়া ঠকাইয়াছেন ; এবং 
সেইরূপ কৌধীতকী ক্রাহ্মণোপনিষদে ( কৌধী, ৩ 
১ ও এ, ত্রা) ৭, ২, ৮ দেখ ) ইন্ত প্রতর্দনকে এই- 
ক্নুপ বলিতেছেন যে, আমি বৃত্তকে (সে ব্রাহ্মণ 
কইলেও ) বধ করিয়াছি। অরম্মুখ জন্গ্যাসীকে 
আমি টুক্রা টুকরা করিয়া বৃকদিগের নিকট 
ফেলিয়া! দিয়াছি এবং আমার অনেক অঙ্গীকার 
তঙ্গ করিয়! প্রহলাদের আত্মীয় ও গোত্রজদিগকে 
ও পৌলোম ও কালখগ্জ নামক দৈত্যদিগকে বধ 
করিলেও আমার এক গাছ। চুলও বাঁকে নাই, 
“তস্য মে তত্রন লোম চ মা মীয়তে”! “এই 
মহাপুরুদিগের কর্মের প্রতি লক্ষ্য করিবার তোমা- 
দের কোন হেতু নাই; তৈত্বিরীয়োপনিষদে কথিত 
অনুসারে (তৈত্তি, ১,১৯২) তাদের যে সকল 
কর্ম ভাল, তোমরা তাহারই অনুকরণ কর, বাকী 
ছাড়িয়া! দেও ; উদাহরণ যথ!-পরশুরামের মতোই 
পিতার আজ্ঞা! পালন কর, কিন্ত মাতাকে বধ 
করিও না” এইরূপ যদি কেহ বলে, তাহা 
হইলে ভাল মন্দ কম্ম্ণ বুঝিবার উপায় কি_-এই 
যে প্রথম প্রশ্ন, তাহাই পুনর্ধ্বার আবিভূতি হয়। 
তাই, উপরে যাহা: বলা হুইল তদনুসারে আপন 
ক্ত্যাদি বর্গন! করিলে পর ইন্দ্র প্রীতর্দনকে এইরূপ 
রলিতেছেন যে, “যে সম্পূর্ণ .আত্মজ্ঞানী হইয়াছে ঃ 
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তাহাকে মাতৃবধ, পিতৃবধ, জগহত্যা। কিংবা. স্তেয় 
ইত্যাদি কোন কর্টেরই দোষ স্পর্শে না__ইহা 
মনে করিয়! “মাস্মা কাহাকে বলে” ইহা তুমি 
প্রথমে বুঝিয়! লও; তাহা হইলে তোমার সকল. 
মংশয়ের নিৰৃত্তি হইবে”; তাহার পর ইন, প্তর্দনকে 
আত্মবিদ্যার উপদেশ দিয়াছেন। সার কথা, 
“মহাজনো। যেন গতঃ স পন্থা” এই যুক্তি সাধারণ 
লোকদিগের পক্ষে সহজ হইলেও, উহার দ্বারা, 
সব কাজ না হওয়ায়, শেষে মহাজনদিগের আচ-. 
রণের প্রকৃত তন্ব যতই গুঢ় হউক না কেন-_ 
বিচারক ব্যক্তিগণ আত্মজ্ঞানের অভ্যন্তরে প্রবেশ 
করিয়া তাহা খু'জিয়া৷ বাহির করিতে বাধ্য হন। 
“ন দেবচরিতং চরে” অর্থাৎ, দেবতাদের কেবল 
বাহ্য চরিত্র অনুসারে কাজ করিবে না_-এই যে 
উপদেশ দেওয়। হয়, তাহার কারণও ইহাই। 
কর্্মাকর্্ম নির্ণযার্থ ইহা ব্যতীত আর এক সহজ 
যুক্তি কেহ কেহ বাহির করিয়াছেন। তাহার! 
এই কথ| বলেন যে, যে কোন সদ্গুণ হউক না 
কেন, তাহার অভিরেক ন! হুয় এই জন্য সর্বদা, 
চেষ্টা করা আবশ্যক ; কারণ, এইরূপ অতিরেকের 
দ্বার! সদ্গুণও শেষে ছুপ্তণ হুইয়। পড়ে। দ্রান- 
করা! একটা সদ্গুগ সত্য, কিন্তু “অতি দানাদ্‌ 
বলির্বদ্ধ;”__ অর্থাত অতিদ্ানে বলি বীধা পড়িয়া- 
ছিল। প্রসিদ্ধ গ্রীক পণ্ডিত আরিষ্টটল আপন 
নীতিশান্ত্র সংক্রান্ত গ্রন্থে কর্ণ্মাকর্ম্্ নির্যয়ের এই 
যুক্তি বিকৃত করিয়! প্রাত্যেক সদ্গুণ “অতি' হইলে 
কিরূপে “মাটি হয়, তাহা স্পৰ্ট করিয়া দেখাই- 
য়াছেন। কালিদাসও, নিছক শৌধ্য-_বাধের 
ন্যায় হিং জন্তদিগের ক্রুর কম এবং নিছক্‌ 
নীতি-_ভীরুতা এইরূপ স্থির করিয়া, “অতিথি” 
রাজা, তরবার ও রাজনীতি এই দুয়ের যোগ্য 
মিশ্রণে আপন রাজ্য চালাইয়াছিলেন, এইরূপ 
রঘুবংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ( রঘু, ১৭, 8৭)। 
বেশী বলিলে 'বাচাল ও অল্প বলিলে “মুক” বেশী 
খরচ করিলে 'উড়োনচণ্তী ওখরচ না করিলে “কঞ্চ্ঘ', 
সামনে অগ্রসর হইলে “প্রগল্ভ ও পিছাইয়! পড়িলে 
শিথিল, অতিশয় আগ্রহ করিলে “জেদী' ও না 
করিলে “চপল”, সর্বদা গোলমাল করিলে 'লঘু' ও 





চুপ করিয়া থাকিলে গর্বিব'-এইপ্রকারে তর্ৃ- 


২৪২ ” _ তন্ববোধিনী পত্রিকা ১৯ কষ্প, ৩ ভাগ 


পর ্্্্্্স্ 
হরি প্রভৃতিও কোন কোন দোষগুণের বর্ণনা করিয়া-| জ্ঞান সম্পাদন কর!-_-এইরূপ শাস্ত্রের লক্ষণ। 
ছেন। কিন্তু এইরূপ স্ুলরকমের ক্িপাথরে | জ্যোতিবশাস্্বেত ভাবী গ্রহণ কিরূপে গণন। 
শেষ পর্যাস্ত কাজ হয় না। কারণ, 'অতি'ই বাকি ; করিতে পারেন তাহা! দেখিলে, এই লক্ষণপ্ডুলির 
'মিতাই ঝা কি-_ইহার ঠিক নির্ধারণ কে করিবে, ; মধ্যে “পরোক্ষার্থপ্য দর্শকং” এই অন্য অংশটির 
কেমন করিয়াই বা করিবে”? একজনের নিকট ] সার্থকতা উপলব্ধি হইবে। কিন্তু অনেক সংশয়- 
কিংবা এক প্রসঙ্গে যাহ “অতি? তাহাই আর এক- জালের মধ্যে সেই বিশেষ সংশয় কোন্টি তাহা 
জনের নিকট (কিংবা আর এক প্রসঙ্গে “অনতি বা | গ্রথমে জান! আবশ্যক । তাই, কোন শাস্্রান্তর্গত 
ন্যন হইতে পারে। উপজল্যার সমান, সূর্যকে স্তপক্ষ বিবৃত করিবার পূর্বে, সেই সংক্রান্ত 
ধরিবার জন্য লক্ষ প্রদান কর! হনুমান কঠিন মনে : যে অন্য পক্ষ বাহির হইতে পারে তাহার উল্লেখ 
করে নাই (বা, রামা, ৭, ৩৫)। এইজন্য, শেন | করিয়া, তাহার দোষ কিংবা আপুর্ণতা প্রদর্শন 
যেরূপ শিবিরাজকে বলিয়াছিল-_সেইরপ ধন্্নীধর্মের ; করা-_প্রাচীন ও অর্ববাচীন গ্রস্থকারদিগের প্রচলিত 
সংশয় উপস্থিত হইলে প্রত্যেক মনুষ্যের, শেষে ; পদ্ধতি। এই পদ্ধতিই স্বীকার করিয়া লইয়! 

আহিযোধাছ নো ্ ধ্ঃ সতাবিক্।..  গীভাতে কাক নির্ার্থ প্রতিপাদিত সিদ্ধান্ত 

বিরোধিযু মহীপাল নিশ্চিত গরুলাধিবম,। পক্ষী যোগ অর্থাৎ যুক্তি বিকৃত করিবার পূর্ব এই 

ন বাধ! বিদ্যতে যত্র তং ধর্ং সমুপাচরেৎ ॥ কাজের জন্যই অন্য যে কিছু মুখ্য যুক্তি পণ্ডিত 
পরম্পরবিরুদ্ধ ধণ্ সকলের তারতম্য কিংব! লাঘব ; লোকের! সংযোজিত করিয়া থাকেন, এক্ষণে আমি 
গৌরব দেখিয়াই প্রত্যেক প্রসঙ্গে আপন বুদ্ধি অনু- তাহারও বিচার করিব। এই দকল যুক্তি আমা- 
সারে প্রকৃত ধণ্মের কিংব! কর্খের নির্ণয় করা দের মধ্যে পূর্ব্বে বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল না ? 
আবশ্যক হয় (সভা বন, ১৩১, ১১, ১২ ও মনু, ৯, : মুখ্যরূপে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাই অর্ববাচীনকালে পরে 
২৯৯ দেখ )। কিন্তু তাহাতেও ধর্্াধন্মর সারা- : প্রবর্তিত করিয়াছেন সত্য ; কিন্তু ভাহার দরুণ 
জার বিচার করাই সংশয়স্থলে প্রকৃত কণ্টিপার | উহার বিচার এই গ্রন্থে করা উচিত নহে, একথা 
এরনপও বল! যাইতে পারে না। কারণ, যাহার ; ৰলা যাইতে পারে না॥ কারণ, কেবল তুলনার 
ধেরপ বুদ্ধি তদনুসারে ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিত সারাসার | জন্য নহে, গীতার অন্তর্গত আধ্যাত্মিক কণ্মযোগের 
বিচারও ভিন ভিন্ন প্রকারে করিয়া, একই বিষয়ের | মহন্ব উপলব্ধি করিবার জন্যও এই. সকল যুক্তিদ_ 
নীতিমত্তার নির্ণয় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে করিয়! থাকেন, ঘতই সংক্ষেপে হউক না কেন__-অবগত হওয়া 
এইরূপ বাবহার অনেক সময় আমাদের নজরে | আবশ্যক । 









পড়ে; এবং এই অর্থেই “তর্কোৎপ্রতিষ্ঠ:” ইহা ইতি তৃতীয় প্রকরণ সমাপ্ত 
উপরি-উক্ত বচনে বর্ণিত হইয়াছে। তাই, এই ০2৩১ 

পর্নের নিভু্খ মীমাংসা করিবার অন্য কোন উপায় গান। 
আছে কি নাই, ঘদি থাকে ত সেটা কি, আর যদি 

অনেক উপায় থাকে তবে তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় ( ই্রনির্শ্বলচন্ত্র বড়াল বি-এ) 
কোন্টি, ইহাই এক্ষণে আমাদের দেখিতে হইবে। তোমায় শিশুর মতন সহজ দেখা 
শান্ত্ের দ্বারা ইহাই নি্ধারণ করিতে হুইবে। দেখবে কৰে 
“অনেক সংশয়োচ্ছেদি পরোক্ষার্থস্য দর্শকম”__ “আকাশ বাতাস পুষ্প আলো! 
অর্থাৎ অনেক সংশয় উৎপন্ন হইবার দরুণ, অজ্ঞাত সবায় ভালো বাসব কারে | 


বিষয়সমুহের জটিল পাক হইতে বুদ্ধিকে প্রথমে যুক্ত না লাগে ভালো এ ঘন্থ ও দ্বেঘ-_. 
করিয়া এ সকল বিষয়ের অর্থ নিঃসংশয় ও সুগম এ দীনতা হ্ীন্তা। বন্ধ অশেষ 

করা এবং এক্ষণে যাহা! প্রত্যক্ষ নহে কিংবা! পরে কুটিল স্বার্থ কপট বেশ 

প্রত্যক্ষ হইবে এইরূপ বিধয়সমুহেরও ঘথার্থ | চিরতরে ঘুবে কৰে ! 


ছি ॥ 


আখি, ১৮০৯: লিঙ্গায়ত: 

.... ভাই তো চেয়ে আছি আমি-_ 
. বাধাবাধন খুলে দিবে ! 
মরুর মাঝে ফুটবে গো ফুল 
আমার পানে চেয়ে রবে ॥ 





লিঙ্গায়ত ভিক্ষুক ও উৎসব । 
(শ্রীকালী প্রসন্ন বিশ্বাস )' 

- লিঙ্গায়তগণ গলদেশে যে লিঙ্গ ধারণ করে 
তাহা! একটি ক্ষুপ্র শিবলিগের চুঅনুন্ূপ । এ সন্থন্ধে 
বিজাপুরের : গেজেটিয়রে এইরূপ বর্ণনা লিখিত 
আছে। 
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জঙ্গম ভিক্ষুকগণ অতি অভিনব সাজসজ্জায় 
সজ্দিত হুইয়। ভিক্ষার্থ গমন করিয়া থাকে। 
আমরা পাঠকগণের কৌতুহল নিবারণার্থে একটি 
জঙ্গম ভিক্ষুকের সাজসজ্জার কিছু বিবরণ দ্বিতেছি। 
উহার মন্তরকের পাগড়ীর উপর একটি লিঙ্গ রক্ষিত 
আছে। সেই লিঙ্গের উপর একটি পঞ্চশিরবিশিষ$ট 
সর্প ফণ বিস্তার করিয়! আছে। এই লিঙ্গের 
লক্মুখে একটি কৃষ্ণমূর্তি উপবিষ্ট আছে। এতন্তি্ 
বত্রিশটি লিঙ্গের একটি মাল! তাহার শিরদেশে বেষ্টন 
করিয়া আছে । পশ্চাৎদিকে গুভ্রবর্ণ পরচুক্স!। 
মুখমগ্ডল তৈল ও সিন্দুর দ্বারা রক্তরণ্ণে রঞ্জিত । 
গলদেশে কুড্রাক্ষমাল! এবং রৌপ্যকোষবেষ্টিজ 
একটি লিঙ্গ দোছুল্ামান আছে। কটিদেশে দক্ষ- 
প্রজাপতি, বীরভন্র প্রভৃতি প্রতিমূর্তি-অঙ্কিত একটি 
ধাতুনির্িত বন্ধনী এবং কয়েকটি ঘণ্টা। বক্ষস্থলে 
একটি তাত নির্মিত চতুক্ষোণ পত্রে দক্ষপ্রজাপতি 
তাহার স্ত্রী এবং বীরভদ্রের প্রতিমূর্তি গোদিত আছে। 
কটিদেশের নিম্বস্থান ব্য্রচর্্ম দ্বারা আবৃত.। তাহার 
উপর একটি সিংহ অঙ্কিত ও তাহার উভয় পার্থ 
আরার দক্ষপ্রজাপতি ও বীরভ্দ্রের প্রতিমূর্তি লম্বমান 
আছৈ। ইহার নিম্মাদেশে লিঙ্গায়ত: ধর্মপ্রবর্তক 
বাসবার প্রতিমূর্তি। দক্ষিণ হস্তে একটি প্রকাণ্ড 
খড়গ, এবং বামহস্তে আবরণ-কবচবিশিষ্ট একটি 
করবাল ধারণ করিয়া আছে। এইরূপ সাজসব্জায় 
বিভূষিত হইয়। সে মধ্যে মধ্যে ভীষণ হুগ্চার এানান 
এবং বীরভদ্র ও শিবের গুণগান করিতে করিতে 
নগর মধ্যে ভিক্ষার্থে প্রবেশ করিয়া থাকে । 

বেলারী জেলার অন্তর্গত মহীশূর রাজ্যের 
সীমান্তে কডলিগি নামক মহকুমায়, উজানী গ্রামে 
লিঙ্গায়তগণের একটি প্রধান মঠ বিদ্যমান আছে। 
এতন্িন প্রীশৈল, কোলেপাক, বলিহালী এবং বারা- 
গনী ধামেও লিঙ্গায়তদিগের প্রাধান প্রধান মঠ ছিল। 
ইহাদ্রাগের মধ্যে কোলেপাকস্থ মঠটি এক্ষণে হস্‌পে- 
টের সন্িকট বন্ধসাগর নামক স্থানে স্থানান্তরিত 
হুইয়াছে । অন্যান্য লিঙ্গায়ত গ্রামেও ক্ষুদ্র ক্ষ 
লিঙ্গায়ত মঠ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে যে সকল 


১৪৪ 
মঠে পবিরক্রপ্গণ থাকেন, সেগুলি প্রায়ই গ্রামের 
বাহিরে সংস্থাপিত। 
_- লিঙ্গায়ত: শান্্রমতে যে কেহ ইচ্ছা করিলে 
লিঙ্গায়ত ধর্ম গ্রহণ করিয়। লিঙ্গায়ত শ্রেণীভুক্ত 
হইতে পারেন। গত শতাব্দীতেও ধারবার জেলার 
অন্তর্গত টুমিনকট্রি নামক স্থানের বহুসংখ্যক তন্ত" 
বায়কে উজানী নিবাসী জনৈক জঙ্গম লিঙ্গায়ত ধর্মে 
দীক্ষিত করিয়াছিলেন। 
:.-বাসবার মতে অতি. নীচ জাতিকেও লিঙ্গায়ত 
ধধর্ে দীক্ষিত করিবার রীতি আছে। এ সম্বন্ধে 
১৪ 1)9০18 লিখিয়াছেন ২-97) 3 & 
[)91581) 10108 1)989০৮, 106 38901510979 
২0:50. ৪5 1706710৮ 600 7078100010+ 
ভা 1।০:০৮০ (10911716910) 38. 00100, 17979 
৫) ৪৫) 75 0১৪0790107৪. 091, 
/18)08৮ 01867100100. :0? 01898 07 7:07000, 
11191700185 100000910৫৮ 000/1010 0১৪ 
59090. 90019160015 17 800৮9 108 21009 
02001909706 798198। 10679 1৮88 00. 
বাসবার মত এইরূপ হওয়| সত্বেও উজানী 
মঠের জঙ্গমগণ “মাল” জাতিকে লিঙ্গায়ত শ্রেণী- 
' ভুক্ত করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। 
"বর্ধমান লিঙ্গায়তগণের মধ্যে কোন কোন স্থানে | 
বাল্য  বিবাহও: প্রচলিত আছে। অসৎচরিত্র 
'স্্রীলোককে সমাজ হইতে বহিষ্কত করিয়! দেওয়া 
হয়। ইহাদের মধ্যে দেবদাসী প্রথাও বর্তমান 
আছে। এই দেবদাসীগণকে বাসবি কহে। লিঙ্গায়ত- 
দিগের মধ্যে ভ্রাতা! ও ভগ্মীর সম্তানগণের পরস্পরের 
মধ্যে বিবাহ দিবার রীতি নাই। এই সম্বন্ধ দুই 
পুরুষ অন্তর হইলেও বিবাহ হুইতে পারে না। 
কিন্তু বয়োজ্যেষ্ঠ_ ভগ্মীর কন্যাকে বিবাহ করিবার 
প্রথ আছে। এইরূপ বিরাহ মাদ্রাজ অঞ্চলের 
- ব্রাঙ্মাণদিগের মধ্যেও হইয়া থাকে । 
জন্গমদিগের মধ্যে বিধরাবিবাহ প্রচলিত আছে। 
-স্থৃতপত্বীরগণ স।ধারণতঃ রিধবাকে বিবাহ করিয়া 
: থাকে ॥. বিবাহিত র্যন্তি প্রায়ই বিধবা! বিবাহে 
" লপ্মত হয় না।  বিধবাগণ তাহাদের পুর্ব স্বামীর 
. ভ্রাতা বা ভর্তু ঈম্পকীয় নিকটাত্বীয় ব্যক্তিকে 
বিবাহ্ন করিতে পারে না। বিধবাবিবাহ সাধারণ 


০0৯8-48-০০ 


১৯ কল্প, ৩ ভাগ 


বিবাহের ন্যায় ক্রিয়াসংকুল নহে। বিবাহার্থী 
ওয়ালার” সহিত দেবমন্দিরে গমন করে । তথায় 
পচুড়ীওয়ালা” রমণীর হস্তে প্চুড়ী” পরাইয়৷ দেয় 
এবং মঠপতি তাহার কণ্ঠে একটি সূতার হার 
পরাইয়া দেয়। এই বিবাহের নাম “উদিকী 
বিবাহ” এবং 'গলদেশে লম্মিত সূত্রকে “মঙ্গল সুত্রের” 
পরিরর্তে “তালী” কহিয়া: থাকে । এই বিবাহ 
সমাজে এবং আদালতে গ্রাহ্য হয়। 

এ সম্বন্ধে [00180 [40৮ 13970, [1%0158 
[1], 1884এ নিম্গলিখিত নজীর দেখিতে পাওয়া 
যায় 
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018 09200 89. 0617 901016660. 17৮0 
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লিঙ্গায়তদিগের মধ্যে বিবাহ বন্ধন বিচ্ছিন্ন করি- 
বার প্রথা আছে। ভ্ত্রী কুচরিত্রা হইলে পঞ্চগণ 
সম্মুখে স্বামী দোষ সপ্রমাণ করিয়া তাহাকে 
পরিত্যাগ করিতে পারে। তৎপরে তাহার বিবাহ 
করিবার অধিকার জন্মে । পরিতক্ত স্ত্রীকে কেহ 
বিবাহ করিতে পারে না। স্বামী ধর্াস্তর গ্রহণ 
করিলে স্ত্রীক্তৃক পরিত্যক্ত হইতে পারে। তৎপরে 
তাহার উপর পরিতক্ত স্বামীর কোন দাধী দাওয়া 
থাকে না। কিন্তু সে স্ত্রী পুনরায় বিবাহ করিতে 
পারে না। এই রীতি উজ্ানী মঠ দন সমর্থিত 
হইয়াথাকে। 






॥। 
ছি & 


আখিন, ১৮৩৯ 


কোন কোন মঠ স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত স্ত্রীর 
বিবাহের বিধান দিয়! থাকেন । এ সম্বন্ধেও, 
818৫98 [ুঞজা 0১০]১০৮৮ 89719৪ 511, 1885এ 
এইরূপ একটি নজীর আছে :-_ ৯ 

139০0100.70081718£9-0£& 19 10581090 
1795 0০ 728৮ 1)0891)0 18:8110590. 0০1) 
00871189 15:1500/0 8৪ 96781 00101 (1৮108 
9196) 788:915810670151)90 17020. 1808 
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: লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়ের সকল শ্রেণীর মধ্যেই হিন্দু 
দায়ভাগ (1,9/-0£1700)9716909 ) মতে সম্পত্তির 
উত্তরাধিকার নির্ধারিত হইয়া থাকে । / 

লিঙ্গায়তদিগের প্রতিমাসেই একটা না৷ একটা 
উৎসব হইয়া থাকে। চৈত্র মাসের শুরুপক্ষের 
প্রতিপদে তাহাদিগের নববর্ষ। নববর্ধকে উগাড়ী 
কহে। এই দিবস সকলে তৈল মার্দন পূর্ববক-স্বান 


. করিয়া, নিম্ব পুষ্প, সর্করা৷ অথবা গুড়, কিস্মিস্‌ 


দ্বার! খাদ্য প্রস্তুত করিয়! খায়। বোধ হয় “বসন্তে 
নিন্ম ভক্ষণম্” এই বাক্য অবলম্বনে এই প্রথা 
প্রচলিত হইয়াছে । পূর্ণিমার দিন হম্পেপম্পা- 
পথিম্বামীর রথযাত্র! উপলক্ষে উৎসব হইয়া থাকে। 

বৈশাখী পূর্ণিমার দিন কৃষকগণ “হগি” নামক 
বানৌষধি পত্র বিস্তৃত করিয়া! শয়ন করিয়া থাকে। 
এইজন্য এই উৎসবের নাম “হুগিভুনমে”। 

. জৈষ্ঠ মাসে পূর্ণিমার দিন বৃষসকলকে নানা 
রঙ্গে রগ্রিত করিয়৷ মহাসমারোহের সহিত শোভা- 
যাত্রা করিয়! থাকে | এই মাসের অমাবস্যার দিন 
্ৃতিকানির্িত বৃষের পৃজ! হইয়া থাকে। ইহার 
নাম “মন্নয়েখিনা” অমাবস্যা । 

আধাঢ় মাসের *ণিমাকে “কদলাকদভেন ভুন্যমে” 
কহে। এই দিবস আস্ত কলাইয়ের পুর দিয়! পুলি- 
পিঠার ন্যায় নিদ্ধ করত পিহটক প্রস্তুত করিয়! ভক্ষণ 
করা হয় । 

আবণ মাসের শুর্লপক্ষ পঞ্চমী তিধিকে নাগর 
পঞ্চমী বলে। এই দিবস সর্প বিবর হইতে সংগৃ- 
হাত স্বত্তিকা দ্বার! সর্প নির্মাণ করিয়া, দুগ্ধ, কলাই, 


(চাউল, গুড়, তিল, তিলপিটক, নারিকেল, কদলী 
: এবং ফুল দিয়! পূজা করিয়া থাকে। প্রতি সোম- 


লঙগায়ত ভিক্ষুক ও উৎমব 


১৪৫ 


বারে ঈশ্বরের পূজা! এবং জঙ্গম ভোজন করান হয়। 

ভার মাসের শুর্রপক্ষ চতুর্থীর দিবস ইহার! . 
অপরাপর হিন্দুগণের সহিত গণেশ চতুর্থী উৎসবে 
যোগদান করিয়া খাকে। মহালয়ার বা মলদ-অমা- 
বস্যার পঞ্চদশ দিবসের মধ্যে প্রেতকার্ধ্যাদি সমাপন 
করিয়! থাকে। 

আশ্বিন মাসের শুরুপক্ষ প্রতিপদের দিন বালক- 
গণ স্নান এবং নব বেশভৃষায় সজ্জিত হইয়া পাঠ- 
শালায় গমন করে। দশমীর দিন পর্য্স্ত এই প্রথ৷ 
প্রচলিত থাকে। শিক্ষকগণ ছাঙদিগের সমভিব্যাহারে 
গৃহে গৃহে গমন পূর্বক বৃত্তি সংগ্রহ করিয়া থাকে । 
তশপরে দশমীর দিন পুস্তক, খাতা, াড়ী, পাল্লা, 
বাটখারাদি তৌল-যতর প্রভৃতির পুজা করিয়া থাকে 
এবং জঙ্গমদিগের সহিত একত্র বমিয়! মধ্যাহ্ন- 
ভোজন করে। সায়ংকালে দেবমন্দিরে নারিকেল 
প্রদত্ত হয়। তশুপরে সকলে তাত্তীয় স্বজন এবং 
গুরুজনের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদের পদধারণ 
পূ্ববক প্রণাম করে। একাদশীর দিন শিবপার্ধবততীর 
পূজ! করিয়া থাকে । 

অমাবস্যার দিবস “নোপে” অথবা “নোমুলু” 
অর্থাৎ গৌরীত্রত সমাপন কর! হয়। এই ক্রতে 
নিঙ্মলিখিত দ্রব্যগুলি ব্যবহৃত হয় যথা-_-২১টি পান, 
২১টি আস্ত স্থপারী, ২১টি ভাঙ্গ! সুপারি, ২১ টুকরা 
হরিদ্রা, ২১টি “চিন্ত” অর্থাৎ শীদাফুল, ২১টি “তৃম্থে 
হতু” অর্থাৎ রেসমের স্থৃতা, ২১টি তুলার স্থৃতা, 
২১টি গিরা বাধা হ্থৃতা, ১টি নারিকেল শসা, ১টি 
সোয়ারা, কুস্কুম, নারিকেল, গন্ধপ্রব্যাদি এবং ১খানি 
ব্জন। এই ব্যজন ব! পাখা দ্বার! দেবীকে ২১বার 
হাওয়া! কর! হয়। সাধারণত ঘটস্থাপন দ্বার! দেবী- 
মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। পরদিবস প্রানে, 
দেবীকে নানাবিধ খাদ্য্রব্যাদি দারা পরিতুষ্ট করে 
এবং পুজারি পুরুষের দক্ষিণ হস্তে ও জ্রীলোকের 
বাম হস্তে রেসমের সুতা বন্ধন করিয়! দেয়। উক্ত 
দিবস সকলে তৈল মর্দন পূর্বক ন্মান করিয়া নব 
বন্্াদি পরিধান পূর্ববক ভোজন করিয়া থাকে। 
পরদিবস অতি প্রত্ুষে স্ত্রীলোকের! গোময় দ্বারা 
দুই স্তর পঞ্চপাণুবদিগেয় প্রতিমুদ্তি গঠন করিয়া 
বহির্দরজার দুই পার্থে রাখিয়! দুগ্ধ, নবনী, ঘ্বতা- 
দির দ্বারা পূজা করিয়া থাকে । 
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শাহ কন 
পুরবক কয়েক দিবদব্যাী একটি ব্রত করিয়া থাকে । 
পৌষ মাসের সংক্রাস্তির পূরববদিবস পিক 


নির্মাণ করিয়। ভক্ষণ করিয়া থাকে। সংক্রান্তির 
দিবস নানাবিধ খাদ্যাদি প্রস্তুত করিয়া! ভোজন 
করে এবং জঙ্গমদিগকে ভোজন করায়। 

মাঘ মাসের পুর্ণিগাকে “বরাত পুণ্যমে” বলে। 
এই দিবস উপবাস করিয়া! থাকে । কৃষ্ণপক্ষের 
চতু্দশীর দিবস সমস্ত দিবারাত্রব্যাপী উপবাসাদি 
্থারা সাবিত্রীব্রত সম্পন্ন করা হয়। 

ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন. সকলে হোলী বা দোল 
উৎসবে যোগদান করে। কিন্তু উপরিউক্ত কোন 
উৎসব বা! ব্রতকার্ধ্যেত্রাঙ্মণ দ্বারা কোন কার্য 


সমাধান কর! হয় না। 


পৌষমাসে ভূমিকর্ষণ নিষিদ্ধ। “মার্গ-শিরা” 
অর্থাৎ আগ্রহায়ণ অথবা মাঘমাস ভূমিকর্ষণের উপ- 


কত সময় বলিয়া প্রসিদ্ধ। মঙ্গল কিন্থা শুক্রবারই 


প্রথম ভূমিকর্ষণের প্রকৃষ্ট সময় বলিয়া পরিগণিত 


হয়। ..ভূমিকর্ষণের পূর্বে কর্ষণকারী বৃষের পৃজা 


এবং তাহার শুন্য ধৌত করিয়া বিভৃতি ছারা ভূষিত 


করে: ধর্্যকাষ্ঠের উপর নারিলেল ভগ্ন করে। 





( তখন) তক্তি-ভরে চরণ পরে 
মাথা থুয়ে করিস্‌ প্রণাম ॥ 


তত্ববোধিনী পত্রিকার ৭৫ বরে 
পদার্পণ উপলক্ষে নব ক্ষেত্র 


সমাবেশ। 

আমরা গত: সংখ্যার তন্ববোধিনী পত্রিকাতে 
প্ধরর্ম প্রচারের সহজ উপায়” প্রবন্ধে ধর্মমপ্রচার 
সম্বন্ধে কতকগুলি সহজ উপায় নির্দেশ করিয়াছি, 
তন্মধ্যে অভিনয় একটী। কেবল জোর. করিয়া 
প্শিক্ষার্থীদিগের মন্তকে ধর্ম্রকথাগুলি কিলাইয়। 
প্রবেশ করাইলে বিশেষ ফল হয় না। গুরুর লেেহের, 
প্রেমের ও দৃষ্টান্তের দ্বারা অনেক ধর্্মভাব ছাত্রের 
মন্তিষ্ষে বসিয়! যায়। সময়বিশেষে অবস্থাবিশেষে 
ছাত্রদিগের গ্রতি যে ভয়ের কঠোর শাসন প্রয়োগ 


যে বংশখণ্ডের দ্বার! বীজ রোপণ করা হয় তাহাকে | করা কর্তবা তাহা বল! বাহুল্য, কিন্তু ন্েহপ্রেমের 
চণ এবং রাঙ্গ! মাটি দ্বারা রং করে। কতকগুলি; কোমল শাসনই যে সর্বোৎকৃষ্ট তাহ! অস্বীকার 


করিয়া রাখে। লাঙ্গলে, এক টুকর! তার ছারা 
ভেলা তাল: গত্রাদি বাধিয়! দেয়। শস্য কর্তন 
করিবার পুর্বে উহার উপর ছুগ্ধ দ্বৃুতাদির ছিটা 
দেওয়া হয়। শস্য সংগৃহীত হইলে পর শস্য-স্তপের 
সম্মুখে গোময়নির্টিত মন্দিরাকার মূর্তি প্রতিষ্ঠা 
করিয়া খাদ্য ভ্রব্যাদদির দ্বারা পুজ| করিয়া থাকে। 
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- প্রাণ খুলে গাও । 
(ক্লামপ্রসাদী জে ) শী 
( মন) প্রাণ খুলে গাও মায়েরি নাম ॥ 
বিপদ আপদ যাই না আস্ক 
বিকট হালি মতই হান্থক 
(ওরে ) বাকিসনে টুক্‌ এদিক ওদিক 
মায়ের পরে রাখিস রে প্রাণ। 


উদ্গীর্ণ করিয়া নান! প্রকারে পরলোক সম্বন্ধে ঈশ্বর 
সম্বন্ধে ভয়প্রদর্শন কর! কঠোর শাসনপ্রণালীর 
অন্যতর এবং অভিনয়াদির দ্বারা দর্শনতন্ব হৃদগত 
করানো প্রেমের শাসনপ্রণালীর অন্যতর | তন্ব- 
বোধিনী পত্রিকায় নানাবিধ স্ুগন্তীর দার্শনিক প্রবন্ধ 
প্রথমারধি প্রকাশিত হইবার কারণে সাধারণ শিক্ষিত 
বাঙ্গালী উহাকে শ্রদ্ধাপূর্ণ কিন্ত একটু ভীতিপূর্ণ 
দৃষ্টিতে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন। সেই ভীতি 
দুর করিবার জন্য আমরা আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া 
নানা উপায়ে চেষ্টা করিয়া! .আসিতেছি--কতদুর 
কৃতকাধ্য হইয়াছি জানি ন|। তন্ববোধিনী পত্রিকার 
৭৫ বৎসর বয়সে. পড়িবার উপলক্ষে বর্তমান 
সংখ্যার পত্রিকায় একটা ক্ষুদ্র গীতিনাট্যের সমাবেশ 
ছারা একটা নৃতন ক্ষেত্র উন্মুক্ত করিয়! পত্রিকার 
সমথন্ধে পূর্ববসংস্কার দুরীকরণে কৃতসংকল্প হুইয়াছি। 


25 
পা এ, 
বিয়ার সথপ্রসিদ্ধ 
কথক শ্রীযুক্ত হেমচন্্র মুখোপাধ্যায় কবির 
“ছুটাতে দেখানো হইয়াছে যে আমাদের ছটা 
মধ্যে কাজ এবং কাজের মধ্যে ছুটা। ইহা ছোট 
ছোট *বা: দ্বারা অভিনয় করিবার 
খুবই উপযুক্ত মুখে শারদীয় পুজার অবকাশ 
- আমিতেছে। যদি বালকবালিকাদের অভিভাবক- 
গণ সেই অবকাশে নিজ নিজ বাড়ীর ছেলেমেয়েদের 
দ্বারা এই গীতিনাট্যের অভিনয় করান, তবেই আমা- 
দের শ্রাম সার্থক বিবেচনা করিব। আবালবৃদ্ধ 
বনিতার সম্মুখে অস্ানবদনে অভিনয় করিতে পার! 
বায় এরূপ পুস্তক আমাদের দেশে ছুএকখানি 
র্যতীত নাই বলিলেই চলে। ঞ্রব, বুদ্ধ প্রভৃতি 
সম্বন্ধেও অভিনয় করিতে বা দেখিতে গেলে এমন 
অংশে আসিয়। পড়িতে হয় যেখানে পিতাপুন্রে একত্র 
বমিয়া থাকা অসম্ভব। ধাঁহারা ছেলেমেয়েদের 
জন্য নির্দোষ অভিনয়ের উপযুক্ত পুস্তকাদি রচন! 
করেন, তাহারা আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। 
এরপ পুস্তকের মধ্যে আমরা! রবীন্দ্রনাথের বাজ্মীকি- 
প্রতিভা, কালম্ৃগয়া, কথক হেমচন্দ্রের উৎসব 





প্রভৃতির উল্লেখ করিতে পারি। হেমচন্দ্রের রচিত |. 


“দাদা ঠাকুর” বা “আদর্শ” গত বৎসর মুকুন্দ দাস. 
কর্তৃক অভিনীত ইইয়া সমগ্র রাজধানীকে মুগ্ধ করিয়া 
তুলিয়াছিল।. এবারে আমর! তাহার রচিত “দুটা” 
প্রকাশ করিলাম। 
পাইলে স্থতথী হইব। 


ছুটি। 
(শীতি-নাটা) 

--(কৃথক _-ভ্রীহেমচন্্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ব ) - 
(গান, করিতে করিতে পাঠশালার বালকগণের 
প্রবেশ। ) 
প্রভাতকাল |. 
গীত। 


সারা! রাতু ঘুমিয়ে কেটে, সকাল বেলায় উঠি, 
হঠাৎ, দেখি আজ আমাদের হয়ে গেছে ছুট, 


৫ 
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যারা জগৎ মোদের সনে : 
কোন. সুদূয়ের সাগর পারের 
খবর এনেছে-_ 
কোথায় বাশী বেজেছে! কোথায় সাড়া পড়েছে - 
ভোরের আলে!তাই দেখে তাই হেলে কুটি-কুটি! 
নুট করে আছ নেব আকাশ 
সবাই মুঠ ুঠি 
হাসি গানের ঝাড় বহায়ে 
' - নের জগৎ লুট! 
মোরা, নেব জগৎ লুটি' । 
১ম বালক। ছুটি তে! হল এখন কি করব? 
২য়বালক। তাইতো:কি করুব? 
৩য় বাঁ বাঃ, ছুটির দিনে আবার কি করব? ছুটিতে 
ছুটিই। 


গর্থ বা। ছুটিও তো! একটা কাঁঞ্জ 

৫ম বা। ওগে। তা বোলে ন|॥  ছুটিটাকেও একট! 
কাজ বলে ভাবলে আর ছিটকে ক আনন্দটুক 
থাকবে না। 

২য় বা। কাজের আনন্দটুকুই তো! ছুট। এই আনন্দটুক 
পাবার জন্যই তে৷ যত কাজ । 

উর্থবা। তা হলে কখাট! দাঁড়াল কি, কাজের জন্ট- চুটি 

না ছুটির জন্য কাজ? 

ইয় বা। ও ছুটো”ই। 

এম বা। কাজের মধ্যেই একট। ছুটি আছে) আর ছুটির 
মধ্যেও একটা কান আছে। কাজ আর ছুটি 
ছুটোতে এত নাখামাখি যে. বেশী করে না, ভাবলে 
চেনা যায় ন!। ! 

২য় বা। আমাদের পাঠশাণাট বেশ কিন্তু 

ওয় বা। কি রকম? 

২য় বা। এটা বরাবর দেখে গাদচি ও যে আমরা ৫ 
মধ্যে কাধের আনন্দ পাই আবার কাঞ্জের মধ্যে 
ছুটির আনন্দটুকু পাই। 

&ম বা । পাঠশাধার শিক্ষাই থে তাই। 

গীত। 
মোদের কাছ আর ছুটি এক হয়েছে 
কালেই আমোদ পাই 
এই পড়া পড়েছি মোরা এই. শেখাই 
শিখচি ভাই। . এ 
মোদের এই ভোর বেলাতে 


টা, মোদের এই পাঠশালাতে 
গুরে ছয়ে গেছে ছুট! 1 


বাধা বাধন, বেতের শামন, কোনো ৰাঁরণ নাই । 
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হাওয়।র সনে মেতে উঠে 
ফুলের মতন উঠি ছুটি” 


১৯ কল্প) ৩ ভাগ 


আ-বা॥ তবে আর পড়া হধ৷ কৈ? ছুটিকি পড়া? 
পড়াতে ছুটি নেই। 


ভোরের আলোর আমোদ জুটি, পাখীর মতন গাই। ২য় বা। ড়া আছে বলেই তো ছুট ছে তোমাদের 


(একটা আশ্তক বালকের পুস্তকহস্তে প্রবেশ ।) 


১ম বা । কি হে ভাই, তুমি যাচ্ছ কোথায়? 
হন্গ ব1। হ্্যাগা তোমার নামকি? 

ওন্ধ বা। তুমি কোন, পাঠশালায় গড় ? 
চর্থবা। তুমি কোন, গায়ে থাকো ? 

৫ম বা। ওকি কথ! কইছন! যে? 

গর্ঘবা। ওকি অমন ক'চ্ছ কেন? 
আ-ব!। আঃ গথ ছেড়ে দাঁও, পথ ছেড়ে দাও! 
২য় বা। ওগে। ছুটো কথাই কও! 
আ-বা। কথ! কয়োন1 7 কথ! কয়োন!। 
তয়'বা। কেন? 

আ-বা। তোমাদের সঙ্গে কথা কইতে মান1। 
ওয় বা। ফেল ভাই ? 

আ.বাঁ। ুরুয়শার মানা! করেছেন। 

৩য় বা। তোমার গুরুমশায় কে? 

আ-বা। এ, ধার জাতে বেত। 

ওল্প বা। ও বাবা, হাঁতে বেত কেন? 
বআ-বা। তিনি যে ও-রু-ম-ছা-শ-য়। 

ওয় বা। তা! হোক--ত1| বেত কেন হাতে? 


আ-বা। নাহলে শাসন করবে কি দিয়ে? তোমরা! 
পাঠশালায় পড়ন।? 

তয় রা। পড়ি। 

আন্বা। তোমাদের গুরুমশায় নেই? 

৩য় বা! 'আছেন। তাঁর হাতে বেত নেই। তীর 
বেতের গামন নেই। 

আ-বা। তবে কিসের খাসন? ত। হলে বুঝি মোটে 

শাসনই নেই? বেত ন| হলে ক্রি শাষন হয়? 
ওয় বা। লাসন থাকবেনা কেন? কিন্তু লে বড় মজার 
শাসন, তা কেমন) মুখে বুঝিয়ে বলতে পারব না। 
এ পাঠশালায় পড়লেই বুঝতে পারবে । 

আ-বা। তোমর! পড়তে যাবে না? 

২য় বা। পড়চিই তে 

আ-বা। সেকি! এখানে যে.ঘর নেই; এফে খোল! 
জায়গা। 

২য় বা। আমাদের পড়া এই রকম খোল! জার়গাতেই। 
আমাদের পাঠশালায় জাঁয়গার অস্ত্র নেই। 

আ-বা। গ্রান কচ্ছিলে কেন? 

হয বা) বাঃ, আজ যে ছুটি! 





পাঠশালায় বুঝি ছুটি নেই। 


( এমন দময়ে বই হাতে করিয়া! আর একটি 
বালকের প্রবেশ ।) 

কাব । তা নেই । সে খানে কেবল নড়াচড়া! ন! করে, 
চুপ্‌ কক্জে বুড়োর মত মুখ ভারী করে বসে কবল 
পড়তে হবে। 

৪র্থবা। ওহে, একি রকম পাঠশালা? 

আ-বা। এ সব শুনে মনে হচ্ছে তোমাদের পাঠশালা" 
টাই ভালো । আমি ও-পাঁঠশালা থেকে পালিয়ে 
-আস্ব। তোমাদের সাথে মশে আমোদ করুব। 

৪র্থবা। মেকি? পাঠশালা থেকে কি আর পালানো 
যায়? পালানে! কেন? পালানোট! ভালো নয়। 
যে ওখান থেকে পালাতে পারে মে এখান থেকেও 
পালাতে পারে। 

ওয় বা। চল ওকে আমাদের গুরুমশায়ের কাছে নিয়ে 
যাই। 

২য় আ-বা। ও বাবা! গুরুমশায়ের নাম শুল্লেই যে 
ভঙ্গ হয়। 

ওয় বা। কেন? 

২য় আ-বা। ভিনি যে গুরুমশীন-সেইটাই তো ভয়। 

ওয্প বা। তাই বলেই তে! ভয় নেই; আমর! তো! ভয় 
পেলেই আরো! গুরুমশায়ের কাছে যাই । 

১ম ও ২র আ-রা। তার কি রকম চেহার1? 

১মবা। ঠিক্‌ গুরুমশায়েরি মত। 

৯ম ও ২য় আ-বা। ও বাবা! তবেই হয়েছে। ও 
বাবা! আমরা যাই । 

মকল বালকেয়া। আরে দাড়াও না! যাচ্ছকেন? 

২য় আ-ব1। তার খুব রাঙা! চোখ, গন্ভীর মুখ, লক্বা 
দ্বাড়ি-_কেমন, নয় কি? 

৯ম বা। ন! গে! না) তুমি বেঘন ভাব্ছ তেমন নয় । 

৯ম ও ২য় আ-রা। যে খানে আমাদের নিয়ে কি 
কর্বে? 

২৩শ৩য়বা। তার সঙ্গে মিলে মিশে তোমর! নাঁচবে, 
গাইবে, আমোদ করবে । . 

১মবা। গেকি! বল কি!--গুরু মশায়ের সঙ্গে 
আমোদ! খ 

ওয় বা। তা নয়তো কি? কাজের দিনে তিনি সাথে 
সাথে, আর ছুটির দিনে কি তিনি ছাড়া? 


দ্য 
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কাজের দিনের সাথের সাথী ছুটির দিনে নয় ছাড়া 

কাজের মাঝে ছুটির মাঝে সকল কাজেই পাই সাড়। 
আমাদের কাছে আসে 

কী আমাদের সাথে হাসে 

ভালোবাসায় ভালোবাসে এম্‌নি বটে ভার ধারা । 
যৃথীর মাল! গলে দোলে 
হানিতে তার পরাণ খোলে 


(সব) মুখ দেঁখিলেই আপন ভোলে ভয় ভাবনা হয় হার! 


১ম আ.ব1। আজ তোমাদের ছুটি কেন? 
৩য়বা। বেশি করে কাঞ্জ স্থুক করতে হবে । আমাদের 
পাঠশালা যাবে একবার? সেখানে গেলে কাজও 


হুবে, ছুটীও পাবে। 
১ম গু ২য় আব । যাবো । কিন্তু পথে যদি আমাদের 
খুরূমশায়ের সাথে দেখা হয়? 


গর্থ বা। ত| হলে কি হবে? 
২য় আব । মেরে ধরে নিয়ে যাবে ? 
৩য় ব1। না গো না। এপথ থেকে কেউ নিতে 
পারে না। এট! আমাদের পাঠশালার পথের গুণ) 
১ম ও ২য় আ-ব1 | তবে চল) বড় ভাগ্যি তোমাদের 
সঙ্গে সকাল বেলায় দেখ! হয়েছে। 
ওয় বাঁ। সেটা ভোরের আলোর গুণে । 
৯ম ও ২য় আ-বা। তবে চল একরার তোমাদের গুরু- 
মশায়ের কাছে। 
৪র্থবা। তিনিই এখানে আস্বেন । 
৯ম আ-বা। একথ! তোমায় কে বলে? 
৪র্থ বা। এই রকম তিনি আসেন। ছুটির আনন্দ যখন 
খুব বেশী হয়ে উঠবে, তখনি তিনি আস্বেন। 
হয় আত্বা। তা! হলে এস আমরা আমোদ করি। 
(গীত।) 
আর আকাশের ঝোড়ো বাতাস ঙ 
. আয্পরে চীদের হাসি 
গআন্গরে তার! আয়রে লয়ে 
কিরণ-মালার রাশি । 
(তোরা, আয আয় আয় আব রে।) 
ক্ষাটক জলের নাচন লয়ে 
'আয়য়ে নিঝর-বারি 
নদীর জলে পড়া চাদের 
আলোর ঝিলিক মাসি। 
(তোরা, আর আয় আঁ আয়রে) 
মেঘ দেখে যে মযুর নাচে, 
ফ্ষাচন মাপের পিকের গান, 
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গানের মাঝে নাচের মাঝে 
হয়ে উঠ মুর্তিমান | 
(তোরা, আয় আম আয় আয় রে) 


২য় দৃশ্য-_পথ। 
দুইটা পথিক। ন্ধ্যাকাল। 


১ম পধিক। কি গে! তুমি কাদ্ছ কেন? 

২য় পথিক। আজ নাঁকি ছুটি? 

১ম গ। একি 'আর বলে দিতে হয়। চার দিকে চাইলেই 
বুঝা যায়। 

২য়প। যায়নাকি? ওঃ এত দুর হয়েছে! বাহির 
দেখেও বুঝা যাচ্ছে! তাইতে। একটু কাছি। 

১মপ। আহা, বলকি! এমন সুখের দিনে কাদতে 
আছে? 

২য়প। স্থখের দিন! শুনেছি নাকি আজ বাধন গুলে! 
সব খসে" পড়বে, সব ছাড়বে, এও কি একট! 
স্থথের দিন? 

১মপ)। তাই বলেই তো স্থখ। সব ছেড়ে যেতে হবে 
এমন কথ! তোমায় কে বল্লে? ছুটির অর্থ তা নয়। 
ছুটি যে সব ছেড়ে সবপাওয়!। সবাই তোমায় 
ছাড়বে, তুমিও সবাইকে ছাড়বে, অথচ সকলি 
তোমার হবে। 

২য়প। বলকি! একমার বিশ্বাস হয় ন। 


১ম প। বিশ্বীস করেই দেখ না। 


২য়প। হায়, হায়। এই আমার খাতাপত্র, এই আমার 
পোলা! পু'ট্লী এ সব ছাড়তে হলে আর আমি বাঁচব 
না। এ সব গেলে এর সঙ্গে সঙ্গে আমিও যাব । এই 
দ্যাখ না ভাই শিকল দিয়ে হাত পা লব বেঁধে রেখেছি) 

১মপ। তা যতই বাধো, ছুটি হলে ও-সব আগন৷ 
আপনি খসে পড়,বে। 


২য় প। হায়রে আমার পু্টলী ! 

১মপ। আবার কাদ্ছ? 

২য়গ। আচ্ছা, ছুটি হল কেন? 

১মপ। ও অমন হয়ে থাকে। ছুটি হতেই হবে। 
২য়প। কি সর্বনাশ! 

১মপ। সর্ধনাশকি? 

২য়প। সর্ধনাশ নগ্ধ! সব ছেড়ে যাওয়া], সব ছেড়ে 


দেওয়া,_-এর চেয়ে কি সর্বনাশ কিছু আছে? 
১মপ। বলেছিই তো! এ মব-ছাড়। নয়,_সব-প1ওয়!। 

অনেক জিনিল দেওয়া হয়েছে, সেগুলি প1ওয়া হয় 

নাই। আজ এই ছুটিতে সেগুলি পাওয়া হবে। 
হয়প। এ কেমন করে হয় আমি বুঝ তেই পারি না। 









২য় প। বদি পুণ্টলী ছাড়ার়কষখ! ছাড়া আর কোনো 
কথা বল তাহলে শুনূতে পারব । ..: 

হম প। আচ্ছা যাক), পু্টলী তুমি নিজেই ছাড়তে 
হবে আগে এব সহজ কর। 

₹য়প। কি? 

১মপ। সি 

২য় প। ও বাবা তাহলে আর বাচব নাঃ “আমার এন্প 


বাধা থাকাই অভ্যাস। একি একদিনের অভ্যাস 1. 


১মপ। একবার খোলা হয়ে দেখ কি মজাট]। 
২য় প। আমি খুলতে পারব না, তুমি যদি পারো 


খুলে দাও । 
১মপ। তা আমার একার ইচ্ছায়, একার চেষ্টায় হয় 


না। তোমারে ইচ্ছ! খাঁকা চাই,__চেষ্টা থাক! চাই): 


বয় প। য|ই বল, খুলতেই আমার মন সরে না। 
১মপ। আচ্ছা থাক্‌) মন না মরলে, ধরে বেঁধে 
খোল। কোনে কাজের নয়। আচ্ছা দাঁড়াও, তুমি 
নিজেই যখন খুলতে চাইবে তখন খুলে দেব। 
২য় প। ওবাঁবা-বল কি? আমি নিলেই খুলতে 
চাইব? হায়রে এ আমার ভাবতেই যে কান্না! পায়। 
হায়রে আমার পু্টলী। 
১মপ। আ: ছুটির দিনে আবার কাদ্ছ? 
২য় প। ওকি অমন চাচ্ছে কারা? এই রে 
যেরেছে ! আমীর পু'টপি নিতে এল বুঝি ; এই বুঝি 
আমার শিকল খুলে দিতে আস্চে । হায়রে ! হায়রে 
-আমার পু্টলী । বেরোও বাপু এখান থেকে, আমি 
বুঝতে পেরেছি তুমিই একজন এ দলের। আমি 
“বেশ বুঝতে পারছি, বেশ বুঝতে পারছি। হায় 
হায় এই তো৷ শিকলটা যেন ঝন্‌ ঝন করছে, এই 
খুলল বুঝি ! খুলল বু'ঝ ! হায়রে আমার পুণ্টলি! 
5ম প। আচ্ছা আমি তবে,এখন এ আনন্দে মিশে যাই । 


(গান করিতে করিতে বালকগণের প্রবেশ) 
'শীত। 

প্রকল বাধন গড়বে খসে ;১--আজ যে মোদের ছুটি 
রইবে কে আর ৫কাণে বসে? আজ যে মোদের ছুট 
পব ছেড়ে সব পাবে যে আজ আজ যে মোদের ছুট 
আমায় আমি ভুলতে হবে ) আগ্র যে মোদের ছুটি 
ভোরের আলোয় নাইতে হবে; 'আজ যে মোদের ছুটি 
শউলী তোমার ছাড়িয়ে লবে; আজ যে মোদের ছুট 
হয়নি যাহ! হবে তা আজ; জ্ঞাজ.যে মোদের ছুটি 
করি না সবে ডা আদ? মান যে নোদের ছুট... 


১ম প। যদি আমার কথা শোনো,তাহলে বুঝতে পারবে। ; ২য় প। এই এই গেল বু, শি 





 চজগালিনাটি 





চল খুলে গেল বুঝি! 
এই এই যেরো“ৰেরো ছু, ছেড়া গুলো বেরো। 

. (ঝোধকগণ তাহাকে হিরা গাথিতে লাগিল) - 

২ প। হায়, হায়রে এই তো, এই তো খুলে গেছে! 
প্র যাঃ খুলে গেল! ( শিকল খুলিয়া পড়িল ) হায়রে, 
হাঞ্গরে আমার পুটনী! 

(তাড়াতাড়ি প্রস্থান ) 
১মপ) চল টল গেয়ে চল; দেখছ আকাশ ক্রমে 
' বেশি নীল হয়ে উঠচে) বাতাস ক্রমে খেলা হঞ্জে 
আসচে। চল গেয়ে চল । ... 
( কাদিতে কাদিতে পুট্লীধারী পথিকের 
পুনরায় প্রাবেশ) 

২য় প। হায়, হাঁয়রে ! হায়রে আমার পু'টলী ! সর্বনেশে 
ছোঁড়ী গুলো কি-করে বা খোঁজ পেলে ! রী এ এ বুঝি 
আবার আসে। এ এলো তে! হায়রে আমার 
পুটলী ! একি ! শিকল খুলে যাওয়ার পর থেকেই ষে' 
কেবল ছুটাছুটি করতে ইচ্ছে হচ্ছে । একি কেবলি বে 
দৌড়োচ্চি। একি হল? শেষটা কি ছৌঁড়াগুলোর 
মত হব নাকি? নাঁ, না, আমি পু'টপি নিয়ে এবার 
গম্ভীরভাবে বসব । আমি বুড়ে! ম'নুধ, জাঁমি তো আর 
ছোক্রা নই । ' যাঁক্‌, শাস্তীরঞ্ডাবে বলি (গম্তীরভাবে 
উপবেশন) না নী একি ! কেবণি যে মনে হচ্ছে আমি 
আন বুড়ো মানুষ নই । আমি যেন আবার নতুন হক্ধে- 
গেছি। হায়রে আমার “আমি” গেল কোথাঙ্জ ? 

২য় প। সর্বনাশ! ছোড়াগুলে! আবার আপছে। 
প্রথমবারে বাধন খুণে গেছে; এবার পুটলীটিও 
যাবে। লুকোবোই বা কোথায়? বাধন খুলে গেলে 
কি আর লুকানো যায়? টু 


( বালকগণের গাইতে. গাইতে প্রবেশ ) 
গীত। টস 

বারে বারে আসতে হবে, বারে বারে ডাকতে হবে 
কাদতে হবে, গাইতে হবে। ঘুরতে হবে এই ছারে ।০ 
কত আর তাড়িয়ে দিবে, কত আর ফিরিয়ে দিবে? 
সাথের সাথী হতেই হবে পেতেই হবে আজ তীরে । 
চল্বেন। আজ ফেলে যাওয়া, চল্বেনা আজ. একা! ওরা 
সবারি ডাক পড়বে যাহে সেই স্থরে আজ গান গা'রে। 
চলবেন! আজ একলা হাসন, চলবেন! আজ যিছে কাদন 
ছুটির আমোদ হলে ঘন থাকতে এক! কে পারে? 

২য়প। ওরে তোর! গান গাচ্ছিন কেন? 

১মপ। আজ যে ছুট, তাইতো আমোদ... 

২য় প। আমার তো. আমোদ বোধ হচ্ছে না। 





২ন্ধপ। ও সর্ধনাশ] তা হতেই পারে না। 
১ম বা। ত্বেএকবার চারিদিকে চেয়ে দেখ | 
হয় প।. তাতে কি হবে ?. 
৯ম ব|। গুকুমশাইকে দেখতে পাবে। 
হয় প। সেকোথার? 
১ম বা। তাকে খু'জলেই দেখতে পাবে। 
২য়প। দেখলে কি হবে। 
৯ম বা। আনন্দ হবে। 
২য়প। আমি তো লব দিক, দেখি, তাকে তো 
দেখতে পাচ্ছি নে। 
১মবা। তবে এই গানে যোগ দাও 
( বালকগণের গীত ) 
আনন্দে আজ দেছে ধর! সার! গায়ে ঢেউ লাগে 
সার! রাতের ঘুমের পরে ভোরের আধো! আজ জাগে 
মেল নয়ন দেখতে পাবে 
দাড়িয়েছে সে কি সাজে 
কাণ পেতে ভাই শোনেো। শোনো 
বাশীতে তার কি ধাজে 
হৃদয় দিয়ে বোঝে! হৃদয় তারেই শুধু আজ আগে। 
২য় প। বাঃ এতে! বড় চমৎকার ! পু'টলীটি কে যেন 
নিয়ে গেল, কিন্তু ছুঃখ তে| হচ্ছে না! বাঃ সঙ্গে সঙ্গে 
আমিই যে বদলে গেছি। বাধন তো আগেই গেছে ১ 
ছঃখও নেই--এখন কেবল আনন্দ--গাও তোমরা» 
আমিও গাইব। 
এ সকলের গীত । 
মল দিকে পরশ-করা এই তে! ঠাকে পেয়েছি 
সবার পরাণ হরষ-কর! এই তে। সে গান গেয়েহ 
.. সার ষাগর মাঝে নামি” 
এই হারালাম আমার “মি !” 
ডুব্‌ দিকে যে উঠে দেখি, নূতন সাঞ্জে সেজেছি ! 
এতই ছিল পাইনি এত 
তাড়িয়ে দিছি যাঞণি? সেতো 
জিত্তে গিয়ে হার মেনেছি ) হেরে যে আজ দিতেছি । 
শেষ। 


বাইবেল নংশোধন ও সত্যের 
অভিব্যক্তি । 


(শ্রীচিস্তামণি চট্টোপাধ্যায়.) 





আ পুটপাটি ছেড়ে দেও? তবেই আমোদ হবে| 





আরম্ত করিয়াছে। মহাত্মা! রাজ! রামমোহন রায় 
যে স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ সাধন করিয়া গিয়াছেন, 
তাহার প্রভাব চারিদিকে দিন দিন ছাইয়া পড়িতেছে। 
তাহার প্রভাব যে কেবলমাত্র ত্রাঙ্গাদমাজের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ তাহ! নহে, উহার অবান্তর ফলে ভারতের 
বিভিন্ন ধর্ম্মসনপ্রদায়ের তিতরে সজীবতার লক্ষণ 
প্রকাশ পাইতেছে। জ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের অবি- 
চ্ছিন্ন যোগ রক্ষ/ করিবার জন্য আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার 
সূত্রপাত হুইয়াছে। বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মপাধনার 
ভিতরে যেখানে যে কিছু কলঙ্ক ব আবর্জনা 
রহিয়াছে, তাহার উপরে তত্তৎ সম্প্রদায়ের 
মনোযোগ নিপতিত হইয়ছে। বামাচার বীরাচার, 
তীদাহ, মমুগ্রেপুত্রকন্যা নিমজ্জন উঠিয়া! গিয়াছে, 
ধর্মের নামে পশুহত্যার যৌক্তিকতা! সম্বন্ধে আলো” 
চন! চলিতেছে । 

কেবলমাত্র এদেশে নহে; ইউরোপব্যাপা 
রণকোলাহলেয় ভিতরে পড়িয়াও বিলাতে ধশ্মন 
সম্বন্ধে আলোচনা! নির্ববাণ প্রাপ্ত হয় নাই। হার! 
প্রক্কৃত-সাধু ও প্রকৃত ভগবত্তক্ত তাহাদের তীত্র 
দুষ্ট ধর্পুস্তকের ভিতরে পড়িয়া! কলঙ্ক অনুসন্ধান 
করিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের (গিজ্জায়) 
ধর্মালয়ে যে. সঙ্গীত গীত হয়, তাহার মধ্য হইতে 
আপত্তিকর অংশগুলি বাদ দিরার কথ! উঠিয়াছে। 
“ভগবান চিরদয়ালু চিরক্কপাল, ভিনি বিদ্বেষ বুদ্ধি 
দ্বারা পরিচালিত হইয়া! কখনও কাহাকে "বিধ্বস্ত 
করেন না, কাহাকেও অভিসম্পাত দেন না, তাহার 
রাজ্যে যে কেবলই দয়া, তিনি পাপী অপরাধী 
সকলকেই পরিশোধিত করিয়া তুলিতেছেন”, এই 
ভাবের ভাবুক হইয়া কয়েকজন পাদ্রী 1১5180)8 
9£1)510 হইতে কোন কোন অংশ অপসারিত 
করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তীহার৷ 
বলেন যে অভিশাপমূলক অংশগুলি পরিবজ্জন 
করিয়া উক্ত সঙ্গীতপুস্তকের নৃতন সংস্করণ বাহির. 
হওয়। নিতান্ত বাঞ্ছনীয় । বল! বাহুল্য উক্ত সঙ্গীত- 
পুস্তক অতীব প্রাচীন। উহা। 919 1185/909৩7)৮এর 
অংশ বিশেষ | খুষট জন্মিবার পুর্বে উহ! বির- 
চিত। উক্ত অঙ্গীতগুলি উপর সমগ্র খৃষ্ীয়ান 





এদেশে গত শতাব্দী হইতে ধর্মবিশ্বাস ও ধারণ! | জাতির শ্রদ্ধা অপরিসীম। কিন্তু যখন সত্যের 
লইয়া আবার নূতন চিন্তার ধারা! প্রাবাহিত হইতে |.নিকটে বর্তমানে উ্থা পরীক্ষিত হইল, তখন উহার 


১৫২ 








জকি ০০ ত্ লা প রা 





তাহারা উক্ত লঙ্গীতপুস্তকের নুতন: সংস্করণের ; ভিতর হইতে ক্লোকরাজি সংকলন করিয়া রম 
পক্ষপাতী হয়৷ দড়াইয়াছেন। উদাহরণ স্্প] গ্রন্থ নিবদ্ধ করিলেন এবং আপনার হৃদয়ের 
উক্ত, সঙগীতপস্তকের ৫৮ সংখ্যক ধরা যাইতে ; ছবি উহার ভিত্তরে প্রতিবিদ্বিত করিলেন। 


পারে। 


উক্ত সঙ্গীতে আছে, পবিচারকগণ তোমরা! | ক্ষুদ্র আকারে তরঙ্গ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া ক্রা্ষ- 


আইনের. সাহায্যে বিচার কর, তোমরা! কি কখন ধর্মী কি তাহা সহজে ও সংক্ষেপে বুঝিবার সুবিধা 
ন্যায্য দরাবীকে উপেক্ষা করিতে পার ? যখন বিপন্ন ; করিয়! দিলেন। তিনি ধর্মাবদ্ধি-প্রাণোদিত হইয়া যে 


দরিদ্র তোমাদের সপ্মুখে উপস্থিত হয়, তোমরা 
কি দেই নির্দোষ দরিজ্রফে তাড়াইয়া দিবে! 
যখন অর্থ তোমাদের হত্তকে কলঙ্কিত করিবে, 
তখন কি তোমরা অর্থশালী দোবীকে ছাড়িয়া 
দিবে। তোমরা! ফি ভুলিয়। গিয়াছ, অথবা জাননা, 
যে ভগবান বিচারকগণের বিচার করিবেন, স্বর্গের 
চারিভিতে তাহার বিচার চলিতেছে ! তোমর! ভগ- 
বানের -বিচারকে অতিক্রম করিতে চাও, ও 
সাধারণের হিতাহিতজ্ঞানকে শৃঙ্খল-বদ্ধ করিবার 
জন্য তোমরা আদেশ প্রচার কর। তোমাদের 
জিহ্বা! হইতে বিষাক্ত শয় বাহির হয়, ও যেখানে 
পতিত হয় ম্বৃত্যুকে আনয়ন করে; তোমরা 
স্ুপরামর্শ ক্রন্দন ও চক্ষুক্জল সবই উপেক্ষা 
কর। % % :% হে অনাদি ঈশ্খর ! সিংহের মত 
রক্তন্গাত তাহাদের সেই দন্ত ভগ্ন করিয়া দাও, 
তাহাদিগকে ভূমিতে বিলু্িত কর, &. &% তাহা- 
দের আশ! ও নাম সমস্তই বিলুপ্ত কর”।& &% * 
তাহার বলেন এইরূপ সঙ্গীত ভজনাগারে গীত 
হইবার উপযুক্ত নহে। ত্তীহাদের মতে উক্ত সঙ্গীত 
পুস্তকের গন্তর্গত ১৪, ৫৫, ৬৮, ৬৯, ১০৯, ১৩৭, 
৯৩৯, ১৪০,১৪৩ সংখাক সঙ্গীতের কোন কোন 
অংশ এরূপ দোষদুট। এ এ ঘকল অংশ পরি- 
হার হওয়!_ বিধেয় |. সঙ্গীতের যে যে অংশে ভগ- 
বানের অভিশাপ ভিক্ষা কর! হইয়াছে, তাহা 
সাধারণ সঙ্গীত পুস্তকে স্থান পাইবার উপযুক্ত নহে। 

এইরূপ আন্দোলনে প্রকৃত সত্যনিষ্ঠার 
গৌরৰ সুচিত্ব হয়। কৃত শত শতাব্দী পূর্বে 
15917098901 1)85) রচিত হইয়াছিল । উক্ত পুস্ত- 
কের উপর অসামান্য শ্রদ্ধা থাকিলেও সত্যের অনু- 
রোধে তাহার! উক্ত সঙ্গীত পু্তককে নির্দোষ কল্পিতে 
চান। ধন্য তাহাদের সৎসাহস | 

মহ দেবেদদেনাধ সম উপনিষদ মন করিয়া 








সংগ্রহগ্রস্থ প্রচার করিয়া গেলেন, নিরপেক্ষ ব্যক্তি 
মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে যে তাহার জন্য 
চিন্তাশীল মাত্রেরই তিনি শ্রদ্ধাতক্তি আকর্ষণ 
করিবার অধিকারী । তিনি সমগ্র জীবনে সত্যনিষ্ঠার 
ঘে পরিচয় দিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত নিতান্তই 
বিরল। 


মিলন। 
(্রীনির্শল চদ্র বড়াল বি-এ) 
তোমার সঙ্গে মিলন আমার 
হবেই হবে হবেই হবে। 
এই সেই পাপের তুচ্ছ ধাধন 
কদিন রবে কদিন রবে! 
।তুমি চাহ মিলন আমার । 
আমি চাহি মিলন তোমার 
মোদের মিলনের এই ইচ্ছা-নদী 
কোন্‌ সে পাষাগ-বাধা স'বে। 
পাষাণ মে তো গলবে প্রেমে 
বুকের বোঝা যাবে নেমে , 
ঝঞ্চা সে তো! আস্বে থেমে 
মিলন যত নিকট হবে ! 
তপন তার! রহে চেয়ে 
আলোয় আছুন ভূবন ছেয়ে 
মোদের মিলনেরি বার্তা সেতো 
ভূবন মাঝে তা'রাই ক'বে ! 
কাননে সব কুস্কম ফোটে 
কোন্‌ কথ! সে জানায় তার1-স* 
কিসের কথ! প্রকাশ করে 
পাখীর গীতি নদীর ধার! ? 
নিমেষহারা চাহে আকাশ 
কুম্গুমগন্ধ বহে বাতাম 


/ 


মোদের দৌহার প্রেমের বিকাশ ! . 
রে মোহের বাধা ক'দিন রবে 

গভীর ইচ্ছা, বাধন সবে ? 

জন্ম মরণ পারে যে এ 
নিবিড় মিলন হবেই হুবে ॥ 


বৈয়াসিক ন্যায়মাল!। 

(শ্রীরামচন্ত্র শান্ত্রী সাংখ্য-বেদাস্ততীর্ঘথ 
ও 

রীক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর তত্বনিধি ) 


মূল। অধেদানীং প্রত্যধিকরণমবয়বচতুটয়ং 
শ্লোকাভ্যাং সংগুহযতে-__তত্র প্রথমে ব্রহ্মণে! বিচারয্য- 
ত্বাধিকরণে শান্ত্রস্য প্রথমং সূত্রং ॥ 

অনুবাদ। অনন্তর এক্ষণে ঢুইটা ষ্লোকের 
দ্বারা অবয়বচতুষটয়সহ প্রত্যেক অধিকরণ সংগৃহীত 
হইতেছে। বেদাস্তশান্ত্রের আরস্তে “ক্রহ্ষের বিচা- 
ধা” অধিকরণে প্রথম সূত্র_ 

তাৎপর্য । পূর্বে ২য় শ্লোকে বলা হইয়াছে 
যে প্রত্যেক আধিকরণের পথ অবয়ব__বিষয়,সান্দেহ, 
পূর্ববপক্ষ, সিদ্ধান্ত এবং সংগতি । তন্মধ্যে সংগতি- 
সকল সহজবোধ্য বলিয়া, অতঃপর যে সকল অধি- 
করণ বল! হইবে, সেই সকল অধিকরণের 'সংগতি- 
গুলি আর স্পঙ্ট করিয়। দেখানো! হইবে না, কিন্ত 
অন্য চারিটী অবয়ব স্পঙ্টরূপে প্রদর্শিত হইবে। 
সর্বপ্রথম অধিকরণ হইতেছে-_“ত্রঙ্ষের বিচাধয্যত্ব? | 
তাহার প্রথম হত নিক উক্ত হইল_ 

মুল। অথাতে। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ॥১॥ 

জআবিচার্ম্যং বিচার্ম্যং ঝ| ব্রহ্ষাধ্যাসানিরূপণাৎ। 

অপন্দেহাফলত্বাভ্যাং ন বিচারং তদর্থতি ॥১১॥ 

অধ্যাসোহহংবুদ্ধিমিদ্ধোহসংগং ব্রহ্ষ শ্রন্তীরিতং | 

সন্দেহাম্মুক্তিভাবাচ্চ বিচার্ধ্যং ব্হ্ষাবেদতঃ ॥১২॥ 

"আত্মা বা. অরে ভ্রহ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো 
নিদিধ্যাসিতবাঃ” [ বুহং ২18৫ ] ইত্যত্রাত্াদর্শনফল- 
মুদ্দিশ্য তৎসাধনত্েন শরবণং বিধীয়তে। শ্রাবণং নাম 
রেদাস্তবাক্যানাং ব্্মণি তাৎপধ্যং নির্ণেতুমন্ুকূলো 
্যায়বিচারঃ| _ তদেতঘিচারবিধায়কং বাক্যং বিষয়ঃ। 





.]|নচ আয়ং বিষয়ঃ গ্লোকয়োর্ন সংগৃহীতঃ ইতি 


শনধ্যং সন্দেহসংগ্রহেণৈবার্থাত্বৎসংগ্রহপ্রতীতেঃ | ব্ক্ষ- 
বিচারাত্মকং ন্যায়নিপয়াত্মকং শান্ত্রমনারভ্যম্‌ আর- 
ভ্যম্‌ বা ইতি সন্দেহঃ। ূর্বেধাস্তরপক্ষযুক্তিদয়ং 
সর্বব্র সন্দেহবীজমুন্েয়ং । তত্র অনারভ্যম্‌ ইতি 
তাবৎ প্রাপ্তং বিষয় প্রয়োজনয়োরভাবাৎ। সন্দিগ্ধং 
হি বিচায়বিষয়ো ভবতি। ক্রস্ষাত্বন্দিগ্ধং। তথাহি-_ 
তৎ কিং ব্রক্মাকারেণ সন্দিহ্যতে আত্মাকারেণ ব 
নাদাঃ “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রক্ষ” [ তৈভ্তিং ২১১] 
ইতি বাক্যেন ব্রহ্ষাকারস্য নিশ্চয়াৎ। ন দ্বিতীয়ঃ 
অহংপ্রত্যয়েনাত্মাকারস্য নিশ্চয়াৎ। অধ্য্তাত্থা- 
বিষয়ন্েন ভ্রাস্তোহহংপ্রত্যয়ঃ ইতি চেন অধ্যা- 
সানিরূপণাৎ।  তমঃপ্রকাশবদ্িরুদ্ধন্বভাবয়োর্জড়া- 
জড়যোরহাক্মানোঃ শুক্তিকারজতবদস্থোস্যতাদাস্থযা- 
ধ্যাসো ন নিরূপয়িতুং শক্যতে। তম্মাদ্রাস্তাভ্যাং 
অন্ত্যহংপ্রত্যয়াভ্যাং নিশ্চিতস্যাসন্দিগ্বস্থাদ্বিচারস্য ন 
বিষয়োহস্তি। নাপি প্রয়োজনং পশ্যামঃ উক্ত- 
প্রকারেণ ব্রঙ্গাত্মনি নিশ্চিতেইপি মুক্তাদর্শনাৎ। 
তম্মাৎ ব্রক্ম বিচারানর্ং ইতি শাস্ত্রমনারস্তদীয়ং ইতি 
পর্ববপক্ষঃ | 
_ আত্রোচ্যতে শাস্্রমারস্তণীয়ং। কুতঃ বিষয়গ্রায়ো- 
জনসন্ভাবা। শ্রত্যৎপ্রত্যয়য়ো ববপ্রতিপত্তা। সন্দি্ধং 
্হ্ষাত্ববস্থ । “অয়মাত্ধা! ক্রদ্ষ” [বৃহং ২৫1১৯] 
ইতি আতিরসংগং ক্রক্ষাত্মত্বনোপদিশতি | আহং 
মনুষ্ঃ ইত্যাদাৎংবুদ্ধির্দেহতাদাত্্যাধ্যাসেনাত্মানং 
গৃহ্হাতি। অধ্যাসস্য চ ছুর্নিরূপণত্বমলংকারায় । 
তম্মাৎ সন্দিধং বস্ত বিষয়ঃ। তন্লিপচয়েন মুক্তি- 
'লক্ষণপ্রয়োজনং শ্রত্যা বিদ্দনুতবেন চ প্রসিদ্ধং। 
তম্মাৎ বেদাস্তবাক্যবিচারমুখেণ ত্রশ্ষাণে! বিচারাহত্বা- 
চ্ান্ত্রমারস্তণীয়ং ৷ ইতি সিদ্ধান্তঃ। 
_. সুত্রানুবাদ। অনস্তর এই হেতু ব্রহ্ষাজিজ্ঞাসা। 
অধিকরণ গ্লোকের অনুবাদ । প্রথম অধিকরণ 


পিত হইবার অভাব, সন্দেহের অভাব এবং 


বিচারের নিক্ষলত্ব প্রযুক্ত ব্রহ্মা বিষয়ে বিচারের 
প্রয়োজন নাই। (কিন্তু) অহংবুদ্ধি দ্বারাই অধ্যাস 
সিদ্ধ হইতেছে এবং. অর্তিকথিত ব্রহ্মা নির্লিপ্ত । 


সন্দেহ এবং মুক্তিফলত্ব হেতু ত্রক্ম বেদমুখে বিছার্যয | 


১৫৪. 


শ্রোতবে)! মস্তব্যো নিদিধ্যাসিতবা+ এই মন্ত্রে আঙ্া- 
দরশনন্ূপ ফলের উদ্দেশ্যে তাভারই সাধনম্বরূপে 


শ্রবণ বিহিত হইয়াছে। বেদান্তবাক্য সমূহের রশ্ধ- 
বিষয়ক তাৎপর্ধ্য নির্ণয় করিবার পক্ষে অনুকূল: 


যুক্তিবিচারের নামই শ্রবণ । সেই এই বিচার- 
এবর্ক বাকাই হইল বিষয়। এই বিষয় যে উপ- 
রোক্ত ছুইটা শ্লোকে সংগৃহীত হয় নাই বলিয় 


আশঙ্কা! করিবে তাহা ঠিক নহে। সন্দেহের উল্লেখেই 


স্বতই বিষয়ও উল্লিখিত বলিয়া! ধরিতে হইবে। যুক্তি- 
মূলক ব্রঙ্ষাবিচারবিষয়ক শান্্র আরম্ভ কর! উচিত বা 
অনুচিত ইহাই হইল সন্দেহ। বর্ববক্ষেত্ে পূর্ববপক্ষ 


এবং উত্তরপক্ষের যুক্তি হইতেই সন্দেহবীজ পাওয়া: 


যাইতে পারে । এই বিচারে বিষয় এবং প্রয়োজনের 
অভাব প্রযুক্ত বিচার আরস্ত করা উচিত নহে 
ইহা পাওয়া! গেল। যে বিষয়ে সন্দেহ থাকে তাহাই 
বিচারের বিষয় হয়। ব্রহ্মবিষয়ে কিন্তু কোনই সন্দেহ 
নাই। যদ্দি বলযে ক্রক্ষাবিষয়ে সন্দেহে আছে-_ 
তবে সে সন্দেহ কি ব্রঙ্জাকার ধরিয়া অথবা! আত্মা 
কার ধরিয়া? ব্রদ্মাকারে সন্দেহ হইতে পারে না, 
কারণ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রঙ্গ এই শ্র্তিধাক্যের 
বরা ব্রঙ্গাকার হ্থুনিরূপিত হইয়াছে । অংগপ্রত্য- 
য়ের ছারা আত্মাকারও স্থৃনিশ্চিত হওয়া প্রযুক্ত 
আত্মাকার ধরিয়াও কোন সন্দেহ হইতে পারে না। 
যদি বল যে আত্মাতে অধ্যাস প্রযুক্ত অহংপ্রতযয় 
ভ্রান্ত, তাহাও ঠিক নহে, কারণ অধ্যাসের স্বরূপ 
নিরূপিত হয় নাই॥ অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় 
বিরুদ্ধস্বভার জড় ও চেতন দেহ & আত্মার, শুক্তি ও 
রজতের ন্যায় পরস্পরের তাদাত্মামূলক অধ্যাস নির- 
পণ করিতে পারা! ধায় না। অতএব শ্রতিবাক্য ও 
অহংপ্রত্যয়, এই দুইটী ভ্রান্ত বন্ত দ্বারা নিরূপিত 
বিষয় সম্বন্ধে সন্দেহের অভাব বশত বিচার করিবার 
বিষয়েরও অভাব হইল এরূপ বিচারের কোন 
প্রয়োজনও দেখি না, কারণ উক্ত প্রকারে ব্রক্ষাস্মা 
নিরূপিত হইলেও মুক্তি সংঘটিত হইতে দেখ! 
যায় না। অতএব প্রদ্ধ বিচারের অযোগ্য এবং 
তদ্িষয়ক শাস্তরও আরন্ত করা উচিত নহে। ইহাই 
হইল পূর্বপক্ষের কথা। | 

তছুত্তরে বলা যাইতেছে যে শাস্ত্র আরম্ভ করা 






পু পল 











পাপ 
জন উভয়ই : আছে। 'শ্রগতিবাক্য এবং অহং- 
প্রত্যয়, এই উভয়ের মধ্যে বিবাদ থাকিবার কারণেই 
্রঙ্গাত্ববস্ত সম্বন্ধে সন্দেহ আছে স্বীকার করিতে 
হয়। “অয়মাত্ধা ব্রগ্ষ” এই শ্রতিবাক্য সঙ্গবিহীন 
্রঙ্মকেই আত্মা! বলিয়।৷ উপদেশ দিতেছেন।: আর, 
“আমি মনুষ্য” ইত্যাদি অহংবুদ্ধি দেহের উপরেই 
তাদাস্ময অধাস্ত করিয়। আত্মাকে গ্রহণ করিতেছে । 
অধ্যাসের ছুনিরূপণস্থ আমার সপক্ষেই যায়। স্থুতরাং 
সন্দেহোদ্িষ্ট বস্তু হইল বিষয়। : সেই বস্তুর স্বরূপ 
অবগতি দ্বারা মুক্তিরূপ প্রয়োজন যে সিন্ধ হয় 
তাহা শ্রতিবাক্যেও দৃষ্ট হয় এবং বিদ্বানগণ স্বীয় 
অনুভূতির দ্বারা তাহা উপলব্ধি করেন বলিয়াও 
প্রপিদ্ধি আছে। অতএব বেদান্তবাক্য সমুহের বিচার : 
অবলম্বনে ব্রহ্ম বিচারের যোগ্য এবং :-স্থৃতরাং 
তদ্দিযয়ক শান্্ও আরন্ত করা কর্তব্য । ইহাই হইল 
সিদ্ধান্তপক্ষের কথা । 

তাৎপর্য । উপোদঘাতের পর এখন অবধি 
এক একটা করিয়৷ অধিকরণমালা ব্যাখ্যাত হইবে। 
তন্মধ্যে বেদাস্তসূত্রের স্থপ্রসিদ্ধ প্রথম সূত্র “অথাতো। 
্রঙ্মজিজ্ঞাস।” অবলম্বনে প্রথম অধিকরণ সংরচিত 
হইয়াছে। 

“অথাতো। ত্রদ্ষাজিজ্ঞাসা” এই সূত্রের পদ 
হিসাবে অর্থ হইতেছে “অনন্তর এই হেতু ্রক্ষ- 
জিজ্ঞাসা” “অনন্তর”--কিসের অনন্তর ? যে 
ঘটনার পর ব্রহ্মজিভ্কাস! উপস্থিত হয সেই ঘটনার 
পর। সে ঘটনাটা কি? চিন্তশুদ্ধি। চিন্তশুদ্ধি 
না হইলে প্রররুতপক্ষে ব্রহ্মকে' জামিবার ইচ্ছাই 
হয় না, ইহা সর্বববাদসন্মত। এই চিন্তশুদ্ধির 
উপায় কি? উপায় হইতেছে 'সাধনচতুষ্টয়। এই 
সাধনচতুষ্টয় হুইতেছে-_-(১) নিত্য ও অনিত্যবস্ত 
স্বরূপ জানা, (২) এঁহিক ও পারত্রিক ফলকামনা- 
রাহিত[, (৩) যোগশাস্ত্রোক্ত শমদমাদিসাধনে 
প্রতিষ্ঠা এবং (৪) মুক্তিলাভের ইচ্ছা । এই কারণে 
শঙ্কর প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ “অথ”' শব্দের অর্থে 
“সাধন-চতুয়ের রা চিত্র পর” এই বযাখ) 
করিয়াছেন। - ৃ 

আর দ্বিতীয় পদ হইতেছে “অত” অর্থাৎ 
“এই হেতু”। এই হেতুটা কি? ব্রশ্ষাজিজ্ঞাপা হয় 
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: কেন? অনিত্য বস্তুকে অনিত্য বলিয়া, জানিলে | করিবার উপায় হইল শ্রাবণ। শ্রবণ অর্থে শোনা। 


এবং নিত্যন্বরূপ ব্রক্মকেই নিত্য স্থখের উৎস বলিয়া 
জানিতে পারিলেই ব্রহ্মাজিভ্ঞাস৷ উপস্থিত হয়। 
তাই ভাষ্যকারগণ শ্রমতি অবলম্বনে বলেন যে “অগ্নি- 
হোত্রাদি ঝাগযজ্জ জনিত্য অর্থাৎ নিতাস্থখ এদান 
করিতে পারে না এবং একমাত্র ব্রশ্মাই নিত্য” বলিয়া 
্রহ্মজিড্ঞাসা অথব। ত্রঙ্মকে জানিবার ইচ্ছ৷ কর! 
কর্তব্য। আরতি বলিয়াছেন_-“্বাহা হইতে এই 
ভূত ঘকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া হাহা দ্বারা 
জীবিত রহে এবং প্রলয়কালে ধাহার প্রতি গমন 
করে ও ষাহাতে প্রবেশ করে, তাহাকে বিশেষরূপে 
জানিতে ইচ্ছা! কর--তিনিই ব্রহ্ম” । 

অধিকরণ-নির্টে্দশক শ্লোকদ্বয়ের তাতপর্য্য দিবার 
প্রয়োজন নাই, কারণ উক্ত শ্লেকদ্বয়ের তাৎপর্য্য 
তাহার 'টাকাতেই স্থবযন্ত হইয়াছে। টাকার তাৎ- 
পর নিম্সে দেওয়! যাইতেছে । 

ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে সংগতি ছাড়িয়া 
দিলে প্রত্যেক অধিকরণের চারিটি করিয়া অবয়ব 
থাকে-_বিষয়, সন্দেহ, পূর্বব্পক্ষ এবং সিদ্ধান্ত। 
সমস্ত অর্ঘতবাক্যই যে ব্রঙ্গানির্দেশক এই কথা 
বুঝানোই হইল সমুদয় বেদান্তগ্রান্থের উদ্দেশ্য। 
তাই সমুদয় বেদান্ত গ্রন্থের বিষয় হইল ব্রদ্ধা। কিন্তু 
এই ন্যায়মালা-রচয়িত। কয়েকটা যথাযুক্ত আতি- 
বাক্য অবলম্বনে স্থুবোধ্য করিবার অন্ভিপ্রায়ে সমস্ত 
বেদাস্তগ্রস্থের সূত্রগুলিকে কতকগুলি অধিকরণে 
বিভক্ত করিয়াছেন। যে যে শ্রতিবাক্য অবলম্বনে 
যে. যে অধিকরণ রচিত হইয়াছে, সেই সেই শ্রতি- 
বাক্য সেই দেই অধিকরণের বিষয়।  বর্মান অধি- 
করণের বিষয় হইতেছে বৃহদারণ্যকোপনিষদের একটা 
বাক্য--“আত্ম! ঝ৷ অরে দ্রব্যঃ শ্োতবেযা মন্তব্যো 
নিদিধ্যাসিতব্/ঃ-_আত্মাকে দর্শন, শ্রবণ, মনন ও 
নিদ্রিধ্যাসন করিবেক | 

উপরোক্ত, শ্রতিবাক্য হইল বর্মমান অধিকরণের 
বিষয় এবং বেদাস্তগ্রস্থের প্রথম সুত্র হইল তাহার 
অবলম্বন । বিষয় এবং অবলম্বন, এই উভয়ের মধ্যে 
একটা সংগতি ঝা! সম্বন্ধ থাকা উচিত এবং আছেও। 
এই নন্বন্ধটা কি? উক্ত শ্রতিবাক্য হইতে ক্রঙ্গ- 
জিজ্ধাসার কথ কিপ্রাকারে আসে।  শতিবাকোর 


কোন বিষয় শুনিতে গেলেই তদ্ধিষয়ে বিচার 
বা আলোচনাও অপরিহার্ধ্য। এখন, আস্মদর্শনের 
উপায়স্্রূপে যে শ্রবণের কথা বলা, হইয়াছে, সেই 
শ্রবণ শব্দেরও অর্থে আসিতেছে আত্মার বিষয়ে 
শোন| এবং তদ্বিষযয়ে বিচার। এই বিচার কোন- 
মুখী হইবে।. “অয়মাত্মা ত্রন্” এই আত্মাই 
্রক্ষৎ এইরূপ শ্র/তিবাক্যসমূহ. অবলম্বনে আমর! 
বুঝিতে পারিতেছি যে এই বিচার ক্রহ্ষ-মুরখখী হইতে 
হইবে, অর্থাৎ আমতিবাকাসমূহ শুনিয়া আমার বুঝিতে 
হুইবে যে সেই সকলের তাতপর্য্য ব্রক্মপর। 
বৈয়াসিক ন্যায়মালাকার সেই অর্থ পরিষ্ফুট করিয়া 
বলিয়াছেন যে “বেদাস্তবাক্যসমুহের অর্থ এক- 
মাত্র ত্রচ্ষেতেই পরিসমাণ্ডি হয়, ইহাই বুঝাইবার 
পক্ষে অনুকূল যে যথাযুক্ত বিচার, তাহারই নাম 
শ্রবণ।” আটতবাক্যে “দ্রব্য” “োতব্য” প্রস্তুতি 
তব্য প্রত্যয়ান্ত শব্দ সকল ব্যবহৃত হইয়াছে । তব্য 
প্রত্যয়ের তাতপর্য্যই হইল বিধি। কাজেই “দ্রষ্টব্য” 
“শ্রোতব্য” প্রভৃতি শব্দের দ্বার! আত্মা! বা তরঙ্গের 
দর্শনের সঙ্গে ব্রহ্মবিষয়ে শ্রবণ ও বিচার কর! বিহিত, 
ইহা। উক্ত শ্রতিবাক্যে সূচিত হইতেছে । এবং 
এই বিচার কর। উচিত এইরূপ বিধি উক্ত আর্মতি- 
বাক্যে সুচিত হইয়[ছে-বলিয়াই উহা বর্তমান ব্র্গ- 
বিচারয্যন্ব অধিকরণের বিষয় বলিয়! গৃহীত .হইয়াছে। 

এখন, গ্রন্থকার যে দুইটা গ্লোকে বর্তমান অধি- 
করণ রচন| করিয়াছেন, সেই দুইটা গ্লেরকে “আত্মা। 
বা জরে দ্রষ্টব্যঃ আোতব্যো। মন্তাব্যো  নিদিধ্যা- 
সিতব্য£” এই আ্তিবাক্য-রূপ বিষয়টা স্প্টরূপে 
সম্নিবিষ্ট হয় নাই। তাই, পাছে. কেহ বলেন যে 
শ্লোকে যখন বিষয়েরই উল্লেখ নাই, তখন উহা৷ 
দ্বারা বিষয়প্রমুখ  পঞ্চাবয়বসমস্থিত অধিকরণ 
সংরচিত হইতে পারে না, গ্রন্থকার ইহা আশঙ্কা 
করিয়। বলিয়া দিতেছেন যে বিষয়টা স্পষ্টভাবে 
উল্লিখিত না৷ থাকিলেও ্লেকদ্বয়ের ভিতর অন্ত- 


নিহিত ভাবে রহিয়াছে । গ্লোকদয়ে যখন সন্দেহের 


কথা উল্লীখিত হইয়াছে, তখন সেই সন্দেহসূত্রেই 
উক্ত বিষয়ের স্বতই প্রাতীতি হইবে. : এইখানে 


অধিকরণের একটা অঙ্গ বিষয়ের অস্তিত্ব স্থাপিত 
মুগ্য বক্তব্য হইল আত্মদর্শন এবং সেই আতক্মদর্শন ;. 
গু 


হইল। অধিকরণের বিষয়ের সহিত বেদীস্তূত্রে 


৬০ 
চিত হইয়াছে । এ তর ঠা 
আলোচিত্ক হইবে |. 
অধিকরণ-ক্লোকে “সন্দেহ” শব্দ ব্যবহৃত হই- 
়াছে। এই সন্দেহটা কি? না| ত্রক্ম বিচার্া বা 
বিচার্ধ্য নহে? মুলসূত্রে আছে “ত্রঙ্গাজিগ়াসা” 
অর্থাত ব্রগ্গাকে জানিবার ইচ্ছা। এ্রতিবাক্যে 
আছে “ত্রঙ্গাকে জানিতে ইচ্ছা কর।” এই সকল 
-ন্বাকা অবলম্বনে এক পক্ষ (পরে যাহাকে সিদ্ধান্ত 
পক্ষ বলা হুইয়াছে ) যুক্তি দেখাইয়া বলিবেন যে 
্রচ্মাবিষয়ে আলোচনা কর! নিশ্চয়ই কর্তব্য । প্রতি- 
কৃল পক্ষ মদি যুক্তি দেখাইয়া! বলেন যে ব্রক্গাবিচার 
নিশ্রয়োজন, তখনই সন্দেহের উৎপত্তি হুইল। 
দুইটা পক্ষের যুক্তিন! পাইলে সন্দেহ উঠ্িতেই 
পারে না। তাই গ্রন্থকার বলিতেছেন যে পূর্ব ও 
উত্তর ( প্রতিকূল "ও অনুকূল ) এই উভয় পক্ষের 
ঘুক্তিই হুইল সন্দেহের মুল । যখন শ্রোকছয়ে সং- 
ক্ষেপে পূরবব ও উত্তর পক্ষের ঘুক্তি প্রদত্ত হইয়াছে, 
তখন কাজেই সেই যুক্তিমূলক লন্দেহও উত্ত 
শ্লোকে রহিয়! গিয়াছে । আর, বিষয় না থাকিলে 
সপক্ষ ও বিপক্ষ কোন পক্ষেই কোন যুক্তি বিনা 
অবলম্বনে ঈাড়াইতে পারে না। কাজেই উভয় 
পক্ষের যুক্তির উল্লেখ থাকাতেই ঘেমন সন্দেহের 
আস্তিস্থ স্বীকার করিতে হয়, সেই জঙ্গে বিষয়েরও 
'স্তিস্ব স্বীকার করিতে হয়। এইরূপে অধিকরণের 
তিনটা অবয়ব প্রাদর্শিত হইল। এইবারে পূর্ববপাক্ষের 
বা প্রতিকূল পক্ষের যুক্তি প্রথমে বলা যাইতেছে। 
পূর্ববপক্ষ বলেন যে ব্রঙ্গাবিচার নি্প্রয়োজন। 
তাহার মুল ঘুক্তি হইতেছে যে ত্রহ্ষাবিষয়ে কোন 
সন্দেহই আদতে পানে না| সন্দেহের বস্ত্ুই না 
বিচারের বিষয় হয়? সন্দেহের অভাবে যখন 








বিষয়েরও' অভাব হইল, তখন বৃথা বিচার করা 


একান্তই নিক্ষল। সন্দেহ নাই কেন ? পূর্ববপক্ষ 
বলেন যে দুইভাবে বিচারের ফলে সন্দেহ আসিতে 
পারে--( ১) তরঙ্গের স্বন্বরূপ তবলম্বনে বিচার 
এবং (২) আব্বাম্মরূপ অবলগ্নে বিচার। পুর্বদ- 
'পক্ষের মতে কোন বিচারেরই ফলে সন্দেহ আমিতে 
পারে না। প্রথমত, ব্রহ্ষের 'ন্বন্মরূপ_ অবলম্যনে 


বিচায়ের ফলে কোনই সন্দেহ আসিতে পারে না। 





কির ইনি 
বাক্যের দ্বারা তরঙ্মের আকার বা স্বরূপ সুস্পটরূপে 


| নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। কক্ষের এই স্বরাপ পূর্ব 


কাজেই উভয় পক্ষের স্বীকৃত বিষয়ে সন্দেহও-রহিল 
না এবং কাজেই সে বিষয়ে আর বিচারও চলিতে 
পারিল না। নিপল ১০-৩:০ 
স্বীকৃত। 

পূর্ববপক্ষের দ্বিতীয় কথা' এই যে, আতা 
স্বরূপ অবলম্বনে বিচার করিলেও কোন সন্দেহ 
আপিতে পারে না; কারণ আমি আমার আত্মাকে 
খুব ভাল করিয়াই জানিতেছি 'এবং প্রাত্যেকেই নিজ 
নিজ আত্মাকে 'বিশেষভাবেই জানিতেছে। এই 
অহংপ্রত্যয়ের ছারা যে আত্মাকে জামর! উত্তয়পক্ষই 
ভালরূপে জানি তাহার সম্বন্ধে কোন অন্দেহও 
থাকিতে পারে না। সন্দেহের অভাবে -বিচার- 
বিধয়েরও অভাব এবং কাজেই সঃ গা 
চলে না। 

এই দ্বিতীয় যুক্তিসূত্রেই সু বিপক্ষের 
হইয়৷ আর একটী তর্ক উঠাইয়! নিজেই তাহার উত্তর 
দিরার প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি বালন যে, বিপক্ষ 
পক্ষ বলিতে পারেন যে আমি যে অহংপ্রত্যয়কে 
সত্য জ্ঞান বলিয়া মনে করিতেছি, সে জ্ঞান প্রাকৃত 
সত্যজ্ঞান নহে, তাহা অধ্যস্ত বা আরোপিত আত্মা- 
জ্ঞান। অধান্ত শব্দের বুৎপত্তি হইতেছে অধি+- 
অস্+ত এবং সেই ব্যুৎপন্ডিমুলক অর্থ হইতেছে 
অধিক্ষিত অর্থাত একটার উপর আর. একটা নিক্ষিপ্ত 
বা আরোপিপ্ত। এখন কথা হইতেছে যে কিসে 
কি আরোপিত £ উত্তর হইতেছে-সদেহে :বা 
অন্তঃকরণে' বা অনাত্মা অন্য কোন বস্তুতে আত্মজ্জান 
আরোপিত, অর্থাৎ আত্মার অতিরিক্ত. দেহাদি 
বস্তুকে আত্মা বলিয়া জ্ঞান । ইহা হইতে অধ্যাজের 
অর্থ দাড়াইয়াছে মিথ্যা বাঁ ভ্রাস্তজ্ঞান। বিপক্ষ পক্ষ 
বলেন ষে পূর্ববপক্ষের অহংপ্রত্যয়-নির্দিষ্ট আত্মাস্কান 
অধ্যস্ত বা ভ্রান্ত জ্ভান, অর্থাৎ অনাত্থা বন্ধক তাহার 
আত্মা বলিয়া ভ্রম হইতেছে ;. সাধীরগতঃ: বখন 
মানুষ বলে যে আমি করিতেছি, 'আমি খাইতেছি, 
তখন সে প্রক্কৃত কর্তা “আমি” বা আত্মাকে দেহাদি 
হইভে,পৃথক করিয়া দেখিবার অবদরই: খায় না 





মন্তুষ্যের অহংপ্রত্যর হইতে আত্মাবিষয়ক ভ্রান্ত 
জ্ঞানেরই উৎপত্তি হয়। তদুত্তরে পূর্ববপক্ষ বলে 

*আমি এপ্রকার মিথ্যাজ্জান স্বীকার. করিতেই পারি 
না, কারণ তুমি এখন ঠিকই করিতে পার নাই যে. 
কোন্‌ বস্তুতে কোন্‌ বস্তার জ্ঞান অধ্যন্ত বাঁ আরোপিত 


করিতেছ। তুমি বলিতেছ যে শুক্তিতে যেরূপ 
রজত-ভ্রম হয়, অনাত্মবস্ত্রতে সেইরূপ আত্মা বলিয়া! 
ভ্রম হয়? কখনই নহে-_শুক্তিতে রজত ভ্রম 
হওয়! ন্তব, কারণ উভয়েরই মধ্যে চাকচিক্যবিষয়ক 
একটা! সাদৃশ্য আছে ; কিন্তু অনাত্মবস্ত্রতে আত্মা 
রলিয়! ষেরুপ কোন ভ্রম হওয়া সম্ভবই নহে-_ 
উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ ; অনাত্ম- 
বস্তুর ধর্ম হইল তম বা অন্ধকার, আত্মার ধন হইল 


. শ্রকাশ ; একটা হইল জড়, অপরটা হইল অজড় বা 


চেতন1 এরপ বিরুদ্ধন্থভাব দুইটা বস্ত্র একটাতে 
অপরণটার জ্ঞান আরোপ করা, একটাকে : অপরটা 
ৰূলিয়। ভ্রম করা৷ একেবারেই অসগুব। যখন এবূপ 
ভ্রম হওয়া অসম্ভব, তখন আমাদের অহংপ্রত্যায় 
আমাদিগকে আত্মা সম্বন্ধে যে জ্ঞান প্রদান করি- 
তেছে, সে জ্ঞান্‌ নিশ্চয়ই সত্যজ্ঞান। কাজেই 
বলিতে হয় যে সেই অহংপ্রত্যয় যে আত্মাকে নির্দেশ 


রূপে জানিতেছি, এবং শ্রগতিবাক্য অনুসারে যদি 
সেই আত্মাই ব্রঙ্গ হয়েন, তবে আত্মাকারেও আমর! 
ব্রঙ্ধকে স্প্টরূপেই জানিতেছি-_তদ্বিষয়ে আমা- 


পারে না। 

. এই প্রকারে শ্রতিবাক্য. অবলম্বনে ব্রঙ্ষাকারে 
অথবা অহংগ্লত্যয় অবলম্বনে আত্মাকারে, কোন 
'আকারেই যখন ত্রহ্ষোর স্বরূপ বিষয়ে কোন সন্দেহই 
থাকিতে পারে না, তখন বিচারের বিষয়ও সেই সঙ্গে 
বিলুপ্ত হইল বলিতে হয়। পূর্ববপক্ষ আরও বলেন 
যেত্রঙ্গবিষয়ক এই বিচার করিয়! কোন লাভও নাই, 
কারণ বিচারের ফলে এই আত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া 
নিশ্চিত করিলেও তাহার ফলে মুক্তিলাভ হইয়াছে 
এমন তো৷ কোথাও দেখ! ঘায় না। পূর্ববপক্ষ উপ- 
রোক্ত যুক্তিসমূহ দেখাইয়া এই মীমাংসা: করিতে 





সমুহ খণ্ডন করিয়া ত্রক্মাবিষয়ে বিচার করা! এবং 
তদ্বিষয়ক শাস্ত্রও আরন্ত করা যে উচিত তাহাই প্রাদ- 
শনি করিতেছেন। পূর্ববপক্ষের প্রাথম কথা এই যে 


 ব্রহ্মবস্ততে সন্দেহের অভাবে বিচার-বিষয়েরও 


অভাব। উন্তরপক্ষ বলিতেছেন যে ক্রহ্ষাবস্ত্ুতে সন্দে- 
হের অভাব নাই-_-একদিকে শ্রতি সত্যংজ্্জানমনন্তং 


বলিয়া যে অঙ্গ ব। অন্বন্ধরহিত ব্রহ্মকে নির্দেশ 


করিয়াছেন, সেই অসঙ্গ ব্রঙ্গকেই আবার তি 
“অয়মাত্থা। ব্রঙ্ধ” এই বাক্যের দ্বারা, আত্মরূপে নির্দদঘট 
করিতেছেন ; অপরদিকে তুমি ( পূর্ববপক্ষ ) আমিই 
মনুষ্য এইরূপ অহংবুদ্ধি অবলম্বনে দেহেতেই আত্মার 
অধ্যাস করিতে, অর্থাৎ দেহকেই ভরান্তজ্ঞানে আত্ম! 
বলিয়। গ্রহণ করিতেছ। তুমি স্বীকার কর বা না-ই 
কর, আমার মতে তোমার এই ভ্রান্তজ্ঞান হইতেছে । 
এইখানেই শ্রতিবাক্য এবং অহংপ্রত্যয়, এই উভয়ের 
মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইবার কারণেই ব্রহ্মাই আত্মা। 


কিন! তদ্বিষযয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইল । কাজেই 


সন্দেহের সঙ্গে সঙ্গে বিচারের বিষয়ও আপন 
হইতেই আসিতেছে। 

পূর্ববপক্ষ ব্রঙ্ষোর আত্মাীকারে আলোচনাতেও 
সন্দেহের অভাবপক্ষে যুক্তি দেখাইবার কালে বলিয়া 
ছেনধে তিনি অনাত্মবস্তরতে আত্মভ্ঞানের অধ্যাস 
সম্ভব মনেই করেন না। তত্ুত্তরে উত্তরপক্ষ বলেন 
যে পূর্ববপক্ষের যে ঠিকই অধ্যাস বা ভ্রান্তজ্ঞান হই- 
তেছে, অধ্যাস সম্ভব মনে ন। করাই তাহার প্রামাণ। 
ভ্রমকে যদি ভ্রম বলিয়াই' ভান হইল, তবে তে। 
সেই ভ্রম দূর হইয়া সত্যজ্ঞান উপস্থিত হইল। 
রজ্জুকে যতক্ষণ সর্প বলিয়া মনে করিব ততক্ষণই 
তাহা অধ্যাস ঝ ভ্রান্তজ্ঞান। কিন্তু যেই সেই ভ্রমকে 
ভ্রম বলিয়। বুঝিতে পারিলাম, তখনই তো৷ যাহা 
সত্য তাহাই অর্থাৎ রজ্জুকে রজ্জু বলিয়াই উপলব্ধি 
করিলাম'। * এই যুক্তিতে উত্তরপক্ষ বলিতেছেন যে 
পূর্ববপক্ষের স্ীয় ভ্রম বুঝিতে না পারাই তাহার 
দ্রমের অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছে । কাজেই, উত্তর- 
পক্ষের মতে সন্দেহ যখন রহিয়াছে, তখন বিচারের 
বিষয়ও রহিল ! ঃ 






১৫৮ 


বিচার করিয়াও কোন লাভ নাই, কারণ অর্মকে  চরঃ 


এমন কোন প্রমাণ দেখা! যায় না। তদুত্তরে উত্তর- 
পক্ষ বলেন যে, যখন আর্ণতিতে দেখা যায় যে ব্রক্গকে 
আত্মারূপে ও যুক্তি হয় বলিয়া উল্লেখ আছে 
এবং মহাপুরুষের! : উক্ত প্রকার জ্ঞানের 
. ফলে যুক্তি লাভ করিয়াছেন বলিয়া যখন প্রসিদ্ধ 
আছে, তখন পূর্ববপক্ষের একথা মানিতে পার! 
যায় না,__স্বীকার করিতে হয় যে ত্রঙ্মাকে আত্মা- 
রূপে মানিলে মুক্তিলাভ হয়। 

উত্তরপক্ষ এইরূপে পূর্ববপক্ষের যুক্তিসকল 
খণ্ডন করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছেন যে: 
বেদাস্তবাক্ বা উপনিষদ্বাক্য অবলম্বনে ব্রহ্মাবিষয়ে 
বিচার করা এবং বেদান্তশান্ত্র আরম্ত করা কর্তৃব্য। 


সংবাদ। 
কমর! জানন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে বালী- 
গঞ্জ নিবামী আমাদের পরম বন্ধু রায়চাদ প্রোমচান বৃত্তি, 
ধারী জরীযুক্ত বাবু অমলকুমার রায় চৌধুরী এম-এ, গত 
৪ঠা শ্রাবণ “নবদ্ীপ বঙ্গবিষুধজননী” সভা হইতে “বিদ্যা- 
ভূষণ” উপাধি প্রাণ্ড হইয়াছেন । 


গার্হস্থ্য সংবাদ । 

বিবাহ । বিগত ২৯শে ভাদ্র শুক্রবার প্রীউমা- 
রণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুর শ্রীমান্‌ নরেন্ত্রনাথের সহিত 
কলিকাতা] নিবানী শ্রীযুক্ত প্রসাদদ!স গোস্বামী মহাশয়ের 
কনিষ্ঠা কন্য। শ্রীমতী নীহারিক| দেবীর বিবাহ আদিত্রাঙ্গ- 
সমাঞ্জের পদ্ধতি অনুসারে লুষম্পন্ন হইয়া গিয়াছে. 
বিবাহক্ষেত্ে কয়েকজন সন্্ান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন । 

উপনয়ন। :জ্রমান প্রেমরঞন রা চৌধুরী ও 
শ্রমান্‌ নরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপনয়ন আদিত্রাঙ্গ- 
সমাজের পদ্ধতি অস্কমারে বিগত ২৫শে ভাদ্র সম্পন্ন 
হইয়া গিয়াছে । 


শোক-সংবাদ। 
৬বান্িচন্ত্র মিত্র। বিগত ৪ঠ! ভাদ্র ভারতবর্ধীয় 
ক্রাঙ্মসমাঞ্জের প্রসিদ্ধ প্রচারক শ্রদ্ধেয় শ্রীঘুক্ত কাস্তিচন্্র 
মিত্র গ্রান্ন ৭৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন বরিয়াছেন। 












হল নে লাজ অরে 





লে হুর কনা তুনি বিনঞে উদা। 
মানু নিষ্ঠার এবং মেবাধ্্ে জনদাধাঃণের 


বাপে জানিতে রিলাও- বসু হয খাপ: ও জা গুকি আকর্ষণ করিতে সঙ্গ 


হইয়াছিলেন। মঙ্গলময় বিধাতা ভাখার চির শাস্তিম্র 
ক্রেড়ে তাহার পরলোকগত আত্মাকে স্থান: দিন ইহাই 
আমাদের আস্তরিক প্রার্থন!। 


এব্রতীন্্রনাথ ঠাকুর । আমরা ৮ 88887 


1 শ্রকাশ করিতেছি যে আমাদের প্রিয়তম বন্ধ শ্রীযুক্ত 


ক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দ্বিতীর পুত্র মান ব্রতীক্ঞ 


নাথ পরিবারবর্গকে শোকে ভাসাইয়া গত ১৪ই সেপ্টেম্বর 


২৫শে ভাদ্র বেল! ৯টা ৪* মিনিটে টাইফয়েড রোগে 
অকালে ইহধাম পরিত্যাগ করিগা গিয়াছে । ত্রতীন্ত্রলাথ 
সবেমাত্র ৯২ বংসরে পদার্পণ 'করিলেও অত্যন্ত বরহ্ধনিষ্ 


ছিল। রোগে ৪* দিন ভুগিয়াছিল, কিন্ধু একটী দিনও 


স্ব-ইচ্ছায় ঈশ্বরকে প্রণাম করিতে ভূলে নাই ॥ মৃত্ার 
অব্যবহিত পূর্বেও কম্পিত হ্তে ঈশ্বরকে গ্রপাম করি! 
গিরাছে। : এক্ধপ ব্রহ্ষপরায়ণ বালক কামর! অল্পই 


"| দেখিয়াছি । এই উপলক্ষে তাহার শোকার্ত পিতা যে 


একটী গান রচন! করিয়াছেন, তাহা প্রকাশন! রি 
থাকিতে পারিলাম ন!। 
৬ক্রতীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে । 
(রামপ্রসাদী স্ুকে ) 


(ওমা) এমন ছেলে তুই কেন আমায় দিলি । 
(তার) মনট! ছিল সোনায় গড়া,তোর পরেতে প্রাণট! পড়! 
(সে ) তোরি নামেতে ছিল ডুবে কেন তারে হরে নিলি। 


1 কে-তো" বলেছিল দিতে, (তার)ভোগ না! হতে হরে নিতে 


(এমন ) রাক্ষস বিধান তোর যদি হয়, 
ভেবেই যে বলি। 
ফুটতে সে ন! ফুটতে ফুল, চল্লি নিষ্ে বের ওকুল, 
(তার ) সুগঞ্ধেতে আকুগ চিতে রইন্ু পড়ে মুগ্ধ.'অলি.।.. 
(কবে) ঠুলি দিলি তুই চোখের পরে, 
তুলে! দিণি তুই ছুকান ভরে, , 
(তোরে) দয়াময়ী জানতুম আগে করালী ম! কবে হলি। 
কষ্ট তার দেখে শুনে মানুষের প্রাণ যেত ভেঙ্গে 
লাগত না কিতোর মনে তা” কবে এত নিঠুর হলি । 
(আহা ) কত কষ্ট সে পেয়েছিল ছাড় কথানি। রেখে গেল 
(তার) আত্মাপাখী ধিমান রথে আরাম করে গেল চড়ি ॥ 
দিয়ে নিতে নাইন যদি, মান্ষের বেলায় হয় এ বিধি, 


৭ (তবে তুই ) কোন্‌ বিধানে দিয়ে নিলি 


বুঝতে আমায় নাহি দিলি) 
(তারে) যতদিন ফিরে পাব নাকে, 
(তোর ) শিষ্ট ছেলে হব নাকো, 
(দেখবি) আমিও মরব ঘুরে ফিরে, | 
(তুই ) আমার পাছে মরবি ফিরি॥ 
.: জ্রীচিস্তামণি চট্টোপাধ্যায়) 


স্পা 





টা ২২ 1/%9, 
০. ২ ০ 
৮৯১ সংখ্যা রোষিন [নিকা ৮৮৭ শক 


শা গুন্ধনিকলর দ্বাতীন্পাম্থল্‌ ভস্থলাগীলাহিহ এঞ্জলভলল্‌। ্ী নিন্ম সালললন্দ ভিন দালালি এ নী বাদী লা 
সঞ্জন্যানি ঘঞ্জলিঅন্ন অঞ্জাশ্মঘ' ্বঞনিল বনথগসগধ দুখখনদলিমভিলি | হ্জাঞা আাঙ্ী বীঘাললতা 
স্বাহলিজনীস্কিবান্ঘ ঘমপ্মঅলি | লা নী দিনা নাখলস্থ ল্ুয়াললঙাধ ” 





মা ॥ 


(প্রনাদী পদচ্ছায়! ) 
7. (রামপ্রসাদী স্থরে ) 
(ওম1 ) মা বুল তুই ডাকতে দে মা॥ 
মায়ের মত তুই ম! আমার, 
বুঝবে কে তুই কি-মা! আমার, 
(ওমা) না! মা বলে প্রাণের ভিতর 
রাখব ধরে তোরে ওম|। 
কতদিন তোরে ছেড়ে ছিনু, 
কাটার ঘায়ে ফিরে এনু, 
(ওমা) হার! ছেলে প্লেয়ে ফিরে 
কোলে করে তুলে নে মা । 
( আর ) বাব নাকে! তোরে ছেড়ে, 
চরণ র'ব বুকে ধরে, 
( এবার তোর) ছুট ছেলে ভাগতে গেলে 
কানটা মলে ফেরান ওমা । 
অপরাধ করেছি ঢের, 
ক্ষমা তো ম৷ চেয়েছি ফের, 
(তবে) কেমন করে না নিয়ে কোলে 
চুপ করে বসে ওমা। 
( তোর ) দুষ্ট, ছেলে শিট হোল, 
বুকের পরে ঝাঁপিয়ে এল, 
( এবার) জড়িয়ে বুকে না৷ নিলে তাকে 
মাথ! কুটে মরবে সে ম| ॥ 





1 _ মাতাকে স্মরণ কর। 

আজ এই পবিত্র 'সময়ে এসো আমর! সমাহিন্ভ 
হইয়া আমাদের করুণাময়ী মাতার নাম স্মরণ 
করি। বর্ষার মেঘান্ধকার কাটিয়া গিখাছে, শর- 
তের প্রসন্ন গগন আমাদের মাতার প্রসন্ন মুঠি 
[দিনে নিশীথে আমাদের সম্মুখে ধারণ করিতেছে । 
এসে। আমর! প্রাণ খুলিয়া তাহারই নাম কীর্তন 
করিতে থাকি । আমাদের পূর্বে ভারতের কত 
শত সাধক জগন্মাতাকে প্রত্যক্ষ করিয়। ধন্য 

গিয়াছেন এবং হৃদয়ের ভাব হদয়ে চাপিয়া 
র না পারিয়া সেই ইইদেবতার নাম জীবন্ত 
স্ত্রে জনসাধারণকে শুনাইয়। *এই ভারতভূমিকে 
ময় করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের পবিত্র দৃষ্টান্ত 
সম্মুখে পাইয়া আমরাও কি প্রাণ খুলিয়া আমাদের 
মাতা জগতের মাতাকে ডাকিতে পারিব না? 
তাহাই যদি না পারি, তবে সখের কথ! বলিয়াই 
বাঁ লাভ কি, আর দুঃখের কথা আলোচনা করি- 
গ্বাই বা লাভ কি? সেই করুণাময়ী মাতাকে 
হয়ে উপলব্ধি করিলে সত্যই অনুন্থব করিব যে 
্থখ যাহা কিছু তাহাও যেমন মাতার দান, তেমনি 
দুঃখ ক্ট' যাহা পাই, তাহাও আমাদের মঙ্গলের 
জন্য ওবধন্বরূপে তিনিই প্রেরণ করেন। মাতাকে 
হৃদয়ে অনুভব করিলে সত্যই যে এই জান উপ- 
স্থিত হয় তাহা আজ অল্প কয়েক দিন হইল আমি 
পরতাঙ্ষ করিয়াছি। আমি দ্বাদশবর্ধীয় একটা 





২৬০ -. ৩তবা। 
বালকের রোগশধ্যায় এবং অস্তিমশয্যায় উপস্থিত 
থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। চিকিৎসকের পরামর্শে 
তখনই সে প্রাণ ভরিয়া! বলিয়! উঠিত “ঈশ্বরকে ধন্য- 
বাদ” এবং ঈশ্বরের প্রতি এইরূপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করিবার পর সেই আহার্ধ্য মুখে গ্রহণ করিত। 
আবার যখন রোগবন্্রায় বড়ই কাতর হইত, তখন 
তেমনই ৰলের সহিত বলিত যে এই রোগ, এই 
যন্ত্রণা, এ সকলই ঈশ্বর মঙ্গলের জন্যই দিয়াছেন। 
মেই বালক হইতে আমি প্রত্যক্ষ শিক্ষা লাভ 
করিয়াছি যে দেহ হইতে আত্ম! কিরূপ সম্পূর্ণ পৃথক 
এবং শত স্থখের মধ্যে সহজ বিপদের মধ্যেও মেই 
বিশ্বপিতা৷ অখিলমাতাকে ভুলিতে নাই। 

বিপদ আপনের মধ্যে, ছুঃখ কষ্টের মধ্যে, 
তীহাকে ভুলিবার অবসরই কোথায়? আমাদের 
মতে, সংসারের দৃষ্টিতে বিপদের শেষ সীমা! মৃত্যু 
কিন্তু একবার নি নিজ অন্তরে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া 
দেখিবার চেষ্টা! কর-__দেখিবে যে মঙ্গলময়ের রাজ্যে 
মৃত্যু বলিয়। সত্যই কিছুই নাই। এখানেও যেমন 
তার. রাজ্য, পরলোকও কি তেমনই তীর রাজ্য 
নহে? অনন্ত গ্রহ তারা৷ জনন্ত স্থর্ধ্য চন্দ্র, অনন্ত 
লোক লোকান্তর সকলই তো৷ তারই নিয়মে চলি- 
তেছে। তুমি বলিতেছ যে তোমার আত্মীয়ন্বজনের 
সত্য ঘটিয়াছে, কিন্তু মৃত্যু, কোথায়? তোমার 
সেই আত্মীয়ন্বয্পন তো! মঙ্গলময়েরই রাজ্যে বাস 
করিতেছে? তিনি তো তাহার ইহলোকের অনু- 
পয়ুক্ত দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক করিয়া! যথোপ- 
যুক্ত অন্য লোকে লইয়া! গিয়া আশ্রয় প্রদান করি- 
লেন।  ত্রীহ্ারই চরণে আত্মসমর্পণ কর-_দেখিবে 
হস রোগশোক সহত্র মৃত্যু তোমাকে বিভীষিকা 
দেখাইতে পারিবে না। 

যেমন রিপদ আপদেও মাতার করুণাহস্ত দেখি- 
বার চেষ্টা করিবে, সেইরূপ স্থখ সম্পদেরও মধ্যে 
-তীহাকে ভুলিবে না। তিনিই যখন সকলই নিয়- 
মিত করিতেছেন, তখন তোমার যাহা! কিছু স্খ- 
সম্পদ তাহাও তো উাহারই বঙ্গলনিয়মে তোমার 
: সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে। তখন ইহা কি আর 
বলিয়া দিতে হইবে ঘষে স্লুখসম্পদ সকলই ত্রাহারই 
দান? সেই দানের জন্য আমাদের কিসের গর্বব ? 








আমার এত টাকা বেশী আয় হুইল, এত সম্মান 
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লাভ হইল, এ সমস্তই তো৷ তীহারই কৃপায় ১ ইহাতে :. 
আমাদের গর্বব করিবার কিছুই নাই। এরূপ স্খ- 
সম্পদ লাতকে তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের 
অবসর জানিয়! নিজেকে ধন্য মনে করিবে। 

এক মুহূর্তও তাহাকে বিস্মৃত হইবে ন!। প্রভা- 
তের প্রাতঃসমীরণের সঙ্গে যখন তাহার মঙ্গল 
নিশ্বাস তোমাকে জাগ্রত করিয়া তুলিবে, তখনও 
সেই বিশ্বপিতাকে যেমন ভক্তিভরে প্রণাম করিবে, 
আবার সন্ধ্যা যখন নীরব পদক্ষেপে তোমার সম্মুখে 
উপস্থিত হইয়! স্বীয় শান্তভাবের প্রভাব তোমার 
উপর বিস্তৃত করিয়া শান্তিময় রাজ্যে তোমার চিন্তকে 
উপনীত করিবে, তখনও তেমনি তুমি সেই অখিল- 
মাত৷ পরমেশ্খরকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়৷ আপ- 
নাকে কৃতার্থ করিবে। জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত, 
প্রত্যেক নিশ্বাসকে তীহার সংস্পর্শে পবিত্র করিয়া 
তুলিবে। তোমার শোক ছুঃখ সমুদয় তো চলিয়া! 
যাইবেই; তাহার উপর পরলোকের অনম্তরাজ্য, 
পরলোকের গভীর তন্বসমূহ তোমার নয়নের স্ম্মুখে 
এই বিস্তৃত আকাশের ন্মায় উন্মুক্ত হইয়। যাইবে । 

এসে আমরা সকলে সমাহিত হইয়া আমাদের 
অন্নদাতা, স্ৃখদাতা, মঙ্গলবিধাতা৷ পরমেশ্বরকে প্রাণ 
ভরিয়। ডাকি এবং আমাদের তপ্ত হৃদয়কে শীতল 
করি। | 


শা িিটি 
৪ 


্রাহ্মধর্ম গ্রন্থের প্রকাশ। 

খখেদ অনুবাদের ফলে ব্রাঙ্গগণ দেখিলেন যে 
সাধারণত হিন্দুসমাজ সমগ্র বেদকে যেভাবে আপ- 
নাদের অপৌর্ষের ধর্্ীভিন্তি বলিয়। গ্রহণ করেন, 
ফেভাবে তীহারা গ্রহণ করিতে পারেন না। বেদে 
ঈশ্বরের উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে নান। প্রাকৃতিক শক্তি- 
রও উপাস্নার বিষ সঙ্গিবিট আছে। উপনিষৎ 
আলোচনা করিয়াও দেখা গেল যে তাহাও সমগ্র- 
ভাবে ব্রাহ্মাগণ গ্রহণ করিতে অক্ষম। উপনিষদ্‌ 
সমূহের অনেকগুলিই অবৈতবাদ পুর্ণ, অথচ দেবেন্দ্- 
নাথের নেতৃত্বে ্রাঙ্মাণ্ডলী অদ্ৈতবাদ সম্পূর্ণ পরি- 
ত্যাগ করিয়া উপাস্য-উপাসক সন্বন্ধমূলক পূর্ণ দ্বৈত 
বাদ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এব্িয়ে দেবেন্দ্রনাথ 


মারা 


পু র ১১৮৬৯ 





এইটা ব্রাহ্মধর্্ের প্রাণ । যখন শক্করাচার্য্ের শারী-: 
রক মীমাংসা বেদান্তদর্শনে ইহার বিপরীত সিদ্ধান্ত 
দেখিলাম, তখন আর তাহাতে আমাদের আস্ছা 
রহিল না। আমাদের ধর্ম পৌষণের জন্য তাহা 
গ্রহণ করিতে পারিলাম না । মনে করিয়াছিলাম 
যে, বেদাস্তদর্শনকে ছাঁড়িয়! কেবল একাদশ উপনি- 
ষণকে গ্রহণ করিলে ব্রাঙ্মধশ্মের পোষকতা পাইব, 
এই জন্য সকল পরিত্যাগ করিয়! কেবল সেই সমস্ত 
উপনিষদের উপরেই একান্ত নির্ভর করিয়াছিলাম। 
কিন্তু খন দেখিলাম “সোহহমন্যি৮ তিনিই আমি, 
“তন্বমসি” তিনিই ভুমি, তখন আবার সেই উপনিষ- 
দের উপরেও নিরাশ হুইয়! পড়িলাম |” যখন ব্রাঙ্ষ- 
গণ সমগ্রা বেদ. উপনিষদকেই ধর্মমভিত্তিরূপে গ্রহণ 
করিতে পারিলেন ন1, তখন যে তীহারা তন্ত্র পুরা 
গাদি শান্্রকেও সমগ্রভাবে ধর্্মিত্তি বলিয়া গ্রহণ 
করিতে পারেন নাই তাহ! বল! বাহুল্য । 

এইরূপে একসময়ে ব্রাঙ্গেরা৷ বলিতে গেলে 
সর্ববশান্ত্রত্যাগী হইয়! পড়িয়াছিলেন। এই সময়েই 
হিন্দুসমাজের প্রকৃত বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। 
বিপ্লবের সময় প্রত্যেকেই আপনাপন ইচ্ছামত কর্ম 
করিতেই প্রবৃত্ত হয় ও ভালবাসে। ব্রাহ্মগণও 
এই সময়ে সকল শাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া! নিজ নিজ 
ইচ্ছামত চলিতে চাহিয়াছিলেন। এবিষয়ে “একা- 
আপ্রত্যয়সারং” শাস্ত্রের এই বাক্যটী তীহাদের বড়ই 
সহায় হইয়াছিল। তীহারা আত্মপ্রত্যয় অর্থে 
নিজের মনগড়া ধর্্রকেই ধন বলিয়া মনে করিতে 
লাগিলেন। বিশুদ্ধ হৃদয়ের প্রতীতিমূলক আত্ম- 
প্রত্যয়কে বুঝিয়া তাহাকে ধর্্মভিত্তি ও জীবনের 
নিয়ামক করিলাম, একথা বল! যত সহজ, তাহা 
কার্যে পরিণত করা তত সহজ নহে । আর, তাহার 
উপর, একটা তন্বমাত্র, তাহ! যতই সত্য হউক না, 
অবলম্বনে সাধারণ মানবের পক্ষে নিজ নিজ জীব- 
নকে স্থ প্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব না হইলেও অত্যন্ত 
কষ্টসাধ্য । তাহার! সেই তন্বের এমন একটা 
প্রত্যক্ষ আকার দেখিতে চায়, যাহা আবলম্বনে 
নিশ্চিন্তমনে সংনারঘাত্রা। সুনি্বাহ করা যাইতে 
পারে। ফরাসি বিপ্লবেই আমরা এই সত্যের সুস্পষ্ট 
পরিচয় প্রাপ্ত হই। সেই বিশ্বের সময়ে সকলেই : 


ক 
্রাহ্ধর্থ গ্রন্থের প্রকাশ 
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নিজ নিজ মনগড়া ভাবকেই সত্য বলিয়া মনে করিত। , 
প্রতোকেই ভাবিত যে তাহার অভিপ্রায়-মত দেশ 
শাসিত হইলেই দেশে শাস্তি সংস্থাপিত হইবে। 
কিন্তু ফলে ফ্রান্সে আর কিছুতেই শান্তি স্থাপিত 
হইতে পারিতেছিল না। অবশেষে মহাপুরুষ 
নেপোলিয়ন ন্যায়, ধর্ম প্রভৃতিকে প্রত্যক্ষ আকার 
দিয়! ফরাসিজাতিকে একটা আইন অংগ্রহ (০০০ 
2২৪০)৩০),) প্রদান করিলেন $ সেই অবধি বলিতে 
গেলে ফ্রান্সে শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার ষময় আসিল। 
্রাহ্মদমাজেও যখন ত্রাঙ্মসংখ্যা দিন দিন বাড়িতে 
লাগিল, অথচ ত্রাঙ্মাসমাজ হইতে পুরাতনের প্রতি 
শ্ধা, শাস্ত্রের প্রতি ভক্তি চলিয়া গিয়াছিল, তখন 
আত্মপ্রত্যয়রূপ গভীর তত্ত্বের নামমাত্র তাহাদের 
প্রাণের অভাব কতদিন পূর্ণ করিতে পারে? এই 
তন্বকে প্রত্যক্ষ আকারে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা ব্রা্গ- 
দিগের মধ্যে জাগ্রাত হইয়া উঠিয়াছিল ; আত্মাপ্রত্য- 
য়কে প্রত্যক্ষভাবে জীবনের নিয়ামক ও ধর্মমভিন্তি 
করিবার উপায় সম্বন্ধে একটা তীব্র অভাব অনুভূত 
হইতেছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথই ব্রাহ্মাদিগের আত্ম- 
প্রাতায়তন্বকে প্রত্যক্চ আকার দিয়! ব্রাঙ্মাদিগের 
যেই তীব্র অভাব দূরীকরণে সমর্থ হইয়াছিলেন। যে 
সকল উপায় দ্বারা তিনি এই অভাব দূর করিতে 
পারিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ব্রাঙ্মধ্নবীজ সর্বপ্রথম এবং 
্রাহ্গধন্্মগ্রস্থ সর্ববপ্রধান। 

্রাঙ্মধর্্ম গ্রন্থের ন্যায়. অসাম্প্রদায়িক উদারমন্্ 
একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পর তাহার ছিদ্র 
অস্বেষণ করা বা সমালোচন! করা সহজ,এবং তাহার 
পরে তদনুকরণে আরও ভাল করিয়া! নৃতন নূতন 
গ্রন্থ প্রকাশ করাও সহজ, কিন্তু আত্মপ্রত্যয়ের 
পরিপোষক স্বরূপে এরূপ একখানি গ্রন্থ প্রকাশ 
করিবার কল্পন! নিজ মস্ত্িক্ষে সর্বপ্রথম আনয়ন 
কর! এবং সেই কল্পনাকে কার্ষে পরিণত কর! যে 
এক অসাধারণ প্রতিভাবান ও ভগবন্িষ্ঠ মহাপুরুষের 
কার্য সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। রাজা রাম- 
মোহন রায় তাহার “1১79০9168০9? 09৪৪৮ গ্রন্থ 
সংকলিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা প্রত্যক্ষ- 
ভাবে আত্মপ্রত্যয়ের পরিপোষকরূপে রচিত হয় নাই, 
এবং তাহা৷ অনেকটা! একপেশে হইয়াছিল বলিতে 
পারি__জীবনের সমগ্রটা তাহার অন্ততভূক্তি হইতে 


১৬২ 
*পারে কিনা সন্দেহ। কিন্ত রাগ ্ন্থ, এক- 
দিকে প্রত্যক্ষভাবেই আত্ম প্রত্যয়ের পরিপোষকর্ধপে, 
অপরদিকে যাহাতে সমগ্র জীবন ইহা অবলম্বনে 
সুপরিচালিত হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই সংগ্রধিত 
হইয়াছিল। এই কারণে ব্রাক্গধণ্মগ্রন্থ প্রকাশ 
কেবল ব্রাঙ্গাসমাজের নহে, বর্তমান যুগে সমগ্র 
ভারতের এবং সমগ্র জগতের পক্ষে এক অভাবনীয় 
ঘটন1। প্রত্যেক জাতির ধর্মশান্ত্র হইতে যে আত্ম- 
: প্রত্যয়-পোষক এবং সমগ্র জীবনের নিয়ামক মন্ত্র 
সংকলিত হইতে পারে, ত্রাঙ্গাধন্ গ্রস্থাকেই তদ্দিষয়ে 
সর্বপ্রথম পথপ্রদর্শক বলা যাইতে পারে । 
আত্মপ্রত্যয়পোষক অসান্প্রদাষিক একখানি 
ধন্গ্রন্থ রচনা বিষয়ে সে সময়ে দেবেন্দ্রনাথের ন্যায় 
আর কোন ভারতবামীর ক্ষমতা বা! অধিকার বেশী 
ছিল বলিয়া আমাদের জানা নাই। এরূপ 
একথানি গ্রন্থ রচনার জন্য যে অন্তদূর্ঠি থাকা 
আবশ্যক, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দর্শন ও বিজ্ঞানশান্ত্ে 
যে পাণ্ডত্যি থাকা আবশ্যক এবং সর্ববশেষে 
স্থদেশবাসীর সহিত, স্বদেশের প্রাচীন ইতিহাস | 
ও ধারার সহিত যে গভীর সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা । 
থাকা আবশ্যক, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথে সে সকলই 
বথাযুক্ত পরিমাণে ছিল বলিয়াই ভগবান এঁরপ গ্রন্থ 
রচনার জন্য তীহাকেই নিজের ঘন্ত্র করিয়া লইয়া- 
ছিলেন। ইতিপূর্ন্বে তিনি ্রাক্ষধ্বীজ প্রতিষ্ঠিত 
করিয়া আত্মপ্রত্যয়কে প্রত্যক্ষ আকার দিবার একটা 
কাঠামো দাড় করাইয়াছিলেন, এখন মেই কাঠামোর 
উপর তানুকুল মন্ত্রসাহাযযে একটা সুন্দর মুর্তি 
নিশ্মীণ কর! তাহার পঞ্গেে বিশেষ কষ্টকর হুইল ন1। 
তিনি অক্ষয়কুমার দত্বকে কাগজ কলম লইয়! বসিতে 
বলিলেন এবং সেই আত্মপ্রত্যয়মূলক ব্রান্ষধন্ীবীজকে 
হৃদয়ে ধারণ করিয়া! হৃদগত উপনিষৎসমূহ হইতে 
আত্মপ্রত্যয়সমর্থক যে সকল মন্ত্র মনে সহজে উদ্দিত 
হইতে লাগিল তাহাই বলিয়। যাইতে লাগিলেন এবং 
অক্ষয়বাবু সেইগুলি লিখিয়া লইতে লাগিলেন। 


| 


রান পা 





এইরপে ত্রান গ্র্থ প্রস্থত হইল ইহাই ব্রাক্ষ- 
ধন্রন্থের মন্ত্রভাগ বা উপনিবতথণ্ড। সর্বপ্রথম 
এই উপনিষত্খণডই ক্রাক্ষধন্ম শ্রন্থরূপে প্রকাশিত 
হুইয়াছিল। এইখণ্ড সংকলন বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথের 
নিজের উক্রি নিম্নে উদ্ধৃত হইল। 


১৯ কম) ৩ ভাগ 


“এখন (ত্রাঙ্গা্বীজ বাক্সের মধ্যে রাখিবার 
পর) আমি ভাবিতে লাগিলাম, ব্রাক্মদিগের জন্য 
একটা ধর্মগ্রন্থ চাই। তখনই আমি অক্ষয়কুমার, 
দত্তকে বলিলাম যে, তুমি কাগজ কলম লইয়৷ বসে! 
এবং আমি যাহা বলি লিখিতে থাক। এখন আমি 
একাশ্রচিন্ত হইয়। ঈশ্বরের দিকে হৃদয় পাতিয়া, 
দিলাম। তাহার প্রসাদে আধ্যাত্মিক আমার 
হৃদয়ে ধাহা উদ্ভািত হইতে লাগিল, আনি তাহ। 
উপনিষদের মুখে নদীর তআোতের ন্যায় সহজে 
সতেজে বলিতে লাগিলাম এবং অক্ষয়কুমার তাহা 
তখনি লিখিয়া যাইতে লাগিলেন। আমি. সতেজে 
বলিলাম পক্রক্মবাদিনো৷ বদন্তি” ব্রঙ্মবাদীরা বলেন । 
্রহ্ষাবাদীরা কি বলেন ? “বতো! বা ইমানি ভূতানি 
জায়ন্তে যেন জাতানি জীবস্তি যৎ্রয়ন্ত্যতিসংবিশস্তি 
তদ্বিজিজ্ঞাসম্ব তদ্ত্রক্ম 1” খাঁহা হইতে এই শক্তি 
বিশিষ্ট বস্তুকলের সহিত : প্রাণীজঙ্গম জীবজন্ত 
উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়। ধাহা৷ দ্বার! জীবিত রহে: 
এবং প্রলয়কালে ধাঁহ।র প্রতি গমন করে ও ধাহাতে 
প্রবেশ করে তাহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা 
কর, তিনি ব্রহ্ম। তাহার পর আমার হৃদয়ে এই 
সত্য আবিভূর্তি হইল যে ঈশ্বর আনন্দ স্বরূপ ॥ 
আমি অমনি বলিলাম" “আনন্দান্ধ্যেব খব্সিমানি 


৷ ভূতানি জায়স্তে আনন্দেন জাতানি জীবস্তি আনন্দং 


প্রয়ন্ত্যাভিসংবিশন্তি।” আনন্দ স্বরূপ ব্রঙ্গা হইতে 
এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া 'আনন্দ- 
স্বরূপ ব্রহ্ম কর্তৃক জীবিত, রহে এবং প্রলয়কালে 
আনন্দ স্বরূপ ব্রচ্মের প্রতি গমন করে ও তাহাতে 
প্রবেশ করে। আমি দেখিলাম থে পূর্বেব কেবল . 
এক অজ আত্ম! -পরক্রক্মই ছিলেন, আর কিছুই 
ছিল না। অমনি বলিলাম “ইদং বা অগ্রে নৈর 
কিঞ্চিদাসীৎ। সদ্দেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবা- 
দ্বিতীয়ং। সবা এষ মহানজ আত্মাংজরোহমরোহ- 
মৃতোহভয়ঃ।” এই জগৎ পূর্বে কিছুই ছিল ন|। 
এই জগৎ উৎপত্তির পূর্বে হে প্রিয় শিষ্য ! কেবল 
আদ্বতীয় সংস্বরূপ পরত্রক্গ ছিলেন।. তিনিই এই 
জন্মবিহীন মহান্‌ আত্মা! । তিনি অজর, অমর, নিত) 
ও অভয়। আমি দেখিলাম যে তিনি দেশ, কাল, 
কা্ধ্যকারণ, পাপপুণ্য কর্মের ফল কলি আলোচনা 
করিয়া এই জগৎ স্থ্টি করিয়াছেন। “সদ তপোহ" 
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তিনি বিশ্বস্জজনের বিধয় আলোচনা ব তিনি 
আলোচনা করিয়া এই সমুদয় যাহা কিছু স্ষ্টি করি- 
লেন। “এতম্মাজ্জায়তে প্রাণো মন; সর্বেকিয়াণি 
চ। খং বায়ুর্জোতিরাপঃ পৃথিবী বিখস্য ধারিণী ॥৮ 
ইহা হইতে প্রাণ, মন ও সমুদায় ইন্দ্রিয় এবং আকাশ 
বায়ু, জ্যোতি, জল ও সকলের আধার এই পৃথিবী 
উৎপন্ন হয়। আমি দেখিলাম তাহারি অনুশাসনে সকলি 
শানিত হইয়া চলিতেছে। বলিলাম-_“ভয়াদস্যগ্রি- 
স্তপতি ভয়ান্বপতি সূর্যাঃ । ভয়াদিক্রপ্চ বায়ূশ্চ মৃত্যু- 
ধাবতি পঞ্চমঃ৮ ইহার ভয়ে অগ্নি প্রজ্লিত 
হইতেছে, সূর্ধয উত্তাপ দিতেছে, ইহার ভয়ে মেঘ, 
বায়ু ও মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে। এই প্রকারে আমার 
হৃদয়ে যেমন যেমন উপনিষৎ-সত্যের আবির্ভীব হইতে 
লাগিল, তেমনি পরপর বলিতে লাগিলাম | সর্বব- 
শেষে এই বলিয়া উপসংহার করিলাম -_-“যশ্চায়- 
মন্িক্নাকাশে তেজোময়োহৃতয়ঃ পুরুষঃ সর্্বানুভূঃ | 
যশ্চায়মন্িল্নাত্সনি তেজোনয়োহমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ববা- 
নুতূঃ । তমেব বিদিস্থাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্য- 
তেহয়নায় ॥” এই অসীম আকাশে যে তেজোময় অমৃত 
ময়পুরুষ, ধিনি সকলি জানিতেছেন, এই আত্মাতে যে 
তেজোময় ামৃতময় পুরুষ, যিনি সকলি জানিতেছেন, 
সাধক তীাহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। 
তত্তিন্ন মুক্তিপ্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই। এই 
প্রকারে আমি উপনিষদের মুখে, ঈশ্বরের প্রসাদে 
্রাঙ্গধর্মমের ভিত্তিভূমি আমার হৃদয় হইতে বাহির 
করিলাম । তিন ঘণ্টার মধ্যে ত্রাঙ্মধণ্গ্রস্থ হইয়া 
গেল” ক. *% * “লেখা হইয়া গেলে তাহা 
আমি যোড়খ অধ্যায়ে বিভাগ করিলাম | প্রথম 
অধ্যায়ের নাম আনন্দ অধ্যায় হইল । এইরূপে ত্রঙ্গ- 
বিষয়ক উপনিধৎ_ ব্রাঙ্মী উপনিষৎ প্রস্তুত হইল। 
এইজন্য ক্রাঙ্মরর্ম্ের প্রথম খণ্ডের শেষে লেখা 
আছে-__“উত্তা তউপনিষৎ ব্রাঙ্ষমীং বাব তউপনিষদম- 
্রসেহ্ুপনিষ।” তোমার নিকট উপনিবত উল্ত 
হইল, ত্রঙ্মবিষয়ক উপনিষদই তোমাকে বলিয়াছি। 
ইহাই উপনিষত, ইহাই উপনিষৎ ৮ 


রি রন্ধন প্রথম প্রচারিত হইবার অনেক পরে দেবেজ্রানাথ 
০ এসএ 

 চক্ষুরাততং' উপনিষদের এই মন্্রটা ব্রানষধধ্রন্থের যোড়শ 
্ারীদিবোসও কা রান 


২. 


. ভপ্যত স তপস্তপ্ু! ইং সরববন্থজত যদদিদংকিঞ।” | 
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দেবেজ্জনাথের উপরি-উদ্ধত উক্তি হইতে ত্রাঙ্গ- 
ধর্মগ্রন্থ যে কি প্রণালীতে প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহ! 
্ম্পষটন্াপে বুঝা যাইতেছে । আমরা যেমন একটা 
একটা করিয়া বাছাই করিয়! কোন সংকলন-রনথ 
রচন! করি, দেবেন্দ্রনাথ সে প্রকারে ত্রাঙ্ষ ধম গ্রন্থ 
রচনা করেন নাই। তীহার হৃদয়ে আত্বাপ্রত্ায়- 
পোষক যে সকল সত্য মন্ত্রসকল সহজে সদা সদ্য 
উদ্দিত হইতেছিল, তাহাই তিনি মুখে বলিয়। গিয়া- 
ছিলেন। এ অবস্থায় ত্রাঙ্াপ্গ্রস্থকে আক্ম প্রতায়- 
পোষক একখানি নাভিঞ্গ্রন্থ (7801905 ) বলিতে 
পারি, কিন্তু একথা বলিতে পারি না যে অন্যান্য 
শাস্ত্র ছাড়িয়া দিয়া, উপনিষত হইতেও আত্মাপ্রত্যয়- 
পোষক সকল মন্ত্র ইহাতে উদ্ধৃত হুইয়াছে। 
সেভাবে মন্ত্র বাছাই করিয়। গ্রন্থ প্রস্থত করিলে 
হয়তো তাহ! একখানি সুন্দর কোখগ্রন্থ স্বরূপে 
গৃহীত হইত, কিন্তু তাহা জীবনের নিয়ামক ও 
নিতযব্যবহাধ্য গ্রন্থ বলিয়। স্বীকৃত হইত কিন! 
সন্দেহ। ত্রাঙ্ষধন্মনগ্রস্থ রচনার প্রণালীর কারণেই 
তাহা মন্তনথন্ধীয় কোথগ্রস্থৃহিসাবে অসম্পূর্ণ থাকিয়! 
গিয়াছে তাহা বলা বাহুল্য । আমর! মহর্ষি দেবেন্দ্র- 
নাথের সহিত এবিষয়ে অনেকবার আলাপ করিয়া 
দেখিয়াছি ষে তিনি কখনও ত্রাঙ্গধপ্মনগ্রন্থকে আল্মা- 
প্রতায়পোষক একমাত্র অদ্বিতীয় এবং শেষগ্রন্থ 
বলিয়া মনে করিতেন না__তিনিও ইহাকে এক- 
খানি আত্মাপ্রত্যরপোষক 'অন্যতর. আদর্শ গ্রন্থ 
বলিয়াই মনে করিতেন। বেদকে যে দৃষ্টিতে দেখিয়া 
সাধারণত অপৌরুষেয় বল! হয়, মহর্ষিই বল, অথব! 
অন্য যে কোন ব্রাহ্ম বল, ব্রাঙ্গর্বন্মাগ্রন্থকে কাহারও 
কখনও সেভাবে অপৌরুষেয় দাড় করাইবার ইচ্ছা 


, জাগ্রত হয় নাই। ব্রাঙ্গধণ্নগ্রন্থের প্রথম খগ্কে 


্রাঙ্মী উপনিষণ্ড বলা হইয়াছে। তাহার কারণ 
দেবেন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়া দিয়াছেন-__উপনিষৎ 
হইতে সকল মন্ত্রই গৃহীত এবং সকল মন্ত্রগুলিই 
্রক্ষনির্দেশক বলিয়াই উহাকে ব্রাঙ্গী উপনিষৎ 
বল! হইয়াছে।...১৭৭০ শকে ব্রাঙ্মধন্মের উপনিষৎ 
খণ্ড গ্রন্থে আবন্ধ হইয়াছিল। তাহার পর অনেক 
বৎসর থরিয়। তাহার তাৎপর্য লেখ। ও তাহার 
সংশোধন কার্ধ্য চলিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথের এই 
একটা গুণ ছিল যে তাহার হস্ত দিয়া যে সকল 





হি বিবি জন নি 
তাহা তিনি সংশোধনের পর সংশোধনের দ্বারা | কণ্ম। _ অতএব তরা্মদের জন্য ধর্মের অনুশাসন ও 
নিখুত না করিয়া ছাড়িতেন না । জীবনের শেষ উপদেশের প্রয়োজন যেমন ব্রঙ্গাবিষয়ক উপনিষণৎ 
পর্যান্ত তাহাতে এই.গুণ ছিল, আমর! অনেকবার : পড়িয়া ব্রচ্মকে জানিবে, তেমনি ধর্দ্ের অনুশাসন 


তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি। ক্রাঙ্াধর্টের তাৎ- : দ্বারা অনুশাসিত হইয়া হৃদয়কে বিশুদ্ধ করিবে। 
পর্যাগুলি যে তাহার হস্তে কিপ্রকার আনুল ; ব্রাঙ্মধর্ম্নর এই ছুই অঙ্গ__একটা উপনিষত, দ্বিতী- 
সংশোধন লাভ করিয়াছিল, তাহা আমরা প্রথম ; যী আনুশাসন। ত্রাঙ্মার্্ের প্রথমথণ্ডের উপনিষত 
সংস্করণের একথণ্ড ত্রাক্ষধর্মাগ্রন্থে প্রত্যক্ষ করি- | তো সমাপ্ত হইল। এখন দ্বিতীয় খণ্ডের অনুশাসনের 
সাছি। তরাহ্ষধন্প্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম তিনটা | জন্য অন্বেষণ পড়িয়া গেল। মহাভারত, গীতা, 
মন্ত্রের * মুল তাৎপর্য "অক্ষয়কুমার দত্ত কর্তৃক : মন্ুসমৃতিপ্রস্ৃতি পড়িতে লাগিলাম এবং তাহা হইতে 


লিখিত হইয়াছিল বলিয়া আমরা শুনিয়াছি। অব- 
শিষ্ট অংশের তাত্পর্য্য রাজনারায়ণ বন্ত, অক্ষয়কুমার 
দত্ত এবং দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক লিখিত হইয়াছে। 
যখন দেখি যে তেরো! বগুসর বাদে ১৭৮৩ শকের 
জ্যৈষ্ঠ মাসে ত্রাঙ্ষধন্ গ্রন্থের তাৎপর্য তন্ববোধিনী 
পত্রিকাতে প্রকাশিত হইতে আর্ত হইয়াছিল, তখ- 
নই কতকটা বুঝিতে পারি যে কত সাবধানতার 
সহিত তাতপর্য্যগুলি লিখিত ও সংশোধিত হইয়াছিল। 

উপনিষৎ্খণ্ গ্র্থাবদ্ধ হইবার পর একদিকে 
তাতপর্্য লেখ। চলিতে লাগিল, অপরদিকে ব্রাঙ্গা- 
ধর্গ্রান্থের দ্বিতীয়খণ্ড সংকলিত হইতে লাগিল। 


দ্বিতীয়খণ্ড অনুশাসন্‌ খ্ড। উপনিষৎ খণ্ডের ম্যায়; 


_এখণ্ড একদিনেই সংকলিত হয় নাই। ইহা! অংক- 
লিত হইতে প্রায় দুই বৎসর জময় লাগিয়াছিল। 
উপনিষৎ খণ্ড হইতে ব্রাঙ্মাগণ আত্মপ্রত্যয়মূলক ধর্্ম- 
তন্ব সকল লাভ করিলেন বটে, কিন্ত্ব সেই সকল 
ধশ্মতন্দের অনুযায়ী স্থুনীতির পথে নিজ নিজ পরি- 
, বারের সন্তানবর্গকে চালাইবার পপ্রদর্শন করিতে 
পারে এরূপ একখানি নীতিগ্রন্থেরও অভাব তনুভূত 
হইয়াছিল। ব্রাঙ্গধশ্মগ্রন্থের এই অনুশাসনথণ্ড সেই 
অভাব পূর্ণ করিল। 

এই দ্বিতীয়খণ্ড সংকলন সম্বন্ধে দেবেন্রনাণ 
বলেন--“ইহ! স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে, হৃদয় ধর্মের অনু- 
' ষ্টানে বিশুদ্ধ না হইলে ব্রঙ্গোপাসনার কেহ অধিকারী 
হইতে পারে না। সেই ধ্ম্মকি ? ধন্মনীতি কি? 
ইহ! ত্রাহ্মদিগের জান! নিতান্ত আবশ্যক এবং দেই 


৯:0১) এ ঙ্গবাছিনো বসতি) (২) যতো বা ইমানি স্ৃতানি 
জাযন্তে যেন জাতানি জীবন্তি বত প্রয়ন্তা ভিগং'বিশস্তি 


(০) আনন্দাদ্ধোবথপি মানিক্তাণি 
০৭ ৩ ন্‌ জাযাত্তে আননদেন 
ক্ক'তানি জীবস্তি আনলাং প্র়ন্তাভিসংবিশস্থি। 





শ্লোক সকল সংগ্রহ করিয়া অনুশাসনের অঙ্গ পুষ্ট 
করিতে লাগিলাম। ইহাতে মনুস্থৃতি আমাকে বড়ই 
সাহায্য করিয়াছে । ইহাতে অন্যান্য স্ৃতিরও 
শ্লোক আছে, তন্ত্ররও শ্লোক আছে, মহাভারতের 
এবং গীতারও শ্লোক আছে। এই অনুশাষন লিপি- 
বদ্ধ করিতে আমার বিস্তর পরিশ্রম করিতে হইয়া- 
ছিল। প্রথমে ইহাকে সপ্তদশ অধ্যায়ে বিভাগ 
করিয়াছিলাম, পরে এক অধ্যায় ত্যাগ করিয়া ইহা- 
কেও যোড়শ 'অধ্যায়ে বিভাগ করিলাম। ইহার 
প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে এই উপদেশ আছে 
যে, গৃহস্থের তাবৎ কর্মে ব্রন্মের সহিত যোগ রক্ষা 
করিতে হইবে-_“্রক্ষনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তন্জ্ঞান 
পরায়ণঃ | যদ্যৎ কণ্ম প্রাকুবরবাত তদ্তরদ্ষণি সমর্প- 
য়ে ॥” গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্ষানিষ্ঠ ও তন্বজ্ানপরায়ণ 
হইবেন, যে কোন কর্ম করুন তাহা পরত্র্গে সমপপি 
করিবেন। দ্বিতীয় ্লোকে পিতামাতার প্রতি 
পুত্রের কর্তব্য বিষয়_-“মাতরং পিতরৈব সাক্ষাৎ 
প্রত্ক্ষদেবতাং | মত্বা গুহী নিষেবেত সদা সর্বব- 
প্রত্ুতঃ ॥” গৃহী ব্যক্তি পিতামাতাকে সাক্ষাৎ 
প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ জানিয়া সর্ববপ্রযত্ে সর্বদা 
তাহাদের সেবা করিবেন। শেষের শ্লোকে গৃহে 
পরিবারের মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে কিপ্রাকারে 
ব্যবহার করিবে তাহার উপদেশ--“ভ্রাত। জ্োষ্ঠঃ 
সমঃ পিত্রা ভার্্যা পুত্রঃ স্বকাতনুঃ | ছায়া "স্বদাস- 
বর্গশ্চ দুহিতা কৃপণং পরং। তত্মাদেতৈরধিক্ষিণ্ডঃ 
সহেতাসংঘরঃ সদা ।” জ্ঞোষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুলা, 
ভার্ধ্যা ও পুত্র স্বীয় শরীরের ন্যায়, দাষবর্গ আপনার 
ছায়ান্বরূপ, আর দুহিতা৷ অতি কৃপাপাত্রী ॥ এই 
হেতু এ সকলের দ্বারা উত্যক্ত হইলেও সম্তপ্ত ন৷ 


মাগ্দলা- 


কার্তিক, ১৮৩৯ 


বাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেতে কর্ধন। নচেমং 
দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুবর্বাত কেনচিৎ॥” পরের 
আতুযুক্তি সকল সহ্য করিবেক, কাহাকেও অপমান 
করিবেক না; এই মানবদেহ ধারণ করিয়া কাহা- 
রও সহিত শত্রুতা করিবেক না। তাহার পরে 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে পতি এবং পত্ীর মধো 
পরপর কর্তব্য ও ব্যবহার বিষয়ে উপদেশ। চতুর্থ 
জধ্যায়ে ধণ্মনীতি | পঞ্চম অধ্যায়ে সম্ভোষ। ষষ্ঠ 
অধ্যায়ে সত্যপালন ও সত্য ব্যবহার | সগ্ুম অধ্যায়ে 
 সাক্ষা। অহ্টম অধ্যায়ে সাধুভাব । নবম অধ্যায়ে দান। 
দশম, অধ্যায়ে রিপুদমন। একাদশ অধ্যায়ে ধর্ো- 
গদেশ। দ্বাদশ অধ্যায়ে পরনিন্দা! নিষেধ । ত্রয়ো- 
দশ অধ্যায়ে ইন্দ্রিয় সযম। চতুর্দশ অধ্যায়ে পাপ- 
পরিহার পঞ্চদশ অধ্যায়ে বাক্য, মন এবং শরীরের 
অংযম। এবং যোড়শ অধ্যায়ে ধর্মে মতি ইহার 
শেষের দুই শ্লোকে আছে-_“ম্বতংশরীরমুৎস্জ্য কাষ্ঠ- 
লোগ্ট্রপমং ক্ষিতৌ।। বিমুখাবান্ধবা৷ যাস্তি ধর্মন্তমনু- 
গ্চ্ছতি ॥৮  প্তস্মাদ্ধর্ম সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিনুয়াৎ 
শনৈঃ। ধর্মেণ হি সহায়েন তমস্তরতি দুস্তরং ॥৮ 

- বান্ধবের! ভূমিতলে মৃতশরীরকে কাষ্ঠলোস্্রবৎ পরি- 
ত্যাগ করিয়া বিমুখ হুইয়! গমন করে, ধর্ম তাহার 
অনুগামী হয়েন। অতএব আপনার সাহা্যার্থ ক্রমে 
ক্রমে ধর্ম্ম নিত্য সঞ্চয় করিবে । জীব ধর্মের সহায়- 
তায় ছু্তর সংসার অন্ধকার, হইতে উত্তীর্ণ হয়েন। 
*এব আদেশ এষ উপদেশ এতদনুশাসনং এষ 
মুপাসিতবামেবমুপাসিতরাং” এই আদেশ, এই 
উপদেশ, এই শাস্ত্র, এই প্রকারে তাহার উপাসন! 
করিবেক, এই একারে তীহার উপাসনা করিবেক |” 
এই দ্বিতীয় খণ্ডের তাতপর্য্য প্রধানত পণ্ডিত 
আযোধ্যানাথ পাকড়াশী কর্তৃক লিখিত। অনুশাসন 
খণ্ডের সংকলনেও অযোধ্যানাথ দেবেন্দ্রনাথের দক্ষিণ 
হস্ত স্বরূপ কার্ম্য করিয়াছিলেন। রাজনারায়ণ বন্থুও 
এবিষয়ে তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন । 

- - - দেবেন্দ্রনাথের উপরি-উদ্ধৃত উক্তিসমুহ হইতে 
বেশ বুঝ! যায় যে তিনি ক্রাঙ্গাধ্মকে গৃহীর, সৎকর্ম 
নিষ্ঠ গৃহস্থের ধুন্মরূপে গড়িয়া তুলিয়াছেন। ব্রাঙ্ষ- 

 ধর্গ্রান্থে লন্ন্যাসভাবকে বলিতে গেলে কিছুমাত্র 

-. প্রশ্রয় দেওয়া হয় নাই। কাজে কাজেই সাধারণত 


্রাহ্মধর্ম গ্রন্থের প্রকাশ 
. হইয়। সর্বদা সহিষুঃত! অবলম্বন করিবেক। “অতি- 


১৬৫ 


নিপুণ ব্রচ্ম অর্থে যাহা! বুঝা যায় সে প্রকার কৈবল্য- 
স্বরূপ নিগুণ বা গুণরহিত প্রত্রহ্মের কোনগ্রাকার 
উপাসনাবিধি তরাঙ্াধগরন্থে নাই__সে প্রকার নিপুণ 
ব্রহ্মের শান্ত্রমতে কোন উপাসন। হইতে. পারে কিন! 
সন্দেহ। সাধারণত সপ্ন 'ব্রক্ম বলিতে যাহা বুঝ 
যায় সেই ষগ্ুণ কিন্তু পূর্ণস্বরূপ পরব্রহ্মোরই পৃজা- 
বিধি অর্থাৎ কি ভাবে তাহাকে আত্মস্থ করিয়া! 
প্রত্যক্ষ করিতে হইবে তাহারই উপায় প্রভৃতি 
্রাহ্মধন্্রন্থে উপনিষদাদি শান্ত্রমুখে উক্ত হইয়াছে । 
সচরাচর মানুষ যে ভাবেই হউক, কোন না কোন- 
ভাবে ভগবানকে ডাকিতে হইলেই তাহাকে আত্মা 
বা তাহার নিজন্বরূপ হইতে পৃথকভাবে ন! ডাকিয়! 
থাকিতে পারে না, তাই ব্রাঙ্মধর্মে দ্বৈতবাদ অব- 
লক্গিত হইয়াছে এবং পরব্রঙ্ষের সঙ্যন্বন্ূপ অবলম্বনে 
আমাদের এই আত্মা, এই জগত প্রভৃতি সকলই 
সত্য, এই তন্ববের উপর ত্রাঙ্গধণ্নকে দাড় করানে! 
হুইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথের মতে যাহা! ব্রাঙ্গধর্মের 
ভাব তাহা তাহার উক্তিতে আর একটু বিশদভাবে 
ব্যক্ত হইয়াছে--“এই প্রকারে ১৭৭০ শকে ত্রাঙ্মধপ্্ন 
গ্রন্থে আবদ্ধ হইল। ইহাতে অদ্বৈতবাদ, মায়াবাদ 
নিরস্ত হইল। ব্রাঙ্গধধন্মনগ্রন্থে প্রকাশিত হইল যে, 
জীবাত্মা পরমাত্ম পরস্পর পরস্পরের সখ! ও 
তাহার! সর্ববদা যুক্ত হইয়া আছেন, “ঘ! স্থুপর্ণা 
সযুক্ষ। সথায়।” ইহাতে অদ্বৈতবাদ নিরস্ত হইল। 
্রাঙ্মধর্ম্দে আছে “ন বু কশ্চিৎ” তিনি আপনি 
কিছুই হন নাই। তিনি জড়জগতও হন নাই, বৃক্ষ- 
লতাও হন নাই, পশুপক্ষীও হন নাই, মনুষাও হন 
নাই। ইহাতে অর্বতারবাদ নিরস্ত হইল। ব্রাঙ্গা- 
ধর্মে আছে “দস তপোহতপ্যত সতপস্তত্তা ইদংসর্বব- 


' মস্থজত যদিদং কিঞ্চ 1” তিনি আলোচন| করিলেন, 


আলোচন| করিয়া এই সমুদায় যাহ! কিছু তিনি 
সৃষ্টি করিলেন। পূর্ণ সত্য হইতে এই বিশ্বসংসার 
নিঃক্গত হইয়াছে। এই বিশ্বসংসার আপেক্ষিক 
সত্য, ইহার শ্রষ্টী যিনি তিনি সত্যের সত্য, পুর্ণ 
সত্য। এই বিশসংসার স্বপ্নের ব্যাপার নহে, 
ইহা মানসিক ভ্রমও নহে, ইহা বাস্তবিক সত্য। 
যে সত্য হইতে ইহ! প্রসূত হইয়াছে, তিনি পূর্ণ 


ত্য আর ইহ আপেক্ষিক সত্য |. ইহাতে মায়াবাদ 


নিরস্ত হইল। এ পর্য্যন্ত ব্রাঙ্মাদিগের কোন ধল্ম- 





হিল দা? হি দি € হিজর 
নানা গ্রন্থে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছিল, ধন ইহা এক 


সংক্ষিপ্ত হইল” 

অনেকের একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে 
দেবেন্দ্রনাথ ব্রাঙ্গাধষ্মকে উপনিষদাদি হিন্দুশাস্টরের 
গাশ্তীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চাহিতেন। ইহা 
অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা । তাহার মতে আত্মা প্রতায়- 
সিদ্ধ সত্যসকল দেশকাল-নিরপেক্ষ সত্য । সেই 
সকল সত্য যেগন বিশুদ্ধচিন্ত নিষ্পাপ খধির৷ প্রত্যঙ্গ 
করিয়াছিলেন, আমরাও সেইন্ূপ আমাদের চিন্তকে 
নিশ্মল ও জ্ঞানোজ্জ্বল করিলে সেই সকল সত্য 
আমাদেরও হৃদয়ে ্ুম্প্টরূপে প্রকাশমান হইবে । 
দেশকালজাতি-নিরপেক্ষভাবে সকলেরই আত্ম- 
প্রত্যয়ষিদ্ধ স্যসকল প্রত্যক্ষ করিয়া ব্রঙ্ষাবিৎ ও 
্র্মবাদী হইবার অধিকার আছে। ক্রাঙ্ষধন্ীগ্রস্থে 
উপনিষত্খণ্ডের গ্রথম অধ্যায়ের প্রথম মদ্্রের যে 
তাশুপধ্য তিনি স্গিবেশিত করিয়াছেন সেই তাৎপর্য 
হইতেই এ বিষয়ে ভীহার মনোগত ভাব স্পষ্ট 
প্রকাশ পাইতেছে । সেই তাতপর্যে লিখিত আছে 
“ত্রক্ষজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই হৃদয়ে নিহিত 
আছে, সকলের আত্মাতেই ব্রক্মের অনন্ত মঙ্গল ভাব 
অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত আছে। বিশ্বকার্যের 
আলোচন৷ দ্বারা তাহ প্রন্থলিত করিলেই অন্ত 
মঙ্গলম্বরূপ ঈশ্বরকে দর্শন পাই । তিলি আপনার 
বিশুদ্ধ মঙ্গলরূপ এই তাবশ ভৌতিক পদার্থে এবং 
মনুষ্যের মানসপটে মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন। যে 
সকল ভাগ্যবান সবুদ্ধিসম্পন্ন নিষ্পাপ যত্রশীল 
মহাস্ম। তাহা! প্রীতি করিতে সমর্থ হইয়াছেন 
তাহারাই ব্রক্মবি এবং ধীহারা এইরূপে প্রতীতি 
করিয়। উপদেশ করেন, তাহার! ক্রক্ষবার্দী। ব্রচ্ষ- 
বিৎ ও ব্রহ্ষবাদী হইবার জন্য দেশবিশেষ কি কাল- 
বিশেষ কি জাতিবিশেষের অপেক্ষা নাই। সকল 
দেশীয় ব্রক্মবাদিদিগেরই ব্রচ্মবিষয়ে উপদেশ দিবার 
অধিকার আছে ।” 

এই তাৎপর্য্ের ত্রাঙ্গধশ্মগ্রন্থে স্থান প্রাপ্ত হও- 
য়াই উপরোক্ত ভ্রান্ত ধারণার মুলে কুঠারাঘাত 
- করিতেছে । কিন্তু তবুও যে অনেকের মন হইতে 
এ ভ্রান্ত ধারণা দূর হয় না তাহার কারণ এই যে 
দেবেন্দ্রনাথ উপনিষৎ হইতেই প্রথম খণ্ড সংকলিত 








করছেন: এবং প্রথণ: অধায়ের প্রথম মন্ত্রে 


তাৎপর্যের শেষে স্পহটাক্ষরে তাহা স্বীকার করিয়া 
বলিয়াছেন-_“ভারতবর্ষের পূর্ববতন ব্রঙ্মবাদী খষিরা 
রক্ষাবিষয়ে যে সকল যথার্থ তন্ব ও আন্মপ্রত্যয়সিদ্ধ 
সত্যের উপদেশ করি! গিয়াছেন, তাহাই এই 
ত্রাঙ্মধর্্দের প্রথম খণ্ডে সংকলিত হইয়াছে ।” ইহার 
উপর, ব্রাঙ্গধণ্ম গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের উপদেশ ও 
নীতিসমূহও তিনি একমাত্র হিন্দুশান্্র হইতে সং- 
কলিত করাইয়াছেন। ইহা ছারা কখনই এরূপ 
প্রমাণিত হইতে পারে ন! যে তিনি ব্রাহ্মর্মকে 
হিন্দুশান্ত্রের গণ্ডীর মধ্যে আবন্ধ রাখিতে  চাহিয়1- - 
ছিলেন। আমরা ইতিপূর্বে যে দকল কথা বলিয়/ : 
আফিয়াছি তাহ প্রণিধান পূর্বক ব্সালোচন| রুরিলে 
বরঞ্ ইহাই প্রতীতি হইবে যে ত্রাঙ্মদিগকে আত্ম" 
প্রত্য়পোষক একটা আদর্শ গ্রন্থ দিবার জন্যই তিনি 
্রাহ্মধর্্ গ্রন্থ সংকলিত করিয়াছিলেন । তবে, এই 
গ্রস্থটাকে হিন্দুশান্ত্রের মধ্যে আবদ্ধ রাখা তাহার 
পক্ষে কেবলমাত্র স্বাভাবিক কার্য হয় নাই, কিন্তু 
ইহা তীহার স্বাভাবিক দূরদর্শিতারও পরিচয় 
দিয়াছে । যখন যৌবনের প্রথম উম্মেষে তাহার 
হৃদয়ে নানাবিধ সংশয় নান প্রকার অশীাম্তর কঠোর 
আঘাতে ক্ষতবিক্ষত : হইতেছিল, তখন. তিনি যে 
উপনিষদের মন্ত্রে ছিমসংশয় হইয়।ছিলেন, যে 
উপনিযদের শাস্তিন্ত্রে তাহার হুদয়ের সমুদয় অশান্তি 
নির্ববাণপ্রাপ্ত হইতে পারিয়াছিল, 'ব্রাঙ্মণগ্ুলীরগ 
সংশয় দূরীকরণ এবং শান্তি আনয়নের জন্য তীহার 
দৃষ্টি যে প্রথমেই সেই উপনিষদের প্রতি নিপতিত 
হইবে, তাহাই যে সর্ববঞ্রথম তাহার অবলম্বনীয় 
হইবে তাহা৷ কি কিছু আশ্চর্য ? বরঞ্চ এরূপ না 
হইলেই আশ্চধ্যের বিষয় হইত। যখন তিনি সেই 
উপনিষৎ অবলম্বনে নিঙ্ষের এবং ব্রাহ্মনগ্ডুলীর সকল 
সংশয়ের উত্তর পাইলেন, আত্মপ্রত্যয়ের সম্পূর্ণ সমর্থন 
প্রাপ্ত হইলেন, তখন নিকটের সেই উপনিষত ছাড়িয়া 
কেন তিনি দূরের বিদেশীয় শাস্ত্রের নিকট ভিক্ষা্থী 
স্বরূপে দণ্ডায়মান হইবেন? সেইরূপ পরিবার, 
সমাজ প্রভূতিকে আত্মাপ্রত্যয়ের অনুবর্তী করিয়া 
স্থপথে চালাইবার জন্য যে সকল নীতির প্রয়োজন, 
সেই সকল নীতি যখন তিনি দেশের স্বজাতির ধশ্মু- 
শান্্রমূহেই প্রাপ্ত হইলেন, তখন সেই সকল নীতির 
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জিলহজ ধর্মাগান্ সমুহ ০ 
অন্থেবণ করিবার তাহার কোন প্রয়োজনই হয় নাই। আগে স্বধর্থর কেন্দ্রে সুপ্রতিষ্ঠিত: করিয়! বাইবেল 
এমন যদি হইত যে আমাদের শাস্ত্রসমূহের মধ্যে আতা" বাকোরাণ হইতে তদনুকূল বিষয় সকল নির্বাচন 
প্রন্যয়পোষক বিশেধ কোন কিছু পাওয়া যায় না, | পুর্বধক আকর্ষণ করিয়া লইব এবং সেই সকল 
তা! হইলে বিদেশীয় শাস্ত্রের নিকটে ভিক্ষার ঝুলি | বিবয়ের উপর নির্ভর করিয়া ধর্ম প্রচার করিতে 
লইয়া দাড়ানো আবশ্াক হইত। ভগবতগীতা। যে; থাকিব। কিন্তু স্বধন্মের কেন্দ্র হইতে ভ্র্ট হইয়া 


সময়ে রচিত হয়, সে সময়ে কত দেশের কত শাস্ত্র 


ধ্মপ্রচার করিতে গেলে কৃতকার্য হইঝর আশা 


ছিল, কিন্তু গীতার উপদেশ সমূহ আমাদের ন্বদেশীয় [ বড়ই কম। রামমোহন, রায়, মহষি দেবেন্দ্রনাথ 


শাস্ত্র ব্যতীত অন্য কোন শাস্ত্রের উপর অবলম্থিত 
করিবার প্রয়োজনই হয় নাই । মহবি দেবেন্দ্রনাথের 
দেশের প্রতি যেরূপ প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, প্রাচীন 
ইতিহাস ও ধারার প্রতি যেরূপ গণীর শ্রন্ধা ছিল, 
প্রাচ্য দর্শনশান্ত্র প্রনৃতিতে যেরূপ প্রগাঢ় পাণ্িত্য 
ছিল তাহাতে দেশের শান্তর অবলম্বনে ত্রাঙগধশ্ গ্রন্থ 
সংকলন করা -তীহার পক্ষে কিরূপ স্বাভাবিক 
কার্ধা ছিল তাহা একজন বালকও অনায়াসে 
বুঝিতে পারে। 

এই ভাবে সংকলন তাহার স্বাভাবিক দূর- 
দর্শিতারও ফল বটে । তিনি স্বাভাবিক দূরদর্শিতার 
ফলেই: বুঝিয়াছিলেন যে দেশের শান্তর অবলম্বন 
বিনা আত্মপ্রত্ায়পোষক তন্কনকল সহজ মুখে 
প্রচার করিলে ভারতবর্ষের ন্যায় একটা প্রাচীন 


প্রমুখ ত্রাঙ্গমণ্ুলী হিন্দুসপপ্রদায় . হইতেই বাহির 
হইয়াছিলেন। কাজেই নেই ত্রাঙ্গম গুলীকে জাতীয় 
শাস্ত্র অবলম্ছনে স্ববশ্ধের কেন্দ্রে দাড় করাইবার 
চেষ্ট। ও উদ্যোগ. করিয়া দেবেন্দ্রনাথ যে দূরনশিতার 
বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন, তাহা৷ বে অঙ্গুলি নির্দেশ 
পূরববক বারম্থার বুঝাইতে হয় ইহাই আশ্চর্য 

্রাঙ্গ ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে ব্রচ্ষাননদ রেশবচন্দ্র সেন 
তাহার পরিচালিত, ইঞ্চিয়ান মিরর পত্রে ১৮৭৮ 
খুষ্টান্দের ২১শে এগ্রিল তারিখে যাহা 'লিখিয়াছি- 
লেন, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া বর্তমান প্রবন্ধের উপ- 
সংহার করিলাম-_“ইহা -(ত্রাঙ্ষাধন্ম গ্রন্থ ) অত্যান্ত & 
গভীর ও আশ্চর্য্য মন্ুষ্র গভীরত্রম চিন্তার ফল। 
এরূপ মনুষ্য রেবল এদেশে কেন, কোন. .দেশেই 
সহজে দেখ। যায়-না।. যে উপন্থিবৎ তাহার 


দেশের -অধিবাসীগণের পক্ষে তাহা গ্রহণ কর! | আশ্চর্য্য পরিবর্তনের আদিম কারণ এবং এখনও 
সহজ 'হইবে না। গীতোক্ত উপদেশসকল -যদি | বে উপনিষদের  চিরনবীন ও পর্ণ উৎস হইতে 
বিদেশীয় কোন শান্্র অরলম্থনে এত্ত হইত, তবে ] তাহার মহান্‌ শায্ম। সত, 'আত্মানুত্ৃতি, আনন্দ ও 
সেগুলি সহজ প্রকারে মিষ্ট,হইলেও এখন, যে | পবিত্রতার স্থাধা পান করেন, এই...গ্েন্থে বেই 
ভাবে গৃহীত হইতেছে সেভাবে গৃহীত হইত কি না | উপনিষদের স্ুনির্ববাচিত মন্ত্রসমুহের উপর তীহার 


সন্দেহ। তুমি গঙ্গাতীরে বাস/রুর-_তোমার পক্ষে 
গঙ্গাজলে তৃষ্ণানিবারণ করা৷ সহজ হইবে অথবা 
টেম্সু নদীর জল আনয়ন করিয়া তৃষা দুর করা 
সহজ হইবে? নিকটে তোগার যদি জল ন৷ থাকে, 
তবে শতবার বলিব যে, বেখানে জল আছে এমন 
দেশে যাও । বাইবেলোক্ত অথবা কোরাণোক্ত 
পুণযাত্মাদিগের জীবন-চরিত অবলম্বনে হিন্দুদিগের 


নিকটে ধ্মকথা বুঝানে। সহজ হইবে অথবা গ্রুব ;. সপ্মুখে 
পরহলাদ প্রস্ৃতি পুরাপোক্ত কথা দ্বারা ধর্ম 


সকল বুঝানো! সহজ হইবে? এ বিষয়ে' ছুই মত 
হইতে পারে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। অবশ্য 


মি বাইবেল বা কোরাণপন্থীদিগের. নিকটে ্‌ 


চি 


গাভীর আলোচনা প্রকাশ পাইতেছে। তাহার 
শিক্ষাফলে ও অভিজ্ঞতাতে তিনি যে আলোক যে 
জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাহারই পূর্ণ প্রতিবিদ্ব এই 
গ্রন্থে দূ হয়। ইহাতে সর্ববাঙ্গীন আধ্যান্মিক 
ভক্তিতন্বৈর উপর সংক্ষিপ্ত ও হৃদয়স্পর্শী উপদেশ 
সন্নিবিষ্ট আছে। ইহ! পাঠ করিতে করিতে বুদ্ধি- 
চালনা এবং শাস্ত্রালোচনার একটা বিস্তৃত ক্ষেত্র 
উন্মুক্ত হয় এবং সেই কারণে ইহা চিন্তা- 


শীল ও -ভক্তিমান জিজ্ঞান্থুদিগের নিকট অত্যন্ত 
_আদরণীয়1”% * 
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১৬৮ 
নীরবে। 


: : (প্রীক্ষিতীক্নাথ ঠাকুর). : 
নীরবে তোমায় স্বামী, কত ভাল বাসি আমি, 
. জামার চিরিয়া বুফ দেখে যাও আসি। 
.. তব সাথে দিবানিশি, চাহি.যে রহিতে মিশি, 
দাওন! তেমন ধরা-_আজীথি জলে ভাসি ॥ 
তোমায় আমায় মধু, কত কথা প্রাণবধু 
সবার অজানা চাহি নীরবে কহিতে ।.. 
তুমি কেন সরে যাও, পরাণ ভাঙ্গিয়। দাও, 
আপনার প্রাণ চাহি আছাড়ি বধিতে ॥ 
জগতে আনন্দ আলো, কিছুই না লাগে ভালো, 
প্রাণের হুতাশ জাগে আগুনের মত। 
মরিতেও স্থুখ তায়, তোমারে যদি গো পাই, 
বারেক হৃদয় পুরে আপনার মত ॥ 
দুরু দুরু কাপে হিয়া, শোন তুমি কান দিয়া, 
বুঝিবে আমার প্রাণে কি গভীর বাথা।. 
.. থাকিতে নারিবে কতু, ওগো! মোর প্রাণপ্রভু, 
.. জানিলে বেদন| মম ন| কহিয়া কথ! ॥ 
দুপুর বেলায় যবে, অশাধার বনের মাঝে, 
চলে যাই এক। এক! শ্রীস্ত কব্লাস্ত মনে। 
সহসা জাগিয়! উঠে, হৃদয়কমল ফুটে, 
কহিতে গতেক কথা! তব যধু-সনে ॥ 
এস মোর চিত্তধন, ভূমি এক প্রিয়জন, 
€তামারে ছাড়িয়! মম নাহি আর কেহ । 
চাহছিনা কিছুই আর, শুধু তুমি একরার, 
ভালবেনে দ্বাও মোরে ঢালি তব স্লেহ ॥ 
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জব পাকা _ $ 


ৃ ১৯ কজ১৩ ভাগ, 


_ লিঙ্গায়তদিগের ধর্মমত । 


(কোনীগ্রস্গ বিশ্বাস)... 
এক্ষণে আমরা লিঙ্গায়তদিগের ধর স্ন্ধে 
আলোচন! করিব। িঙ্া়ত ধর্প্রবর্তক বাসা 
কি শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন? তাহার উদ্দেশ্য 
কি ছিল? কি প্রকারে তিনি মানবগণকে উন্নতির 
পথে অগ্রসর করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন ? তিনি 
ধর্মাজগতে কোন্‌ স্থান অধিকার করিবার. উপ- 
যুক্ত ছিলেন? এই সকল তাহার উপদেশাবলী 
বিশেষ রূপে. আলোচনা! করিলে জানিতে পার! 
যায়। 

তাহার কার্য কেবল ধর্ান্স্বীয় কতকগুলি 
নিয়ম বা! ক্রিয়াকলাপের মধ্যে আবদ্ধ ছিল ন!। 
তাহার সার! জীবন ধর্ম ও কর্তব্যে অভিষিক্ত 
ছিল। তীহার মতে কোন নির্দিষ্ট স্থানে কোন 
একটি অথবা কতকগুলি যাগবজ্ঞপুজাদি করি- 
লেই ধর্ম কর! হয় না। মানবজীবনের সর্ববাঙ্গীন 
উন্নতি সাধন করাই প্রকৃত ধর্ঘ্ম। সর্ববাস্তঃকরণে 
ভগবানের আরাধনা, স্ষ্ট জীবের সেবা, কর! এবং 
কর্তব্য প্রতিপালন না করিলে প্রাকৃত ধ্মমার্গে 
উপনীত হইতে পার! যায় না। বর্ণাশ্রম, সামাজিক 
ও নৈতিক তত সন্বন্ধে তিনি বহুতর উপদেশ প্রদান 
করিয়াছেন এবং অবশেষে পরমাত্মা এবং জীবাত্মার 


অদৈতভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। 


বর্ণাশ্রম ধর্ম সম্বন্ধে বাসবা৷ বলিয়াছেন যে 
মনুষ্য উচ্চ কুলে সমগ্রহণ করিলেই উচ্চ হয় না। 
মানব নিজ অধ্যাত্মিক উন্নতির ছার! যে স্থান অধি- 
কার করিবার উপযুক্ত সে সেই সথানই প্রাপ্ত হয়__ 
জন্ম হেতু নহে। মেয়ে কোন বংশেই জন্মগ্রহণ 
করুক না কেন, যে কোন পেষা ব1! ব্যবসাই অব- 
লম্বন করুক ন| কেন, যদি আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন 
করিয়া অকপট হৃদয়ে পরমাত্মায় চিন্তা ্ণ করিতে 
পারে তবে ক্রক্মানন্দ লাভ করিতে সমর্থ হয়। 

বাষব৷ বলিয়াছেন £__ 
ও ভি জাতি নির্বাচন করিতে ছাও ই ছুনি কি 
জানিতে চাও তোমার পূর্বপুরুষগ্ণ কোন্‌ জাতিভুকত 
ছিলেন ?.. তবে শুন, তোমাদের পূর্বপুরুষ ব্যা্- 


দেব, ধীবরকন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 


1০ 
1 


ঘা 


ইউজ ইহ নে 
আহণ করিলে কি হইল ? যদি সে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান 
লাভ করিতে সমর্থ হয় তাহ! হইলে সে উচ্চ 
জাতি মধো পরিগণিত হইবে । সকল দেহই সমান, 
জ্কল দেহই রক্ত, মাংস ও বীর্ধ্য হইতে উৎপন্ন, 
সকল দেহই ব্যাধিসংকুল। লৌহ উত্তপ্তকারী অর্থাৎ 
যে ব্যক্তি লৌহ উত্তপ্ত করিয়া যন্ত্রাদি নির্াণ 
করে, কর্মকার বা লোহার নাম প্রান্ত হয়। বন্ধ 
ধৌতকারী রজক নামে অভিহিত হয়। জাল 
বিস্তার পূর্বক মতন জীবীকে ধীবর কহে। ধম 
শান্্র অধ্যয়ন করিলে ব্রাহ্মণ হয়। জগতে কি কেহ 
জাতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে? যে ব্যক্তি 
গোসকলকে বধ করে সেই চগণ্ডাল। যে 
বাক্কি শান্ত্রনিষিদ্ধ বস্ত্র ভক্ষণ করে সেই “জেরিয়া” 
(অতি নিকৃষ্ট ও অন্পৃশ্য জাতি মধ্যে পরিগণিত 
হয়। দেহের জাতিত্ব কোথায়? যে যাবতীয় 
জীবের হিত সাধন করে সেই উচ্চ বংশীয় মধ্যে 
গণ্য হয়। “কুদাল সঙ্গমের” (বাসবার গুরু ) 
তক্তগণ গকলে উচ্চ শ্রেণীভুক্ত কারণ তাহার! জীব 
জ্ধাত্রেরই হিত সাধন করে। 
মাহেশ্বর স্থল-৬৩-দ্ব 
তুমি তোমার জাতিগত অভিমানে অভিমানী । 
. শতকোটী ক্রা্মণের মধ্যে একজন বলির! পরিগণিত 
হইয়া কি ফল? তগবত-বাণীর প্রতি তক্তিই 
সাধুগশের অমূল্য রত্ব। মানব ! নফপ্রজ্ক হইও 
না। যাহার! কুদাল সঙ্গে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, 
বিশ্বাস স্থাপন কর। 
_তী ৬৯ 
ধর্্রস্থপাঠ করিয়া ফল কি? ধর্গ্রস্থ অধ্যয়ন 
করিয়া কি উপকার প্রাপ্ত. হওয়৷ যায়? কঠিন 
তপস্যা! করিলে কি ফল প্রাপ্ত হইবে? মন্ত্র পাঠ 
ছারা কি লাভ হইবে? যত দিন না তুমি আমা- 
দের গুরু এক মাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের প্রতি 
অগ্রসর হইবে ততদিন তোমার সকল কর্ম্মই বৃথা । 
র্‌ ও ৭৩ 
হে কর্দপরিয় ব্যক্তি, তুমি কর্ম বারা তোমাকে 


. উচ্চ মনে করিজ্ছে? তোমার বেদাদি শান্ত, ]. 


পুরণ এবং সুতি কাহার বশগান করছে? 


 লিঙ্গায়তদিগের ধর্মমত 
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২৬৯ 


তাহারা সকলেই সেই একমেবাদ্ধিতীয়ং পুরুষের 
এই বলিয়! অর্চনা করিতেছে “সেই একমাত্র ঈশ্বর 
যিনি পৃথিবী এবং আকাশকে স্থষ্টি করিয়াছেন ।” 
তাহারা বলিতেছে যে "ত্রাক্মণ সকল বর্ণের গুরু 
একথা সর্বৈ্বব মিথ্যা । আমাদের কুদাল সঙ্গমের 
শিষ্যগণই সকল জাতির গুরু। ব্রচ্ষের প্রতি অক- 
পট ভক্তিই প্ররুত শিক্ষা পরাবিদ্যা, এবং প্রকুত 
এয । যে ব্যক্তি সেই ত্রহ্মজ্জান লাভ করিয়াছে 
তাহার জাতিতে কি করে? ভগবান চগ্ডালের 
অন্নও গ্রহণ করিয়! থাকেন। অতএব তোমাদের 
ধর্ম বিষয়ে কলহ হইতে ক্ষান্ত হও। কেবল কুদল 
মঙ্গমের শিষাগণই উচ্চ বর্ণভুক্ত। 
ৰ এ ৭81 9৫ 
মনুষ্য নিজের মঙ্গলের জন্য কর্ম করিবে এমত 
নহে, যাবতীয় মানবসমাজের মঙ্গল সাধন করাই 
তাহার কর্তব্য। ভগবন্! আমার শরীর এবং 
মনে বলপ্রদান করুন যাহা দ্বারা আমি, তোমার 
ভক্তগণের সেবা করিতে পারি। আমি যেন তোমার 
কার্য্যে প্রাণমন সমর্পণ করিতে পশ্চাত্পদ না হই। 
ভক্তন মাহেশ্বর স্থল 
পাপীর অর্থ বৃথা কার্যে ব্যবহৃত হর, দরিদ্রের 
ছুঃখমোচনে নহে। কুকুরের দুক্ধে কখন পঞ্চাম্থত 
হয়না। যে অর্থ ক্রহ্ষজ্ঞানীদিগের সেবার জন্য 
প্রয়োগ করা না. হয় তাহা নিশ্চয়ই বৃথ! কার্য্ে 
ব্যবহৃত হয়। 
ভক্ত জ্ঞানীস্থল ২২৩ 
কণ্টি পাথরে ন্বর্ণকে ঘর্ষণ করিলে যে পরিমাণে 
উহাতে ন্বর্ণ লাগ্িয়৷ থাকে, আমি যদি সেই পরিমাণ 
্বর্ণকে চুরি করি, অথবা কোন বপ্ত্রের একটিমাত্র 
স্থৃতাও অপহরণ করি, কিংবা ততুলস্তুপ হইতে 
কণামাত্র শস্য অসৎ উপায়ে গ্রহণ করি তাহ! হইলে 


কুড়ল দেবকে প্রতারণা করা হয়। 


তক্তন মাহেশ্বর স্থল ৫। 

.. আমি তোমার প্রদত্ত ধন তোমারই কার্ধ্ে ব্যয় 
করিব। 

মাহেশ্বরণ ভক্তস্থল--১৮২। 

অতএব মানুষ যে ব্যবসাই ,করুক না কেন, 

তাহার জাতিগত পেশা তাহাকে নীচ করিতে পারে 

না। মড়িবাল মাথিদেক রজকবংশে জগ্মগ্রহণ 


৮ $ 


১৭. 





ছিলেন জর ভিন টু সর নল 


সম্প্রদায়ে উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। লিঙ্গায়ত-. রই পবিত্র সলিল অবগাহনকারী চালের ন্যায় গন্য 


গণকে তপ-মন-উজ্ভান দ্বারা যখন পরমেশ্বরে লীন 
বাসি বা নীচ কর্ম করে সে আধ্যাত্মিক অবনতি প্রাপ্ত 
হয়। যদি সে কেবলমাত্র ব্রক্মবিশ্বাসী গণের সেবা 
করে তাহাতে কোন দোষ হইতে পারে না। 

_ ন্বসবা ষে কেবল উপদেশ দিপ়লাছিলেন: তাহ! 
নহে। তিন নিজ জীবনেও এ সকল উপদেশানু- 
সারে কার্ধয করিয়া প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন। 
ভিন্ন ভিন্ন ধর্্ এবং জাতি হইতে সংগৃহীত লিঙগায়ত- 
গণের মধ্যে পংবিবাহ, পুক্তিভোজন সন্থান্ধে তিনি 
যেমন উপদেশ দিয়াছিলেন, নিজেও সেইন্ূপ কার্য 


করিয়াছিলেন। কিস্ত্ব তিনি বলিতেন যে লিঙ্গায়ত- 
গণ অপর ধর্ম্মাবলঙ্্ীর সহিত এ প্রকার কার্যে লিগ 
হইবে না। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, অপরের সংসর্গে 


_ তাহাদের ধণ্মবিশ্বাপ শিথিল হইবার সন্তাবনা। 
তিনি বলিয়াছেন £- 
প্রকৃত বিশ্বাসী যে জাতি মধ্যেই জন্মগ্রহণ করুক 
না কেন (তাহার ব্রঙ্গচ্বানের জন্য ) আমি তাহার 
চর্ব্বিত তাম্মুলও চর্ববণ করিতে দ্বিধা করিব না। 
ততকর্ভুক বর্জিত বন্ড ব্যবহার , লজ্জিত 
১১১৮ ৃ 
ভক্কন প্রদাদ স্থল:-৪৬২। 
টি সি তাহার উচ্ছি্ট অন্ন 
ভক্ষণ করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিব। আমি 
( ঠতরদের উ্ছিউ ভোজনকারী “কিন্কর 
ৃ রা * "1." সী 8৬০1 | 
যদি মহাপাপী অতি নিকট পাপে লিগু হইয়াও | 
প্রকৃত ভক্তের গৃহে গমন করে এবং তাহার ভোজনা- 


বিশিষ্ট অন্নকণামাত্র৪ ভোজন করে তাহা হইলে 
তাহার সকল পাপ ধোঁত হুইয়। যায়। 
উ ৪৬৯) 


হইত | ৮১৬8 ৪৮৮৮৭৮/%৮ 
বাসবা বলিয়াছেন যে প্রকৃত (ভগবং ) ভক্ত 
হইবামাত্রই মন্ুষ্যের জাতিগত হীনত। দৃরীস্ূত হইয়া 
যায়। অনেকে লিঙ্গায়ত ধর্ম গ্রহণ করিয়া, অপরা-. 
পর লিঙ্গায়তগণের সহিত একত্র পান ভোজনাদি 
কর! সন্ধে তাহাদিগের সহিত অসবর্থ বিরাহে, 
লিপ্ত হইতে অনিচ্ছা প্রক্কাশ করে। ইহাদের উপর 
নিশ্চয়ই বাসবার শিক্ষা ফল প্রন হয় নাই। এমনকি, 
আজকাল অনেক লিঙ্গায়ত পরস্পরের মধ্যে'পান: 
তোজনাদি করিতেও অনিচ্ছ। প্রকাশ করিয়। থাকে । 
জঙ্গম ব্যশ্ীত অপর. লিঙ্গায়তগণ এইবূপ করিতেছে । 
কিন্তু প্রক্কতপক্ষে এই প্রথ! বহুকাল প্রচলিত ছিল 
আমরা দেখিতে পাই যে বিবাহপ্রথ! সম্বন্ধে 
অনেকেই জাতিগত, প্রথ! পরিত্য।গ করিতে পারে 
নাই। তথাপি লিঙ্গায়দিগের মধ্যে অমবর্ণ বিবাহ" 
প্রথা অপর জন্প্রদায়ের ন্যায় কীথন ৪৮4 
৷ পরিত্যক্ত হয় নাই। 
মঠে লিঙ্গায়ত ভক্তগণ কলে পকিজলোরনই 
করিগ্না থাকে । এসকল খাদ্য দ্রব্যাদি যে কোন 
৷ জাতীয় লিঙ্গায়তের গৃহেই প্রস্তুত হউক নাংকেন 
তাহাতে কোন আপন্তি হয় না। যাহারা আপনা 
দিগকে উচ্চশ্রেণী মধ্যে জ্ঞান করিয়া জাপর নীচ 
জাতীয় ব্ক্কির গুহে ভোজন করিতে অস্বীকার 
| করেন, যদি তাহাদের শৃহে উচ্চ নীচ জাতীয় লিঙ্গা- 
যত নিমন্ত্রিত হয় তাহা হইলে তাহাকে .লইয়! এক 
পংক্তিতে বসিয়া পান ভোজন: করিতে আপনি 
৷ হয় না। এমন কি উক্ত নীচ জাতীয় ব্যক্তির 
৷ উচ্ছিষ্ট থালা! কোন উচ্চশ্রেণীভূক্ত লিঙ্গায়ত ধৌত 
৷ করিতে অপমান বোধ করে না'। স্থৃতরাং ধর্মের 
সহিত জাতিগত মর্ধ্যাদার লামগ্রস্য রক্ষণের ইহা, 
একটি অভিনব প্রথ৷ বলিতে হইবে। / 
লিঙ্গায়ত রজক, ক্ষৌরকার প্রন্ৃতি জাতি 





অনেকে ভক্তগণের সহিত একত্র তোজন পান | যাহারা নিঙ্গায়ত ভিন্ন অপর জাতির কার্থ্য করিয়া 
করা সন্থেও জাত্যভিমানবশত তাহাদের সহিত ; থাকে, তাহারা লিঙ্গায়ত বলিয়! গণ্য হয় ন|। তাহা- 
বিবাহমূত্রে কুটুত্বিত। করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। দিগকে লইয়া কেহ পক ভোজন করে না, র 


হেকুড়ল সঙ্গ! আমি কেমন করিয়া তাহাদিগকে ; 
প্রকৃত ভক্ত বলিব? আমি কেমন করিয়া তাহা- 
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| পেরবাসবতি ) 
. (্রীল্যোতিরিকনাথ ঠুকুর কর্তৃক অন্থবাদিত ) 
৪র্থ প্রকরণ । 
আধিভৌভিক স্থখবাদ । 
ছুঃখাছদ্দিগতে সর্ব্বঃ সর্ধবস্য হুখমীপ্সি তম্‌। 
(মর্থাৎ, দুখ সকলকেই উদ্বেজি 5 করে, নখ সকলেরই 
অভীগ্সিত।) | 
মহাভারত, শাস্তি ১৩৮৬১ । 
মনু প্রভৃতি শন্ত্রকারদিগের “অহিংস! জত্য- 
মন্তেয়ং” ইত্যাদি নিয়ম স্থাপন করিবার কারণ কি, 
উহানিত্য কি অনিত্য, উহাদের ব্যাপ্ডি কিরূপ, অথব! 
উহাদের মূলতন্বটি কি, এবং ইহাদের মধ্যে দুই পর- 
স্পরবিরোধী ধর্ম এক কালেই প্রাপ্ত হইলে, কোন্‌ 
মার্গ স্বীকার করা! যাইবে, ইত্যাদি প্রাশ্সের “মহা- 
জনো যেন গতঃ স পন্থাঃ,৮” কিংবা “অতি সর্ববত্র 
বর্জজয়েৎ” এইরূপ সাধারণ যুক্তির ছার নিষ্পত্তি 
হইতে ন! পারায়, এই সকল প্রশ্নের উচিত নির্ণয় 
করিয়া শ্রেরস্ষর মার্গ কোন্টি তাহা স্থির করিবার 
কোন নিশ্চিত সাধন আছে কি নাই, অথবা কোনরূপ 
দৃগ্নিতে পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্মসমূহের লাঘব গৌরব 
কিংবা! ন্াুনাধিক মহস্ব আমরা নিদ্ধারণ করিতে পারি 
কি না, তাহা! এক্ষণে দেখিতে হইবে। 
অন্য শাস্ত্রীয় প্রতিপাদন অনুপারে কর্ম্মাকর্ম্ম- 
-বিচার-প্রশ্নেরও মীমাংসা করিবার আধিভৌতিক, 
-আধিদৈবিক-ও আধ্যাত্মিক এইরূপ যে ত্রিবিধ মার্গ 
$আছে সেই সকল মার্গের মধ্যে ভেদ কি, তাহা 
:পূর্ববপ্রকরণে বলিয়াছি। আমাদের শাস্তকর্তাদিগের 
মতে, এই সকলের মধ্যে আধ্যাত্মিক মার্গই শ্রেষ্ঠ । 
কিন্তু অধ্যাক্মমার্গের মহন্ পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে 
হুইলে অন্য ছুই মার্গেরও বিচার করা আবশ্যক হও- 
বায়, কম্্াকণ্ম্ন পরীক্ষণের আধিভৌতিক মুলতন্ের 
চর্চ। এই প্রকরণে, প্রথম করিয়াছি। অর্ববাচীনকালে 
যে আধিতৌতিক শাস্ত্র অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে 
তাহাতে ব্যক্ত পদার্থ সমূহের বাহ্য ও দৃশা গুণের 
-গ্বাকে। তাই, আধিতৌতিক শাস্ত্রাদির অধ্যয়নে 
বহার জীবন কাটিয়াছে, কিংবা! এই সকল শান্্ে 
্ ঠ 


ক 


না]  । রী $ 
৯: 5৪ 
ৃ 


১৭২ 


বিচারপদ্ধতি ্ন্ধে বাহার অভিমান আছে, তিনি 
বাহা পরিণামের বিচারে নিত্য অজ্যন্ত ; - এবং 
সেই কারণে ঠাহার তত্জ্ঞানদৃ্টিও অল্লাবিন্তর সন্ধু- 
চিত হুইয়। কোন বিষয়ের বিচার করিবার সময় 
আধ্যাক্মিক ও পারলৌকিক, কিংবা অব্যক্ত ও 
অদৃশ্য কারণসমূহের প্রতি তিনি বিশেষ গুরুন্থ 
আরোপ করেন না। কিন্তু এইরূপ কারণে, অধ্যাত্বা 
কিংবা পারলৌকিক দৃথ্টি পরিহার করিলেও, এই 
জগতে, মনুষ্যে-মনুষ্যে বহার. স্থচারুন্ূপে নির্ববা- 
হিত হইয়া শোকসংগ্রহ. হইবার পক্ষে নীতি নির্ববন্ধ 
অবশ্যই আছে। পরলোক সম্বন্ধে ধাহাদিগের 
অনাস্থা আছে কিংবা অব্যক্ত অধ্যাত্মঙ্ঞানের উপর 
ধাভাদের বিশ্বাস হয় না, এইরূপ পাশ্চাত্যদেশের 
পণ্ডিতেরাও কন্যোগশান্ত্রের অত্যান্ত গুরুত্ব উপলব্ধি 
করিয়া, কেবল আধিভৌতিক শাগ্ররীতি অনুসারে 
অর্থাৎ নিছক এহিক প্রত্যক্ষ যুক্তিবাদ অগুপারেও 
কর্ম্মাকর্শান্স্ের উপপঞ্তি প্রয়েগ হইতে পারে 
কিনা এই সম্বন্ধে অনেক তর্কবিতর্ক করিয়াছেন 
এবং এখনও এই তর্কবিতর্ক চলিতেছে । এই তর্ক-' 
বিতর্কে, অর্ববাচীন পাশ্চাত্য পঞ্ডিতের! এইরূপ স্মির 
করিয়াছেন যে, নীতিশান্ত্রের আলোচনা! করিবার 
জন্য অধ্যাস্তশান্স্ের আদৌ আবশ্যকতা৷ নাই । কোন 
কণ্মীভালকি মন্দ ইহার মীম|ংস-_উত্ত কন 
সমূহের যে বাহ্য পরিণাম প্রত্যক্ষ আমাদের নজরে 
পড়ে সেই অনুসারেই করা আবশ্যক এবং তাহা 
করিতেও পারা যায়। কারণ, মনুষ্য. যে যে কণ্ম 
করে তাহা সমস্তই স্থখের জন্য কিংবা দুঃখ নিবা- 
রণার্থই করিয়া থাকে। অধিক কি, “সকল 


মনুষ্যর সুখ_-ইহাই এহিক পরমসাধ্য বিষয় ; 


এবং সকল কর্মের শেষের দৃশ্যফল এই অনুসারে 
নিশ্চিত হইলেও সুখ প্রাপ্তির কিংবা দুঃখনিবারণের 
তারতম্য অর্থাৎ লাঘবগৌরব দেখিয়া! সকল কন্মের 
নীতিমন্ত! নির্ধারণ করা নীতি নির্ণয়ের প্রকৃত মার্গ । 
যে গর হ্শৃঙ্গী ও শান্ত এবং অধিক পরিমাণে দুধ 
দেয় সেই গরু ভালে, এইরূপ বাহ্‌ উপযোগের 
হিসাবেই যদি ব্যবহারে কোন বিষয়ের ভাল মন্দ 
স্থির করা যায় তবে এ নীতি অনুসারেই যে কর্ম 
হইতে স্থখপ্রাপ্তি কিংবা ছুঃখনিবারণাত্মক বাহা ফন, 


ভাধিক, তাহাই নীতিদৃষ্টিতেও শ্রেয়ন্ষর বুঝিতে 
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 হইবে। নন 


শন্ীয় কণ্িপাথর বলিয়া উপলদ্ধি হয়। সেই জনয, 
আত্মা-অনাধা বিচারের মধ্যে প্রবেশ করিবার 
জময় দদ্রাবিড়ী প্রাণায়াম” করা উচিত নহে। 


ব ব্রিজের 
গৌরব দেখিয়। নীতিমততার নিন তার ও ঠাহাদের গ্রন্থ অনেক প্রকারের উদাত্ত ও প্রগল 





| বিচারের দ্বারা রণ হওয়ায় তাহাদের সকলেরই গ্রন্থ 
পঠনীয়। কর্ম্মযোগশাস্ত্েকট পম্থা ভিন্নরূপ হইলেও 
“জগতের কল্যাণ" এই বাহ্য সাধ্য যে পর্যন্ত ন| উহা 


“আর্কে চেম্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ববতং ব্রজেৎ” + হইতে বাদ পড়ে সেই পর্য্যন্ত নীতিশান্ত্রের উপা- 
. অর্থাৎ হাতের কাছে যদি মধু পাওয়া যায় তবে মধুর দানের কোনও মার্গ ভিননরূপ বলিয়া সেই জন্যই তাহ! 
জন্য কিজন্য পর্বতে যাইবে ? কোন কর্মের কেবল | উপহাস করা উচিত নহে । সে যাই হোক্‌) নৈতিক 
: বহুল দেখিয়া নীতি ৬ অনীতির নিরতকারীর ;কর্াকর্্েরনির্থ হে আধিভৌতিক বায সের” 
পঙ্গকে আমি “আধিভৌতিক হৃখবাদ” এই নাম ; বিচার করিতে হইবে, সে কাহার স্থুখ ? নিজের, না, 


দিয়াছি। কারণ, নীতিমন্তার নিণয়ার্থ এই মত 
গানুসারে ঘে হুখদুঃখের বিচার করিতে হয় তাহা 
সমস্ত প্রতাক্ষদৃষ্ট সুতরাং আধিভোৌতিক হওয়ায়, 
এই পন্থাও সর্ববজগতের কেবল আধিচভীতিক দৃষ্ভিতে 
বিচারকারী পণ্ডিতেরাই বাহির করিয়াছেন। কিন্ত 
এই মন্তবাদের সবিস্তর বিবরণ এই গ্রন্থে বলা 
সুসাধ্য নহে। বিভিন্ন গ্রন্থকারদিগের মতের শুধু 
, জংন্সিগুসার দিতে গেলেও একটা! স্বতন্ত্র গ্রস্থ 
' লিখিতে হয়। তাই, ভগবদ্গীতান্তগগত কণ্্মযোগ 
শান্তর স্বরূপ ও গুরুত্ব সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করি- 
বার নিমিত্ত নীতিশান্জ্ের এই আধিভৌতিক মার্গের 
যতটা বিবরণ দেওয়া নিতাস্ত আবশ্যক ততটা স্মুল 
বিবরণই এই প্রকরণে সংক্ষেপে একত্রে করিয়া আমি 
'দিয়াছি। ইহা অপেক্ষা! ছাধিক বিবরণ কাহারও 
জানিতে হইলে পাশ্চাত্য বিদ্বানদিগের মুল গ্রন্থ 
ভাহার দেখ] জাবশ্যক | আধিভৌতিকবাদী পরলোক 
সন্ছন্ধে কিংবা আত্মাবিদ্যা সম্থন্ধে উদ্রানীন এই- 
রূপ উপরে যাহা! বলা হইয়াছে তাহাতে এই 
মার্গের সকল বিদবানই স্থার্থসাধু, আত্মস্তরী কিংবা 
অনীতিমান এইরূপ কেহই মনে করে নাঁ। পার- 
লৌকিক না হুইলেও এহিক দৃষ্টিতেও যতটা হইতে 
পারে তভটাব্যাপক করিয়! সমস্ত জগতের কল্যা- 
থের নিমিত্ত রলাই প্রত্যেক মন্থুয্যের কর্তব্য, এইরূপ 
খুব আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত ফাহার। প্রতিপাদন 
করিয়াছেন সেই» কৌ, মিল, স্পেন্সর. প্রভৃতি 
_.& এই জোকে অর্ধ গঞ্দের অর্থ তুলার বৃক্ষ এইকপ ফেহ কেহ 
কারয়। খাকেন। কিন্ত বর্ম ৩.৪.৩ উপরি উক্ত শঙ্কর ভায়োর 
উট কায় আনব্দগিরি +অর্ক' শব্দের অর্থ 'সমীপ' এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে 


: ই ককের হিতীয় চরণ: "দিদ্ধন্যর্থনা বংগ্রাপ্তো কে! বাদ: 
মাচর€ করণ খাবে 





পরের, একজনের, না, বহুলোকের-_এই  লমবন্ধে 
মততেদ থাকায় নব্য প্রাচীন উভয়ে মিলিয়! সমস্ত 
 আধিভৌতিকবাদীরা কোন্‌ কোন্‌ বর্গের কত 
হুইতে পারে এবং তীহাদের এই মার্গ কতটা উপ- 
যোগী কিংবা নির্দোষ, এক্ষণে সংক্ষেপে তাহার 
বিচার কর! যাইবে। 

তন্মধ্যে প্রথম বর্গটি নিছক স্ার্থন্থখবাদীদিগের | 
পরলোক কিংবা পরোপকার সমস্তুই মিথ্য হওয়ায়, 
দুর্নীতিপরায়ণ লোকেরা শুধু নিজের উদর পুর্ণ 
করিবার.জন্য আধ্যাত্মিক ধণ্মশান্্র লিখিয়াছে; এ 
জগতে স্থার্থই একমাত্র সত্য, এবং তাহা! যে প্রকা- 
রেই সাধিত হউক ন! কেন, কিংবা বাহার দ্বার! 
নিজের আধিভৌতিক স্থথের অভিনুদ্ধি হউক না! কেন 
তাহাই ন্যায্য, প্রশস্ত কিংবা শরোয়ন্ষর বলিয়া বুঝিতে 
হইবে,-এই মার্গের এইরূপ কথা ॥ আমাদের 
ভারতবর্ষে এই মত তি প্রাচীনকালেচার্বাক উচ্চৈ- 
স্বরে প্রতিপাদন করিয়াছিলেন ; রামায়ণে অযোধ্যা- 
কাণ্ডের শেষে, জাবালী রামকে যে কুটিল উপদেপ্, 
করিয়াছেন তাহ! এবং মহাভারতের কণিক নীতি, 
(সভা, আ, ১৪২ ) এই মার্গেরই অন্তভূতি।  পঞ্চ- 
মহাভূত একত্র হইয়া তাহার মিশ্রাণ হইতে আত্মা 
রূপ গুণ উৎপন্ন হয় এরং দেহ দগ্ধ হইলে তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে আত্মাও দগ্ধ হইয়া যায়। তাই, আত্ম- 
বিচারের গঞ্জগোলের মধ্যে না! গড়িয়া। বুদ্ধিমান 
ব্যক্তিরা যতদিন জীবিত থাকিবে ততদিন ৭ণ করি- 
যাও উৎসব করিবে”_খণং কতা স্বতং পিবেৎ০. 
ঘরিলে আর কিছুই থাকে . না--এইক্লপ চার্ধরাক 
বাহাদুরের মত। চারধাক ভারতবর্ষে জন্মিয়া ছিলেন 
০০০০১০৬০০১২ 
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কপ ্বরাং পিবেৎ” এইরূপ | করিয়া প্রথমেই শ্রীকুষ্ণকে বলিয়! রাখিয়াছেন 


সত্রটির রূপান্তর হইত ! কোথায় ব! ধর্ম, কোথায় 
বা পরোপকার ! এজগতে যে যে বন্ত পরমেশ্বর 
শিব শিব! ভুলিয়াছি! পরমেশ্বর কোথা হইতে 
আসিল ?--এই জগতে যে যে বস্থ আমি দেখিতেছি 
সে সমস্তই আমার উপভোগের জন্য । -তাহাদের 
অন্য কোন ব্যবহার দেখা যায়-না, স্থৃতরাং নাই-ই ! 
আমি মরিলেই জগৎ অন্তহিত হইল ! তাই, যত- 
দিন বাঁচি সেই পর্য্যস্ত আজ এটা, কাল ওটা, এই- 
রূপ যাহা কিছু সমস্ত আমার আয়ত্ত করিয়া লইয়া 
আমার সমস্ত বারন! কামনা আমি পরিতৃপ্ত করিব। 
আমি তপ করিলে কিংবা দান করিলে, সবাই আমার 
যশ ঘোষণ! করিবে বলিয়াই আমি তপ করি বা দান 
করি। এবং আমি রাজসূয় কিংবা অশ্বমেধ যত করি- 
লেও কেবল আমার অধিকার সর্ববত্র অবাধিত আছে 
ইহাই প্রদর্শন করিবার জন্যই করি। সারাংশ, 
এই জগতের “আমিই একমাত্র কেন্দ্র; ইহাই 
সমস্ত নীতিশাক্্ের রহস্য; বাকী সব মিথ্যা। 
,. সঈশ্মরোহহং ভোগীসিদ্ধোহহং বলবান্‌ স্থৃখথী” (গীতা, 
১৬,১৪ ) আমি ঈশ্বর, আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ, 
আমি বলবান, আমি ম্ুখী-_ইত্যাদি গ্রকারে, 
যোড়শব অধ্যায়ে আস্থরী সম্পদের যে বর্ণনা আছে, 
তাহা এইরূপ মতাবলম্বী মনুয্যেরই বর্ণন| | স্ীকুষ্ণের 
পরিবর্তে ইহাদের মধ্যে জাবালীর ন্যায় কোন 
বাক্তি অর্জুনের পাশে বঙসিয়। অঙ্ছুনকে যদি উপ- 
দেশ দিত. তাহা হইলে প্রথমেই দে অচ্ছুনকে 
মুখথাব্ড়া দিয়া বলিত যে “ওরে তুই কি মুর্খ! 
ঘুদ্ধে সকলকে জিতিয়া অনেক রাজ- 
ভোগ ও বিলাস উপভোগের এই উত্তম সুযোগ 
পাইয়া: “ইহা করিব কি উহা! করিব” এইরূপ ব্যর্থ 
প্রলাপ কেন বলিতেছিদ্‌? এরূপ স্থুযোগ আর 
আসিবে না। কোথাকার আত্মা তা ঠিক নেই, 
আর তুই কিনা আত্মকুটুন্ব নিয়ে বসে আছিস্‌! 
ভারী ভুল ! তুই হস্তিনাপুরের সাত্রাজ্য স্থখে ও 
নি্ঘণ্টকে ভোগ কর্‌! ইহাতেই তোর পরম 
কল্যাণ। নিজের প্রত্যক্ষ এঁহিক সুখ ব্যতীত 
এই জগতে্িসার কিছু আছে কি?” 
অঞ্জন, পি বাণী সু 


কিন্তু 


যে--- 
এতান হ্তমিচ্ছামি গ্মতোহপি মধুসূদন 
অপি ব্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকুতে ॥ 
“শুধু পৃথিবী কেন, সমস্ত ব্রেলোক্যের রাজ্যও (এই- 
রূপ বিপুল বিষয় সখ ) যদি ( এই যুদ্ধে) আমি 
পাই তবু তজ্জন্য আমি কৌরবদিগকে বধ করিতে 
ইচ্ছা করি না। আমার যদি গলা কাট। যায় তাও 
স্বীকার 1” (গী, ১, ৩৫)। অজ্জুন আগেই, যে 
আত্মমত্লবী নিছক স্থার্থপরায়ণ : আধিভৌতিক 
স্থখবাদ-পন্থার এই প্রকার নিষেধ করিলেন সেই 
আস্ুরী মতের কেবল উল্লেখ মাত্রেই তাহার খণ্ডন 
হয়। লোকের যাই হৌক্‌ না কেন, কেবল 
আমার নিজের বিষয়োপভোগম্থখকেই পরম পুরু- 
যার্থ মনে করিয়া নীতি ও ধর্ম্মাবিমজ্জবনকারী আধি- 
ভৌতিকবাদীদিগের এই অত্যন্ত কনিষ্ঠ পদবীর 
কর্্মযোগ শাস্তরসংক্রান্ত সমস্ত গ্রন্থকার ,ও সাধারণ 
লোকেরাও এক্ষণে অত্যন্ত অনীতিমূলক ত্যাজ্য ও 
গঠিত বলিয়। স্থির করিয়াছেন। অধিক কি, এই 
পন্থাটি নীতিশাস্ত্র কিংব। নীতিবিচার নামেরও যোগ্য 
নহে। তাই, এই সম্বন্ধে বেশী আলোচনা ন! করিয়। 
আধিভৌতিক স্থখবাদীদিগের দ্বিতীয় বর্গের দিকে 
ফেরা যাক্‌। 

সুস্পষ্ট নগ্ন স্বার্থ বা আত্মোদরভরণসর্ববস্বত| 
জগতে চলেনা। কারণ, আধিতৌতিক বিষয় 
স্থখ প্রত্যেকের অভীষ্ট হইলেও, নিজের সুখ অন্য 
লোকের স্থখভোগের অন্তরায় হওয়ায়, উহা! নিজের 


স্খেরও বিক্ন না হইয় যায় না, এইরূপ প্রত্যেক 


লোকই নিজের অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করে। তাই, 
আর কতকগুলি আধিভৌতিক পণ্ডিত এইরূপ 
প্রতিপাদন করেন যে, নিজের সুখ কিংব! স্বার্থ 
সাধ্য হইলেও, অন্য লোকদিগকে নিজের মত 
সাহায্য করা ব্যতীত নিজেরও স্থখাভ হুইতে 

পারে না, তাই নিজের স্থুখের জন্য, দুরদর্শিতা- 
সহকারে অন্যের সুখের প্রতিও আমাদের লক্ষ্য 
করা'আবশ্যক এই আধিতৌতিকবাদীদিগকে আমি 
জান্য বর্গের আস্তভূর্ক্ত বলিয়া! গণনা করি। নীতির 
আধিভৌতিক উপপত্তির প্ররুত আরস্ত এইখান 
হইতেই হয়, বলিলেও চলে । কারণ, সমাজ বিধ- 
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: নায় না বলিয়া, উল্টা এ সমস্ত নীতি কেন পালন. 


রণের জন্য নীতির বন্ধন চাই না পকগচতপর এই্রকারের ভি পালন করিতে হইবে_- ৃ 


এই গন্থার লোকের! এইরূপ স্বীকার করেন। 


করা আবশ্যক, আমাদের দৃষ্টিতে তাহার কারণ এই মতের সহিত চার্ববাকমতের গুরুতর প্রভেদ 


বঝলিবার জন্য এই বর্গের অন্তর্গত লোকেরা প্রবত্ব 
করিয়াছেন। ইহারা! বলেন যে, জগতে অহিংসাধর্ম 
কিরূপে উৎ্পন্ন হইল কিংব। লোকেরা : তাহা কেন 
পালন করে ইহার সক্ষম বিচার করিলে, “আমি 
অনাকে মারিলে, অন্যরাও আমাকে মারিবে শু 
পরে আমার নিকট হইতে স্থুখ চলিয়! ষাইবে” এই 
... স্বার্থমূলক ভয় বাভীত তাহার অন্য কোন গভীর 
কারণ নাই, এইরূপ দেখা যায়; এবং অহিংসাধর্ের 
. ন্যায় অন্য সমস্ত ধর্মই এই স্বার্থমূলক কারণপ্রযুক্তই 
প্রচলিত হইয়াছে। নিজের দুঃখ হইলে আমরা 
কীদি এবং অন্যের দুঃখে আমাদের দয়! হয় । কেন ? 
আমারও কখন এরূপ অবস্থা হইতে পারে এই 
ভীতি, সুতরাং নিজের ভাবী ছুঃখ, মনে আইসে। 
তাই, পঢ়রাপকার, ওঁদারধ্য, দয়া, মায়া, কৃতভ্ঞতা, 
নম্রতা, মৈত্রী প্রভৃতি যে সকল গুণ প্রথম দৃষ্ঠিতেই 
'লোকের স্থখের নিমিস্ত. বলিয়৷ মনে হয়, তাহা 
মূলত দেখিতে গেলে, আমার নিজেরই সুখের কিংবা 
নিজেরই ছুঃখনিবারণের পধ্যায় মাত্র। আমার 
নিজের সঙ্কট উপস্থিত হইলে অন্য লোকেও আমাকে 
সাহায্য করিবে এই অন্তঃস্থ ধারণা হইতেই, কোন 
কিছু ঘটিলে অন্যকে আমরা সাহায্য বা দান করিয়া 
থাকি; এবং আমার উপর লোকেরা দয়! করিবে 
বলিয়া আমি তাহাদের উপর দয়! করিয়া থাকি। 
“ নিদদানপক্ষে, লোকের! ভাল বলিবে এই স্থার্থমূলক 
হেতুটিও আমাদের মনের মধ্যে নিহিত থাকে। 
পরোপকার 'ও পরার্থ এই ছুই শব্দ নিছক ভ্রান্তি- 
মূলক। একমাত্র স্বার্থই সত্য; স্বার্থ অর্থাৎ 
নিজের সুখলাভ কিংবা ছুঃখনিবারণ। মাতা 
সন্তানকে স্তম্ত দেন__তাহার কারণ মাতার প্রেম 
নহে; তবে তাহার স্তনের স্ফীতি তাহাকে ক 
দেয় বলিয়া সেই কষ্ট নিবারণের জন্য কিংবা পরে 
সন্তানের! তাহার প্রাতি মমতা! করিয়া তাহাকে স্থ 
- দিবে এইজস্াই সে এই স্থার্থপাধু উপায় অবলম্বন 
করিয়া থাকে,_প্রেম বাতসল্যাদির ইহাই মুল কারণ! 
আমার নিজের সুখের জন্য যাহাই হউক না, আরও 
দুরদরিপরবক যাহাতে অন্যেরও সুখ হইতে পারে 





আছে। : তথাপি মনুধ্য নিক বিবয়স্থথরূপ স্বার্থের 
ছাচে তোল| পুতুল-__সেই যে চার্ববাকমত, তাহাও 
ইহাতে সস্থায়ীভাবে রক্ষিত হইয়াছে। ইংলগু 
হব্স্‌ ও ভ্রান্সদেশে হেল্বেশিয়স্‌ ইহারা এই 
মত প্রতিপাদন করিয়াছেন।- কিন্ত শুধু ইংলগ্ডে 
নহে, অগ্যত্রও এই মতের অনুগামী এক্ষণে বেশী 
নাই। হব্সের নীতিধর্্নের উপপন্ভি প্রকাশিত 
হইলে বট্লরের & ন্যায় বিদানের৷ তাহার খণ্ডন 
করিয়। এইরূপ সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, সব-শুদ্ধ 
মানবন্বভাব নিহক্‌ স্বার্থপর নহে ১ স্বার্থের স্যায় 
ভূতদয়া, (প্রেম, কৃতজ্ঞতা প্রস্তুতি সদ্গুণও ন্যানাধিক 
পরিমাণে মনুষ্যের মধ্যে জন্ম হইতেই নিহিত থাকে । 
এই নিমিত্ত, কোন ব্যবহার কিংবা কর্মের নৈতিক 
দৃষ্টিতে বিচার করিবার সময়, কেবল স্বার্থের দিকে 
কিংব! দূরদর্শী স্বার্থের দিকেই না! দেখিয়! স্থার্থ ও 
পরার্থ এইরূপ মানবস্বভাবের যে ছুই নৈসর্গিক 
প্রবৃত্তি. সেই দুই দিকেই সর্ববদ। লক্ষ্য কর! আবশ্যক। 
বাঘিনীর ম্যায় ক্রুর জানোয়ার পর্য্যন্ত আগন বাচ্ছা: 
দের রক্ষণার্থ যদি প্রাণ দিতে প্রস্তত থাকে, তবে 
সকল মন্ুুষ্যের মধ্যে প্রেম কিংবা পরোপকারবুদ্ধি 
নিছক স্বার্থ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে এরূপ 
বলা ব্যর্থ; কেবল দূরদর্শী স্বার্বুদ্ধিতেই ধর্াধর্্র 
পরীক্ষা করা শান্ত্রদৃষ্টিতেও উচিত নহে এইকূপ 
প্রমাণিত হয়। কেবল সংসারেতেই আসক্ত. থাকায় 
যাহাদের বুদ্ধি পরিশুদ্ধ হয়- নাই এইন্ধপ মনুষ্য 
এ জগতে অন্যের জন্য যাহা! কিছু করে তাহা আনেক 
সময় আমাদের হিতের জন্যই করিয়! থাকে, এই 
কথ! আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতদ্িগেরও মনে আঙি- 
য়াছিল। *শ্বাশুড়ীর তরে কাদে বৌ । মনের ভাব 
ভিন্নরূপ।” (গা, ২৫৮, ৩১২) এইরূপ তুকারাম 
বলিয়াছেন। কোন কোন পণ্ডিত হেল্বেসি- 


য়সকেও ছাড়াইয়া গিয়াছেন।  উদ্বাহরণ য1-_ 


*. হব্সের মত তাহার 1,918 গ্রন্থে প্রদত্ত 
হইয়াছে; এবং বট্লরের মত তা। 1০৪ 
[00090 1196819.এই প্রবন্ধে বিবৃত হইস্মাছে ৷. হেল্- 
ভেশিরগের পুস্তকের সারাংশ, মরি বয় 104৩. বিষ 
য়ক গ্র্থে দিয়াছেন । (০1, 0099 9). 
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ীণ্বরাচারধ্য যে সকল বিধান করিয়াছেন. বে, সূং 
শা ভা, ২, ২, ৩), তাহার উপর টাকা করিবার 
সময় আনন্দগিরি এইকূপ লিখিয়াছেন যে, “আপনার 
মধ্যে কারুণ্যৃ্তি জাগ্রত হইলে, তাহা হইতে আমা- 
দের যে দুঃখ হয় তাহা দুর করিবার জন্য আমরা 
লোকের উপর দয়া কিংবা পরোপকার করিয়া 
খাকি।” আনন্দগিরির এই যুক্তি প্রায় সমস্ত 

ৃ গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া! যায়। সব কর্্মই 
স্বার্থপর অতএব ত্যাজা,-_ইহাই উহার দ্বার! মুখ্য- 
রূপে সিদ্ধ করিবার চেষ্টা করা হইয়! থাকে । কিন্তু 
বৃহদারণ্ক উপনিধদে, যাজ্জবন্ধ্য ও. তাহার স্ত্রী 


মৈত্রে্ী ই'হাদের মধ্যে ছুই স্থানে বে কথোপকথন 


আছে (বু, ২, ৪, ৪, ৫) তাহাতে আর এক চমৎ- 
কার রীতিতে এই যুক্তিক্রমই প্রযুক্ত হইয়াছে 
“আমার অসৃতন্ব কিনে লাভ হইবে ?” মৈত্রেয়ীর 
এই প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় যাজজবন্ধ্য তাকে 
এইরূপ বলিলেন যে “মৈত্রেরী ! স্ত্রী স্বামীকে যে 


তালবাসে তাহা স্বামীর জন্য নহে ;__মাক্মপ্রীত্যর্থই 


ভাল বাষে। সেইরূপ, পুত্রকে পুত্রের জন্য আমরা 
ভালবাসি না, আমার নিজের জন্য পুত্রকে ভাল- 
বাদি । * ধন সম্পত্তি, পশু কিংবা অন্য সমস্ত 
পদার্থেও এই নীতি প্রয়োগ হইতে পারে। “মাতম” 
নম্ত কামায় সরববপ্রিয়ং ভবতি'_শাত্সপ্রত্যর্থ সমস্ত 
পদার্থ গামাদের প্রিয় হইয়া থাকে; এবং সমস্ত 
প্রেমই যদি এইরূপ আত্মমুলক হয়, তবে আত্মাকে 
( আমি ) প্রথমে চেনা আবশ্যক নহে কি? তাই, 
আত্ম! বা অরে ভ্রন্যঃ ঞোতব্যো মস্তাবো! নিদি- 
খ্যাসিতবাঠ-_আত্মা কে (প্রথমে) তাহা দেখ, 
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শোনো, এবং তাহার মনন ও ধ্যান কর” এইরূপ 


হইয়া থাকে-_প্রবর্নালক্ষণা (মৌবাং-এই তন | বাজবন্োর শেষ উপদেশ । এই উপদেশ অনুসারে 
ন্মারসূত্রের (১, ১৮১৮) বনিয়াদে ব্রঙ্গসূত্রভাষ্যে 


'াত্ানস প্রক্কত স্বরূপ একবার জানিতে পারিলে 
তাহার পর সমস্ত জগতই আত্মময় হইয়া গিয়া, স্বার্থ 
ও পরার্থ এই ভেদও মন হইতে বিলুপ্ত হয়। যাজ- 
বন্ধ্যের এই যুক্তিবাদ হুবসের ন্যায় প্রাতীয়মান হই- 
লেও, উহা! হুইতে ছুই জনের. নিষ্বর্ষিত সিদ্ধান্ত পর- 
স্পরবিরুদ্, ইহা সহজেই-উপলব্ধি হুইবে। .. হর্‌ 
্বার্থকেই প্রাধান্য দেন ও সমস্ত পরার্থ দূরদর্শী স্বার্থ 
মনে করিয়া স্থার্থ বাতীত এই জগতে আর কিছু 
নাই__এইকপ বলেন; এবং যাজ্জবন্ধা “বার্থ, এই 
শবান্তভূতি “স্ব (আপনি) এই পদের বনিয়াদে 
অধ্যা্বদৃষ্তিতে, আমার এক আত্মার মধ্যেই সমস্ত 


তের ও সমস্ত ভূতের মধ্যেই আমার আত্মার আরি- 


রোধে যেরূপ সমাবেশ হয়, তাহ! দেখাইয়া! স্বার্থ ৪. 
পরার্থ এই উভয়ের মধ্যে অবতামমান দৈতৈর 
বিরোধও ভাঙ্গিয়৷ দিলেন। ঙ্ন্যাসমার্গের ও যাজ- 
বন্ধ্যের উপরি-উক্ত মতের ধেশী বিচার পদুর. করা 
যাইবে। “সাধারণ মনুয্যের প্রবৃত্তি স্বার্থপর অর্থাৎ 
আত্মন্থখপর হইয়া থাকে” এই এক বিষয়ের নুনা- 
ধিক গৌরব করিয়! কিংবা! উহা! একেবারেই অব্যতি- 
চারী এইরূপ বুঝিয়া৷ আমাদের প্র।চীন গ্রন্থকারের! 
উহ। হইতেই হব সের উপ্ট1! অন্য সিদ্ধান্ত কিরূপে 
বাহির করিয়াছেন তাহা দেখাইবার জন্যই এইস্থানে 
রাজবন্ধ্যাদির উল্লেখ করিয়াছি। 

ইংরেজ গ্রন্থকার হব্‌স্‌.ও ফরাসী পণ্ডিত হেল্‌- 
ভেসিয়াস, ইহাদের দিদ্ধান্ত অনুলারে,মনুষ্যস্বভাব 
নিছক্‌ স্বার্থপর অর্থাৎ তমোগুণী কিংবা রাক্ষসী 
নহে; স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গে পরোপকার-বুদ্ধিরূপ 
সান্বিক: মনোবৃত্তিও মনুষে/র অস্তুরে জন্ম হইতেই 
্বতন্ত্রূপে স্য হইয়াছে, পরোপকার শুধু দূরদর্শী 
স্বার্থ নহে ;--এইরূপ সিদ্ধ হইলে পর স্থার্থ 
অর্থাৎ স্ব-স্থখ এবং পরার্থ অর্থাৎ অন্যের স্থুখ 
এই ছুই তন্বের উপরেই. সমান, দৃষ্টি রাখিয়া 

কার্ধ্যাকার্য্য-ব্যবস্থিতি শাস্ত্রের রচন। করা৷ যাইতে 
পারে। আধিভৌতিকবাদীদিগের এই. তৃতীয় 


-ঘর্গ। তথাপি কি স্বার্থ কি পরার্থ উ্য়ই এহিক 


স্থখবাচক, এহিক স্থখের ওদিকে আর কিছুই নাই, 


এই আধিতৌতিক মত এই পক্ষেও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে । 





এইটুকু তেদ হে, স্থবির ন্যায় গরাবদ্ধিও 
বার সময় স্বার্থের ন্যায় পরার্থকেও আমাদের দেখা 
কর্তবা, এইরূপ এই পন্থার লোকেরা বুঝে । সাধা- 
রণত্ স্বার্থ ও পরার্থ ইহাদের মধ্যে বিরোধ উৎপন্ন 
না হওয়া প্রযুক্ত মনুষ্য যে.যে কর্ম করে সেই সেই 
কর্ম প্রায় সমাজের হিতকরই হইয়া থাকে । - এক 
জন ধনসঞ্চয় করিলে তাহাতে সমস্ত সমাজেরও হিত 
সাধিত হয় ; কারণ, সমাজ অর্থে আনেক ব্যক্তির 
সমুহ হওয়ায় তদন্তগগত প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যের ক্ষাতি 
না করিয়া নিজের লত্য করিয় লইলেও তাহাতে 
সমাজেরই কল্যাণ হয়। এইজন্য নিজের স্থথের 
প্রতি ঢুলক্ষ্য না করিয়া যদি কেহ লোকের হিত 
- সাধন করিতে পারে তাহাই তাহার কর্তব্য,-এই- 
রূপ এই মার্গের লোকেরা! স্থির করিয়াছেন। কিন্তু 
এই পক্ষের লোক পরার্থের শ্রেষ্ঠন্ব স্বীকার না 
করিয়া সব সময়ে নিজের বুদ্ধি অনুসারে, স্বার্থ রষ্ঠ 
কি পর্জার্থ শ্রেষ্ঠ ইহার বিচার করিয়া! নিজ অভিপ্রায় 
প্রকাশ করায়, স্যার্থ ও পরার্ের মধ্য যখন বিরোধ 
উপস্থিত হয় তখন লোকের সুখের জন্য নিজের হুখ 
কতটা বিসর্চন করিবে ইহার নির্ণয়ে গোলযোগে 
পড়িয়। নেক  লময় মনুষ্যের স্বার্থের দিকে 
বেশী টানাই সম্ভব হুইয় পড়ে। উদ্দাহরণ যথা, 
স্বার্থ ও পরার্থ দুই-ই সমান গরবল বলিয়া মানিলে 
সত্যের জন্য প্রাণ দেওয়! কিংবা! রাজ্য হারানো 
দুয়ের কথা, ধনের ক্ষতি, অধিক হইলেও উহা! সহ্য 
করিবে কিনা, ইহ! এই মার্গের মতানুলারে নির্ণয় 
হয় না। কোন উদ্দারচিন্ত ব্যক্তি পরার্থের জন্য 
নিজের প্রাণ দিলে, এই মার্গাৰলম্বী লোক কদাচিৎ 
তাহার প্রশংসা! করিবে । কিন্তু নিজের সম্বন্ধে 
এরূপ প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে স্বার্থ ও পরার্থ এই দুই 
নৌকায় যে সকল পণ্ডিত সর্বদাই পা দেন তীহারা 
স্বার্থের দিকেই যে অধিক ঝুঁকিবেন তাহা আর 
বলিতে হইবে ন|।  হব্সের অনুষারে পরার্থ স্বার্থে- 
রই দূরদর্শা প্রকারভেদ ইহা না মানিয়া স্থার্থ ও 
পরার্থ উভয়কেই তোলে স্থাপন করিয়! উহা- 
দের তারতম্য অনুসারে; আমর1, নিজের নিজের 
স্বার্থ খুব চতুরতার সহিত স্মির করিয়া থাকি 
এইস ঝুঝিয়া৷ এই প্থার লোকেরা. আপন 





মার্গকে * “উচ্চ” বা “জ্ঞানদীপ্ত স্বার্থ” (কিন্তু 
যাই হোক্‌ না, উহা! স্থার্থই ) এইরূপ নাম. দিয়। 
ভর্তৃহর্‌.কি বলিতেছেন দেখ... ১0৩১০ 
সামান্যাস্ত পরার্থ মুদ্যমসতঃ শ্বাথোধ্বিরোধেন যে । :-: 
তেহ্মী মানবরাক্ষসাঃ পরহিভং সারায় নিকসক্মিষে 
ষেু তি নিরর্থকং গরহিতং তে কে ন জানীমহে ॥... : 
অর্থাৎ-_নিজের লাভ ছাড়িয়া! দিয়া বাহার! লোকের - 
কল্যাণ করিয়া থাকেন তাহারাই প্রকৃত সৎপুরুষ, 
বলিতে হুইবে। স্বার্থ না ছাড়িয়া লোকের জন্য: 
যাহারা চেষ্টা করিয়া থাকেন তীহারা' সাধারণ 
পুরুষ, এবং নিজের লাভের জন্য লোকের ক্ষাতি 
যাহারা করে তাহারা মনুষ্য নহে, তাহার রাক্ষস ! 
কিন্তু ইহাদের পরেও, ঘাহারা! নিরর্থক লোকহিতের 
নাশ করে, তাহাদের কি নাম দিব তাহা জানি 
না!” (নী, শ, ৭৪)1 রাজ ধর্মের উত্তম 
অবস্থা বন করিতে গিয়া কালিদাসও--. 
স্বনখনিরভিলাষঃ খিদ্যসে লোকহেতোঠ। 
গ্রতিদিনমথবা তে বৃত্বিরেবদ্ধিধৈব 1... 
“নিজ স্থখের অভিলাষ না করিয়া তুমি শ্রাতিদিন 
লোকহিতের 'জন্য কম্ট করিয়া থাক। : অথব! 
তোমার বৃত্তি কিংবা ব্যবসায়ই এইরূপ,”--.এই কথ! 
বলিয়াছেন ( শকুং, ৫, ৭)। কর্ম্মযোগশান্তরে স্বার্থ 
ও পরার্থ এই ছুই তন্বই স্বীকার করিয়া উহাদের 
তারতম্যের ছারা ধণ্মাধর্মের কিংবা কর্ম্মাকর্শের 
নির্ণয় কেমন করিয়া করিবে, তাহা ভর্তৃহরি কিংবা! 
কালিদাস দেখেন নাই, তথাপি পরার্থের জন্য 
ধাহারা স্বার্থ ত্যাগ করেন সেই সব পুরুষকে তাহার! 
যে প্রথম স্থান দিয়াছেন, তাহা নীতিদৃষ্টিতেও 
ন্যায্য। এই মার্গের লোকেরা, এই মন্থান্ধে এইরূপ 
বলেন যে, তান্বিকদৃষ্টিতে পরা শ্রেষ্ঠ হইলেও 
সনাতন বিশুদ্ধ নীতি কি, ইহা! না দেখিয়া! সাধারণ 
ব্যবহারে “সামান্য মনুষ্য. কিভাবে কাজ করিবে 


ইহাই স্থির করিতে হইবে, তাই, জ্ঞানদীপ্ত স্বার্থকে 


আমরা যে অগ্রস্থান দিই তাহাই, রি 





ক ই্নীতে ইহাকে 851884-ু 


বলে। আমি 


সেট? রি () 


75871 ক-৯: 





কোন কল নাই।. বাজারে ব্যবহৃত ওজন মাপে 
: সর্ধবদাই কিছু কমি বেশী হইয়া থাকে ; এই কারণে 
রাজদরবারে সকলের প্রমাণভূত বলিয়া নির্ধারিত 
ওক্জনমাপের উপর যতটা সম্ভব যদি চোখ না রাখা! 
হয় তবেকি আমরা সেই সম্বন্ধে রাজকণ্ম্নচারী- 
দিগের উপর দোষারোপ করি না? কর্ম্মযোগ- 


শান্েও এই নীতি প্রযুক্ত হইতে পারে। নীতি- | 


ধর্মের পূর্ণ, গুদ্ধ ও নিত্য স্বরূপ কি, _ইহার 
শান্্রীয় নিশ্চয় সম্পাদনার্থই নীতিশান্র প্রাবর্তিত 
হইয়াছে; এবং এই কাজ নীতিশান্্র যদ্দি না করে 
ভবে নীতিশান্তর নিক্ষল বলিতে হইবে। “ছন্বানা- 
লোকিত স্বাথ'_._ইহা সাধারণ মনুষ্যের মার্গ--এই- 
রূপ মিজ.বিক্‌ যে বলেন, তাহা কিছু মিথ্যা নহে। 
ভর্তৃহরিও তাহাই বলেন। কিন্তু এই সাধারণ 
লোকদিগ্রেরও পরাকাষ্ঠা-নীতিমত্তা সম্বন্ধে কিরূপ 
মত তাহা যদি অনুসন্ধান করা! যায়, তাহা হইলে 
দেখা যাইবে সিজবিক্‌ “জ্ঞানদীপ্ত স্বার্থের” যে মহত্ব 
দিয়াছেন, তাহ। ভ্রান্তিযুলক এবং নিক্ষলঙ্ক নীতির 
মার্গ কিংবা সৎপুরুধ অনুস্থত আচরণের মার্গ-- 
ইহা সাধারণ স্োদর-পূরণ মার্গ হইতে ভিন্ন,_-এই- 
রূপ সাধারণ লোরেরও ধারণ । এবং এই অর্থই 
যার রাত সার 
(ক্রমশঃ) 


এশা 


পরাজয়। 
5 (প্রীনির্শলচন্ত্র বড়াল বি-এ) 
: এ্রমনি করেই তৈরি হচ্টে পথটা গে৷ 
এমনি করেই তৈরি হচ্চে পথ-_ 


: আিত। 7 কি আমাদের মতে এই রুক্িজে 


১৭৭ 


অশ্রধারার বন্যাজলে হচ্ে বারি ছিটা গো. 
হচ্চে বারি ছিটা! ! 
এম্‌নি দারুণ আগমনী গো-_. 
এম্‌নি ভীষণ আগমনী 
ওগো! রুদ্র বাজাও শঙ্খধবনী 
তুমি শোনাও তোমার বাণী 
এমনিতর বুকের রক্ত তরল করে ছানি! 
ওগো! বলব আমি কি 
রেখেছ ব কি বাকি 
চরম করে মরণ-বাণে বিঁধেছ 
এখনো৷ সেই পথটী তোমার হল না কি? 
ওগো চলবে তোমার রথ. 
আমি নইলে রথটী তোমার 
সর্বে কি গো! পথ 
রশি সে তে! আর কিছু নয় 
আমারি মনোরথ। 
তবুও রুদ্র জয় হবে ত] জানি 
শেষকালে হার--আমিই হার্বে! মানি * 
তবু তোমায় বলি 
ওগো! প্রিয়, আর কত দিন 
এমনে রাখ বে ফেলি 
' ওগো এসো এসো। এসে! আমার 
মরমথানি চরণপাতে দলি। 
তোমা! তরেই চেয়ে আছি আমি 
ব্যথা দিয়েই এসো প্রাণে নামি ॥ 








তন্ত্রে তত্বপদার্থ। 
(শ্রীগিরীশচন্ত্র বেদান্ততীর্ঘ) 
বিভিন্ন তন্ত্রপ্মত তন্ব বা মৌলিক পদার্থের মধ্যে 


বুকের রক্তে রাঙিয়ে তোমার তৈরি হচ্চে পথ ] পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মৌলিক পদার্থের প্রাভে- 


ওগো চলবে তোমার রথ। 
- থা দিই কে মাটা গে গে 
: _ পর্থটা হচ্চে পেটা 


দানুসারে উৎপত্তিপ্রক্রিয়ারও পার্থকোর পরিচয় 
পাওয়া যায়। শৈবাগমসম্মত যট্ত্রিংশত্তন্ব, বৈষঃ- 
বাগমসম্মত দ্াত্রিংশত্তন্ব, মৈত্রাগমসম্মত ব| সাংখ্য- 


15148%105 115095 ০ 22080, ৪০০৮ সম্মত চতুর্বংশতি তত্ব, প্রাকৃতাগমসম্মত দশতন্ব 


0, 0]. $ 2, ও 8190 9০০01 1৮, 
98০1৮ 6 3 1৯ 414. এই তৃতীয় পদ্থা 38810). 
জীন 


এরং ব্রেপুরাগমসম্মত সগুতন্ব বিবেচিত হইয়াছে। 

সাংখ্য প্রসিদ্ধ চতুর্বিবংশতিতন্ব এবং শিব, শক্তি 
'জদ্দাশির, ঈশ্বর, বিদ্যা, মায়া, কাল, নিয়তি, কলা, 
1 বিদ্যা ও রাগ; এই ফট্ত্রিংশ তন্ব শৈবতত্ধ নামে 


5৭৮ 


 প্রসিদ্ধ।* ( এই স্থানে ঈশ্বর যর বে বিদ্যা 
শব্দ পঠিত হইয়াছে, উহার অর্থ শুদ্ধ বিদ্যা। ) 
ইহাদের মধ্যে শৈবতত্বেরই বিস্তৃত বিবরণ 
দেখিতে পাওয়া যায়। সাংখ্যসপ্মত চতূর্বিবংশতি 
পদার্থ যেমন প্রকৃতি, বিক্কৃতি এবং প্রাকৃতি-বিকৃতি 
নামে পরিভাষিত হইয়াছে, সেইরূপ শৈবতবগুলিও 
শুদ্ধ, শুদ্ধাশুদ্ধ ও অশুদ্ধ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত 
হইয়াছে । শিব, শক্তি, সদাশিব, ঈশ্বর ও বিদ্যা এই 
পাচটি তত্থ শুদ্ধ ; মায়া, কাল, নিয়তি, কলা, বিদ্যা, 
রাগ ও পুরুষ এই সপ্ততন্ব শু্ধাশুদ্ধ ; এবং প্রকৃতি, 
বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, পঞ্চভ্রানেন্দিয়, পঞ্চকর্মমেজজিয়, 
পঞ্চতগ্মাত্র ও পঞ্চমহাভূত এই চতুর্বংশতিতন্ব বা 
পদার্থ অশুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে । শারদা- 
ভিলকে এই বিষয়ের প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। 
রাঘবভট্ তত্বের শুদ্ধত্সন্ন্ধে হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন 
যে, আগব, কাম্মণ এবং মায়ীয় এই ত্রিবিধ মলের 
সম্বন্ধরহিত পদার্থ ই শুদ্ধ বলিয়। বিবেচিত হুইয়াছে। 
প্রদর্শিত পঞ্চপদীর্থে উক্ত ব্রিবিধ মলের সম্বন্ধ নাই, 
অতএব উহার! শুদ্ধতত্ব। মলত্রয়ের বিবরণ ভাস্কর- 
রায়ক্কৃত সেতুবন্ধ নামক রামকেশ্বর তন্্র-টাকায় 
কথিত হইয়াছে, যখা__অপু কর্ম ও মায়া এই তিন 


* জগৎকে ধিনি অভেদরপে দর্শন করেন, অর্থাৎ যিনি সমস্ত 
জগতই আমার শরীর এইরূপ মনে করন, ,তিনি সদাশিব। আবার 
ধিনিএজগথকে নিজ হইতে ভিন্নরূপে দর্শন করেন, ধুতিনি ঈশ্বর | জগৎ 
ও আতা! এতছুতয়ের অভেগবুদ্ধি শুদ্ধবিদা| এবং এতদছুভয়েগ 
বুদ্ধির শাম মায়া। পরত্রক্গেতে বর্তমান সর্ধবকর্তৃ্ব। সর্বজ্ঞ, 
নিতাতৃপ্তত। নিতাত্ব ও শ্বতন্্রহ এই পঞ্চনামে শ্রসিদ্ধ নিরবগ্রহ ( অপ্র- 
তিহুত অর্থাৎ যাহাকে কেহই বাধ! দিতে।পারে না এইরূপ ) পাটি 
শক্তিরূপ দেবত। আছেন। ইহার সাবগ্রহ অর্থাৎ কিঞ্িৎ প্রতিবন্ধক- 
যুক্ত হইয়৷ ঘখন স্কুচিত হন, যখন শক্তির কিছু হ্রাস হয়, তখন ক্রমে 
কলা, বিদ্যা। রাগ, কাল ও নিক্গতি এই পঞ্চনংজা] প্রাপ্ত হন। 

উক্ত বটতিংপৎ তত্ব আবার আত্মতত্ব বিদা'তত্ব ও শিব্তত্ব। এই 
তিদ তত্বের অন্তনিবিষ্ট। এতক্রিতয়ের সমষ্টি তূরীয়তন্ব নামে অভি- 
ছিত হইয়াছে । বখা-- 

“মায়াস্তমাক্ম-তত্বং বিদ্যাতদ্থং সদাশিবাস্তং সযাৎ। 
শক্তিশিযৌ শিবতন্ং তুরীপ্নতত্বং সমষ্টি রেতেষাম. ॥” 
ক্ষিতি হইতে মায়! পথাস্ত একত্রিংশৎ পদার্থ আত্মতত্ব নামে কখিত, 
শুদ্ধবিদা, ঈশ্বর ও সদাশিধ এই তিন পদার্থ বিদ্যাতন্ব নামে অভিহিত, 
এবং শিব ও শক্তি এই উভয় পদার্থ শিবতত্ব নামে ,পরিভাবিত হুই- 
ক্লাছে। ইহাদের সমস্টিই তুরীয়তন্ব ব। সর্ধতত্ব। পৃথিবী হইতে 
মায়। পথাত্ব গ্ধার্থসমূহে সতরাপ অর্থাৎ ব্র্গের সন্তারূপ অংশ প্রকটিত 
ভাবে আছে, কিন্তু চিদংশ ও আনন্দাংশ আবৃত অর্থাৎ চৈতন্যের 
এবং অনেদোর অভিরাক্ি নাই ; অতএব ইহারা আত্মতত্ব। শুদ্ধ- 
দ্যা, ঈঙ্ধর ও সদাশিব, এতজিতয়ে সচ্চিদংশ অভিবাক্ত এবং আন- 
ন্দাংশ আবৃত, অতএব ইহার! বিদ্যাতত্ব। শিব ও শক্তি এতদৃভয়ে 
ষৎ চিৎ ও আনন ব্রন্ধের এই তিন অংশই সমভাবে প্রকাটিত আছে। 

তাং ইহার) শিষত্ নামে অভিহিত 





১৯ বল্প,৩ ভাগ 


রাজ 
অজ্ঞান ছুই প্রকার,_-এক, চৈতন্যন্বরূপ আত্মাতে 
আত্মাজ্ঞানের অভাব, 'অপর, অনাত্ম দেহাদিতে আত্ম- 
বুদ্ধি, অর্থাৎ প্রকৃত আত্মাকে আত্মা বলিয়! মনে 
না করিয়া অনাত্মাকে আত্ম বলিয়! জ্ঞান কর! . 
এই দ্বিবিধ অঙ্ঞানই মিলিতভাবে আগব মল বলিয়। 
বিবেচিত হইয়াছে । ইহার অণু নাম এবং মল সংজ্ঞা 
হইল কেন, তাহার কারণ &সৌরসংহিত1 হইতে 
উদ্ধৃত হইয়াছে। যণা-_“আত্মনোহণুত্বহেতুাণু 
মালিন্যতোমলম্” অপরিচ্ছিন্ন আত্মার অপুস্ব জম্পা- 
দন করে বলিয়া অর্থাৎ জীবভাবে আত্মার: সুক্মমতা 
প্রতিভাত করে বলিয়া অ্ঞান অপু নামে অভিহিত 
হয়, এবং নির্লেপ আত্মাতে মালিন্য সঞ্চার করে 
বলিয়া মল নামে কথিত হয়। 

বিহিত নিষিদ্ধ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান জন্য শরীর 
সম্পাদন-সমর্থ যে অনৃষ্ট উৎপন্ন হয়, তাহার নাম 
কর্্ম। (সমস্ত আস্তিক দর্শনের মতেই পুণ্যপাপের 
ফলেই বিবিধ যোনিতে জন্ম হইয়া থাকে!) কর্ম্ম ঢুই 
প্রকার-__পুণা ও পাপ; এই উভয়ই “কার্ম্মণ” মল 
নামে অভিহিত হইয়াছে। এক আত্মার যে নানাত্ব 
অর্থাৎ নানাত্বভ্ঞান, তাহার কারণ মায়া । - এই 
মায়! অনেক প্রকার হইলেও মিলিত. হইয়া মায়ীর 


1 মল নামে অভিহিত হইয়াছে । 


উক্ত মলত্রয়ের বিবরণ “শিবসূত্র নামক *& শৈব 


জেদ-| দর্শনের “ভ্তানং বন্ধ:, ১। ২ এই সূত্রে এবং উহার 


বিমর্শিনী নামক টাকায় বিস্তৃত ভাবে কথিত হই- 
যাছে। পরস্ত তথায় কার্ম্ণ শব্দের পরিবর্তে কাশ্ম 
এইরূপ প্রয়োগ দেখ! যায়। প্রাসঙ্গিক বিষয়ের 
পল্পবনা পাঠকের .অত্রীতিকর হইতে পারে, এই 
ভয়ে শিবসৃত্রের অধিক প্রমাণ এবং ব্যাখ্যা এই 
স্থলে প্রদত্ত হইল না। বিশেষতঃ ভাম্ষর রায়ের 
বাক্যাবলী শিবন্থৃত্র বিমর্শিনীরই প্রতিধ্বনি মাত্র। 

শিব হইতে বিদ্যা পর্যন্ত পাঁচটা পদার্থ কারণ- 


রূপে বিবেচিত হইয়াছে, অতএব ইহারা ও শুন্ধতন্ব । 


+*. *শিবনুত্র” সাক্ষাৎ শিবকৃত বলিয়! প্রলিদ্ধ। বনুগুপ্ত নামক 
পরম শৈর স্বপ্রযৌগে শিবের আদেশক্রমে জানাছিলেন যে মহাদের- 
গিরির উপতাকাতে মহতী শিলা অবস্থিত । উহার জপর পাখে শব- 
শর উৎকীর্ণ আছে। অনস্থর তিনি সেই শিল| হইতে গৃ্রগুরি সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন । এই শিলা! অদ্যাপি /শঙ্করোপল" নামে. প্রসিদ্ধ 
আছে। অভিনব গুপ্তের শিশ্া ক্ষেমতাজ এই তের উপরে শিব 
বিদর্শনী নামক টাকা লিখি গিগাছেন। 


ই! ণ 
কার্তিক, ১৮২৯ 
মায়! হইতে পুরুষ পর্যন্ত সপ্ততন্ব শুন্ধাশুন্ধ অর্থাৎ 
কার্য ও কারণ এবং মলত্রয়ের সন্ধন্ধ যুক্ত। ইহারা 
পূর্ববকথিত তদ্বের কাধ্য ,এবং পরবন্তী পদার্থের 
কারণ, অতএব ইহারা শুন্ধাশুদ্ধ। প্রন্কৃতি হইতে 
পঞ্চ মহাভূত পর্য্যন্ত অশুদ্ধতন্ব বলিয়াই কথিত 
হইয়াছে, কারণ উহ্থার! পূর্ববকথিত তন্থের কার্য 
এবং মলত্রয়ের সম্বন্ধযুক্ত । 
এই সমস্ত. শৈবতান্বের উৎপত্তিপ্রণালী মাধবা- 
'চার্ধ্যাকৃভ “কালমাধবে” ভোজদেবের “তন্ত্রনিবন্ধ” 
হুইতে উদ্ধত হইয়াছে। “তোজরাজ শিব, শক্তি, 
সদাশিব, ঈশ্বর ও বিদ্াা এই পাচটি শুদ্ধ- 
তন্বের নির্দ্দেগ করিয়া অন্যান্য তন্ধগুলিকে মায়ার 
কার্ধযরূপে নির্দেশ করিবার সময়ে কালের নির্দেশ 
করিয়াছেন। যথা-_জগতের নিণ্মাণের জন্য শিব- 
সংযুক্ত মায়! হইতে কাল, নিয়তি, কলা, বিদ্যা ও 
রাগ এই পঞ্চতন্থের উৎপত্তি হইয়াছে । ভোজ- 
রাজ মায়ার মহিত এই একাদশতন্ব এবং সাংখ্য- 
প্রসিন্ধ পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের উদ্দেশ করিয়া বলিয়া- 
ছেন যে, নানাবিধ শক্তিময়ী সেই মায়া প্রথমত 
কালতন্ত্কেই স্থপ্তি করিয়াছেন । % 
রাঘবভট্ট বায়বীয় সংহিতার প্রমাণ হইতে 
” দেখাইয়াছেন যে, শিব হইতে শক্তি, শক্তি হইতে 
*নাদ, নাদ হইতে বিন্দুরূপী সদাশিব উৎপন্ন হই- 
য়াছেন এবং সদাশিব হইতে মহেশ্খর, মহেশ্বর হইতে 
শুদ্ধ! বিদ্যা উত্পন্ন হইয়াছেন । ৭" 
এই পঞ্চবিধ শুদ্ধতন্বের উৎপত্তি কথনের পর 
অশুদ্ধতত্বের উৎপত্তি সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে, 
. খাগীশ্বর নামক মহাদেবের বাগীশ্বরী নান্সী যে শক্তি 
আছেন, যিনি বর্ণস্বরূপে মাতৃকা নামে অভিহিত 
হইয়! আবিভূর্ভ হন, তিনিই শিবের সংযোগবলে 
মায়ার স্থপ্টি করেন। অনন্তর মায় হইতে কাল, 


* ভোজরাজঃ শুদ্ধানি পঞ্চতন্বানি শিব-শক্তি-সনাশিবেশ্বর-বিদা।- 
১ নির্দিশোতরাণি কমেব কালং 


১ পচ ৮. এ এ ভবতি। 
কালো! নিয়তি শ্চ তখ। কলাচ বিদ্যাচ রাগ শ্চেতি ৪” 
- তানি মায়াসহিতানোকারশতন্বানি সাংখ্য প্রসিদ্ধ গনিলাকিহাণ 


[কালমাধৰ ] 
রণ শিক শত ভাতে নাছ ভকমাধিলুঃ লদানিক: 1 
২. তক্মাম্মহেঙ্বরে। জাত। শুদ্ধ! বিদা। মহখরাও॥ : 
৬ 
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তৎপর নিয়তি কলা, বিদ্যা, এবং কল! ইইতে রাগী ও 
পুরুষ এই ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে । % 
উৎপন্ন তন্বপমন্তরির মধ্যে সদাশিব পঞ্চুন্তিতে 
বিভক্ত, এই পঞ্চণুন্তির ছার! তিনি জগতের স্কট, 
স্থিতি, ধ্বংস, নিগ্রহ ও অনুগ্রহ এই পাঁচ প্রকার 
কার্য সম্পাদন করিয়। থাকেন। ৭" উক্ত পঞ্চকশ্ম- 
সম্পাদক পঞ্চমুর্তি যথাক্রমে ঈশান, *£তৎপুরুষ, 
অঘোর, বামদেব ও সদেবাজাত এই পঞ্চ নামে 
অভিহিত হইয়াছেন । মাধবাচার্য “ন্যায়মাল! বিস্তু- 
রের” উপক্রমে বুকন নরপতির সর্নবজ্্তা প্রাতি- 
পাদনাভিপ্রায়ে শৈবাগমোক্ত রহস্যের উদ্ঘাটন 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, “সমস্ত 
উপনিষদে যে ব্রচ্ষ প্রতীয়মান হন, তিনিই শৈবা- 
গমে স্যষ্ি, স্থিতি, সংহার, নিরোধ ও শানুগ্রাহ 
এই পাঁচপ্রকার ক্রিয়া নিপ্পাদনের জন্য ঈশান, 
তশুপুরুষ, অঘোর, বামদেব ও সদ্যোজাত 
এই পাঁচ প্রকার মূর্তির প্রথা (প্রসিদ্ধি অথবা 
বিস্তার) প্রকটিত করেন, ইহা! প্রতিপাদিত 
হয়। সেই মূর্ভিসকলের মধ্যে এই বুক্ধণ রাজ 
স্থিতিমূর্তি ধারণ করিতেছেন । সেই মুর্তির অর্থাৎ 
নরপতিরূপধারী স্থিতিমুর্তির আত্মাতে ( অন্তঃ- 
করণে ) স্ফুরিত. মুর্তি বিদ্যাতীর্থ মুনি (রাজ গুরু ) 
সমস্ত জগতের আনুগ্রাহিকা মুক্তি বলিয়। -কধিত 
হইয়াছেন। যেহেতু এই রাজ! বেদাল্ঠোক্ত পরং 
্রঙ্গ, যেহেতু ইনি আগমোক্ত মহেশ্খরের -. স্িতি- 
মুর্তি, যেহেতু বিদ্যাতীর্থ মুনি ইহার আন্তঃকরণে 
সন্নিহিত হইয়! প্রকাশ পাইতেছেন, অতএব এই 
রাজার সর্ব্বচ্তন্ব অবিসংবাদে সকলের হৃদয়েই 
প্রতিভাত হয়” । % 
মাধবাচার্যের এই উক্তি হইতে প্রতীয়মান, হয় 
« স! বাচামীবরী শি ্বাসীশাখাসা শুলিন;। 
ঘাস! বর্ণন্বরূপেণ মাতৃকেতি বিজ্য্বতে ॥. 
অথনস্থমমাযোগান্মায়াং কালমবাস্থজৎ। 
নিয্তিঞ্চ কলাং নিদাং কলাতে। রাগ-পৃরুষৌ ॥ 
+ স্থ-স্থিতি-ধ্বংস-নিগ্রহানুগ্রহকাধ্যপঞ্চককর্তী। অতএব জগ- 
লিশ্মাণবীজরূপো৷ জগৎসাক্্ী সদাশিবো! জাতঃ। 
পর [রাহ্বতট | 
1 যদ্রক্ধ প্রতিপাদাতে প্রগুণযন্তংপঞ্চমূর্তিপ্রখাম, 
তায় স্থিতিদৃষ্তিমাকলয়তি জীবুজধণগ্রাপতি;। 
বিদ্যাতীর্থদুনি ্তদাক্মনি লসন্ম,স্ি সত হুগ্রাহিকা 
তেনাঙয হ্ষগুণ র্খগ্ডিতপদং সার্বজ্ঞা যুগ্দোতাতে ॥ 
[ জৈবিলীন্যায়দাল! ] 
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_ঞে, বেদান্ত যিনি ব্রঙ্গ বলিয়। প্রতিপাদিত হইয়া- 
ছেন, তিনিই তন্ত্রশাঙ্্রে পঞ্চমুর্তিতে বিভক্ত সদ্দা- 
শিব নামে অভিহিত হুইয়াছেন। 

এই স্থলে একটা কথা বলিয়। রাখ! আরশ্যক 
যে, ভন্ত্রশান্ত্রে উৎপত্তিসন্বন্ধে যাহা কথিত হইয়াছে 
তাহা সুৎপত্তিবাদি সাংখ্যমতের তুল্য । এই মতে 
গ্রলয়সময়ে সমস্ত পদার্থ ই মায়াবচ্ছিন্ন শিবে কাষ্ঠ- 
সংস্লিষ্ট জতুর ন্যায় লীন হইয়া থাকে । অনন্তর 

, স্থষ্টি সময়ে তিল হইতে তৈলের ন্যায় জগতের যাব- 
তীয় পদার্থের আবির্ভাব হয় মাত্র। স্থৃতরাং এই 
উৎপত্তি আরম্তবাদি নৈয়ায়িক-বৈশেষিকাভিমত 
উৎপত্তির মত নহে &। ইহাতে মায়ার কথ| আছে 
সত্য, কিন্তু উহা! বেদান্তসম্মত মায়ার মত তুচ্ছ 
পদার্থ নহে। সুতরাং উহার কাধ্য পদার্থনিবহও 
মরীচিকার ন্যায় ভ্রমমাত্রের বিষয় নহে, উহাদের 
সত্তা রহিয়াছে। 

তান্ত্রিক দর্শনে কালের উৎপত্তি স্বীকার করা 
হইয়াছে, অথচ শারদাতিলকের ১ম পটলের পঞ্চদশ 
ক্লোকে কালসহকৃত পরম শিব হইতে সদাশিবের 
উৎপত্তি কথিত হুইয়ান্ছে ; ইহাতে আপাততঃ বিরোধ 
প্রতিভাত হয় যে, কাল যদি উৎপন্ন পদার্থ হয়, তবে 
গরলয়মময়ে তাহার বিনাশ অবশ্যন্তাবী, স্থৃতরাং 
জগতের লাক্ষী সদাশিবের উদ্ভব সময়ে কালের 
জহকারিতা সম্ভব হয় না | এই বিরোধের পরিহারা- 
তিপ্রায়ে রাঘবতট্র অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, 
পমহা প্রলয় সময়েও প্রকৃতির এবং কালের অবস্মিতি 
স্বীকৃত হইয়াছে, অতএব ইছাদেরও আপেক্ষিক 
নিত্যত্বা আছে । পারমার্থিক নিত্যন্ব একমাত্র 
পুরুষেরই বুঝিতে হইবে, কারণ সংহতি সময়ে 
অর্থাৎ প্রলয়কালে ক্রমে যাবতীয় পদার্থের বিনাশ 
পুরুষ পর্য্যস্তই বর্ণিত হইয়াছে ; একমাত্র পুরু- 
যেরই ধ্বংস হয় না| প্রলয় সময়েও বিষুঃর কাল- 
স্বরূপ কূপ বর্তমান থাকে, এই মতটি বিষুঃ পুরাণেও 
দেখিতে পাওয়া যায়। স্থৃতরাং শারদাতিলকে বর্ণিত 
মতও তাহারই অনুরূপ মনে হয়। 

কালের নিত্যত্ববাদি-বৈশেষিকের মত উপেক্ষা 


* নৈয়ায়িক বৈশেষিক মতে পরমাণু দিতা পার্থ, তাহা! হতেই 


দ্বাপুকামিক্রমে জগতের উ€পততি হয়। হৃতরাং পূর্বের যাহা ছিলন। 
ভাহারই উৎপত্তি হয়। এই মতটি পঞ্চদশীতে 'আরস্তবাধ নাছ 
বাধিত হইরাছ্ে। : 
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করিবার অভিপ্রায়ে মাধবাচার্ধ্য বলিয়াছেন যে, দ্যদি 
মনে কর মহামুনি কণাদ মহাঁতপস্যার দ্বার! শিবের 
আরাধন! করিয়! সর্ববজ্ত্বপদ লাভ করিয়া! বেদের 
তাৎপর্ধ্য সম্যক্রূপে অবগত হইয়াছিলেন,. স্থৃতরাং 
মন্দবুদ্ধিরা বেদের যেরূপ অর্থ বুঝিয়! থাকে, তাহা- 
রই অর্থাস্তর কল্পনাসঙ্গত, অর্থাৎ কণাদাভিমত 
কালের নিত্যত্ব মতই সমীচীন, এমত হইলেও 
ধাহার প্রসাদে কণাদ মুনি সর্ববজ্্তা লাভ করিয়া 
ছেন, সেই শিবই মুখ্য সর্বজ্ঞ, অতএব তাহার 
মতানুসারে কণাদমতেরই অন্যথ| কল্পনা অত্যন্ত 
উচিত। যে হেতু, শিব সমস্ত আগমে ফট্ত্রিংশতন্ব 
নিরূপণ*করিবার সময়ে কালতন্বের উৎপত্তি স্বীকার 
করিয়াছেন” *%*। এ 

বৈষঃব্তত্ব_জীব, প্রাণ, বুদ্ধি, চিত্ত, পঞ্চভানে- 
ন্্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্রিয, পঞ্চতন্মাত্রা, পঞ্চমহাভূত, 
হৃতপল্প, তেজন্্য় (অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য) চতুর্ব/হ অর্থাৎ 
বাস্থদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুন্গ ও অনিরুদ্ধ । এই দ্বাত্রিং- 
শৎ পদার্থ বৈষ্ণবতন্ব বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে । 

মৈত্রতত্ব বা সাংখ্যতন্ব__পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চমহাভূত, 
দশ ইন্জরিয়, মন,অহস্কার, বুদ্ধি এবং প্রকৃতি এই চতু- 
বিরতি পদার্থ সাংখ্যত্ধ বলিয়া কথিত হইয়াছে । 

প্রাকৃততন্ব__নিবৃত্তি_ প্রভৃতি পঞ্চকলা, বিন্দু, 
কলা, নাদ, শক্তি এবং সদাশিব এই দশটি প্রকৃতির, 
বা শক্তির কল!। 

ব্রৈপুরতন্ব-__মাত্মতন্ব, বিদ্যাতত্ব, শিবতন্ব 
(আবার বু[ুৎক্রমে ) শিরতন্ব, বিদ্যাতত্ব, আত্মতত্ব এবং 
মর্বতন্ব এই সপ্ত পদার্থ ত্রিপুরস্থন্দরী বা! শ্রীবিদ্যার 
তত্ব বলিয়! পরিভাষিত হইয়াছে। & 

প্রদর্শিত তত্বগুলির মধ্যে অল্লসংখ্যক তত্বের 
মধ্যে অন্যান্যতান্বের অন্তনিবেশ বুঝিতে হইরে। 
আচার্য্যগণ এই অমস্ত বিষয়ের সামঞ্জদ্যরক্ষণে চেষ্টার 
ত্রুটি করেন নাই। আমরা উহা ক্রমে দেখাইতে 
চেষ্টা করিব। উক্ত তত্বভেদের ফহিত তান্ত্রিক 
উপাষনারও সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ; তাহাও ক্রমে 
প্রতিপাদিত হইবে । 


5. অথ মনাসে, মহত! তপযা শিরমারাধা তংপরসাগজাযরব-. 


পদঃ কণাদমহামুনি বের্বদতাৎপধ্যং সমাগ, ব্ত্বীতি বেদটগাব মন্দমতি 
শ্রতীতাদর্থদর্থ/্তয়ং মেতবামিতি, এবমপি যসা প্রসাদাদং সর্ববজ্ঞতা- 
মলভত ল এব শিবে। মুখ্যঃ সর্বজ্ঞ ইতি -তক্মতান্ুসারেণ কণাদ্মতনোব। 
নাখানয়ন মতান্তখুচিতম.। শিবোহি সর্ধেবধাগমেহু ষট্রিংশত্তত্বানি 
দিকপয়ন, কাজতন্থলোৎপন্থিমজীনকার। -€কালমাধব ) 


কার্তিক, ১৮৩৯ 


বঙ্ধদেশ ও বঙ্গভাষা 


৯৮৬ 


আনন্দ। 
(শ্রীনির্শলচন্ত্র বড়াল বি-এ) 
আনন্দ তার জড়িয়ে আছে 
প্রতি ফুলে ফুলে 
আনন্দ তার ছড়িয়ে গেছে, 
তৃণে তরুর মুলে । 
আনন্দ তীর উঠছে বেজে 
নীল আকাশের নীরব গানে 
বাতাসের এ করুণ তানে 
তপন তারার দোলে ! 
আনন্দ তার উঠুছে ফুটে 
নিখিল বেদন-জটা টুটে 
অশ্রমমণির মাল! হয়ে 
ঝর্চে বুকের তলে ! 
আনন্দ তার মুর্তি ধরি 
আস্চে আমার জীবন 'পরি 
হুখ সুখের সাজে, দুয়ার 
দিচ্ে খুলে খুলে ॥ 


বঙ্গদেশ ও ব্ঙ্গভাষা। 
(শ্রীযোগেশচন্্র চৌধুরী ) 

অনেক প্রাচীন সংস্কত গ্রন্থে বঙ্গদেশের নামো- 
রেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মনুসংহিতায় আধ্যা- 
বর্তের যে সীম! নির্দেশ করা আছে__-তাহাতে ৰঙ্গ- 
দেশ আর্ধ্যাবর্তের অন্যান্য প্রদেশের মধ্যে আপনার 
আসন প্রাপ্ত হইয়ছে। ল্মরণাতীত কাল হইতে 
: ্ঙ্গদেশ জার্য্য সভ্যতালোকে আলোকিত হইয়! 
ভারতবর্ষের একটা বিশিষ্ট গ্রদ্দেশ রলিয়া পরিগণিত। 
অতি প্রাচীন যুগের ইতিহাসের সহিত বঙ্গদেশের 
ইতিহাসের বিশেষ সম্পর্ক আছে। এই দেশের 
ভাষা! ও সাহিত্য সেই প্রাচীন, আর্ধ্য ইতিহাসের 
অন্তভূরক্ত। সংস্কৃত ভাষ! নানাবিধ বিবর্তন পরি- 
বর্তনের মধ্য দিয়া চলিত হুইয়! প্রাদেশিক ভাষা 
সমুহের স্ণ্ি করিয়াছে। সংস্কত ভাষার উপরে 
কোন কোন স্তর পড়িয়া যে বর্তমান বাঙ্গাল। ভাষার 


আদিযুগ ও পৌরাণিক যুগে বঙ্গদেশের ভাষা 
ভিন্ন ছিল না। তখন ভারতবর্ষের সর্বত্র একই 
সংস্কৃত ভাষ। লিখিত ও কথিত হইত। বঙ্গদেশে ও 
অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় সংস্কৃত ভাষারই সমধিক 
চর্চা ছিল। জগতের সমস্ত চলিত ভাষার সাধা- 
রণতঃ দুইটা করিয়া শ্রেণী থাকে-_-একটা এ ভাষার 
ব্যাকরণসঙ্গত সাধু প্রয়োগ এবং অন্যটা কথোপ- 
কথনাদিতে প্রযুক্ত সাধারণের ভাষা | . এই সাধারণ 
নিয়মানুসারে প্রাচীন আর্য্যাবর্তেও ঢুই শ্রেণীর ভাষা 
ব্যবহৃত হইত। খধিগণ যে ভাষায় পুরাণ সংহি- 
তাদি রচনা করিতেন, মহাকবিগণ যে ভাষায় 
কাব্যাদি প্রণয়ন করিতেন তাহার নাম ছিল সংস্কৃত 
এবং স্ত্রীলোক ও জনসাধারণ যে ভাষায় কথাবার্তা 
কহিত তাহার নাম ছিল প্রাকৃত। কথিত ভাষ! 
বিভিন্নস্থানে বিভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয়। আমাদের 
বর্তমান বাঙ্গল। ভাষা! ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে কিরূপ 
রূপান্তর প্রাণ্ড হইয়াছে তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত 
হইতে হয়। পশ্চিম বঙ্গের কথাবার্তার ভাষা এবং 
চট্টগ্রামের খালাসীগণ যে ভাষায় কথোপকথন 
করিয়া থাকে তাহ যদি পাশাপাশি করিয়। দেখ! 
যায় তাহা হইলে এঁ দুইটা ভাষা! যে একই ভাষা 
হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে তাহী কখনই মনে 
হইবে না। 

ভূতত্ব আলোচন! করিলে দেখ যায় যে নান! 
গ্রকার মৃত্তিকান্তরের লহয়োগে বর্তমান ভূখণ্ড 
সংগঠিত । কতপ্রকার পরিবর্তন ফে ইহার উপর 
দিয়া প্রবাহিত হইয়! ইহার বর্তমান আকার গঠনের 
সহায়ত। করিয়াছে তাহার ইয়ন্তা নাই। ভাষাতন্বও 
এই ভূতান্বের ন্যায় ছুক্ঞেয়। প্রত্যেক ভায়ার 
উপর দিয়াও এইরূপ প্রবল পরিবর্তনের জআোত 
প্রবাহিত হুইয়াছে এবং হইবে। যে ভাষায় কথাবার্থ| 
হয় বা পুস্তকাদি প্রণয়ন হয় সে ভাষা চিরদিনই 
পরিবর্তনশীল । বর্তমানকালে পৃথিবীতে যে কয়টা 
ভাষ! চলিত আছে তাহাদের প্রত্যেকটা প্রাচীন ভাষা 
(919591091 1802896) হইতে উৎপত্তি লাভ করি- 
ঘাছে। প্রাচীন ভাষ! বলিতে সংস্কৃত, জেন্দ, গ্রীক ও 
ল্যাটিন বুঝায়। আধুনিক প্রত্যেক ভাষায়।এই সকল 


উৎপতি হইয়াছে তাহ যখার্থরূপে নিরূপণ করিবার | প্রাচীন ভাষার এবং সেই সকল ভাষায় লিখিত 


উপায় নাই। 


্গাহিত্যের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত, হইয়! থাকে. 


১৮২ চটি িন০৫-3১.১০- 
যেমন প্রাচীন ভাষা সমূহ হইতে আধুনিক ভাষার 
সংগঠন হইয়াছে সেইরূপ প্রাচীন ভাষাসমূহও যে 
একই ভাষার শাখ! তাহা মনে করিবার যথেষ্ট 
কারণ'আছে। বৈদিক যুগের আর্ধাগণ যে ভাষা 
বানহার করিতেন তাহা বথার্থ সংস্কত ভাষা নহে। 
সেই ভাষাই বিশেষভাবে পরিবর্তিত ও সংস্কত হইয়া 
সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত হইয়াছে । সংস্কত হই-. 
বার পূর্বে যে ভাষ! ছিল তাহার নাম আধ্্যভাষা। 
এই জার্ধ্যভাষা আর্য সভ্যতার অনুগামী হইয়া দেশ 
বিদেশে বিভিন্নভাষ!, সাহিত্য ও সভ্যতার ধারা 
বিকীর্ণ করিয়াছে। ভাষাতন্ববিৎ পণ্ডিতগণ এইরূপ 
সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন । 

পূর্বে বলিয়াছি যে সংস্কৃত ভাষায় দুইটা শ্রেণী 
ছিল, একটা লিখিবার ভাষা সংস্কত, আর একটা 
কথ! কহিবার ভাষ! প্রাকৃত। এই প্রাকৃত কাল- 
ক্রমে এবং দেশভেদে প্রাদেশিক ভাষাসমুহে পরি- 
গত হুইয়াছে। ভাষাতত্বের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া 
যদি বাঙ্গালা ভাষার কুলজী প্রস্তৃত করিতে হয় তবে 
তাহা এইরূপ হইবে যথা-_আর্ধ্যভাষা হইতে সংস্কৃত, 
সংস্কত হইতে প্রাকৃত এবং প্রাকৃত হইতে বঙ্গ 
্রস্ঠৃতি অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষা । 

বাঙ্গালা ভাষ! সংগঠিত হইলেও তাহা বন শতাব্দী 
পর্য্যস্ত শুধু কথাবার্তায় ব্যবহৃত হইত-__লিখিবার 
ভাষাঁয় উন্নীত হয় নাই। বঙ্গভাবা জনসাধারণের 
ভাষ!, বঞ্সসাহিত্যও জনসাধারণের সাহিত্য । ধাহার! 
শিক্ষিত ও স্পপ্ডিত ছিলেন, ভাষা ও সাহিত্যের 
আভিজাত্যের প্রতি ভাহাদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। 
জনসাধারণের এই আনাদৃত মলিন ভাষা কোন 
দিন তাহাদের দৃ্ি আকর্ষণ করে নাই। তাহারা 
সংস্কৃত ভাষার আলোচনা করিতেন এবং সেই 
ভাষাতেই আবার তাহাদের গ্রস্থাদিও লিখিতেন। 
আমাদের বঙ্গভাষ। জননী কালক্রমে বয়ঃপ্রাণ্তা হইয়া 
যখন আপন বক্ষের ভাব পীযুষধারা পান করাইবার 
জন্য আকুল হইয়া উঠিলেন তখন এই শ্যামল 
বাঙ্গালার জনসাধারণ তাহাকে মা বলিয়া ডাকিয়- 
ছিল। এই বঙ্গদেশের কৃষকগণ তাহাদের আপনার 
ভাব তাহাদের দৈনন্দিন সুখ 'ঢুঃখ হর্ষ বিষাদের গীত 
এই মাতৃভাষায় প্রথম গান করিয়া ধন্য হইয়াছিল। 
পর্ডিতগুণ তাহাকে অনাদর করিয়াছিলেন। ইহা ত্রাঙ্গ- 





বনী এ, 





৯৯ কল, ৩ ঙাগ 





ণেয় ভাবা নহে, রাজার ভাষ! নহে,__ইহা সাধারণের 
ভাষ!। দীন দরিদ্রনিরবিবশেষে সর্বসাধারণের হাদয়- 
প্ন প্রন্ুটিত হইয়া যেখান হইতে অম্বৃতের ধারা 
ক্ষরিত হইতেছে__সেই স্থান হইতেই এই ভাষার 
উৎপত্তি । এখন পর্যন্তও বাঙ্গাল! ভাষার এইরূপ 
প্রক্ৃতিই রহিয়া গিয়াছে । কিছুদিন পূর্বেবেও শিক্ষিত 
লোকে বাঙ্গাল! ভাষার চর্চা করা অপমানকর 
বলিয়া মনে করিতেন । আমাদের দেশের পণ্ডিত- 
্মন্য নেতৃর্ন্দ আজ পর্যন্ত বঙ্গদেশে রাষ্্রনীতি ঝ! 
সমাজনীতি আলোচন! করিতে গিয়া বঙ্গভাষার স্থলে 
অবলীলাক্রমে ইংরাম্থী ভাষায় বক্তৃতা করিয়! থাকেন। 
কিন্ত নিরুপায় জনসাধারণ, ধাহার! সংস্কৃত অধ্যয়ন 
করেন নাই, ইংরাজী প্রভৃতি পাশ্চাত্য সাহিত্যের 
রসাস্বাদ ধাহাদের ভাগ্যে ঘটিয়! উঠে নাই,__কেবল- 
মাত্র তাহারাই একনিষ্ঠ সাধকের ন্যায় এই বঙ্গভাষ! 
ও সাহিত্যের সেব! করিয়| মাসিতেছেন। তাহাদেরই 
ভাবরাশি বক্ষে ধারণ করিয়! এই বঙ্গ ভাষ৷ মাতৃত্বের 
আসন প্রাপ্ত হইয়|ছেন। বাঙ্গালা ভাষ! ও সাহিত্যের 
ইতিহাস বলিলে বঙ্গদেশের জনসাধারণেরই ভাষা ও 
সাহিত্যের ইতিহাস বুঝায়। বাঙ্গালা সাহিত্যে আমরা 
দেখিতে পাই-_বাঙ্গালার সাধারণ লোকের দৈন- 
ন্দিন জীবনের চিত্র, তাহাদের আশা! আকাঙজগ, ধর্ম, 
রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রভৃতি । 
এক কথায় বাঙ্গালা দেশের প্রকৃত ইতিহাস এই 
বঙ্গভাষ। ও সাহিতোর ইতিহাসের মধ্যেই নিবন্ধ । 
যে সাহিত্য ধর্মের দ্বারা পরিপুষ্ট না হয় তাহা 
অধিকদিন স্থায়ী হইতে পারে না ইহা! জগতের 
সাহিত্যিক ইতিহাসে দেখ! যায়। বঙ্গভাষা ষে 
উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিশালী হইয়াছেন ধর্মই তাহার 
একমাত্র কারণ । ধর্মপ্রাণ বাঙ্গালী ধশ্মবুদ্ধির 
দ্বারা প্রণোদিত হইয়! সাহিত্য আলোচনায় প্রাবৃন্ত 
হইয়াছিলেন। আর দেশমধ্যে প্রচলিত সাধা- 
রণের ধন্মমতই তীহার কাব্যাদির বিষয় ছিল। এই 
জন্য আমরা দেখিতে পাই প্রাচীন সাহিত্য বঙ্গ- 
দেশের আবাল-বুন্ধ-বনিতার একান্ত আপনার জিনিষ 
হইয়া তাহাদের ধন্ঘবিশ্বাসকে পরিপুষ্ট করিয়া 
তুলিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইয়োরোপে বিভিন্ন বিভিন্ন 
লিত করিয়াছিল কিন্তু বঙ্গদেশে উক্ত বিরোধ 


কাত সপ 


 ধিভিন্ন বিভিন্ন সাহিত্যের স্ৃপ্টি করিয়াছে। বঙ্গ- 
দেশের প্রাচীন সাহিত্যের উদ্দেশ্য জনসমাজের 
মঙ্গলমাধন। এক একটা ধর্মমসম্প্রদায় তাহাদের 
সম্প্রদায়োক্ত দেবতার মঙ্গল জয়গান করিয়া! সমা- 
জের কল্যাণের প্রতি সমুতস্থক হুইয়াছেন। সমাজের 
মঙ্গলকামন! উদ্দেশ্যে সেগুলি নিজ নিজ সমাজের 
অথিষ্ঠ।ত্রী দেবতার উদ্বোধন । সেই জন্য প্রাচীন 
সাহিত্যে বিভিন্ন ধশ্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন 
মঙ্গলগান প্রচলিত হইয়াছিল-__যথা ধর্মমঙ্গল, মঙ্গল- 
চ্ডী,মনসামঙ্গল ইত্যা্দি। ইহার মধ্যে বৈষ্ণব কবিতাই 
কেবল সাম্প্রদায়িক ভাব বিমুক্ত হইয়া মানবহাদয়ের 
সনাতন ভাবধারার অভিষিঞনেই বরেণ্য হইয়া 
উঠিয়াছে। 

কতকাল ধরিয়া যে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ধীরে ধীরে 
রূপান্তরিত হইতে হুইতে বঙ্গভাষায় পরিণত হইয়াছে 
তাহা নিরূপণ করিবার কোনই উপায় নাই। তবে 
বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক ভাষা- 
শুলি যে বিশে ভাবে সাহিত্যের জন্মদান 
করিয়াছে মে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। 
বৌন্ধধন্্াবলম্বী নৃপতিগণ এই ধর্ম সাধারণের মধ্যে 
প্রচার করিবার জন্য প্রাদেশিক ভাষাসমূহের আশ্রয় 
গুহণ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষিতের 
ভাষা, নিম্্শ্রেণীর লোকসকল সে ভাষায় ধর্্নো- 
গদেশ সম্পূর্ণরূপে হাদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে না” 
এই মনে করিয়া তাহারা সর্ববসাধাণের ভাষায় 
ধন্ম প্রচার আরও করেন। মহারাজ অশোক যে 
ভাষায় তাহার অনুশাসনলিপি প্রণয়ন করাইয়া- 
ছিলেন তাহার নাম “মাগী তাষা। এই ভাষাই 
পরবন্তীকালে পালী ভাষায় উন্নীত হয়। বঙ্গদেশে 
ঘে ভাষায় বৌন্ধধপ্্ন প্রচারিত হইয়াছিল তাহা 
“পশাচী প্রাকৃত” নামে অভিহিত। পণ্ডিতগণ 
সাধারণের কথিত এই অবিশুদ্ধ তাষার প্রতি এম- 
নই বিরূপ ছিলেন যে তাহাকে “পৈশাচী প্রাকৃত” 
এইরূপ ঘ্বগার্থ নাম দিতৈ কিছু মাত্র কু! বোধ করেন 
নাই। উত্তর কালে যখন রামায়ণ মহাভারত ও পুরা- 
গাদ্দি ভাযান্তরিত হইয়া! বঙ্গভাষাকে বিশেষ ভাবে 
সৌষ্ঠবশালিনী করিয়া! তুলিতেছিল তখনও পণ্ডিতগণের 
এ.বিরূপতা! বিলুপ্ত হয় নাই। নিম্বলিখিত সু প্রসিদ্ধ 
ঞ্লোকটা তাহার সাক্ষ্যন্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে__ 

রণ রব 


বঙ্গদেশ ও বদভাষা 





২৮৩ 


“অষ্টাদশ পুরাণানি রামসা চরিতানি চ। 

ভাষায়াং মানবঃ শ্রচ্থা রৌরবং নরকং ত্রজেশু ॥” 
অর্থাৎ যে মানব অব্টাদশ পুরাণ এবং রামচরিত 
বঙ্গভাষায় শ্রবণ করিবে সে স্থৃনিশ্চয় রৌরব নরক- 
গামী হইবে। মহাকবি কৃত্তিবাস ও কাশীরামদাস 
বাহারা মাতৃভাষার মুখোজ্ল করিয়৷ বঙ্গভাষ! ও 
সমাজের মহাকল্যাণ সাধন স্ক্ররিয়াছেন__ঠাহারাও 
ত্রাঙ্মণগণের হস্ত হইতে নিক্কতি লাভ করিতে পারেন 
নাই। নিন্লিখিত প্রচলিত প্রবাদ বাক্যটা তাহার 
প্রমাণ_ 

“কৃত্তিবেসে, কাশীদেশে, আর বামুনরেষে-_ 

এই তিন সর্ববনেশে ।” 
কিম্ু “সাগর উদ্দেশে যবে বাহিরায় নদী, 
কে রোধে তাহার গতি” 

সমগ্র গৌড়ীয় জনসমাজের মঙ্গল সাধন করিতে 
বঙ্গভাষা তখন আবেগময়ী__ ত্রাঙ্গণগণের বাধ ভাগি- 
রথী আ্োতে মন্ত মাতঙ্গের ন্যায় দূরে অপস্থত হইল । 
রৌরব নরকের ভয় কেহ করিল না-_“কাশীরাম 
দাস কহে শুনে প্ুণ্যবান”__-এই বাক্যই সকলের 
হৃদয়ে বন্ধমূল হইল। মহাভারত পঞ্চমবেদ স্বরূপ । 
চতুর্বেবদ ধারণ! করিবার মত ক্ষমত| ধাহাদের নাই 
সেই সাধারণ লোকের জন্য ইহার স্ষ্টি। জন- 
সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার মহাভারতের মহ- 
দুন্দেশ্য । কালক্রমে বঙ্গভাষা যখন সাধারণের 
ভাষা হইয়া দাড়াইল তখন এই সাধারণের সামগ্রী 
আর মাত্র সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ রাখা অসম্ভব হই-. 
যাছিল-_তাহার বঙ্গানুবাদ মানবসমাজের দায়ি 
জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট একটা অপরিহার্ধ্য বিষয় 
বলিয়া মনে হইয়াছিল। লোকশিঞ্ষ। ও জনসমাজে 
ধর্মমত প্রচারই বঙ্গ সাহিত্যের উৎপত্তির কারণ। 

ইহা অতীব আশ্চর্যের বিষয় যে শিক্ষিত 
পঞ্চিতগণের বিরোধ সন্ত্েও এ ভাষা ক্রমোন্নতি 
লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। পঞ্চিতগণ বিরোধী 
হুইলেও দেশের রাজ! ও জমিদারগণ অনেকে বাঙ্গালা 
কবির পক্ষপাতী ছিলেন_-আনেক দুপলমান শাসন- 
কর্ত। এবং বাঙ্গালী রাজগণ বঙ্গীয় কবিগণকে বৃ্তি 
ও ভূমি দান করিয়াছেন। অনেক কবি রাজার 
আদেশে দেশে লোকশিক্ষ। বিস্তারের জন্য তাহার 
কাব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে যে কারণে বঙ্গভাবা 


১৮৪ 


১৯ কম১৩ ভগ 


_সাহিতোর পদে উদ হইয়াছে_াহা লক রদ দেশের সৌনাগ যে ধোলাই প্রধানত তাহার, 


শিতি হইতেছে। প্রথমত, বৌদ্ধ নৃপতিগণের প্রাদে- 
শিক ভাষায় ধর্মাপ্রচার। মহামহোপাধ্যায় পঞ্ডিত 
ট্রীহরপ্রসাদ শান্দ্রী মহাশয় বলেন যে, গ্রীঘ্তীয় দশম 
ও একাদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায় বঙ্গ 
ভাষায় বৌদ্ধ গান দোহা রচনা করিয়! বাঙ্গালী 
ক্কুষক ও শিল্পীগণের ক্ঈ মধ্যে ধর্ম প্রচার করিতেন। 
শান্দ্রী মহাশয় নেপালে এ সম্বন্ধে কয়েকখানি পুস্তক 
জন্প্রুতি আবিষ্ষার করিয়াছেন উহাদের নাম নিম্ষে 
প্রদত্ত হইতেছে__যথ! (১) চার্ধ্যাচাধ্য বিনিশ্য়, 
(২) বোধিচার্যাবতার (৩) ডাকার্ণৰ। ডাকের 
গ্রবচনগুলি আজ পর্যন্ত বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত 
'আছে।, 

বৌদ্ধধন্মের শেষ অবস্থায় যখন উহা! দুরা- 
চারী তান্ত্রিক কাপালিকের প্রেতলীলায় পর্ধ্যবসিত 
হইয়াছিল, যখন ভগবান শঙ্করাচার্্য সমগ্র ভারত- 
বর্ষে অদ্বৈতবাদের পাঞ্চজন্য নিনাদিত করিয়া 
রাহ্মণ্য ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন সেই সময়ে জন- 
সাধারণের মধ্যে বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ ধর্ট্মের ঘাত- 
প্রতিঘাতে বঙ্গসাহিত্যে একটা নৃতন ধার! প্রবাহিত 
হইয়া সাহিত্যকে নূতনতর কলেবর প্রদান করিয়াছিল 
এবং পৌরাণিক ধণ্ম্ এবং দেবদেবীগণের পুজাপদ্ধতির 
প্রতি সাধারণের আগ্রহ আবার জাগিয়। উঠিয়া- 
ছিল। ইহাই হইল বঙ্গসাহিত্যো্নতির দ্বিতীয় কারণ । 

তৃতীয় কারণ সংস্কত ধর্্গ্রন্থ পুরাণাদির বঙ্গ- 
ভাষানুবাদ এবং মুসলমান ০০০০৭ 
রাজগণের তছিষয়ে সহায়তা । 

চতুর্থ কারণ নানাবিধ ধর্মীসম্প্রদায়ের মঙ্গলগান 
“্চনা এবং সমাজে সেই গানের প্রচার । 

পঞ্চম এবং জর্ববাশ্রেষ্ঠ কারণ বৈষ্ণব কবি ও 
কাবোর আঁবিউাব এবং যুগাবতার প্রীপ্টচৈতন্য 
দেবের গৌড়ীয় .ভাষায় সন্কীর্ভন ও সর্ববসাধারণের 
মধ শ্রীকৃষ্ণমহিম! এবং ভক্তগণের চরিতামৃত প্রচার। 
এই সকল হুইল প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি ও 
পরিণতির কারণ। দেখা! যাইতেছে 'যে জাতীয় 
তিনটা ধর্ঘ্মসম্প্রদায় এই সাহিতোকে আশ্রায় করিয়া 
দেশ ও সাহিত্যের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন-. 
' (১) বৌদ্ধ সম্প্রদায় (২) পৌরাণিক ধরপা্প্রাদায়_ 
শৈব ও পা এবং (৩) বৈফব্‌ ধরায়. বঙগ- 


না 





সাহিত্যের উৎপত্তি হইয়াছে এবং এখনও প্রধানতঃ 
ধর্মের উপরেই তাহার গতি নিয়মিত হইতেছে । 


রাণাডের জীবন-ম্মৃতি। 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ-_নাসিকে বদলী । 
(শ্রীজ্যোতিরিজ্্রনাথ ঠাকুর ) | 

পূর্বেই বলিরাছি, নাসিকে আমাদের বদলী হুইল 
এবং আমর! যখন নাসিকে গেলাম তখন ঘরের লোক 
আমরা তিনটি ও ব্রা্ঘণ, সহি ও কোচমাঁন এই কয়জন 
গরিগাছিলাম। চাকরের মধো, কিংবা আম্মীয়ের মধ্যে 
কোন মেয়ে মানুষকে লওয়া হয় নাই ) নাপিকে পাঁচিক 
নেক পাওয়! যায়, সেখানকার একজনকে সেইখানেই 
রাখিয়া দিব, এইকুপ মনে করিয়াছিলাম। সেখানে গিয়া 
দেখি, পাচিকা শীঘ্র পাওয়া! যাক না। পাঁচিক! খুপ্িতে 
এক মাস দেড় মাল সেলে। সেই পর্ধ্যস্ত, অভাষ ন! 
থাকায় ঘরকন্নার প্রতোক কাজ আমার নিকট কঠিন 
বোধ হইতে লাগিল এবং তাহার দরুণ, আমার মনও 
একেবারে অস্থির হইয়! পড়িল) অঠি সহজ কাজও এই 
মনের চাঞ্চল্যে খারাপ হইতে লাগিল । আমার এই 
অবস্থ! দেখিয়াও, রাঙ্থায় হথন বেশী বা ঝাল বেশী যাই 
হোক না কেন, আমার স্বামী আমাকে ধমকাইতেন না, 
রাগ করিতেন ন1। রান্নার অভ্য।স না থাকায়, পাছে 
রান্না খারাপ হয় এই ভয়ে আমার চিন্ত যেকপ চঞ্চগ হই 
উঠিত তাহাতে কখন কখন রান্নায় সুন দিতেই ভুপিয়া 
যাইতাম ও কথন কখন ভুলিয়। ছুইবার করিয়! স্থন 
দিতাম) তবুও আমার স্বামী রাগ ব! তিরগাঁর করিতেন 
না। যে কোন আনাড়ী মানুষ হোক না কেন, তাঁহাকে 
কোন রকমে বাগাইয়া লইবেন-__-এ ধেন আমার স্বামীর 
একটা প্রতই ছিল। আমার স্বামী আহার করিয়া কোর্টে 
গেলে পর, আমি আহারে বসিতাম, তখন, -স্থুন কিংব! 
ঝাল বেশী হইয়া থাকিলে, কাজটা খারাপ মনে হত, 
এব ষন্ধ্যাকালের রান্সায় খুব মনোযোগ দিয় রশাধিব, 
ভূপিব ন| এইদ্প স্থির করিতাম। তদন্ুসারে, সত্য 
মত্যই ভাল লালা হইলে, আমার স্থামী স্থধু ঠা করি! 
বলিতেন, “কিরে “আব!” (নিজৈর ছোট তাই ) এখন 
তরকারি খাচ্চিস্‌, আর, হুপুরের সমর ছুটে স্ান্থা 
বেশী ছিল তবু কেন ভাল' করে খাস্নি? তাতে 
কি কিছু খারাপ হরেছিল”? ত|তে সে হাসিগা রলিল 
যে, “ছুপুরে রান্না কেমন কেমন! তার মধ্যে একট! 
রাস আনুনী ও একটাতে হন বেশী; কেবব এগোটা 


জন 
কার্তিক ১৮৩৯ 





ডাল ও শাকের রান্নাটা ভাল রা দন 
তাই শুধু খেঘেছিনুম ।” তখন তিনি বলিতেন, “চুনে- 
নে, আ-লুনী যাই. হৌক, বিন্যার্থার। সেদিকে 
লক্ষ্য করবে না, যা পাবে তাই চুপটি করে থেয়ে যাবে, 
দেখ আনি তা! নিয়ে কখন কি খু'ত খুঁত করেছি, 
ফা পাই তাই চুপ চীপ, করে খেয়ে যাই।” আমি 
একবার সাহস করিয়া! বলিলাম, "আমি আগে থাকতে 
যদ্দি জান্তে পাই, তাহলে আলুনী গিনিসে তখনি স্কুন 
নিতে পারি । কিন্তু আমি যখন খেতে বনি তখনই টের 
পাই ও বড় লজ্জা! হয়|” তখন ভিনি বলিলেন, “তার 
আর উপায় কি? একথ! ঝল দেওয়া! অপেক্ষা নিজের 
অনুভবে জানাই ভাল। তাহলে মানুষ সাবধান হয় ও 
বেশী মনোযোগ দেয় । আজ আমি তোমার জনা পাক- 
শাস্ত্রের এক পুস্তক আনিয়েছি। সব পড়ে দেখ, ওতে 
যে রকম লেখ! আছে সেই অনুসারে রোজ এক একটা 
রান্না করলেই হবে । তাতে যে সকল জিনিস লাগবে.তার 
পরিমাণ ঠিক করে নিয়ে, ধীরে সুস্থে বাঁধবে । রান্নাটা 
ঠিক হলে ত ভালই, না হলেও একটা বেশ আমোদ 
হবে” । খুব মনোধে।গ দিলে সবই হইতে পারে এই মনে 
করিয়া, পুস্তকথানি হগুগত হইলে পর, প্রথম প্রথম 
প্রতিদিন একটা কোন রান! করিয্া! দেখিতাম । কোন 
রাক্। ঠিক হইত, কোন রান্না ছুই চারি বার করিয়াও 
ঠিক হইত না। এইরূপ অনেকদিন হইলে পর, পান্নার 
সখটা কমিগা আদিল, একজন ভাঁল পাচিকাও পাওয়া 
গেল$ আহারের ব্যবস্থা ভাল হইল এবং এখন পাঠ- 
অত্যাসের বেশী সময় পাইলাম । 

এই সময়ে “হাওয়র্ডের প্রথম পুস্তক" সমাপ্ত 
করিয়া দ্বিতীয় পুস্তক ধরিয়াছিলাম। এখন আমার 
প্বামীও আমার “পড়া নেবার” জন্য ও *নৃতন 
পড়া দেবার” জন্য সময় পাঁইতেন। কালে ঘণ্টা- 
দেড়েক পাঠ: অত্যাস করবার পর ও সন্ধ্যাকালে 
বাহির হইতে ফিরিয়! আলিবার পর একঘণ্টা আহারের 
পূর্বে, মারাঠী সংবাদপত্র পাঠ করিয়া পরে তিনি আহার 
করিতে উঠিতেন এবং আহারাস্তে ১০টা ১০।০ট পর্য্যন্ত 
পুণার "দক্ষিণা প্রাইজ কমিটির”, পুস্তকগুণি আসিলে 
তাহা আমাকে দির পাঠ করাইতেন-__এইরূপ পাঠের 
নিয়ম.করিয়! দিয়াছিলেন। আবার ভোর ৪টা ৪॥*টার 
লময়ে আমার স্বামীর ঘুম ভাঙ্গিত। তখন “কেকা”», 
“আয্যা”, "ঙ্লোক”, কখন কখন পনবনীত* কিংব! 
গপ্রার্থনা'যঙ্গীত'” এই সমস্তের মধ্য হইতে যা* পড়িতে 
বলিতেন, তাহাই তাহাকে আমার গড়িয়! শুনাইতে 
হইত। কোন কোন দিন আমার স্বামী তাঁর স্বরচিত 
সংস্কত গ্লোক কিংবা স্তো আব্বত্তি করিতেন ও তাহার 
অর্থ বলিতেন এবং ক্আামাকে দিয়া প্লোক পাঠ করাইতেন 
পুর্ব-কথিত অর্থ কি্ধপ আমার মনে আছে তাহা 
. দেখিতেন। এইক্ণ, আলো-হওয়া পর্ধান্ত চণিত। 
তখন হুইতে ১+টা পর্য্য্ত-_রাক্নার সমস্ত সামগ্রী, শাক- 
সবন্ী চাট্নী, “কোসিস্থিরী” ও ঘ্লোল গ্রভৃতি প্রস্তুত 
হইলে পর, প্রথমে ভাত তরকারী পাতে “বাড়িয়া” 
লইয়া সমস্তক্ষণ কথা কহিতে কহিতে আহার করিতেন | 
হারাতে সামার স্বামী কাছারী গেলে পর, আমি 








কাছারীতে পাঠাইবার জলখাবার প্রস্তুত করিতাম। রোগ 
ভিন্ন ভিন্ন চারি পাঁচ রকমের দ্রিনিস করিতে হইত। 
মেই পর্যান্ত ছুই ঘণ্টা কাল বেশ সহঞ্গে কাটিয়া! যাইত। 
পৌনে ছুইটার সময় জণযোগের পাত্র ভরিয়া ব্রাঙ্ষণের 
হাতে উহা উঠাইয়। দিবার পর, আমি পাঁঠ অভ্যাস 
করিতে বসিতাম। তাহ ৪॥.ট1 পর্যান্ত,_-সন্ধাকাগে 
পড়িয়া নেখাইবার জন্য পাঠ তৈরী করিতাম এব শব্গও 
একেবারে কঠন্থ করিয়া রাখিতাম। কারণ প্রথম, শব্দের 
বানান ও অর্থ বেশ তৈদী হইয়াছে দেখিয়া পরে নিদিষ্ট 
পাঠ পড়িয়! লওয়| হইত; নচেৎ তিনি রাগ করিতেন। 
সে রাগ অন্য লোৌকদ্দিগের মত হাক-.ডাক কিংব! মুখে 
কটুংক্ত কর। নয়। বরং উপ্ট| চুপ করিয়া উদ্বাসীনভাবে 
বিয়া থাকা । খুব যদি বেশী হইলত একটা দীর্ঘ 
নিঃশ্বাম ফেলিতেন। এই অবস্থা অনেকক্ষণ থাকিত। 
কোন রাগী লোক রাগিয়া উঠিলে সেই রাগের ভরে 
হাক-ডাক করিয়া ছুট! গালী দিয়াই খালাস। ছুই চারি 
মিনিটের মধ্যে আবার হাসিতে কথ! কহিছ্ে প্রস্তত-_যেন 
রাগ মোটেই হয় নাই। কিন্তু আমার স্বামীর প্রক্কতি 
সেরূপ ছিল না। ছোট খাটে বিষয়ে তার রাগ কখনই 
হইত না, কিন্ত এইরূপ কোন বিষয়ে স্সাগ হইলে সে 
রাগ অনেকক্ষণ থাকিত। সেইজন্য আমার বড় ভঙ় 
হইত, মন থারাপ হইত, মলে স্থুথ থাকিত না। তাই, 
পারতপক্ষে এ্রন্ূপ প্রসঙ্গ উপস্থিত ন! হয়, তার জন্য 
আমি খুব সাবধান হইতাম। এইরূপে, ইংরেজি দ্বিতীক্গ 
বুক্‌ শেষ করিয়া তাহার দ্বিতীয় ভাগ সমান্ত হইলে পর, 
ইসপ্‌ নীতি ও সেই সঙ্গে, বাইবেলের ভাষা সহজ ও 
তাহাতে ছোট ছোট বাক্য থাকায় বাইবেঝের নিউটেষ্ট- 
মেন্ট পড়িতে আরপ্ত করিলাম) 


আমার ঘরকন্নার কাজ ও পাঠ-অভ্যাসের ব্যবস্থা! 
ঠিক হইলে পর তিনি 'আমাঁকে বলিলেন --"এখন 
প্রতিদিনের উপস্থিত খরচ নিজের হাতে নির্বাহ 
করে" তার হিসাব টুকে রেখে” নাসিকে আস! 
অবধি ছুই মান কাল, আমাদের সঙ্গে বিনায়ক 
নামে যে ব্রাঙ্মণ আপিয়াছিল, তাহার উপরেই উপস্থিত 
মত খরচ করিবার ও হিসাব শিখি! রাখিবার ভার ছিল 
এবং তদনুমারে সে এ কাজ সুচারুরূপে নির্বাহ করিত ॥ 
মোট টাকাট! আমার কাছে :থাকিত। কিন্তু আমার 
স্বামী জিজ্ঞাস! করিয়া, উপস্থিত মত থরচের জন্য টাকা 
তাহার হাতেই দিতেন। এখন, উপস্থিত খরচের ভার 
আমার হাতে লওয়ায়, রোজকার খরচ আমিই লিখিয়। 
রাখিতাম। কিন্তু প্রাঙ্গই তেরি কদিতে ও জের 
বাকীতে ভুল করায়, মোট বাকীর মিল হইত না, এৰং 
তাহা মিলাইবার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা! কাটাইয়। দিতাম 
এইরূপ হইলে পর, সে দিনকার নির্দিষ্ট পাঠের অভ্যাস 
যেমন হওয়া উ:চত--তাহা! হইত না। - তাহার 
দরুন সমস্ত বিষয়েহ বিভ্রাট উপস্থিত হইত। পাচ 
ছয়বাঁর এইরূপ হইলে পর, উনি এক দিন 'এইরূপ 
নিয়ম করিয়। দিলেন থে, প্রতিদিন জম! খরচের বহি 
দেখিয়া তাহার পর শুইতে যাইবেন॥ তদনুসারে, পাচ 
মাত দিন হইয়! গেলে, এক দিন, আমার ভুল কোথা 
থেকে হয় ভ্বানিতে পারিলেন এবং আমি যাহাতে 
বুঝিতে পারি, এইবপ শ্পর্ন্নপে আমাকে দেখাইয়া 


১৮৬ 


দিয্। এরূপ ভুল যাহাতে আর না হয় সেইরূপ চেষ্টা 
করিতে বলিলেন ॥ আরো! ছুই এক বার পরীণক্ষ। লইয়া 
তাহার পর, প্রঠিদিন জমা খরচের বহি দেখা ছাড়িয়!, 
মাগের শেষে একবার দেখিবার নিয়ম করিলেন) আমা- 
দের বাড়ীতে খাবার লোক আট জন ছিল। তখন 
প্রঠিমাসে খাই-খরচ কত পড়িত তাহার একটা 
আন্থমানিক হিসাব, আগের ছুই মাগের দৈনিক হিসাবের 
খাত। দেখিয়া স্থির করিতেন । এবং কোন মাসের 
১লা তারিখে আমাকে বলিলেন যে, “তুমি, এই মাসে 
শুধু খাইখরচের জন্য ১* টাকা নেওঃ ওতে পুরা! 
এক মাসের খরচ. বেশ চল্যে 1 আমার আন্দাজ ছিল 
না, তাই আমার মনে হইল, ১০০ টাকা ত খুব বেশী, 
এত টাক! কি শুধু খাই খরচেই ফুরাইয়া যাইবে? 
তখন উনি বলিলৈন,__“ভালই ত, ধদি এর চেয়ে কম 
টাক! লাগে, যে টাকা বাচ্‌বে তা আমি ফেরত নেব না। 
তোমার শেলাই কাছের জন্য তোমাকে বক্শিস্‌ 
করব।” এই কথা শুনিয়া আমার মনে খুব আনন্দ 
হইল। তাহার পর আমি আধার বলিলাম, “ইহার 
ভিতর চাকরদিগের বেতন, চাদার টাকা প্রনৃতি 
আসিবে না ত* 1 তখন, তিনি ঝণিলেন, “খাই-খরচ 
ছাড়া, অন্য খরচ ওর ভিতর নেই । অনা খরচের জনা, 
তুমি আর কিছু টাকা বের করে' নিও । কেবল আমার 
এখনকার মতো! আহারের ও জলঘোগের জিনিস ঠিক 
সব পাওয়া চাই, তাঁতে কমি হলে চলবে না,__কিন্ত 
যে-কোন ্িনিস আনাতে হবে তা নগদ মৃগ্যেই আনাতে 
হবে_-ধাঁরে নর” | এত করে, বলিলেও আমার মনে 
কিছুই বসিল না) উপ্টা, এত টাকা কি-করিয়া ফুরাইবে 
ইহাই আমার মনে হইতে লাগিল। সেই মাসের ২*দিন 


বিনা-বিভ্রাটে কাটিয়া! গেল; কিন্তু তাছার পর, ২১শে 
তারিখ হইতে,_-একেবারে নিদ্দিষ্ট ঘ্বত্তিভোগী পরিবার- 


তাহার দরুণ ঃগোলযোগ ঘটে, আমার অবস্থা সেইরূপ 
হইল। ২৫শে তারিখ পর্য্স্ত আমি, _.আলাদ1 বাহির 
করা পু'দ্ধি অনেকট। ক্ষয় হইয়া গেলে,_-একেবারে মন্া- 
হতের ন্যার হইয়া, এতটা ভাবিত হইয়া পড়িলাম যে, 
সে ভাবনা কিছুতেই মন হইতে ঝাড়িয়া৷ ফেপিতে পারিতে- 
ছিলাম না। কেবল ভাবনা চিন্তা কাঁরয়া রোগ্রকার 
খরচ অল্পই কমান যায় । এটাকাম্ খরচ চালাতেই 
কইবে | -এবং অনুমতি ব্যতীত বেশী টাকা খরচ কর! 
যায় না । সেইজন্য আমি খুব ভাবিত হুইয়৷ পড়িলাম। 
, এইক্ধপভাবে ছুই একদিন চলিয়া! গেলে, উনি আমাকে 
গিজ্ঞাস! করিলেন যে, “আজকাল তুমি এরকম পিরুৎসাহ 
ও অন-মরা হয়ে আছ কেন? তোমার কিছু হয়েছে কি”? 
এই কথা শুনিরা আমি আরও মর্খহত হইলাম (কারণ 
এই ব্ধিয় তার নঙ্গবে না পড়ে বলি খুব চেষ্টা কর্রিতাম) 
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এবং ঘাড় হেট করিয়া! বণিলাম,_”না, আমার ক্ছুই 
হয়নি ।” তাহার পর,--খরঠের টাক! ফুরাইয়। গিয়াছে 
আরও কিছু টাকা বাহির করিয়া লইব কিনা,_ইহা 
জিজ্ঞাসা করিবার জন্য হাজারবার মনে হইতেছিল ॥ 
কিন্ত আমার অভিমানী স্বভাব তাহ! করিতে দিল না। 
এইরূপে মন বেশী অস্থির হইয়া উঠিলে, আমি একেবারে 
কদিতে লাগিশাণ, কানন! ঢাঁকিতে পারিলাম না । 
আমার অবস্থ! পূর্বেই উনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন বণিঃ 
আমি না ধপিগেও অনেকটা কুবি লইগ্লাছিলেন, এবং 
শখরচের টাক। ফুরাইয়া গিয়াছে এইটুকু কথা আনার মুখ 
হইতে বাহির হহবামর উনি ঝলিপেন যে, “ঝরচের জন্য 
যত টাকা আবশ্যক, বার ক'রে নেও । এক দূরু॥ এতট। 
মন খারাপ হবার কারণ কি? সমস্ত টাকা তোমার 
কাছেইত আছে । তবে এত ভাবনা কিসের জন্য? 
টাকার কমী হলে মন খুলে বলবে । ওরকম মনের মধ্যে 
লুকিয়ে রাখবে না। অল্প খরচ করতেই হবে এরকম 
আমাদের অবস্থা! নয়, আর তার জন্য ভাবিত হবারও 
কোন কারণ নেই। কিন্তুব্যয় সংঘম করতে ও হিপাৰ 
টুকে রাখতে শিখলে মানুষের মনোষোগ ও বিচক্ষণত| 
বাড়ে ও গৃহের সমস্ত বিষ॥ স্ব্যবস্থাক্রমে চণে_-এইটিই 
তোমাকে শেখান আমার উদ্দেশ । আমার এই উদ্দে- 
শোর দিকে একটু যদি তোমার লক্ষ্য থকত তাহা. হইলে 
শিদ্দি্ট কাজটাকে একটা| ভাগ মণে করে ওরকম 


! পাগলের মত ভাবিত হয়ে পড়তে না) এখন থেকে 


যত টাকা লাগে তুমি নিতে থাকে কিন্তু কেখল থরচট! 
ময় মত টুকে রেখো”_-এহক্প উনি বলিংলন.। সেই 
মাসে যত টাকা খর১ হইয়াছে সেই পরিমাণ টাকা খরচের 
জন্য বাহির করিগ! লইতে বলিলেন । এই সময়ে উহা 
৮০০২ টাকা তন ছিল। বেতনের সমস্ত টাকা ও 


1 | খবরের সঞ্চিত সমস্ত টাকা আনার কাছেই থাকিত। 
বর্গের, মাসকাবারে যেরূপ টানাটানি হইয়।” থাকে ও, 


কারণ উান এক পয়সাও নিজের কাছে রাখিবেন না, 
এইন্ধপ নিয়ম ছিল। কোন তাণার চাবি কোন প্রসঙ্গেই 
তিনি হাতে লইতেনই না, পৈতায়, ঝুলাইয়! রাখা তে। 
দূরের কথ কিন্তু সমস্ত টাক? আমার 1নকট থাকিলেও 
মাধিক খরচের জন্য নিদ্দি্ টাক! ছাড়া উ“হার অনুমতি 
গ্রহণ ব্যতীত আমি পাচ টাকার বেশী খরচ করিতাম 
না। বেশী খরচ করিতে হইলে, উ“াকে |জ্ঞাস। করি- 
লেই উাঁন “ঠা” বলিতেন, “না” কখন বলিতেন না) 
কিন্তু জিজ্ঞাসা না করিয়া অধিক খরচ করিলেও রাগ 
করিতেন না। এবং তদনুসারে চলিতে আমি কখন অব- 
হেলা কিংবা কন্ুর করি নাই। লেইজন্য আমাদের 
উভয়ের মধো, রগ কিংবা অসন্তোষ উৎপন্ন হইবার 
প্রসঙ্গহ হহত না। (ক্রমশঃ) 





৮৯২ সংখ্যা 
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ভামাও তরী। 


(প্রসাদী পদচ্ছায়! ) 
(ক্লামপ্রসাদী হর ) 
পাল্‌ তুলে দাও, ভাসাও তরী ॥ 
ডাক এসেছে, ওপার্‌ হতে 
মায়ের ঘরে হবে যেতে 
( সবাই ) আনন্দেতে, হৃদয় ভরে 
একমনে যায় গো চলি। 
ওপারেতে, দেখ্‌ না চেয়ে 
আলোয়, আলো যাচ্ছে ছেয়ে 
( সেই ) আলোর নাচে, আ্োতের মাঝে 
ছুটছে তরী হেলি ছুলি। 
ভাসা মেঘে, টাদের মত 
ঢেয়ের পরে হাসের মত 
( আমার ) পাগল হয়ে, হৃদয় ছোটে 
কে আর্‌ তারে রাখবে ধরি। 
সারা পালে, লেগেছে বায় 
জোয়ার জোরে ঠেলেছে নায় 
এমন্‌ স্থযোগ, দিয়ে ছেড়ে 
রোস্‌ নে কো পাছে পড়ি। “ 
( হোথা ) সাঝোর্‌ আগে, হবে যেতে 
চল্রে ধরে অভয়, হরি ॥ 


শাসিত 





রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার গান। 
(ডাক্তার প্ীজিতেস্্রসাদ্‌ বন) 
কবি সাধারণতঃ ছুই দিক দিয়! দেখিয়া কবিত 
রচনা করিয়া থাকেন-_-একদিক হইতেছে চক্ষু, 
অন্যদিক হইতেছে হৃদয়। হার! শুধু একট! কিছু 
দেখিয়া কবিতা রচনা করেন তাহাদের কবিতাগুলি 
প্রায়ই একথেয়ে হয়। পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সে 
কবিতার মাধুধ্য উপভোগ শেষ হইয়া যায়। "মার 
ধাহার| ভাবের কবি, ধাহার! চক্ষু ও হৃদয় উভয় 
লইয়া কাবাকুঞ্জের অধিকারী হুন, তাহাদের কবিতা 
মন্্রম্পর্শী ও নূতন ধরণের হয়। এই ভাবের যে 
সকল কবিতা, সেগুলি কখন কোন বাধ! অর্থের 
ভিতরে নিজের মাধূর্য্াকে ধর দেয় না। এইগুলি 
কবির অপূর্বব শ্ৃষ্টি-_কবিতার এই বিশেষন্ক 
রবীন্দ্রনাথের কবিতাতে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া 
যায়। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের এত নিন্দা ও 
প্রশংসা । রবীন্দ্রনাথের কবিতা বা তাহাব অর্থ 
লইয়৷ যদি কাহারো! কোলাহল করিতে হয় করুন, 
তাহাতে সাধকের সাধনা কথনও ভঙ্গ হইবে না। 
তিনি গাহিয়াছেন 
তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে 
তা বলে ভাবনা কর! চলবে না। 
রবীন্দ্রনাথের রচনায় মানুষ মুগ্ধ হয় কেন? কারণ, 
তাহার কবিতার মধ্যে মানবজীবনের নিতনৈমিন্তিক 
ঘটনাগুলির প্রতিধ্বনি সর্বদাই পাওয়া যায়। 
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“কুড়ির ভিতরে কীদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে 
কাদিছে আপন মনে ।” 
এই যে সৃষ্টির অনাদি কাল হইতে মানবের ক্রন্দন, 
এ ক্রন্দন ঘিনি শোনেন তিনিই তো কৰি  কবিবর 
অভয় বাণীতে নৃতন আশ! জাগাইয়। বলিয়াছেন-_ 
“ভয় নাই ভয় নাই ওরে ভয় নাই 
/ কিছু নাই তোর ভাবনা ; 
কুন্থুম ফুটিবে বাধন টুটিবে 
পুরিবে সকল কামনা ; 
নিঃশেষ হয়ে যাবি যবে তুই 
ফাগুন তখনো যাবে না।” 
এই যে অভয়বাণী, এই যে এত বড় আশার কথা-_ 
তবু ব্যাকুল পরাণের উদ্বেগ মিটিল কই ? ফাগুনের 
প্রভাতসমীরণে, এপ্রভাতসূর্য্যের দিকে হাসিয়। ফুল 
যখন প্রতিযোগিতায় বলিয়া উঠে__“দেখ দেখি কে 
সুন্দর” তখন কুঁড়ির ভিতরের বদ্ধ গন্ধ অতৃপ্ত 
বাসনায় ছটকট করে, তাই ন| বিকাশের জন্য পুর্ণ- 
তার জন্য “কুস্থুম দল বন্ধ” মানব-আত্মার এ ক্রন্দন 
যুগে যুগে ধরিত্রীর উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে। 
কুড়ির ভিতরে ফিরিছে গন্ধ কিসের আশে 
ফ্রিরিছে আপন মাঝে। 
বাহিরিতে চায় আকুল শ্বাসে 
কি জানি কিসের কাজে ॥ 
এই যেতে চাওয়া, এই ব্যাকুল হওয়া এই জীবনের 
প্রারস্তে ছটফট-_এ কুঁড়ি জীবনে কে না উপলব্ধি 
করেছেন? এ সকল কেন? এ কেনর জবাব কেউ 
দিতে পারেন নাই । কোথায় পথ, কোথায় যেতে 
হাবে, কেহই জানেনা--তবু যেতেই হবে । 
আপনাক্লে তোর না করিয়! ভোর 
দিন তোর চ'লে যাবে না। 
কবির এ আশ্বাসবাণী যদি না থাকিত, তবে র্যাকু- 
লতাও থাকিত না,__-এ ডাকে যে ব্যাকুলতা আরো! 
বাড়াইয়া দেয়। আবার এই ব্যর্থ আশাকে ধিক্কার 
দিয়াই রবীন্দ্রনাথ বলিয়।ছেন,__ 
আশারে কই ঠাকুরাণী__ 


তোমার খেল! অনেক জানি শ 


যাহার ভাগ্যে সকল ফাকি 
তারেও কাকি দিতে চাস।, 
ভাপদগ্ধ সংসারী-_সারাজীবনে যাহারা ব্যর্থতার 
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ফোটা ললাটে দাগিয়া৷ লইয়া! আশার শেষে 
দাড়াইয়াছে,তাহাদিগকে কৰি কত বড় পদ দা' 
য়াছেন_-ভবিধ্যতে কত বড় অমৃতখণ্ড পাও 
জন্য তাহাদিগকে পথ দেখাইয়াছেন__ 
রিক্ত যারা সর্বহারা 
সর্ববজঘী বিশ্বে তার! 
গর্ববময়ী ভাগ্যদেবীর 
নয়কে। তারা ক্রাত দাস। 
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে 
করব মোর! পরিহাস ॥ 
একথা শুনিয়া দীন ছুঃখীরও কি প্রাণ পরিগ 
দিকে নব আশা লইয়া ছুটিয়া যাইতে চাবে 
এতবড় সত্য কথা কি কেহ বিশ্বাস করিবে? 
যেমন না আম। পর্যান মানুষের তুল ভাদে লা, 
মনের গতি না ফিরিয়া গেলে এ'কথাটাও 
মানিবে না। সত্য চিরকালই সত্য, তবু এ 
সত্য কথার উপর কেহ নির্ভর করিতে পারে ॥ 
তাহা যদি পারিত, তাহা হইলে মানুষ সর্বব ক 

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত বা কতকগুলি ক] 
পরিচয় দিতে গেলেও একখান! পুস্তকের ত 
আবশ্যক । রবীন্দ্রনাথ আশার কথার জঙ্গে 
ভগবানের বাঁশী শুনিয়া আম্ম্দিগকে ভরি 
কত কথা শুনাইয়াছেন । 

'এই যে নানা স্থরের ছন্দ, এছন্দ ক 
শুনাইলে বঙ্গসাহিত্যে একটা অপ্রকাশিত 
চিরলুক্কায়িত থাকিত। অভিধানের আদ্যে 
পাঠ করিয়৷ কেহ কি কবিতার সুখ উপভোগ 
যাছেন ? কিন্তু কবি সেই শব্দগুলিই বাছিয়! : 
নৈপুণ্য ও শৃঙ্খলা সাহাযো তাহাতে কবিতার হ 
ফুটাইয়া দেন। য়ে পর্যন্ত তাহা না দেন জে 
আমরা কবিতার রমগ্রহণে সক্ষম হই না। 
রসের মধুরত1 যখন মর্ধস্থল স্পর্শ রে কত 
কবির প্রতি শ্রদ্ধা আপনি ছুটিয়া যায়, ॥ 
তাহার গতি রোধ করতে পারে না। ৭ 
বাঙ্গল! সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ সেই শ্রদ্ধার অ' 





প্রতিঠিত। 
বসন্তের শেষ রাতে, এসেছিরে শুন্য হাতে 
এবার গধিনি মাল! তোমারে করি ছান। 
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রবীন্দ্রনাথ ও তাহার গান 


১৮৯ 


পা রা 
ইহাতেই বুঝা যায় যে ভগবানকে রবীন্দ্রনাথ কেমন | সে গান শুনিয়া! দেশ যখন তাহাকে সকল কোলা- 


করিয়! পাইতে চান। এ মালা না গাথাতেই, 
কাদিছে নীরব বাশি অধরে মিলায়ে হাসি, “ 
তোমার নয়ন ভাসে ছল ছল অভিমান, 
এবার বসন্ত গেল, হলনা গান। 
ভগবানের সঙ্গে মানুষের এই যে আপন ভাব, এ 
মানুষ লালসায় ডুবিয়া থাকিয়া লাভ করিতে চায় না, 
কিন্তু কবি বলিয়াছেন, 
, আরো আঘাত সইবে আমার__সইবে আমারো । 
আরো! কঠিন স্থুরে জীবন তারে ঝঞ্কারে। ॥ 
এই যে যাচিয়া দুঃখকে ডাকিয়া আনা-_-এ কেন ? 
দুঃখ যদি আসে, ব্যথা যদি মন্ম্থল স্পর্শ করে, 
তাহলেই যে সে বিজয়ার মত ভগবানকে লাভ 
করিতে ছুটিবে। তাই 
যে রাগ জাগাও আমার প্রাণে, 
বাজেনি তা চরম তানে 
নিঠুর মুচ্ছণার সে গানে 
মুর্তি সঞ্চারো৷। 
চরম তানে যদি বাজিত তাহা হইলেতে। মানুষ 
তখনই হৃদয়ে ভগবানের মুর্তি সধণরে ব্স্ত হইয়া 
উঠিত। ব্যথ! জাগিতে জাগিতে__ 
যতবার আলো! জ্বালাতে চাই 
নিবে যায় বারে বারে। 
আমার জীবনে তোমার আসন 
গভীর অন্ধকারে ॥ 
'যে লতাটি আছে শুকায়েছে মূল 
কুঁড়ি ধরে শুধু নাহি ফোটে ফুল 
আমার জীবনে তব সেবা 
তাই বেদনার উপহারে। 
কুঁড়ি-জীরন থেকে কৰি কি বেদন! কেন বহিয়া আজ 
ভ্রীবনের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছেন, তাহা সম্ভবত 
কাহাকেও নুতন করিয়া, বুঝাইতে হইবে না। 
রবীন্দ্রনাথ নীরব সাধক, নীরবে গান গাহিয়াই 
তাহার সিদ্ধি একদিন নীরবে বরণ করিয়া লইয়া 
যাইরেন | প্রকাশ হইলে কৰি ব্যস্ত হইয়৷ পড়েন, 
বাহিরে কবিকে লইয়৷ কোলাহল হইলেই কবি গান 
ঠা * 
আমার নামটা দিয়ে ঢেকে রাখি যারে, 
মরচে সে এই নামের কারাগারে । 








হলের ভিতরে বলপূর্ববক ডাকিয়া আনে, তখনও কি 
তিনি গান নাই ?-_ 
অহঙ্কারের মিথা হতে বাঁচাও দয় করে-_ 
রাখ আমায় যেথা আমার স্থান। 
এই অহঙ্কারে জড়িত হইয়া অপরাধী হইবেন বলিয়াই 
তিনি ভগবানকে লক্ষা করিয়। বলিয়াছেন-_. 
গর্বব করে নিইনি ওনাম জান তন্তর্্যামী । 
আমার মুখে তোমার নাম কি সাজে ॥ 
তিনি এমনি ভাবে লজ্জিত হইয়! তীকে তো এক- 
ভাবে চান নাই, 
তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে, 
এস গন্ধে বরণে এস গানে। 
রঙ ঞ 
এস ছুঃখ স্থখে এস মন্মে, 
এস নিতা নিতা সব কন্মে ; 
এস সকল কন্ম অবসানে। 
এমন ভাবে প্রাণ দিয়। ধাহাকে নান! ছন্দে চাহি- 
য়াছেন, তাহাকে ধন্মবীর পাইয়াছেন। কবি ত্যাগা, 
লালসাহীন, স্ব ছাড়িয়াছেন, তাই সব তার বজায় 
আছে। 
মানুষের কৌলাহলে যেই কবির ধ্যান ভাঙ্গিয়৷ 
যাইবে, অমনি ব্যাকুল কৰি গাহিয়া উঠিবেন,_ 
নয়ন তোমারে পায়ন। দেখিতে, 
... রয়েছো নয়নে নয়নে ; 
হৃদয় তোমারে পাস্ুন| জানিতে ' 
রয়েছে হাদয়ে হাদয়ে ॥ 
বালকের মত কবি ধখন এমনি বিভোর-_ধরি 
ধরি করিয়া! যখন ধরিতে পারেন না, তখনই হার 
মানিয়। গাহিয়াছেন,__ 
তুমি কেমন করে গান করহে গুণী, 
আমি অবাক হয়ে শুনি, কেবল শুনি | 
পাওয়ার মত হইলেই মানুষের নানা বাধা সম্মুখে 
পড়ে, পাওয়া আর হইয়া উঠে না। তাই কৰি 
গাহিয়াছেন,_ 
কইতে কি চাই কইতে কথা বাধে 
হার মেনে যে পরাণ আমার কাদে, 
আমায় তুমি ফেলেছ কোন ফাদে 
চৌদিকে মোর স্থুরের জাল বুনি। 


১৯০ 
এত গেল তীর নীরব সাধনা । আবার দেশকে 
তিনি ভক্তি করিয়া গাহিয়াছেন__ 
অয়ি ভূবনমনোমোহিনী 
অয়ি-নির্ল সূর্যযকরোজ্জ্বল ধরণী 
জনক জননী। 

সমস্ত সাধনার মাঝখান থেকে.কার এ আহবান 

বাণী 
পুলি শয্যা ছাড়ি উঠ উঠ সবে, 
মানবের সাথে যোগ দিতে হবে ।” 

» মান্গুযহ ইবার জন্য তার এ ডাক তো আজকার 
নহে, ডেকে ডেকে সারা হইয়াই নিজেকে নিজে 
বুঝাইয়াছেন__ 

রর কাকে ভাই বেস াগে 


তৰে তুই একেল! চলরে। : 
সোণার় বাংলা তার প্রাণ, বাঙ্গলার মাটা তার :. 
তীর্থরেণু। এমন হৃদয় নিংড়াইয়া কেহ জননী জন্ম- 


ভূমিকে ভাল বাসেন নাই। কৈ-_-একজনও তো! 
একবার বলেন নাই,__ 
আমার সোণার বাংল! 
আমি তোমায় ভালবাসি। 
কৈ মায়ের কোমল স্পর্শে মাতিয়া৷ কেহইতো 
শান্তির সুরে গান নাই__ 
কি শোভা! কি ছায়া গো, 
কি স্সেহ কি মায়! গো, 
কি অশাচল বিছায়েছ বটেরমূলে নদীর কুলে কুলে । 
জননীর মলিন মুখ দেখিয়া কৈ একজন বাঙ্গালীও 
তাহাতে ব্যথিতকণ্টে বলেন নাই-_ 
মা তোর বদনখানি মলিন হলে, 
আমি নয়ন জলে ভাসি। 
এভাবে কত ব্যথার গ্রান, কত শান্তির গান, কত 
জাগরণের গান, কত আশার গান গাহিয়া গাহিয়াও 
খাটী জিনিষকে ধরিতে কবি আবার গাহিয়াছেন,__ 
ৃ হেথা যে গান গাইতে আসা, 
হয়নি সে গান গাওয়া, 
আজে কেবলি সুর সাধা, 
কেবল গাইতে চাওয়া। 


, এমনি কঠিন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াই না 
কবি পরিপূর্ণতার স্থরে গাহিয়াছেন,_ 
এবার নীরব করে দাওহে তোমার 
মুখর কবিরে। 











১৯ কল্সঃ৩ ভাগ 


তার হয বীশি আপনি কেড়ে 
বাজাও গভীরে ॥ . 
তাই না সব সম্পদ, যা কিছু বাহ্যিক আনন্দ 
ত৷ ছাড়িয়া কবি বলিয়াছেন__ 
বহুদিনের বাক্য রাশি, 
- এক নিমেষে যাবে ভাসি, 
একলা বসে শুনব বাশি 
অকুল তিমিরে। 
এ গান তীর প্রাণের ; এই গানের স্ুরেই তীর 


জীবনের পরিপূর্ণ ত৷ আনয়ন করিবে ; তিনি চান,__ 


তোমারই জগতে প্রেম বিলাইব 
তোমারি কার্য সাধিব। 
শেষ হয়ে গেলে ডেকে নিও কোলে 
বিরাম আর কোথা লইব ॥ 
রবীন্দ্রনাথের এই আনন্দময় জীবন কোন্‌ এক 
ঈপ্পিতের জন্য অনির্দি্ট পথে আত্মগোপন করিয়া 
আছে, কয়জন তাহার খোজ রাখে । জগতের স্তুতি 
ও নিন্দা তাহাকে কিছুমাত্র স্পর্শ করে না। 
আলো ও ছায়া। 
জগতের যাহা! কিছু হাসি আর ভালো । 
সকলের পরিচয় বুঝি তুমি আলো! ॥ 
তবু কেন থাকে তাহে আঁধারের ছায়া। 
কিছুই বুঝিতে নারি কি যে তার মায়া ॥ 
শুধু জ্যোতি কেব! পারে স্থৃদীর্ঘ সহিতে। 
তাই বুঝি দেখি তায় আধারে ঢাকিতে ॥ 
নিদাঘের তাপ যবে দগধিয়! মারে। 
আঁধার জলদ ঢালে মধু বারিধারে ॥ 
গোলাপ কুস্থম নাই কণ্টকবিহীন। . . 
প্রেম জাগে কোথা, বিন! বিরহ মলিন ? 
সুখ দেন ধিনি, পাছে রহি তারে ভুলে। 
তাই বুঝি স্থুখ মাঝে ছুঃখচ্ছায়া ছুলে ॥ 
গভীর আনন্দ যবে চিত্তে পরকা শে-_ 


দুঃখের আঘাতকম্প কোথ হতে আসে ॥ 
কেনই বা আসে আর আসে কোথা হতে। 
কিছুই ন| জানি বুঝি, ভাসি সংশয়েতে ॥ 

' আলো আধ! মিলে আনে বিশ্বে প্রেমগান। 
সন্ধ্যার রাগিণী নিতি ঢালে নব প্রাণ ॥ 
তারি মাঝে জেগে ওঠে দয়াময় নাম। 
তাহারে প্রণমি সবে, ছাড়ি অন্য কাম ॥ 


আগ্রহায়ণ, ১৮৩৯ 


. দৈব ও পুরুষকার। : 
(শ্রীচিস্তামণি চট্টোপাধ্যায়) 

দৈব ও পুরুষকার লইয়া মধ্যে মধ্যে বাক্‌- 
বিতণ্! উপস্থিত হয়। কাহারও মতে দৈবই সব, 
পুরুষকার কিছুই নহে। আবার কেহ বা বলিতে 
চান, পুরুষকারই মনুষ্যের . সর্বস্ব, পুরুষকার 
ছাড়িয়া মনুষ্য একদণ্ড তিষ্িতে পারে না । যাহারা 
এইরূপে পরম্পরের মধ্যে তর্ক বিতর্কে প্রবৃত্ত 
হন, তাহার! যদি দৈব ও পুরুষকার শব্দের প্রকৃত 
মতবিভিন্নতার বিশেষ কারণ থাকে না। যত 
গগুগোল এ দুইটি বাক্যের প্রকৃত তাতপর্যয- বোধের 
অভাবে । 

আমাদের মতে দৈব কথাটি নান অর্থ-বাচী। 
ভাষার মধ্যে শব্দের বাহুল্যের অভাবে আমরা 
অনেক স্থলে একই শব্দ বিভিন্ন অ্পে বাবহার 
করিয়া থাকি। এই শব্দদৈন্য যে কেবলমাত্র বঙ্গ- 
ভাষার মধ্যে বিদ্যমান তাহা নহে, ইংরাজি প্রভৃতি 
ভাষার ভিতরেও এইরূপ দৈন্য যথেষ্ট পরিমাণে 
বিরাজমান। দৃষীস্ত স্বরূপ 109৪ কথাটি লওয়া 
যাইতে পারে । ইহার অর্থ স্থল-বিশেষে মর্ম, কঙ্গনা, 
কোথাও বা আদর্শ (19591 আদর্শীভূত ) কোথাও 
বা অবাস্তব (0981), কোথাও বা দর্শন 
শাস্ত্রের অনুভূতি, কোথাও বা ধারণা ইত্যাদি। 
দৈব কথাটির অর্থ ঠিক এইরূপ পিচ্ছিল। 
(১) যাহা দেব বা দেবতার দান বা অন্য কথায় 
ভগবানের দান তাহাও দৈব; (২)যাহা আকস্মিক 
(8০0191718] ) তাহাও দৈব; (৩) যাহা প্রাক্তন 
বা পুর্বজন্মের কম্ফল, তাহাও দৈব। (৪) যাহা 
বিনা আয়াসে লাভ করা যায়, তাহাও দৈব । আমরা! 
যদি দৈব এই কথার এক একটি অর্থ লইয়া 
আলোচন! করি এবং উহার একটি অর্থ হইতে 
অন্য অর্থে পিছ্লাইয়! না পড়ি, তাহা হইলে 
প্রকৃত সিদ্ধান্তে সহজে উপনীত হওয়া যায়। অন্যথা 
উভয় পক্ষেরই বিভ্রান্ত হইতে হয় এবং হাবুডুবু 
খাইতে হয়, কোন মীমাংসায় পৌঁছিতে পারা 
যায় ন1। 

(১) যাহা দেবতা বা ভগবানের দান এই অর্থে 
দৈব শব্দ ধরিলে আমাদিগের সকলকেই স্বীকার 
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১৯১ 


করিতে হইবে যে আমরা দৈবাধীন | 'সবই তাহার 
দান, সবই তাহার কৃপা । আমর! যে কিছু শক্তি 
লাভ করিয়াছি, যে কিছু বিষয় বিভব, খ্যাতি 
প্রতিপত্তি অঙ্জন করিয়াছি, যে কিছু ধন্মভাব হৃদয়ে 
পোষণ করিতেছি, এ সবই যে তাহার দান। নিজের 
বলিয়। গর্বব করিবার যে আমাদের কিছুই নাই। 
আমাদের প্রতোকের ক্ষুদ্র জীবনের সবেতেই যে 
তার লীলা, তার কৃপা কাধ্য করিতেছে । এই আর্থে 
দৈববাদী ও পুরুষকারবাদীর মধ্যে মতদ্বৈধ থাকিতে 
পারে না। 

(২) দৈব শব্দের অর্থ আকস্মিক ধরিলে এই 
আকল্মিকতা আমাদের জীবনে সত্য সত্যই কাধ্য 
করিতেছে কি না তাহা চিন্ত। ব৷ আলোচনা! করিতে 
হইবে। আকস্মিক ঘটনার ব| আকম্মিক অবস্থা 
বা! সুবিধার সংযোগ আমাদের জীবনে মধ্যে মধ্যে 
ঘটিলেও তাহার ভিতরে কার্যকারণশৃঙ্খলা সুক্গন- 
ভাবে বর্ভমান। মানুষের শিক্ষা, তাহার সাধন।, তাহার 
ধন্মভাব, তাহার চরিত্র-সংগঠন, তাহার অর্থোপাঙ্জ্রন 
আকস্মিকতার ফলে নহে । যুবক মধ্যরাত্রি পর্যন্ত 
অধায়ন করিতেছে, ধশ্মলাভের জন্য কঠোর তপস্যা 
করিতেছে, অর্থ-সংগ্রহের জন্য দিন-যামিনী প্রয়াস 
পাইতেছে, দেহ রক্ষার জন্য পরিমিত আহার ও 
ব্যায়াম করিতেছে, রোগে চিকিৎসকের ওঁষধ সেবন 
করিতেছে, প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়িয়া! আত্ম- 
রক্ষার জন্য দারুণ সংগ্রাম করিতেছে, এই সকলের 
ভিতর আত্মচেষ্টা! ভিন্ন যে আর কিছুই নাই। এত 
সভ্যতার বিস্তার, এত জলবান বাদ্পীয়শকট থপোতের 
আবিষ্ষার, এত শিক্ষা বাণিজ্যের উষ্ভাবন, সাহিত্য 
গণিত জ্যোতির্বিবদা! চিকিৎসা-শান্্ দর্শন রসা- 
য়নের আলোচনা, ইহার ভিতরে নিরবচ্ছিন্ন 
পুরুষকারের কার্য চলিতেছে । এই আক্মচেষ্টা 
ও পুরুষকার মনুষাজীবনকে নিয়মিত করিতেছে । 
আকম্মিকতার ভাব নিয়মের ভাব নহে, পদ্ধতির 
ভাব নহে। ধনীর পুত্র নির্ধনের পুত্রকে 
কেহ পোষ্যপুত্র গ্রহণ করাতে সেই দরিদ্র পুত্র 
রাজা হইয়। দীড়াইল, ইহা আপাতদৃষ্টিতে 
আকন্মিকতার নিদর্শন ধরিলেও ইহার ভিতরে যে 


নিয়ম বা কারণ নাই তাহা নহে। ধনীর পুত্র 


দ্বায়াদ সুত্রে পিতার ধনের অধিকারী হইল, 
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ইহা তাহার দেঁশের নিয়ম ॥ : এ নিয়ম তাহার দেশ 
প্রবর্ণন করিয়াছে । আপাগে গারোদের মধ্যে পুত্র 
পিতার ধনমম্পত্তির অধিকারী হয় না, বন্যা 
তাহার পিতার  তাক্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়, ইহা 
তাহার জাতির নিয়ম। রাজার চ্যেষ্ট. পুত্র রাজন্ব 
প্রাপ্ত হয়, ইহা তাহার দেশের নিয়ম । এইন্ধপ | 
অবস্থায় পিতৃধনের অধিকারী হওয়! দেশের নিয়না- | 
বীন, ঠিক আকম্মিক নহে। পোষ্য-পুত্র নির্ববাচন 
সন্ধন্ধে পোষ্যপিতার হৃদয়ে অনুরাগের নিয়ম রহি- 
য়াছে; পোষ্যপুত্রের পক্ষে এমন কিছু আকর্ষণের বিষয় 
আছে, যাহা দ্বার সে শাকৃষ্ট হইয়াছে । অধিকন্তু 
পোষ্যপুত্র গ্রহণ সকল দেশের নিয়ম নহে। অপুত্রক 
বাক্তি স্সেহের নিয়মের অধীন হইয়া, ভবিষ্যতে 
বিষয়রক্ষার উপর দৃষ্টি রাখিয়া, বংশমর্ধ্যাদার 
উপর লক্ষ্য রাখিয়! দরিদ্র পিতার নিকট তাহার ! 
পুত্রটিকে চাহিয়! লইয়া তাহাকে নিজের করিয়! | 
লইল। দরিদ্র পিতা পুত্রের ভাবী সৌভাগ্য বুঝিয়। 
ইচ্ছা করিয়! শিশু পুত্রকে দান করিল। ইহাতে দরিদ্র 
পিতার পুরুৰকারের ভাবই দেখা যায়। এই নির্ব্ধাচন ; 
ও দানপ্রণালীর ভিতরে ঠিক আকম্মিকতা নাই। | 
তাহার ভিতরে উভয় পক্ষেরই পুরুষকার রহি- 
স্বাছে। আবার এই আপাত-গ্রতীয়মান আক- 
শ্মিকতার ভিতরে অর্থরক্ষণে ধনীর পুত্র ও পোষ্য- 
পুত্রের জীবনব্যাপী পুরুবকারের প্রয়োজন, তাহা 
ন! হইলে ছুই দিনের মধ্যে প্রাপ্ত বিষয় বিনষ্ট হুইয়। 
ষায়। আকস্মিকত| যাহাকে বল, তাহা যে জীবনের 
(কোন মুহূর্তে আসিতে পারে না, তাহ! স্থির ভাবে 
চিন্তা করিলেই বুঝা যায়। আত্মচেষ্টা! ও পুরুষকার 
মনুষ্যের সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া৷ কাধ্য করে। মহা- 
মারীতে ব৷ বজ্রপাতে মৃত্যু ঘটিলে তাহা! আমাদের 
স্কুল গণনায় আকম্মিক হইতে পারে, কিন্তু আমা- 
দিগকে বুঝিতে হইবে উহার পশ্চাতে স্বভাবের 
নিয়ম কাধ্য, করিতেছে। যখন কোন কারণে 
কোন স্থানের বায়ু দুষিত হইয়া পড়ে, তখন 





তাহার প্রভাব স্বভাবের নিয়ম অনুমারে মনুষ্যের 
উপর কাধ্য করিবেই করিবে; অধিকন্তু যাহার! 
স্বাস্থ্োর নিয়ম রক্ষায় অঙ্গ, তাহাদের উপরে 
অধিকতর প্রভার বিস্তার করিবে। যখন. পৃথিবী 
ও নভোমগুলের মধ্যে তাড়িতের তারতম্য ঘটিবে 
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তখনই স্বভাবের নিয়মানুসারে বজ্রপাত আবশ্যন্তাবী । 
আমি এমনস্থানে গিয়া পড়িয়াছিলাম যেখানে তাড়ি- 
তের সমত! রক্ষার কার্ধ্য চলিতেছিল, তাই বজ্জ- 
পাতে আমার মৃত্যু ঘটিল। আমি নিয়ম বুঝিলাম 
না, বলিয়! উঠিলাম, অকন্মা আনি প্রাণ হারাই- 
লাম। আমরা যাহাকে অনৃষ্ট বলি, তাহার প্রকৃত 
অর্থ এই যে সেখানে কারণ অদৃশ্য রহিয়া বায়; আমা- 
দের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এ কারণ ধরিয়া লইতে পারি না, 
কার্ধয-কারণ-শৃখল বুঝিয়া উঠি না। তাই আমাদের 
জীবনের কোন কোন ঘটনাকে আমর। অদৃষ্টের ফল 
বলি। প্রকৃত পক্ষে অদৃষ্ট কথাটি একভাবে অর্থ- 
শুন্য। তাই বলিতেছিলাম আকম্মিক সম্পদ বা 
বিপদ, যাহাই বল, উহারও ভিতরে সুষ্ষন ভাবে কারণ 
প্রচ্ছন্ন থাকে । জগতে আকম্মিক ঘটনা ঘটে না। 
একদিকে প্রকৃতির নিম্নম অবাধে কার্যা করিতেছে । 
অপ্রদিকে মনুষ্যের আ্মচেষ্টা অবিরাম চলিতেছে। 
আকস্মিক মারীভয়ের সময়ে মানুষ আত্ম-রক্ষার 
জন্য বথাসাধ্য চেষ্টা করে, চিকিৎসকের সাহাষ্য 
গ্রহণ করে, দেশব্যাপী রোগের আক্রমণকে ব্র্থ 
করিতে যায়, আকম্মিক বিপদ আপিয়াছে বলিয়া! 
নীরবে আত্মবলিদান দেয় না, সে সংগ্রাম করে। 
আকস্মিকতাকে দৈব বলিয়া সে বরণ করিয়! লয় না, 
সে পুরুথকারের সাহায্য গ্রহণ করে, ইহাই তাহার 
সংস্কার এবং এই সংস্কার তারপক্ষে যারপরনাই 
স্বাভাবিক । মানুষ জড় নহে, সে চেতন। তাহার 
সমস্ত চেতন! তাহাকে পুরুধকারের শরণাপন্ন হইতে 
আদেশ দেয়। 

(৩) যাহ! পূর্ববজন্ম ব! প্রান্তনের ফল তাহাও 
দৈব, এইরূপ ধরিলে সংসারে ধনী দরিদ্র বিদ্বান 
মূর্খ ইত্যাকার * বিচিত্রতার যে পূর্ণ মীমাংসা হইয়া 
যায় তাহ। নহে । আমরা সহজে যাহা! স্থির করিয়া 
উঠিতে বা যাহার মন্মোন্ডেদ করিতে পারি না, অতীতের 
ব| পূর্ববজন্মের অন্ধকারময় গহ্বরে তাহার বরাত দিলে 
আপাততঃ মীমাংস! সহজ হইয়া যায় বটে, কিন্তু 
উহাকে চরম সিদ্ধান্ত বলিলে চলিবে না। ফলকাষনা' 
ও ফললাভের আশা৷ আমাদের দেশের কাম্যকর্ম্মাত্মক 
ব্রতনিয়মের ও যাগযজ্ঞের অস্থি-মজ্জ। হইয়। রহিয়াছে। 
তাই যাহার! পুর্ববজন্মে দানধ্যান করিয়। আসিয়াছে 
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. করে নাই তাহার! কফ দুঃখে, দুর্ভিক্ষে কালযাপন 
করিতেছে এইব্ূপ অনুমান করিয়া লওয়া আমাদের 
দেশে স্বাভাবিক । আমর! বলি পূর্ববজন্মের স্বক্তির 
ফল ইহলোকে পুণ্যজীবন লাভ । সম্পন্ডিলাভ মান- 
বশ খ্যাতি প্রতিপত্তি ও অর্থলাভ পূর্নবজন্মের কৃত 
পুণাক্কর্ট্নের চরম পুরম্কার নহে । আমরা নিজে চির- 
দরিদ্র, তাই ধনীর অবস্থাকে আমরা সৌভাগ্যের অবস্থা 
বলি। বিষয়রক্ষার জন্য মানসন্ত্রম রক্ষার জন্য এত 
দুশ্চিন্তী ও দুর্ভাগ্যের ভিতর দিয়া ধনীর জীবন আতি- 
বাহিত হয়, যে বাঙ্গের একজন রাজর্ষি বলিয়া গিয়া- 
ছেন যে “বিষয়ের স্থখ যাহা, জানি তা, কাজ নাই 
সে স্থথে সে ধনে ; আহা কে দিবে আনিয়ে তারে” । 
বলিতে কি প্রকৃত সুখ মত্মপ্রসাদে, প্রকৃত শান্তি 
ভগবানের মাম গানে ও ভীহার মহিম! প্রচারে । 
আমর! এই পর্যাস্ত মানিয়। লইতে প্রস্তুত যে বিগত 
জীধনে যতদুর মানবাত্মার উন্নতি হইয়াছে, ইহজীবনে 
তাহার পর হুইতে উন্নতির ধারা উর্ধাদিকে চলিতে 
থাকিবে। কিন্ত এই উন্নতির ধারা রক্ষা করিতে 
হইলে মানবের আত্মা-চেষ্টা চাই | এই আত্ম-চেষ্টা 
বা সাধনা না থাকিলে আমাদিগকে আবার অধো- 
গতির অভিমুখীন হইতে হইবে। প্রান্তন আমাদিগকে 
উচ্চস্থানে রক্ষা করিতে পারিবে না। পূর্ববজন্মের 
দুক্্্কলে দুর্ভাগ্য বহন করিয়া যে এখানে আসি- 
য়াছি, একথা সত্য হইলেও সেই ছুর্ভাগ্যের হস্ত 
হইতে নিষ্কতি লাভের একমাত্র উপায় আত্ম-চেষ্টা 
বা পুরুষকার, একথা আমাদিগকে স্মরণে রাখিতে 
হইবে। 
(৪) যাহ বিন! আয়াসে লাভ করা! যায় - তাহা 
দৈব। এই অর্থ ধরিয়া আলোচনা করিলে দেখিতে 
পাই যে মানুষ বিনা চেষ্টায় আপনার সমগ্র জীবনের 
ভিতরে অতি অল্পই লাভ করিতে পারে । অতি অল্প 
লোক, এমন কি লক্ষের মধ্যে একজন, লুপ্তধন এক- 
বার মাত্র প্রাপ্ত হয় কি না তাহাও সন্দেহ । অরণ্যের 
, মধ্যে যোগী তপস্বী বৃক্ষের ফল লাভ করে এবং 
তাহ৷ খাইয়া জীবনরক্ষা করে ইহাকে দৈব বলা যায় 
না। কেন না ফলদান বৃক্ষের স্বাভাবিক। কেহ 
ম্বতপ্রায় হইয় স্বপ্পে ওঁঘধ লাভ করে, 
ইহাকে দৈব বলে এবং কেহ বা! এরূপ উঁষধ সেবনে 
রোগমুক্ত হয়। কিন্তু এইরূপ ওঁধধ লাভ দৈব 


ঠা র 
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হইলেও লক্ষের মধ্যে একজনের ঘটে কিনা সন্দেহ। 
রোগী-যখন অনন্যোপায় হইয়া মুক্তিকামনায় একা- 
স্তিকভাবে চিন্তা করিতে থাকে, বুঝিতে হইবে যে 
শুঁবধ লাভও তাহার এ একান্তিকতার ফল। 
এখানেও মানস-রাজো চিন্তার ভিতরে ব্যাকু- 
লতার ভিতরে পুরুষকারের চেষ্টা প্রচ্ছন্ন রহি- 
য়াছে। 

সতাযুগে সমুদ্র মন্থানে অমৃত উৎপন্ন হইয়াছিল, 
উহার ভিতরে দেবতাগণের পুরুষকার বিদামান 
ছিল। রামরাবণ-যুদ্ধে, কুরুপাগুব-রণে পুরুব- 
কারেরই অভিব্যক্তি । সাহিত্য বিজ্ঞান আপনা 
হইতে সংরচিত হয় না, সেখানেও লেখকের পুরুষ- 
কার। শিল্পীর কর্মশালায় পুরুষকারেরই বিকাশ । 
চিকিৎসক আপনার নিপুণতা লইয়া! রোগের সহিত 
সংগ্রাম করে, রোগী আত্মচেষ্টা লইয়। রোগমুক্ত 
হইতে চায়। বর্তমান মহাযুদ্ধে উ্তয়পক্ষ নিজ 
নিজ পুরুষকার লইয়া সংগ্রাম করিতেছে। এই সমস্ত 
দেখিয়াও দুর্দিনে যদি বলি সবই দৈব এবং দৈব 
বলিয়া নীরবে সহা করিতে চাই, তবে তাহার 
ভিতরে অলসপ্রকৃতি আমাদের এই বাঙ্গালী-চরিত্রই 
ফুটিয়া উঠে; জগতের অন্যান্য দেশের লোক বা 
চিন্তাশীল ব্যক্তি তাহার বিন্দুমাত্র পোবকতা৷ 
করে না। 

তিন চারি জন বন্ধুবান্ধাবের মধ্যে একজন সাহদ 
করিয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জন 
করিতে লাগিল। তাহা! দেখিয়। অপর দুই তিন 
জন বন্ধু, যাহারা আলসো ওঁদাস্যে জীবন যাপন 
করিতেছে, তাহার! বন্ধুর বিপুল অর্থাগম দেখিয়া 
তাত্রকৃট সেবন করিতে করিতে পরস্পরের মধ্যে 
এইরূপ সিদ্ধান্ত করিল যে এ সবই অদৃষ্টের ফল, 
তাহা ন| হইলে আমরা বিদ্যা ও বুদ্ধিতে কিসে কম, 
এ লোকটাই ব। কেন এত অর্থ উপার্জন করে-_ 
যার যেমন ভাগ্য । এইরূপ সুমি আলাপে এবং 
অপরের মুখে তাহার প্রতিধ্বনি শ্রাবণ আমাদের 
নিকট বড়ই সরস লাগে, এবং ইহাই আমাদের 
জাতীয় চরিত্রের পরিস্ফূট ছবি। গৃহে ক্ষুদ্র শিশু- 
সন্তান প্রকৃষ্ট চিকিত্সার অভাবে বা স্থাস্থযোর নিয়ম 
রক্ষার অভ্ঞানতা ফলে অকালে প্রাণত্যাগ করিল। 
নিজের ত্রুটি বুঝিলাম না, শেল-বিদ্ধ অন্তরে প্রলাপ 


২৯৪ 
করিতে করিতে বলিলাম এ সমস্তই অদৃষ্টের ফল। 





এই ত আমাদের অধিকাংশের ভাব । এই আদৃষট-. 
বাদ স্বীকারে আমরা শোকে সান্ত্বনা পাই, বিপদে 
সহজ মীমাংসা দেখিতে পাই, অশান্ত হৃদয়ে শাস্তি 


লাভ করি, একথা সমস্তই সত; কিন্তু ইহাও স্বীকার 
_ করিয়া লইতে হইবে যে অতিরিক্ত মাত্রায় অনৃষ্টবাদ 
স্বীকারে স্বাধীন চেষ্টার পথ চিরনিরুদ্ধ হইয়া যায়। 
ব্যক্তিগত জাতিগত সর্ববাঙ্গীন উন্নতিলাভের আর 
কোন আশা থাকে না। যেখানে রোগে মারীভয়ে ! 
বক্তাঘাতে সর্পদংশনে দুর্ভিক্ষে জঙ্জরিত হইয়া 
আমরা দৈবকে, অভিসম্পাত করি, ঠিক সেইখ|নে 
পাশ্চাত্য জগ রোগ ও মারীভয়ের কারণ অনুসন্ধান 
করিতেছে, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান তাহার প্রশমন চেষ্টা 
করিতেছে, মিউনিসিপালিটি রোগের আক্রমণ 
ব্র্থ করিতেছে, ওষধ আবিষ্কারে সপ্পভয় খর্ব 
করিতেছে, ফল-শস্য অধিক পরিমাণে পাইবার 
আশায় ক্ষেত্রের উৎপাদনী শক্তি বিবদ্ধিত করি- 
তেছে, উপনিবেশ সংস্থাপনে দুর্ভিক্ষের অপনোদন 
করিতেছে ; রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন সংঘটনে 
সর্বববিধ লাঞ্ছনা বিদ্ুরিত করিতেছে ; অবাধ বাণি- 
জ্যের পথ প্রমুক্ত করিয়া দিয়! দেশের প্রভূত কল্যাণ 
সাধন করিতেছ ; ধর্মপ্রাণ মহাত্মাগণ ভগবানের 
মঙ্গলভাবের সাধন! করিয়া শোকশল্যের মন্্গত 
যাতনার তীব্রতাকে খর্বব করিয়া! তুলিতেছে। 

ছুই জন সমবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি একই মূলধন 
লইয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইল; একজন প্রভূত অর্থ 
উপার্জন করিল, আর একজন অর্থলাভ করা দুরে 
থাকুক মূলধন পর্য্যন্ত হারাইল। আপাত-দৃষ্টিতে 
ভাগ্য একজনের অনুকূল, অপরের প্রতিকূল, অনেকে 
এইরূপ সহজ মীমাংস করিয়া বসেন। কিন্ত প্রকৃত- 
পক্ষে তাহা নহে । উহাদের মধ্যে একজন প্রয়োগ- 
সন্ধান-বিধিতে পটু, আর একজন প্রত্যুৎ্পন্নমতি- 
বিহীন। তাই পরস্পরের এই অবস্থাবিপর্য্যয় | 
আমরা সূক্ষম কারণের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম ! 
না, বলিয়া উঠিলাম সবই ভাগ্য । কিন্তু একটু নিবিষ্ট 
চিত্তে ও শান্তভাবে যদি আলোচনা করি, দেখিব 
যে আত্মাচেষ্টা বা পুরুষকার সর্বববিধ উন্নতির মূল 
কারণ। 


 তক্বঝোধিনী পত্রিকা 





অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তবে পৃথিবীতে 
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এত পার্থক্য কেন, কেহ ধনী কেহ নির্ধান, কেহ 
পণ্ডিত কেহ মুর্খ, কেহ সুখী কেহ সম্তপ্ত । আমর! 
তাহার উত্তরে বলিব বিচিত্রতাই জগতের ভাব 
এবং এ বিচিত্রতার মুলে কারণ রহিয়াছে । দুইজন - 
মনা এক প্রকৃতির নহে, দুই জনের মুখক্রী সমতুল্য 
নহে, পশুজগতে দুইটি প্রাণী একই আকারের 
নহে, সবই বিচিত্র, সকলের ভিতর সামান্য অপামান্য 
বিভিন্নতা রহিয়াছে । আমর। বলি প্রতি মনুষ্যের 
উপরে চারিটি শক্তি কার্ধ্য করিতেছে, জন্ম, শিক্ষা, 
সঙ্গ ও সাধন| | সবলের পুত্র সবল, ছুর্ববলের পুত্র 
রুগ্ন হওয়াই স্বাভাবিক | শিক্ষণ ও শিক্ষার অভাব, 
মনুষ্যের মধ্যে পার্থক্য আনিয়। দিতেছে । সৎসঙ্গ 
অসতসংসর্গ চরিত্রে কত বিভিন্নত৷ আনিয়া! দিতেছে । 
সাধনার বা আত্মচেন্টার ফলে এক জন খধি তপস্থী, 
আর এক জন তাহার অভাবে দস্্য তক্ষর হইয়া! 
পড়িতেছে ; একজন ধনী আর এক জন দরিদ্র 
হইয়া পড়িতেছে। এক জন সাধন ও চেষ্টা 
করিয়া অর্থ উপার্জন করিতেছে এবং মৃত্যু সময়ে 
তাহার অর্জিত ধন পুত্রকে দিয়া যাইতেছে; আর 
এক জন সাধন! বা চেষ্টার অভাবে,ছুর্গতি ও দারিদ্র্য 
লাভ করিতেছে এবং তাহার সন্তান সন্ভতির উপরে 
খণের চাপ রাখিয়৷ পরলোকে প্রস্থান করিতেছে । 
এইত সংসারের গতি । এ চারিটি কারণ ও দেশের 
নিয়ম পদ্ধতি ও অন্যান্য নানা কারণ জীবনে কার্য্য 
করিতেছে, তাই এত পার্থকয। আমরা তাহা ন! 
বুঝিয়া৷ বলি সবই ভাগা সবই অদৃষ্ট এবং পুরুষ- 
কারের কোন স্থান নাই। 
আমরা উপসংহারে এই টুকু বলিতে চাই ষে 
একটি জিনিষ বিভিন্ন দিক হইতে দেখা যাইতে 
পারে বা আলোচন| কর! যাইতে পারে । ইংরাজিতে 
ইহাকে 87৫19 ০01 15107. কহে। একটি মনু- 
ষ্যকে সম্মুথ হইতে বা পশ্চাৎ বা! পার্খ্ব দেশ হইতে 
দেখা যাইতে পারে । দৈব ও পুরুষকার কতকট! 
সেই ভাবের । উভয়ের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য 
নাই। মনুষ্য আপনার জীবনে যাহা কিছু পায়, 
সবই ভগবৎপ্রসাদাত, সবই দৈব. বা দেবতার 
দান। তাই মানুষ ভগবানের দিক হইতে দৈবাধীন। 
আবার মনুষ্ের আত্মচেষ্টা বা সাধনার একটি 
দিক আছে; সেই দিক দিয়! দেখিলে মানুষ জীবনে 


অর্ারণ ৯৮৯ 
যাহা কিছু লাভ করে, সবই তাহার পুরুষকার বা 
আত্মচেষ্টা প্রসূত । একটু সৃক্ষমভাবে চিন্তা করিলে 
বুঝা! বায়, দৈব বা! পুরুষকার প্রতিদন্দ্ী শব্দ নহে, 
উহার ফল কথায় এক। 

ভগবানের রাজ্যে প্রকৃত পক্ষে নির্বাচিত বাক্তি 
ব! জাতি নাই। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে 
ভগবানকে পক্ষপাতদোষযুস্ত বলিতে কেহই কুষ্টিত 
হইত না। মনুষ্যকে তিনি স্বাধীন করিয়াছেন । 
অথচ তাহার উপরে প্রকৃতির নিয়ম, ধণ্রের নিয়ম 
আধ্যাত্মিক রাজ্যের নিয়ম কার্ধ্য করিতেছে । যখন 
মানুষ সাধনাপ্রভাবে আপনাকে সমুন্নত করিয়া 
তুলে, আপনার ক্ষুত্র ইচ্ছাকে স্তাহার মহতী 
ইচ্ছার অনুগত করিয়া ফেলে, আপনার স্বাতন্ত্র্য 
বিসর্জন দেয়, অভিমান অহঙ্কার একেবারে বিসঙ্ভ্রন 
করে, তখন ভগবানের কৃপা ভিন্ন আর সে কিছুই 
দেখিতে চায় না, আত্মশক্তির প্রহাব তাহার নিজের 
, চক্ষে ঠেকে না, দেখে সে চারিদিকে ভগবত কৃপা । 
তাই সে বলিয়া উঠে ্জিস্নে তু জানায়! সোহি 
জন জানে” যাহাকে তুমি দেখাও সেই তোমাকে 
( ভগবানকে ) দেখিতে পায় । খধিরাও তাই 
বলিয়াছিলেন “বমেবৈষ বুগুতে তেন লভ/:” ধাহাকে 
তিনি বরণ করেন, সেই তাহাকে পায়। ইহার 
ফলিতার্থ ইহা নহে যে ভগবানের রাজ্যে তাহার 
: নির্ববাচিত ব্যক্তি বা! জাতি রহিয়াছে । সংসারী লোক 
ঠিক এই স্থানে এইরূপ গণনা করিয়া বসে যে, 
ভগবান সত্য সত্যই অপরকে বঞ্চিত করিয়। ব্যক্তি 
বিশেষকে বরণ করেন-__ম্মন্য কথায়, তাহার 
পক্ষপাতিত আছে। সাধক আপনার সাধনার 
কথ। মুখে না আনিয়। তাহার কৃপারই কথা৷ বলেন; 
নিজের পুরুষকারের কথা মুখে উচ্চারণ করা পাপের 
কথা বিবেচনা করেন । মানুষ যখন এই উচ্চ গগনে 
বিহার করে তখন তাহারই এই কথা বলিবার অধি- 
কারহয়*তবয়। হৃধীকেৰ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি 
তথ। করোমি” আমি তোমাকে আমার জীবন- 
তরীর হাল ছাড়িয়। দিয়াছি, তুমি আমাকে €য দিকে 


ফিরাইতেছ আমি সেই দিকেই ফিরিতেছি। ইচ্ছা- 
যোগে মিলিত সাধকের এই বাণী; সংসারমুগ্ধ আমরা, 
আমাদের তাহা উচ্চারণে অধিকার নাই। 


উপসংহারে আমরা বলিতে চাই আত্মশক্তির 
৩ 


্ত্যোর্ষাহস্থতং গময় 








১৯৫ 


উপর নির্ভর কর। এই আত্মশক্তি 'ভগবানেরই 
দান। তিনি চান, আমরা এই আত্মশক্তিকে উদ্বো- 
ধিত করি। “উত্তিঠত জাগ্রত” উত্থান কর জাগ্রত 


'হও এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হও। উৎযোগী হও, 


সাধনা কর, আলস্য পরিহার কর, প্রীসম্পদ সকলই 
লাভ করিতে পারিবে । ধরণীর মুখ উজ্জ্বল করিতে 
সক্ষম হইবে এবং নিজ জীবনকে সার্থক করিয়া ধন্য 
হইবে। 


স্বৃত্যোর্মাহস্ৃতৎ গময় | 
( শ্রীনলিনীনাথ দাস গুপ্ত এম-এ, বি-এল ) 


অন্তরের মাঝে বসি তুমি আমারে যে দিরাছ ছাঁড়িকা, 
সংঘমের বাধ ভার্গি চুরি কোন্‌ দিকে চলেছি ছুটিগা। 
দিয়েছ নয়ন ছুটি তবু নাহি দৃষ্টি আপনার পরে, 
দর্শনের যোগা যাহা নয় তাই দেখি ঘুরে ঘুরে মরে। 
তোমার আদেশ শুনিবারে দিয়েছিলে শ্রবণ যুগল, 
বধির হয়েছে শুনি শুধু সংসারের মন্ত কোলাহল ॥ 
বাচ্যুগ দিয়েছিলে তথ প্রিম্নকাধ্য করিতে সাধন, 
কুক্রিয়ার ভীষণ আঘাতে কুগ্ন ভগ্ন দুর্ববগ এখন। 
নির্মল সরগ চিত্তখানি কুচিস্তায় কুটিল পঞ্চিল, 
তোমার দানের মাঝে আজি খুঁজি নাছি পাই একতিল। 
হারায়ে ফেলেছি সব নাথ ! আপনাতে করিয়া নির্ভর, 
যে পথে চলেছি হেরি তাহা সত্য হ'তে অনেক অস্তর। 
রুদ্ধ করি গৃহদার যবে প্রাণে আনি তোমারে ডাকিয়া, 
মুক্ত রহে হৃপিঘ।র হায়, কোন্‌ পথে যাও পলাইয়া। 
বিক্ষিপ্ত চিত্তের মাঝে যেন পিশাচের দল উঠে হাসি, 
মৃহাপথে লয়ে যেতে মোরে আলমার শত দৃশ্রাশি 
কোথ। রহে একাগ্রতা আর কোথা বায় প্রথণের একতি, 
নিমেষের মাঝে ধেন ফেলি হারাইয়। সকল শকতি। 
জীবনের সত্যপথ ভুলে হ'তেছি ধিপথে অগ্রপর, 
বিষম ছুদ্দিনে তুমি বিনে কে মোরে বাচাবে মহেশ! 
মৃতানে দেখাও মৃত্যু_তৰ শাসনের প্রদীপ্ত কুলিশ, 
ভেঙ্গে যাবে বিপথেক্টী ভূল__-দওড ছলে লভিয়া৷ আশীষ । 
কুপথের মাঝে চ'লে চ'লে তোমার সে কুটি হেরিগা, 
অকল্মাৎ থামিবে চরণ আখি ছুটি চাহিবে ফিরিয়া । 
জীবনের বিশ্বত যে পথ হয়ত বা লইব চানরা, 
জড়তার কঠিন বন্ধন হয়ত বাঁ পড়িবে খসিয়া। 
,পাপের সে প্রায়শ্চিত্ত-মাঝে আত্মার চৈতন্য যাবে ছুটি, 
দেহ মোর ক্কতজ্ঞতাভরে পড়িবে চরণে তব লুটি। 






সুক্তনেত্রে হেরিব চৌদিকে দিব্যধাঁম তোমার-ভা স্বর, 
অক্ষয় সে পুণাতীর্থ হেরি চিনির এ জীবন নশ্বর। 
_ফেখিতে স্বর্গের দেই ছবি ডাকিতেছি তোমারে সভয়ে, 
মরণের পথ দয়া দিয়/ লয়ে যাও অমৃত আলয়ে ॥ 
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ব্রন্মগোল ও দেবেন্দ্রনাথের. 
হিমালয় ভ্রমণ | 


ব্রক্মোপাসনাপদ্ধতি প্রবর্তন, ্রান্াধর্্মবীজ, 
্রাঙ্গধর্্ম গ্রন্থ গুভূৃতি প্রকাশের পর বলিতে গেলে 
্রাঙ্মসমাজের প্রতিষ্ঠালাভের সমস্ত উপকরণই সংগ- 
হীত হইয়াছিল। ইহার উপর অক্ষয় বাবুর সম্পা- 
দকতে তত্ববোধিনী পত্রিকা তখন সন্জে চলিতেছে । 
্রাঙ্মামাজের এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রাঙ্মদিগেরও সংখ্যা 
বৃদ্ধি হইতেছে। ব্রাঙ্মসমাজের সভ্যমাত্রেই যে 
কেবল ধর্দমাপিপাসা মিটাইবার জন্য ব্রাহ্মসমাজে 
যোগ দিয়াছিলেন তাহা বলা যায় না। সভ্যদিগের 
মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন ধাহার! ঈশ্বর বা পর- 
কাল কিছুই মানিতেন না-_কেবল নিজেদের একটা! 
খ্যাতি প্রতিপত্তি হইবে, নিজের দলের নেতৃত্ব 
করিতে সক্ষম হইবেন, এই প্রকার নান! স্থার্থভাব 
হৃদয়ে পোষণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের দলভুক্ত হইয়া- 
ছিলেন। রাজ। রামমোহন রায়ের সময় হইতে 
আজ পর্য্যন্ত অনেকের হৃদয়ে এই প্রকার একটা 
ধর্মবিরুদ্ধ ভাব দেখা যায়। কেবল ব্রাক্ষাসমাজে 
কেন, সকল সমাজেই দেখা যায় যে এমন অনেক 
ব্যক্তি থাকেন সাহারা কোন প্রকার ধর্টে বিশ্বাস 
না করিলেও হয়তো! কেবল রোগমুক্তি বা অর্থলাভ 
প্রভৃতির উদ্দেশ লাধুসন্স্যাসীর শরণাগত হয়েন।, 


বাই হোক, ব্রাঙ্মাসমাজে যখন ধর্মে অআ্ধাবান, : 


নেতৃসবপ্রার্থী অনেক লোকের সমাগম হইতে লাগিল, 
তখন যে ব্রাঙ্গদিগের মধ্যে দলাদলি বিবাদ বিসম্মাদ 
আসিবে, তাহা কিছুই আশ্চরধ্য কহ প্রথম প্রথম 
যখন দেবেন্দ্রনাথ নূতন মগুলী সংগঠিত করিতে- 
ছিলেন, তখন তিনি “ব্রাঙ্গোর সহিত ব্রাক্ষের আশ্চর্য্য 
হৃদয়ের মিল” দেখিয়া! মুগ্ধ হইয়া! বলিয়াছিলেন যে 
“ঘহোদয় ভাইয়ে ভাইয়েও এমন মিল দেখা! যায় 





১৯-কল্প, ৩ ভাগ 


মের ও হাছুলদিক বিবাদ হিরা অরে আর 


দেখা দিতে লাগিল । পরিশেষে এই. মতভেদ ও 
বিবাদ নিতান্ত যৎসামান্য বিষয়. লইয়৷ উঠিলেও 
কথায় কথায় গুরুতর হইয়া! দাড়াইত | দেবেন্দ্রনাথ 
রাহ্মদিগের মধ্যে এইভাব দেখিয়া বড়ই উত্যক্ত 
হইয়। পড়িয়াছিলেন। 

মতভেদ ও বিবাদ বিসম্বাদের মুল কারণ হই- 
তেছে যে অনেকে আত্মপ্রত্যয়ের প্রকৃত মন 
ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন. নাই। 
সেকালে ইয়ং বেঙ্গলের সমাজে সভাসমিতির বড়ই 
প্রাবল্য দেখা যায় এবং কথায় কথায় তাহার! 
প্রত্যেক বিষয় ভোট ( ৮০৪.) বা! হস্তগণনার দ্বার! 
স্থির করিতে .উদ্্যুক্ত হইতেন। ইয়ং বেঙ্গল অম্প্রু- 
দায়ের যে সকল লোক ব্রাহ্মমাজে আসিয়াছিলেন, 
তাহার! ভাবিয়াছিলেন যে এখানেও কোন বিষয়ে 
তর্ক উপস্থিত হইলেই তাহা ভোটের সাহায্যে 
মীমাংস! করিয়া লইবেন। ঈশ্বরের স্বরূপ পর্য্যস্ত 
তাহারা, ভোটের দ্বারাই স্থির করিয়৷ লইতে প্ররস্ত 
হইয়াছিলে ন। 

দেবেন্দ্রনাথ তাহার পঞ্চবিংশতি বহসরের পরী- 
ক্ষিত বৃত্তান্তে বলিয়াছেন “একমাত্র সহজজ্কান ও 
আত্মপ্রত্যয়ের বিষয় বলিয়া হইীশ্থরকে লোকের 
নিকট প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায় তাহার (রাম- 
মোহন রায়ের ) ছিল না। যদিও তিনি জানিতেন, 
ধর্ম প্রচার ও রক্ষার জন্য এক এক আপ্ত পুস্তকের 
অবলম্বন চাই, কিন্তু তাহার বিশ্বাসের ভূমি সহজ- 
জ্ঞান ছিল; তাহা না৷ হইলে লকল ধশ্মের মধ্য 
হইতে তিনি সার সত্য কেমন করিয়া সংঙ্কলন 
করিলেন ? যদ্দিও তিনি ভরসা করিয়া আত্ম- 
প্রত্যয়ের উপর লোকদিগকে নির্ভর করিতে বলিতে 
পারেন নাই, কিন্ত তিনি নিজে আত্মাপ্রত্যয় দ্বার! 
চালিত হইতেন। & %* % রামমোহন রায় 
মনে করিয়াছিলেন, যাহারা বেদ মানে তাহাদের 
মধ্যে বেদ রক্ষা করিয়া পরক্রহ্ষের উপাষন! প্রচ- 
লিত করা; কিন্তু যাহার! জ্ঞানবিষ্ঞানে উন্নত 
হইয়। বেদকে আত্তবাক্য বলিয়। না৷ মানিবে তাহা- 
দের মধ্যে কি করা, ইহা তাহার তখন বিবেচনায় 
আসে নাই।” ক্রমে ্রাঙ্মদিগের মনে হুইল যে 


না”. কিন্তু দল যতই পু হইতে লাগিব, ততই | “বেষের মধ্যে যে সত্য আছে, তাহাই সং্কলন 


রঙ 


রঙ 


আগ্রাহাণ, ১৮৩৯ 


ব্হ্ষগৌল ও দেবেন্্রনাথের হিমালয় ভ্রমণ 


. ১৯৭ 


পি 
করা। এই জন্য ছুই বতসর লইয়! শ্র্গতি স্মৃতি | সমারোহে সম্পন্ন হইত। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 


হইতে টাকার সহিত ্রাঙ্গাধন্গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া 
্রাঙ্মধর্মর বীজ তাহাতে অস্ডুনিবেশিত করা হইল। 
শেষে ঈশ্বরের স্বরূপ লইয়াই ত্রাঙ্মাদলের মধ্যে 
বিবাদ পড়িয়া গেল। তাহারা তর্ক উপস্থিত করি- 
লেন, ঈশ্বর অনন্ত কি প্রকারে হইতে পারেন ? 
হন্ত্োত্তোলন কর দেখি, ঈশ্বর সর্বজ্ঞ কিনা? কি 
হাস্যাস্পদ ! দ্বার রুদ্ধ করিয়া হস্তোন্তোলন দ্বারা 
ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করা যে কি হাস্যাস্পদ, ইহা 
তাহারা তখন বুঝিতেন না। যখন বেদের প্রতিষ্টা 
গেল এবং সহজজ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয় তীহার! 
বুঝিতে পারেন নাই, তখন বড়ই কলহ হইতে 
লাগিল। -১৭৭৭ অবধি ক্রমাগতই এইরূপ গোল 
চলিল।” 

এই গোলযোগের তদানীন্তন অন্যতর নেতা 
কানাইলাল পাইন বলেন যে ঈশ্বরের স্বরূপ লইয়া 
কোন গোলযোগ হয় নাই, তবে কতকগুলি কথা 
এবং সংস্কৃত ভাষায় উপাসনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
উঠিয়াছিল। ক্রাঙ্গধন্াগ্রন্থে এবং ব্রাঙ্মাসমাজে ঈশ্বর 
“সর্বব্যাপী” বলিয়৷ উক্ত হয়েন। অক্ষয় বাবু 
এবং কানাই বাবুপ্রমুখ ব্রাঙ্গেরা বলিলেন যে 
প্সর্ববব্যাপী” কথার পরিবর্তে “সর্ববঞ্ত বিদ্যমান” 
শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। আমরা শুনিয়াছি 
যে তাহারা “সর্বশক্তিমান” শব্দের পরিবর্তে 
বিচিত্র শক্তিমান” শব্দ ব্যবহার করিবার জন্য 
জেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সকল হইতে 
বুঝ! যাইতেছে যে কিরূপ ছোটখাটে! বিষয় লইয়া 
্রাহ্মদিগের মধ্যে প্রথম বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত 
হইয়াছিল । দেবেন্দ্রনাথ এই সকল গোলযোগের 
নাম দিয়াছিলেন “্রঙ্ষগোল”। তিনি টুগীদিগের 
দোহাই দিয়া তবে এই ব্রহ্মগোল নিরস্ত করিতে 
সক্ষম হইয়াছিলেন। সেই সময়ে ট্রগ্ীদিগের মধ্যে 
একমাত্র রমানাথ ঠাকুরই জীবিত ছিলেন। 
_ একদিকে ত্রাঙ্মদমাজে এই ব্রহ্মগোল, অপর- 
দিকে এই সময়ে  দেবেন্দ্রনাথের গৃহেও গণ্ডগোল 
চলিয়াছিল অনুমান হয় । দেবেক্দ্রনাথের ইচ্ছা যে 
বাটা হইতে মুর্তিপূজা সম্পূর্ণরূপে উঠাইয়! দেওয়া 
হুউক। সে সময়ে তাহার বাটাতে দুর্গাপূজা ও 
জগদ্ধাত্রীপৃজ। এই দুইটী পুজা বিশেষভাবে ও মহা- 


নগেন্দ্রনাথ এই সময়ে বিলাত হইতে ফিরিয়। আসি- 
য়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ভ্রাবিয়াছিলেন নগেন্দ্রনাথের 
মতের বল পাইয়া মুর্তিপূজ। দুইটা একেরারেই উঠী- 
ইয়া দিতে পারিবেন। দেবেন্দ্রনাথের ভ্রাতাগণ 
জগদ্ধাত্রী পূজ! উঠাইয়! দিবার পক্ষে সম্মতি দিলেন, 
কিন্তু দুর্গোৎসব হিন্দুদিগের সমাজবন্ধন, বদ্ধুমিলন 
এবং সকলের পক্ষে সন্তাব স্থাপনের একটা উৎকৃষ্ট 
ও প্রশস্ত উপায় এবং ইহার উপরে হস্তক্ষেপ করিলে 
সমগ্র পরিবারের মনে আঘাত লাগিবে বলিয়। তাহা 
উঠাইয়া দিতে সম্মত হইলেন না। ইহার উপর 
১৭৭৬ শকে দেবেন্দ্রনাথের মধ্যম ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথ 
পরলোক গমন করেন। তিনিই জমীদারী সমূহ 
এবং দ্বারকানাথ ঠাকুরের স্থাপিত “হোস”গুলির 
কাজকন্মী পরিদর্শন করিতেন । গিরীন্দ্রন/থের 
মৃত্যুতে দেবেন্দ্রনাথকেই সেই সকল কার্য্যের ভার 
লইতে হইল। ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মগোল এবং গৃহের 
গগুগোলের মধ্যে পড়িয়া দেবেন্দ্রনাথ এই সময়ে 
কিছু ব্যতিব্যস্ত হইয়! পড়িয়াছিলেন বলিয়া অনুমান 
হয়। বিষয়কর্্দা প্রভৃতির একরকম বন্দোবস্ত 
করিয়। ১৭৭৮ শকে আশ্বিন মাস অতিক্রম হইতে 
না হইতেই দেবেন্দ্রনাথ নৌকারোহণে পশ্চিমাথলে 
যাত্র। করিলেন। 

তিনি পাটনা, মুঙ্গের হইয়। কাশী পোৌছিলেন। 
কাশী হইতে ক্রমে এলাহাবাদে উপস্থিত হইলেন। 
তথ! হইতে অমুতসহরে গিয়। শিখদিগের কাধ্যকলাপ 
পর্যবেক্ষণ করিলেন। অমৃতসহর হইতে সিমলাভি- 
মুখে প্রস্থান করিলেন। তীহার সিমলায় অবস্থান- 
কালে সেই স্থুপ্রসিদ্ধ সিপাহীবিজ্রোহ উপস্থিত 
হইয়াছিল। তিনি নানা বিপদের হাত এড়াইয়! 
উত্তরপ্রদেশে আরও অগ্রসর হইলেন। সেই উন্তর 
প্রদেশ হইতে প্রত্যাগমনের মুখে দেবেন্দ্রনাথ একদা - 
শতদ্রু নদীর উৎপত্তিস্থান দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। 
তথায় একটা সেতুর উপর দীড়াইয়! তাহার জআ্োতের 
অপ্রতিহত গতি ও উল্লাসময়ী ভঙ্গী দেখিতে দেখিতে 
বিস্ময়সাগরে মগ্ন হুইয়। গেলেন। তাহার মনে 
হইল-_“আহা ! এখানে এই নদী কেমন নির্মল ও 
শুভ্র! ইহার .জল কেমন স্বাভাবিক পবিত্র ও 
শীতল। এ কেন তবে আপনার এই পবিত্র ভাব 


১৯৮. 


১৯ কল্প, ৩ ভাগ 





পরিত্যাগ করিবার জন্য নীচে ধাবমান হইতেছে ? 
এ নদী যতই নীচে যাইবে ততই পৃথিবীর ক্লেদ ও 
$আাবদ্্না ইছাকে মলিন ও কলুষিত করিবে, তবে 
কেন এ দেইদিকেই প্রবল বেগে ছুটিতেছে ? কেবল 
আপনার জন্য স্মির হইয়া থাক! তাহার কি ক্ষমত৷ ! 
সেই সর্ববনিয়ন্তার শাসনে পৃথিবীর কর্দমে মলিন 
হইয়াও ভূমি সকলকে উর্বর! ও শসাশালিনী করি- 
বাক্স জন্য উদ্ধত ভাব পরিত্যাগ করিয়া! ইহাকে নিম্ম- 
গামিনী হইতেই হইবে ।” ভিনি ইহা! ভাৰিতে ভাবিতে 
হঠাৎ যেন অন্তর্যামী পুরুষের গম্ভীর আকাশবাণী 
শুনিলেন “তুমি এ উদ্ধতভাব পরিত্যাগ করিয়া 
এই নদীর মত নিল্সগামী হও। ভূমি এখানে ঘে 
সত্য লাত করিলে, যে নির্ভর ও শিক্ষা লাভ করিলে, 
যাও, পৃথিবীতে গিয়া তাহা! প্রকাশ কর।” দেশে 
ফিরিয়া আসা ঈশ্বরের আদেশ ভাবিয়! স্বদেশাভি- 
মুখে যাত্রা করিয়া ১৭৮০ শকের ১লা অগ্রহায়ণ 
কলিকাতায় নির্বিিগ্মে উপস্থিত হইলেন । দেবেন্দ্র- 
নাথের হিমালয়ে নির্জ্রনপ্রবাসে বড়ই উপকার 
হইয়াছিল। হিমালয়ের সেই প্রাকৃতিক গাস্তীর্য্য ও 
উদ্দারতার মধ্যে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিবার 
ফলে তাহার হৃদয় হইতে সাম্প্রদায়িকতার গন্ডী 
স্বতই খ্গিয় গিয়াছিল। তাহার প্রত্যাগমনের পর 
্রাহ্মসমাজে বিবৃত ব্রাক্ষধর্ম্মের ব্যাখ্যানেই ভীহার 
হিমালয়ে প্রবাসের মহত ফল উপলব্ধি হইবে । 


গান। 

( শ্রীনিশ্মলচন্ত্র বড়াল বি-এ ) 

ভৈরবী-_-এক তাল! । 
বন্ধ আছে জ্োতের ধার! 
তোমায় পেলেই পাবে ছাড়! । 
ভাসিয়ে দেব ভুবন সেদিন, 
আপনারে আর রাখবো! ন! দীন। 
বুকের তলে রসের ধার! 
বয়ে ঘাবে পাগল পারা । 
আর যে আমি রইতে নারি, 
এসো তুমি তৃধার বারি। 











জ্বলচে অনল প্রাণে প্রাণে, 

মরু জাগায় স্থানে স্থানে, 

' সেথা কান্তি-কমল ফুট্বে গানে 
তোমার মাঝেই হলে হার] ॥ 
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রসায়ন বিজ্ঞানে জড়ের লক্ষণ ।% 
( ৬হেমেন্ত্রনাথ ঠাকুর ) 

রসায়নের পূর্বে জড়ের সাধারণ গুণ ও তাপ 
তড়িৎ প্রভৃতি বর্ণনা করা উচিত। জড়পদার্থের 
সাধারণ গুণ ও প্রকৃতি আলোচনা করিতে গেলে 
দেখিতে পাইবে যে, যেমন ইহার ভিতর পরীক্ষার 
বিষয় অনেক আছে, তেমনি ইহার ভিতর অনেক 
অনুমানসিদ্ধ আছে। জড় পদার্থ *কাহাকে বলে, 
এই প্রশ্নের উত্তরে যদি বলা যায় যে, যে কোন বস্তু 
বাহোন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায় তাহাই জড় পদার্থ, 
পঞ্চেন্দ্িয়ের কোন একটা ইন্দ্রিয় দ্বার! গ্রাহ্য যাহ 
তাহাই জড় বন্ত, যেমন এই টেবিল দর্শনেন্দ্রিয় ছার! 
জানিতেছি এইজন্য টেবিল জড় পদার্থ-_কেহ কেহ 
বলেন যে এ কথাতে ( লক্ষণে )ভ্রম আছে। আয়- 
নার ভিতর যখন ছবি দেখিয়া বালকেরা৷ তাহার 
পিছনে হাত দিয়া তাহাকে ধরিতে যায়, বাস্তবিক 
তো সেখানে কিছু থাকে ন।, কাজেই এ লক্ষণ 
অনুসারে জড় পদার্থের নিরাকরণ করা যায় না। 

এইজন্য কেহ কেহ আর এক লক্ষণ করেন-_ 
এক ইন্দরিয়গ্রাহ্য বস্তুতে যদি অন্য ইন্দ্রিয় সাক্ষ্য 
দেয় তাহা হইলেই সেই পদার্থের যথার্থত নিরূপণ 
হইবে, যেমন এই টেবিল-_দর্শন ও স্পর্শন দ্বারা! 
গ্রাহ্য। ইহার উপর আর কথা কহিবার যো নাই। 
(কোন কোন স্থলে এক বস্তুর পঞ্চেন্দ্রিয়ই সাক্ষী : 
হয়।) দর্শন দ্বারা কোন বস্তু দেখিলে তাহাতে 
যদি অপ্রত্যয় জন্মে, স্পর্শন দ্বার! সে ভ্রম দুর হয়। 
অতএব দর্শন স্পর্শন দ্বারা যাহা একদা গ্রাহ্য, 
তাহাই যথার্থ। এই লক্ষণেরও ব্যতায় আছে। 
ূরধ্কে আমরা দেখিয়া! আসিতেছি, কিন্তু তাহাকে 
স্পর্শন দ্বার] টের পাই ন|। কিরণকে স্পর্শ করি- 
তেছি বলিয়! কিছু সূর্যাকে স্পর্শ করিতেছি না! । অত-. 
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পাওয়া যায় না। 

দি আর একটা লক্ষণ করিয়। লই তাহা৷ হইলে 
এই করিতে পারি যে, বাহোক্দ্িয়ের একটা দ্বারাই 
: হুউক্‌ ঝ ঢুইটা দ্বারাই হউক, স্থাননির্বিবশেষে কাল- 
নির্বিশেষে মনের অবস্থা। নির্বিবশেষে যাহাকে একই 
দেখিতে পাই তাহাই যথার্থ, এবং এই লক্ষণের 
তারতম্যানুসারে কোন বন্তর বাস্তবিকতার প্রতি 
প্রত্যয় বা সন্দেহ হইবে । যে পদার্থকে কি এখানে 
কি ওথানে যেখানেই থাকি না কেন, কি আজ কি 
কাল প্রতিক্ষণেই, কি মনের ভাল অবস্থায় কি 
খারাপ অবস্থায়, কি বাস্ত অবস্থায় কি শান্ত অবস্থায়, 
একইরূপে দেখিতে পাই তাহাকেই যথার্থ বস্ত 
বলিতে হইবে। কিন্তু এ লক্ষণ এত গুরুতর হইয়া 
পড়িল য়ে পরমেশ্বর বস্ত্র ভিন্ন আর কোন বস্তু 
ইহাকে সম্যক আবরণ করিতে পারে না। 

_ যাহাকে এক সময়ে দেখিতে পাইলাম, আর 
এক সময়ে দেখিতে পাইলাম না, তাহাকে পদার্থ 
বলিয়! সন্দেহ থাকিতে পারে । আয়নার ভিতর 
ছবি-_আয়নার নিকট এই রকম মুখ লইয়া গেলে 
ছবি দেখিতে পাইলাম, মুখ সরাইলে আর 
দেখিতে পাইলাম না; একসময়ে এক রকম 
দেখিলাম, আর এক সময়ে আর এক রকম 
দেখিলাম__তাহা হইলেও বিশ্বাস ঠিক হয় না। 
বস্ত্রতে পরিবর্তন যত কম হয় ততই তাহাতে প্রত্যয় 
অধিক হয়। ভেম্কীতে বস্তুর স্থান কাল ও বস্ত্রগত 
অত্যন্ত পরিবর্তন দেখিয়া তাহাতে আমরা অত 
বিশ্বাস স্থাপন করি না। আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারাই জড় 
পদার্থ ঠিক করি বটে, কিন্তু তাহার নিশ্চয়তা স্থাপ- 
নের নিমিত্ত স্থান কাল ও অবস্থা নির্বিবশেষে যতটুকু 
হয় তাহাকে সমানভাবে দেখা আবশ্াক হয়, তবে 
তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। মরুভূমিতে মরী- 
চিকা দ্বারা লোকে প্রতারিত হয় ; একস্থান হইতে 
মরীচিকাকে প্রথমে বোধ হইয়াছিল, সেখানে গেলে 
আর তাহাকে সে স্থানে দেখ! যায় না, তখন আবার 
তাহা! ততদুর সরিয়া যায়। ছুই তিনবার এইরূপ 
ঠকিয়া আর তাহার যাথার্থো বিশ্বাস থাকে না, 
অর্থাৎ দূর হইতে যেরূপ দেখা যাইতেছে, নিকটে 
গেলে বাস্তবিক যে সেইরূপ দ্রব্য প্রাপ্ত হইব 
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তাহা মনে হয় না। আবার উহাকে প্রাতঃকালে 
দেখিতে পাইব না, সন্ধ্যাকালেও দেখিতে পাইৰ না, 
কিন্তু মধ্যাহ্ৃকালে সূর্ধ্যকিরণ যখন প্রথর হয় তখনই 
তাহাকে দেখা যায়। আবার যাহার! তৃষ্ণাতুর হয়, 


" তাহারাই হয়তো উদ্যান জলাশয়াদি অধিক দেখিতে 


পায়। সুতরাং মরীচিক। ভ্রম মাত্র। মরীচিকাকে 
যে দেখিতে পাইতেছে, সেটা ভ্রম নহে। বাস্তবিক 
বায়ু উত্তপ্ত হইয়া সূর্য্যকিরণকে এরূপ বিখণ্ডিত 
(£৩1০৮) করিতেছে বলিয়! সেই সূর্যের কিরণ 
চক্ষে পড়িয়া নানাপ্রকার ছবির আকার ধারণ করে, 
কিন্তু যেরূপ ছবি চক্ষে দেখিতে পাই সেরূপ কোন 
পদার্থ সেথানে নাই। 

বাহোক্দ্িয়ের দ্বারাই জড় পদার্থ চেন! যায়। 
ইহার সঙ্গে সঙ্গে যতদূর হইতে পারে স্থানের নির্বি- 
শেধতা কালের নির্বিবশেষতা ও কখন কখন মনের 
নির্বিবশেষতা৷ হইলে তাহার সন্তায় বিশ্বাস দৃঢ় হয়। 
কিন্তু এই শেষোক্ত লক্ষণের সমকভাব জড়পদার্থে 
খাটে না। এ লক্ষণ পরমেশ্থরেতেই পর্যবসিত হয়। 
তিনিই দেশকালপাত্রে অপরিবর্তিতম্বভাবরূপে স্থির 
হইয়া আছেন। আর সকলই লক্ষণের অংশ- 
মাত্রে পর্ধ্যবসিত হয়। যেবস্থু এই লক্ষণের ভাগ 
যত অধিক পায় তাহাকে আমাদের ততট। আধিক 
সত্য বলিয়া বোধ হয়। এই কারণে মরীচিক। ঝা 
ভেন্কী অপেক্ষা এক্ষণন্থায়ী পুষ্পকে অধিক সত্য 
বলিয়া বোধ হয়, পৃষ্প অপেক্ষা। প্রাচীরকে, প্রাচীর 
অপেক্ষা পর্ববতকে, পর্বত অপেক্ষা পৃথিবীকে, 
পৃথিবী অপেক্ষা সৌরজগতকে, সৌরজগত অপেক্ষা 
ব্রক্মাণ্ডকে, এবং ব্রঙ্গাণ্ড অপেক্ষা পরমেশ্বরকে 
অধিক সত্য বলিয়া বোধ হইবে। 

, আমাদের উপারাক্ত লক্ষণ দ্বার জড় পদার্থ 
আমাদের নিকট অধিক সত্য বা কম সত্য বলিয়! 
যতই বোধ হউক না, যাহা সত্য তাহা সত্যই 
থাকিবে। উদ্ধাপাত দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হয় 
বলিয়। উহ। কি সত্য নহে ? উহাও সত্য। কত 
উদ্ধাখণ্ড পৃথিবীতে পতিত হইয়। লোকের প্রত্যক্ষ- 
গোচর হইয়াছে। ক্ষণপ্রাভা ক্ষণমাত্র চক্ষুগোচর 
হয় বলিয়া কি উহা! পদার্থ নহে? এক ইন্রিয়- 
গ্রাহ্য হইলেও তাহা পদার্থ। কেবল এরূপ 
ক্ষণিক ঘটনার সময় জ্ঞানক্রিয়া৷ দ্বারা বিকেন৷ 


করিয়া লইতে হইবে ষে ইহা! কল্পনা বা বাস্তবিক । 
যেমন, আমাদের চক্ষুতে বদি কোন রোগ ন! থাকে, 
আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে এবং তাহাতে উক্ধা- 
পাত হয়, তাহ! কেন না আমরা উক্ধাপাত বলিয়া 
বিশ্বাস করিব_-বিশেষত, এরূপ উজ্ধাপাত যখন 
আরও অনেকবার হইতে দেখিয়াছি? যদি আকাশ 
মেঘাচ্ছন্ন হয়, আর দি তাহাতে ক্ষণ প্রভা দীপ্তি 
পায়, তাহাতে আমর! বিশ্বাস করি ; তাহার কারণ, 
এক, যখনই মেঘ হয় তখনই বিদ্যুৎ দেখিতে 
পাই, আর দ্বিতীয়, বিদ্যুৎ 'যেরূপে উৎপন্ন হয় 
তাহার অনেকটা! আমরা জানি এবং বিদ্বাৎ প্রান্তুত 
করিতে পারি। যে দ্রব্য কখনও দেখি নাই 
কখনও শুনি নাই, এমন কোন জিনিস হঠাৎ 
প্রত্যক্ষ হইলে সংশয় হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞান 
দ্বারা নিরাকরণ করিতে পারিলে সে সংশয় দূর হয়। 

কেহ কেহ বলেন যে বাস্তবিক পদার্থ দেখিতে 
পাই না, গুণ দেখিতে পাই-_যেমন, এই বোর্ডের 
কাল গুণটুকু চক্ষে দেখিতে পাই, ইহার বন্ধুরতা 
গুণ হাতের দ্বার! টের পাই, ইহা হইতে নির্গত শব্দ- 
গুণ কর্ণ দ্বারা শুনিতে পাই ; ইন্দ্রিয় দ্বারা বস্ত্র 
গুণ নিরূপণ হয়, কিন্কু বস্ নহে। গুণ যে আধারে 
থাকে সেই আধার তো বস্ ? গুণ আধারে দেখিতে 
পাই, অথবা গুণের যভিত বস্তুকে একত্র দেখি, 
ইহা! একই কথা । যেমনি কাল দেখিতেছি তেমনি 
কালতে আধার জড়িত দেখিতেছি। . বস্তুত যদি 
জড়ভ্ঞানকে বিভাগ করিয়া দেখিতে যাই, তাহা 
হইলে দেখিতে পাই যে ইন্দ্রিয় তাহার আংশিকভাগ 
প্রকাশ করে এবং আমাদের মনও আংশিক সাগ 
তাহাতে অর্পণ করে। এই দুইয়ের রাসায়নিক 
প্রক্রিয়া দ্বারাই যেন আমর! জড় পদার্থকে জানিতে 
পারি । 

আমাদের আত্মার প্রতিঘাতে আত্মা! হইতে 
ভিন্ন বাহ্য পদার্থের অভ্যাস হয়। আমরা ছেলে- 
বেলায় যাহ! কিছু দেখি, ব যেন আত্মাতেই দেখি । 
শিশু ঘর ছার যাহা! কিছু দেখে, বাহিরে যে এসকল 
দেখিতেছে তাহা। তাহার মনে হয় ন1) তাহার 
শাত্মাই যেন তাহার নিকট এ সকল হইয়াছে । 
তাহাকে চিমটি কাটিলে কেহ চিমটি কটিয়াছে 
বলিয়| তাহার বোধ হয় ন|। কিন্ত্ব তাহার আত্মাতে 
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ক্লেশ উপস্থিত হইল, সেইটুকুই সেজানে। বড় 
হইলে ক্রমে বুঝিতে পারে আত্মাতো! এ সকল ঘট- 
নার কারণ নহে; অতএব শআস্সার: বাহির হইতে 
এ সকল কারণ আসিতেছে । এই প্রকারে আপ- 
নার সঙ্গে প্রতিঘাত দ্বারা বাহা পদার্থকে জান্িতে 
পারে। 

কিন্তু বাহ্য পদার্থের যেটুকু 'ই্জিয়গম্য, সেটুকু 
গুণ। আমাদের মন তাহাতে আধার প্রদান করে। 
যেমন, বোর্ডের কালটুকু চক্ষে দেখিতেছি, কিন্ত 
এই বস্ত্র কাল, ইহা মন বলিতেছে । বোর্ডের রং- 
টুকু চক্ষে পড়িতেছে, ইহা যে শক্ত হাত তাহা৷ টের 
পাইতেছে। কিন্তু ইহা যে এতখানি স্থান ব্যাপ্ত 
করিয়া রহিয়াছে, এই স্থানটুকু মন দিতেছে। 
স্থানকে তে! হাত স্পর্শ করিতে পারে না, চক্ষু 
দেখিতে পায় না-_-আকাশ শুন্য পদার্থ । মন কিন্ত 
গুণেতে আধার দিয়া ও আকাশ দিয়া আকৃতি ও 
বিস্তৃতিষুক্ত বন্তু্ূপে গ্রহণ করে। বাপ্তবিক মন 
যে এই আধার ও আকাশ দেয় তাহা নহে । যখনি 
আমরা জড় পদার্থকে জানি তখনি তাহাকে আকা- 
শস্য আকৃতিবিশিষ্ট বস্ত্র বলিয়াই জানি । তবে 
আমাদের এমন ক্ষমতা আছে যে বস্ক হইতে গুণকে 
প্রত্যাহার করিয়া কল্পনাতে আলোচনা! করিতে 
পারি, কিন্ত বাস্তবিক ভিন্ন বলিয়া মনে করিতে 
পারি না। 

যাহা হৌক মতামত বিভিন্ন থাকিলেও বাহ্যে- 
ক্রয়ের দ্বারা আংশিক স্থাননির্বিবশেষে কালনির্বিধ- 
শেষে মনের অবস্থানির্বিবশেষে যে পদার্থ গ্রহণ করি 
তাহাই জড়, পদার্থ। সেই জড় পদার্থ লইয়াই 
রসায়নের ব্যাপার । অজড় পদার্থ লইয়৷ রসায়ন 
ব্যাপার হয় না। অজড় পদার্থ আত্মা পরমাত্মা'। 
আত্মা হইতে না কোন রসায়নিক ব্যাপার সমুদ্ুত 
হয়, না জড়ের রাসায়নিক প্রক্রিয়া ছ্বারাই আত্মার 
উদ্ভব হইতে পারে। 


_ র্লাশাডের জীবন-ম্থৃতি। 
(পূর্ববানবৃত্ি) 
(শ্ীজ্যোতিরি্্রনাথ ঠাকুর) 
জমার নাশিকের অভ্যান এখানেও বজায় রাখিয়াছি, . 
কিনব কোন মৈত্রিনী নেই। "উনি" কোর্ট হইতে বাড়ী 








ও "ভাউপ্সি” স্কুল হইতে আশিলে পর, আমর! 
[তিন জনে টাঙ্গার করিয়া জমন/গিরির নিকটে কিংবা 
আর কোথাও বেড়াইতে যাঁইতাম। একদিন আমি 
ওঁকে বলিাম,_আগর! এই সহরে আপিয়াছি, এখন 
এখানকার ভ্র মহিগাঁদের সচিত পরিচয় করিয়া! লইব, 
তাহাদিগকে হুল্দীকুক্কুম প্রস্ৃঠির উপলক্ষে আমাদের 
বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিব । কখন বা আমরাও তাহাদের 
বাড়ী যাইব । পরিচয় হইয়া গেলে, তাহাদের এখানকার 
চাল-চলন ও ধরণ-ধাঁরণ আমর! নিতে পারিব। ভাল 
স্বীলোকদের সহবাসে, যে সকল বিষয় আমাপ্দর বোধগমা 
হয় না, তাহা চোখে দেখিয়াই সহজে বুঝিতে পারিব। 
এবং সংসারে কিরূপভাবে চলিলে লোকে ভাল বলিবে 
ক্তাহাও জানিতে পারিব। এইরূপ বলিবার পর, প্রতি 
গুক্রবারে ও মঞ্লবারে ছুপুর বেলায় হল দীকুক্কুমের উপ- 
লক্ষে মহিলাঁদিগকে আমি নিমগ্্রণ করিতে আরস্ত করি- 
জাম। এবং ভীহারাও আসিতে লাগিলেন । এইরূপে 
চেনাপল্লিচয় হইয়া গেলে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ 
সাদা শিলাই, গলাবদ্ধ, টুপী প্রভৃতি করিবার জন্য 
ছুপুয় বেলায় আমাদের বাড়ী আসিয়া শিখিতে বসি! 
স্বাইতেন। আমি এই পধ্যন্তই তাহাদিগকে শিখাইতে 
পাঁরিতাম। যাহাই হোক., আমার সময় বেশ কাঁটিতে 
জাগিল। আমরা নীচের গলীতে থাকিতাম। সেই 
গৃহের সংলগ্ আর এক ভায়ের ভাগে এই রকমেরই 
এক গৃহ ছিল । এই দ্বিতীয় গৃহে মাধবরাঁও মোরেশ্বর 
নাষে খানদেশী পরিবার-বৎসল এক গৃহস্থ বাঁপ করিতেন । 
বউ, মেয়ে, ছেলে, ভাই, ম! গ্রস্ভৃতি পর্সিবারের অনেক 
গোক । ইহাদের ব্যবহার সরল ও দয়ালুছিল। পরে, 
তাহাদের বদলীর হুকুম আদিলে পর, ছেলেপিলে লইয়া 
তাহাদের যাইতে হইল । তাহারা চলিয়া গেলে, তাহা 
দের সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হওয়ায়, আমায় বড় একা- একা 
ঠেকিতে লাগিলঞ এবং আর এক ভাল সঙ্গী লাতের 
জন্য আমার ইচ্ছা! হুইল। কিছুদিনের মধোই এক 


ক্চাড়াটিরা আসিলেন ৷ ইনিও পরিবার বসল ছিগেন।; 


নর্থ ছেলে, বৌ, স্ত্রী, চাকর-বাকর প্রভৃতি এই পরি- 
বারে অনেক লোক) কিন্তু প্রেম ও বাংসল্য এই ছুইটি 
জিনিস তাহাদের নিকট হইতে বছ দূরে ছিল। এইজন্য 
সমস্ত বৃতাত্ত আমি তাহাদের ছুই বউ ও ভ্্রীর নিকট হইতে 
জানিয়াছিলাম। প্রধান মহিলাটি স্বভাবত দয়ালু 
কর্ছাদক্ষ ও ধার্ণিক ছিলেন। হিন্দু-পরিবারের যে সমস্ত 
স্থথের সাধন বলিয়। আমরা বুঝি, তাহা তাহার অনুকুল 
. ছিল। তাহার দরুণ ইনি খুব ভাগাবান এইরূপ আমার 
ধারণা ছিল। কিন্তু তিনি অতান্ত দুঃখে আছেন, তীছার 
সহিত পরিচরের পর শীঘ্রই জানিতে পারিলাম। এবং 


_ বাণাডের জীবন-্থৃতি 
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এই গ্রতিবেশী আম'র নিঞ্জের হইবে না এইরূপ মনে 
হইতে লাগিল । এই মহিলার মেয়ে ছিল ন|, এবং তিনি 
ঘেয়ে ভাগ বাদিতেন। সেই জনাই হতে! আমগাঁকে 
,মায়ের মতো! শ্ষেহছে করিতেন। আমারও তীর প্রতি 
টান ছিল। আমাদের ছুই ভাড়া বাড়ীর মাধামাঞখি 
দরজা! থাকায়, উা প্রথম বাড়ী হইতে খোলাই থাকিত। . 
সেই দরজা দিয্লাই এই বাড়ীতে আসা যায় বলিয়! 
সৌভাগাবতী কাকু ও ছুই বউ সেইদিন হইতে চারি পাচ- 
বার আমাদের বাড়ী আদিতেন। সকালে আনিয়! 
চুল বাধিতেন। আমার কোন জিনিস অ্লবিস্তর জানা 
থাকিপে, তিনি আলিপা, দাঁড়াইয়া থাকিয়া শিখিষ়া 
লইতেন। ছুপুর বেলা পুরুষেরা কাছারীতে চলিখ! 
গেলে, ছুই বউ-সহ কাকু আমাদের বাড়ী আগিয়। বলি- 
লেন যে, “কাল :আমাদের পুণায যেতে হবে” আমি 
ভীত হইয়| (জিজ্ঞাসা করিলাম, “চঠাৎ এ মতলব কেন 
হল? তিনি বলিলেন, আমাদের বড়ীতে কোন কারণ 
থাকার দরকার হয না, কোন মতলব থাকার দরকার 
হয় না। এই রকম আমাদের অবস্থা। আজ পর্যন্ত 
তোমাকে ছোট মেয়ে মনে করে স্পষ্ট কিছু বলিনি। 
কিন্ত তোমাকে আমি “মেয়ে' বলিগাছি, তাই তোমাকে 
কিছু বলিয়! নাখি। একটু এইছ্রিকে বোসে যাও; 
যে পর্যান্ত এই মেয়েট। না আপে সেই পর্যাস্ত কিছু বলতে 
পারব ।”__এইরপ বলিয়৷ তিনি আমাকে অনেক কথ! 
বলিলেন। এই কথা বলিতে বলিতে তিনি কাঁদিয়া 
ফেলিলেন। 

এই সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিতে শুনিতে বিশ্মনন ও ভয়ে 
অভিভূত হুইগ়া আমিও কাদিতে লাগিলাম। কাকু 
আমাকে কাছে লইয়া বলিলেন যে, "তুমি ভয় পেয়ে 
না। মাঝের দরজ] বন্ধ করিয়। পাকা করিয়া ফেল। 
আমার এই কথা তোমার মনে-মনেই রেখে দিও। 
এই কথা তোমার বাড়ীর গোকের! জানতে পেলে 
আমার সম্বন্ধে না জানি কি মনে করবেন”, আমি বণি" 
লাম “ছি, তোমার সঘ্বন্ধে মনে করবার কি আছে? 
তুমি মাছের মতে! আমার প্রতি কত ন্সেহ করেছ, 
আমার সঙ্গে সহবাদ করেছ; আর এখনকার উপকার 
আমি কখনই তুল্ব না।” এইরূপ বলিবার পর, 
আমার মনে কি হইতেছিল, তা আমি জানি না । মন 
যেন একেবারে “হতভম্ব* ও হতবুদ্ধি হুইয়া পড়ি- 
য়াছিল। কাকু অনেক সময়ই এখানফার ওখানকার 
গল্প বলিতেন, আমি৪ তার সহিত গজ করিতান। কিন্ত 
আমর! কেন গল্প করতাম এবং . আমাদের মধ্যে কে 
ক্ষি বলিতাম তাহা কিছুই বুঝি:ত পারিভাম ন!। এই 
সমগেও যদি কেহ আমাকে গিজ্ঞাসা করিত, আমি 
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কিছুই বলিতে পারিতাম না। সে যাক্। শরণ 
অ|সিবার সময় হইয়াছে দেখিয়া আমর! তিন জনই 
উঠিয়া গেলাম। কিন্ধু আমার গ্রাণটা যেন একটু 
হাল্ক1 হইল এবং উনি বাড়ী আসিলে এই কথাট! 
বলিব কিংবা আহারাস্তে শুইবার সময় বলিব ইহা 
আমি মনে মনে ঠাওরাইতে লাগিলাম। সেই সব 
লোকের জঘন্য বাবহারের কথ। গুনিয়া পর্যাস্ত আমার 
মন গোড়াতেই বিহ্বল হুইয়া পড়ায় একাকি চুপটি 


করিয়া বসিয়া কীদিতাম। “উনি” শ্রান্ত ক্লাস্ত হইয়া 


যখন বাড়ী ফিরিবেন তখন এই বৃত্তান্ত বলিলে শুর 
কষ্ট হইবে ও তাহার খাওর1 হইবে না, তাই, রাত্রে 
তাহাকে এই বৃত্বাম্ত বলিব স্থির করিলাম। নিত্য 
নিয়মান্সারে €টা ৫1* টা বাজিলে উনি বাড়ী আসি- 
লেন। আম উহার কাপড় ছাড়াইয়া লইবার জন্য 
নিত্যনিয়মান্থুসারে উষ্ঠার সম্মুখে গেলাম। কাপড় 
ছাড়াইবার সময়, অন্য সময়ের মতো ঠাট্রা করিয়া 
আমাকে কিছু িজ্ঞাগা করিয়া থাকিবেন, কিন্ত সে 
দিকে আমার লক্ষ্য না থাকার, আমার নিকট হুইতে 
কোন উত্তর পাইলেন না। দেই জন্যই হোক, কি 
"আর কোন কারণেই হোক, আমাকে জিজ্ঞাসা করি- 
লেন,__“আজ তোমার হয়েছেকি? তোমার মায়ের 
বাড়ী থেকে কি কোন পত্র এসেছে?” এই কথা শুনিয়া 
আমি বপিলাম, "চঠিপত্জ কিছু আসে নি,_"আমি 
এখনি ভাউজীর জলখাবার দিতে যাচ্চ”__-এই কথা 
বলিয়াই আমি চলিয়া গেলাম । জলখাবার দিবার 
সমরে ছুপর বেলার বৃত্তান্ত, “উনি বেড়াইতে যাইবার 
সময়েও আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, রাজি পর্যাস্ত 
আমি ধৈর্য্য ধরিয়! থাকিতে পারিব না, মনে করিলাম। 
তাহার পর, নিত্যান্ুসারে ফল ও সুপারী লইয়া বৈঠক- 
খানায় পেলাম। ফল খাইতে খাইতে আবার পূর্বের 
মতো! “আজ কোন বিশেষ খবর আছে”? এইরূপ 
বলিলে আম করছিলাম যে, “আজ বেড়াইতে যাবার 
লময় অনেক কথা বল্বার আছে। উনি পোষাক 
পরিলেন; ভাউদ্রি জলযোগ করিয়া বাহিরে আসিল। 
টাঙ্গা দরজার সামনে তৈয়ারীহ ছিল। টাঙ্গায় আমরা 
তিন জন বাঁসয়া বেড়াতে গেলাম। গাড়ীতে বসিলে 
গর, উহার জিজ্ঞাসার অপেক্ষা না করিয়াই (একবার 
কোন বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিনা তাহার উত্তর ন] 
পাইলে, আবার সেই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে ঠিনি 
যাগ করেন, একথা আমি জানি ) আমি আপনা হই- 
তেই: বলিতে আরম্ভ করিলাম, কিন্তু সমস্ত কথা ভাঁউ- 
দির সামনে বলিধার মতো! না হওয়ায় আমি “*সাটে 
গঁটে/ বলিতে লাগিধাম। ইহা লক্্য করিয়া উনি 





৮5৮,৮14, 


১৯ কল্প, ৩ ভাগ' 


গাড়ী গড রত এবং “আমরা আজ, 
এক মাইল হেঁটে যাঁর” এইরূপ বলিলে, আমরা চলিতে 
লাগিলাম। ভাউদ্লীও নামাদের সঙ্গে চলিতে লাগিল ॥ 
তখন “উনি* আপন পকেট্‌ হইতে ঘড়ী বাহির করিপা। 
বলিলেন যে, “*আবা, এখন কট! বেজেছে দেখ । ঘড়িট!, 
পকেটের ভিতর রেখে দেও । এই মাইল. হইতে অন্য 
মাইল পথ্যন্ত পৌগ্ডে দৌড়ে যেতে কত মিশিট লাগে 
তাঃ সেখানে গিয়ে দেখে রেখো। আমর] সেখালে 
পোছিলে আমাদের বোলো । “উহার” সোনার ঘড়িট! 
হাতে পেরে ভাউজীর খুব আদন্দ হুল। এবং লে 
“উহার” কথা অনুসারে দৌ।ডুতে 'আরম্ত করিস | আমর! 
আন্তে আস্তে চলিতে লাগিলাম ও চলিতে চলিতে, কাকু 
যেমন যেমন বপিরাছিলেন তাকে মেহ সমন্ত বৃত্তান্ত আমি 
বপিলাম। আমার বড় খানাপ লাগিতেছিন। আমর! 
এখন এই বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র থাকিতে যাইব, এইরূপ 
আমি অনেঞ্বার বলিলাম । ওর এই সময় মুখ গম্ভীর 
হুইল, এবং খালি আমাকে নানা প্রকার নিজ্ঞাস! করিন্ডে 
লাগিলেন। আমি কোন উত্তরই দিলাম না। যাইবার 
ছুই রাস্তা ছিল। ভাউজি যেরাস্ত দিয়! যাইবে বলিয়া" 
ছিল সেই রাস্তা দিয়। আমর] না যাইয়া, কথা কবার 
ঝৌকে সে রাস্তার দিকে না ফিরিয়। অন্য রাস্তা দিয়! 
আমর! চলিতে ।লাগিলাম। এক মাইল গিগ্পা অন্য এক 
মাইল আগিলেও আবাকে দেখিতে পাওয়! গেগ না); 
আরও কতদ্ুর যাইতে হইবে জিজ্ঞাপা করিবানাত্র। ও'র 
মনে হইল উনি ভুল করিয়াছেন। বলিলেন, “ওগো, 
আন ভূণ করেছি। তাকে অন্য ক্সান্তা দিরে যেতে 
বোলে, আমরা সেদিকে না গিয়ে এদিকে এসেছি। 
শীত্র চল সে আমাদের গন্য অপেক্ষা করচে।” এই 
বলিয়া আমর! তাড়াতাড়ি চলি যেখানে ভাউজী ছিল), 
মেই মাইল পথ্যস্ত আসিক্না পৌছিলাম। সে একেবাক্ধে 
হুস্ততন্বার মত হুইয়৷ আমাদের জন্য অঁপৈক্ষা করিতে 
ছিল। তাহার নিকটে গিয়। “উনি” ন্বালপেন: “ওরে 
কথা ক'বার ঝে!কে মর! ভূগে অন্য রাস্তা দিয় 
আসার, আমাদের জন্য তোয় অপেক্ষা করতে হয়েছে ॥ 
চল্‌ আমরা এখন [ফরে যাই, এইকথা বালয়া আমর! 
আরো এফ মাইল চণিমা টাঙ্গ| মিলিবার পর, শীঘ্র 
বাড়ী আঁসলাম। তবুও, নিয়মাপেক্ষা বেশী রাত 
হুহয়াাছল। সেই দিন, নিত্যান্ুসারে কোন কিছু পাঠ 
ন। কারয়া, দেরী হইগ়াছে মনে করিয়া শীস্র 'সহারাদি. 
শেষ করিয়া শুইতে গেলাম । ছেলে মানুষ বলিয়া! ভাউলী 
শীঘ্রই ঘুমাইয়া৷ পড়িল। আমর! বিছানা শুইয়। পড়ি-. 
পাম। কিন্ত ঘুম আগিল না আমার মনে সেই ছুপর, 
বেলার কথাট। ঘোরূপাক খাচ্ছিল। ৬&র মনের অবস্থাও 
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খুব খারাপ ছিল। প্রায় ১২টা পর্যন্ত আমরা আপন- 
আপন জায়গার স্তব্ধ হইয়াছিলাম। এবং ১২ টার সময় 
কথা কহিতে আরম্ভ করিয়া এইরূপ বলিলেন $_-“অনী- 
তিগান মনুষ্য হইতে নীতিমান মানুষের কোন ভয় নাই। 
এষ্ট সম্বন্ধে অকারণ ভয্ম করবে না, চিস্তা করবে না। 
খারাপ বিষয় যতটা বলা! সহজ, ততটা করা সহজ নয়। 


এই সব লোক বাহিরে সাহস ও গুন্ধত্যের ভাব ধারণ 


দেখালেও ওর! ভিতরে ভিতরে ভীরু । তাই নীতিমান 
মান্থষের সাম্‌নে, ওরা নিজে সন্ধল্পের' দৃঢ়তা রক্ষ! করতে 
পারে না। সেই স্ত্রীলোকটি যে রকম বলেছেন তাই 
কর। মাঝের দরজার তাপা লাগিয়ে, নিশ্চিন্ত মনে 
আমাদের যে-যার কাজ করতে থাকৃব। মনকে যদ 
বেকার অবস্থায় নারাখা যায়, তাঁছলে কোন ভয়ও 
চিন্তা মনে আড্ড গাড়তে পারে না। যাওয়া! আসা 
করতে পাঁচ ছয়বার তোমার একলা বাহিরে ঘেতে 
হয়। সেই সেই সময় টা্টম্‌টেবলের মতো! নিয়মিত 
কাজে মন দিলে কোন ভাবনা থাকবে না”, তাহার 
পর, আমার স্বামীর বোম্বায়ে বদলী হইলে, আমর! 
শীঘ্রই বোম্বায়ে চপিয়। গেলাম এবং এই নরাধম গ্রাতি- 
বেশীর নৈকটা সহজেই এড়াইলাম। এই ভদ্রলোককে 
আনেক লোকেই জানেন, এবং এই রন্ধট পুপ্যতূমির 
এক কোটরে এখনে| জীবিত আছেন । 





ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। 


দধুলিয়া”_-১৮৭৯-৮১। 

১৮৭৯ অন্দে মে মাসের ছুটিতে আমরা নাশিক 
হইতে পুণায় আসিলাম। এই ছুটির মাসটাকে, সমস্ত 
গ্র্যাজুয়েট মণ্ডলী দেওয়ালী অপেক্ষাও বেশী উৎসব ও 
আনন্দের মাস বপিয়া মনে করিত। কারণ, সেই 
সময়ে পুরাতন ও নব্য মণ্ডলীর মধো পরম্পরের প্রতি 
প্রেম ও আদর যত্থের ভাব বেশী প্রকাশ পাইত। 
তাহার! আপন নেতৃত্ব পূর্ণাবশ্বাসে এক জনের হাতে 
অর্পণ করিয়াছিল । সেই স্থদূঢ় সামর্থ্যবান হস্তে বিন্য্ত 
স্বকীয় ভার ও দারলিত্ব পূর্ণদূপে উপলব্ধি করিয়া, 
পুণারপুরাতন জীর্ণ নৌকা কয়েক বৎসর ন্কুব্যবন্থিত 
ভাবে পরিচালিত হইয়াছিল। যে প্রকার, মেয়েরা 
অনেক দিনের পর, দূর দেশ হইতে পিত্রাণয়ে আসিয়া 
ভাই বোন্দের মধ্যে যতদিন থাকে ততদিন খুব 
আননেো কটাইয় পরস্পরের সহিত প্রেমে ও সদ্ভাবে 
মন খুলিয়া ব্যবহার করে, ও বয়স্ক লোকেরাও তাহাঁ- 
দিগকে দেহ ও সদর যত করে, তাহাদের সমস্ত আব- 


দার শোনে, ইহাও সেই প্রকার। উহার, এই প্রকার 
৫ ॥ 


রাঁণাডের জীবন-স্ৃতি 


; হইত। 
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পরম্পরের সহিত দেখানাক্ষাৎ ও সহবানকে পরম লাভ 
বণিয়া মনে করে। কাছাকাছি প্রায় ১৫ বংসর 
ধরিয়া পুণার এইরূপ মর্ধদাই ঘটিত এ কথা বলা 
যাইতে পারে। “উনি ও এই সমন্ত গ্যাক্ছুয়েট মণ্ডলী 
এই মে-মাসের চুটিকে একটা পরম সুযোগ বলিয়া 
মনে করিতেন। বপস্ত খতুর আগে পুরাতন ও নৃতন 
সমস্ত বৃঞ্ষলতা নব পল্পবে ভূষিত হয় ও তাঁঠাদের 
নূতন অঙ্কুর বাহির হয়। সেইরূপ এই ৰ্সস্ত খহুতে, 
গ্র্যাজুয়েট মগ্ুণীর নুতন নূতন বিচার-আলোচন! 
একর করিয়া স্থুবাবস্থিত রূপে জুড়িয়া ৪ গাথিগ! 
তাহা উত্তম উপযুক্ত কাজে লাগাইবার স্থুনিপুণ 
মালীর যে কাজ, আমার স্বামীর সেই কাজ ছিল। 
আমার স্বামীর এই কাজ সমস্ত মগ্ডনীর ইচ্ছান্গসারেই 
হইয়াছিল বৎসরের বারে! মাসের মণ্যে এই ছুই 
মাস আমার স্বামীর অবিশ্রান্ত কাজ করিতে হুইত। 
সমস্ত রাত্রির মধ্যে কখন কখন দুই ঘণ্ট।৭ ঘুমান নাই, 
এইরূপ কয়েক রাত কাটিপেও তিনি ক্লান্তি বোধ করি- 
তেন না। এই কাজ কেহ তাহাকে দিলে ঠিলি বেগার 
কিংবা “ঘাড়ের বোঝা, মনে কগিতেন না, প্রত্যুত 
'অতান্ত প্রিষ্ন কার্ধা বলিগনা মনে করিতেন । তাহার 
দরুণ ক্লা্ি কিংবা বিশ্রামের অভাব বোধ ্বীরিতেন না। 
এই সমগে পুণায় “বসন্ত ব্যাখ্যান মালা” (91195 0119০. 
8069) ৪ বক্জ্‌ত্ব উদ্দীপনী সভার অধিবেশন আর্ক 
হইয়াছিল 'এব এইন্সপ আরও অন্য নৈমিন্তিক কোন- 
না.কোন সভ! সমিতির কাঞ্জ প্রতিদিন উপদ্থিত হইত। 
এই সমস্তের তত্বাবধান কিয়! সকাগ ছাড়া, সন্ধ্যাকালে 
প্রাচীন ও নবীন মিত্রমগুলীর বৈঠক আমাদের গৃহে 
'এই মগুপী একবার ব্সিঘনা “ভবতি ন তবতি” 
তর্ক আরম্ভ করিয়। দিলে আহারের সময়ে উহার কখনই 
উঠা হইত ন|। দিনের বেলা, ১২ টা কিংবা ১ টার 
সময়, ও রাত্রিতে 1১০॥ ট1, এমন কি ১১ টার সময়েও 
উনি খাইতে বগিতেন পরে নিদ্রার ব্যাপারও এইরূপ। 
খাওয়া €ইয়! গেলেঃগৃহের গুরুদনদিগের সহিত ও আশ্রিত 
লোকদিগের সহিত ১২টা পর্য্যন্ত কথাবার্তা কহিঙ্না 
তবে শুইতে যাইতেন। দিনের বেলাটা বিশেষ বিচার- 
আলোচনায় অতিবাহিত ন! হইলে, শীঘ্রই নিদ্র। আসিত 
ও ভাল নিদ্রা! হইত । কিন্তু ইহার উল্টা, যদি কোন 
নৃতন বিচার আলোচনার দিনের বেলাট! কাটিত, তবে 
লোকদৃষ্টিতে বিছানায় গিয়| শুইতেন মাত্র, কিন্তু সমস্ত 
দিনের বিচার আলোচনায় মন ব্যাপৃত হওয়ায় কখন 
কখন সকাগ পর্যন্তও বিনা ঘুমে কাটিত। কিন্তু মনের 
উল্লাসে এই জাগরণ উৎপন্ন হওয়ায় তাহার দরুণ শ্রান্তি 
কিংবা কষ্ট বোধ করিতেন না। এইরূপ আনন্দে অন্ভি- 


১৫ 





বাহিত ঘে মাসের ছুটিতে আমরা নাশিক হইতে পুগার | 


বআসিয়/ছিলাম | এই বৎপরে বাস্থদে ব-বলবস্ত-ফড়াকের 


বিদ্রোহের এবং আশপাশের অনাস্থানে ডাকাতদদিগের 
হাঙ্গামার সতা দিথ্যা বৃত্তাস্ত, সকাল 'সন্ধ্যাকালে গিত্র 


মগ্ুলী একজ্র জমা হইলে নিতাই জানা যাইত | তাছাড়া, 
এই দম্বদ্ধে কতকগুলি সম্মানিত ভ্রপোকের পরোক্ষ ও 


পরোক্ষভাবে লাঞ্ছনা হইতেছে একথাও আমার স্বামীর 


কানে আদিল। এই সনয়ে আমাদিগের পুণা বানীদিগের 
ছুদ্দৈবক্রমে ১৮৭৯ অন্ধের ১৯শে মে তরিথে রাজি শ্রার 
ছুইটার সময় পেশোয়ার প্মার ফ ও সহ্রের অলঙ্কার এই- 
নূপ এক বুধবারের” ও আর-এক “বিশ্রামবাগের” 
গ্রাসাদ--এই ছুই প্রাপাদেই হঠাৎ আগুন লাগিয়া 
সঞ্চালে ছুই প্রামাদই পুড়িরা ছাই হইয়া গেল। এই 
আগুগে আমাদের বড়ই অনিষ্ট হইগ্াছিল। এই সম- 
গ্ের বোম্বাই এলাকার রাঞ্য পরিচাঁধক প্রতিনিধি টানি 
সাহেব) হংসের বিপরীত ছিলেন) পেইরূপ কাছাকাছি 
তাহারই অন্থযারী হইবার দরুণ, ছুধ জলের বাছাই করি- 
বার পরিবর্থে ঠুকরাইগাই ক্ষত উৎপাদনের দিকেই 
তাহার বিশেষ প্রবৃত্তি ছিল | তাহার ইঙ্গিতেই আংলে।- 
ইয়ান কাগজ ওয়ালার! তাহার দ্ধয় ঘোষণ। করিতে 
প্রস্তুত ছিল 1৪ তাহারা যে দিকে বাঠাস-সেই দিকে পিঠ 
ফিরাইল। এই সময়ে বোদ্বায্ের টাইমদপঞ্র মানহা|নিজন ক 
লেখ| লিখিয়। এবং প্রাসাদ দগ্ধকারী “রাগাডে”র নামের 
সহিত আমাদের নামের বাদরায়ণী সম্বন্ধ টা'নয়া বাহির 
করিয়া, সরকারের মতের ব্ধবুদ্ধি করিয়া সরকারের 
মনকে অধিক দৃঘিত করিল। প্রাসাদ দগ্ধ হইবার পর হইতে 
গার ৮ দিখসের মধ্যে যথাহুকুথ ছুটি শেষ হওয়া! পর্য্যস্ 
অপেক্ষা না করি "ধুলিয়া৪” গিয়। প্রথম শ্রেণী লবজন্ের 
চঞ্জ লইবে এইরূপ হুকুম আদায় ছুটি শেষ হইরার 
প্ুব্বেই ধুলিয়ায় গিয়া আমাদের উপস্থিত ছুইতে হইণ। 
পুণা হইতে যাইবার সময়, পুণা ও অন্যস্থানের মিত্রমঙ- 
লীর বড়ই খারাপ জাগিল। এবং তাহা, খুব আগ্রহের 
সহিত বলিলেন যে, এই সময় ধুলিয়ায় আমাদিগকে 
বদলী করায় সরকারের কোন গুড় 'অভিসন্ধি নিশ্চরই 
আছে, অতএব সাবধানে চলিবে । ক্আমার মনের মত 
লকল জগতের মন 'নর্শীগ এই রূপ মনে করিয়া সকলের 
উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া চলা ঠিক নছে। না হয়, 
ধুলিয় র হাওয়! উণ। আমার চোখের পক্ষে 'ভাল নহে, 
এইগরনা আমাকে সেখানে বদলী করান! হয়, এইরূপ 
লরকারের নিকট দরখাম্ত করিরে। এই কথায় “উনি? 
মণ্ডদীকে স্পষ্টই বলিলেন যে, এমন কথা একেবারেই 
বোলো না। যে পর্যন্ত আমার তাঁহাদের অধীনে চাকরী 
কুরতে হবে, সে খরথন্ত কোন রকম কারণ দেখিয়ে দর 













করা আমি ভালবাসি নে। কারণ দেখিংয় দরখাস্ত 
করবার সময় উপস্থিত হলে, রাজিনমা দিয়ে /একেবারেই 
অব্যাহতি পাব, এই আমার বেশী পছন্দ হুয়”। তাছার 
পর আমরা ধুপিয়ায় যাইয়াও, মিল্লমগ্ুণী হুইতে উক্ত 
গ্রকার কথা লেখ! পত্র পাইতাম । এই পজে তাহার! 
বাহ লিখিয়াছিলেন, তাহা শীঘ্রই ফলিণ দেখিলাম। 


সেখানে যাই প্রায় একমাস হইলে পর, আমাদের 


রোজকার ডাক একটু বিগম্বে পাইতে লাখিলাম.! এবং 
& মকল পত্র আবার" আট। দি! বন্ধ-কর! এইবুণ ভারে 
আসিতে লাগিল. (অর্থাৎ একবার ছি'ড়িয়া ফেলিয়, 
আবার আট! লাগাইয়। বন্ধ করা) এবং এ সকল পত্র 
ঠিক সময়ে না পাইয়া অন্য লোকের অপেক্ষা বিলগ্বে 
পাইতে লাগিলাম । আমাদের পেয়াদা প্রতিষ্জিন ডাক- 
ঘরে ডাক আনিবার জন্য ঘাইয়! থাকে, তবু আমাদের 
ডাক কেন এত দেরীতে পাই ইহায় কারণ কিছুই বুঝিয়! - 
পাইতাম না। উলট। আমি পেয়াদার উপর রাগ করিয়! 
ঝলিতাম, “তুই ডাক আন্তে নিশ্চয়ই দেরীতে যাস্‌) 
কিংবা কোথাও গল্প করতে বসে যাষ৮ সে বলিত “ন| 
মহারাজ! আমি পোষ্টমাষ্টারকে বলি “ডাক, শীগ্র দে” 
কিন্তু সমস্ত ডিপিভারি না হওয়া পর্যন্ত মাষ্টার সেদিকে 
মনোযোগ পেন না এবং নিজের কাজ না হয়ে গেলে 
ডাকও দেন না। এই কথ! "উনি", শুনি আমাকে 
এইরূপ বপিলেন যে, “ও বেচারাকে অনর্থক কেন 
বোক্ড? এর ভিত্তরকার কথা আর কিছু হবে, আমার 
মনে হয়)” আমি ঠার এই কথার অর্থ ভালে। বুঝিতে 
পারি নাই; কিন্ধ পেয়াদাকে এই বিষয়ে আর কোন 
কথা বলিব না, এইটুকু মাত্র মনে রাখিলাম। 

ছুই মাদের পর একদিন বন্ধাংকালে সেখানকার সেই 
সময়ের আগিষ্টান্ট কলেকটর আমাদের বাড়ীর সামনে 
আসিলেন এবং “বেড়াইতে ঘাইবেন কি”? এই কথা 
"গ'কে” জিজ্ঞাসা কাঁরলেন। উনি "। যাইব”, বলিলে 
তিনি আবার বণিলেন, “গাড়ী জোত্বাঁর উদ্যোগ 
কেন? আমার গাড়ীতেই 'সাপনি চলুন'। তখন 
“উনি” তাহার সঙ্গেই গেলেন। প্রায় দুই ঘণ্টার পর 
বাড়ী ফিরিয়া আপিলে, আমাকে উনি বলিলেন যে. 
আমি যা মনে করেছিলাম ভাই ঠিক্‌। আমরা এই 
বি য়েআমাদের পেয়াদাকে বকৃছিলুম, কিন্ত তার কোন 
দোষ নেই। আজ সাহেব কথায়-কথায় সৃহজভাবে 
বলিলেন “য-_"কিছু দিন থেকে আমি একটু অবিষ্বাদের 
দৃষ্টিতে আপনার সহিত ব্যবহার করছিলাম, এই জনা 
আহি বড়ই ছুঃখিত'। এই দিন অনেকক্ষগ ধরিয়া 
এই স্বদ্ধে আমাদের কথা হইল। সেই সময়ে পুণায় 
লোকের উপর সরকারের অবিশ্বাস ও সেই মনোভাব 


হাডাং তায, নয়া 
চা |) ১ 


৭ 


যে রূপ শিখিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারলাম । তাছাড়া, 


ছুই একদিনের মধ্যে, বান্গুদেব-বলবস্ত-ফড়কে কিংবা 
'হরি-রামোনী এই স্বাক্ষরে ও অমুকস্থানে বিদ্রোহ কিংব1 
ডাকাতি সম্বদ্ধে কাল পরামর্শ হইয়াছে, অমুক লোক 
কিংবা! অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিপ্লাছে ইত্যানি এই মর্ঘের পত্র 
নাছে্ড়া অবস্থাতেই আমাদের হাতে আদিত। এ 
সকল পত্র আগিলে, উহ! পড়িয়া দেখিয়া, “উনি” পাত &ট 


অমেত যেমনটি তেমনি. ফৌজদাঁরের নিকট পাঠাষ্টর| 


দিতেন। উপরি উক্ত পত্রাদি বিদ্রোহী কিংবা ডাকাত 
দিগের ন!মে লিখিত হইয়1 পুলিশ বিভাগের দ্বারাই 
পাঠান হই থাকিবে এইরূপ ,দৃঢ় সংশয় উপস্থিত হইলে, 
উনি & সকল পত্র তাহাদের নিকট ফেরৎ দিতে লগি- 
লেন। নচেং, অনা বিনামা ও মাথাপাগলা লোক- 
দিগের যা-তা। লেখা পন্ধাদিও আসিত কিন্ধ তাহার মধ্যে 
বিদ্রোহ কিংবা সরকারী কোন কিছু বিচার করিবার মত 
লেখা না থাকায়, তিনি সে সমস্ত পড়িয়াই ছি'ড়িয়া 
ফেলিতেন। এইরূর গ্রাথম ২1৪ মাঁস পরাস্ত আমার স্বামীর 
"হন: উদ্ধি হওয়ায় এবং আমিও ছুপুর, বেশায় একলাটি 
থাকিতাম বপিয়! খুবই কষ্টে কাটতে লাগিল ও বিরদ্ধি 


বোধ হইতে লাগিল । (ক্রমশঃ) 


গ্রন্থ পরিচয়। 


" পল্লী স্াস্থ্য--ডাক্তার প্রযুক্ত চুনীলাল বন 


গ্রণীত,মূল্য | চারি আন! মাত্র । প্রকাশক _ 


শ্রীজ্যোতিঃপ্রকাশক বন্থ--২৫ নং মহেন্দ্র বস্থুর লেন__ 
করিকাত1। গ্রন্থথানি ১১৩ পৃষ্ঠায় একটা ক্ষুদ্র গ্রন্থ! 


হইলেও বিশ্ব গৌরবে মহান্‌। গ্রস্থথানি পড়িতে আরম্ত 
করিয়া আমরা শেষ না করিয়া থাকিতে পারি নাই। 
পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্য বিষয়ে ধাহাঁরা সহপদেশ দিতে পারি- 
থেন, তীহারাই আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন । 


গলজীগ্ামে স্বাস্থ্যের অভাবে আমাদের আহার্ধযাদি ুখ-: 


স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ সমূহ কিরূপ মহার্থ্য হইয়া পড়িতেছে 
তাহা অতি অল্প লোকেই অন্রধাবন করিয়। থাকেন। 
চুনীরারুর গ্রন্থথানি এ বিষয়ে একটা রত্বিশেষ বলিলে৪ 
চলে। বত্ববিশেষ হইলেও ইহ! 38001087 $০০০1এর 
পাঠ পুস্তকের ন্যায় লিখিত হইাছে। আমরা তাহাকে 
সনিরধন্ধ অনুরোধ করিতে চাই যে তিনি [সাথ 
4০৭ গ্স্থ হইতে, 
বৈজ্ঞানিক এভৃতি অংশ বাদ দিয়া একটী পুস্তিকা রচন। 
্ বন এবংলেই: পুস্তিকা তিনি গভর্ণমেন্টের সাহায্যে 


। 























০০ এই মন্বন্ধেও অনেক কথা। উনি: 
বলিলেন 1 এ কথ শুনিবামাত্র, পুধার লোকেরা কেন 






২০৫ 


চ0/,৩7 স্কুল সমুছের পাঠ্য পুস্তক সূপে প্রবর্তিত 
করিবার বাবস্থা করুন। কেবল তাহাই নছে--আমাদের 
ইচ্ছা যে সেই পুস্তিকা গ্রতোক জমীদার স্বস্ব জমীদারির 
প্রজ্াগণের হস্তে অর্পণ করিবার ব্যবস্থ। করুন। তাহার 
মূল্য সম্ভবমত নল করলেই ভাল হয়) এ বিষ 


৷ আমাদের সাধ্যমত সাহায্য করিবার জনয আমর! গ্রস্ত 


আছি। 
খাদ্য-_ডাজার এ্রচুনীলাল বন্থু রায় বাহার 

গপ্রণীত। ৩য় ষংস্করথ। প্রকাশক _-ভ্ীজ্যোতিঃগ্রকাশ 
বন্থ ৯৫ নং মহেন্দ্র 'বন্থুর লেন।কলিকাতা। ইহার 
মূল্য কত কোথাও লিখিত দেখিলাম না। পুন্তকখানি 
আমরা আদ্যোপান্ত পড়ি অতান্ত সন্তোষ লাভ করিলাম। 
্রন্থখানি মমূণ্য | ইহাতে খাদ্য সম্বন্ধে যাছা কিছু জ্ঞাতবা 
সকলই আছে। ক্যান্থেল মেডিকেল স্কুল প্রস্তুতি মেডি- 
কেল বিদ্যালয় সমূহে ইহা পাঠ্য পুস্তকরূপে নিদ্দি্ হওয়! 
উচিত, সে বিষয়ে দ্বিধা আসিতে পারে না। তবে। 
আমর! পল্লী স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে কথী'বলিগাছি, এই গ্রন্থ 
সম্বদ্ধে৪ সেই কথা বলিতে চাছি। খাদ্য সন্বদ্ধে নান! 
গবেধণা পুর্ণ তত্ব বাদ দিয়া ছোট ছেলেদের পক্ষে 
[780৮০থ]ভাবে একখানি সংক্ষিপ্র পুস্তিকা করিয়া উচ্চ 
প্রাইমারি বিদ্যালয় সমূহের পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে অনযাতর” 
ব্ূপে নির্দিষ্ট করাইতে পারিলে দেশের অশেষ মঙ্গল 
হয়। উপবাসের উপকারিতা, বিভিন্ন রোগে পথ 
নির্ণয় এবং পথ প্রস্তত করণ, এই তিনটী অধ্যায় ফষেন 
সেই সংক্ষিপ্ত পুন্তিকাঁতে সংযুক্ত কর! হয়। এরপ পুগুগ্তক 
মমূের দেশব্যাপী এচার প্র্থনীয়। 

চ৪্৪মা70 0 91140, 1১০0০785101, * 
0008001 1,211 7958. |, 8.4 0. 8,ভীষণ ইচ্ছা" 
বসন্তের হাত হইতে ধাহার! পরিত্রাণ চান্েন অথবা! ইচ্ছা 
বসস্ত হইলে কিরূপ পরিচর্যা করা আবশ্যক, তীহা- 
দিগের এই পুস্তিকা পাঠ কর! কর্তব্য । ছুঃখের বিষয় 
পুন্তিকাখানি ইংরাঁজী ভাষায় লিখিত। ইহা বগভাষায় 
লিখিত হুইলে দেশের অধিকতর উপকার সাধিত হইত 
লন্দেহ নাই। 


বলিদানের শাস্ত্রীয় সিদ্ধাস্ত__ঈীমৎ প্রীরষ্টা- 
নন্দ স্বামীপ্ীীর কাশী .যোগাশ্রম হইতে প্রকাশিত । বিন! 


মুল্যে বিতরিত। 


এই ুস্তকথানি ক্ষ হইলেও দেশের বিশেষ কল্যাণ 
সাধন করিবে নিঃসন্দেহ | ইহাতে নান! শান্্ীয় প্রমাণের 
দ্বারা দেখানো হইয়াছে যে পণ্তবলি প্ররুতপক্ষে -বলি- 
দানের উদ্দেশ্য নহে । এমন কি, পশুবলির সহিত সং- 
্থষ্ট সকলেই নরকগামী হয় রলিগ়া, উল্লিখিত হইয়াছে । 
বিভিন্ন ধর্মসমাজ হইতে এইরূপ পুস্তকের বল প্রকাশ 
অত্যন্ত বাঞ্ছনীক্ন। 


২৪৬. 


ডাকের কথা--প্রীভোলানাথ দত্ত প্রণীত । মুল্য ॥৮ 
আন1। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দেকানে প্রাপ্তবা'। 
্রস্ককারের নিবাম হুগলী জেলার অন্থর্গত মথুরাবাটী। 
নগরের কোলাহল্‌র ভিশুরে “ডাকের” কথ। বড় শোন! 
যায়না । তাই লেখক পল্লীর নিভৃত নিলয় হইতে 


“ডাকের” কথা গুনাইকাছেন। “ডাকের কথা” নামে, 


কতকগুলি বচন আমাদের এই বগদেশে বহু দিন 
হইতে প্রচলিত আছে। খনার রচন| যেমন “খনার 
বচন” বলিয়া! এদেশে প্রসিদ্ধ, তেমনি “ডাক পুরুষ 
নামক জনৈক ব্যক্ষির রচনা “ডাকের কথা” বলিয়া! 
পরিচিত । বঙ্গ ভাষার প্রথম বিকাশের সময় তীহান্ন 
আবির্ভাব হইয়াছিল । তাহার রচনা! দেখিলে তিনি 
যে প্রায় তিন শত বৎসরের পূর্বের লোক এরূপ স্থির 
করিবার যথেষ্ট কারণ আছে । এ পুরাতন ডাকের কথার 
লেখক ডাক পুরুষ অশিক্ষিত ছিলেন বলিয়া! মনে হয়। 
কেহ কেহ বলেন, প্রাগুক্ত ডাক পুরুষ জাতিতে গোয়াল!, 
এবং সম্ভবতঃ তিনি কৃষিজীবী ছিলেন । কিন্ধ তাখা 
হইলেও সাংসারিক ব্যাপারে, কুষি কাঞ্টে ও মন্গুষাচরি 
সম্বপ্ধে তাহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া! 
যায় । ভোলানাথ বাবু ঘে “ডাকের কথা” শুনাইয়াছেন 
তাহা প্রাচীন *ডাঁকের কথার” অস্থকরণে সহজ বাণীতে 
চলিত ভাষায় লিখিত হইলেও উদার সরল কবিত্ব, 
আমাদিগকে আকৃষ্ট করিগাছে। তিনি সুদুর হইতে 
যে ডাক দিয়াছেন তাহা! আমাদের কর্ণকে স্পর্শ করি- 
স্াছে। তাহার “ডাক” ব্যর্থ হয়নাই। এই কবিতা- 
, পুস্তকখানিতে ধর্ম ও নীতির কথা যথেষ্ট পরিমাণে 
সন্গিবিট হইয়াছে । স্থানাতাব না! হইলে আমর! ছু এক- 
স্থল উদ্ধৃত করিয়া ডাকের কবিত্ব দেখাইতে পারিতাম । 
লেখক পুস্তকথানি বদ্ধমান মহারাঞজকে . উৎসর্গ করি- 
য়াছেন। 


তান্ত্রিক বর্ণ বিবরণ । 


(শ্রীগিরীশ চন্দ্র বেদাস্ততীর্ঘ) 


তান্ত্রিক দর্শনের মতে বর্ণাবলী হইতেই জগতের 
উত্পত্তি হইয়া থাকে । স্মৃতরাং বর্ণের সহিত উহার 
সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। বর্ণবিবয়ণ বিষয়ে তন্ত্রের প্রভূত 
নিজস্বের পরিচয় পাওয়া! যায়। পূর্বেই প্রদর্শিত 
হইয়াছে যে, বাগীশ্বরী শক্তি মাতৃকাবর্ণরূপে আবি- 
ভূর্ত হুইয়া৷ শিবসান্লিধ্যবলে জগছুপাদান মায়ার 
টি করেন। : তন্ত্রে অনেকস্থলে মাতৃকা! - শব্দের 


বোন পিক 


»হয় না । 


১৯ খর উদিত, 
প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। মাতৃ! শব্দের 
" নিরুক্তির প্রতি লক্ষ্য করিলে উহার ছুই প্রকার 
অর্থ প্রতিভাত হয়। জননী অর্থে মাতৃশব্দ স্থ প্রসিদ্ধ, 
তাহার পর স্বার্থে ক প্রত্যয় ও তদুন্তর স্ত্রীলিঙ্গবিহিত 
' আকার যোগে মাতৃকাশব্দ নিষ্পন্ন হইতে পারে। 
“অক্ষর হইতেই জগতের উৎপত্তি স্বীকৃত হইয়াছে ১ 
অতএব তাহাতে মাতৃত্বারোপ অসঙ্গত বলিয়া মনে 
পরিমাপক অর্থেও মাতৃকাশব্দ প্রযুক্ত 
/হইতে পারে; কারণ স্থষ্ট যাবতীয় পদার্থই 
বর্ণাবলীর' বারা ব্যাপ্ত, এমত প্রতিপাদিত হই- 
য়াছে। স্থতরাং বর্ণাবলীর দ্বারা জগণ্ড নিরম্তরই 
পরিমিত ব| পরিচ্ছিন্ন, একথা অবশ্যই বল! যাইতে 
পারে। 
বর্ণাবলীর শ্রেণীবিভাগে এবং সংখা নির্দেশে 
তন্ত্রের স্বাতন্ত্য উপলব্ধ হয় | ইহার মতে প্রথমতঃ 
মলি বর ও ব্যান এই কই ভারে বিভক্ত হই-; 
যাছে। কিন্ত্ত এই দুই শ্রেণীতেই ব্যাকরণ প্রসি- 
দ্ধির এবং লোক প্রসিদ্ধির ব্যতিক্রম দেখা যায়'। 
ব্যাকরণপ্রসিদ্ধ এবং " লোক প্রসিদ্ধ স্বরের সংখা 
চতুর্দশ বা ত্রয়োদশ | কিন্তু তন্ত্র মতে ধোড়শস্বর 
স্বীকৃত হইয়াছে । ইহাতে অনুস্বার বিসর্গও স্বর। 
এই মতে হ্ুস্ব দীর্ঘ সংখ্যাও স্বতন্ত্র। অইউখ৯ 
এ ও এবং অনুস্বার, হ্ুস্ব নামে এবং আ ঈ উদ্ধা ৯ 
এ ও এবং বিসর্গ ইহার! দীর্ঘ নামে পরিভাষিত 
হইয়াছে। খঞ্ধ ৯৪ এই চারিটি বর্ণের নপুংসক 
সংজ্ঞ। কথিত হইয়াছে। 
এই মতে ব্যঞ্রনের সংখ্যা পঞ্চত্রিংশৎ। ছুইটি 
নকার স্বীকৃত হওয়ায় এবং ক্ষকারকে স্বতন্ত্র বণ 
বলিয়! গণন। করায় ব্যপ্জনের সংখ্যায় লোক প্রসিদ্ধির 
ব্যতিক্রম হইয়াছে। ছুইটি নকারের মধ্যে একটি 
নকার ক্ষকারের পূর্বেব -এবং অপরটা হকারের শর 
পঠিত হইয়াছে । এই মতে বর্ণসংখ্যা, একপথাশৎ 
হইয়া থাকে। 
সমস্ত বর্ণ অষটবর্গে বিভক্ত হইয়াছে %। যথা. 
* বগানুক্রমযোগেন দেবতাষ্টকষংযুতা 
অবর্গ: প্রথমে বেবি বশিনী তত্র দেবতা! ॥ 
তৎপরস্্ কবর্গোছ্যং যজ কামেশ্বরী স্থিত 
মোদিনী তু চবর্গস্থ! টবর্গে বিমল! প্মৃতা ॥ 
অরশা তু তব! পবর্গে জয়িনী তখ৷ 


রবী ঘবগ তু শবর্গে কৌঁলিনীতিচ ॥ 
. আোমকেন্বর তস্ত্রে। ১। প ৮৩৮৫). 











কৃয়া্ত্রা দন হন 
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ভা বরণ 


২০৭ 


০ 


বর্গ কবর্গ চবর্গ টবর্গ তবর্গ পবর্গ যবর্গ ও শবর্গ। ; অধীন, অর্থাৎ স্বসন্দ্ধ, সুতরাং তাহাতেও শিব- 


এই মতে সমস্ত স্বরবর্ণ অবর্গের অস্তর্গত। 
হইতে বকার পর্য্যন্ত চারিটি বর্ণ যবর্গ, শকার হইতে 
ক্ষকার পর্য্যন্ত বণগুলি শবর্গ নামে অভিহিত । 


ভগবান শঙ্করাচার্য্য প্রপঞ্চসারের উপক্রমে ; কারণ 


অকারাদি পঞ্চাশদর্ণকে অপ্তবর্গে বিভক্ত করিয়া- 


যকার : শক্তিময়ন্ব বুঝিতে হইবে। 


বর্ণের পাঞ্চতৌতিকত্ব ॥ 
বিশ্বপ্রপঞ্চের উপাদান যে পঞ্চভূত, তাহাদের 
শিবশক্তি। বর্ণগুলি শিবশক্তি হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছে; স্থৃতরাং এই সকল বর্ণও পঞ্চভৃতাত্মক। 


ছেন &। অন্যত্রও সন্তবর্গের পরিচয় পাওয়া যায় |; ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বণ আকাশাত্বাক, কতক 


স্থলবিশেষে প্রয়োজনাগ্গুসারে এই দুই প্রকার বর্গ- 
বিভাগ বিবেচিত হইয়াছে। 


বায়বীয়, কতক আগ্নেয়, কতক জলীয় এবং কতক- 


সপ্তবর্গমতে যকার | গুলি তৌম বলিয়া! বিবেচিত হইয়াছে। দীক্ষা- 


হইতে ক্ষকার পর্য্স্ত বর্ণগুলি যবর্গের অন্তর্গত। | প্রকরণে এই বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ দেখ৷ যায়, 
ভগবান শঙ্কর যে সপ্তবর্গের দ্বার! বিশ্বমুর্তির শরীর ) অনাবশ্যক বোধে তাহা! এস্থলে উপেক্ষিত হইল। 


বিরচিতরূপে কীর্তন করিয়াছেন, তাহাতে পঞ্চাশদর্ণ 


জগৎকারিণী বিশ্বনিয়ন্ত্রীর দেহ বর্ণাত্মাক। 


গৃহীত হইয়াছে । এই মতে হুকারের পরবর্তী নকার ] ত্তাহার হস্তপদাদি অবয়ব বর্ণের দ্বারা বিরচিত 
গৃহীত হয় নাই। এইস্থলে একটা কথা বলা আব- ; বলিয়া! বিবেচিত হুইয়াছে । এই সকল বর্ণের 
শ্যক যে কথিত দুইটি নকারের মধ্যে একটি দন্ত, প্রত্যেকেরই আবার বিপুল আকৃতির পরিচয় পাও! 


অপরটি মুদ্ধণ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে । 
বর্ণাথলীর সৌঁধ্যাগি বিভাগ । 


বর্ণ সমগ্র মধ্যে অকারাদি ন্বরবর্ণগুলি সৌম্য 
অর্থাৎ সোম (চন্দ্র ) হইতে উৎপন্নতা নিবন্ধন সোম- 
স্বভাবযুক্ত। ( শীতল ) স্পর্শ বর্ণগুলি সূর্য্য হইতে 
উৎপন্ন সুতরাং তীক্ষুম্বভাব । য হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত 
বর্ণগুলি “ব্যাপক” নামে অভিহিত, গহলিকান। 
অর্থাৎ অগ্নি হইতে উৎপন্ন । 

রন ববারিনে নিকিলারপে | 
বিবেচিত হইয়াছে । ইহাও কথিত হইয়াছে যে 
অনুস্বার রবিরূপী পুরুষ, এবং বিসর্গ চন্দ্রাত্মিকা! 
শক্তি। 

স্বরবর্ণের মধ্যে হস্ব বর্ণগুলি পিঙ্গল| নাড়ীতে, 
দীর্ঘ বর্ণগুলি ইড়ানাড়ীতে ৪ নপুংসক বর্ণগুলি 
স্থৃযুন্নানাড়ীতে অবস্থিত, এমত বুঝিতে হইবে। 
স্বরবর্ণের সাহায্য ব্যতীত ব্যঞ্জনবর্ণের অভিব্যক্তি! 
হইতে পারে না) অতএব সমস্ত বর্ণই শিবশক্তি- 
ময়রূপে বিবেচিত হইয়াছে । 


ইহার তাহুপর্ধ্য এই যে-_্বরবর্ণের শিবশক্তি- | মরাচী, 


ময়ত্ব কথিত হইয়াছে; ব্যঞ্জনের উচ্চারণও স্বরের 


ক অকচটতপযাধ্বোঃ সপ্ততি ধর্ণবর্গৈ 
রবিরচিত মুখবাহা'পাদমধ্যাখা হৃৎকা। 
সকলঞ্জগদধীশ। শাঙ্বত্তী বিশ্বযোনি 


িতরতু পরিশুদ্ধিং চেতমঃ সারদা হিবঃ॥ ১।.১ 
৬ 





যায়। রাঘবভট্ট প্রত্যেক বর্ণের ধোয় রূপপ্রতি- 
পাদক যে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা হইতে 
জানা যায় যে, অকারের বর্ণ স্বর্ণের মত, উহার অ্ট 
হস্তে শুল ও গদা শোভা সম্পাদন করিতেছে । 
উহার মুখ চারিটি, শরীর অতি বৃহৎ এবং কৃর্ম উহার 
বাহন। এইরূপ প্রত্যেক বর্ণেরই নানাপ্রকার 
আকৃতি অন্ত্র শস্্রও বর্ণিত হইয়াছে । যট্চক্র নিরূ- 
পণেও বর্ণের নানাপ্রকার আকৃতির পরিচয় পাওয়৷ 
যায়, তাহাও সেই প্রকরণে প্রদর্শিত হইবে। 
আতৃকাকগডিনি সৌমা, সৌর ও আগ্নেয় বলিয়। 
বিবেচিত হইয়াছে । ন্থতরাং চন্দ্রাদির যে প্রসিদ্ধ 
কল! (অংশ বা! শক্তিবিশেব ) তাহাই তন্বদর্ণের 
কল! বলিয়৷ কথিত হইয়াছে । চন্দ্রের যোড়শ কল! 
যথাক্রমে__অম্ৃতা, মানদা, পৃষা, তুষ্টি, পুষ্ঠি, রতি, 
ধৃতি, শশিনী, চন্দ্রিকা, কান্তি, জ্যোতন্সা, শ্রী, প্রীতি, 
অঙ্গদা, পূর্ণা ও পূর্ণামত৷ এই যোড়শ নামে অভি- 
হিতা। এই সকল কলা স্বরবর্ণ হইতে সঞ্তাত। 
সূর্যের দ্বাদশ কলা যথাক্রমে__তপিনী, তাপিনী, 
জ্বালিনী, রুচি, স্থযুন্বা, ভোগদা, বিশ্ব, 
বোধিনী,ধারিণী ওক্ষমা, এই দ্বাদশ নামে অভিহিত! । 
ইহার! ক হইতে ভ পধ্যন্ত চতুর্বিবংশতি বাঞ্জন বর্ণ 
হইতে উৎপন্ন । তন্মধ্যে ককার হইতে যথাক্রমে 
ঠকার পর্য্যন্ত দ্বাদশ বর্ণ এবং ভকার হইতে বু 
ক্রমে ডকার পর্য্যন্ত দ্বাদশ বর্ণ বুঝিতে হইবে। 


৬) 
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ক্বালিনী, বিস্ফুলিঙ্গিনী, স্ত্রী, স্থরূপা, : কপিলা, 
হব্যাবহা ও কব্যাবহা এই দশ নামে অভিহিতা। 
এই দশ কল! যকারাদি বর্ণ হইতে উৎপন্ন । 
উক্ত ত্রিবিধ কলাকে যথাক্রমে শেহবর্ণ পীতবর্ণ 
ও রক্তবর্ণরূপে এবং বরাভয়হস্তরূপে চিন্তা করিতে 
হয়। শা 
পঞ্চাবয়বঘটিত গঁকারের পঞ্চাশ কল! কথিত 
হইয়াছে।: অকার, উকার, মকার নাদ ও বিন্দু, 
ওঁকারের এই পীচটি অবয়ব । উক্ত পঞ্শাবয়ব যথা- 
ক্রমে ত্রচ্ম বিষু রুদ্র ঈশ্বর ও সদাশিব স্বরূপ । ওঁকা- 
-» র্ান্তগত পঞ্চাশ কলার মধ্যে ক-চ বার্গের দশকলা, 
ট-ত বর্গের দশকলা, প-য বর্গের দশকলা, শ-য-স-হ 
ল ইহাদের চারিকলা এবং স্বরবর্ণের যোড়শকল!। 
এই গণনায় ক্ষকার গৃহীত হয় নাই, স্থৃতরাং তাহার 
কলারও উল্লেখ হয় নাই। কিন্তু ন্যাসবিশেষে 
অনন্ত] নামক ক্ষকার-কলারও উল্লেখ দেখা যায়। 
এইস্থলে বলা আবশ্যক যে প্রপঞ্চসারে ও'কা- 
রের সপ্তাবয়ব কথিত হইয়াছে । তত্রতা সপ্তাবয়ব__ 
অকার, উকার, মকার, ফিন্দু, নাদ, শক্তি ও শাস্তি। 
পরিগণিত সপ্তাবয়বের মধ্যে শক্তি ও শান্তি, এতদু- 
ভয়ের সহিত প্রদর্শিত বর্ণোৎপন্ভিপদ্ধতির সম্পর্ক 
নাই। প্রপঞ্চনারেও ভূতগত অর্থাৎ পঞ্চভূতসম্বদ্ধ 
গুঁকারের পঞ্চ, বয়বসংস্ষ্ট বর্ণ হইতেই সূর্ববব্যাপক 
পঞ্চাশৎ কলার উৎপত্তি কথিত হইয়াছে ।% বিশেষত 
কোন্‌ অবয়ব হইতে কোন্‌ কলার উৎপত্তি হইয়াছে, 
প্রপঞ্চদারে তাহারও বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। 
যখা-_ৃষটি, দ্ধ, স্মৃতি, মেধা, কান্তি, লক্মনী, ধৃতি, 
স্থিরা, শ্থিতি.ও সিদ্ধি এই দশ কলা! অকার হুইতে 
উৎপন্ন ; জগতের গ্ৃষ্ির জন্য এই দশ কলা! ত্রশ্ষা 
হইতে প্রাদুভূতি হইয়া থাকে। জরা. পালিনী, 
শান্তি, এশ্বরী, রতি, কামিকা, বরদা, হুলাদিনী, 


তি ও দীর্ঘা উকারজাত; এই দশকলা বিষুঃ হইতে : 


সমুৎ্পর। জগতের স্মিতির জন্য ইহাদের উৎ্পন্তি 


হইয়া থাকে। তীক্ষা, রৌড্রী, ভয়া, নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্ষুৎ, 


ক্রোধিনী, ক্রিয়া, উৎকাঁরী ও মৃত্যু মকারপ্রভব ; 


* অকার শ্চা্ুকারশ্চ মকাঞ্জ বিন্দু রেবচ। 
নাঘপ্চ শক্তি: শান্তিষ্চ তারভেগাঃ সমীরিত1 8 ২খ 
বর্ণেভাএব তারনা পঞ্চতেদৈস্ত ভূতগৈঃ | 
সব্বগাঞ্চ নমুখপমা; পঞ্চাশৎ মংখ/কাঃ কলাঃ1 ১২+৯০ 











এই দশকল! জগৎসংহারের জনা রুদ্র হইতে উৎপন্ন 
হইয়! থাকে । বিন্দু হইতে পীতা, শ্বেতা, অরুণা, 
কৃষ এই চারি কলার উৎপত্তি হইয়! থাকে । নাদ 
হইতে নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা বিদ্যা, শাস্তি, ইন্দিকা, 
দীপিকা, রেচিকা, মোচিকা, পরা, পরায়গা, সুক্ষনা, 
অমৃতা, আপ্যায়নী, ব্যাপিনী, ব্যোমরূপা ও অনন্ত 
এই ষোড়শ কল! উৎপন হয়। ইহারা ভোগমোক্ষ- 
প্রদায়ক বলিয়! বিবেচিত,হইয়াছে। 

ওঁকারের ঘটকবর্ণ হইতে পধাশৎ সংখ্যক শক্তি, 
পঞ্চাশৎ সংখ্যক বিষুরমু্তি, পঞ্চাশৎ সংখ্যক মাতৃমুর্তি 
পর্চাশৎ রুদ্রমুত্তি ও পঞ্চাশ 'ওষধি উৎপন্ন হই- 
য়াছে। এই সমস্ত মূর্ভির নাম প্রপঞ্চসারের তৃতীয় 
পটলে কথিত হইয়াছে । বিস্তৃতিভয়ে ও অনাবশ্যক 
বোধে তাহা এইস্থলে উপেক্ষিত হইল । 

প্রদর্শিত বর্ণবিবৃতির মধ্যে তান্্রিকদর্শনের গুঢ় 
অভিপ্রায় অপরিষ্ফুটভাবে নিহিত রহিয়াছে ॥ 
বৈদান্তিকগণ ওঁকারকেই জগছুপাদান ব্রহ্মা বলিয়। 
বিবেচনা করেন। তন্ত্রও এই মতটি আরও কিছু 
সৃঙ্মমভাবে প্রদর্শিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়া- 
ছেন-__মূলাধারস্থিত কুলকুণুলিনী শক্তি নিজেকে 
ভ্রিগুণিত করিয়া ধখন কামাগি নাদাত্মাক গুঢ মুর্ি- 
রূপে প্রবৃত্ত হন, তখন বহুবিদ্য পণ্ডিতগণ তাহাকে 
“তার” এবং “ও মাত্মা” অর্থাৎ গুঁকার বলিয়! 
নির্দেশ করিয়া থাকেন, অন্যে তীহাকেই শক্তি ও 
পরমাত্মা বলিয়! নির্দেশ করেন। তিনিই ব্রিগুণা, 
ত্রিদোষা, ত্রিবর্ণা, ত্রয়ী, ব্রিলোকা, ক্রিমুর্ভি এবং 
ত্রিরেখা এই সমস্ত সংজ্ঞায় বিশেষিত হইয়া থাকেন। 

ওঁকাররূপী বিভু প্রদর্শিত পদার্থের তারণ অর্থাৎ 
উদ্ভাবন করেন, এই হেতু তার নামে এবং সৃপ্ি- 
পদার্থে শক্তিরাপে অবস্থান করেন, অতএব শক্তি 
নামে অভিহিত হইয়া! থাকেন 1% 


আর্ধ্য-বিবাহের অভিব্যক্তি । 
(ভ্রীনগেন্খনাথ মুখোপাধ্যায়, এম, এ, বার-স়্যাট-ল) 

স্ত্রী পুরুষের চিরন্তন আন্যোন্য-আকর্ষণই, 
বিবাহের ভিন্তি। প্রজা-প্রজননই স্ত্রীপুরুষ সংযো- 


গর প্রতিক উদেয | অনাগত বিবাহের 


* এতেদাং তারণাত্ার; শক্তি সহ্‌তি-শক্তিতঃ। 


/ 
রা 








... চুর প্রচলন দেখিয়া বিবাহ স্বাভাবিক বলিয়। জম 
_ হইতে গাৰে। পরত পক্ষ বাহ কত, স্বাভাবিক 
নহে। : ম্নাভাবিক হইলে, সভ্যাসভ্য সর্ববজন- 
মাজে সর্ববকালে সর্ববদেশেই ইহার প্রচার থাকিত। 
এইরূপ চিরপ্রচারের কোন এঁতিহাসিক প্রমাণ 
দৃষট হয় ন1। বরঞ্চ দেখা যায়, আদিম অসভ্য 
- অবস্থায় বিবাহ প্রথা আদৌ প্রচলিত ছিল না। 
অদ্যাপিও অসভ্যদিগের  মধো, ছুত্বন্ত-শকুন্তলা! বা 
বিদ্যান্ুন্দরের 7০৮09 বা উপন্যাস স্থলভ প্রেম 
অজ্ঞাত । এমন কি পৃথ্থীরাজ যেরূপ সংযুক্তার 
সঙ্গপ্রিয় ছিলেন, অসভা দ্বিগের মধ্যে তক্্ণ স্ত্রীসঙ্গ- 
প্রিয়তাও অতি বিরল । আদিম অসভ্য অবস্থায় 
লোকে বুষাদির ন্যায় সাময়িক মন্ততাপ্রযুক্ত স্ত্রীতে 
উপগত হইত। এইবূপ স্ত্রীংযোগই পৈশাচিক 
পবিবাহ”-ন্ত্রী হইলেই হইল, বর্ণাবর্ণ গোত্রাগোত্রের.- 
সুক্মমরিচার তৎকালে ছিল ন|। 
াারাডিন্জাজগ 
মারামারি লড়ালড়ি করিত। প্রেমরাজ্যে জোর 
যার দ্ত্রীতার। অসভ্যের! শীকার মারিয়! খাইত, 
শীকার না পাইলে অনাহারে মরিত ব! নরমাংস 
ভক্ষণ করিত। ইহারাই রাক্ষস নামে অভিহিত 
হুইত। “ভর্ভা” বা পতি অর্থে পন্ত্রীপালন করা”, 
আদিম অসভ্য অবস্থায় -এইরূপ “ন্ত্রীপালন”-ক্ষমতা 
থাকা অসম্ভব। কালক্রমে যখন “অসভ্যের! নান! 
কৌশলে অধিক পরিমাণে শীকার ও অন্যান্য খাদ্য 
আহরণ করিতে জমর্থ হইল, তখনই তাহার! ছু একটা 
স্ত্রী ধরিয়া বা সংগ্রহ করিয়া রাখিতে আরম্ত করিল। 
অন্য অসভ্যের! অধিক বলবান হইলে এই স্ত্রীলোক- 
দিগকে জোরজবরদস্তি হরণ করিয়া লইয়া যাইত। 
_ খ্ীরুফ্ণের মরণানন্তর যাদবরমণীর! এইরূপে অপহৃত" 
হইয়াছিলেন ৷ এইরপ স্ত্রীসংগ্রহ ০০০০০1১1০৪০ ব| 
“সেবাদাসী” গ্রহণ প্রথা ছাড়া আর কিছুই নহে॥ 
প্রথমে রমণীর! উপপত্ী, পরে পত্বীরূপে গৃহীত 
হুইতে লাগিল। উদ্বাহতন্বের ক্রমবিকাশের এই 
প্রথম সূত্রপাত। “গান্ধর্বব বিবাহ” এই 9০0০9101099 
প্রথার রূপান্তর মাত্র। এইরূপ বিবাহে মন্ত্রপাঠও 
নাই, হোমযজ্ঞও নাই, সপ্ুপদীও নাই। “কন্যা- 
কর্তা হন কন্যা, ররকর্তা বর। পুরোহিত, ভট্াচার্ষ্য 
হন পঞ্চশর।” দুগস্তশকুন্তলার গান্ধর্ধ বিবাহের 





বিবরণে বৈবাহিক পদ্ধতির কোন উল্লেখ নাই। 
গান্র্বব বিবাহ সম্ভবত গান্গার দেশের অসভ্য 
পার্বত্য জাতির মধ্যেই প্রথমে প্রচলিত ছিল, 
“গন্ধ” এই নামেতেই তাহার নিদর্শন পাওয়া 
যায়। 

আদিম অসভ্যের! জোরজবরদস্তি পূর্ববক স্ত্রী 
সংগ্রহ করিত। প্রাক্ষম বিবাহ” ইহাকেই বলে। 
নামেতেই বোঝ! যায় যে, এইনপ স্ত্রীসংগ্রহ প্রথা 
অসভ্যদিগের মধোই প্রথম এচলিত ছিল। গান্ধর্ব- 
রাক্ষস-সংমিশ্রিত বিবাহ প্রথারও উদাহরণ দেখিতে 
পাওয়া মায়। এ্ীরুফের রুল্সিণীহরণ ও অজ্জুনের 
সুভদ্রাহরণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত ।.. 

বীধ্য দ্বার। সত্রগ্রহণ প্রথাই পূর্বে সাধারণতঃ প্রচ- 
লিত ছিল। বীরত্বই পতিত্বের কারণম্বরূপ দড়াইয়া- 
ছিল। যেখানে বীরত্ব খাটিত ন| সেথানে দুর্বল অস- 
ভ্যেরা৷ বলবান অসভ্যাদিগের নিকট হইতে স্ত্রী ক্রয় 
করিয়৷ লইত। “বীর্য্যের” মুল্য ধরিয়! দিত । কন্যা- 
শুক্ক এই বীর্যযশুক্ষের রূপান্তর মাত্র। কন্যাশুন্ধ 
পিতারই প্রাপ্য ছিল, স্ত্রীলোকের! ধনসম্পত্তির মধ্যে 
গণ্য ছিল। কালক্রমে যখন ধন্যা স্বয়ংদত্তা হইতে 
লাগিল, (গাঙ্গর্বব বিবাহে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়) 
তখন হইতে কন্যাই এই শুক্ষের অধিকারিণী 
হইল। এইরূপ বিবাহ “আন্র” বিবাহ আখ্য। প্রাণ্ড 
হুইয়াছে। “আম্মুর” শব্দেই বোঝা যাইতেছে যে 
এইরূপ বিবাহ প্রথা, অসভ্যদিগের মধ্যেই. প্রথম 
প্রচলন ছিল। রুন্যাশুন্ক বী্য্যগুক্ষের রূপান্তর । 
্বয়ন্বর প্রথাও বীর্য/শুক্ষের রূপান্তর মাত্র । 

ধনুর্ভঙ্গ প্রভৃতি দ্বারা বীরত্বের পরিচয় বা 
পরীক্ষা দিয়া বন্যা প্রাপ্তি, বীর্্যশুন্ধ ছাড়া আর কি 
হইতে পারে ? শ্্ীরামচন্ত্র হরধনু ভঙ্গ করিয়া এবং 
অঞ্জন জল মধ্যে ছায়া দেখিয়া ঘুর্ণায়মান মস্যের 
চক্ষু বাণবিদ্ধ করিয়া বীরত্বের বা সমরকৌশলের 
পরীক্ষা দিয়াছিলেন। এইরূপে রামচন্দ্র সীতা ও 
অঞ্ছুন ভ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছিলেন। স্বয়্বর- 
স্থল হইতে বলপুর্ববক কন্যা লইয়া যাওয়ারও উদা- 
হরণ দেখিতে পাওয়া যায়। স্থৃভদ্রাহরণ-কালে 
প্রীকৃ্ণ অর্ছুনকে এইরূপে হরণ করিবার উপদেশ 
দিয়! বলিয়াছিলেন যে, “রলপূর্বরক স্বয়ন্বরস্থল 
হইতে কন্যাহুরপ করা ক্ষ্রিয়ের পক্ষে গৌরব- 
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জনক।” ভীগ্ম তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতার জন্য 


স্বয়ম্বরস্থল হইতে ছুইটী কন্যা হরণ করিয়া লইয়! 
_ গিয়ান্ছিলেন__মন্বার আখ্যান কে না! পড়িয়াছে? 
পৃথবীরাজও কণৌজদুহিত! সংযুক্তাকে স্বয়ন্রস্থল 
হইতে হরণ করিয়া লইয়! গিয়াছিলেন। 
পরবর্তীকালে ব্রাঙ্ষণের আধিপত্য ক্ষত্রিয়ের 
আধিপত্যকে অভিভূত করিল। “বীর্যের” পরিবর্তে 
“বিদ্যার” গৌরব বাড়িল। “বীর্য” শুক্ষের স্থলে 
“বিদ্যা”্ুন্ধ আদৃত হুইতে লাগিল। এই কালে 
কন্যাগণ পঞ্চিতদ্দিগকে পতিস্বে বরণ করিতে লাগি- 
_ লেন। শৌধ্য বীর্য বা সমরকৌশলের পরিবর্তে 
বিদ্যা! বা পাগ্ডিত্য পরীক্ষা। “বীর্য” শুন্ধের স্থান 
অধিকার করিয়া ফেলিল। “বুন্ধি্যস্য বলংতস্য ।” 
কালিদাস শারদানন্দন রাজর্ষির কন্যা বিদ্যোত্তমাকে 
তর্কে হারাইয়! তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
বিক্রমাদিত্যও এইরূপে বিদ্যার পরীক্ষা দ্বারা 
ভানুমতীকে লাভ করিয়াছিলেন। বিদ্যান্ুন্দরের 
গল্লেও পর্িদ্যাশুক্ষের” পরিচয় পাওয়া যায়। 
স্থায়ন্থরিক বা! বীর্ধ্যশৌক্ষিক বিবাহও তদ্-রূপাস্তর 
স্বরূপ-_বিদ্যাশৌক্ষিক বিবাহ আস্ুর বিবাহের 
অনুরূপ। ভাল হউক বা! মন্দ হউক, কুস্ত। হউক 
ব৷ স্ুপ্রী। হউক, সবর্ণ হউক বা অসবর্ণ হউক, ধনী 
হউক বা নিধনী হউক, “বী্য্যশুক্ক বা “বিদ্যানুক্ষ” 
সারা যে কোন ব্যক্তিই কন্যা লাভ করিতে 
পারিত--আন্থর বিবাহের ন্যায় এইরূপ বিবাহ 
কন্যার মতামতের উপর নির্ভর করিত না । কন্যা- 
শুল্ধই হউক বা বীর্য্যশুক্ধই হউক বা বিদ্যাশুক্ষই 
হউক, শুক্কই: ঈর্বেসর্বব। | স্বযম্বরকালেও কন্যা 
সর্বশ্রেষ্ঠ বীর রাঙ্জার গলে মাল্যপ্রদান করিতে বাধ্য 
হইতেন-__যে রাজাকে তিনি হয়ত ভালবাসিতেন 
্য়ন্থরে হয়তে। তাহার নিমন্ত্রণ নাও হইত। স্বয়ন্থরের 
নাম শুনিয়া! একটা রাজকন্যা শ্ধিত হইয়া দু 
88805 
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শুক্কের গৌরবকালে রাজকুমারীগণ খধিকুমারের 
সহিত বিবাহ করিতেন। শর্যাতি রাজার কন্যা 
চ্যবন খধিকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিদর্ভ রাজার 
কন্যা অগন্ত্য মুনিকে বিবাহ করিয়াছিলেন । রাঁজা। 
লোমপাদের কন্যা শান্তা খাধ্যশৃঙ্গ খধিকে পতিস্কে 
বরণ করিয্লাছিলেন। রাজ! তৃণবিন্দুর কনা 
পুলস্ত্য খধির ও রাজা ভগীরথের কন্যা কৌতস 
খাধির পত্বী হইয়াছিলেন। শ্যাবাশ্খ নামক জনৈক 
ক্ষত্রিয় রথবীতি রাজার কন্যা অর্নাকে বিবাহ 
করিতে বাসন! করেন। শ্যাবাশ্ব খষি ছিলেন না, 
এই কারণে রাজমহিষী বিবাহে আপত্তি করিয়! 
বলিলেন “আমাদের বংশের সকল কন্যারই খধি- 
দিগের সহিত বিবাহ হুইয়াছে। শ্যাবাশ্ব! তুমি 
খাষি নহ, তোমার সহিঙ রাজকুমারী অর্চনার বিবাহ 
হইতে পারে না।” শ্যাবাশ্ব কঠোর তপস্যা করিয়া 
খাষিত্বপদ লাভ করিলেন, তখন রাজমহিষী তাহার 
সহিত অর্চনার বিবাহ দিলেন। 

এইখানে বলিয়া রাখা যাউক যে, দৈব ও আর্ 
বিবাহ আস্থুর বিবাহের রূপা্তরমাত্র । দৈব বিবাহে 
পুরোহিত প্রাপ্য “দক্ষিণ! বা বেতন এবং আর্ষ বিবাহে 
একজোড়া বলীবর্ধ “কন্যাশুল্ষ” ছিল। তখনকার 
কালে গোধনই ধন ছিল, শুল্ক অর্থদণ্ড প্রভৃতি গরুর 
ঘারাই প্রদত্ত'হইত।. আন্র বিবাহের প্রতেদ এই 
যে, এই বিবাহে কোন পরিমিত শুক্ক নির্দিষ্ট ছিল 
না। দৈব ও -আর্ বিবাহের শুন্ষের পরিমাণ 
নির্দিষ্ট ছিল, আস্থর-বিবাহের মত অপরিমিত ছিল 


না। প্রাজাপত্য বিবাহে শুল্ক. উপেক্ষিত হইত ॥ 





1৮010 105 10:589 ৪. 10001910 31991)5+ 

0 1 ১0৮11] £50) ত10:0169 165-496195. 

20100 আয 5০৪] 1159] & [১0101 

1919৩ 00998 ৪৮৪৮ 01090881811804: 3 
9৩609091085 ৩০ 01396 91000180116, 

0£ 10100190096 501] 91991017611 

448 515)90. 51515 ০0চি 120507921009) 

4 78006 809 50801) 90 16 899029 $ 

8৮ ৮1890. 009 9১900900074 0৫ 092৫, 

111 5001 81010), 7014 000970:20199%1? 

11067) সা10 51091] ৩০7 0009 1000181 ৮198110 . 

1100709 080 ৮78155 909061025 01990) 

2০) 78086 16৮ 70৩ 30111 ৪১109 

4৯ 009700105-03) 080007+5 5109 1» এ 


নু 87 
ষ& 


পাখিষ্রাহী স্বয়ং আসিয়া কন্যার পাণিগ্রহণ প্রার্থনা 
করিত) কন্যাপিত৷ এই বলিয়া কন্যা দান করি- 
তেন-__“তোমর! উভয়ে দাম্পত্য ধন পালন কর।” 
ত্রাহ্মবিবাহে বিদ্যাশুন্ক ত আছেই, ব্রাক্ষাবিবাহে 
বেদ বরকেই কন্যাদান করা হইত। কন্যাকর্তা 
বরকে আহ্বান করিয়। এবং -বস্ত্রালঙ্কারে কন্যাকে 
ভূষিত করিয়া কন্যাদান করিতেন। এই* কারণে 
প্রাজাপত্য- বিবাহ অপেক্ষাও ত্রাঙ্গবিবাহের এত 
গৌরব প্রাজাপত্য বিবাহে শুল্ক নাই, স্ৃতরাং 
গৌরবও নাই। 
ত্রাঙ্মাবিবাহে বিদ্যাশুল্ষ আছে। গান্ধর্বব বিবাহ 
ছাড়া কোন বিবাহে কন্য। স্বাধীনভাবে হৃদয়ের পরি- 
বর্ধে হৃদয় দান করিতে পারে না । যেখানে এই- 
রূপ ৪/০৮৩-700018] 1০৮9 বা৷ বিবাহের পূর্বে 
বরকন্যার পরস্পরের প্রতি অনুরাগ নাই, সে.বিবাহ 
স্ত্রীলোকের পক্ষে কোনমতে গৌরবান্থিত হইতে 
পারে না। বর্তমান কালে ব্রাহ্মবিবাহই প্রচলিত । 
আম্মুর বিবাহও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহা 
' “আস্থর 'ত্রাঙ্ম”্রূপ মিশ্রিত বিবাহ। আজ কাল 
কন্যাশুন্ধ স্থলে “বরশুস্ক” দড়াইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে 
কন্যাদান কালে যে স্ুবর্ণদান প্রথা আছে, এ “বর- 
শুক্ক” সেই স্ুবর্ণদানের রূপান্তর স্বরূপ। “বরশুদ্ষ” 
বন্ধ করিতে হইলে পূর্বে হিন্দু আইনের পরিবর্তন 
হওয়া চাই। পুত্র বর্তমানে বিবাহিত কন্যা এক 
কপার্দকেরও অধিকারী নহে। হিন্দু আইনের এই 
1099019901৩. বা ন্যায়বিগহিত ব্যবস্থা যতদিন 
থাকিবে, ততদিন শত শত “ন্মেহলতা” আত্মহত্যা 
করিলেও “বরশুক্কে”্র রোধ হইবে কি ন| সন্দেহ। 
আধুনিক হিন্দুসমাজে ত্রাহ্মা বিবাহেরই বহুল 
প্রচার দৃষ্ট হয়। এককাল ছিল যখন আর্ধ্যদিগের 
মধ্যে বিবাহ প্রথা আদৌ ছিল না। উদ্দালক-শ্বেত- 
কেতুযুগে বিবাহ প্রথা ছিল না। একা স্ত্রীর একা- 
ধিক পুরুষ-সহবাস (1১৮07015081 ) পরথাই 
প্রচলিত ছিল। যে কোন পুরুষ যে কোন স্ত্রীর 
“পাণিগ্রহণ” করিয়া অর্থাৎ হাত ধরিয়া লইয়! 
যাইত। : নহুষপুত্র ক্ষত্রিয় যযাতি, ব্রহ্ষর্ষি শুক্রের 
কন্যা দেবধানীর স্পাণিধারণ” করিয়া তীহাকে 
কৃপ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহাই তাহা 
“পাণিগ্রহণ” (অর্থাৎ বিবাহ ) স্বরূপ পরিগণিত 
৭ 
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হইয়াছিল, এইরূপ একটা জনশ্রমতি আছে। “বিবাহ” 
শব্দের অর্থই বহন করা,__ইহা! রাক্ষস বিবাহের 
স্বৃতি। বিবাহকালে বর যে কন্যার “পাণি গ্রহণ” 
করে, তাহা শেতকেতুযুগের “পাণিগ্রহণের” অনু- 
করণ, আর শ্বেতকেতুযুগের যে “পাণি গ্রহণ”, তাহা 
রাক্ষস বিবাহের কন্যা “বহনের” রূপান্তরমাত্র। 
“পাণি গ্রহণ” বিবাহের প্রথম অঙ্গ বা অস্ক বলিলেও 
অতুযুক্তি হয় না। 

অপভ্য গণুজাতির মধ্যেও “পাণিগ্রহণ” বিবাহেক্ন 
প্রধান অঙ্গ । কোন গণুযুবক বিবাহ করিতে ইচ্ছা! 
করিলে, নিকটব্তাঁ গ্রামের কোন্‌ রমণীকে গ্রহণ 
করিবে, তৎসম্বন্গে একটা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া 
লয়। পরে দলবল লইয়া যেখানে তাহার ভাবী 
স্ত্রী অন্যান্য রমণীর সহিত ক্ষেত্রে কাজ করিতেছে, 
তাহার সন্পিকটস্থ জঙ্গলে লুকাইয়! থাকে । ধখন 
স্থবিধা দেখে তখন একাকী সে জঙ্গল হইতে বাহির 
হুইয়! সেই স্ত্রীলোকদিগকে আক্রমণ রূরে | তাহারা 
পালাইতে থাকে, সেও তাহাদের পশ্চাতে গশ্চাতে 
দৌড়ায়। যতক্ষণ সে তাহার ভাবী স্ত্রীর “পাণি- 
গ্রহণ” অর্থাৎ হাত ধরিতে ন৷ পারিবে, ততক্ষণ তাহার 
সঙ্গীরা আদিয়৷ তাহাকে সেই কন্যাকে ধরিয়। লইয়া 
যাইবার সহায়তা করিবে ন|। একবার যদি সে কন্যার 
প্পাণিস্পর্ণ” করিতে পারিল, তাহা হইলে তাহ।- 
দের বিবাহ হইয়! গেল। গণগুসমাজের এই রীতি। 

শেতকেতুই প্রথম এক স্ত্রীর একাধিক পুরুষ- 
সহবাস প্রতিষেধ করিয়াছিলেন, এবং একরকম 
বিবাহ প্রথার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, বলা 
যাইতে পারে। শান্্রোক্ত এই প্রাচীন কথা একে- 
বারে অলীক হইতে পারে ন|। খ্ধি দার্ঘতমার 
সম্বন্ধে এইরূপ বিবাহসংস্কারের কথা বর্ণিত আছে ।; 

অর্থশান্ত্রে যেমন 079 991)1)15 15 001569৫ 
6০9 &)৩ 97800 অর্থাৎ প্রয়োজনের সহিত বস্ত্র 
যোগের সামঞ্রস্য হয়, সেইরপ প্রকৃতির নিয়মানু- 
সারে স্ত্রীপুরুষের সংখ্যার তারতম্য হইলে উভয়ের 
মধ্যে একটা না! একটা সামঞ্জস্য আসিয়া! পড়ে। 
উদ্দাহরণ-__পুরুষ অপেক্ষা। মেয়ের সংখ্যা অত্যধিক 
কম হইলে, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে [):০7019০0100 


অর্থাৎ একন্ত্রীর একাধিক পুরুৎসহবাস অনিবাধ্য। 


যে সকল ভারতীয় কুলি ভারতবর্ষের বাহিরে কাধ্য 
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করিতে যায়, তাহাদিগের মধ্যে স্ত্রীকুলির সংখ্যা 
সচরাচর কম হওয়াতে, এই কুলি স্ত্রদিগকে শেষে 
বহুপুরুষের সহিত সহবাস করিতে বাধ্য হইতে হয়। 
চ১:00015081/অর্থাগু এক স্ত্রীর একাধিকপুরুষ 
সহবাস প্রথা দুইভাগে বিভত্ত কর! যাইতে পারে-_ 
800117759 [0:001808100 অর্থাৎ : এক স্ত্রীর 
অনির্দিষ্ট সংখ্যক পুরুষের সহিত সহবাস, এবং 
11801099 1)70718001 আর্থাৎ এক স্ত্রীর নির্দিষ্ট" 
সংখ্যক পুরুষের সহিত সহবাদ। শ্বেতকেতুযুগের 
বুপুরুষ সহবাস প্রথম শ্রেণীর, দ্রৌপদীর বহু- 
পুরুষ সহবাস দ্বিতীয় শ্রেণীর দৃষ্টান্ত । সত্যাকাম 
মাতা জবালার কথা প্রথম শ্রেণীর উদাহরণ । 
, গৌতমবংশীয়া জটিলীও বুভর্তুকা ছিলেন। 
বাক্ষী নান্্রী খধিকন্যা সাতটা খধির পাণি গ্রহণ 
করিয়াছিলেন ॥ মারিষা নান্্ী কন্যাকে প্রচেতারা 


১৯ কম)৩ ভাগ 


পরিত্যাগ করিয়াছিলেন অনুমান হয়। - অরণ্ো 
খাদ্যাহরণ দুগ্ধর ভাবিয়াই বোধ- হয় পৰপাগুবে 
মিলিয়া এক স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

পঞ্চ-পাণুৰ মিলিয়। পা্চালীকে যে বিবাহ 
“করিয়াছিলেন, তাহার অগ্ঠ এক কারণ নির্দিষ্ট করা! 
যাইতে পারে । তণকালে পাঞ্চালদেশে [99069701)5 
অর্থাৎ প্রঞ্চরাজতন্ত্র প্রথা প্রচলিত ছিল-_পীচ 
রাজায় মিলিয়৷ রাজস্ব করিত। সচরাচর - ইহার! 
তাই হইত। প্রঙ্জেকে ভিন্ন ভিন্ন স্ত্রী গ্রহণ করিলে 
পাছে রাজ্য লইয়! স্বস্ব পুত্রদিগের মধ্যে ঝগড়া 
হয়, তাই পাঁচ ভাইয়ে মিলিয়া' এক স্ত্রী গ্রহণ 
করিত । এই প্রথানুসারেই বোধ হয় পঞ্চপাগুরেরা 
পাঞ্চালীকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন 
পাথশল অতাস্ত পরাক্রান্ত রাজ্য ছিল। পাঞ্চাল- 
দিগের সাহাযোই বনবাসী পাগুবের! ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য 


দশ ভ্রাতভায় বিবাহ করিয়াছিলেন অশ্থিনীকুমারদয় 
সূর্ধাকে জয় করিয়। বিবাহ করিয়াছিলেন, খক্বেদে 


পুনরায় পাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কুরুক্ষোত্রের , 
যে যুদ্ধ, লে প্রাকৃত পক্ষে কুরুপাঞ্চালেরই যুদ্ধ |. 


বর্ণিত আছে। এ সমস্ত দৃষ্টান্ত নির্দিষ্ট বহুসহবাস 
অর্থাৎ এক স্ত্রীর নির্দিষ্ট সংখ্যক পুরুষের সহিত 
সহবাসের দৃষ্টান্ত । 1.1/0190 7১1018001/কে 
[০1501 বা! বহুভর্ভুকতা বলে। 
0700/001890 7900150015 বা বন্ধু পুরুষ 
সহবাস উদ্বাহতন্তের ক্রমবিকাশের দ্বিতীয় সোপান। 
চ015%0075 অর্থাৎ বহুভর্ভৃকত ৮০180) 
বা বহুপত্ভীকতা বা এক পুরুষের একাধিক 
্্রীগ্রহণ প্রথার বিপরীত । পুরুব অপেক্ষা মেয়ে কম 
হইলে কিন্ত অত্যধিক কম না হইলে 1০158007 
বা. বহুন্র্তকতা (এক স্ত্রীর একাধিক পুরুষ- 
গ্রহণ প্রথা) প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ঘটিয়া 
থাকে । তিব্বত প্রভৃতি উর পার্বত্য প্রদেশে 
দ্রৌপদীর আদর্শের বনুতর্তৃকততা প্রচলিত আছে। 
পার্ববত্য প্রদেশে খাদ্য উৎপাদন বা আহরণ: কর! 
দুক্ধর বলিয়া তত্রত্য দেশবাসীরা কন্মার সংখ্যা 
বাড়িতে দেয় না, কন্যাহত্যার আশ্রয় গ্রহণ করে। 
এই ছুই কারণে পার্বত্য. প্রদেশে 7১019%00৫ 
অর্থাৎ বহুভর্ভকতার প্রচার দৃষ্টিগোচর হয়। 
পাগুবের৷ বনবামকালে ত্রৌগ্রদীকে বিবাহ 
করিয়াছিলেন । জঙ্গলে খাদ্বাভাব. হইয়া. থাকে, 








এই বিবাহের রাজনৈতিক উদ্দেশাও থাকিতে পারে. ॥. 

৮০791805110 অর্থাৎ এক স্ত্রীর একাধিক পুরুষ- 
সহবাস প্রথা 14171870188] বা মাতৃপ্রাধান হয় ॥ 
মাতাই সর্বেসর্ববা, মাতৃগুহেই মাতা বন্তপুরুষের 
সহিত সহবাস করে। এইরূপ বহুপুরষের সংসর্গে 
পুত্রের পিতার সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে, ঞ্চ কিন্ত 
গর্ভধারিণী মাতার সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ হইতে 
পারে না, তাই মালাবারের কোন কোন জাতির মধ্যে 
“ভাগিনেয়াধিকার” দৃষ্টিগোচর হয় ॥ 118৮1870109] 
“বিবাহ”তে মায়ের দিক দিয়াই উত্তরাধিকার নির্গীত 
হয়। 

[10690 চ:900150915 বা 701০থা 
অর্থাৎ বহুভর্তুকতা উদ্বাহতন্ত্ের ক্রমবিকাশের 
তৃতীয় সোপান। 

. আবার 'দ্্রী অপেক্ষ। পুরুষ অত্যধিক কম হইলে 
[0158770 অর্থাৎ এক পুরুষের একাধিক ক্ত্রী- 
গ্রহণ প্রথা প্রাকৃতিক নিয়মান্ুুসারে ঘটিয়া, থাকে। 
১০15০ বা বহুপত্ঠীকত৷ অতি পুরাতন শ্রাথ! । 
মনুসংহিতা ও তৎপুর্ববকালের ব্রাঙ্গাণ ক্ষত্রিয় ও 
বৈশ্যদিগের মধ্যে ইহা। প্রচলিত ছিল । ঞক্বেদের 
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সরকার দীর্ঘতম! খষির পুত্র কক্ষীবান এক রাজার ; সমান ভাগ পাইবার অধিকার পাইল পূর্বে 


দশ কন্যাকে বিবাহ করেন । 

খধি যাজ্বক্ষোর ছুই স্ত্রী ছিল_মৈত্রেয়ী ও 
কাত্যায়নী। শিব ঠাকুর সম্বন্ধে একটা ছেলে 
ভুলানো গান আছে-“বৃদ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদী 
এল বাণ; শিব ঠাকুরের বিয়ে হবে তিন কন্যা 
দান; এক কন্যা রধেন বাড়েন, এক কনা 
খান” ইত্যাদি । যাজ্্বন্ধ্য সন্বন্কেও বলিতে পারা 
যায়-_-"একা স্ত্রী রীধেন বাড়েন, এক স্ত্রী উপনিষদ 
পড়েন।” উর্ধ্বর প্রদেশে শিশু (কনা!) হত্যা 
করিবার প্রয়োজন হয় না। বরঞ্চ, ঘরের ও বাহি- 
রের কার্যোর জনা মজুরের পরিবর্তে সম্তায় 
একাধিক স্ত্রী রাখাতে লাভ। তাই উর্ববর 
দেশে .বহুপত্বীকতা! দৃষ্ট হয়। কুমীয়ুনবাসীরা 
একাধিক স্ত্রী বিবাহ করে, একজন রান্না করে, 
একজন হাটবাজার করে, একজন ক্ষেত্রে স্বামীর 
সাহায্য করে ইত্যাদি। রাজ-রাজড়াদের ত 
কথাই নাই। প্রথমতঃ বিলাসিতার জন্য তাহার! 
অন্তঃপুরে সুন্দরী সংগ্রহ করিয়! রাখিতেন। দ্বিতী- 
যতঃ সেকালে রাণীরা 11676 17,98629৪ বা 
সজীব প্রতিভূ স্বরূপ ছিলেন। রাজারা ভিন্ন ভিন্ন 
রাজবংশের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া শস্তি- 
শালী সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন | 1500090£9 01 
০878 অর্থাৎ “পরিচয়”বিনিময়ের মত রাজকন্যারও 
বিনিময় হইত । বহুরাণী গ্রহণের ফলে অনেক 
রাজ্য ধ্বংসও হইয়! যাইত। “তোমার ছেলে রাজ! 
হইবে” এইরূপ পণ করিয়! রাজারা কখন কখন 
রিবাহ করিতেন। পণ না৷ রাখিলে যুদ্ধবিগ্রহ 
বাধিত। এইরূপ পণ করিয়া ঢুস্মন্ত শকুস্তলাকে 
বিবাহ করিয়াছিলেন এবং পণ রাখিতে অনিচ্ছুক 
হইয়াই বোধ হয় শকুম্তলার সহিত পূর্বববিবাহ প্রথমে 
স্বীকার করেন নাই। দশরথের নিকটেও কৈকেয়ী 
যথাসময়ে এইপ্রকার একটী পণ আদায় করিয়া- 
ছিলেন। এইন্ধপ পণ করিয়া বিবাহ না করিলে 


“ কালিদাসের অমর গ্রন্থ অভিজ্ঞান শকুম্তল লিখিত 


হইত ন! এবং বাল্মীকির রামায়ণ হইতেও জগত বঞ্চিত 
থাকিত। শাস্তত্ব এই পণ করিয়া বিবাহ করাতে 
ভীম্ম চিরকৌমার্ধ্যরূপ ভীষণ পণ করিয়াছিলেন । 

বনুপত্ীকতা প্রথা থাকাতে পুত্রের! পিতৃসম্পত্তির 








বড় ছেলে সব পাইত। পূর্বে জ্যোষ্ঠাধিকার প্রথা 
ছিল। বহুপত্ঠীকতা হেতু সে প্রথা বন্ধ হইল। 
ছোট স্ত্রীকে হয়ত স্বামী বেশী ভালবাসিত-__পিতা 
তাহার পুত্রকে একবারে বঞ্চিত না করিয়া জোষ্ঠ 
পুত্রকে ভূলাইয়! তাহাকেও কিঞিৎৎ দিত। আবার 
বড় স্ত্রীর পুত্র শেষে হইলে তাহার মান্যের জন্য 
তাহার পুত্রকেও বঞ্চিত করিতে পারিত না। এই 
সকল কারণে সম্ভবত হিন্দু আইন পরিবর্তিত হইয়া 
গিয়াছে । এখন সর্বব পুত্রেরই সমান অধিকার । 
বিশ্বামিত্র দেবদস্তকে জোট্ঠাধিকার দিবার জন্য 
তাহার পুত্রদিগকে বলিয়াছিলেন, কেহ_কেহ তাহাতে 
অস্বীকার করিয়াছিলেন ; তাই তিনি তাহাদিগকে 
বহিষ্কত করিয়া দিলেন। 

৮0188705 বা বনুপত্রীকতা স্বাভাবিক। 
কথায় বলে,“01%0 19 ৪ [১0170700108 0101091% 
7১015%05 বা বহুপত্রীকত! একটা! না একটা রূপে 
চিরকালই থাকিবে। অফ্টম.'হেন্রীর মত ঘন ঘন 
1০:০০ বা স্ত্রীপরিত্যাগ এবং ঘন ঘন বিবাহ 
[১01)848)রই রূপান্তর ছাড়! আর কি হইতে 
পারে? 7০1588%0)5 বা বহুপত্ঠীকত। উদ্ধাহতস্তের 
ক্রমবিকাশের চতুর্থ সোপান। 

পুরুষ ও স্ত্রীর সংখ্যা সমান হইলে 01077088707 
অর্থাৎ এক পুরুষের এক স্ত্রী গ্রহণ এবং এক 
স্ত্রীর এক পুরুষ গ্রহণ প্রথা আপনা আপনি প্রারু- 
তিক নিয়মানুসারে সংঘটিত হয়। জীব স্বামী 
মরিয়া! গেলে দ্বিতীয় স্ত্রী বা স্বামী গ্রহণ না করাকে 
৭300 8)00089/)5 বা কঠোর একৈকক স্ত্রী 
পুরুষ গ্রহণ প্রথা বলে। 11070£87) 0%৮1- 
8009] অর্থাৎ পিতৃপ্রাধান হয় । পিতার দিক 
দিয়! উত্তরাধিকার স্থির করা হয়। 11910988409 
বা একৈকক স্ত্রীপুরুষ গ্রহণ প্রথা বিবাহের শেষ 
সোপান । | 

গান। 
(শ্রীনির্শ্লচন্ত্র বড়াল ) 
ভৈরবী--একতালা ! 
দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ যামিনী কেমনে কাটা'ব আমি। 
তুমি যদি মাঝে মাঝে দেখা না দাও স্বামী। 


ফিরি আমি সদা পাগলের. পারা, 
তোমা তরে আমি কেঁদে হই সারা, 
তিলেক শান্তি না পাই জীবনে দুঃখসাগরে নামি । 
ডাকিছে তোমার আকাশ আলো, 
পুষ্প নদী বাতাস জল 
গন্ধে বর্ণে ছন্দে গীতে পাগল করে দিন-যামী। 
এসো! তুমি এসো! রেখে! না ফেলিয়া, : 
(তোমারে দেখিব নয়ন মেলিয়া, 
জীবন মরণ ধন্য করিব এ চিতদহন যাবে থামি ॥ 








সাহিত্যিকগণের প্রতি নিবেদন । 


আঁজ ৮ বৎসর যাবৎ আমি সাধক শ্রীরামপ্রমাদের 
জীবনী ও টাক পদাবলী সংগ্রহ করিতেছি। সহজ 
পৃষ্ঠা বাপী গ্রন্থ এখন ছাপা হুইতেছে। যদি কোন 
সদাশয় বাক্তি আমাকে নিম্ম লিখিত প্্শ্নগুলির সছৃত্তর 
দেন এবং আমাকে কৰিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 
১২৬* সালের “সংবাদ প্রভাকর” (৯লা পৌষ সংখ্যা ) 
রেজেষ্টরী ডাকে পাঠাইরা দেন অথবা উহা কোথা 
পাইতে পারি তাহ! দয়া করিয়। জানান, তাহা! হইলে 
আমার এবং বঙ্গসাহিত্যের পরমোপকার সাধন করা 
. হইবে। 
প্রশ্ন ৮ 3 
১.॥  যহারাঁজ কৃষণচন্দ্র রায় রামপ্রসাদকে ১৪/ বিঘ। 
অথবা ১০/ রিঘ! ভূমি নিষ্কর দাঁন করিয়াছিলেন ? 
এ সম্বন্ধে দূলিগাদির প্রমাণ চাই ” জনশ্রুতিতে কাহারও 
মতে-৮৪/ বিঘা, কাহারও মতে ১**/ বিঘা ভূমিদানের 
কথা গুলিতে, পাওয়া যায় 

২। মহারাজ কৃষ্চচন্্র রায় প্রসাদকে যে দানপত্র 
দিয়াছিলেন এ মূল দাঁনপন্র কেহ কোথাঁয়ও দেখিয়াছেন 
কি না? কুষ্ণনগরের রাজবাটীতে অথব1 প্রসাদের 
বংশধরদের লিকট উহা নাই। 





৯ 
কর, ৩ ভাগ 
- ৩) প্র নিক্ধর ভূমির স্থান নির্ণ্ এখনও করিতে, 
(পারি নাই। কেহ বলেন হাপিসহরে এবং কেহ রগ . 
তেতুলিয়া গ্রামে। গ্ররুত মংবাদ কেহ জানিলে আমাকে 
জানাবেন। 
৪। আমার জনৈক: সাহিত্যবন্ধু লিখিয়াছেন প্রসা- 


দের হস্তলিখিত খাতা ভুকৈলাগেয় রাজবাটীতে মাছে 
আমি অনুসন্ধান করিয়াও কিছু জানিতে পারি নাই। 





কেহ জানিলে আমাকে জাঁনাবেন। 
৫) প্রসাদের অপ্রকাশিত নুতন পদাধলী কাহারও 
নিকট খাঁকিলে আমাকে দয়া করিয়! পাঠাইবেন | - 
প্মতুপচন্্ মুখোপাধ্যায় ॥ 
বি_-২* ডোরাও। 
পো. আ. বাঁচি সেক্রেটারিয়ট 
রীচি। র্‌ 
শোকমংবাদ। 


ভাই দীননাথ মজুমদার-_আমরা ছুংখের 
সহিত. জানাইতেছি,' নববিধান-সমাজের অন্যতর প্রচ : 
রক ভাই দীননাথ মজুমদার গত ৩*শে আন্থিন লোকান্তর 
গমন করিয়াছেন । ভগরান তাহার আত্মাকে শ্বীন্ 
ক্রাড়ে আশ্রয় দিন এবং তাহার পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা! 
প্রদান করুন। 


বিশেষ দ্রব্য । 
তন্ববোধিনী পত্রিকার জন্য একজন অবৈতনিক সহ- 
কারী সম্পাদক আবশ্যক । ধাহারা ব্রাঙ্মসমাজকে যথার্থই 
ভাল বাসেন এবং তাহাকে ধীরে ধীরে উরতির পথে 
অগ্রসর. করাইতে চাহেন, তীহারা সত্বর নিজ নিজ 
পর্িচয়সহ সম্পাদক মহাশয়ের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় 
জানাইলে বাধিত হইব । 





*রাধা হযাফিক মণ খারীজান্যন জিত্লানীগহিহ পঞ্জগঞাগণ্ | লীগ লিদ্ঘ আ।লকাপপা ঝি এাপাল্্সি হযখধডী জা 1171৬% 
বঞ্থজ্যাদি অঞ্ধলিমন পঞ্ধান্ম' দঞ্জহিপ ভ্্গগরানতখৃষ দুষ্খদগ[লিলান্সিলি। ঘজান্র তা বীঘ। লিলা 
দ্বাংলিন্ধঈত্তিধাত্য ঘনপ্মঅলি | ঝাঞিল্‌ দলিত চিএজাতয আখলঘ লতুঘাললন্ »' 





















- আগে ও এখন | ধর্ম ও নুখদুঃখ। 


॥ (এনাম পার!) বর্মন যুগসন্ি্ষণে এবং সবুর প্রারস্ত- 
। ওম) আগের্‌ মত তুই, কথা কস্নে কেন ॥ (ধুয়া) | ভাগে ভক্তগণকে. খষিদিগের অমোঘ ও অমূল্য 
(আগে ) মুখভরা, দেখতেম্‌ হাসি, মহাবাণীর অতিরিক্ত আর কি উপহায় দিব জানি 
( এখন্‌) রাগ ভরেতে সদাই বসি,__ না। তাহাদের উপদেশ এই-ধর্ং চর ধর্াঃ 
। (যদি) দোষই কোন, করেই থাকি, 'সর্বেরধাং ভূতানাং মধু__ধর্মাচরণ কর, ধশ্ম ভূতচরা- 
আমায়, তুই না বুঝাস্‌ কেন? | চরের,পক্ষে মধুস্বরূপ। ভীহারা স্বীয় জীবনে, 
ধার্মের মধুময় ভাব প্রত্যক্ষ উপলব্ধি না করিলে 
এমন সবল ও সরল সতাবাণী তাহাদের হৃদয় হইতে 
নিঃস্থত হইত না। সেই মধুময় ভাব আমরা 
প্রত্যক্ষ করিতে চাহিলে আমাদেরও জীবনে ধর্মকে 
অনুস্যুত করিয়া লইতে হইবে। 

ধর্মাকি? সমস্ত জগতসংসার সমস্ত বিশ্ব- 
্রহ্মা্ড যে শক্তিবলে বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে 
তাহাই ধন্দ। সেই মহাশক্তি ধর্মই এই বিশ্ববরক্ষা- 


( আগে ) ভয়, হলে তো যেতেম ছুটে, 
( এখন) ঝুবার্‌ নামে প্রাণ, ভয়ে টুটে, 
(তুই ) ঘা, কতক আমায়, মেরে ধরে, 

' কোলে তুলে ফের্‌ নিস্‌নে কেন? 


(আগে ) মায়ে পোয়ে হ'ত, কতই কথা, 


স্থথের্‌, ছুখের্‌ প্রাণের ব্যথা, 
( এখন) এতই ব| দোষ, করেছি কিম! :গ্ডের প্রত্যেকের ভিতরে যথোপযোগী আকারে 
বারেক সাড়া দিস্নে কেন? ] বর্তমান থাকিয়া প্রতোককেই মঙ্গলের পথে, সর্ববা- 
শা ঙ্গীন উন্নতির পথে পরিচালি করিতেছে । ধর্ম 
কুপুত্রে বদি বা, হয়েই থাকি, আছে বলিয়াই আকাশের গ্রহনক্ষত্র সকল আপনা- 
ক্ষমা তুই আর্‌ কর্বি না-কি? 'পন নির্দিষ্ট কক্ষে পরিভ্রমণ করে এবং কক্ষের 
ভোর ছেলে তুই, মারিস্‌ যদি পদার্পণ করিলেই ধবংপ্রমুখে পতিত হয়। 
(লবে ) মা বলে আর্‌ ডাক্বে কেন ॥ ধন আছে বলিয়াই আমরা! পুণ্যাচরণে কত আনন্দ 
গা প্রাপ্ত হই এবং পাপের প্রতিঘাতে আকুল হইয়! 


পড়ি। 


১ 





এই মহান আপনাপনি আসে নাই।” ইহা ] মং 


সেই সর্ববশক্তিমান পরম পুরু পরমেশ্বর হইতেই 
নামিয়। আসিয়াছে । তাই তীহাকেই ধর্মাপ্রবর্তক 
বলিয়া নমস্কার করি এবং তাহার সহিত জগতের যে 
যৌগ, তাহার সহিত প্রত্যেক জীবের যে যোগ, 
তাহাকেই প্রধানত ধর্ম বল! যায়। আমর! যাহাকে 
জড় বলি, পাশুপক্গী প্রভৃতি যাহাদিগকে আমর! 
চেতন বলি, এই ঘোগের বিষয় জানিয়া শুনিয়া 
ইহার পথ অক্ষুণ্ণ রাখিবার অধিকার তাহাদের আছে 
কি ন|জানি না। কিন্ত পরমেশ্থরের সহিত প্রত্যেক 
মানবাত্মার যে একটা বিশেষ যোগ আছে, তাহা! 
জানিয়া সেই যোগের পথে চলিবার অধিকার আমা- 
দের আছে, তাহা আমরা জানি। এই কারণে 
পরমাত্মার সহিত মানবাত্মার যোগকে আমরা বিশেষ- 
তাবে ধর্ম নামে অভিহিত করি, এবং তাহারই 
অনুষঙ্গে, যে সকল .কার্যা, যে সকল চিন্তা, যে 
সকল আচার অনুষ্ঠান সেই যোগ অক্ষু্ণ রাখিবার 
সহায়তা করে; আমাদিগকে তাহ! হইতে অবিচ্ছিন্ন 
রাখে, সেগুলিকেও অবান্তরভাবে ধন বলিয়াই 
উল্লেখ করি। 


,. টপরমাক্সার সহিত যোগ হইতে, প্রকৃত ধর্ম 
হইতে আমরা কখনই আপনাদিগকে বিচ্ি্ন 
করিতে পারি না। কিন্তু আমরা সীমাবদ্ধ হইয়া 
জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়াই প্রকৃতিবশেই আমরা 
কখনও বাঁ আপনাদিগকে সেই যোগের অন্ু- 
কুলে ভাঙাইয়া দিই, আর কখনও বা তাহার প্রতি 
কুলে চলিবার চেষ্টা করি। আমরা যখন: সেই 
যোগের অনুকূলে চলি, আমাদের সকল কাধ্য সকল 
ভাবনা তাহার অনুকূলে নিয়মিত করি, তখনই 
গভীর শান্তি ও আনন্দ "আসিয়া আমাদের সমুদয় 
হৃদয়কে অধিকার করে এবং আমর! আপন! হইতেই 
বলিয়া! উঠি যে সেই ধণ্মপ্রবর্তক পরমেশ্বর রসম্বরূপ। 
তখনই জ্ঞানেতে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করি যে আনন্দ- 
স্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে এই ভূঁতমকল উৎপন্ন হয়, 
উৎপন্ন হুইয়! আনন্দস্বরূপ পরব্রঙ্গা কর্তৃক জীবিত 

রহে এবং প্রলয়কালে আনন্দস্বরূপ পরক্রঙ্ষের প্রতি 
গমন করে ও তাহাতে প্রবেশ করে। খধিরা সেই 
আঁনন্দ সাগরে অবগাহন করিয়া আমাদিগকে উপ-, 
. দেশ দিয়াছেন__দরর্ং চর ধর্ঃ সর্ব্েষাং ভূতানাং 





চলিলে জীবনটাকে বড়ই মিষ্ট বোধ হয়, আমাদের 
প্রত্যেক নিশ্বাসই মধুময় মঙ্গলময় হইয়া উঠে ।, 
 ধর্সের প্রতিকুলে চলিলে সেই মহাশক্তির যে : 
ঝোত. এই জগতসংসারকে সিক্ত করিয়া কোমল 
শ্যামল করিয়া তুলিতেছে, সেই জোতে প্রা- 
কূলতার অনুপাতে পরব প্রতিথাত আসিয়া উপ- 
স্থিত হয়। সেই প্রতিথ/ত্র-ফলে কালভৈরব 
তরঙ্গরাজি উঠিয়া! মানবাক্সাকে গ্রাস করিয়া ফেলে 
এবং তাহার প্রতিকূল ভাবসকল বিনষ্ট করিয়া 
তাহাকে পুনরায় ধর্টের অনুকূল পথে পরিচালিত 
করিয়। দেয়। প্রলয়কালে ব! পরিণামে সকলকেই 
ধর্মের পথে, পরমাত্মার সহিত যোগের পথে চলি-. 
তেই হইবে। ) 

প্রতিকূল ভাব আসে কেন? আমাদের যখন 
পার্থিব স্থুখের অভাব হয়, কিম্বা বখন, আতিরিক্ত , 
পার্থিব স্থুখের সেবার ফলে অতৃপ্তি আসে, মোটা- 
মুটি হিসাঁবে বলিতে গেলে যে কারণেই হউক, 
পার্থিব সুখশান্তির উপরে আঘাত পাঁড়িলেই সাধা- 
রণত ধর্মের প্রতিকূল ভাব সকল জাগিয়া উঠে) 
অনেক সময়েই কেবল কল্পনারই কারণে গ্াথাতের 
বেগ বড়ই অসহ্য বলিয়া বোধ হয়। যাই হৌক, 
আমাদের উপর এপ্রকার আঘাত পড়িলে সময়ে 
সময়ে এই ধর্্মবিরোধী প্রশ্ন আম্বিয়া * আমাদের 
অন্তরাক্মাকে . বড়ই উদ্বেজিত করিয়া তুলে বে 
ধর্মকে ধরিয়া থাকিয়। লাভ কি ? ধর্মকে ধরিয়া 
যখন আমাদের ইচ্ছামত স্থখশান্তি পাওয়া যায় না, 
তখন কথায় কথায় ধর্ম্মাপথ অনুসরণ করিবার কথ! 
বলিয়া লাভ কি? এই প্রকার প্রশ্নের আকারে 
ধর্মের প্রতি অশ্রন্ধা আসিয়া আমাদের হৃদয়কে 
অধিকার করিতে উদ্যত হয়। 

যেই ধণ্রের প্রতি অশ্রদ্ধা যে কোন আকারে 
হউক ন| কেন, আসিয়া আমাদের জীবনকে -আচ্ছন্ন 
করিয়া ফেলিতে উদ্যত হুইবে, তখনই সছুত্তররূপ 
অস্ত্রে দ্বার,সেই অশ্রদ্ধাকে হৃদয় হইতে সমূলে 
উতপাটন করিয়া ফেলাই আমাদের কর্তব্য । এবি- 
যয়ে নিজেকে বিশ্রাম দেওয়া কর্তব্য নহে। অবহেল। 
পূর্বক অঅদ্ধাকে অস্তরে বন্ধিত হইতে দিলে দুগ্ধ- 


এপর্ ধা 


ধর্ম ও সুখছখ 


২১৭, 


শু কালসপের ন্যায় তাহার হস্তে “ পরিণাে | বীর হখ ছুঃখ হইতে পারে না_পৃিবীর হখ 


আমাদিগকৈ বিন হইতে হইবে। 3 
পার্থিব ুখসমদ্ধি লাভ হয় না বলিয়া ধর্মকে 
পরিত্যাগ করিবার ভাব পীশ্চাত্য ভাবের সংস্পর্শেই 
* আমাদের দেশে জাগিয়া, উঠিয়াছে বলিয়া আমা- 
দের বিশ্বাস। পাশ্চাত্য জাতিগণের মুখ্য ভাবই 
এই ঘে ধর্ম বল, সত্য বল সকলকেই পার্থিব স্থখের 
মাপকাঠিতে পরিমাপ করাতে হইবে। : পার্থিব 
- স্থখের সাহাযা করিবে" যেটুকু ধর্্ন তাহাই _ গ্রণীয়, 
অবশিষ্ট ধর্মী পরিতাজ্য । এই ভাবের দ্বারা জীব- 
নকে পরিচালিত করিলে যে কি বিষম বিষ উদশগী- 
রিত হয় তাহা বর্ধমান মহাসমর অগ্রিময় অক্ষরে 
সমঠা জগতে ঘোষণ! করিয়া দিয়াছে। আমাদের 
দেশেও যে এ ভাবের. এবং ইহা৷ অপেক্ষাও অধিকতর 
ানি্কর ভাবের কথা উঠে নাই তাহা নহে। 
চার্ববাক প্রমুখ ব্যক্তিগণ এই প্রকার ভাবসমূহ এদেশে 
প্রবর্তিত: করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন 
বলিয়া অনুমান হয়। ঈশ্বরের ইহা পরম করুণার 
পরিচয় ষে এই পুণাভূমি ভারতের অন্তর্সিহিত 
ধর্মভাব তাহাদের প্রতিকৃলে দাঁড়াইয়া সেই সকল 
ভাব" এদেশ হইতে সম্পূর্ণ। বিদূরিত করিতে সমর্থ 
হইয়াছিল। 

পার্থিব সুখসমৃদ্ধি হস্তগত না হইলে ধর্ম্মপথ 
গ্রহণ করা কর্তব্য কি না, এই প্রাশ্সের উত্তরে 
আমাদের দেখা কর্তব্য ষে ধর্মীপথে চলিবার অপরি- 
হার্্য পরিণামফল পার্থিব সুখসমৃদ্ধি. কি না। 
তাহা। যদ্দি সত্য হইত, তাহা হইলে আমর! অন্তত 
অধিকাংশ স্থলেই দেখিতে পাইতাম যে ইহজগতের 
ধনী মানী ব্যক্তিগণই ধর্মমপথেও আনেকদুর অগ্রসর । 
কিন্তু গ্রত্যক্গ দেখিতে পাই ঠিক তাহার বিপরীত। 
এ জগতে পার্থিব ধনে মানে যাহারা পুর্ণোদর, 
তাহাদেরই অধিকাংশ ধর্ম্মপথে বিশেষভাবে পশ্চা- 
পদ । মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ মেঘসকল মধ্যাহু- 
সূর্যাকেও আবৃত করিয়া ফেলে, সেইরূপ পার্থিব 
হৃখস্পদও  ধর্টর পথ আনেক সময়ে অন্ধকারে 
ঢাকিয়া৷ ফেলে; দেখ! বায়। যে মহাশক্কি সত্য 
ধর্ম সমগ্র বিশ্ববকষাগুকে সমস্ত জগতসংসারকে 
ধারণ করিয়! 'রাখিয়াছে, যে ত্য দেশকালের 
অতীত, সে ধর্মের অপরিহার্য পরিণামফল পৃথি- 


তো দেশে কালে পরিচ্ছন্ন; অবস্থা প্রভৃতি পার্থিব 
পরিধি দ্বারা সীমাবদ্ধ। ধন্মের কণ্মক্ষেত্র সমগ্র 
বিশ্বতদ্ধাণ্ডের স্থার্থ__ধাহার অপর নাম মঙ্গল, 
আর পার্থিব সুখ ছুঃখের ক্ষেত্র হইল তোমার আমার 
ক্ষুদ্র ক্ষত্র স্বার্থ । ধ্মসাধনের পরিণামে আমাদের 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হ্থখও আসিতে পারে, ছুঃখ্ত আলিতে 
পারে। কিন্তু পার্থিব সখ বা দুঃখ, কোনটাই 
ধণ্মপথে অগ্রলর হইবার অপরিষ্াধ্য প্ররিণামফল 
হইতে পারে না। কোনটাই অবিচ্ছিন্ন বা জনম্ত 
আকারে আমাদের সঙ্গী হইতে সারে না, কারণ 
উভয়ই প্রকৃতিবশেই সীমাবদ্ধ । 
গরকৃতিতে এমন একটা কলকাঠি লাগানো আছে, 
যাহা, তোমাকে পৃথিবীর স্থথে কখনই চিন্নসন্তট 
থাকিতে দেয় না। মিষ্দ্রব্য তোমারঃপ্রিয় হইতে 
পারে, কিন্তু তাহাই আবার অবস্থাবিশেষে তোমার 
সহ্য শক্তির সীমা অতিক্রম করিলে স্থথের পরিবর্তে 
দুঃখ আনবন করে। স্থখের উপকরণ মকল সংগ্রহ 
ও রক্ষার জনা আমাদের চিন্তা ও পরিশ্রমই তো: 
আমাদের অবিচ্ছিন্ন সুখের পথে সর্ববপ্রধান বিশ্ব | - 
পার্থিব স্থখসম্পঙ্গের মধ্য ডুবিয়া থাকিলেঞ্জ স্থুখের, 
প্রতি.কিরূপ বিতৃষ্ণ! জন্মে, আমাদের করে দুঃখের 
ক্রন্দন কিরূপ ধ্বনিত হইতে থাকে, আমেরিকার 
ক্রোরপতি জে গৃজ্ভ তাহার জুলম্ত পরিচয় দিয়াছেন । 
এশ্বর্যেয় আতিশয্যের' কারণেই তাহার অন্তরে 
বিষাদের ক্রন্দন জাগিয়া উঠিল। তাহার ফলে 
তিনি আত্মহত্যা করিলেন। ইহা তো জানা! কথ৷ 
যে কত লোকে সহসা অতুল এশ্বর্্যের অধিপতি 
হইয়া পাগল হইয়া! যায়, মৃতুাষুখে নিপতিত হয়। 
যেমন পার্থিব স্থখের মধ্যে দুঃখের ধ্বনি জাগ্রত 
থাকে, মৃত্যুবীজ লুকায়িত থাকে, সেইরূপ পার্থিব 
ছুঃখও অবিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে না। পার্থিব 
স্থখের ন্যায় পার্থিব ছুঃখও কাজেই ধর্ঘ্দের আপরি- 
ছার্ধ্য পরিণামফল হইছে পারে ন|। দুঃখের মধ্যেও 
আমরা সুখের আভাম দেখিতে পাই। ছুঃখের 
মধ্যেও, এই স্থথ পাওয়া! যায় বলিয়াই লক্ষকোটা 
জননী ন্দীয স্বাস্থ্য ১9 স্থুখের বিনিময়েও সম্ভান- 
পালনে প্রবৃত্ত হয়, লক্ষ কোটা পিতা সন্তানগণের 
স্থখের জন্য কঠোর পরিশ্রম: সহকারে অর্থো- 


দুঃখের মধ্যেও স্থুখেক্-মবছু 'আ্বোত জাগিয়া. থাকে 
 জন্/ অকাতরে. ও. আনন্দের সহিত : প্রাণত্যাগে 
অগ্রসর হইতে পারে। মা ও 
পার্থিব স্থুখ দুঃখ ধর্মের অপরিহার্য পরিণাম- 
ফল না হইলেও ধর্ীসাধনের পক্ষে যে তাহাদের 
. উপযৌগিতা নাই তাহা নছে। মহাশক্তির সাগরে 
পৌঁছিবার পর্বেষেই এই গৃখদুঃখই ক্ষুদ্রতর নদীর 
- আকারে ধপ্মকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া 
ত্রাহার আ্রোতে জীবনকে পরিচালিত করিরার একটা 
অবদর প্রদ্ধান করে। নদীর এক. কুলে স্থুথের 
কাছাড়. দীড়াইয়া। আছে । তাহার উপরে নানাবিধ 
শষারাজি হামিতেছে । সেই সকল ভূমি ও শয়্যের 
অধিকারী তাঙ্ছাতে ধণ্মসাধনের বাধন না দিলে 
সুখের মন্ততায় জানিতে পারেনা যে সেই কাছাড় 
কবে নীরঃগায়ে আছাড়িয়া পড়িবে । নদীর অপর 
কুলে দুঃখের চর গড়িয়। আছে। দিবারাত্র তাহা 
নদীর ক্রোতে সিক্ত হইতে হইতে ধীরে ধীরে আপ- 
নাকে শস্শ্যামল করিবার উপযোগী করিয়া তুলি- 
তেছে। : 
+ প্রকৃতিতে আমর! দেখি ষে তগবৎ প্রেরিত শক্তি 
একেন্দ্রাতিগ ও কেন্ত্রান্ুগ আকারে কার্ধ্য করিয়া 
এই বিশ্বব্রক্ষাগুকে স্থীয়.কক্ষে স্ুনিয়মে পরিচালিত 
করিতেছে । সেইরূপ সৃখছুঃখও  কেন্দ্রাতিগ ও 
কেন্দ্রানুগ আকারে কার্য করিয়। আমাঙ্দিগের 
প্রজ্কোকের জীবনকে ধগ্মপথে পরিচালিত করিয়া 


তুলিতেছে। পার্থিব স্থুখ আমাদের জীবনের সকল 
কাধ্যকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ধর্ঘ্পথ হইতে দূরে লইয়া 
যাইবার চেষ্টা করে। "পার্থিব দুঃখকষ্ট আমাদের 
সমগ্র জীবনকে সংহত করিয়া আপনাকে, আপনি 
দেখিভে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পরঙগাত্যার সহিত 
. মহ্থাযোগের পথে জাগ্রসর কগিয়া দেয়। এই 
গ্রকারে সুখছুরখের ঘাতপ্রতিঘাতেই আমাদের 
প্রকৃত জীবন, মনুব্যস্ ফুটিয়া উঠে; তিলে তিলে 
- গরমাত্মার সহিত আমাদের মিলুন সাধিত হইতে 
থাকে । . দুঃখের এই কেন্দ্রান্ুগ শক্তি থাকিবার 
কারণেই অধিকাংশ সাধকই দু'খকে আত্মীয়রূপে 








তিদ,ও গা 
জাজ লয়েন। চে ইট কারণেই দ্রৌপদী 
শ্রীকৃষ্ণের নিকট দুঃখের বর কা করিয়াছিলেন 
আমরা এখন স্পষ্টই বুঝিতেছি যে ধানের 
পরিণাম্ফল যখন অবিচ্ছিন্ন স্থুখ নহে, তখন কেবল, 
আবশরান্ত হখলাতের প্রত্যাশায়, ্র্রণের রা, 
পারে না। ধণ্্মাচরণের ফল হইতেছে 
সমগ্র জগতের নিয়ামক শক্তির সহিত সামন্স্ রক্ষা 
করা, যেই “মহাশক্তিএররক পরমাস্ার সহিত 
আমাদের আত্মার মিলন সলাধন.করা, এর পরিণামে, 
বিমল আনন্দসাগরে ডুবিয়া,থাক] | . এই কারণেই 
গীতা উপদেশ দিয়াছেন গে. “স্থখেতে বিগতস্পৃহ 
হইয়া! এবং দুঃখেতে অনুদ্ধিগ্রমনা/ হইয়া” ধর্ম্মসাধন. 
করিবে। ধর্মসাধনের পথে. একটা সোপানও 
অগ্রসর হুইলে বুঝ! যায় যে পৃথিবীর স্তুখে স্পৃহা 
করিবার মত, তাহাকে. আরুড়াইয়া৷ ধরিবার মত, 
কিছুই নাই এবং দুয়খৈতেও/উদিগ্র হইবার মত সত্য 
সত্যই কিছুই নাই/ -স্লাধকেরা, সত্যই জানেন যে 
ধর্মপথে চলিলে মৃত্যুও মসতসোপান হইয়া উঠে। 
ধর্মাধনের একমাত্র: প্রকৃত ; পথ: হইতেছে 
“তম্মিন্‌ প্রীতত্তস্য, প্রিয়কারধ্য সাধন” ঈশ্বরকে 
শ্রীতি কর এবং তীহার -প্রয়কার্ধ্য সাধন কর! 
অনেকে আক্ষেপ করেন যে শান্তব্যাখ্যা শুনিয়া, 
শান্ত্রবিহিত নানাবিধ আচার অনুষ্ঠান করিয়াও জীবনে 
কোন শান্তি লাভ করেন. না, তাহাদ্ধের জীবন সরস 
হইয়া উঠে না। শান্্রঝাখ্যা শোনা) ৪শান্তরাধায়ন, 
শান্জীয় আচার অনুষ্ঠান, এ সকলই ধর্মুপথে চলিবার 
পক্ষে বিশেষ সহায় হইলেও এইগুলিই প্রকৃত,পথ 
নহে। কিন্ত তাহার! এইগুলিকেই প্রকৃত পথ 
মনে করিয়াই-ভুল করেন। বিভিন্ন পণ্ডিত শান্ত্র- 
সমূহের বিভিন্ন ব্যাখ্যা.করিয়! বিভিন্ন মার্গই স্মি 
করিয়াছেন। আমরা কোন্‌ মার্গ অবলম্বন করিব ? 
দেশরালআবস্থাবিশেষে ইন্টকর কত প্রথা শাস্ত্রে 
নিবদ্ধ হইলেও বর্তমানে হয়তো! সেগুলি অনিষটকর 
হইয়! উঠিয়াছে। সেগুলি আমরা এখন অবলম্বন 
করিব কিন৷ ? শাস্তব্যাখ্যা প্রভৃতি সুত্রে এইরূপ 
কতই প্রশ্ম'জাগিয়া উঠিয়! প্রকৃত ধর্মের বাণী গুনি- 
বার অবসর দেয় না॥ কাজেই তাহাতে আমাদের 
চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া _পড়ে এবং আমরা অশান্তির 
কৃণে ক্রমশইনিমগন হইতে থাকি ॥ 






বা তাহাকে 
_স্থুখের রণ জট পারিবে না। 
তখন, তোমার ইউদেবতার যে. মঙ্গলবিধানে; সমস্ত 
'জগতসংসার নিয়মিত হইতেছে, মেই মঙ্গল চক 
নেরঃসন্িত তোমার সকল ইচ্ছা মিলিত হইবে ; 

তোমার সমুদয় কারা, সকল সাচার অনুষ্ঠান তাহা- 
. রাইন অনুকূল হইয়া চলিবে /* তোমার শাস্তি ও 
, আনন্দ অটুট থাকিবে: ১ 

এই ভালবাসা, এই ভগবন্তৃক্তি কেবল মুখের 
কথা হইলে চলিবে না। : খষিরা যে সবল ঈশ্বর- 
শ্রীতি দেখাইয়াছিলেন, তাহা যে পরিমাণে আমরা 
. হারাইয়া ছি, সেই পরিমাণেই ছুঃখ ক্লেশ 
ভোঁগ করিতেছি ৷. সৌভাগ্যক্রমে শত বিপধ্যয়ের 
মধো কত শত সাধু মহাস্মা আবিরূর্ভ হইয়৷ এই 
রদপ্রাণ ভারতভূমিকে ভক্তিজ্জোতে মধ্যে মধ্যে 
ডুবাইয়! দিয়া শ্যামল করিয়। রাখিয়াছেন। পাশ্চাত্য 
ভূখণ্ড কিন্ত মুখের কথার উপর ধশ্্মকে এতই 
কি দাড় করানো। হইয়াছিল: যে পরিগামে পার্থিৰ 
স্থখের স্পৃহা অতিমাত্র বদ্ধিত হইয়া মহাসমর- 
সূত্রে ধর্ধের ক্মোতে সম্পূর্ণ আত্মবলি প্রদান করি- 
বার উপক্রম করিয়াছে । যদি পাশ্চাত্য জাতি- 
গণের সু স্পৃহা ইহাতেও্না যথাযথ সীমার মধ্যে 
আবদ্ধ থ'কিতে চাহে, তবে আবারও এই প্রকার 

, প্রলয়ঙ্কর হাস্মমর সংঘটিত হইবে নিঃন্দেহ। 

॥ পাস এবং পাশ্চাত্য ভাবের এই বিভিন্নতার 
কারণ প্রধানত এই য়ে আমরা শৈশবাবধিই ধন 
পথে চলিবার শিক্ষ! প্রাপ্ত হই এরং পাশম্চাতাগণ 
শৈশবাববিই ধর্ািরুদ্ধ পথে ঠচলিরার শিক্ষাপ্রাপ্ত 
হয়। একথা আমরা বলিতেছি না, পাশ্চাত্যগণ 
মিনা চট জর বলিতেছেন ।.- তি 
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 স্তাহারা বন্তমান জিন ঘোর বিরোধী 
হইয়া উঠিয়াছেন_তাহার, 'আমুল সংস্কার 'করিতে 
উদ্যত হইয়াছেন। আমাদের দেশেও অল্প কয়েক 
বুসর পুর্ব পর্যন্ত পাশ্চাত্যাদিগের অনুকরণে এই 
কথা প্রচারিত হইতেছিল যে শৈ্বাবধি, ধণ্মক্ষা 
দিলে শিশুগণ অকাজাপক হইয়। উঠিবে। আমর! 
কিন্তু আবহমান, কাল শৈশবাবধি ধর্মশিক্ষার উপ- 





'কারিতা প্রচার করিয়। আসিতেছি। বর্তমান প্রলয়- : 


কালীন আন্দোলন আলোচনাও আমাদেরই প্রাচা- 
রিত সত্যের যাথার্থা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপন্ন 
করিতেছে । বালিকাদিগকে -গৃহকণ্মে পটু করিতে 
ইচ্ছা করিলে শৈশবাবধি শিক্ষা! ' দিবে; বালক* 
দিগকে সুদূর ভবিষ্যতে সংসারের প্রতিদবন্ছিতা- 
ক্ষেত্রে রণপটু করিবার জন্য টশশবাধধি যথোপয়ুরু 
বিষয়সমূহের শিক্ষা দিবে। কিন্তু ধর্মীপধে স্তান- 
গণকে চালাইবার কথা হইলেই কিঞ্সামরা পরী- 
ক্ষিত সত্যের বিপরীত. পথ অবলম্বন করিব? 
সমগ্র জগত হইতে সম্তানসম্ভতিকে বিশুদ্ধ. ধর্টে 
শিক্ষিত করিয়া তুলিবার এ্রক'মহা কাতরধ্বনি 
জাগয়৷ উঠিযাছে-_সমগ্র শিক্ষিত জগতে এবিবয়ে 
বিশেষ চেষ্টা ও উদ্যম দেখা যাইতেছে । আমর! 
খযিদিগের আশীর্ববাদে, পিতৃপিতামহদিষ্ঠোর' তপ* 
স্যার ফলে: সেই বিশুদ্ধ ধশ্মের বীঞ্জ উত্তরাধিকার- 
সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াও কেবল কিঅবহৈলার কারণে, 
আলস্যের কারণে হারাইয়'বসিব ? কথায় কথায় 
ব্রন্গের রূপকল্পানার কথা ছাড়িয়া! দিয়া এখন 
প্রাণপণে সেই প্রতাক্ষ ভগবানকে ধরিয়া থাকিতে 
হইবে, একনিষ্ঠ হইয়া ভাহারই প্রিয় কার্য সাধন 
করিতে হইঢব। তাহার আদেশ পালনের ফলে, 
তাহার প্রিয়কাধা দাধনের ফলে যদি পার্থিব স্থুখ 
প্রাপ্ত হই, তবে তাহাকেও ধর্মেরই অনুকূল করিয়া 
লইতে হইবে, পরমাত্াার সহিত মহাযোগের “সহায় 
করিরা লইতে হইবে। আর যদি দুঃখও পাই, 
তাহাতেও অবিচলিত থাকিয়া তাহাকেণ্ড সেই 
মহাযোগেরই অনুকুল করিয়৷ লইতে হইবে। 
*. যে বিশুদ্ধ ত্রহ্মভ্ঞানমূলক সত্যধপ্মী একসময়ে 
মর ভারতভুমিকে পুত করিয়া তুলিয়াছিল, 
বলে ভারতভূমি শত মহা প্রলয়েরও মধ্যে 
| ি্ের উত ম্তক তুলিয়া দড়াইতে সমর্থ হই- 


দঃ 
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জগত ভারতের নিকট আবনতমন্তক হইয়াছে, খবি- 
দিগের সবল দরল এ মধুজাবী বাণীতে সেই বিশুদ্ধ 
ধর্ম অবলম্বন করিবার জন্য পরস্পরকে জামরা 
বলিতে চাহছি-_ধর্ং চর ধধ্ং সর্বেরধাং ভূতানাং 
মধু-_ধর্্মাচরণ কর, ধর্ম ভূতচরাচরের পক্ষে, মধু- 
স্বরূপ। ঈশ্বর আমাদের এই ধর্দাচরণে -নিত্য 
“সহায় হউন : 1 * ৪ 
/ 


৮ 


করেযাব।:. 
করে যাব কাজ আছে.করিবার যাহা! 
. বলিবার থাকে যদ্্রি বলে যাও তাহা ॥ 
অনন্তের মহাশক্তি নিত্য দেয় বল-_- 
দৌর্ববল্য দৈন্যের ষত ঘুচায়ে গরল ॥ .. 
নিরানন্দ মলিনতা কোথা যায় চলে । . 
তাদের দ্লেছি দেখ এই পদতলে ॥. 
তোমরা ঘুমাও ৫কন. অচেতন প্রায় . 
নিশার আধার যবে আবরে ধরায় ? 
নাহিক ঘুমের লেশ আমার নয়নে--» 
দিনরাত খেটে যাব শকতি অর্জনে ॥ 
পিছনে চার না কভু, চলিব এগিয়ে । 
মায়ামরীচিকা জব থাক্‌-না পড়িয়ে ॥ 
আধারের মাঝে দেখি প্রেমের আলোক । 
ভুলায়ে দেয় যে তাহা শ্রান্তি ক্লান্তি শোক ॥ 

২. অভয় হয়েছি আমি ধরিয়া অভয়ে। 

,/..রাহির হয়েছি তাই পৃথিবীর জয়ে ॥ 

, . এধরার কাজ যবে হয়ে যাবে সারা'॥ 

॥. অনায়াসে যাব চলি-ছাড়ি এই কারা 

7 সংসারের -ওপারেতে সাথে দেবগণ 

। :'প্রনা হব ভার্‌ নাম গাহি অনুক্ষণ ॥ 


ও ২ 
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২... উন্নতি-প্রসঙ্গ |. 
. 'বঙ্থ বিজ্ঞান মন্দির__গত. ৩০ 
বের জাতী উন্নতির ইতিহাসে একটা 
দিন), নিব সন্ধা ছয় ঘটিকার, মগ্ন বন বিজ্ঞান-. 
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মন্দিরের (9০৬০7855508 195050:) প্রতিষ্ঠা 
হইয়। গিয়াছে? ভারতের পথে এই মন্দির অন্যতর 
জয়ন্তস্ত । ইহা বিজ্ঞানাচা্ধ্য সার জগনদীশচন্্র বন্থুর নাম 
ভারতের ইতিহাসৈ অক্ষ রাঁখিবে। সেই প্রতিষ্ঠা দিব 
সার জগদীশচন্ত্র আমাদিগকে ঘে আশার বাণী শুনাইয়া- 
ছেন, তাহা শুনিয়া আমাদের হৃদয় .বিক্ষাগ্ত হইয়া 
উঠে, নবআশা় নবজীবনের অন্ুপ্রাণনে আমাদের 
প্রাণ উদ্দীপ্ন হুইয়! উঠে । সুখ-ছুঃখ তুচ্ছ করিয়! এবং জড়- 
বিজ্ঞানবাদীদিগের অপ্দু্ু উপহাসধ্বনি অবিচলিত- 
ভাবে সহা করিয়া, সারাপ্ীবন ধরিয়া একনিষ্ঠ সাধকের : 
ন্যাপ, তিনি যে জ্ঞানরত্বের, অনুসন্ধান করিয়!. আলি”. 
তেছিলেন এতদিন পরে তাহ! তাহার করায়ত্ত হইবার 
উপক্রম হইয়াছে । : পৃথিবীর -জ্ঞানভাগ্ারে তিনি যে 
বত্ব গ্রদান করিলেন তাহাতে তাহার কীর্তি স্থষ্টির 
শে দিবস পর্য্যন্ত অটল ও অচল ভাবে স্থায়ী রহিবে। 
জড়ের সমস্যা-সমাধান করিতে গিঞা তিনি চৈতনোর 
সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন) মুতার যবনিক! উন্মোচন 
করিয়া জীবন-মরগের রহসালীল! দেখা ইয়াছেন । আধ্যান্ 
জগতের যাহা সর্বপ্রধান লক্ষা, দর্শনশান্ত্রেও যে তত্বের 


| প্রত্যক্ষ দর্শন হয় না, -সেই। তত্ব, মানবের সেই 


সনাতন রহস্য তিনি 'জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে জগতের 
মমক্ষে প্রাত্যক্ষীভূত  করিগ্না তুলিলেন। কৃত জাশ! 
আকাঁজ্ণর মধ্য দিয়! তাহাকে জ্ঞানের বিভিন্ন স্তর অতি- 
ক্রম করিতে হইয়াছে, যুধিষ্টিরের মহাপ্রস্থানের মত পথে 


[ কত সঙ্গীকে হারাইর়1 বিজ্ঞানের তৃষারকক্করারত কঠোর 


পথ বাহিয়! দীর্ঘকাল পরে আজ তিনি তাঁহার গন্তব্য 
স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন | আজ সমগ্র বঙ্জদেশ আনন্দ- 
কোলাহলে মুখগিত-_বঞ্ষের জগদীশচন্দ্র এই তত্ব আবি- 
ফর করিয়াছেন যে পদার্থদর্শন, রলায়ন হিদ্যা, জীবতত্, 
সব সম্মিলিত হুইয়। একই মহানিয়মের সাক্ষা প্রদ্গান 
করিতেছে । দর্শন ও বিজ্ঞান আজ একস্থানে মিলিত 
হইয়! পরস্পর জাপিঙ্গন করিতেছে।  : ৃ 
জগদীশচন্দ্র প্রথমেই বলিয়াছেন “মামি কেবল একটী 
বিজ্ঞান গৃহ নহে, কিন্ধ একটা মন্দির উৎসর্গ করিতেছি” 
কথাটী খুবই সঙ্গত এবং ধর্ধপ্রাণ ভারতবামীর উপবুক্ত। 
তিনি যে বিধয়ের গবেষণায় নিযুক্ত আছেন; তাহার জন্য 
সত্যই একটী মন্দির প্রতিষ্ঠা আবশ্যক যে মন্দিরে 
জড়বিজ্ঞান উদ্ধমুখে অধ্যাত্মদর্শনের সহিত মিলিবার জন্য 
ধাবিত হয় এবং অধ্যাদর্গন জেও্যৃষ্টিতে-নামিরা আগপির। 
জড় বিজ্ঞানের সহিত একাত্ম হইতে চাছে। . পাশ্চাত্য 


' শে নবেষবর | আতিগণ বিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের জন্যই ভাল রাসেন-- 
বিশেষ প্মরণীয় কেবল জড়বস্তর ফৃহিত যেলামেশ! কজিতে করিতে 


জড়ীয়ভাবে যুগ্ধ হইয়া যান এবং জড়ের ক্ষমতা 





* বিজ্ঞানাচাধা ডাক্তার সার জগদীশচক্জর ব্হ। 
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বক্তুত৷ গৃহে সংলর পিত্তনপত্র__/আলোক ও অগ্কারে বিরোধ 1" ল্যাবোরেটগ্লির বন্ধু তাগৃহে রক্ষিত ছবি--'নুদদ্ধ!ন”-বুদ্ধির সহযোগী কজন 


উ আপ্স্দ ০০০৯০ সপোন আসত ৩ 





২. পৌষ, ১৮৩৯ 
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। মুগ্ধ হইয়া অনেকস্থলেই পরের: ধ্বংদ সাধনে সেই 


ক্ষমতার. অপবাবহার করেন। ভারতবাসী যে বহির্জগত 


হইতে কেবলই অন্তর্জগতের সংস্পর্শ লাভে স্বভীবতই 
»আগ্রসর হইতে চাহে, একথা! জড়বাদে অন্থরক্ত পাশ্চাত্য 
 ভগত ঠিক ধারণাই করিতে পারে ন!। কিন্ত পরিণামে 
এই ভাবই জয়লাভ করিবে তাঁহার সন্দৈহ লাই। 
কেবল তে! বহির্জগত লইয়া প্ররৃতি নে, অন্তর্জগত 
ও বহির্জগভ উভধ লইয়াই যে প্রকৃতি । এই অস্তর্জগতের 
প্রতি. দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার কারণেই ভাই প্রতাপ- 
চক্র, স্থাঁমী বিবেকানদ্দ এবং সার রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাতা 
* জগতে অতুল প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন । কিন্তু তাছারা! 
কেবল অন্তর্জগত লইপাই ব্যস্ত ছিলেন । আজ জগদীশ- 
চজ প্রতাক্ষ। পরীক্ষণের সাহায্যে বহির্জগতের ভিতর 
দিয়া অস্তর্জগন্চের দ্বার উদঘাঁটিত করিতেছেন বপিয়া 
; আমাদের বিশ্বাস €ষ অচিরকালেই ভারতবর্ষ পুনরায় 
জ্ঞাঁনবিজ্ঞানে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে। 
... আচার্য্য বলিাছেন,/এই বিজ্ঞানমন্দিরে ইয়োৌরোপীয় 
বৈজ্ঞানিক তত্বের চর্বি চর্বণ আলোচিত হুইবে নাঁঁ_ 
সম্পূর্ণ নুতনতধ, বিজ্ঞানের নবীনতম ধার! এখান হইতে 
প্রবাহিত হইবে । জগতের জ্ঞানান্বেধীগণ দেশবিদেশ 
হইতে তাহাদের জ্ঞানভাগার পূর্ণ করিবার জন্য এই 
বঙ্গদেশে আগমন করিবেন । আজ মনে পড়ে, ভারতের 
সেই অতীত বৌদ্ধ ষুগের সম্পদের দিন__যখন ভারতের 
ললাটে জ্ঞানগরিমার অপূর্ব্ব তিলক অক্ষিত ছিল; যখন 
নালন্দা ও তক্ষশিলার গ্তানের সৌরত সমগ্র ভূমগ্ডলে 
সঞ্চারিত হইত। ভারতের জ্ঞান আহরণ করিবার জন্য 
পূর্বে চীন, জাপান, পিংহল, যবম্বীপ প্রভৃতি স্থান হইতে 
যেমন নালন্দা ও তক্ষশিলায় আগমন করিতেন, আচার্য্য 
জগরদীশচন্ত্রের সহিত আঁমরাও আজ আশা করিতে পারি 
যে ইংলগ, জর্শনি, আমেরিকা, জ্ঞাপান প্রভৃতি স্থান 
হুইতেও জ্ঞানান্বেষীগণ বঙ্গদেশে উপস্থিত হইবেন এই 
বন্ধ বিজ্ঞান- মন্দির সময়ে সমগ্র জগতের বিদ্যার্থাগণের 
. জীর্স্থানে পরিণত হইঝে। 
জীবজগত এবং জড়জগত যে 'একই নিয়মে পরি- 
চালিত হইতেছে এই তবটী বুঝাইবার প্রসঙ্গে ববিজ্ঞা- 
.: নাচারধ্য থে ছুইটা: জাতিস সবদর্শের এতি আমাদের 
টি আকর্ষণ করিয়াছেন তাহা প্রত্যেক ভারতবাসীর 
সরা সতিখে গীখিয়া কাথা উচিত। তিনি বলেন 
ঘে' আমাদিগকে অবশ্য শিক্ষাবিস্তার ও শিল্পবাণিজ্যের 
প্রসারের প্রতি, দৃষ্টি রাখিতে হইবে, কিন্তু মাত্র এই 
প্রকারের পার্থিব শক্তি সঞ্চয়ে কৌন জাতির স্থাযিদ্ব 
দা প্রতিষ্ঠিত হয় না । : পাশ্চাত্য -জগতে ' ইহার ফুলে 


শব্ধি ও অর্থ: পুধীভৃত হইতেছে বটে কিন্তু সে. 


উন্নতি-প্রসঙ্গ 
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শক্তির কাধ্য স্থিতি অপেক্ষা ধ্বংসের দিকে অধিক । 
সংযমের অভাবে ইমজোরোপীন্ন ভাতা ছিন্নমন্তার 
ন্যায় আপনার ধ্বংসের উপায় আপনিই প্রস্তত করিয়! 
লইতেছে। ভারতের আদর্শ শুধু পার্থিব উন্নতিতে নয়, 
শুধু শক্িলাভের সামরিক উত্তেজনায় পর্যাবসিত নয়, 
তারতের আদর্শ শক্তির পরিপাকে। জীবনসংগ্রামে 
আমরা যে মহাশক্তি অর্জন করিব, তাহাই বার 
জগতের কল্যাণে নিঃশেষ পূর্বক দান করিতে হইবে) 
জগতের কল্যাণময় দলানধজ্ঞবেদীতে আমাদিগকে সর্বস্ব 
অর্পণ করিতে হইবে । আমাদের জাতীয় জীবনের ইতি- 
হাসে এ আদর্শের উদাহরণ যথেষ্ট রহিয়াছে । এই অপূর্ব 
আত্মত্যাগ বিজ্ঞানাচার্ধোর নব প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানমন্দিরের 
সাধনার মৃলমন্ত্র। তীহার সাধন! পিদ্ধির কল্যাণে সার্থক 
হউক । ৮ 

সার জগদীশচন্্র এন্ং তাহার সহধর্মিণী এই 
মন্দিরের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নিজেদের সর্বস্ব দান করিয়া 
অতুলনীর মহান্থতবতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন) 
আচার্য জগদীশচজ্জ রাজ! অশোকের আমলকী দান এবং 
দধীচি মুনির পরহিতার্থে অস্থি দানেন্স উল্লেখ পূর্বক 
স্বীয় অভিভাষণের স্থন্দর উপসংহার করিয়াছেন। 

আজ জগদীশচন্দ্র গরিমায় সমগ্র জগৎ উদ্ভাসিত -- 
কিন্তু বলিতে লচ্জ! হয় ষে তাহাতেও বাঙ্গালীর হিংস! 
জাগ্রত হইয়৷ উঠিয়াছে। এই সকল ঈর্ষযাদগ্ধ বাক্রির 
তগ্ড নিশ্বাস উপেক্ষণীয়-__ইহ লইয়া আলোচন!। করাই 
ভ্রম । 

কংগ্রেস ও মুসলমান লীগ্-_প্রতিদিনই 

ভারতের জাতীন্প জীবনে উন্নতির নব নব লক্ষণ দেখ! 
যাইতেছে । এই নব যুগে ভারতবাসীকে যথার্থ শক্তি - 
অর্জন করিতে হইবে নতুবা আমাদের ধ্বংস অরশাস্াবী। 
জাতিধর্শনির্বিশেষে মায়ের আহ্বানে আমাদের মিলিত 
হইতে হইবে । আজ তুচ্ছ বিবাদ বিসম্বাদ লইয়া পর- 
ম্পরের বিরোধ করিবার দিন নঙ্গ। আজ হিন্দু 
মুঘলমান সম্মিলিত হইয়া একযোগে কাজ করিত হইবে-।+ 
ধাহার। স্বদেশবাসীগণের মধ্যে বিবাদ বাধাইতে চাহেন, 
তাহারা সাধারণত কংশ্রেসকে হিন্দুগ্রধান বণিক উল্লেখ ' 
করেন। "ভারতবর্ষে হিন্দু ব্সধিবাসীর সংখ্যা এবং: হিন্দু 
শিক্ষিত ব্যক্তিগণেরও সংখ্যা অপরাপর অধিবাঁসীগণের : 
তুলনাঁ॥ অনেক বেশী, ক।জেই স্বভাবতই কংগ্রেসে হিন্দু-. 
দিগের প্রাধান্য হতো একটু বেশী হইয়া পড়িয়াছে। 
তাই ঝলিয় পরম্পরের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদের কোনই " 
কারণ দেখি না। বিবাদ বিসম্বাদের যে সত্যই: কোন 
কারণ নাই, কংগ্রেস. এবং মসলেম লীগ একযোগে শাসন- 
সংঙ্জারপদ্ধতির একটি গরালী উপস্থিত করিগ তাহার 


হইছি: এবংাসেই কারণে: ভারতের উন্নতি সন্ধে 
আশারিস্ঠ হইতেছি। য় আমাদের অগ্র- 
সর হইতে হইবে, ছি, মুরলমান, খৃষ্টান হাতধরাধরি 
08 জগতের সহিত একযোগে কার্ধ্য করিতে 

॥ পার্থক্যের দিন, * প্রণ্ভদ গৈষমোর দিন গত 
(হই এখন সমর বি একভাবে, একটি খণ্ড 
রঃ সততযপে ুতব করিবার দিন আসিযাছে। রবীজনাখের 
জাতীর নথ; সঙ্গত আমাদের জাতির মর্ধ- 


ছার উদাটিত করিয়া আমাদিগকে উন্নতির পথে প্রচা- 


ঃ িত ক্রু _ ৮... 
নৃতনযূগ সূর্য উঠ্িগ থুডিজ তিমির রাত্রি 
তব মন্দির অঙ্গন ভরি.মিলিল সকল যাত্রী 
৬ এ দিন আগত্ব ওই, 
8০441 & রর ভারত তবু কই? 
২. গত গৌরব, ভ্ৃত আসন, নত অন্কক লাজে 
.. গ্লানি ভার মোচন কর নর সমাজ জাঝে 
ই. স্থান দাও স্থান দাও, দাও দাও স্থান হে 
জাগ্রত ভগবান হে জাগ্রত ভগবান । 
ত্রিশ কোটী 'ভারতবামীর:মিজিত কণ্ঠের আবেদন টা 
পিংহাসনতলে উপস্থিত হউক । 
আর্ধ্য সৌভ্রাত্র- সম্মিলনী-__বোশ্বাই সহরে 
এই নামে একটা। সমিতি প্রতিিত' হইয়াছে । সমিতির মহৎ 
উদ্দেশা নাদেই গ্রকাশ পাইতেছে। ইহারা প্রাচীন আধ্য 
সভাঁতার 'শহুগামী হইয়। লমাীজের বৈষন। দুর ভূত করিয়া 
সাম প্রচারে বন্ধপরিকর হইয়াছেন:। সব্ব প্রকার পঞঝ্মা- 
[জিক উন্নতির অন্তরার জাঁতিভেদকে ইহারা সর্ববপ্রযন্ 
, বঙ্জন করিতে নপচেষ্ট। খিশগুসমাজের- বিভিন্ন বিভিন্ন 
বর্ণের মধ্যে বৈবাহিক আদান রান প্রাচীন হিন্দু প্রথ। 
ও শান্-সন্্ত) এসেই প্রাচীন আদর্শে অন প্রা্িত হইয়। 
বিভিন্ন সপ্প্রদা়ের এধ্যে ইহার উদ্ধাহ প্রথা প্রচলনে ব্রতী, 
| হইয়াছেন: অন্ধ বিশ্বাস, সংগা, এবং সর্বপ্রকার 
ক্ুদ্রতা হইতে: বিসুক্ত হুহয়া আলের বর্তিকা সাহাফ্যে 
উত্তর মার্স আসর হইবার চেক রিতেছেন। যাহার! 
কিল, ধরাস্তর গ্রহণ, করেন, হারা 
দি পুনঝাম় হিন্দু ধর গ্রহণ করিতে ইচ্ছা, করেন, 
হা হইলে তাহাদিগকে পূর্ণমাা় মে স্থযোগ প্রদত্ত 
হষ্টবৈ_ইছার। এইরূপ প্রস্তাব স্বীকার কুনিয়াছেন। 
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ফলত যাহাতে সমগ্র ভারতবর্ষে একভাততব ৮১০ 





রী বু 


মহৎ, উদ্েণা লগা এই সাল্মগনী গ্রতিটিও হহরছে, 





. ইয় লইয়া! সমগ্র ভার্তবাপীর 
1 শে লা ে ৮ 







সভাগণ বদি: লেই উদ্দেশ্য কাথ্যে পরিগত করিতে পারেন 
তবেই যে তাহাদের শিক্ষা ও স্বদেশএ্রাতি সার্থক । 
টির প্রারস্ত হইতে জ্ঞান ও+ অগ্তাংন বিরোধ চলি, 

আসতেছে --তই জানে প্রথার বৃদ্ধি হইবে, অঞ্জানতা 
কুসংস্কার ততই ছি তে থাকিবে বর্মানকালে 
যখন দেশে দেখে জ!গরশের, সঙ্গীত ঘানিত নর 
তখন আর. হুচ্ছ আত্মধিরোধ ও স্বর ও 
ক্ষ গভীর মধো আরম হইহ! দিন অভ্ঘাহিত রে 
কাহারও পক্ষে উচিত নগ । এরূপ. সঙ। যতই খিক 
স্থাপিত হর ততই ভাল । কিছ যতদিন: না. 
গতণমেন্ট আইনের ছার! পর্ণ বা সগোত্র 
বিধাহ, আন্তর্জাতিক বিবাহ প্রন্ভুতির বৈধ] স্থাপিত 
করিবেন, ততদিন এন্ধপ বভাদ'মতি ্ারাঈীবিশেষ ফল 
হইবে বলিয়া আমরা আশা করি না). কিন্তু এই মা 
ইহাও আমর! বপিতে চাহি যে. ১৮৭২ খুষ্টান্ধের ৩ মাই 
নের ন্যায় কোন প্রকার নিরীশ্বর র্রিরাহ্‌ স্থাপিত করিতে 
উদ্যত হুইলে ধর্ধপ্রাণ ভারতগানী, বিশে 5 হিন্মুগণ : 
তাহা সর্বতোভাবে, গ্রহণ করিবে ফন সন্দেহ, এই 
আন্দোনের জন্য আমাদের বোষ্থাইবাঁসী হিন্দু 
ভ্াহুগণ সমগ্র হিন্দুসমাজের ধন্যবাদের পাক, হই" 
তেছেন।, সমাঞ্জ সংস্কারে তাহাদের আন্তরিকত! সফল 
হউক। 

ল্বণের মূল্য র্ধি-বর্ান বগেপীয়, 

মহাসমরের কুলন্বরূপ- এদেশে সকলে কার ব্রক্যের 
মূল্য দিন দিন, অত্যান্ত বদ্ধ ছইতেছে। বন্ধের মুগ বৃদ্ধি; 
হইতেছে তাহার_প্রতিরিধানের কোনও, উ্গা রাই); 
কিন্তু আথাদের সদায় -গতরে্ট যদি ইচ্ছা: করের, 
লবণের মূল্য অনায়াসেই হাস হইতে -পারে,। রাবণ ধনী - 
দরিদ্রের নিত। প্রায়োব্জলীয়ু খাছ ভাহার, উপর উহার 


"মূলা প্রায় তিন চারি গুণ বাড়িগ়াছে। বাস ও অব. 


ন্যায় যাহা! প্রন্তৃতি হইতে বেষ্ট গরিমাণে প্রাপ্ত হওয়। 
যায বা অনাসথাণে প্রস্তুত কর! বাইত পে তাহ এরপে 
অযথা বূণা দি ক্রয় করিতে এহহলে রি প্রজার 
বাস্তবিক বিপ্লেষ ক হয়$. আষরী। সংবারঞে দেখি-. 
লাম বেস্থানে স্থানে লবগের কারণে বাজার 
বুটপাট হই্জাছ্ে। লবণ জীবজস্তর একটি অপরিহার্য : 
প্য়োগনীয় পদার্থ । , এরকম ঈস্থকে গতরগঞোট সহজ- : 
বন্যা না৷ করিয়া, ভাল করিয়াছেন, খালা মনে হয় নাঁ। 
আমর। গরমন্টের হিভাকাক্ছশী যাই পরামর্শ 
দিতেছি যে তাঁহারা এই বন র্থত করিবার বাধ। উঠান - | 
হউন। 
মহীশিলা্পি ৮ 





প্রয়োজনীয় বন্ধ অভাব হইলে কি প্রকার 'অপস্তোষ 
[বিস্তারের কারণ হইয়া উঠে) সাধারণ ভারভবাদীগ? 
লবণ দিয়া যদি দমুঠো ভাত খাইতে পায় তাহা হইলেই 


" স্কাহার! রাজশীগি ক্ষেত্রে বড় বেশী ঈাতোগ দিতে 
চাহিবে না । 


মদ্য কি ভারত হইতে তিরোষিত হইবে 
না ?_এই স্তরে আমকা বলিতে চাছি যে এই 
সঞ্গে স্থরাসাক্ষসীকে কি ভারত, হইতে দূর করা 
বাইবেন1? বর্তমান মহাসনরের ফলে ইংরাপ জাতিই 
আমাদিগকে পদে পদে জানাইয়াছে যে মদ্যপানের 
ঘোর অপকারিতার কারণে. আমাদের সম্রাট উহা 
পরিতা!গ করিয়াছেন, ফ্রান্স মদ্যপানের বিরুদ্ধে 
দ্বাগ্তত হইয়াছে এবং সমগ্র রুষিগা হইতে সুরারাক্ষণী 
মৃত হইয়াছে । তাহার ফলে যতদূর কাগজপত্রে 
ধ. তাহাতে জালিতে পারি যে রুষীয়গণ মদাপান 
পরিত্যাগ করিবার ফল পূর্বাপেক্ষা অনেক স্থুবী। সমর- 
আরঙ্গন হইতেও লর্ভ কিচনার হইতে আরগ্র করিয়া সকল 
ফেনাপতিই একবাক্যে গুরানির্বাসন ঘোষণা করিাছেন । 
তাই আঁমর/+ বজিতেছি যে বদি গভর্ণমে্ট ভারতবর্ষ 
হইতে মদ্য উঠাইয়! দেন, তাহা হইলে মদ্যপানে ভারত- 
বানীর যে অর্থ অপথ্যয় হইতেছে ষে অর্থ ভারতবাপী 
অন্য সুত্রে গভর্ণমেপ্টকে দিতে যে দ্বিধা করিবে তাহ! 
বোধ হয়, নাঃ মদ্যপাঢুনর ফলে মস্তিক্ষধে যে তরলত! 
উপস্থিত হয়, কে বলিতে পারে যে বর্তমানে যুবকদের 
অনেকের চঞ্চলচিত্তত| নবধুগের 'শ্রথমাবগায় ইং বেঙ্গল 
সম্প্রদায়ের মদ্যপানের ফল ঈহে 1 তার পর, এক একটী 
লোকের চঞ্চজভাব যে তাহার সঙ্গীদিগের মধ্যে সংক্রামিত 
হইতে পারে তাহা বলা বাহুল্য । এই সকল আলো. 
চন! করিলে আমাদের, মনে হর যে, গভর্ণমেন্ট মদ্যপান 
ঝধিত করিয়। দিলে দেশেক্। মধ্যে বৈপ্লবিক ভাবও অনেক 
পরিমাণে কিয়া যাইতে পারে । 
- অহম্মদীয় শিক্ষাবৈঠক এবং সার আশু- 
তোষ মুখোপাধ্যায় |. খর আশুতোধ মতপ্মদীয় 
শিক্ষাবৈঠকের,.. থে ্রভাপতি। নির্বাচিত হইয়াছিলেন, 
. ইহা ওবর্ধষান_ কালের উপধোনী হযাছিণ । তিনি 
ইউনিভারসিটি. কমিশনের সত্য নির্বাচিত হইয়াছেন 
বলিয়া অবশ মভাপতিত্ব ্রত্যাপ্যান করতে রাঁ্য হই 
ছেন। তাহা হউক, মুসলমানগণ ঘে নির্বিচারে একজন 
ছিন্দুকে একটা প্রধান বৈঠকের সভাপতি নির্ঝা- 
চন করিযাছিণেন, তাহাতেই বুঝা যাইতেছে যে ভারতে 
শত প্রতিবাদ চীৎকারের মধ্যেও রক ১২ কিরূপ 
বরে ধীরে আদর হইতেছে । এ 
সুদ্ধের পর ?--্ধর পর মাকে কি ভাবে 
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গাড়িতে হইবে, ইহা লইরা! বর্তমানে খণ্ডিম ভুুণডে মহা 
ছগস্থুণ পড়িঞা গিয়াছে। আনরা এই বিষ ষাঠিত্য 
যতই আলোচন! করিতেছি, ততই আনীদের বিবাদ দৃঢ় 
হইতেছে যে মোটামুট হিপাবে খাধিদের প্রচারিত এবং 
প্রধানত শন্থংহিতার অন্থুগত সামাজিক ব্যবস্থা এবং 
উদ্ধার অসাল্প্রণীযিক সত্াধশ্দের প্রচার যতদিন না হইবে 
ততদিন প্রন্কত শান্তির জাশ। সুদূরপরাহত। আমাদের 
কথা যেন কেহ ভূল না বুঝেন। আমরা “মোটামুটি. 
হিসাবে" কথাটি ব্যবহার করিয়াছি। আমাদের এমন 
কথা নয় যে শাস্ত্রী আচার পদ্ধতি -ক্ষরে অক্ষরে প্রাব- 
তত করেতে হইবে । আমাদের বজব্য এই যে আমা 
দের খবিপ্রণীত শান্ত্রণমূহের মধ্যে সমাজ গ্রন্থি সম্বন্ধে 
কতকগুলি সঙ্যা্ী মূলমন্ত্র সপ্লিবিষ্ট রহিয়াছে, সেই মুল- 
মন্ত্র গুলির উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া, মানা্জিক বিধি- 
ব্যবস্থা করিলে তবে শান্তি লাভ সম্ভব। আর যদি 
প্রকৃত শ।গ্তির পরিধর্তে মৌখিক শান্তি পাইতে চাও, 
তাহা হইল বর্তমান শিক্ষা, সমান্জ প্রভৃতির বিধিব্যবস্থ! 
তন্বিষয়ে যষ্ঠ অগ্নকৃণ দেখিতে পাইবে । , 

ভারতে অশান্তির কথা ।___সকল বিষয়ে উন্নতি 
লাভ করিতে গেলেই ঘাঁতপ্রতিধাত সহ্য করিতেই হইবে। 
ভারত-বিষয়ক রাঞ্জনীতিস্থত্রেও উত্জতি লাভের জন্য 
আমাদিগকে অনেক আঘাত অনেক, গ্রতিঘ।ত সহ্য 
করিতে হইবে তাহা বল| বাছপা। দে প্রকার আধাত 
গ্রতপাতের জন্য 2ঃধিত হইলে চলিবে ন1। সার ব্যাম- 
ফান্ড ফুলার বিলাঁতের টাইমস ক]গজে ভারতের রর্ভমান 
অশান্তির মুণে সিখিল সার্বিসের সুন্মান দুখ করিবার 
কথ! বলিঙ্া এই প্রকার একটি আঘাত দিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন ।* তিনি এ প্রকার ভ্রান্ত ধারণ! করাইবার 
চেষ্ট1! করিয়। বিশেষ অন্যার করিয়াছেন । তিনি বিশেষ 
রূপেই জানেন যে লর্ড কার্জনের সময়ে বঙ্গবিভাগের 
কথা হইতেই বর্তমান ভারতীয় অশান্তির উৎপন্তি। তখন 
কি প্িবিল সার্বিসের সম্মান. রজবৎ স্থুদ্চ ছিল না? 
সিবিল সার্ষিসের প্রতি ভারতবাসীর শ্রদ্ধা যে বড় বেশী 
ক্ষুর হইয়াছে তাহা। নহে। ত্বে সিবিল সার্বিসের অন্ত- 
ভূক্ক এক' একটি লোকের অবিবেচনা, চর্দের বর্ণভেগ 
ন্থুসারে ব্যবহার-পার্থক্য, দেশের সম্মানিত লোকের 
প্রতি সমস্মানস্থচক বাবহার, রস্থৃতি স্থানবিশেষে 
কালবিশেষে এই পুলাতন দেশের প্রমচীন সভ্যতাযূলক 
ইতিথাপগর্কে গোরবান্থি 5 অধিবানীগণের অন্তরে যে অস- 
ভাব জাগ|ইরা তুলে, তাহাই প্রকৃতপক্ষে অশান্তির মুগ 
কারণ। পরে সেই অপান্িই প্রধূনিত হইতে হইতে বিদ্বৃত, 
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হই? পড়, এবং যথাসময়ে উপফুক্ উপকরণ পাইলেই 
দীপ্ত হতাশ্নের সায় গ্রজ্ছলিত ইইয়া সকল শান্তি গ্রাস 
করিতে উদ্যত হয়। বাহিরে বাহিরে দেখিলে এই প্রত 
কারণের কেহই কোন সন্ধান পায় না। ফুলার সাহেব 
যদি সিঝিল সার্কিসের সভ্যুগণকে এদেশবাসীর সহিত 
কেবল মৌধি নহে, গ্যান্তরিক সহ্যবহার করিতে উপদেশ 
দিতেন, তাহা হলে ইংলগ্ডের এবং ভাঁরতের উভর 
ফেশের এবং সমগ্র সাআাজ্যের বিশেষ উপক্কার করিতেন । 


সুন্দর। 
»  (ভ্রীনির্শলচন্দ্র বড়াল বি-এ) 
রাগিণী-টোড়ি-তৈরবী। 
দুখের কথ! বল্ব যবে 
তোমায় করবো অপমান 
॥ স্থন্দর চিরহুন্দর হে 
স্থুন্দর ভবে দে'ছ স্থান! 
প্রভাতে কি আলোর ধারা 
দিকে দিকে প্রাণের সাড়া 
'কুম্থম ফোটে স্বাস ছোটে 
কানন-পাখী তোলে সে তান! 
জন্ম যে দিন দিয়েছিলে 
কোন বারতা! কয়েছিলে 
“আনন্দের এই ধর! ওয়ে 
পুণা মধুর শান্তির ধাম ! 


হেথ! নিশীথ-রাতে ফুটবে তারা 
ঝর্বে প্রাতে আলোর ধারা 
গ্রাইবে পাখী দুলবে শাখী 
ফুটুবে কুম্থম উঠবে রে গান ! 


হেথা আছে প্রেম ন্মেহ আছে রে স্থৃখ 
আছে বেদন-কাটা আছে রে দুখ, 
কুস্থৃম হয়ে ফুটবে যে সব 

আধার আলোর বিচিত্র এ ভান !” 
করিস্‌ নে তুই মিথা। সব. 

এত প্রেম স্নেহ এত কলরব 

এত হাসি গান-এত উৎসব . %:. 
এত আনন্দ এত যে প্রাণ ॥ 


আষে 


রে মন 
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্ািতীজনখ ঠাকুর বমি) 
-বরক্গলক্ষণ লাক দ্বিতীয় অথিকরণ।। 
মুলসূত্র । জন্মাদ্যস্য যতঃ ॥ ২ ॥ 
. অধিকরণ শ্লোক । দ্বিতীয়াধিকরণমারচয়তি-_, 
লক্ষণং রঙ্গাণো নান্তি কিন্বাহস্তি নহি বিদ্যতে |: 
জন্মাদেরন্যনিষ্ঠন্বাৎ সত্যাদেশ্চাপ্রসিদ্ধিতঃ ॥ ১৩ ॥ 
্র্মনিষ্ঠং কারণত্বং স্যাল্লন অগ্ভুজঙ্গবৎ | 
লৌকিকানোোব সত্যাদীনাখণ্ডং লক্ষয়ন্তি হি ॥ ১৪ ॥ 
যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি 
জীবস্তি যতপ্রয়ন্ত্যাভিসংবিশস্তি তদ্বিজিাসম্ম তদ্‌? 
্রঙ্ধ [ তৈত্তি, ৩১।১ ] ইতি সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রক্ষ 


1 [তৈত্তি, ২১।১ ] ইতি বাক্যছ্বয়ং বিযয়ঃ| প্ররয়ন্তি 


ভিয়মাণানীত্যর্থঃ। তত্র আঁয়মাণং ব্রচ্মলক্ষণং ন 
ঘটতে ঘটতে বা ইতি সংশয়ঃ। ন ঘটতে । তথাহি 
কিং জন্মাদিকং তল্লক্ষণং উত সত্যাদিকং।  নাহদ্যঃ 
তস্য জগনিষ্ঠ্বেন ব্রঙ্ষাসন্ন্ধাভাবাৎ ! দ্বিতীয়েহপি 
লোকগ্র সদ্ধস্য সত্যঙ্ঞানাদেঃ স্বীকারে ভিন্নার্থস্বাদ- 
খণ্ডং ব্রহ্ম ন সিধ্যেৎ ভাগ্রসিদ্ধস্য তু অত্যাদের্লক্ষণ- 
্বমযুক্তং। তম্মাৎ তটস্থলক্ষণং স্বরূপলক্ষণং ৮ ন 
বিদ্যতে। 

আত্রোচ্যতে-_বন্লক্ষণং রূপানন্তভূতিং সৎ পদা- 
ান্তরব্যবস্থাহেতুঃ তত্তটস্থলক্ষণং । জন্মাদেরন্য- 
নিষ্ঠত্বেঘপি তৎকারণত্বং ব্রহ্ষাণি কল্পনয়! জন্বদ্ধং 
তটস্থলক্ষণং ভবিষ্যতি। যো-ভূজঙ্গঃ স! শ্বক্‌ ইতি- 
ঘৎ যজ্জগণ্কারণং তদ্ত্রক্গ ইতি কল্লিতেনাপি 
বস্মোপলক্ষয়িতূং শক্যত্বাৎ । ভিন্নার্থানামপি পিতৃ". 
স্থৃতভ্রাতৃজামাত্রাদিশব্দানামেকদেবদত্তপর্ধ্যবসায়িত্বে 
যথা ন বিরোধ? তথা লোক সিদ্ধাতিন্নার্থবাচিসত্যাদি+ 
শব্দানামথ গুর্রঙ্মপর্য্যবসায়িত্কে স্বরূপলক্ষণসিদ্ধিঃ | 
ইত্যাভয়মপুযপন্নং ॥ 

সুত্রানুবাদ । বীহা হইতে ইহার জন্মাি.। 

দ্বিতীয় অধিকরণ সংরচিত হইতেছে-_ . 

শ্লোকান্ুবাদ। ব্রত্মের লক্ষণ নাই কিন্বা 
আছে? নাই॥ কারণ, জন্ম প্রভৃতি (ক্রক্ম ভিন্ন) অন্য 
পদার্থের সহিত সম্দ্ধ এবং সত্যাদি শবও (ক্রচ্ষ- 
লক্ষণ হিমাবে ) অপ্রমিদ্ধ। . শগ্তুজঙ্কের ন্যায় 


॥ ২8 
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(জগতের) কারণসথবরক্সন্্ধীয় লক্ষণ হইতে পারে । 
লৌকিক সত্যাদি শব্দই অথণুকে নির্দেশ করিতেছে । 

টাকার অনুবাদ । যতো বা ইমানি ভূতভানি 
- জায়ন্তে যেন জাতানি জীবস্তি যতপরয়ন্তাভিসংবিশস্তি 
তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্তরক্ষ এবং সত্যংজ্ানমনস্তং ্রচ্ষ 
এই দুইটা শ্রতিবাক্য (বর্ধমান অধিকরণের) বিষয় 
*প্রয়ন্তি” শব্দের অর্থ জিয়মাণ | উপরোক্ত শ্রতি- 
বাক্য্বয়ে প্রকাশিত ত্রহ্মলক্ষণ স্বীকৃত হুইতে পারে 
কি না ইহাই হইল সংশয়। হুইতে পারে ন1। 
আচ্ছা-_জন্মাদি কি তাহার লক্ষণ অথবা সত্যাদি ? 
প্রথম ( জন্মাদি ) নহে, কারণ তাহার জগতের সহিত 
সম্বন্ধ আছে, ত্রহ্মের সহিত সন্বন্ধ নাই1 দ্বিতীয় 
(সত্যাদি ) লক্ষণে, সাধারণত সত্ত্ঞানাদি শব্দ 
যে অর্থে প্রসিদ্ধ, সে অর্থে এ শব্দগুলিকে গ্রহণ 
করিলে “ভিননার্থ্ব প্রযুক্ত ( উহাদের দ্বারা ) অখণ্ড 
্রচ্ম সিদ্ধ হইতে পারে না। আর, যদি সত্যাদি 
শব্দের কোন অপ্রসিদ্ধ অর্থ স্বীকার করা যায়, তাহা 
হইলে সে প্রকার অপ্রসিদ্ধার্থ শব্দেয় দ্বারা (ত্রহ্ষের) 


লক্ষণত্ব স্থির করা অসঙ্গত। ন্মুতরাং, (ক্রঙ্ষের ) 
তটস্থলক্ষণ এবং স্বরূপলক্ষণ, কোন প্রকার লক্ষণই 
দাড়াইল না। 


এ বিষয়ে বল! 'বাইতেছে-_যে লক্ষণ রূপের 
অন্তভূতি না হইয়! অপরাপর পদার্থ হইতে ব্যবস্থা 
বা! পৃথককরণের কারণ হয় তাহাই তটস্থ লক্ষণ । 
জন্ম প্রভৃতি (ক্রদ্ষা ভিন্ন ) অন্য পদার্থের ধর্ম হই- 
লেও তাহাদের কারণসথ ব্রঙ্গেতে কলপনাসন্ন্ধ হইয়া 
তটস্থ লক্ষণ হইবে। যাহা! ভ্ুজঙ্গ তাহা পুষ্পমালা, 
ইহার ন্যায় যিনি জগকারণ তিনিই ত্রক্মা এইটা 
কল্পিত বস্তু দ্বারাও উপলক্ষিত হইতে পারে । পিতা, 
হত, ভ্রাতা, জামাতা প্রভৃতি শব্দ ভিননার্থ হইলেও 
একই দেবদত্তকে বুঝাইধার পক্ষে যেমন কোন 
বি্রাধ হয় না, সেই প্রকার সত্য প্রভৃতি শব্দের 
লোক প্রসিদ্ধ অর্থ বিভিন্ন হইলেও সেগুলি অখগ্ু 
ব্রঙ্গে পর্যবসিত হওয়ায় স্বরূপলগ্ষণ দিদ্ধ হইল। 
এইরূপে উভয় লক্ষণই পাওয়! গেল 

তাৎপর্য । প্রথম সূত্রের, আলোচনাতে স্থির 
হইয়াছে যে ত্রদ্ষাজিজ্ঞাসা আসিতে পারে এবং ব্রহ্গ- 
বিষয়ক বিচার আলোচনা করাও কর্তব্য? তাই 
প্রথম অধিকরণের নাম হইল ব্রচ্ষাজিভঞাম! ঝা ত্রক্ষা- 
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বিচার অধিকরণ। ব্রহ্ষাজিজ্ঞাসা আসিলেই অন্তরে 
প্রথম প্রশ্ন এই জাগিয়া উঠে যে ত্রক্ষের লক্ষণ কি, 
তাহাকে কি প্রকারে চিন্তা করা যাইতে পারে? 
এই প্রাশ্থের উত্তরে ব্রহ্মের পরিচায়ক লক্ষণের কথ! 
আসিয়া পড়ে বলিয়া! দ্বিতীয় অধিকরণের নাম হইল্‌ 
ব্রহ্মলক্ষণ অধিকরণ। 

ব্রন্মের লক্ষণ কি, এই প্রাশ্টের সহজ উত্তরই 
এই মনে আসে যে তিনি জগতচরাচরের স্ষষ্টস্থিতি- 
প্রলয় কর্তা। তাই দ্বিতীয় সূত্রে ব্রহ্ষোর লক্ষণ 
বল! হইয়াছে যে দ্্ধাহা হইতে এই: জগতের জন্ম- 
প্রভৃতি।” কাজেই যে' শ্ুতিমন্ত্রে.এই জন্মীদির 
কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহাই হইল বর্তমান আধি- 
করণের বিষয়, অর্থাৎ বর্তমান অধিকরণের বিচার 
সেই শর্তিমন্্র অবলম্বনেই হইবে । সেই আতিমন্ত্রটা 
হইল-_“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ান্তে যেন 
জাতানি জীবস্তি যত্প্রয়স্ত্যাভিসংবিশস্তি তথিজিজ্কা- 
সম্থ তদ্তরঙ্ষ” ( বাহা হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন 
হয়, উৎপন্ন হইয়া ষাহা কর্তৃক জীবিত রহে এবং 
প্রলয়কালে ধাহার প্রতি গমন করে ও ধাহাতে 
প্রবেশ করে, তাহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা 
কর, তিনি ব্রহ্ম )। এই লক্ষণটা ব্রঙ্ষের তটস্থ 
লক্ষণ অর্থাৎ তট বা কিনারের লক্ষণ। এই লক্ষণ 
ব্রক্ষের পরিধি বা'বহিঃপ্রকাশকে মাত্র স্পর্শ করে। 
বাহিরে বাহিরে ব্রহ্মকে জানিতে হইলে তাহাকে 
জগতের স্গ্রিস্থিতিপ্রলয়কর্তা বলিয়াই জানিতে 
পারা যায়। এ লক্ষণ ব্রঙ্ষের কেন্দ্রে পৌছিতে 
পারে না, তাহার ন্বরূপ প্রকাশ করিতে পারে না। 

যাই হৌক, ব্রক্ষের এই সহজ তস্থ লক্ষণেরও 
বিরুদ্ধে পূর্ববপক্ষ ব! লংশয়বাদী এই প্রশ্ন উঠাইলেন 
যেত্রক্ষকে যখন তোময়া সকলের অভীত বল, 
তখন তটস্থই হউক বা! অন্য যাহাই হউক, জাগতিক 
সূত্রে অবলম্িত কোন প্রকার লক্ষণের দ্বারাই 
ত্রক্মের পরিচয় দেওয়া যাইতে পায়ে কি না সন্দেহ । 
এই প্রশ্নটাই হইল বর্ধমান অধিকরণের অন্যতর 
অঙ্গ সন্দেহ | পূর্ববপক্ষ শর্ণতিমধুর যুক্তিসহকারে 
[নিজেই নিজকৃত প্রস্থের উত্তর দিলেন এই যে, 
্হ্মকে জগতের জন্ম প্রভৃতির কারণ বলিয়া বলা 
যায় না, কারণ জম্মপ্রীভৃতির সহিত জগতেরই সম্বন্ধ 
দেখ যায়, অর্থাৎ জাগতিক পদ্দার্থেরই উৎপন্ভি, 


ইহ৬ 
স্থিতি ও। ধ্বংস দেখ যায়; ব্রহ্ষের & 
প্রস্তুতির কোনই নসবন্ধ নাই, অর্থ. চা 
পন্তি, স্থিতি ও লয় নাই। স্থৃতরাং খীহার ২ 
যে বিষয়ের, কোনই হম্বদ্ধ নাই, তাহাকে সে বিষ- 
য়ের কারগরূপেও পাওয়া যাইতে পারে না; জন্মা, 
স্থিতি ও লয়ের কারণ বপ্িয়। যদি কাহারও পরিচয় 
দিতে হয়, তবে এই জগতেরই উপর সেই লক্ষণ 
পযুক্জ, হইতে পারে। 
॥ সিদ্ধান্ত পক্ষ তছুত্তরে তটস্থ লক্ষণকে পারি- 
ভাষিক সংজ্ঞ৷ ছ্বায়া 'বীধিয়া লইয়া দেখাইতেছেন যে, 
জন্মঃগ্রাভৃতি জগতের ধর্ম হইলেও তাহার কারণত্বকে 
ব্রচ্মের তটস্থ লক্ষণ বলা যাইতে পারে। তটস্থ 
লক্ষণের পারিভাষিক সংজ্ঞা ( ইহা পূর্ববপক্ষেরগ 
স্বীকৃত বুঝ! যাইতেছে )-এই ঘে, “যে লক্ষণ 
(লক্ষ্য )রূপের ঝন্তভূত না হুইয়া অপরাপর পদার্থ 
হইতে ব্যবস্থ। ব৷ পৃথক করণের কারণ হয় তাহাই 
তটস্থ লক্ষণ ।” : দৃষ্টান্ত দারা বুঝাইবার চেষ্টা 
করা. যাউক। একটা পুষ্পমাল্যকে সর্প বলিয়া 
ভ্রম হইল।: এখানে সপন্থ হইল মাল্যের তটস্কু 
লক্ষণ অর্থাৎ দুর হইতে দেখিয়া! বিশেষ জাদৃশ্যর 
কারণ মাল্যকে সর্প ঝলিয়! ভ্রম হইয়াছে-_-মাল্যের 
স্বরূপ মাল্যত্ব দেখিবার অবসর হয় নাই। বাহিরে 
বাহিরে দেখিলে একভাবে বলিতে পারি যে জর্পন্থই 
মাল্যের পরিচায়ক লক্ষণ । এখন তটস্থ লক্ষণের 
পারিভাষিক সংজ্ঞার সহিত- এই মাল্যকে ভুজঙ্গ 
বলিয়া ভ্রম কর! ব্যাপারকে মিলাইয়া দেখা যাউক 
যে ভুজঙ্গন্ব কি-ভাবে মাল্যের তটস্থ লক্ষণ হুইল। 
এখানে পরিচায়ক লক্ষণ: হইল অর্গ্থ | এই “সর্পন্থ” 
লক্ষণ উহার লক্ষ্য রাপ “মালোর” অস্তরভূতি না 
হইয়! তাহাকে অন্যান্য পদার্থ হুইতে পৃথক করিয়া 
নির্দেশ করিতেছে, তাই: “স্পত্ব” হইল “মালোর” 
তটস্থ লক্ষণ । 
সিদ্ধান্তপক্ষের কথা' এই ঘে, এই প্রকার তটস্থ 
লক্ষণের সাহায্যে ব্রঙ্মকে জগণকারণরূপে বল! 
যাইতে পারে। তাহার মতে প্রকৃতপক্ষে ত্রক্ 
নিশ্ুণ হইলেও তাহাকে জগৎকারণ বলিয়! ভ্রম 
বা ভ্রান্ত ধারণা হুইতে পারে । ঘেমন মাল্যকে 
কল্পনাদৃষ্টিতে সর্প বলিয়া ধারণা করা গিয়াছিল, 
সেইরূপ কণ্ননাচক্ষে ব্রর্থাকে জগ্রৎকারণ বলিয়। 









৫ ১৯ কল্প, ৩ ভাগ 


সম: মনে কর! যাইতে পারে। তাহার যুক্তির সার 


মন্মন এই যে, ধরিয়া লও যে ব্র্গা জগশুকারণ, তাহার 
পরে তটস্থ লক্ষণের সংজ্ঞা ভাবলদ্বনে বিচার করিয়া 
দেখা যাউক যে জগৎকারণস্ ব্রঙ্গোর তটস্ লক্ষণ 
হইতে পারে কিনা । যদ এই প্রকার বিচার 
ফলে জগকারণন্বকে ত্রন্মের তটস্থ লক্ষণ বলিয়া! 
ধরিবার পক্ষে কোন বাধ! দেখা না যায়, তাহা হইলে 
পুর্্পক্ষ বলিতে পারেন না যে ব্র্মের তটস্থ লক্ষণ 
হইতে পারে না ॥ যদি ব্র্গোর তটস্থ লক্ষণ হওয়া 
অসম্ভব না হয়, তখন শ্রতিবাকা অবলম্বনে জগহ- 
কারণরকে ব্রন্ষের তটস্থ লক্ষণ বলিতেও কোনই 
বাধা ঘটিবে না। 

এখন, উপরোক্ত তটস্থ লক্ষণের সংচ্তা আব- 
লগ্ছনে বিচার করিয়া দেখা বাউক যে জগৎকারণস্ব 
ত্রচ্মের তটস্থ লক্ষণ হুইতে পারে কিনা। এখানে 
“জগৎ্কারণন্ব” লক্ষণ লক্ষ্যারূপ ত্রচ্ষোর অন্তভূতি 
না হুইয়া তাহ।কে অন্যান্য পদার্থ হইতে পৃথক 
করিয়া নির্দেশ করিতেছে, তাই জগৎকারণস্ব 
ব্রহ্মের তটম্থ লক্ষণ হইল । এই জগণকারণস্থ প্রকৃত 
পক্ষে বর্ষের সম্বন্ধে কল্লিত পদার্থ হইলেও তাহা 
দ্বারাই ব্রঙ্গের পরিচয় দেওয়া হইল।- একটা 
মাজ্যকে যখন কল্পিত স্পন্ধ লক্ষণের দ্বার! নির্দিষ্ট 
করিতে পারা গেল, তখন কল্পিত জগতকারগত্ররূপ 
তটস্থ লক্ষণের দ্বারাও ব্রঙ্গাকে উপলক্ষিত করানো! 
অসঙ্গত হইতে পারে না। তটস্থ লক্ষণ অসঙ্গত না, 
হইলেই নে লক্ষণটা যে কি, তাহা আমতিবাকা 
অবলম্বনে সংক্ষেপে বল হইল যে প্্ধাহা হইতে : 
এই জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয় ।” 

য্ধিও সূত্রে প্রধানত ব্রহ্ষের তটস্থ লক্ষণ উল্লি- 
খিত হইয়াছে, তথাপি সেই সূত্রের ভিতরে যে 
ত্রক্মের স্বরূপলক্ষণও অন্তঃসলিলরূপে গ্রচ্ছন্ন 
নাই তাহা নহে। সূত্রে খাছে “বাহা হইতে ইহার 
জন্মাদি” | তাহাতেঃপ্রশ্ন আধে যে তিনি কে, 
ধাহা হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে ? উত্তর 
হইল যে, পূর্বব সূত্রে ধাহাকে জানিবার কথা বল! 
হইয়াছে লেই বক্ষ হইতেই-এই জগৎ উৎপন্ন হই- 
য়াছে।. তখন'আবার প্রশ্ন আসিল এই যে, ব্রক্গ 
আছেন বলিয়াই ত্রঙ্ধ হইতে এই জগতের জন্মাদি 
ঘটিতেছে, কিন্তু সেই ব্রগ্ধা কি প্রকার--ঠাহার 


লক্ষণের রাই অ(সিতে পারে না। : কাজেই যখন 
সূত্রে তটস্থ_ লক্ষণ উল্লিগিত হইয়াছে, তখন ধরিয়া 


লইতে হইবে যে এ সূত্রের দ্বারাই ত্রচ্ছের স্বরাপ- 
.. জক্ষণও স্্ীরুত হইয়াছে। সেই স্বরূপলক্ষণের জন্য 


অরশ্য অ্তিবাঁকা আস্বেধগ করিতে হুইবে। শ্টতিতে 
আমরা দেখি যে, “মত্যং ভন্জানমনন্তং” ( সত্য স্বরূপ, 


জ্ঞানস্বরূপ -ও -অনন্তন্বরূপ ) বলিয়। ব্রন্ষের স্বরূপ 
নির্দিষ্ট হইয়াছে। কাজেই, এই আতিমন্ত্রকেও 
, বর্ধমান অধিকরখের অন্যতর বিষয় বলিয়া ধরা হই- 
যাছে।, : ইহাও বর্তমান অধিকরণের বিচার্যা বিষয় । 
এ বিষয়েও. পুর্ববপক্ষ ব. সংশয়বাদী বলেন যে 
আত্যুক্ত সত্যংজ্ঞানমনন্তং মন্ত্রের দ্বারা ব্রক্ষোর স্বরূপ- 
লক্ষণ প্রকাশ করা, যাইতে পারে না। াধারগ 
লোকে সত্য বলিতে এক পদার্থ, জ্ঞান বলিতে অপর 
এক পদ্দার্থ এবং অনন্ত বলিতে তৃতীয় এক পদার্থ 
বুঝিয়া, থাকে ।- “তিনটি শব্দের তিনটি পুথক পৃথক 
অর্থ, তখন এ তিনটি শব্দ যে এক অথপ্ড ব্র্মাকে 
বুঝ/ইবে তাহা। সন্তবপর নহে ।. আর যদি বল! যায় 
যে, এ তিনটি শব্দের এমন এক একটি গুঢ অর্থ 
আছে, যাহার যাহায্যে এ তিনটি শব্দের দ্বারাই 
এক অথ ব্রহ্মকে _ বুঝ! যাইতে পারে, তাহাও 
সঙ্গত নহে। দবাধারণ্যে অপ্রচলিত অর্থযুক্ত কোন 
শব্দের দ্বার রোন পদার্থের পরিচয় দেওয়া বা 
লক্ষণ স্থির. কর! যুক্তিযুক্ত নহে-_সে অর্থ যখন 
সাধারণ লোকে জানেই না, তথন সাধারণ লোকে 
তাহা] দ্বারা বক্র লক্গাগের বিষয়ই ঝ| বুঝিবে কি 
প্রকারে,? 
ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তপক্ষ, বলিতেছেন যে পুর্বব- 
পক্ষের এ কথার কোন মূল্য নাই। যখন দেখা যায় 
যে নানা শব্দের অর্থ পুথক পৃথক হইলেও -সেগুলি 
একই বাা্তিকে বুঝাইবার জন্য প্রয়োগ কর৷ যাইতে 
পারে” তখন সত্য,জ্ঞান এবং অনন্ত ,এই তিনটি 
শব্দের অর্থ পৃথক পুথক হইলেও ঘেগুলি কেন না 
এক অখণ্ড ত্রহ্মকে বুঝাইবে ?. পিতা, স্থৃত, ভ্রাতা, 








২২৭. 


নাই। সেই প্রকার এক অথ ত্রন্মকে বুঝাইবার 
জন্য ভিনার্থবাচী তিনটা শব্--_সভা, জ্ভান ও অনন্ত-- 
প্রযুক্ত হইলেও কোনই বিরোধের জন্তারনা দৃষ্ট 
হয় ন1। : এইরূপে ঘখন পূর্ববপক্ষ-প্রাদর্শিত বিরো+ 


ধের সম্ভাবনা খণ্ডিত হইয়া গেল, তখন সিদ্ধান্তগপ্ষ 


অর্চতি অবলম্বনে বলের সহিত স্থাপিত করিলেন থে 
“জত্যং ন্ভানমনন্তং”ই ব্রন্মের শ্বরূপ লক্ষণ । 

এই শ্রকারে ব্রন্মের তটস্থ এবং স্বরূপ এই 
উন্তয় প্রকার জক্ষণের বিষয় আলোচনা করিয়া 
প্রদর্শিত হইল যে ব্রঙ্ষকে জগণকারণ বল! যাইতে: 
পারে এবং ব্রঙ্গা সত্যন্বরূপ, জঙ্কানস্বরূপ ও অনন্ত- 
স্বরূপ। নস 


সন্ধ্যায়। 

( কথক-প্রীহেমচক্্র মুখোপাধ্যাগ কবির) 
- অন্তরের আন্তস্তলে নিবিড় স্তব্ধতা 
উঠিছে ঘনায়ে_-গিরি-দরী মাঝে যথা 
কুণডলিয়া গাঢ় হয়ে উঠে অন্ধকার 
মেঘাচ্ছন্ন গভীর নিশীথে ! বরধার 
সন্ধ্যাবেল৷ আজি, আপনারে এত একা 
করিতেছি অনুভব ! যত স্মৃতিলেখা 
মুছে গেছে হৃদয় হইতে । মনে হয় 
জনহীন, অন্ধকার এক শুন্যময় 
জগতের মাঝে লভিয়া প্রথম জন্ম 

' উদাসীন, অর্থহীন--শিশুনর সম-_ 
শুধু চেয়ে আছি, স্তব্ধ মৌন অপলক : 
ছায়! দৃশ্যপট হেরি' একাকী দর্শক | 





বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত-_. 


গীতা-রহদ্য। 
(ব্রজ্যোভিরিক্ত্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনুবাদিত ) 
(পূর্ধানতরৃত্তি ) 
নিছক স্বার্থী, দুরদশী স্থার্থী ও উভয়বাদী বা 


জামাত! প্রভৃতি শব্দের, অর্থ তো এর -নহে_-.] জ্ঞানদীপ্ত স্বার্থী-_-এইরূপ আধিতৌতিক স্ৃখবাদের 
পৃথক পৃথক, অথচ এ শব্দগুলি, একই. দেবদন্কে | যে.কতিন মার্স আছে, লেই তিন মার্গ সঙ্গ্ধে এখন- 
ুঝাইবার জনা প্রযুক্ত হইতে কি পারে না নিশ্চয়ই কার কালপর্যন্ত বিচার করিয়া তাহাদের মুখা 


পা তাহা কোন পরা বিরোধের সা দৌষগুলি কি তাহা বলিয়াছি। কিন্তু ইহাতেও' 
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সমস্ত 
আধিভৌতিক মার্গের মধ্যে সর্ববাগ্াগণ্য ও শ্রেষ্ঠ 
.মার্গ কি? না, “এক মনুষোর স্থুখের দিকে লক্ষ্য 
না করিয়া নমস্ত মনুষ্যেরই আধিচ্ডৌতিক । স্থাখ- 
দুঃখের তারতম্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া নৈতিক 
কার্্াকার্য্ের নির্ণয় করা আবশ্যক"-_-এইরূপ 
মার্গই সান্িক:আধিভৌতিক পঞিিতেরা প্রতিপাদন 


করিয়াছেন। একই-কার্যে একই সময়ে সমাজের 
পারে না। একজন যাহা সুখ বলিয়া মনে করে, 
অন্যের নিকট তাহাই দুঃখজনক | কিষ্্য পেচকের 
আলোক ভাল লাগে না বলিয়া আলোক ত্যাজা 
এরূপ কেহ বলে না, সেইরূপ, কোন বিশেষ 
লোকের পক্ষে কোন এক জিনিস লভ্যজনক- না 
হইলেও তাহা! যে সকলের পক্ষে হিতাবহ নহে-_ 
একথা কর্্মযোগ শান্্রও বলিতে পারেন না ; এবং 
এই কারণেই “সকল লোকের সুখ” এই শব্দগুলির 
“অধিক লোরের অধিক স্থখ”__-এইরূপ অর্থ এখন 
করিতে হয় ।_সারকথা,_“যাহাতে অধিক লোকের 
অধিক সুখ হয়__তাহাই নীতি দৃষ্টিতে ন্যাধ্য ও গ্রাহ্য 
বলিয়া বুঝিতে হইবে”--এই মার্গের এইরূপ মত। 

আধিতভৌতিক. স্থখবাদের এই তত্ব আধ্যা- 
ক্মিক মার্গও স্্ীকার করিয়া থাকে ; অধিক কি, 
এই তন্ব আধ্যাত্মিকরাদীরা অতি.-প্রাচীনকালে অনু- 
সন্ধান করিয়া, বাহির করায়, আধিতভৌতিকবাদীরা 
এক্ষণে, একটা রিশেষ রীতিতে উহার উপযোগ 
করিয়াছে মাত্র__উভয়ের মধ্যে এইটুকু মাত্র ভেদ 
আছে, বলা যাইতে পারে । তুকারামের কথা অনু- 
সারে “জগতের কল্যাণই সাধুদিগের বিভূতি | 
পরোপকারের জন্য ্টাহার! দেহকে কষ্ট দেন।” 
ইহা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হয় না। স্কৃতরাং 
এই তন্ত্ের সত্যত। সম্ধন্ধে কিংবা ওচিত্য সম্থান্ধে 
কোন বিরোধই নাই। স্বয়ং ভগবদ্গীতাতেও পূর্ণ 
যোগযুক্ত,__কি না কর্্মযোগযুক্ত জ্ঞানী পুরুষের 
লক্ষণ বলিবার সময় “সর্ববভূত হিতে রতাঃ” আর্থাৎ 
সর্ববভূতের কল্যাণ সাধনেই তাহারা নিমগ্র,. এইরূপ 


ঢুইরার স্পষ্টূপে কথিত্ব হইয়াছে. গী, ৫২৫ % 


১২৪)1 ধর্্াধর্সের নিরণযার্থেও আমাদিগের 
শান্্কার এই ত্বকে গণনার মধ্যে জানিয়াছেন/_ 





ইহাকে নীতিম্তার সর্বস্ব মনে করিয়া, অন্য কোন . 
বিষয়ের বিচার না করিয়া, কেবল এই ভিত্তির উপ- 
রেই নীতিশান্ত্রের সমস্ত মজবুৎ ইমারত খাড়া করা 
এই ছুই বিষয় অত্যন্ত ভিন্ন।  আধিভৌতিক পণ্ডিত 
অন্য রগ স্বীকার করিয়া, ঝধ্যত্ম বিদ্যার সহিত 
নীতিশান্ত্ের কোন সম্বন্ধ নাউ, এইরূপ প্রতিপাদন 
করিয়া থাকেন।: তাই, তাহার এই কথ! কতটা 
সযুক্তিক, ইহা আমাদিগের এখন দেখিতে হুইবে। 
“সখ” ও “হিত' এই দুই শব্দের অর্থে খুবই ভেদ 
আছে; কিন্তু আপাতত & ভেদ যদি একপাশে 
সরাইয়া রাখা হয় এবং “সর্ববভূতহিত' অর্থাৎ “অধিক 
লোকের অধিক সুখ” ইহাকে লইয়াই কাজ চালান 
হয়, তথাপি, কার্ধ্যাকার্ধ্যনির্ণয়ের কাজে কেবল 
এই তান্বেরই উপযোগ করিলে অনেক গুরুতর বাধা- 
বিজ্প উৎপন্ন হইয়া থাকে, এইরূপ দেখা যায়। 
বুঝিয়া দেখ, এই তন্বের আধিভৌতিক উপদেষ্টা, 
অঙ্ছুনকে উপদেশ দিতে গেলে, তিনি কি তীহাকে 
উপদেশ দিতেন যে “ভারতীয় যুদ্ধে তোমাদের : 
জয়লাভ হইলে, যদি অধিক লোকের অধিক স্থথ 
হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবেই ভীন্মকে বধ 
করিয়াও যুদ্ধ করা তোমার কর্তব্য” 1 বাহা- 
দৃষ্টিতে এই উপদেশ অত্যন্ত সহজ বলিয়া মনে হয় ১ 
কিন্তু একটু তলাইয়! দেখিলে, উহার মধ্যে অপূর্ণ 
ও বাধা আছে বলিয়। বুঝা যায়। অধিক অর্থে 
কত লোক? পাগুবদিগের সাত, আর কৌরব- 
দিগের এগারো! আক্ষৌহিণী লোক; পাগুবদিগের 
পরাজয় হইলে; এই এগারো অক্ষৌহিনীর “হৃখ 
হইত,__এই যুক্তিবাদে, পাগুবদিগের পক্ষ ন্যায়ের 
বিরোধী পক্ষ ছিল, একথা বলা যাইতে পারে কি? 
শুধু ভারতী যুদ্ধ সম্বন্ধে কেন, অন্য অনেক প্রসঙ্গে 
কেবল সংখ্যা! ধরিয়া নীতিমত্তার নির্ণয় করা ভুল। 
লক ছুর্ভনের সুখ হওয়! অপেক্ষা যাহাতে একজন 
সক্জনেরও সন্তোষ হয় তাহাই প্রকৃত সতকারধা,_ 


ক 


রি তি 
এই ধারণ! সত্য হইলে, এক সঙ্জনের স্থুখকে লক্ষ 
ছুর্জনের সুখাপেক্ষা অধিক মূলা দিতে হয়; এবং 
এরূপ করিলে, “অধিক লোকের অধিক স্ুখই” 
নীতিমন্তার পরীক্ষার সাধন, এই প্রথম সিদ্ধান্তটি 
এ পরিমাণে পঙ্গু হইয়া পড়ে । তাই, লোকের 
সংখ্যা কম কিংবা! বেশী হওয়ার সহিত নীতিমত্তার 
নিত্য সম্বন্ধ হইতে পারে না, একথা স্বীকার করি- 
তেই হয়। আর একটা কথা মনে করা উচিত 
যে, সাধারণতঃ সকল লোকে যে বিষয়কে কখন 
কখন সুখাবহ বলিয়া মনে করে তাহাই দূরদর্শী 
ব্যক্তির মতে,--পরিণামে সকলের পক্ষেই অনিহট- 
জনক এইরূপ দেখা যায়। উদাহরণ যথা-__সাক্রে- 
টিস্‌ ও বিশুখুউ। দুজনেই দেশভাইদ্িগকে আপন 
আপন মত অনুসারে কল্যাণকর উপদেশ দিতেন । 
কিন্তু তাহাদের দেশভাইরা! ভীহাদিগকে “সমাজের 
শত্রু” মনে করিয়া তাহাদিগের জন্য এদেহাস্ত 
প্রায়শ্চি্ত” ব্যবস্থা করিলেন। জনসাধারণ ও 
জন-নায়ক উভয়েই, “অধিক লোকের অধিক ক্ুখ” 
এই তন্থ ধরিয়াই কাজ করিয়াছিল; কিন্তু এই. 
বার সাধারণ লোকের আচরণ ন্যাধ্য হইয়াছিল, 
এইরূপ" এক্ষণে আমরা বলি না। সার-কথা, 
“অধিক লোকের অধিক সুখ”ই নীতির মুলতন্ব__ 
_ ইহা যদি মুহূর্তের জন্যও স্বীকার করা যায় তথাপি, 
লক্ষাবধি লোকের সুখ কিসে হয় এবং কি করিয়া! 
তাহা স্থির হইবে এবং কে স্থির করিবে, উহার 
দ্বারা এই প্রশ্নের কোন মীমাংস! হয় না। সাধারণ 
প্রসঙ্গে, যে সকল লোকের স্থৃখদুঃখসন্ন্ধ প্রশ্ন 
উপস্থিত হয়, সেই সব লোকের হস্তেই ইহার 
মীমাংসার ভার দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্ত 
সাধারণ প্রসঙ্গে, এতটা *হ্যাঙ্গাম ছজ্জৎ” করি- 
বার কারণ হয় ন!; এবং কোন গোলমেলে বিশেষ 
প্রসঙ্গে, নিজের সখ কিসে হয় ইহার নির্ভুল 
বিচার করা সাধারণ লোকের সাধায়ন্ত নহে, স্থৃত- 

রাং ভুতের হাতে হ্বলস্ত কাঠ দিলে যে পরিণাম 
হর ধিক লোকের লিক তু” এই নীতিত 
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মিডিল নন অজ্ঞান লোকেরা যদি 


তাহার অপবাবহার করে, আমরা তাহার কি 
করিব 1” এই উত্তরের কোন অর্থ নাই। কারণ, 
কোন তন্ব সত্য হইলেও তাহার উপযোগ করিবার 
অধিকারী কে এবং সেই অধিকারী ইহার উপযোগ 
কখন্‌ করিবে ও কেমন করিয়া করিবে,__ইত্যাদি 
নিয়মও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দেওয়া উচিত। 
নচেত, সক্রেটিসেরই ন্যায় নীতিমন্তা নির্ণয় করিতে 
আমরা সমর্থ_+এইরূপ অনর্থক ভুল বুঝিবার দরুণ, 
অর্থ অনর্গে পরিণত হওয়াই সম্ভব হইয়। থাকে। 
কেবল সংখ্যা ধরিয়া নীতির জমুচিত নির্ণয় 
হয় না এবং অধিক লৌকের অধিক স্থখ কিষে হয় 
ইহা তর্কের দ্বার! নিদ্ধারণ করিবার কোনো! বাহ্য 
সাধন নাই; এই দুই আপত্তি ছাড়া, এই মার্গ 
সন্ধন্ধে আরও একটি আপত্তি আনা যাইতে পারে। 
উদাহরণ যথা-_-কোন কার্ধোর শুধু বাহা- পরিণাম 
ধরিয়াই সেই কার্ধ্য ন্যায্য কিংবা অন্যাধা ইহার 
পূর্ণ ও সন্তোষজনক মীমাংসাও অনেক সময় করিতে 
পারা যায় না,_একুটু বিচার করিয়!, দেখিলেই 
তাহা সহজে উপলব্ধি হইবে। কোন ঘড়ি ঠিক্‌ 
সময় রাখে কি না-_ইহা৷ ধরিয়াই এ ঘড়ি ভাল কি 
মন্দ নির্ণয় হইয়! থাকে সত্য ; কিন্ত মনুষ্যের কার্ষ্যে 
এই ন্যায় প্রয়োগ করিবার পূর্বে, মনুষ্য শুধু 
একটা ঘড়ির মত যন্ত্র নহে, ইহা মনে রাখ! 
আবশাক। সঙ্জন মাত্রেই জগতের কল্যাণার্থে 
চেষ্টা করিয়া থাকেন সত্য ; কিন্ত উপ্টাপক্ষে, যে- 
কোন লোক কল্যাণার্থে চেষ্ট। করে সেই প্রত্যেক 
বাক্তি সাধুই হইবে এইরূপ নিশ্চয়াত্বাক উপ্টা 
অনুমান করা! যাইতে পারে না। মনুষ্যের অস্তঃ- 
করণটি কিরূপ তাহাই দেখা আবশ্যক । যন্ত্র ও 
মনুষোর মধ্যে যে বড় ' রকম তফাৎ আছে তাহা 
ইহাই ; এবং সেই জন্যই, অজ্ঞান কিংবা ভুল ক্রমে 
যদ্দি কাহারো অপরাধ হয় আইনে তাহা মাঞ্ছনীয় 
বলিয়া স্বীকৃত হয়। তাতপর্য্য,__-কোন কর্ণ ভাল 
কি মন্দ, ধনম্য কি অধর, নীতিমুলক কি অনীতি- 
মূলক, শুধু বাহ্য ফল বা পরিণাম দেখিয়া, অর্থাৎ 
অধিক লোকের অধিক স্থখ হইবে কি না দেখিয়া 
তাহার নির্ণয় হইতে পারে ন1। উক্ত কর্ম্ম করিবার 


1] বুদ্ধি, বাসনা, বা হেতু কিরূপ সেই সম্বন্ধে দেখিতে 


হইবে । ন্গামেরিকার-এক বড় ষহরে লরুল লে 
সখ সুবিধার জন্য উ্রামওয়ে করা! আরশ্যক হই- 
য়াছিল; কিন্ত সেই র্লার্য্য, 'অধিরারী কর্মচারী, 
প্িগের সঞ্চুরী পাইতে .বিলম্ব হুইতেছিল ।. তখন 
ট্রামওএর কর্মমকর্ভা, অধিকারী পুরুবকে কিছু টাক! 
-ঘুল দিবামাত্র তখনি মঞ্জুরী পাইলেন এবং তথনি 
্রায়ওয়ের রাজ সম্পূর্ণ হইয়া 'ভাহার দরুণ সহয়ের 
ষকল লোকের ন্ুরিধা ও উপকার হইল । কিছু 
দ্দিন পারে এই রুথা প্রকাশিত কৃওয়ায়, কর্মকর্তার 
উপর. ফৌজদারী যোরুদ্রামা রুজু ছকঈইল। প্রপম 
পুরি” একমত না! হওয়ায়, অন্য “জুরি” নির্ববা- 
চিত হইল; এরং সেই জুরি স্দাষী বলিয়। সাব্ন্ত 
করায় টামওয়ে কর্ম্কর্ভার দণ্ড হইল | এই স্থলে, 
আধির লোকের, আগ্নিক সুখ এই অীতিতন্ত ধরিয়া 
নিপ্পত্তি হইতে পারে না| ॥ ঘুস দিবার দ্রুখ টরাম- 
ওষে হইল--এই বাহ পরিণায়ে অধিক লোকের 
অধিক সুখ হইবার কথা; কিন্তু এইলপঘুদ্‌ দিয় 
কার্ধয উদ্ধার করাট। ন্যায়সঙ্গত হয় নাই | % আমা- 
দের কর্তব্য, মন্গে রুরিয়া, নিষ্কাম:বুদ্ধিতে দান ক্রা, 
কিংবা কীর্তির জন্য ব1 আন্য কো ফলকামনায় 
দান করা .এই ছুই প্রকার দ্রানেয় বাহ্য পরিণাম 
একই ররুম হুইলে'ও প্রথম প্রকারের দান সান্বিক 
ও দ্বিতীপ্ন একার দান রাজসিক-ভগব্দ্গীতায় 
এইন্প (ভেদ করা! হইয়াছে ।-(গী. ১৭--২৯, ২১)3 
এবং এ দান কুপ্াত্রেঞ্দ্ত হইল তামফিক বা 
গহিত বলিয়া! উত্জ হইয়াছে । কোন গন্পীৰ লোক 
কোন খর্মাকার্ম্যে চারি পয়দা ও. ষেই একই 
কাধ্যে কোন ধনবান ব্যক্তি একশো! টার! 
মধ্যে সমান বলিয়াই বিবেচিত হুয়। কিন্তু কেবল 
“হাধিক লোকের ধিক ছিত” এই ঝাহ্া মাধ- 
নের দ্বারা যদি রিচার করা! ঘায় তাহ হুইলে এই 
দুই দান নৈতিক দৃষ্টিতে সমান যোগ্য নহে এইরূপ 
বলিতে হয়। 

“অধিক লোকের অধিক ছিত”, এই আধি- 
ভৌতিক নীভিতক্থের একটা সন্ত দোষ এই ঘে, 
[সদ সাব রিকানুরং 
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তার আত্মা সমতা ডং ্ মস্রুজ্যানাাহা 






১৯ বকা, 


সে মনোগত্ত ৮-০০০৮০- 





নঙ্ষ্য কদিতে হইলে, ধিক লোকের অধিক বাহ্য 


সখই নীতিমন্তার ক্রিপাথর এই ৫ এরম, প্রতিজ্ঞা, 
ভাঙার সহিভ বিরোধ উপস্থিত হয়। ব্যবস্থাপক 


সভ। কিংবা মগুলী আনেক ব্যক্তির ষমগ্রি হওয়ায়, 
তৎকর্তুক প্রণীত্ত আইন বা নিম, উচিত কি অনুচিত 
ইহার বিচার করিবার সময় ত্বাহাদের অন্তঃকরণ 
কিরূপ ছিল তাহা দেখিবার $কোন হেতু থাকে নাঃ 
ভাঙ্কাদের কৃত আইন হুইতে, অধিক লোকের. অপ্নিক 
স্থাখ হইরে কি না,.এই বাহা বিচার করিলেই যথেষ্ট 
হয়। কিন্ধু অন্য ক্লে & ন্যায় খাটে না৮-_ইহা। 
পূর্ব্বাস্ত উদ্বাহরণ হইতে সহজেই উপলব্ধি হইকে। 
“অধিক লোকের অগ্িক হিত্ত ঝ স্থখ” একেবারেই 
অনুপযোগী এরসণ আমি বলি না। কেরল বাহ্য- 
রিষয়ের বিচার কর্তব্য হইলে ইহা অপেক্ষা! অন্য 
উত্রুষ্ট জন্ব পাওয়া! যায় না। কিন্তু কোন বিষয় 
নীতিদুষ্ভিতে ন্যায) ৰা অন্যাধ্য ইহা, নির্ণয় করিতে 
হইলে, এই ব্য তন ব্যতীত, অনেক প্রাসঙ্জে, 'অন্ঠ 
বিরয়েরও বিচার করা নিতান্ত কর্তব্ঃ। -ন্থৃতরাং 
নীতিতন্বনির্ণয় শুধু এই তত্বের উপরেই মম্পুর্নরূপ 
নির্ভর ক্রিয়া থাকিতে পারে না'॥ : ইহা অপেক্ষ। 
অধিক নিশ্চিত ও নির্দোষ তন্ম খু'জিয়। বাহির কৃর! 
আবশ্যক,: ইহাই আমার বক্তব্য ।- “কর্ম্মাপেক্গণ 
বুদ্ধি তোষ্ঠ” (গী, ২:৪৮) এই, যে রুণা গীতার 
আরস্তেই উত্ত, হইয়াছে, তাহারও অভিপ্রায় ইছাই। 
শুধু বাহ্য কন দেখিভে গেলে, তাহাতে আনেক সময়, 
ভ্রম হইয়া! থাকে । “নান, সঙ্গযা, তিলক, মালা” 
এই রাস্ত কম স্থির রাখিয়/, “অস্ত্রে ক্রোধের 
জ্বাল/৮ হওয়া অসম্ভব নহে । কিন্ত উপ্টাপক্ষে 
অন্তরে বুদ্ধি শুদ্ধ থাকিলে, ঝাহ্য কর্মের €কান 
গুরুত্বই থাকে না, স্দামের প্রাদন্ত চিড়া দানের 
ন্যায় অত্যন্ত অল্প বাহ্য কর্মের ধাশ্মিক কিংঝ। নৈতিক 
যোগ্যতা, অধিক লোকের অধিক, স্থখদায়ী ২* মণ 


1 অল্পের সমান,-ইহা সাধারণ লোকে বুঝিয়া থাকে | 


তাই, জর্্মন তত্বভ্ঞানী কান্ট, & কর্মের বাহ্য ও. 


কর্তার নিজের বিবেচনা ও শুদ্ধ বুদ্ধি হইতেই নীতি- 
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কে এই জি শ্রধান ইহা আদিভৌতিকবাদী- 
_ দিগের নজরে পাড়ে নাই শ্রন্ূপ নহে। মনুষ্যের 
কর, তাহার স্বভাবের দেযোতক হওয়া প্রযুক্ত, যে 
অর্থে পাধারণ -লোকে উহা নীতিমন্তার প্রদর্শক 
বলিয়া বুঝে, ষেই অর্থে -বাহা পরিণাম ধরিয়া উহা 
স্তত্য 'কিংরা' নিন্দনীয় ইহা! লাধারণ লোক বুঝিতে 
পারে নাট এই কথা হিউম স্পহ্ট বলিয়াছেন ।+ এবং 
“কর্তী যে বুদ্ধিতে ঝ হেতুতে কোন কর্ম করে, সেই 
কর্মের নীতিমন্তা! সম্পূর্ণরূপে তাহারই উপর নির্ভর 
করে” এই রুথা মিল্‌ সাহেবের অভিমত । কিন্তু 
স্বপ্গ সমর্থনার্থ মিল্‌ এই সম্বদ্ধে এইরূপ কৃটতর্ক 
করেন যে,-*যে পর্য্যন্ত বাহ্য রুর্ম্নের মধ্যে রোন 
ভেদ ন| হয়.সেই পর্যান্ত কর্তার উহা! করিবার কোন- 
রূপ বাসন|-হইলেও তাহার দ্বারা কর্মের নীতিমস্তার 
কোন* ইতরবিশোষ হয় না” এ মিলের এই তর 
সাম্প্রদায়িক আগ্রহের তর্ক কারণ, বুদ্ধি পৃথক্‌ 
হওয়া। প্রযুক্ত, ছুই কর্ম দেখিতে এক হইলেও, 
তন্বতঃ উহা! একই মুল্যের কখনই হইতে পারে না ॥ 
তাই “থে পর্যাস্য (রাহ্য ) কর্ষ্ের মধ্যে ভেদ না 
হয়” ইত্যাদি মিলের নিয়মটিও নির্ল হইয়া পড়ে, 
এইরূপ, শ্রীনসাহেব উত্তর দিয়ছেনা $ গাতার 
আন্তিপ্রায়ও তাহাই | কারণ, ডুই ব্যক্তি একই ধর্ম 
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২৩১ 


স্ জন্য একই রকমের দ্বান : করিলেও-_ 
উতযের বুদ্ধিতেদমূলে, এক দান -সান্বিক, অন্য 
দান রাজসিক বা তাযসিকও হইতে পারে, এইরূপ 
শবতাতে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই সম্বন্ধে বেশী 
বিচার, পরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতের তুলন! 
করিবার সময় করিব। কাণ্্ের নিছক্‌ বাহা পরি- 
গামের উপর নির্ভরকারী জাধিভৌতিক স্থথবাদের 
শ্রেষ্ঠ ভিন্তিও নীতিনিরয়কার্ধ্যে কিদ্ূুপ অসম্পূর্ণ, 
ইহা এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে; অভঞব 
মিলের উপরি-উক্ত স্বীকৃতি, আমান্ধের মতে ইঠার 
উত্তম ক্রটিপূরক 

“অধিক লোকের অধিক সুখ” এই,আধিভৌতিক 
মার্গে, কর্তব্াুদ্ধির কোন বিচারই হয় লা, ইহা! 
সব চেয়ে বড় দোঘ। কারণ মিলের যুক্তিকে সঙ্ভা 
বলিয়! মানিয়! লইলেও, কেবল বাহ্য ফল ধরিয়া 
যে তদ্দ নীতিনির্ণয় করে তাহা! একটা সীমার মধ্যে 
বন্ধ সুতরাং একদেশদশী ; সব সময়ে তাহার 
একই প্রকার উপযোগ কুরা যাইতে পারে না, ইহা 
মিলের লেখা হইতেই আপ্রমাণ হয়। কিন্তু ইহা 
ছাড়া এই মত সম্বন্ধে আরও একটা আপত্তি এই- 
রূপ আছে যে, স্বার্থ অপেক্ষা পরার্থ শ্রেষ্ঠ কেন, 
কিংবা কিরূপে স্থির কর! যাইবে, তাহার কোন যুক্তি 
না বলিয়া এই তত্তকে শুধু মানিয়! লইয়া সমস্ত 
বিচার করাপ্রযুক্ত জ্ঞানদীপ্ত স্থার্থকে সাম্নে 
আনিবার স্থুবিধা হইয়াছে। স্থার্থ ও পরার্থ এই 
দুই তন্বই মনুষ্যের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই যদি উৎপন্ন 
হইয়৷ থাকে, তবে স্ধার্থ অপেক্ষা! “অধিক লোকের 
হিত” এই তদ্দের বেশী গুরুত্ব আনি-কেন মানিব 
“অধিক লোকের অধিক হিত” আমরা কেন করিব, 
ইহাই সুল-প্রশ্ন। লোকের হিত করিলে প্রায় 
্বাপনারও হিত হয় বলিয়া এই প্রশ্া সর্ববদ। 
উপস্থিত হয় না, এ কথ সত্য । কিন্তু আধিভৌতিক 
মার্গের উপরি-উক্ত তৃতীয় ভিন্তি হইতে এই শেষের 
অর্থাৎ চতুর্থ ভিত্তির যে প্রভেদ আছে তাহা এই 
যে, স্বার্থ ও পরার্থের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে, 
জ্ঞানদাপ্ত স্বার্থের মার্গ অনুসরণ না করিয়া, স্বার্থ 
ছাড়িয়া পরার্থ সাধনের চেষ্টা করাই কর্তব্য, ইহা 
শেষের আধিভৌতিক মার্গের লোকের! মনে করে। 





এই আধিভৌতিক মার্গের যে এই বিশেষন্ব তাহার 





কি কোন যুক্তি দেখাইতে হুইবে না ? এই বাধাটি 


এই মার্গের এক আধিভৌতিক পঞ্চিতের নজরে 
- পড়ায়, ক্ষুত্র কীট: হইতে মনুষ্য পধ্যন্ত সমস্ত 
সজীব প্রাণীদিগের ব্যবহার নিরীক্ষণ করিয়। তিনি 
শেষে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন যে, যে-হেতু 
"আপনার মতোই আপনার সম্ভানসন্ভতি ও ভভ্ঞাতি- 
দিগকে পরিপোষণ করা এবং কাহাকে কষ্ট না 
করা-_এই গুটি ক্ষুদ্র কীট হইতে মনুষ্য পর্যন্ত 
উত্তরোত্তর: অধিকাধিক ব্যক্ত হইয়! আসিতেছে 
দেখিতে পাওয়! যায়, অতএব সজীব স্থির আচ- 
বরণের ইহাই মুখ্য ভাব, এইরূপ বলিতে হইবে। 
সজীব স্ৃষ্ির এই ভাবটি প্রথমত সম্ততি উৎপাদন 
এবং পরে তাহার রক্ষণ পোষণ ব্যাপারেই দেখা 
যায়। স্ত্ীপুরুষ এই ভেদ যাহাদের মধ্যে হয় নাই 
এইরূপ অন্িসৃঙ্মন কীটজগতের মধেও কীটের দেহ 
বাড়িতে বাড়িতে ফাটিয়া! গিয়া! উহা! ঢুই কীটে 
পরিণত হয়; কিংবা সম্ততির জন্য অর্থাৎ পরের 
জন্য এই ক্ষুদ্র কীট আপন দেহ বিসঙ্ন করে 
বলিলেও চলে। সেইরূপ আবার, সজীব স্গ্টির 
মধ্যে এই কীটের উপর উপরকার পদবীর স্ত্রীপুরু- 


ষাত্সক প্রাণীও এইরূপ আপন সম্ভতি নাগা 


্বার্থত্যাগে আনন্দ আন্ুভব করিয়া থাকে ; .এবং 
এই গুণ পরে উত্তরোত্তর বাড়িয়া গিয়া, নিতান্ত 
বন্য অসভ্য সমাজের মধ্যেও মনুষ্য শুধু আপন 
সম্ভতিকে নহ্বে,. আপন জ্কাতিভাইদিগকেও আন- 
ন্দের সহিত সাহাব্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাই, 
পরার্থের কাজেও দ্বার্থের মতই স্তুখ অনুভব 
কর! সমস্ত স্থষ্টির এই যে মুখ্য ভাব-_-এই ভাব- 
টিকে আরও সম্মুখে অগ্রসর করিয়! দিয়া স্বার্থ ও 
পরার্থের মধ্যে প্রাতীয়মান বিরোধটি একেবারে 
বহিক্কত করিবার প্রধত্র সজীব স্থগ্রির শিরোমণি-_. 
মন্সুয্যের কর্তব্য। * এই যুক্তিবাদ খুবই ঠিক্‌। 


* এই মহবাদ স্পেনসরের 1999. 011500)10 গ্রন্থে 
প্রদত্ত হইয়াছে । নিজের মত ও মিলের মতের মধ্যে কি 
গপ্রভেদ, তাহা মিলের নিকট প্রেরিত পত্রের ' মধ্যে বিবৃত 
হওয়ায়, এ প্র হইতে উহা! উদ্ধত করিয়া! উক্ত গ্রন্থ 
প্রদত্ত হুইয়াছে। 7১0১, 57, 127, 48150 ৪০০ 73217725 
81679] 207 10191] 938008) চা 721, 722 
(1875), 
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কিছু নৃতন নহে। আধিভৌতিক: শাস্ত্রের জ্জান 
অধুনা অনেক বাঁড়িরা যাওয়ার এই তান্বের আধি- 
ভোৌতিক সিদ্ধান্ত এক্ষণে বেশী বিবৃত করা৷ বাহুল্য 
মাত্র। আমাদের শান্সমকারদিগের দৃষ্টি জিকা 
হইলেও প্রাচীন গ্রন্থাদিতে 
অষ্টাদশ পুরাণানাং সারং সারং সমুনধৃতম্‌। 
পরোপকারঃ পুণ্যায় পাঁপায় পরপীড়নম্‌ ॥ 
“পরোপকারই পুণা এবং পরপীড়াই পাপ--ইহাই 
অফ্টাদশ পুরাণের সার কথা” এইরূপ কথিত হই- 
য়াছে; এবং ভর্ভৃহরিও “স্বার্থোষস্য পরার্থ এর 
স পুমান্‌ একঃ সতাং অগ্রণী” পরার্থই যাহার স্বার্থ 
হইয়াছে সে-ই সমস্ত সজ্জনের মধো শ্রেষ্ঠ__এই- 
রূপ বলিয়াছেন। কিন্তু ক্ষুদ্র কীট হইতে মনুষ্য 
পর্য্যন্ত স্বপ্টির উত্তরোত্তর উন্নত শ্রেণীদিগকে 
লক্ষ্যের মধ্যে আনিলে, এইরূপ আর এক প্রশ্নও 
বাহির হয় যে, পরোপকারবুদ্ধি, দয়া, বিভ্তা, , 
দুরদৃপ্রি, তর্ক, শৌধ্য, ধুতি, ক্ষমা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ 
ইত্যাদি অন্য সান্বিক গুণেরও কি বৃদ্ধি হইয়াছে? 
এই বিচার মনোমধ্যে উদয় হইলে, অন্য সজীব প্রাণী 
অপেক্ষা মন্ুয্যের মধ্যেই সমস্ত সদ্গুণের  উতকর্ষ 
হইয়াছে, এই কথা বলিতেই হয়। এই তাত্বিক 
গুণসমুহের সমুচ্চয়কে আমরা অচিরাৎ “মানবিকতা” 
নামে অভিহিত করিয়। থাকি। পরোপকার 
অপেক্ষা “মানবিকতা”কে এইরূপ শ্রেষ্ঠ বলিয়া 
স্থির করিলে পর, কোন কর্মের ওঁচিত্য অনৌচিত্য 
কিংবা নীতিমন্তার নির্ণয়ে, সেই কর্মের পরীক্ষা, 
কেধল পরোপকারবুদ্ধির দিক দিয়া করা অপেক্ষা 
“মানবিকতার” দৃষ্টিতে__-অর্থাৎ মানবঙ্জাতির মধ্যে 
যে সকল গুণ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে দেখা! যায়, 
সেই সমস্ত গুণের দৃষ্টিতে,_উক্ত কর্মের পরীক্ষা 
করা একান্ত আবশ্যক হইয়। পড়ে। সুতরাং কেবল 
এক পরোপকারবুদ্ধির উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়া 
কোন প্রকার সিদ্ধান্ত করা অপেক্ষা সমস্ত মনুষ্যের 
“মনুষ্যপণা” কিংবা! “মানবিকতা”. যে কাণ্মর দ্বারা 
বৃদ্ধি পাইতে পারে কিংবা “মানবিকতা” যাহার 
দ্বারা বিভূষিত হয় তাহাই সৎকাঁধ্য কিংকা তাহাই 





লী সত 0. 


ব্যাপক দৃষ্টিকে একবার অনুসরণ করিলে, “অধিক 
লোকের অধিক সুখ” উত্ত দৃষ্টির একটা স্বল্প অংশ 
হওয়ায় কেবল সেই দৃগ্ভিতেই সমস্ত কার্ধ্ের ধর্াধর্্ 
বিচার করিতে হইবে, এই মতের উপর আর নির্ভর 
করা যায় না; সুতরাং “মানবিকতার” দিকেও 
তাকাইতে হয়-_ইহা! সিদ্ধ হইতেছে । “মানবিকতা! 
বা মনুষ্যপণা” কিরূপ পদার্থ তাহার সুন্মন বিচার 
করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ঘাজ্ভবন্ক্যের উক্তি অনুসারে 
“আত্মা বা অরে দ্র্টব্” এই প্রশ্ন স্বভাবতই উৎ- 
পন্ন হয়। নীতিশান্ত্রের বিচারক এক আমেরিকান 
গ্রন্থকার, এই সমুচ্চয়াত্মাক “মানবিকতার” ধর্মাকেই 
“আত্মা” এই সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন । 

নিছক স্বার্থ কিংবা নিজের বিষয় স্্খ, এই 
কনিষ্ঠ পদবী হইতে উচ্চে উঠিতে উঠিতে আধি- 
ভৌতিক স্থুখবারদদীরাও কেমন করিয়া পরোপকার ও 
শেষে মানবিকতা পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিলেন তাহা 
উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে উপলব্ধি হইবে । কিন্তু 
“মানবিকতা” বলিলেও আধিভৌতিকবাদীদিগের 
মনে প্রায় সমস্ত লোকের বাহ্য বিষয়স্ুখেরই 
কল্পনা প্রধান হওয়ায়, অন্তঃশুদ্ধি ও অনস্তঃস্থখের 
বিচার আমলে না আনায়, এই শেষের পদবীও 
আমাদিগের অধ্যাত্মবাদী শান্্রকারের মতে নির্দদোষ 
বলিয়া নির্ধারিত হয় নাই। মনুষ্যের সমস্ত চেষ্টা- 
প্রযত্ব, স্থখপ্রাপ্তি ও ছুঃখ নিবা্ষণার্থ হইয়া থাকে-_. 
ইহা সাধারণত স্বীকার করিলেও, প্রকৃত ও নিত্য- 
স্থখ আধিভৌতিক অর্থাৎ এহিক বিষয়োপভোগের 
মধে।ই আছে কিংবা অন্য কিছুতে আছে গ্রথমে 
এই প্রশ্নের নির্ণয় ব্যতীত, কোন আধিভৌতিক 
পক্ষই গ্রাহ বলিয়। ধর! যাইতে পারে না। শারী- 
রিক স্থুখাপেক্গ! মানসিক স্তখের যোগ্যতা অধিক-_ 
ইহা, আধিভৌতিকবাদীও স্বীকার করেন। পণুরা 
ষে-যে সুখ উপভোগ করিতে সমর্থ, সেই সমস্ত স্থখ 
আমি তোকে দিতেছি, এইরূপ বলিয়া কাহাকে যদি 
প্রশ্ন কর! যায় “তুই পশু হইতে রাজি আছিস্‌ কি?” 
--একজন মনুষ্যও পশু হইতে স্বীকার করিবে না। 
সেইরূপ, তত্বজ্ঞানের গভীর বিচার নিবন্ধন বুদ্ধি যে 
এক প্রকার শান্তি লাভ করে তাহার যোগ্যতা, 
এঁহিক সম্পত্তি কিংবা বাহা উপভোগ অপেক্ষ। শত- 


নীতির _-এক্ষণে এইরূপ ধলিতে হইবে ; এবং এই 









২৩৩ 
গুণ অধিক একথা! জ্ঞানী বাক্তিকে বলিতে হুইবে 
না। ভাল; লোকমতের প্রতি লক্ষা করিলেও 
দেখিতে.পাওয়া যায় যে, নীতিমন্তা শুধু সংখ্যার 
উপর নির্ভর করে না ; মনুষ্য যাহা কিছু করে তাহা 
আধিতৌতিক সুখের জনাই করে, আধিভৌতিক 
স্থখই তাহার পরম সাধা,__-সাধারণ লোকের! এই 
সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে মানে না। 
শুধু বাহা সখ কেন__জীবনের পরোয়া ন! 
রাখিয়াও প্রসঙ্গ বিশেষে, জাধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে, 
তাহা অপেক্ষা অধিক যোগা সত্যাদি নীতিধশ 
পালনে যে মনোনিগ্রহ করিতে হয় তাহাতেই 
মন্ুষোর মনুধাত্ব এইরূপ আমরা, বুঝিয়া 
থাকি; এবং অজ্ছুনের প্রশ্নও, যুদ্ধ করিলে 
কাহার কতটা স্থখ হইবে এইরূপ না হওয়ায়, 
“আমার অর্থাৎ আমার আত্মার শ্রের কিসে হইবে 
তাহা আমাকে বল” (গী, ২_-৭ ; ৬__২) এইরূপ 
প্রীকৃষ্ণকে তিনি জিচ্তাসা করিয়াছেন। আত্মার 
এই নিরন্তর__শ্রেয় কিংবা সখ, আত্মার শান্তিতে 
আছে। তাই এহিক স্থুখ কিংবা সম্পত্তি যতই 
পাওয়া যাক্‌ না কেন, শুধু তাহাতে এই আত্মস্থ 
কিংবা' শান্তিলাভের আশা নাই-“অমৃত্ত্বসা তু 
নাশান্তি বিভ্তেন”__এইরূপ বুহদারণাক উপনিষদে 
কথিত হইয়াছে (বৃ, ২__৪-_২ 7 কঠোপনিযদে, - 
নচিকেতাকে পুত্র পৌত্র পণ্ড ধানা দ্রব্য প্রভৃতি বু 
প্রকারের এহিক সম্পত্তি দিবার জন্য মৃত্যু প্রস্থত 
থাকিলেও, নচিকেতা মৃতকে স্পট জবাব দিলেন-__ 
“আমি আত্মবিদা! চাই, আমি সম্পত্তি চাই না)” 
প্রেয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের প্রীতিজনক ফে এহিক সুখ 
এবং শ্রেয় অর্থাৎ আত্মার প্রকৃত কল্যাণ এই 
ছুয়ের মধ্যে ভেদ করিয়া 
প্রেশ্চ শ্রেয়শ্চ মন্থযযুমেতন্তৌ সংপরীত্য বিবিনক্কিধীরঃ 
শ্রেয়োহি ধীরোইভিপ্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়োমন্দো যোগ- 
্ ক্ষেমাদ্বুণীতে ॥ 
*প্রেয় ( ক্ষণিক বাহা ইন্দ্রিয় স্থথ ) ও শ্রেয় ( প্রকৃত 
ও চিরন্তন কল্যাণ) এই ছুই মনুষ্যের সম্মুখে 
আসিলে, বিজ্ঞ মনুষ্য এ দুয়ের মধ্যে বাছাই করিয়া 
থাকে। স্ববুদ্ধি যে, সে প্রেয় অপেক্ষা শ্রেয়কে 
অর্ধিক পছন্দ করে ; এবং মন্দবুদ্ধি মনুষোর নিকট 
জগাত্থাকল্যাগাপেক্ষ! প্রেয় অর্থাৎ বাহ সখই অধিক 





তাই, সংসারের ইন্দরিয়গম্য বিধয় স্থখই এই. জগতে, 
মনসয্ের পরম সাধ্য, এবং মন্তুযা যাহা কিছু করে 
তাহা কেরল বাহ্য অর্থাৎ আধিভৌতিক গ্থার্থ 
কিংবা দুঃখ _ নিবারগার্থই  করিয়।. থ।কে-_এরূপ 
মনে করা ঠিক নহে। ইন্দরি়গম্য বাহ্য স্থুখ অপেক্ষণ 
বুদ্ধিগম্য ভন্তঃস্ুখের কিংবা আধ্যাত্মিক স্থথের 
যোগ্যতা অধিক, শুধু তাহ! নহে) বিযয়হ্থখ আজ 
আছে, কাল নাই-_অর্থাৎ বিষয় সখ অনিত্য । 
.. নীতিধশ্মের কথ! তাহা. নহে। - অহিংস) সত্য 
প্রস্তুতি ধশ্ম বাহ্য উপাধির : উপর. নির্ভর করে 
না অর্থাৎ বাহ স্ুখদুঃখকে অবলম্বন করিয়া 
নাইন পর্ববকালে ও সর্ববপ্রসঙ্গে উহা! একই প্রকার, 
উহা! নিতা, এইরূপ সকল লোকেই মানিয়৷ থাকে। 
ৰাহ্া রিষয়ের উপর যাহা নির্ভর করে ন| সেই নীতি- 
ধর্মের নিত্যন্ব কোথা হইতে আসিল, তাহার রারণ 
কি,--আধিভৌতিকরাদে ইহার কোন উপপত্তি 
পাওয়৷ যায় না।. কারণ, বাহ্যা স্থষ্ির মধ্যে, গ্ুখ 
ছুঃখ অবলোকন করিয়া, কোন .একট! সাধারণ 
সিদ্ধান্ত করিলেও সমস্ত. সুখ দুঃখ স্বভাবতই অনিত্য . 
হওয়ায়, উহাদের নরম ভিত্তির উপর নিশ্মিত নীতি-। 
সিদ্ধান্তও এরূপ কাচা অর্থাৎ আনিত্য হইবে ; এবং ; 
সেইজন্য. স্থখছুঃখের বিচার না করিয়া, সত্যের 
খাতিরে প্রাণ গেলেও ভাল--এইরূপ, ত্রিকাল-: 
আরাধিত অত্যধর্ম্ের যে নিভ্যত।- তাহ| “অধিক 
লোকের ভধিক সুখ” এই তন্বের দ্বার! সিদ্ধ হয় না 
সাধারণ র্যবহারেও, সত্যের জন্য প্রাণ দিবার সময় 
উপ্স্থিত/হইলে, বড় বড় লোকও. অসতোর আশায়: 
করিয় থাকেন এরং শ্ান্্রকারেরাও এইরূপ মময়ে 
খুব টানিয়। ধরেন না, এইরূপ যদি আমর! দেখিতে 
পাই, তবে সত্যাদি ধর্ম নিত্য বলিয়া স্বীকার করি- 
বার কোন কারণ নাই--এইরূপ.. কেহু কেহ তর্ক 
করিয়া থারেন। কিন্তু এই যুক্তিবাদ ঠিক মহে। 
কারণ, সত্যের জন্য প্রাণ দিতে যাহার সাহম হয় না 
কিংবা! সহজসাধ্য হয় ন|:এরূপ ব্যক্তিও এই নীতিধক্ষ্ের. 
নিত্যন্ব নিজ মুখে স্বীকার করিয়। থাকে। এইজন্সা 
মহাভারতে, অর্থকামাদি পুরুযার্থ যাহার দ্বারা সিদ্ধ হয়। 
সেইব্যবহারিক ধর্টের বিচার আলোচন| করিয়া, শেষে. 
ভারতসাবিত্রীতে (এবং বিদ্ুর নীতিতেও) বযাসরেব 


















পপ কৰিত, সপ সস কে 






শার৩ হআহ। 
নি লে নল নি ক, 


্বনিহাঃ॥ 
" পন্থখ ছুঃখ অনিত্য, কন্তু (নীতি) ধর্ম নিত; 
াতএব, সুখেচ্ছায়, ভয়ে লোভে, কিংবা আাণ বিস-. 
জর্ডন করিতে হইলেও, ধর্মকে কখনই ছাড়িবে না। 
মূলতঃ জীব নিত্য, তাহার হেতু অর্থাৎ সথখতুঃখাদি, 
বিবয়ই অনিত্য”-__অতএব, অনিত্য স্খছুঃখের, 
বিচার করিতে না বসিয়া, রদ সঙ্গেই নিত্য জীবকে 
সংযুক্ত করিয়া দেওয়া আবশ্যক, এইরূপ বকলাকে 
উপদেশ করা হইয়াছে, (স্ব ৫, ৬০ উ* ৩৮, 
১২, ১৩)। ব্যাসের এই উপদেশ কতটা ধোগ্য, 
ইহা দেখিবার জন্য, সুখছুঃখের প্রকৃত স্বরূপ কি, 
এবং নিত্য সুখ কাহাকে ধলে, এক্ষণে ৮ 
বিচার করা আবশ্যক | 
ইতি চতুর্থ প্রকরণ সমাপ্ত | 
কলক। 
(কান্নী ঢপের সুয় ) 
কীদিলাম যদি জনম আবধি 
কলঙ্ক রটিরে তব নামে ॥ ; 
তব অপযশ উঠি দিকে. দশ 
বজর হানিবে মম.ঞাণে ৯... 
শুনিবার আগে দীন হীন মাগে 
রূরিতে রুরিতে তব নামে ॥ 
চলে যাই যেন (দহ ছাড়ি হেন... 
মরণে বীধিয়া বধু-মানে॥২ 
চরণের পরে চিরদিন তরে. 
বাধা, রহি যেন ভুলি আনে ।. . 
সরুলি ছাড়িয়া আক্রুলিত,হিয়। - : 7. 
ধায় সেথা__রাধা! নাহি. মানে. ॥৩.. 
. যাহা, কিছু করি. চলি-আরধলি_... .. 
আখি থাকে য়েন.তব পানে 
আলো! তুমি আধার যেখানে ॥৪ 
কেন আর মোরে রাখ মোহ-ঘোরে ? 
আছাড়ি পড়িছি ভুখবাণে। 
কবে পাব বল মুকতি উজল-_ 
/ হিয়া চলি তোদা গানে ॥৫-. ৪ 
. 8. শী টি উকি 
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2.২ পপর | 

বছ দূর হ'তে আসিয়াছি প্রভে! তোমার ছুয়ারে আঙ্জ হে। 


নীরঘ নিদাঘ-বেলা অবগান ধীরে এলো এ সাব হে। 


তপত এতঙ্থ ভান্থর কিরণে, কণ্টক কত ফুটেছে চরণে, 

এসেছি অবণ শ্রান্ত পরাণে তব দ্বারে'জ্যোতিরাজ হে ॥ 

এসেছে কাঙ্গাল শুনে তব নাম, হেথা দীন দুঃখী পায় সুখধাম, 
শুনেছি জেনেছি আছে কল্প তরু তব'নিকেতন মাঝ চে । 

কেহ ত হতাশ দিবে না হেথাধ» আমি কি হে শুধু মরম-বাথায় 

ফিরে যাঁৰ আজ নিরাশ শূন্য হৃদয়ে হানিবে বাজ হে॥ 
আম--দুরিত ছরিত-পাঁড়িত দ্বণা, কে লবে আর কোলে তুমি ভিন্ন, 
তথন্সেহ-কোল সদ! প্রস/রিত দুরিত দীনের লাজ হে ॥ 

মাহা ইচ্ছা কর র+ দ্বারে পড়ে, নীরবে কাদিব চিরকাল ভ+রে. 
তোমা বিন। নাগ ধরমে করমে, অরমে মম কি কাজ ছে ॥ 


তু ঙ নত 
গ-মগা গা রা। সা নস্রা রা। রারা রা] 
»*র হ তে আসি**য়া ছি প্র তো 
৩ « ৬ ঘ ১ 
পা পধা -মগ!। রগা -রগা -মা। মা-া7)1 
ছু যা তরে আত * ৪ জজ ছে চক 
৩ ও ১ 
রগমা গরা সা। রমা মা -পন!। নানান্সাা 
নি** দা ঘ- বে* লা *অ বৰ সান 
তু ১ 
গধা পধণধা ধপা | .-মগা "গা -রগা। মা. শা 711 
লো*- উর ** * সা, ৪৩ ৫ বাঁ হে ৪ জগ ৯ 
চে 5 ১ 
। না না না। সা্সার্সা। না র্সা সা! 
এ ত্থু হাস্থু র কি* র ণে 
৫ চা ১ এ 
পালা না। ধা ধরা রা রা রা -রনা] 1 
ক ০ ত* ফু টে” ছে চর গে* 
৩ ৬ ্ ১ 
পা-না ্সা। সর্বা সরর্সা সা। গা সণা -ধপা [ 
এ. বল শা, ** স্ত প ম্বাঞণে 
৩ ৬ ৯১ 
পা মা -মগ!। রগ -রগা -রগম। | : মা -া 711 
রে জ্যো *তি বা ** জণ্ঞ* ছে জু. 
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২৩৬ ... তত্ববোধিনী পত্রিকা ৯৯ কও হাগ 
48 ৩ 1. চর ০ 
হামা মা গা। গমা রা. স।। ন্সা সা ন্সরা। রারা রাহ 
(১ এ সে ছে কা জা ল সত নে ত** ব নান 
(৯ আ.মি দু *রি তত ছু বিগ ত. পীণ্ড়ি ত স্ব খ্য 
রঃ ৮ গু রা ১ 
তুগ্গরা গা মা। পা পধা প1।1 মা গা নগর. গামা মা 
&)হে* থা দী ন. £: পাঁয় সু খ ধা ম 
(১২) ফে* ল বে আঁ র কে লেঃ তু মি* ভি ন্‌ ন 
২ ৮ ৩ এ চে ৯ 
[মা "মা -রা। মা পা পা মা পা পন!। নার্সার্সা] 
(৩) শুনে ছি কহে নে ছি আ ছে... কল্‌ প ত রু 
(৯১)ত  ব স্ে হু কোন স দা এর সারি ত 
খু £ ঙ ঙ ১ 
1 নর্সরা বরর্পা সণা।  এধা ধা পা। মাঃ -গঃ -রগম11 মালা 71) 1] 
($)ত** বণ নি*' কে ভন যা * **্ৰ হে... ৮ 
(১২) ধু ** রি* ত* দী' নে র কা জজ ছে 5. ৩ 
৩ ১ 
[না না না] না 
[মা পা পা। না না না। নাসা রর্দা। নাসার্সা? 
(৫)কে হ ত হতাশ কিরে না, হে. থা ক 
)১) যা হা ই চছ।! ক র র, স্থু ছা* রেপ ড়ে 
8... চে ১17 5 ১ 
[শর্সার্ষা্স। সার্সা রনা। ধা ধর্বা রা। না রানা) 
৬ মি কি হে তু মূ রু* মূ ব্য, খা *য় 
নী র্‌ বে কাঁদি *ব চি র* কা লও ভরে 
২ ৫ ্ রর রি 
[না না না। সাং নট সা) না রা সা। সর্বা এ ণধা] 
(ফি রে যথা - "ক কচ জ দি ঝ*.শ রর শৃদ্ ৯ কয. 
(১৫) তো মাৰি না নাথ ধ র*মে ক* রমে* 
7৮: ৮18 তু, প পে 
পা ধা পা। মামা গা। বগা -রগা -রগমা। মালা 7 ]] 
(৬)ষ দ য়ে হা নি বে বা ১০ রাহ ০৭ 
)১৬)ম বর মে যয মকি কা ** জনও ছে.) ০: 





 উন্ববোধিনী সভার অস্তিত্ব 
.... বিলোপ। 
. _.(ক্রিক্ষিতীভ্রনাথ ঠাকুর ): 
.. . ভ্রাঙ্মসমাজের ব্রঙ্গগোল এবং গৃহের গণ্ডগোল 
অতিক্রম করিয়া দেবেন্দ্রনাথ তো হিমালয় প্রবাসে 
যাত্রা করিলেন। _ দেবেজ্জ্নাথের সেই প্রাবাসকালে 
্াঙ্মসমাজের অবস্থাও নিতাস্ত প্রাণহীন শুদ্ধ মরু- 
ভূমির ন্যায় হইয়া আসিতে লাগিল । তবে, দেবেন্দ্র 
নাথের পরিপোষণ ও উপযুক্ত ব্যবস্থার ফলে, রাম- 
অবস্থা! হইয়াছিল, এবারে ব্রাঙ্মাসমাজ অবনতির পথে 
ততটা নামিবার অবসর প্রাপ্ত হয় নাই। রামমোহন 
রায়ের অনুপস্থিতিকালে সমাজের সভা আহ্বান, 
কর্্মচারীনিয়োগ প্রভৃতি বৈষয়িক কর্ম বলিতে গেলে 
সম্পূর্ণই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু দেবেস্জানাথের 
প্রবাস জনিত অনুপস্থিতিতে সমাজের কাজকর্ম বন্ধ 
হইয়া যায় নাই। রামমোহন রায়ের নিযুক্ত রগরীগণের 
মধ্যে একমাত্র রমানাথ ঠাকুরই জীবিত ছিলেন । 
অপর ট্র্রীদ্য় রাধাপ্রসাদ রায় এবং বৈকুষ্টনাথ 
চৌধুরী পরলোকগত হইয়াছিলেন। রমানাথ ঠাকুরই 
সমাজের বৈষয়িক কর্ম চালাইয়া লইতেন। 
রামমোহন রায়ের ট্রত্ভীড অনুসারে আদিম 
র্নীদিগের মধো কাহারও স্থান কোন কারণে খালি 
হইলে ডীভকর্তাদিগের মধো ধিনি জীবিত পাকিবেন 
ভিনি অবশিষ্ট ট্রগটীগণের সম্মতি গ্রহণ করিয়া নৃতন 
উর্টী নিযুক্ত করিবার অধিকারী ছিলেন। দেবেক্দ্র- 
নাথ বখন পশ্চিমাঞ্চলে, সেই সময়ে রমানাধ ঠাকুর 
পরলোকগত ট্ররীবয়েক্র স্থলে আপর দুইজন ট্রগ্ী 
নিযুক্ত করা আবশ্যক বোধ করিলেন । যথারীতি 
বিজ্ঞাপন দিয়া অন্যানা কয়েকটা কার্ধ্য নিপ্পন্তির 
সঙ্গে ট্রীদ্ধয়ের মনোনয়ন করিবার জন্য ১৭৭৮শকের 
২৯শে পৌষ ব্রাঙ্মাপমাজের এক সাধারণ সভা আহত 
হইল। এ সভায় রমানাথ ঠাকুরই সভাপতি নিরববা- 
চিত হইলেন । তদানীন্তন সু প্রসিদ্ধ আইনভ শ্যামা- 
চরণ সরকারের পোষকতায় সভাপতি মহাশয় 
সভ্াকে জানাইলেন যে অন্যতর ভীডকতী প্রসন্কুমার 
ঠাকুর, রমাপ্রসাদ রায় এবং দেবেজ্নাথ ঠাকুরকে 


৫ রি 
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ছ্রন। সভাপতি মহাশয়ের এই প্রান্তাব সর্ববসপ্মত 


। 

এই বৎসর তন্ববোধিনী সভার সম্পাদক ,ছিলেন 
ছুইজন-_রমাপ্রসাদ রায় এবং অম্ৃতলাল, মি 
দবেজ্্রনাথ ১৮৩৯ খুষ্টান্ডের ৬ই আক্টোবর ( ১৭৬১ 
শরের ২১শে আশ্গিন) তন্ববোধিনী সভা! সংস্থাপিত 
কারিযা তাহার অধিকাংশ বায় স্বয়ং বহন করিতে- 
ছিলেন। সভা! সংস্থাপিত হইবার প্রায় বৎসর দুই 
পরেই ব্রাহ্মপমাজের সহিত তন্ববোধিনী সচ্ভার মিলন 
সাধিত করিয়! দেবেন্দ্রনাথ উভয়েরই প্রাণে নবজীবন 
সঞ্চার করিতে সমর্থ হুইয়াছিলেন। - ফলে, সেই 


মিলন অবধি তন্বঝোধিনী সভ! ক্্ীয় দ্বতগ্ত্র অস্তিস্ 


রক্ষা করিয়াও অধ্যক্ষদিগের তন্বাবধানে পরিচালিত 
তন্ববোধিনী পত্রিকার দ্বারা ত্রাঙ্মাসমাজের প্রচার 
কাধ্যের সাহায্য করিয়। আমিতেছিল। তত্ববোধিনী 
ভা! এবং ত্রাহ্মঘমাজ, উভয়ের কর্মচারী পৃথক 
ছিলেন, বিস্তসংস্থান পৃথক ছিল এঝ উভয়ের 
অধিবেশনাদিও পৃথক হইত, কিন্তু উভয়েই মুলত 
'একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইত । উভয়ের মিল- 
নের ঠিক পরেই তত্ববোধিনী সভার সভাদিগের উৎ- 
সাহ প্রৰল হইয়। উঠিতে দৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু কাল- 
ক্রমে সেই উৎসাহ ধীরে ধীরে নির্বাণঞ্ায় হইয়। 
আসিতে লাগিল। তবে, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ঈশ্খর- 
চন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতির ন্যায় মহদশয় সভ্যগণ 
ভাহাদের দেয় টাদ। নিয়মিত্ধাপে দিতেন এবং সময়ে 
সময়ে তন্ববোধিনী পন্রিকাতে প্রবন্ধা্দি প্রেরণ 
করিয়! তাহার গৌরবৰ বৃদ্ধি করিতেন । 

১৭৭৮ শকের জাশ্খিন মাসে দেবেন্দ্রনাথ পশ্চিম 
ফাত্রা করেন ॥ এই বদরের পৌষমাসের পক্রি- 
কাতে বিধবা বিবাহের সমর্থনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
লেখনীপ্রসৃত এক স্থদীর্ঘ গ্রবন্ধ প্রথম পকাশিভ 
হয়। এদিক্টে এই পৌবমাসেই. এক সাধারণ সভায় 
রমাপ্রসাদ রায় এবং দেবেক্রনাৰ ঠাকুর ট্লী মনো- 
নীত হইয়াছিলেন তাহ! আমর উপরে বলিয়। আসি 
য়াছি। আমরা। শুনিয়াছি যে এই বিধঝাবিব 
বিষয়ক প্রবন্ধ প্রাকাশের পর আবধি রমানাথ ঠাকুর 
সমাঙ্গের কার্ধো আর কোনরূপ মনোযোগ দিতেন 
না। আমরা' জানি না ফে এই পৌষ সংগা 
পত্রিক দেবোক্র্রনাথের হস্তগত হইয়াছিল কিন! এবং 





ভিনিংে বিষয়ে কোন অতামত- প্রকাশ : করিস | পত্রিকা, ০ জা 
বি কিনা ! রী দেবেন্দ্রনাথ কিছু 942 লেন। আমর! 
- ঠিক এক বহসর 'পরে ১৭৭৯শকের/পৌধম!সে | জানি যে তিনি কখনই িধবাবিহের পক্ষপাতী 
তগ্থঝোধিনী পত্রিকাতে বিধবাবিবাহের সমর্থক'জার । ছিলেন না। তাহার উপর; আশরা' শুনিযাছি যে 
একটা দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়) বিধবাবিবাহ | এাচীনপন্থী কয়েকজন তরাঙ্ষ উহাকে; বিস্লীযকা . 
বিষয়ক এই'ঢুঈটা প্রাবন্ষ'তদানীন্তন পত্রিকা-সম্পাঁ- । দেখাইয়।-পত্র-লিখিয়াছিলেন...যে. এরূপ. এবন্ধাদি 
দকগণের আনুমোদনে : প্রকাশিত হইয়াছিল কিনী; | পত্রিকার,-্বান প্রাপ্ত, হইলে ব্রাঙ্মাদমাজের .. উপর 
ঠা: শ্রথন 'জানিবার' উপায় নাই ।--ইততিপূ্নই : হিন্দুসমাজের ্সস্থা'চলিয়া মি এবং হিন্দুগণ 
বিদ্যাসাগর - মহাশয় বহুবিবাহের বিপক্ষে এবং | আক্ষর্্ম গ্রহণে পরাক্মুথ _হইবে.। ৮. ২০; 5১২১ 
বিধবাবিবাহের: অপক্ষে সংগ্রাম করিয়া -এরং : হিমালয় প্রবাস হইতে ১ল্লা। অগ্রহায়ণ দেবেন্দর- 
বিরপাবিধাহকে বৈধ ও যুক্তিসম্মত: দাড় করাইয়া বাকি পৌঁছিবার পর, আমরা. ষহদুর 
 প্রথিতযশ। হইয়াছিলেন। সম্ভবত সেই কারণে ৷ জানি, এই বিষয়ে তাহার-সহিত,  বিদ্যাষাগর. মূহা 
জস্পাদকগণ তীহার: প্রবন্ধ: প্রকাশের বিরুদ্ধে ; শয়ের-তর্কবিতর্ক হয়। : দেবেন্দ্রনাথের মতে, তন্ক- 
ট্রাতিবাদ-করিতেঃসাহস * করেন: নাই 1: আমরা | বেখিনী-পত্রিকাতে সভার সম্পাদকলিগ্িত প্রবন্ধ 
শুনিয়াছি'যে বিধরাবিবাহ-সমর্থক' এই সকল প্রবন্ধ; প্রকাশিত করিয়া-উক্ত প্রবন্ধোক্ত-মতামতের - দ্বারা 
প্রকাশের কারণে তন্ববোধিনী সভার সম্পাদকগণ ; ত্রাঙ্ষাসমাজকেও, একপ্রকার বাখিয়। ফেলা -হই- 
স্বীয় পদ. পরিত্যাগে উৎসুক হইয়াছিলেন।-- ধলা : তেছে-এবং তাহার ফলে ব্রাক্ষঘমাজ হিন্দু সাধারণের 
বাল্য 'যে সভার সম্পাদককেই পত্রিকা যথাসময়ে । ষহান্গুভূতি_ হারাইতেছে । যে. ্লকল - সামাজিরু 
বাছির করিবার এবং উহার পরিদর্শনের ভার গ্রহণ | বিষয়ের উপকারিতা: সম্বন্ধে গুরুতর মতদৈধ আছে, 
করিতে হইত: : 7 * এরূপ -বিষয়ের সম্র্থক প্রবন্ধ সকল... প্াত্রিক্যতে 
সর বশসর (১৭৮০শকে ) ২৭ ্া তন: ব্যক্ভিবিশেষের- মতধূপে প্রকাশ ন| করিয়া। সাধা- 
বোধিনী সভার সাম্বৎসরিক অধিবেশনের দিন: স্থির | রণভাবে শ্রকাশ রূরিলে জনসাধারণের মনে ভ্রান্ত 
ইইয়াছিল। ইহা সর্বববিদিত যে সভামাত্ররই প্রায় ধারণা-হইতে পারে :যে-সে সক্ধল নিঘয়ে, ব্রাহ্ম 
সান্ংসরিক 'আদিবেশনৈই নূতন করপচারী নিয়োগের : সাধারণই একমত । এই. কারণে বিধরারিবাহ প্র 
বাবস্থা করা হয়।: সম্ভবত তন্ববোধিনী সভার, উক্ত ৷ তির ন্যায় দ্ন্সূচক বিষয়ের সমর্থক প্রবন্ধ পত্রি-. 
সাম্বতসরিক "অধিবেশনে পূর্বতন সম্পাদকণয় পদ- ৷ কায়-একাশ করিবার রিরুদ্ধে দেবেন্দ্রনাথ নিজের 
ত্যাগ করিয়াছিলেন । পরবর্তী ১লা শ্রাবণের | মত জানাইলেন। _ বনুদ্দিন পর্য্যন্ত - পত্রিকায় 
পর্রিকীতে জরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তন্ববোধিনী প্রকাশিত কোন : প্রাবন্ধেই লেখকের. নাম. সংযুক্ত 
সন্ভার সম্পদকপনদে বরিত হইবার বিজ্ঞাপন দেখিতে ! থাকিত-না-_তাতপর্ধ্য এই ছিল.যে পত্রিকা ব্রাঙ্ষ- 
পাই? ই সংখ্যার পত্রিকাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় | সমাজের মুখপত্র এবং তাহাতে -একাশিত প্রত্যেক 
বিধবাৰিবাহি-সমর্থক আর একটা স্বলিখিত, প্রবন্ধ : গ্রবদ্ধোল্লিখিত মতামত কোন ব্যক্তিবিশেষের মতা- 
এবং পরবর্তী “দুই সংখ্যায় বিধবাবির্বীহের সমর্থনে: মত নহে, ত্রাঙ্গসাধারণের- মতামত, বলিয়া স্্ীকার্যয | 
কয়েকটা সম্থাদ স্ীয় দায়িত্বে: প্রকাশ করেন । এই এ বিয়ে বিদ্য/স'গর মহাশয়-নি/য়ই দেবেন্দ্রনাথের 
সময় দেবেন্দ্রনাথ হিমালয়প্রাবাস হুইতে গৃহে ফিরি সহিত একমত; হইতে-পারেন নাই-_সম্তরত তিনি, 
বার মুখে । আষাট মাসের : প্রথমেই “সিমলার | এবিষয়ে - তন্ববোধিনী - সভার মতামত..জানিতে 
উন্তরবর্তী পর্ধবতপ্রাদেশ: হইতৈ সিমলায় ফিরিয়া ৷ ইচ্ছুক ছিলেন, এবং দেবেন্দ্রনাথ তাহাতে আপত্তি, 
আসিয়াছিলেন।. সিমলীতে প্রত্যাগমন 'অবধি-| করিতে পারেন লাই। ::-7 ৮. 7:33 
দেবেন্দ্রনাথের. আদৈশমত : তন্ববোধিনী পত্রিকা বিধায়ক বল না যে-কোন সা 
তাহার : নিকট নিয়মিতরীপে প্রেরিত হইভ। সূচক রবনধবল, তাহ। পতরিকাতে, একের বিরুদ্ধ 


















লজ তানি পারি ক 
কর্তৃক সংব্াপিত কুইন ৪ উভয়ই এখন ধারণের, 
সম্পত্তি এবং সেই স্লাঞখারণের সভা ইত বিদ্যা" 
সাগর মহাশার তববোপিনী সকার সম্পাদক নিযুক্ত 
এপি 
গ্াযেন॥, ছিররাচুেবোনধ মতাম্ুসারে 
বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কাথ্য করাইবার কোনই 
অধিকার রাখিতেন না। দেবেন্দ্রনার বুঝিজেন যে 
যতদিন তন্ববোধিনী সু! ব্রাঙ্মারমাজ হইতে পৃথক 
এরং তন্ববোধিনী পত্রিকা! অবান্তরে ত্রাঙ্গ- 
হইলেও মুখান্ভাবে (দেই পানারক- 
মুখপত্র থাকিবে, ততগ্দিন তিয্ুরোধিব) সভার নিযুক্ত 
সপগানকের কার্মো ঠাহার কোন, আধকার নাই। 
অবচতিনি প্ষজ্ঞান_ প্রচারের সাহায্যের জন্য 
গ্ররতপক্ষে তক্লবোধিনী গত্রিরাকে বআঙ্ষমরয়াজেরই. 
মুখরুরূপো দাড় করাসইতে. চাহিযাছিলের। এখন, 
তিনি. এদেখিলেন,. য়ে. পত্রিকাথানি তাহার. মায়) 
ভ্রের-বাহিরে-গিয! প্রড়িতেছে। 
ও -তানুআান, হয় য়ে বিদ্যাযাগর-দেরেক্ের তর্ক-. 
এ ১৭৮০ শকের  ১ল! মাঘের তন্ত্- 


ক্োরিনী পর্রিকাতে রিদাসাগর মহাশয়ের শী 


নি্গের িসপুনটা প্রকাশিত হইয়াছিল.£7- 
এধা্ষরিগের অনুমত্যানুসারে অবগত . করি- 
হে য়ে-সুভার রাধ্য _সৌকধ্যার্থে কোন কোন, 


বিয়য়ে বিশেষ রিরেচনা! করিবার জন্য আগামী ১৮ই. 
মায়,ররিঝার অপরাহ্ণ ৩ ঘণ্টার সময়ে ত্রাহ্মাসমাজের.. 


দ্বিতীয়ত গ্রে রিঙ্বোয় সভা,হইরেক, সভ্য মহাশ-। 

ঘেরা হৎরালে মভাস্ত্ হইবেন” 

7হিযালয়প্রবাস, হইতে দেবেন্দরনাথের প্রতা-. 
গমনের পরেই কেশকচন্দ্র প্রকাশ্যে ব্রাঙ্গামমাজে 
যোগান রুরেন।..কেশরের সন্ধে সঙ্গে তাহার, 
অনেকগুলি ালযবন্ধুওতরাহ্মরমাজে আসিয়। পড়িয়া, 
ছিলেন +কেশরচন্দ্র এবং তাহার, বাল/বন্ধুগণের 
অনেকেই কাবার তবরোধিনী সহগারও সততার 
হইলেন- দেখা যায যে, সে. সময়ে ব্রাঙ্মসমাজের, 
সত্গ্ণ প্রায় সকলেই তন্ববোধিনী. পত্রিকা! বিনা 
যে পাইবার, জন্য ত্ববোধিনী সভারও সভ্য 
০০৮০০৮৮৮৯ 


রা সমথনার্থ অধিকতর. 








২১৩৯, 






জ্রুসখহের নিশি, তাড়াতাড়ি কেশর*সহচর”. 
দিকে ত্ববোধিনী সার সভা করাইয়া! রায়া- 
ছিলেন। ইহা সত্য হইলেও যে কারের মরে 


স্বামর| কোনই অসঙ্গতি দেখিতে পাই না। কিন্ত 
ম্মোটের উপুর ধর্মানমাগ্রের ভিতর কোন ঞ্কার 
রাজনৈতিক প্রণালী অবলম্বনের আমরা! পক্ষপাতী 
ন্হি। দেবেন্দ্রনাথ যদিরা ত্রাক্মসূমাজের মক 
লোদ্দেশ্যে ঝজনৈতিক -প্রণালীর সাহায্য গ্রহণ 
করিতে বাধ্য হইয়। থাকেন, তাহা! হুইলেও আমর! 
শতরার বলিব যে ত্রাঙ্মাসমাজের কার্য্োর মধ্যে এই 
সাহায্য গ্রহশের অবসর ন] আফিলেই ভাল হইত। 
সভার নির্দিষ্ট অধিবেশন দিবসে, নরনির্ববাচিত 
অনেকগুলি সভ্য উপস্থিত হইয়াছিলেন | শোনা 
যায় যে বিদ্যাসাগর মহাশয় সে আধিবেশনে উপস্থিত 
ছিলেন না__কেহ বলেন তিনি ইচ্ছাপূ্বক জন্মপ- 
স্থিত ছিলেন, এবং কাহারও মতে তিনি ক্ার্যাগৃতিরে 
উপুস্থিতর হইতে পারেন নাই। কেশবগ্রমু নর- 
সংপ্রদায়ের সকলেরই ইচ্ছা ছিল যে ত্রন্ম সমাজ 


যেন একমত প্রবল শক্তি হইয়া দাড়ায় ও তন 


বোধিনা সভার ন্যায় পৃথক ৬এক শক্তি দ্বার! ব্রাহ্ধা- 
সমাজের শক্তিকে বিভক্র হইতে (দওয়! তাহাদের 
'মৃতে অসঙ্গত | এবিষয়ে কেশুবের সৃহিত যে দেবেন- 
নাথের পরামর্শ হয়নাই তাহা! বলা.ফায় ন|। ইততি- 
পূর্বেই দেবেন্দ্রনাথ রেশবকে: মুর্তিপৃজ্াররাম্মিত 
। দীক্ষামন্তগ্রহণে অসপ্মত দেখিয়া অগ্যন্ত আদরের 
সহিত আস্ীয়রূপে রলিয়া .গ্রহণ করিয়াছিলেন এরং. 
অতি অল্পদিনের (ভিতরেই কেশবের উপর তাহার 
এক এরগ্লা় শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল |. “দেরেন্দ্র বাবু 
কেশব বাবুকে পুত্রনির্ববশেষে -স্সেহ করিতেন, 
নিজ্ভ্রনে বসিয়। হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করত, মনের 
সকল অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করিতেন ।” ম্থতরাং ,এ 
ক্ষেত্রে কেশবদলের ইচ্ছাকে দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্ত 
ইচ্ছারই প্রতিধ্বনি মাত্র বলিতে পারি। 

নির্দিষ্ট অধিবেশন দিবসে নবনির্বাচিত সভ্য- 
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স্থির হইল যে তন্ববোধিনী সভা, তন্ববোধিনী পত্রিকার 
সহিত দুইটা মুদ্রাযনত্র এবং তাহার উপকরণ ইংরাজী 
ও বাঙ্গাল! অক্ষরাদি আপনার যাবতীয় সম্পত্তি 
্রাঙ্মসমাজে দান করিবেন। কাজেই তন্বাবোধিনী 
সভার অস্তিত্ব বিলোপই সভার এই অধিবেশনের 
অনুমোদিত হইল বলিতে হয়। 
সভার এই সিদ্ধান্ত অবশ্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
মনঃপৃত হয় নাই। তাই অধ্যক্ষদিগের অনুমতি 
লইয়া তিনি সেই সিদ্ধান্তের পুনবিচারার্থ ২০শে 
ফাল্গুন পুনরায় এক বিশেষ অধিবেশন আহ্বান 
করেন। কিন্তু বুঝাই যাইতেছে যে দেবেন্দ্রনাথ 
ও কেশবের বিরুদ্ধে অধিকাংশ সভ্যই মত দিতে 
রাজী হয়েন নাই। সভ্যগণের অনুপস্থিতির কারণে 
নির্দিউ দিনে সভার বিশেষ অধিবেশন হইল না। 
১৭৮০ শকের ২২শে চৈত্র এবং ১৭৮১ শকের ১৬ই 
বৈশাখ, এই দুই দিবসে বিদ্যাসাগর মহাশয় আরও 
দুইবার উক্ত সিদ্ধান্তের পুনধিচারার্থ বিশেষ অধি- 
বেশন আহ্বান করেন। তন্ববোধিনী সভা! এক 
প্রকার উঠিয়া যাওয়াতে ১৭৮১ শকের প্রারস্ত 
হইতেই কেশব বাবুর অভ্যুত্থানের অবসর ঘটিল। 
ইততিপূর্বেবই ১৭৮* শকের চৈত্রমাসে তিনি দেবেন্দ্র 
নাথের সাহচর্য্যে ব্রঙ্মাবিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছিলেন। 
১৭৮১ শকের ১৬ই বৈশাখে সম্ভবত উত্ত অধি- 
.. বেশন হইয়াছিল । সন্তবত নবনির্ববাচিত সভাগণের 
আধিক্যবশত এই অধিবেশনে পূর্ববর্তী অধি- 
বেশনের সিদ্ধান্ত স্থিরতর হইয়াছিল 1 আমর! 
দেখি যে ১৬ই বৈশাখের বিশেষ আধিবেশন আহ্বা- 
নের পরে ২৬ বৈশাখ বিদ্যাসাগর মহাশয়েরই 
স্বাক্ষরিত আহ্বানের দ্বার তন্ববোধিনী সভার এক 
সাধারণ অধিবেশন আহুত হইয়াছিল। ইহাই 
তন্থবোধিনী সভার শেষ সাধারণ সভা! । 
তন্ববোধিনী সভা উঠিয়া যাইবার প্রস্তাব যখন 
উহ্বার সভ্যগ্রণের অনুমোদিত হইল, তখন বিদ্যা- 
সাগর মহাশয়ের ন্যায় বিবেচক ব্যক্তি যে তাহাতে 
ব্যক্তিবিশেষের দৌষ দেখিবেন অথবা অভিমান- 
, ভরে ব্রাঙ্মাসমাজের সহিত: সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে 
ইচ্ছা করিবেন, তাহা আমরা মনেও স্থান দিতে, 
পারি না। আর প্রকৃতই যে তিনি ইহাতে ব্যক্তি- 
বিশেষের দোষ দেখেন নাই অথবা ব্রাহ্ষসমাজের 





টি প্রমাণ এই যে, তিনি উপরোক্ত 
ঘটনার পরে অন্তত ছুই বসর কাল ব্রাঙ্গসমাজের 
টাদা নিয়মিত দিয়া আসিয়াছিলেন। টি 

এইরূপে তন্ববোধিনী সভা ১৭৬১ শক অবধি 
১৭৮০ শক পর্যাস্ত প্রায় কুড়ি. বৎসর কাল, ত্রাঙ্ষা-- 
সমাজের সহিত একত্র বাস করিয়! নানা. প্রকারে * 
তাহার সেবাশুশ্রীধা করিয়া অবশেষে ব্রাহ্মামমাজেরই: 
ক্রোড়ে দেহত্যাগ করিল । 
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রসায়ন বিজ্ঞানে পরমাণুর আরুতি। 
(৮ হেমেজ্রনাথ ঠাকুর), , 

জড় পদার্থমাত্রেরই সাধারণ গুণ ও বিশেষ 
গুণ আছে। বিশেষ গুণের ইয়ত্ত। নাই। বিশেষ 
গুণের আলোচনা করিতে গেলে সীমা পাওয়া 
যায় না। ঈশ্বরে যেমন একতার মধ্যে বিচিত্রতা, 
তেমনি তাহার স্্ট এক একটা বস্তুতেও অসীম 
বিচিত্রতা প্রকাশ পায়-_ইহার এই গুণের সঙ্গে 
ইহার এই গুণের বিশেষ, উহার এ গুণের সঙ্গে 
উহার এ গুণের প্রভেদ ইত্যাদি । বিশেষ গুণ 
সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইবে। এখন 
সাধারণ গুণগুলি আলোচনা করা আবশ্যক । 

জগতে লক্ষবিধ পদার্থ আছে বলিয়া তাহার 
লক্ষবিধ উপাদান বলিলে অন্যায় হয় । সেইরূপ নান! 
প্রকার গুণ থাকিলেও তাহাদের মধো কতকগুলি 
গুণ হয় তে! এক সাধারণ গুণের অন্তর্গত বলা 
যাইতে পারে । আমরা এই-এইরূপ বিশেষ বিশেষ 
গুণকে অন্তর্গত করিয়৷ এক সাধারণ গুণ বলিতে 
চাহি। তাহা হইলে এবিষয় আমাদের বেশী মনে 
থাকিবে। 

জড়পদা্ধেক্ প্রথম সাধারণ খুঁণ এই যে, যাহা 
কিছু পদার্থ আমরা ইন্দ্রিয় ঘার! গ্রহণ করি তাহা- 
দের কোনটাই একটা অংশহীন অখণ্ড পদার্থ নহে, 
কিন্তু পরমাণুর সমষ্থি। পরমাত্মা যেমন নির্বিবশেষে 
এক অথবা প্রত্যগাত্মা এবং আত্মা যেমন বিশেষ 
বিশেষ এক, জড় পদার্থ তেমনি এক হইালেও 
বিশেষ বিশেষ পরমাণুর সমগ্টি। এই কাগজকে 
গ্রতাক্ষ কর। এটা এক নহে। ইহাকে যে 


বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তাহ! নহে। এই কাগজে 
কত আশ আছে, সেই এক একটা আশ আবার 
কত অংশের সমগ্রি। এই কাগজকে লক্ষ লক্ষ 
ভাগে বিভক্ত করিয়। যাওয়া যায়_-চরমে এক 
প্রকার পরমাগুতে আসা যায়, যাহার আর ভাগ 
হইতে পারে ন1। সেই সূপ্ঘতম পরমাণুর সমগ্র 
এই কাগজ। সেই পরমাণুর সমগ্রি সমস্ত বন্ত। 
বস্ত ভাগ হইতে হইতে ভাগের শেষ যাহা, অথবা 
যাহার' আর. ভাগশেষ হইতে পারে না, তাহাই 
পরমাণু । 

এ বিষয়েও মতান্তর .আছে। এই পদার্থকে 
দশভাগ করিলাম, তাহাকে আবার বিশতাগ করি- 
লাম, তাহাকে আবার চল্লিশভাগ করিলাম_-এই- 
রূপে অসীমভাগ হইতে পারে, তাহার আর অব- 
শিট থাকে না। যেমন,. ৮ কে যদি ২ দিয়া ভাগ 
করা! যায়, তাহার ভাগফল হইবে ৪; কিন্ত অনন্ত 
যদি ভাজক হয়, ভাগক্রিয়া শুন্য হইবে_যেমন, 
২)৮(৪১ ৪)৮(২১ ৮)৮ (১) অনস্ত 
)৮(০। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে 
ভাজকটা যত ছোট হয় ভাগফল তত বড় হয়, ভাজক 
যত বড় হয় ভাগফল তত ছোট হয়। এক খণ্ড বস্তু, 
যেমন এই খড়িখানি হইল যেন ১০ $ এই ১০ কে 
যদি কুড়ি ভাগ. কর! যায়, ভাগফল হইবে ২ অর্থাৎ 
ছুই ভাগের একভাগ । ১* কেযদি ১০০ ভাগ 
করা যায়, তবে ভাগ ফল হইবে $* অর্থাৎ +। 
এইরূপ ভাজককে বড় করিতে করিতে ভাগফল 
ভগ্নাংশের ভগ্নাংশ হইতে হইতে ক্রমে অনন্ত ভাজক 
হুইবে, যেমন অনন্ত ):১০ (| এই মত ধরিলে 
পরমাণু শূন্যে পরিণত হয়। 

কিন্তু ইহাই কি সত্য? যদি কিছু না থাকে, 
তবে কিছু ন! হইতে কিছু হয় কি প্রকারে ? কাজেই 
অনন্তত্ণে ভাগ করিবার কথ! বল! বৃথা । প্রত্যেক 
পদার্থকে তাগ করিতে করিতে এমন ভাগে পৌছিতে 
পারা যায়, যে রাশির আর ভাগ হইতে পারে না। 
সেই সুষ্গনাংশের নাম পরমাণু । পরমাণু যদি না 
থাকে, তবে পরমাণুর সমষ্টির ফলে বস্ত্র হইবে কেমন 
করিয়।? অতএব স্থির হইতেছে যে বস্তু পরমাণু 
সমগ্রি। ভৌতিক পদার্থ পরমাণুসমণ্ভি, এ 
হুইল প্রথম তত্ব। ্ 

সেই পরমাণুর আকার আছে, ভার আছে, 
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ক্রিয়া আছে। পরমাণুর গুণেতেই বস্ত্র গুণ 
প্রকাশ পায়। পরমাণু যদি নিপুণ হয় 'বস্তও নিপুণ 
হইবে পরমাণু কারণ, বন্ত কারধ্য। কারণের গুণ 
না থাকিলে কাধ্যের গুণ থাকিতে পারে না । 
ভৌতিক পদার্থের আর একটা সাধারণ গুণ 
বিস্তৃতি। বিস্তৃতির অর্থ স্থান ব্যাপিয়৷ থাকা । 
স্থান কাহাকে বলে? এই বায়ু যে আছে, ইহ। 
স্থান নহে; এই যে দেওয়াল আছে, ইহা স্থান 
নহে। ইহার! স্থানেতে আছে মাত্র। এই ঘর 
হইতে সমস্ত জিনিস যদি বাহির করিয়া! লওয়া৷ যায়! 
তাহাই স্থান। শুন্য যাহা! পড়িয়। থাকিবে, সেই 
স্থান ব্যাপিয়! থাকা, এই একটা ভৌতিক গুগ। 
যেমন,খড়ি এখানে রহিয়াছে--ইহা যত বড়, ততটুকু 
আপনার মত স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে । ইহ! যেটুকু 


স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে, সে স্থানে আর কিছু নাই। 


সেই স্থান 'যতটুকু যে ব্যাপিয়! থাকে সে-ই স্থান 
তাহার আকার। বোর্ডের 
এই সমস্তটাই যেন স্থান, 
তাহার মধ্যে আমি কখঘগ 
আঁঁকিলাম। কখঘগ বোর্ডের 
এইটুকু স্থান ব্যাপিয়া রহি- 
য়াছে। এ স্থানের যাহ।, 
প্রান্ত,-সেই প্রান্তের সমষ্ঠি 
লইলেই উহার আকার পাওয়! গেল। এটা চতু- 
ফ্ধোণ। কোন আকার ভ্রিকোণ হয়, কোনটা! 
গোল হয়। স্থান-ব্যাপিত্ক হইতেই আকার হয়। 
যেমন এই বইটা বইয়ের মত স্থান ব্যাপিয়া 
রহিয়াছে, তেমনি ইহার সুক্গমতম পরমাণুও কি স্থান 
ব্যাপিয়া নাই ? অবশ্যই আছে। যেমন ক্ষু্ কু 
পরমাণুর অংশে বই হইল, তেমনি ক্ষুত্র কষুত্র স্থান 
দ্বারা এত বড় স্থান হইল। ব্যাপিস্থ হইতেই আকার 
হয়। স্থূল পদার্থ যেমন স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে, 
জলও তেমনি স্থান ব্যাপিয়! রহিয়াছে, বায়ুও তেমনি - 
স্থান ব্যাপিয়! রহিয়াছে, অণু স্থান ব্যাপিয়৷ রহি- 
য়াছে। তাহাতেই বিভিন্ন আকার হইতেছে । 
আকার দুই রকমে হয়। এক, স্থানের যেমন 
যেমন সীমা, বস্তর তেমনি আকার হয়। আর 
আকার হয় কি করিয়া,_পরমাণুর আকার যেরূপ, 
বস্তুর আকার সেইরূপ হয়। পরমাণুর আকার 
কি দেখা যায়।? তাহার আকার. চক্ষে দেখা যায় 








2০৮44০৮৬৯8৮) ্শা্শ্লল্্শর্রলাল 
গা বটে, কিন্তু শরমীণ ছারা সিদ্ধ হইতে পায়ে । । ভিঙ্জ আকার। ।মিছলিতে দানা বধির ধাযা, জলে 
রাজবিস্্রী খন গোল স্ধাম'গীথে, 'গৌল +গ্োল ইট : জবগ ফৈলিয়া দিলে জল উবিযা গেলে তাহাতে "দানা 
দি খে বলিয়া খাম গৌল হয়। বইটা চততুক্ষোণ, | বীধে। দানার পার্থ আছে । সেই জব পার্থ শিলিয়া 
ইহাতে শ্রুলত। আছে, এই গন্য জানিতেছি যে | দাঁলা বাঁধে অতএব, পরমাণুর আহত স্বায়। যন 
ইনার 'পাউস্তালিও ভষ্টুর্ষোগ এবং 'অল্প- | দানা বাধে, তখন গীরমাণুরই ক্আফার সামার আকা” 
গরিমাণৈ লতা "আছে । ধন্তীত, স্পাতেয় চতুষ্ষোধতা | পনের অত, রা গর 
উষ্ছুলত। কাতেই পাত বমি 'যে-এঁই বই, | আছে। : রগ 
উহ চান ৬ সদৃল ভইয়াছে॥ ঈারও খাদি হাই স্ব খারা গার শিলার খে 
ধইয়েতি পাত (ওয়া খাথ, বই জ্গারওস্ডল হইরে।. | যোথালে 'লাঁয়োর অত উচু উচু ্মাতছ দেখা খায়. 
আঙবগলা যাতে লারে থে, লঙাধপুদবেন- খালি চক্ষে যেখানে ছুঁচলো বোধ হয়, ভারি 


| ভিতর «২ গোল আছে দেখা! যায়। 
. প্রন স্থান জাইয়া হাফ, বাাও তানি আকার ধারণ ১১৬৯: 


কারে হাদি (দেখা যঙ্ছিতেছে 'ধৈ, 'এই স্থড়ির | রকম রকম'দানা বীধে। ্ুতরাং 


আকাধ এক রকম, :এই +টেরিঙ্রের আকার এট 


দানার আকারেয় মণ হইজ্তে 'পালে শী, কাসাণ' এ 


ফকদ-ইছা করল পরমাণু বেলে "ছ্ানৈসা্গানো ; মাগুর আক্ষারেকস পা্িবর্তম হইতে পারেন্া॥ 


টরারেকালাং্রযার ঈধারারারিদিক্ি 
হইয়াছে... . 

আবার, এই টেবিলটাকে বেশ মনণ সমতল. 
দেখিতেছি--বাস্তরিক ইহা আস্থণও সছে, লমতলও 
নহে, কিন্তু কেখলই এবডোএখেবাড়! অর্থাৎ উচ্‌... 
শীচু। প্রবল অপুবীক্ষণ দ্বারা (দিলো গোবা গোল 
ঠলয়ের মত উচু (দখা. য়!রে__..০০.। আরার 
এই বইটা রহিয়াছে--ইহার ধার বলিয়! রুনা 
তৈছে। “কিন্ত এঠিক ইহার ধার নীই। 
এন্নপ গোল গোল।। আধার দেখা "ধায়, ১৮৮৪ 
প্রায় সকল বস্ত্ুই গোলাক্ষান়্--গ্রাহতারা। চন্য 
পুঙিবী হত ক্ষুদ্র "জলারিন্দু: পর্যন্ত এরাই ।গ্লোল॥ ; 
গাছ গোলাল--জঙ্গ এপ্রত্যক্গ হইতে -মাগা নাড়ী'সর-১ 
লই গোল। জলকে সমতল বলিয়।. বোধ হয়__.. 
তাহা'র উ্পরিভাগও টৈউয়ের মত গোল; সেই" 
জর্জের *আাবার একবিন্দু 'ঘদি উঠাইয়া ধরা যায়, 
তাহানড গোলন ল্পারাধ্ানু- ২তাহাক্ষে অদিঞটবি- ? 
জেরগউধর"ফ্রেলিয়া দাও, গ্দব, গাল «খোজ "হইয়া: 
, গড়াইয়! যাইবে. রদি কোন: চ্ুদ্ধোণ হয়, 
তাহার ঠিক ছু'চলো৷ কোণ থাকিবে, তাহার, ধার 
থাঁকবে। সেই ধারকৈ এইরপে আকা যাইতে 
পার্ঠর :২। কিস্তু'এ রকম কৌন ধার জগতের : 
-মহ্য দেখা যায় না: খেখানে :এ এমনি, দৈইথানে: 





প. এমনি গৌলত্ব আছেন আতএব- ইহা হইতে ; 
সিদ্ধান্ত কর। যাইতে পারে যে. পরমাপুর- প্রাকৃতিক: 
আকার €গাল॥ পরমাণুর পরিবর্-হইতে পারেঞনা, 
তাহার ভাগও হুইতে পাপে ন], তাহাকে ন্টাচাও- 
যায় না-_ঈশ্বর খাহি - দিদি হি কস? 
সেই রসরার গোল 

_:৫কহু রুহ ৰলন ভিন্ন রকম পরমাগুর ভিন্ন 






য়ে দানা রাধে, তাহা কেরল_ খোল ৯ 
ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে সন্সিবেশ ভিন্ন আর.কিছুই নহে। 
'| অতএব দেখ। খাঁইতেছে যে, পরমাণুমাত্রের ঈশ্বর- 
'প্রনত্ত আকার গোল গোলত্ব “হইতে “বিভিন্ন 
'আকাপ হইতেছে, তাছারও এধ্যেগোজত্ব রহিয়াঞ্ছ। - 

এখন প্রজা উদয় হইতে পাটের এয, পরমাণু ঘর 
খোর “হয়, তরে-রন্ত-সনধল.রেমন করিয়া চত্ুম্ধোগ, 
হয, ত্রিকোণ হয়? কেল্লাতে যেরূপে কামানের 
(গোলা সাজায়, তাহা হইতে দেখ! যায় যে, এক 
গোল হইতে সব রকম আকার হইতে পারে । গোলা 


দ্বারাও চৌক হয়, যেমন 2 আবার 
এই'চৌর্ষার প্রত্যেক গ্াগুই গোল, আইজন্য এসকল 
গোরা দি একত্র খ্থাষ্ষে, রাহা হইলেই নর 
উপরিভাগ, সকল. 'ল'-আকার 7”... এইরকম 


(দেখিতে পাওয়া যাইবে । বদি পর চতৃক্ষোণ 
হইত, তলে জন না 


লি দারা স্থির হুইল যে পরমাণুর আকার আছে 
এবং তাহা সম্ভবত/গোল। তাহা দ্বারা! রিন্ডিন্ন রারূম 
আকার প্রন্তত হয় । বস্তুগত নসাকারের নকল 
বিভিন্নতার_ ভ্ভিতর সাধারগন্ধ ৮৮৮ 
গোল... 

প্রথম বিশৃতি কথা হইল. : সৃতি হইতে 
পি পা0*7৮,:-৮ 


0 


টি 
ঠা 
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৮৪ নীনিকগ : ন প্রিকা ১৮৩৯ শক 






জরা ৬ ১০৯০৯ জ্িজ্খল।গীলতিত ২: । লপণ লিন্ঘ' গালললনা জিন এাণল্পজিহজখন দীন ঠীঘছিণী তা 
নগ্ন্জাঘি ওঞ্জলিযল্ পাম ঘঞ্জহিল ভঞ্নগলিলতখুষ ঘুক্খলদলিনমিলি। হ্জাতর লব নীঘাঝলয়া 
ছাতলিক্নস্িবান্ ঘসআনলি। লগ্চিল্‌ গীতিকা্খ দিযন্ধান' জাল মুযাজলঙীঘ »+ 





মাতৃপুজা ধর্মানুষ্ঠানে ধৃতি। 


€প্রসাদী পদচ্ছায়া ) (শ্রীশক্ষরনাথ পঞ্ডিত ) 





তুই মা মোদের সবার. একই ; 


মিলেছি মা তোর আজি মধুর ডাকে ॥ প্রতিজনের আচরণে কিরূপ ধর্ম প্রতিপালা 
(মোরা) হিংসা ঘন্্ব গেছি ভুলে, তর্থাৎ আনুষ্ঠানিক ধর্ম কি, তদ্বিষয়ে ভগবান মনু 
প্রাণ আমাদের গেছে খুলে, বলিয়াছেন__ 
এসেছি মা পুজ| দিতে “অহিংস সত্যমন্তেয়ং শৌচমিক্ছিয নিগ্রহঃ | 
ছুটে তাইতে মিলে তোকে । এতৎ সামাপিকং ধর্ম চাতুর্বগোহরর দীন; ॥ম৪১০-৬১ 
মান অভিমান ছোটখাটো, ইহার অর্থ এই যে, অহিংসা, সত্য, আস্তেয় ব। 
ফেলেছিল চোখে কুটো, অচৌর্ধ্য, শুচিত। এবং ইন্দরিয়নি গ্রহ, সংক্ষেপে ইহাই 
এতদিন তাই দেখিনিকো, ধর্ম, মনু তাহা চতুর্বর্ণকে বলিয়াছিলেন।& উপ- 
(এখন) ভরেছে প্রাণ তোরে দেখে । রোক্ত চারি প্রকার সংক্ষিপ্ত ধর্ম ব্যতীত মনু ধর্মের 
বার) পৃজায় যেন বুঝতে শিখি, বিস্তারিত দশ লক্ষণ বর্ণন করিয়াছেন_ 
ধৃতিঃ ক্ষম। দঘোইস্তেযং শৌচমিজ্জিয় নিগ্রহঃ। 


ধীধিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধরসতাক্ষণং ॥ মনু ৬-৯২ 





_ সায় ভায়ে যেন ভালবেসে 
হাসি আনতে পারি মুখে। ধুতি, ক্ষমা, দম, আস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ধী, 
_শক্তিময় তোর দুগ্ধ খেয়ে বিদ্যা, সত্য এবং অক্রোধ এই দশটা ধর্ম লক্ষণ । 
চলেছি মা মানুষ হয়ে ; - 


শত বাধায় আর ফির্তে না হয়, 


এই-সত বল দে মা বুকে। 


* “মনু বলিয়াছিলেন” এই কথ দ্বার! প্রতিপন্ন হইতেছে যে 
প্রচলিত মনুসংহিতার পূর্বে আরও একটী মনমপ্রনীত বলিয়া! কোন 
ধর্শান্্ ছিল এবং সেই ধশ্বশান্ছে বেদ ঝ! স্মৃতির প্রামাণাতার কোন 
কথাই উল্লিখিত দেখা যায় না। তাহাতে অনুমান হয় ষে বেদ, স্মৃতি 


ত্রিশ কোটা তোর্‌ ছেলে মিলে ্রন্ৃতির প্রামাণাতার কখ। অনেকগুলি শ্মুতি রচিত হইবার পরে 
অভ্রভেদী মহান সুরে প্রচারিত হইয়াছিল। মনুপ:হিতার “বেদ; স্মতি: সদাচার+" প্রন্ঠৃতি 
প্লোকগুলিও আমাদের এই কথার সমর্থন করে বোধ হয়। মন্তুসং- 

রান রয়ে জানে হিতাই ঘদি আদি স্মৃতি হয়, তবে এখানে “প্মৃতি:” শব্দের সার্থকতা 


টা টা ভি. 
৮৬০ ] 
4 


-২.... সাড়া পড়বে বিশ্মলোকে ॥ 


কোথায়? সম্ভবত উত্তরক।লে এই শ্লোকটা মন্ুমংহিতার ভিতর 
্রক্ষিণ্ত হইরাছে, অথবা ইহ! দ্বার! প্রচলিত মন্ুসংহিতার পুর্ববন্তী 
কৌন স্মৃতি ইঙ্গিত-নির্দিষ্ট হইস়্াছে। তংবোং সং। 


২৪৪ 


ধর্দের প্রথম লক্ষণ: হইল ধৃতি। খঁতি শব্দের 
ুখ্যার্থ হইল ধৈর্য্য এবং গোঁণার্থ হইল ধারণ বা 
ধারণ! এবং সন্তোষ | ধৈর্য্য শব্দে ধীরতা, স্থিরতা 
বা অচঞ্চলতা! বুঝায় বিপদ বা দুখে পতিত হইয়ীও 
যে ব্যক্তির মনে কিছুমাত্র চঞ্চলত উপস্থিত হয় না 
এবং বুদ্ধি স্থির থাকে, তাহাই ধীর বা! ধৈর্ধাবান 
পুরুষ বল! যায় এবং শ্বীর পুরুষের মনের অবস্থ!- 
কেই ধৈর্য্য বলা! যায়। : নীতিশাস্ত্রকারগণও . রিপদ 
আপদে ধৈরধ্য অবলম্বন করিবার জন্য রারন্থার উপ- 
দেশ দিয়াছেন। কোন মহাত্মা উপদেশ দিয়াছেন__- 

বিপদমে ধৈরধয ধরো প্রাণ রহে ক্বুখ ঢের | 

নলপাগুব রঘুবীর পুনঃ পায় রাজ সুখের ॥ 
বিপদকালে ধৈর্যা ধরিবে, অধীর হইয়া হতাশ হইয়া 
পড়িও না; শ্রাণ রক্ষা করিলে তানেক স্থখপ্রাপ্থির 
আশা থাকে । নলরাজা, পাণ্ডবগণ, রামচন্দ্র, 
ইহার! ধৈর্য্য ধরিবার ফলে অনেক বিপদের পরেও 
সুখের রাজ্য পুনরায় লাভ করিয়াছিলেন । বলিতে 
“কি, ধৈর্য্য অবলম্বন ন! করিলে জগতে যথার্থ সুখ বা 
শান্তি পাওয়। যায় না এবং ধন্মোপার্জনও সহজ 
হয় না। যিনি সর্বপ্রকার বাধাবিপ্ন প্রাপ্ত হইয়াও 
ধৈরধ্য অবলম্বন পূর্ববক সাহসের সহিত তৎসমুদয় 
অতিক্রম করিবার জন্য সমুদয় শান্ত প্রয়োগ করেন, 
তিনিই অধিকাংশ স্থলে জীবনঘুদ্ধে জয়ী হইয়া জগতে 
আদর্শ স্থাপন করিতে সমর্থ হয়েন। ঘিনি নানা 
গ্রকার বিপদ, দুঃখ বা অশ্ুবিধা প্রাপ্ত হইয়াও নিজ 
পুরুষকার দ্বারা তাহাদের প্রতিরোধ ও প্রতিবিধান 
“করিয়া তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয়েন, 
তিনিই সর্ববাপেক্ষা *উপযুক্ত ও ক্ষমতাশালী বলিয়া 
কথিত হয়েন। ইংরাজীতে ইহাকে ৪7৮19]01 
$009,0/6৪৮ বলে । : এই নিয়ম জীবজন্ত উদ্ভিদ 
মনুষ্য সর্বত্রই সমভাবে কাধ্য করিয়া থাকে । 

যিনি কৰ্টসহিফু নছেন এবং বিপদে পড়িলে 
ভীত ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া! তাহার গ্রতীকারে যস্ 
করেন না, ধৈর্যাচ্যুত হইয়| পড়েম, তিনি কদাপি 
কোন বিষয়ে লাভবান হইতে পারেন না। শান্সে 
" এইজন্য উপদেশ আছে_-“তাবৎ ভয়ষ্য ভেতব্যং 
যারভ্য়মনাগতং, আগতন্ত ভয়ং বীকষ্য প্রতিকুরধযাৎ 
যথোচিতং”_-যে পথ্যন্ত ভয়জনক কোন কিছুনা 





আসে, সেই পধ্যন্ত ভয়কে ভয় করিবে অর্থাৎ 


১৯ কল, ৩ ভাগ 
যাহাতে ভয়ের কোন কারণ উপস্থিত না হয় তছদি- 
উপস্থিত হইলে তাহার যথোচিস্ প্রতীকার করিবে । 
_ সংসারে প্রতি পদেই আমাদিগকে আঘাত 
পাইতেই হয়। সেই আঘাতের প্রতিঘাতেই ধৈর্্য-: 
শালী ব্যক্তির ধৈর্য্য পরিস্ফুট হইয়া পড়ে। স্থুগন্ধি 
দ্রব্য পেষণের আঘাত পাইলেই : তাহার স্থগন্ধ 
সম্যক বাহির হয়। বৃক্ষাদির অঙ্গ প্রীত্যঙ্গ ঘাঁটিয়া 
দিলে তবে তাহা, শাখ'প্রশাখায় ফুলে ফলে ভরিয়া 
উঠে। , স্বর্ণকে যতই দগ্ধ ও ঘর্ষণ দ্বার পালিশ 
করা যাইবে ততই তাহার উজ্জ্বলতা! প্রীকাশ পাইতে 
থাকে । চন্দন কাষ্ঠকে যতই: অদ্বিক ঘর্ষণ করিবে 
ততই তাহার সুগন্ধ অধিক পরিমাণে বাহির হইবে । 
সেইরূপ প্রকৃত সা! যতই অধিক পীড়িত 
হইবেন, ততই তাহার সাধুতা অধিকমাত্রায় প্রকাশ 
পাইবে। 

সাধুগণ- অম্ৃতন্বরূপ পরমাত্মার প্রিয় পুত্র ৷ 
তাহারা আপনাদের আধ্যাত্মিক, জীবনের গৌরব 
প্রকৃতরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়েন এবং 
বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়! জাগতিক সমস্ত অনিত্য 
স্থখভোগের পরিণাম ছুঃখময়_জানিয়া ইহজগতের 
স্থখ ও ছুঃখ উভয়কেই সমভাষে. ছুঃখময় জ্ঞান 
করেন। তাহারা যতই কেন কষ্টে পতিত হউন না, 
তসমুদয় স্্ীয় ধৈর্য্যরলে অকাতরে সহা করিয়া! 
শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়েন। তাহারা যত 
অধিক ছুঃখে পতিত হয়েন, ততই  তাহাদিগের 
জীবনে ধন্মাচরণ ও সাধুতার মাত্র! বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 
বলিতে কি, সাধু পুরুষেরা জানেন য়ে. তাহার! যে 
কষ্ট প্রাপ্ত হয়েন, তাহা ঈশ্বর 'তাহাদের শিক্ষার 
জন্য এবং ধর্মসাধনের দ্বারা শক্তি অঞ্জনের একটা 
স্থযোগ স্বরূপে প্রেরণ করেন। 

খণ্ড খণ্ডং তাজতি ন পুনঃ স্বাদুতামিক্ষদওং ৷ 

ঘৃষ্টং ঘ্ষ্টং তাজতি ন পুনশ্চন্দনং চারুগন্ধং ॥ 

দগ্ধং দগ্ধং ত্যজতি ন পুনঃ কাঞ্চনং কাস্তিবর্ণং। 

প্রাণান্তেখপি গ্রক্কতিবিকুতি জায়তে নোত্তমানাং ॥ 

& ভর্তৃহরি। 
অর্থাৎ ইক্ষুদণ্ড যতই: ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া কর্তন করা 
হউক না কেন, তাহার মিতা! নষ্ট হয় না, চন্দন- 
কাষ্ঠকে যতই ঘর্ষণ করা! হুউকনা কেন, তাহার 
মনোহর গন্ধ চলিয়া যায় না স্বর্ণ শতদগ্ধ হইলেও 


আর, ১৮৩৯ 
তাহার কান্তিবর্ণ হীন হয় না এবং. স্তর সমন্তাবন! 
খথাকিলেও উত্তম ব্যক্তিদিগের স্বভাবের বিকৃতি 
হয় না। 

ইহা প্রায়ই দেখ! যায় যে, দেশহিতৈবী মহা- 
ত্মাগণ জগতের হিতকর কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইলে সাধা- 
রণ লোকে পূর্ববপ্রচলিত কুসংস্কারের বু 
হইয়া তাহার সাধুকার্য্যে এাতিপদেই বাধা প্রদান 
করে; এমন কি, অনেকস্থলে এই প্রকার সাধু- 
ব্যক্তিকে নিহত করিতেও জনসাধারণ অগ্রসর হয় 
দেখা যায়। প্রকৃত সাধুগণ নিভাঁকচিন্তে আপনার 
মহান উদ্দেশ্যসাধনে তৎপর থাকেন এবং ধৈর্য 
সহকারে সকল প্রকার বাধাবিদ্ব অতিক্রম করিবার 
চেষ্টা করেন। তীহারস্বীয় কর্তব্য সাধনে প্রাণ 
পর্যান্ত বিসঙ্ভবন দিতেও কুষ্টিত: হয়েন না । কিন্তু 
ইহা! জান! কথা যে তাহাদের মহান উদ্দেশ্যসাধনে 
প্রাণ বিসচ্ছ্নও ব্যর্থ হয় না। তাই গীতাশাস্তরে 
প্ীকৃষণ স্পন্$ই বলিয়াছেন_ 

পার্থ নৈবেহ নামুজ্ধ বিনাশস্তসা বিদাতে | 

নহি কল্যাণকুৎ কশ্চিৎ ছুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ 
অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে শ্রীকৃষ্ণ, 
জগতে যদি কোন ধার্মিক ব্যক্তি ধশ্মাচরণ করিতে 
করিতে তাহার সম্পূর্ণ ফলভোগে বঞ্চিত হইয়া 
শরীর ত্যাগ করেন, তখন তাহার অসম্পূর্ণ কর্ম | 
কি নষ্ট হইয়া যায়, অথবা তাহার কোন স্থায়ী ফল 


থাকে। তাহার উত্তরে প্রীকৃষ বলিতেছেন যে, 
হে পার্থ, তুমি নিশ্চয় জানিও যে সাধু কর্মের ফল 


ক স্র্ধানুষ্ঠানে ্ পতি 





কি ইহকালে কি পরকালে বিনষ্ট হয় না, মঙ্গল 
কার্য্যের অনুষ্ঠাতা কখনই দুর্গতি প্রাপ্ত হয়েন না। 

বর্তমান কালে মহধি স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী 
্রস্ৃতি মহাত্মাগণ পরোপকারার্থ জীবন উৎসর্গের 
্বলন্ত দৃষ্টান্ত । স্বামী দয়ানন্দ যে কি কট, কি 
লাহ্থন। প্রসূতির ভিতর দিয়! আধ্ধ্যাবর্ডে সত্যধর্ের 
পুনঃগ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা তাহার 
জীবনী পাঠ করিলেই উপলব্ধি হইবে। তিনি স্বীয় 
জীরনে গতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন । 
তিনি নিজ কর্তাব্যের চাপ িরনোঃ 
অতি তুচ্ছ বোধ করিতেন । 


২৪৫ 


দগ্ধ না হইয়া জীবিত থাকে, তক্প সাধু ব্যক্তিগণ 
সংসারের ক্লেশতাপে বারম্থার দগ্ধ হইলেও ধৈর্যা ও 
তিতিক্ষা সহকারে সে সকল অনায়াসে সহ্য করিয়া 
অবিচলিত ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন । কোন 
| প্রকার দুঃখ কষ্ট তাহাদিগকে তাপ প্রদান করিতে 
সমর্থ হয় না। ভাহারা স্পট উপলব্ধি করেন যে, 
করুণাময় পরমেশ্বর তীহার ন্যায়বিচারে মানবকে 
যে ছুঃখ ক্রেশ প্রদান করেন, তাহার ফলে মানব 
বিশুদ্ধি ও মঙ্গল লাভ করে। যেমন কোন বক্র 
কাষ্ঠথগ্ডকে সরল করিতে হইলে স্বলস্ত আগ্রিতে 
তাহাকে স্বেদ দিতে হয়, তত্রাপ মানবেরও আত্মার 
অস্তরায় সকল দূর করিয়া তাহার সদ্গুণ সকল 
প্রস্ফুটিত করিয়া! তুলিবার জনা মানবকে অনেক 
ছুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে হয়। 

ধৈর্যা অবলম্বনের পরিচয় গ্রীপদেশীয় মহাত্মা! 
সক্রেটিস যেরূপ দিয়াছেন, এরূপ অতি ভল্ললোকেই 
দিয়াছেন। তীহার জীবন সতা ও ধণ্মাচরণের 
মহোচ্চ আদর্শ! সত্য ও ধর্মকে আশ্রয় করিলে 


. 1 কতদুর নির্ভীক হওয়া যায়, সক্রেটিস তাহা স্থীয 


জীবনে প্রদর্শন করিতে পারিয়াছিলেন। তাহাকে 
সত্য ও ধর্মের মর্ধ্যাদা রক্ষার জন্য অসহ্য কষ্ট 
অসহা যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছিল, কিন্ক্ব তিনি, 
অসীম ধৈ্ধ্যবলে সে সকলই অক্রেশে সহ্য করিয়া 
জগতকে চমকিত করিয়৷ গিয়াছেন। তাহার 
স্বদেশবাসীগণ অজ্ঞতার বশবর্তী হইয়া তাহার প্রাণ- 
দণ্ডের আদেশ প্রদ্দান করিলে তিনি কিছুমাত্র বিচ- 
লিত হন নাই। তিনি ভাহার বিচারকগণকে বলি- 
লেন যে আপনারা! আমার এঁই নশ্বর শরীরকে 
যদৃচ্ছা বিনষ্ট করিতে পারেন, কিন্ত আমার আত্মা 
অবিনাশী, তাহার কোনই অনিষ্ট করিতে পারেন 
না। শিষাগণ তাহাকে পলায়নের পরামর্শ প্রদান 
করিলে তিনি তাহাদিগকে বুঝাইলেন যে আজ ন! 
হয় কাল মরণ তো আছেই, তাহার জন্য ভীত 
হইবার কারণ নাই। তাহাকে যখন বিষ প্রদান 
করা হইল, তিনি অকুতোভয়ে তাহ! পান করিলেন 
এবং কোন প্রকার ষদ্্রণ প্রকাশ ন| করিয়া জীব- 
নের শেষ যুনুর্ভ পর্যন্ত শিষাদিগকে ধর্্োপদেশ 


_ াধুদিগের. জীবন ধৃতিসাধনের উৎকৃষ্ট টি প্রদান করিতে লাগিলেন । 


হরপ.।... যেমন একজাতীয় কীটাণু ছবলন্ত অগ্িতেও 


রদ পর রই চাহি পরিিকে 


২৪৬ 
সর্বপ্রথম ধৃতিসাধন! দ্বারা ধৈ্য, অবলম্বন করিতে 





হইবে। এই পথে আনেক. সময়ে আন্মীয়স্বজনেরাও, 


পর্বত সমান বিদ্ব উপস্থিত করে, ধৈর্যসহকারে সে 


সকল অতিক্রম করা আবশ্যক | ধৃতিশীল ধার” 


কের কর্তরা সহজ বাধা বিস্লের মধ্যেও স্বীয় লক্ষ্য- 
চাত না৷ হওয়া ॥  ধার্ট্িক ব্যক্তি বিদ্বকারীগণের 
জন্ম অন্তরের সহিত, প্রার্থনা করেন এবং ধৈরয্য- 
বর্শের দ্বারা তাহাদিগের হস্ত হইতে নিজের রক্ষা- 
সাধন করেন।.. কোন প্রকার লাভের আশায় বা 
বাধ্যবাধকতার কারণে নিজের ধণ্মকে পরিত্যাগ 
করা কর্তব্য নহে। ধৈধ্যধারণে অক্ষম হইয়া কেহ 
কেহ কর্তৃব্যের বিরুদ্ধে স্থুখ লাভের প্রতি ধাবিত 
হয়েন, এবং কেহ কেহ বা. মৌনং - সম্মতিলক্ষণং 
আবলম্বন করিয়া ধর্মের বিরুদ্ধে ভাবসম্মতি 
(1888159.09708900 ) দিয় থাকেন. আবার, 
কেহ কেহ ব! আত্রীয়স্বজনের বিরাগভাজন হইবার 
আশঙ্কায় তাহাদের বিরুদ্ধে কথা বলিতে সাহস 
করেন না। এভাবে চলিলে ধর্মের পথে অগ্রসর 
হওয়! দু্ষর। এরূপ উপেক্ষার ভাবে আত্ম! প্রকৃত 
মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতে পারে না। -ছাইচাপা 
আগুনের ন্যায় স্থখের আশায় চাপা! ধণ্্মভাবের 
ছারা বিশেষ কোন উপকার সাধিত হয় না। 
ধাহাদের ধন্মমভাব এরূপ আচ্ছন্ন থাকে, তাহাদের 
এহিক ও পারগ্রিক মঙ্গলসাধন সুদুরপরাহত। 
তাহাদিগকে প্রায় সর্ববদাই অন্তরাত্মার_ প্রেরণার 
বিরুদ্ধে চলিতে হয় ॥ এইরূপ মনুযোর জীবন বন্ু- 
র্ূপীর জীবন বলা যাইতে পারে। দুইকৃল রাখিবার 
পরামর্শ রাজনীতির. অপভ্রংশ_ জন্্নির দুর্নীতির 
পক্ষে শোভা, পাইতে পারে, কিন্তু তাহা ধর্জীবনের 
পক্ষে সম্পূর্ণ ই সসনুপযোগী ।. ধর্ম্জীবন চালাইতে 
হইলে কিছুতেই ধর্ন্ধপ লক্ষ্য হইতে ন্থীয় কর্তব্য 
হইতে ভ্র্ট হওয়! উচিত.নহে।  উতয়কুল রক্ষা 
করিতে চাহিলে লক্ষাস্থানে পোঁছিতে পারা যায় 
না। ধৈর্য্যের সহিত বীরের ন্যায় অধন্মম ও. তৎসহায় 
শত সহজ বিদ্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়। তৎসমুদয় 
অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে * ভগবানের. চরণে 
উপস্থিত হইতে হইবে। ্‌ 


শো 


আঙ্গিনা তার ছেয়ে। 


আধ্্য-বিবাহের অভিব্যক্তি |. 
(শ্রীনগেন্ছ্নাথ মুখোপাধ্যায় এম্‌ এ; বিএল, বার-এট-ল) 

আর্ধ/-সমাজের সভ্যতার ক্রমোল্নতির সহিত 
পতি-পত্রীত্ব সন্বন্ধের ক্রমোন্নতির সম্বদ্ধ অবিচ্ছিন্ন । 
আর্ধা-বিবাছের 'ক্রম-বিকাশের ইতিহাসের তিনটা 
৪19৫9 বা ভ্তর' দেখা যায়। প্রথম অর্থাত 
আদিম অবস্থায় স্ত্রীরা «বে-ওয়ারিস্” অর্থাৎ 
“ম্বতন্ত্রা” বা অস্থামিকা ছিল-_“কামাচার বিহা- 
রিগ্যঃ স্বতন্ত্া্চ”। : রতিন্থখার্থ যে-সে পুরুষের 








২৪৭ 


চি 
. সহিত জংসর্গ করিত। এইরাপ  ্ত্ীপুরুষসহবাস : ছারা সংস্কত কাষ্ঠ-বিশেষ বুঝায়-_ায়া বা ভারা 


_ জামরিক 'ছিল--পতি পতীন্করূপ চির-সম্বদ্ধ ছিল 


আ।  উদ্ণাহরণ--উদ্দালক-দীর্ঘভমা যুগের স্ত্রীরা 
“বে-ওয়ারিস” অর্থাৎ “ন্যাতন্ত্রা” বা অস্বামিকা ছিল 
এবং “গো-গণের" ন্যায় 'যাহার তাহার সহিত 
 উপগত হইত উদ্দালকের মতে ইহাই 'তৎ্কালে 
দ্ধ সনাতন£-_এ্সনাতন ধধ্ঘ-_ছিল। 
আর্য বিবাহের ক্রমবিকাশের দ্বিতীয় 9৫9 
বা স্তরে স্রীগণ, গোধনাদি অস্থাবর জম্পন্ভির 
যার গণ্য হইতে জাগিল।: স্ৃতরাং কোন না 
কোন পুরুষের অধীনে আসিয়া পড়িল-_“ন্বামী” 
(অর্থাৎ “মালিক”) শব্দ তাহার সাক্ষ্য, দিতেছে। 
“ননী স্বাওগ্্রামর্থতি”__ঝোধ হয় ইহা এই যুগেরই 
বীজ-মন্ত্র। পতি-পন্থীত্ব সনবদ্ধ এযুগেও দৃঢ়বদ্ধ হয় 
নাই, তৰে স্ট্রীপুরুষসহবাস অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল 
স্থায়ী হইত। বৃ 


'জার্ধ্যবিরাহের ক্রমবিকাশের তৃতীয় 9৮৯৫৩ 


বাস্ভরে ভ্রীগণ গোধনাদি তআহ্থাবর সম্পত্তির ন্যায় 
পরিগনিত- হইত না। : স্রীপুরুষদিগের হাদয়ে পতি- 
গাড়ীক্ষ সন্ন্ধের সম্যক জ্ঞান বা উপলব্ধি এই যুগেই 
ফিশিউরূপে দৃষট হয় ॥- পির ন্ত্রীর প্রতি দায়িত- 
জ্ঞান ক্লন্মাহিল। পতি নাম এই যুগেই সার্থক 
হইল-_পালনাচ্চ পতি; মৃতঃ”  পূর্ববর্ভীকালে 
এ নিয়মের কিঞিৎ বিপরীত দেখা যায় । দীর্ঘতমার 
স্ীই স্বামীর ভরণপোষণ করিতেন । দীর্ঘতম] তাহার 


স্ত্রীকৈণজিচ্জাস! করিলেন--“তুমি আমায় পরিত্যাগ 
করিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছ কেন 1” তদুত্তরে 


তাহার 'ন্্রী রলিলেন--্পতি পালন করেন, তঙ্ভ- 
নাই'তিনি পতি নামে জাখাত। আমিই তোমার 
ভর করিতেছি অভ ভুমি মীর পতি 
মইদা 87... 

- শার্ধাবিবাহের 'ক্রমবিকাশের তৃতীয় ৪6০০ বা 
সে স্ত্রী ধরমপত্ী অর্থাৎ জায়া-বাচযা হইলেন,__ 
পীর এউপ'-পড়ীন্ব : বিলুপ্ত হইল। জায়! বা 
ভার্ষা। শব্দে যে-সে স্ত্রী বুঝায় না। 





করে বি «পি 
হ্ম$7- ঈর ॥ উর চাদ ডর চক 


লইয়/ছিলেন। ব্রাপ্ধণদিগের 
বাড়য়াছিল যে, ত্বাার। ধরাকে সর! জ্ঞান করিতেন। 
এমন কি ত্রাঙ্গণ ব্যতিরেকে যাগযজ্ঞাদি অন্য কাহারও 
করিবার অধিকার ছিল না-_ত্রাক্ষণ না হইলে দেবতাগণ । 
|] যন্তান্র গ্রহণ করিতেন;ন1। 
হইয়া পড়িয়াছিল যে, যত্তের “পান' হইতে মন্ত্রের 
£'চুণ” খপিলে সে যজ্ঞ নিক্ষল হইত॥ (রঃ ব্রাঃ, ৮1৫, 
২৪, ২৬)। 


এ ৯) ৮.১ 8 এ 
হলিলে বেন থা তা কাঠ বুঝায় না, বেদ 

* পালন ব পালন করিতে ই 
স্ত্রীর কথার ভাবে বহ 


শন্দেও যে সে তত্র বুঝায় না, বেদমন্ত্র বারা যংস্কতা 

অর্থাৎ পাণিগৃহীতা। স্ত্রীবিশেষ বুঝায় | এইরূপ 
“স্পতি ব জায়া-পতিত্ব" জন্বন্ধ-জ্তানের উপপন্ধি 
প্রকৃত ধণ্মযারিবাহ। এই যুগেই পতি-পত্রীস্ক সম্বন্ধ 
স্থায়িস্বভাব ধারণ করিল ॥ একমাত্র পতিই জ্ীলোক- 
দিগের যাবজ্জীবনের আশ্রয় হইল-+“এক এব 
পতির্নাধ্যা যাবজজীরং পরায়ণম 1” 

মনুপ্রমুখ শান্সকারগণ 10100098075 বা 
একৈকন্ীপুরুবগ্রাহণ প্রথার বিশ্রেষ পক্ষপাতী । 
কতিপয় নির্দিষ্ট কারণ ব্যতিরেকে পুরুষের পক্ষে 
্ত্ান্তর গ্রহণ এবং স্ত্রীর পক্ষে পত্ান্তর গ্রহণ নিষিদ্ধ 
এই মনুস্মৃতির মত। ভ্্রীর পক্ষে পত্যান্তর 
গ্রহণরূপ সত্য-যুগের নিয়ম___“কলো নিষিদ্ধঃ 1 ; : 

48009৯0০1০৬ 091010 বা বৈদিক  পিতৃ- 


যচ্ছের' ৭ পৌরাণিক সংস্কার বা রূপাস্থর, শ্রঞ্ধ বা 





৮ রথুনন্দন ) 
1 খগ্নেদে “পিতৃয়জ্ঞের+' কথা৷ আছে । খখেদে 'শিতুন্ 


শব্ধ বহপচনে ব্যবদ্ধত হইয়াছে । “পিতুন্‌ শব ছারা মার 
দিগের 07১০] 81055:১.৩ বা পুরবপুধগণের 
বুঝায়। এইকালে “দপিপ্তঁ “সমানোদক' “গাকুলয” 
“গোর” প্রভৃতি নান! জাতীয় পিওের 
আবির্ভাব ব৷ উপদ্রব হয় নাই । এ সব “নুত্র” যুগে 
হয়। 


সমষ্টি 


দাবীদ|রের 
“বাঙ্গণ” যুগে যাগযঞ্ঞাদি আঙ্গগগণ একচেটে করিগা 
“অভ্রভেদী অভিমান” এত 


যন্ত ব্যাপার এএভ. জটিধ 


খগ্সেদ (১০)১৬,১০ ) একত্থানে 'আদ্ধ' শব ক্যব” 


হৃত হইয়াছে_ইছা দৈনিক পিতৃতর্পণাদি ছাড়! আর 
কিছুই নহে। বাজসনেয় সংহিতায় ( ১৯1৩৬১৩৭। পিভুন্‌ 
শব্দের সাহত 
হইয়াছে। তংসঙ্গে সঙ্গে পিতা, পিতামহ ও প্রপিতা- 
মহেরও উল্লেখ প্রথম দুষ্ট হয়। শতপথ ত্রাবঝণে ( ৯1১1৭) 
যাজ্ঞবন্ধা প্রথম পিতৃলোকের, উল্লেখ করেন। খখ্েদের 


“ম্বধা”। ( অর্থাৎ খাদ্য) শব্দ ব্যবঙত 


একস্থানে মই পরকালের স্খদাত1--সোনই সুখকর-_ 
এ বলিয়া বর্ণিত আছে ॥ এইরূপে চন্দ্রলৌকে পিতৃলোক 
কলিত হইয়াছে । গৌতম (১৫) ও আপন্তত্বের মতে 
(প্রশ্ন ২) তিন উদ্ধীতন পুর্ুষের1 পিগু|ঁধিকারী, মন্তুর মতে 
১] উদ্ধতন ছয় পুরুষ পিগুাধিকারী। তদু্ধতন লাতপুরুষ 


২৪৮ 
পিগুদাতৃত্থই, আর্্যদিগের  ধর্্মবিবাছের ভিত্তি বা 
আদি কারণ--এক কথায় মূল বলিয়া অনুমিত 
হয়। পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা; পুত্রঃ পিশুপ্রয়ো- 
জনং”--এই : শাল্পোক্তিই এই মতের প্রমাণ। 
4405058:77071]) বা পিতৃযজ্ঞের ছুইটা ৪৮০০ 
বাস্তর দেখা যায়। প্রথম স্তরে ভ্ীলোকের 
_সাধৰী-সভীত্ব' সম্বন্ধে আর্যদিগের মত অত্যন্ত 0০40৪ 
বা অসংস্কত ছিল। এই.কালেই “ক্ষেত্রজ" “সহোঢ়জ' 
“কানীন' গ্রস্থৃতি উপ-পুত্রের ছড়াছড়ি-_মহান্ভার- 
তের কোন কোন্‌ প্রাধান নায়ক ক্ষেত্রেজ বা কানীন 
পুত্র। 87998101-70901], এর দ্বিতীয় 8/৫৪০ | 
বাস্তরে উপ-পুত্র, উপপত়ী, উপ-বিবাহ ইত্যাদি 
তিরোহিত হইল এবং ব্রাঙ্গাস্ুর বিবাহ ও দত্তকৌরস 
পুত্র একমাত্র রহিল। 

/009807-৮011)1]) বা পিতৃষভঞ্ত বা! শ্রাদ্ধই যে 
আর্য্যদিগের ধর্ম্মবিবাহের মূল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ 
পাওয়া যায়। কোন বৈদেশিক শানে পাগল ও 
নপুংসকের বিবাহের কথা নাই। অথচ মন্ুর মতে 
নপুংসক, রীব ও পাগলের বিবাহের কোন শাস্তরবাধা 
নাই, বরঞ্চ শান্ত্রবিধি আছে (মনু ৯২১,২০৩ )। 
পুত্রোৎপাদনে অসমর্থ হইলে “দেবরেণ স্থতোৎপন্তি'- 

. কাধ্য চলিতে পারে । “দেবর' শব্দের প্রকৃত আর্থ 
“দ্বিতীয় বর'। “মিত্বর' ব! এমত্রবর" এই পূর্ব প্রথার 
স্মারক, ব! অনুকরণ বা! রূপান্তরমাত্র। পুুত্রাভাব- 
রূপ “আপদি”-_আপদকালে-দেবরই মিত্র হইতেন 
অর্থাৎ নিয়োগ বিধানে ভ্রাতৃজায়ার গর্ভে পুত্রোৎ- 

- পাদন করিয়া মিত্রের ন্যায় ভাতার এহিক ও পার- 
লৌকিক উপকার সাধন করিতেন । দেবর অভাবে 
সপিগ্ডেরাই ন্থতোৎপন্তির নিমিস্ত নিযুক্ত হইত। 

স্ত্রী ব্ধণা হইলে অনা স্ত্রী গ্রহণের শাস্ত্রে (বিধি 
আছে, কিন্তু পতি স্রং রতিশক্তিহীন হইলে 
নিয়োগবূপ প্রথার ছারা! স্ত্রীর গর্ভে অন্য কর্তৃক 


সমানোদক । কিন্তু মন্ত্র মাতৃপক্ষের পূর্বপুরুষের সম্বন্ধে 
কিছুই বেন নাই । মিতাঞ্ষর স্তিকার ঘাজ্ঞবন্ধ্যহ 
(৯২৪১) প্রথম মাতৃলঙ্ষীয় পূর্ববপুরুধদিগকে পি প্রাপ্তির 
অধিকারী করিলেন । খগ্েদে অধস্তন পুরুষেরা উদ্ধাতন 
পুরুষ কর্তৃক (অর্থাৎ 911093603 কতৃক) উপকৃত 
হইতেন; আধুনিক শাস্ত্রে ইহার বিপরীত অর্থাৎ 
অধস্তন পুরুষেরা উদ্ধন পুরুষদিগের স্বর্গের সিঁড়ি, 
স্বরাপ হইয়া দাড়াইয়াছেন। 


তন্ধবোধিনী পত্রিকা 





১৯ কর: ভাগ 


পুত্রোৎপাদনের বাধা“ছিল সস একাদশ 
সংখ্যক ক্ষেজ পুত্র এক বা একাধিক পুরুষদ্বার! 
উৎপাদন করিবারও শান্সরবিধি: ছিল--উপপত্বীস্ব 
(০০০11910786) ব| বহুপুরুধ সহবাস (19:98718- 
০৪1 ) ছাড়া ইহা আর কি.হইতে পারে? পাছে 
পিগ্ডোদকক্রিয়া, লোপ পায় তজ্জন্য 10৮8719907- 
&০০০, করা! চাই) অর্থাৎ যেনতেন গ্রকারেগ” 
পুরোৎপাদ্দন বা পুক্রসংগ্রহ করা' দ্ররকার--.এই 
কারণে ত্রয়োদশ ব! তদধিক 'পুত্রেরও উল্লেখ দেখ! 
যায় যথা, 8৭%44511৬....... 
ইত্যাদি | ক ্ 

পিতৃগণ “অসপিগ” বা পরহস্তপরদন্ত লিঃ. 
দক গ্রহণ করেন না, তাই কোনরকমে ভাহ/- 
দিগকে ভুলাইবার. জন্য “আসল? পুত্রের : অভাবে 
“নকল? পুত্রের প্রয়োজন । রক্তের সহিত সম্থম্ধ। 
থাকুক বা না থাকুক প্রিতাপুত্র সম্বন্ধ হইলেই 
হইল। দত্তক পুত্র অপেক্ষা ক্ষেত্রজ পুত্র শ্রষ্ঠ-_ 
ক্ষেত্রজ পুত্রের সমধিক আদর ছিল.) কেননা! 
ক্ষেত্রজ পুত্র নিয়োগকর্তার “ক্ষেত্রে” অর্থাৎভার্ধ্যার 
গর্ভে উৎপন্ন হইত। দত্তকপ্ুত্র একটা-:90$10) বা 
কল্লনামা ত্র, নিয়োগকর্তার স্ত্রীর সহিত তাদৃশ পু্রের 
রক্তমাংসের.যোগ নাই । এই কারাণে উপ্রপুত্রের 
অর্থাৎ নকল পুত্রের তালিকায় দত্তকপুত্রের স্থান 


। ক্ষেত্রজ পুন্রের নীচে দৃষ্ট হয়। ৬ 


নিয়োগবিধি লঙ্ঘন করিয়া যে পরর- “ক্ষেত্রে” 
পুত্রোৎপাদন.করে সে “দিধিযু-পতি” - নামে অভি- 


৷ হিত হইত। নিয়োগ প্রথ! কালক্রমে বিধবা! বিরাহে 


পরিণত হইল ।  উদ্বাহরণ--বালীর মৃত্যুর পর 
তৎকনিষঠ ভ্রাতা স্গ্রীব,ভ্রাতৃঙ্জায় তারাকে_ বিবাহ 
করিয়াছিলেন,রামায়ণে আছে_-এইরূপ দেবর-ভ্রাতৃ- 
জায়া-বিবাহ ইংরাজীতে 7১91719 নামে আখ্যাত 
(মন্থু ৯। ৬৯৮৭৭ )। ঈদৃশ বিধবা! বিবাহ তঙকালে 
দোষজনক ছিল না। পতি মরিলে পতির সঙ্গে সঙ্গে 
'জায়ান্ব' অর্থাৎ “জনি'-স্বের শেষ হয় | খথেদে এক- 
স্থানে দেবর ভ্রাতৃজায়ার হস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে 
আহ্বান করিতেছে-_“হে প্রেতপত্ী ! ধিনি.. তোমার 
পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি.তোমার গর্ভে সন্তান 
উৎপাদন করিয়া সর্ব কার্য : শেষ করিয়াছেন । . 
তোমার জায়াত্বও শেষ হইয়াছে। তুমি আমার 


আম১৯০৯ ... 


-. সহিত এস সম্ভবত নিয়োগ যুগের স্মৃতি দ্বরূপ 
এখনও বড় ভাইয়ের স্ত্রীকে ছোট ভাই (45 
বা “ভাঙ্ত”-বলিয়! থাকে । 

৪ সপিগ্ডের নিয়োগ বিধান দ্বারা -সপিপ্ডেরই 
পক্ষেত্রে” স্থুতোৎপন্তি করিবার অধিকার ছিল । ক্রমে 
ক্রমে এইরূণে বিধব! বিবাহের সূত্রপাত হুইল । পর- 
বর্থীকালে শ্রাঙ্গের উৎকর্ষ সাধন হইল । তৎসঙ্গে 
সঙ্গে বিধবাবিবাহ স্থগিত হইল । কারণ স্ত্রী ন্মামীর 
“আর্ধাঙ্গী”। স্বামীর মরণান্তর স্বামীর পারলৌকিক 
সখের. জন্য বিধবা স্ত্রীর যাবজ্জীবন পিখ্টোদকদান 
করা প্রয়োজন ।. “একবার কদলী বৃক্ষ ফলধারণ 
করে, একবারই স্ত্রীলোকের সংস্কার অর্থাত বিবাহ 
হয়”-_কালক্রমে এইরূপ : কঠোর বিধি হইল। 
স্ত্রী স্বামীর অদ্ধাঙ্গী-_অদ্দীঙ্গীর পুনধিবাহ ধর্চক্ষে 
[01590] বা একাধিক-পুরুষগ্রুহণ প্রথা-স্বরূপ 
গৃহীত হইত। ক্রমে ব্রেমে সভযাতার ক্রেমোন্নতির 
সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষসাদি উপবিবাহ ও পৌনর্ভব ক্ষেত্র- 
জাদি উপ-পুত্র সকল তিরোহিত হইল । আজ 
কাল এরমাত্র মিশ্রিত আহ্ুর-ব্রাঙ্মাবিবাহ প্রশস্ত 
এবং একমাত্র উরস ও দত্তক পুত্রই শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার 


যোগ্য বা অধিকারী । .সপিগ্ডের সহিত সপিগারও: 


বিবাহ নিষিদ্ধ, কেন না, সপিগ্ডের সহিত সপিতার় 
রক্তের সংযোগ আছে। এইরূপ বিবাহ 10০9৪৮ 
স্বরূপ ব পাপ বিবাহ। এই রকম বিবাহে 
প্বুদোর” মুখে পড়িতে পারে ।”: পুত্রার্থে ক্রিয়তে 
ভার্য্যা পুত্রঃ পিগু-প্রয়োজনং। এই: কারণেই 
যান রোদ ঝট বলিয়া সাতে 
আদৃত। 

ন্পপুত্রার্থে ক্রিয়তে রাজা রী 
হইলে বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য নিশ্ষল হয়। তাই 
রী বন্ধা! হইলে পতির অন্য স্ত্রী গ্রহণের শান্্রাদেশ 
আছে । _ “ব্ধ্যা' ভার্থে - একেবারে বন্ধ্যা বা 








হরিশ্তক্রমহ্িবী। শৈবা! রোহিতাঙ্গ নামক পুর 
এবিপি, নিশ্পন্ন করিয়াছিলেন! তিনি রাজকে 
বলিলেন-:«ছে রাজন্। আমার গার্ভে অপতা উৎপন্ন হটয়াছে। 


সা নিমিত্ত দার-পরিত্রহ করিয়। থাকেন! অতএব আপনি 
করিয়া! যে ধন পাইবেন তাহাই ক্রাঙ্গণকে (অর্থাৎ 
৮-০৯০১২৯৯৬ই 


তাং 
অন আু সালে ব 


২৪১ 


9৪0৩, নহে-কেবল মাত্র কন্যা-প্রসবিনীও 
বন্ধাবাচ্য। 

স্ত্রী বাভিচারিণী হইলে সে স্ত্রীও পরিতাঙ্জা__. 
ব্যনভিচারিণী বলিয়া নহে ( নিয়োগযুগে সতীস্ক ড্ঙ্কর 
ফুলসদৃশ অদৃশ্য ছিল )__ব্যভিচারিণী স্ত্রীর গর্ভজ।ত 
পুত্র উরসজাত ব৷ জারজ এই সন্দেহ দুরীকরণার্থ 
তাদৃশ ক্র পরিতাজা। ওুরসঙ্জাত না হইলে দে 
পুত্রের পিখোদক দানের অধিকার নাই আর্থাৎ 
পিশ্ডোদক দীন করিলেও পিতৃগণ তর্প্রদন্ত পিখ্ো- 
দক গ্রহণ করিবেন না। সপিগুই সপিখের পি 
দিতে পারে।  * 

ভ্রাতৃহীন কন্যার বিবাহ নিষিদ্ধ, কেনন| তাহার 
গর্ভজাত পুত্র, কন্যার পিতারই শ্রান্ধাদির কার্্যে 
লাগিত; জন্মদাতার পিখ্োদকক্রিয়ায় নিযুক্ত 
হইত না। অতএব ধনী হইলেও ভ্রাতৃহীন কন্যার 
বিবাহ করা না কর! একই-_বিবাহের উদ্দেশ্য 
নিক্ষল হয়। এইরপ কন্যাকে “যমজায়া' বলিত 
কেননা তাহাকে. আমরণ অনূঢা : থাকিতে 
হইত। 

অভ্ঞ্ঞাতকুলশীল1 কন্যার বিবাহও নিষিদ্ধ__ 
সবর্ণা কি অসবর্ণা, সগোত্র। কি অসগোত্র! না জান! 
থাকিলে তদগর্জাত পুত্র সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিয়! 
যাইবে। সত্য সত্যই অবিবাহ্যা হইলে সেরূপ 
কন্যার গর্ভজাত পুত্র সঙ্কর পুত্র হইবে। “সঙ্কর" 





পুত্র পিশ্ডোদক দানের অধিকারী ,নহে। : সন্ধার 
পুত্র হইলে পিখ্ডোদক লোপ হইবে; অজ্ঞুন এই 
ভয়ে ভারত যুদ্ধের প্রারস্তেই স্বজন বিনাশ করিতে 


অনিচ্ছুক হুইয়াছিলেন। পুরুষেরাই যুদ্ধ করে! 


: যুদ্ধে পুরুষের! মরিলে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা 


কম হয়, এবং তৎকারণবশত স্ত্রীর! বর্ণাবর্ণবিচার 
মা করিয়। বিবাহ করে ব! ব্যতিচারিণী হয় ব| হইতে 
পারে। “ন স্ত্রী স্বাতন্তরামর্থতি”-স্বন্ব পতি বা 
পালক বা তন্বাবধারক অতাবে ইহাদিগকে কোন না 
কোন পরপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধা 
হইতে হয়। স্ত্রীরা ব্যভিচারিণী হইলে সঙ্কর জাতির 
উৎপন্ন হয়। সঙ্কর বা জারজ পুত্র পিখোদক 
দানের অনধিকারী । &% 


[৮ পপুনর্জন ও. *তরন্ধ” 0১৩০ পর্পরবিরুদধ 
1 বলিয়া মনে হয়। 


২৫০ ৃঁ কী রাোরিনী পারি ১৯ বর) 


বিঞরতিটি িিিউনিরানি দিও রিনিতার টিন লরি ৫ 
_. এইবূপে কুলনাশ হয়: কুলনাশে পি্ডো্ক | পুত্রের প্রয়োজন । জোষ্ঠপুত্রের - জগমাত্রেই' পিতা 
যাগযজ্ঞাদি লোপ হয়। পিণ্োদক লোপ হইলে ! এই ত্রিধণ হইতে মুক্ত হর, অতএব জ্যোষ্টপুত্রই, 
গিতৃগণ স্বগষ্ট হন এবং থাগধজ্ঞাদি লোপ হুইলে | পিতৃধনের একমাত্র অধিকারী॥ ৷ তিনিই- প্রকৃত 
উন্দ্রা্ি দেবগণের লোমরস হবযাদি বন্ধ হইয়া ঘার। : “ধম্জ” গ্ুুর। অন্য পুত্র“কামঞ্জ” এই মন্কাদি শাস্ত্র 
যজজ না করিলে দেবতার! জলবর্থণ করিবেন না । | কারদিগের মত। এই কারণে জ্যেষ্ঠ!ধিকার প্রাণ 
দেবতার! জলবর্ধন ন! করিলে শস/ উৎপন্ন হইবে না! | পূর্বববর্তীকালে- প্রচলিত হয় । গৌতম ও মনগুর, 
শস্য উৎপন্ন না হইলে স্থষ্টি নাশ হুইবে, (গীতা ৩। | মতে__“ভাই - ভাই ঠাই ঠাই” হইলে শাদ্ধাদি- 
১৪.) অতএব “পুত্রং দেহি পুত্রং দেহি ন কৃরধ্যাৎ : কার্ধ্যও 238100019 ব1 একাধিকবার হয় এরং- 
যুদ্ধবিগ্রহং” * অচ্ছু্ন, এইরূপ যুক্কি জবলম্বন ; “ধর্মবিভাগ” অনুষ্ঠিত হয়, খ্ারর্োর বৃদ্ধি হয়।! 
করিয়া! ধনুবরবাণ পরিত্যাগ পূর্বক ভারত যুদ্ধ হইতে | ইহাকে “13840190 01)০০1]” কহে । কাতকটা। এই . 
নিরস্ত হইতে প্রবৃন্ত হইয়াছিলেন। জঙ্কর পুত্রের | কারণে, কতকটা বহুবিবাহ- থাকাতে,। হ্যোষ্টাখিকার 


জয়ে 80015 বা অভিমর্ষণতার শান্তি পুরাকালে 
অতি শক্ত ছিল--স্্রীকে “কুকুর দিয়া খাওয়াইত। 


2৬৮৮০০০০০০০... 
সমান অধিকারী হইল । :.. 


জী উচ্চ বরের হইলে ব্াভিচার“দোধী পুরুষের শান্তি কালক্রমে আধ্যবিবাহ্‌ এএকটী . রা শানে 


গুরুতর হইত। রক্ষিতা ও অরক্ষিত! হইলে শাস্তি- 
রও কিঞ্চিৎ ভারতমা হইত। এই কারণে গৌতম 
প্রভৃতি শাস্ত্রকারেরা স্ত্রীর উপর বিশেষ “নজর” 


রাখিতে বলিয়াছেন। বোধ হয় পর্দা 57861). 


বা'প্রথার স্থষ্টি ইহা হইতে । মনু বলেন__ 

চুন ভ আ১০ 19৯৩7০০৯008 অতি ঠি00 9৫০০, 
[07৩8৩795108 ০10 0৩0 5০70 
/8251870),3085 : 200)9/৮  088098 02) 
7254600, 105 ৫0008 পিতা 2/৫7420, 010085616 
9020 47:27/51) ২00৫ 0150) 3070089/2/19৭ 


-নটদব পৈত্রাদি খাগ - হইতে মুক্ত হইবার জন্য 
[জি ক্রত্প করিবার. ময় আঙ্খের গুলা 


উদাহরণ (১)৮ক” মবিয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করিখ 
এদ্রিকে “ক'র পু -গৌত্রের!-তাহার শ্রাদ্ধ করিয়া যাইতে 
লাগিল । এ শ্রাদ্ধ বৃথা! । 


: উদ্দাহরণ (২) খ শ্রকটী .বিধাহিত্তী স্ত্রী, ১৫ বহসরৈ' 


মনিয়া গে ।. স্বামী প়লোকে স্বতা জ্রীর সহিত জপ্মিলিত; 
হইবার, আশায় এুনরার - দারপরিএহ. করিলেন না 
এদিকে তাহার স্ত্রী পুনঙ্ন্ করিয়া বিবাহ করিয়া ঘর- 
কলা কর্গিতেছেন। কিমাস্টধ্যং অতঃপরং | চারা প্রমুখ 
চ110৩ঠা) সম্প্রদায়িক ধাবিরা। “মরা গরু/ঘাস খায়ল]” 
এই; প্রবচন আদ্ধ মন্বদ্ধে প্রয়োগ করেন।, রঃ 
“মৃতানামপি জন্ত,নাং শ্রান্ধং চেত তৃপ্তিকারকং । 
নিব্বাণস্যপ্রদীপসা ক্সেধঃ গংবর্ধয়েক্ছিখাং ৮... 1 


»শ্াদ্ধ যদি মৃত জন্তর তপ্তিদায়রূ' হইতে: পারে,- তাহা | চোখো+ 
হইলে চৈ দানে নির্বাণ, এটাপের শিখা কেন; আনিয়া; “পটল, 


উঠেলা?” 


পরিণত হইয়াছে। . একদিকে “রহিরিবাহ্িক” 
(89£4595 ) অর্থাৎ “অ-সগোত্রে”, অপরদিকে 
“অস্তবিঝাহিক” (709৫505 ) অর্থাৎ “দ-বর্ে”, 
রিবাহু প্রচলিত হইল.। শ্রাদ্ধকর্তার পিখডের সহিত. 
1 দাতৃতকদনবদ্ধ, অতএব ওআাদ্ধকর্তা -3 -তদুদ্ধাতন ছয়, 
পুরুষ পরস্পর সপিগু 1 এই'দাতজন ও: ইহাদের. 
সম্তানসন্ততির মধ্যে পরস্পরের সন্বন্ধই- সাঁপিষ্ত্য 
সন্ধন্ধ। সপিণ্ডের সহিত ফিগার বিবাহ নিষিদ্ধ 
সমানগ্রাবরের সহিত সমান প্রবরার'ও টগর, 
ব্রিদ্ধ। 

“তাহা ছাড়া সামুদ্রিক শান্্রেরও- উল্ঙন নিবি), 


1 শুন চিছু পরাক্ষ1! করিয়া! লইতে হয়ঃ: পাত্রী: 





; নির্বাচন কার্ধ্যে ামুদ্রিক শাস্তরেক-সাহাব্যে পাত্রীর 


শুভাশুত চিহ্ব বা লক্ষণ পরীক্ষা করিয়! ; গ্রহণ 
করিবার ব্যরস্থা। দেখ। সবায়$ যে রমণীর রূরতলে 
শঙ্ছ পন্ম ম্স্যা্ি চিহ্ছ- থাকে সে নারী সৌন্তাগ্যবতী,- 
যে রমণীর পদতলে রেখা থাকে-সে রাজরাণীসদৃশ |. 
; এই সব লক্ষণাক্রান্ত কন্যা বিবাহ করিলে পতি 
ভাগ্যবান হুইবে। এড়মপেয়ে, চিরুণদাতী, বেরাল 
প্রভৃতি কন্যা অবিবাহা ( মনু ৩/৮)।... 
চোখো” মেয়র বিরুদ্ধ শান্রেবা উপশান্তে 


*. নহাতারতে আছে; জরৎকার ঝঁধি অগৃহীতদানগ: খায় কোন বিধান নাই |. গন্ধ! যমুনা বা! লতাপাতার 


লম্ঘ 


11. 


ন0০-০১। 


হার যায়াবরাখ্া পিতৃপুরশগগ ৮৬২17 নাম. থাকিলেও তাদৃশ  ক্ষন্যাকে 


কন্যাকে বিবাহ করা 
1 অন্মচিত। কলিগ নাবিক সীল বাসর 


আবার জ্যোতিযেরও উপদ্রব আছে। নরগণ স্পা 
রাক্ষসগন দেখতে হইবে__“ঘৃত্যাানুবরাক্ষসেণ, 
অর্থাৎ নররাক্ষমে বিবাহ হইলে বাঘও ছাগের 
অদৃশ হইবে লগ্মও ঠিক থাকা চাই, লগ্ন পার 
হইলে বিবাহ: না-মঞ্তুর ৬। লীলাবতী  ভাক্ষরা- 
চার্যের কন্যা ছিলেন। যাতে লীলাবহীর বিবাহ 
শুভ্তলগ্নে হয় সেই জন্য সৃষ্যসিদ্ধান্তকার ভাস্করাচাধ্য 
বরকন্যার নিকট স্বনিশ্মিত একটা ৪1107 ০৪) 
বা “হোরাপাত্র” লগ্ন নির্ঘযার্থে জলাধারের উপর 
স্থাগন করিলেন । : 110৩ ০01১ বা হোরাপাত্রের 
বিম্ে একটা ছিত্্ ছিল, সেই ছিত্র-দিয়! হোরাপত্রে 
বিন্দু-বিন্দু জল প্রবেশ করিতেছিল। এইরূপে 
যখন পাত্রী জলপুর্ণ হইয়া জর্পোর মধ্যে ডুবিয়া 


যাইবে, তখনই বিবাহের: শুউলগ্র বুঝিতে: হইবে । . 


লীজাবতী কৌতুছলবশত, ঝুঁকিয়া হোরাপাত্রের 
ভিতর জল প্রবেশ দেখিতে লাগিলেন । ঘটনাক্রমে 
্া্ছার কর্ণমূলের ছুল হইতে একটা ক্ষুত্র মুক্ত! 
খনিয়। পাত্রাভ্যন্তরে পতিত: হইল ও : ছিদ্রমধ্যে 
আবদ্ধ -হইল। হোরাপাত্র- মধ্যে জলগপ্রবেশ বন্ধ 
হইয়। গেলে, হোরাপান্র ভা(সতেই লাগিল । আনেক 
সময় গত হইলেও যখন হোরাপা ত্র জলপুর্ণ হুইল না, 
ভাস্করাচার্ধ্য দেখিলেন ছিদ্রটা একটা মুক্তার ছার৷। 
বন্ধ হইয়। গিয়াছে ।. গুভলগ্র অতিবাহিত হইয়। 
গেকা, লীলাবতীর আর বিবাহ হইল না। ভাক্ষরা- 
চাষ্য তখন লীলাবত্ীকে. বলিলেন “লীলাবতি ! তুমি 
অদৃষটদোষে দাম্পত্য স্থখ হইতে বঞ্চিত হইলে 
কিন্তু আমি তোমার নামে একটা পুস্তক রচন৷ 
করিয়া ভোমার নাম জগতে জাব্বল্যঘান রাখিব 1” 
তিনি তাহার কথানুষায়ী “লীলাবতী” নামক অঙ্ক' 
শান্তের পুস্তক রচনা করিগ্জাছিলেন। 
 শাক্োপশান্ত্ররূপ 'সাত সমুদ্র তের নদী পার 

হইয়া “বশবনে, ডোম কানা” সম বিশ কোটা 
হিন্দুর পক্ষে গাত্র-পাত্রী নিরববাচনকাধ্য অতি দুর 
ব্যাপার. হুইয়! দড়াইয়াছে। এই কারণে বঙ্গ- 
কুলীনের! ছুগ্ধপোষ্য শিশুবালিকাকে 4৮8)" বা 
থালায় বসাইয়া কা গণ মহিত “বিবাহ 


চট 


শরণ বিবাহ হইলেও, ধাল্পতাক্ুখ ন!ও হইতে পারে। 
সা বশিষ্ঠদত্তে খে জানকী- 
ছখদ্াকনমু |". গজ ক বা এমুন 


কিউ ৮৬০০০, । আটটি 
দিয় তাহার “আইবড়” ঘুচাইভ।: বেদে একটা 
বিবাহ মন্ত্র আছে__ 
১4৮1১০8৬৮৩1 1 110 :৯0)000, 196: 
88৩-8৩71 1,0৮9৫%/৮৩ 16. [1,9৮৪ ৫৯৮৩ 


10৩৮ 6০08৩, হায় ! হিন্দু বিবাহে 417500৩7) 
15 89100) 8.00811190 ৮ 61১9 1001)18] ০৩/৩- 


100901051১৮ 00114. 


( ক্রমশঃ ) 
বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত-_, 
গীতা- -রহম্য। 
পঞ্চম গ্রকরগ। 
স্থখছুঃখবিবেক। 
 উজেোাতিরিক্্রলাথ ঠাকুর কর্তৃক অনুবাদিত) 
(পূর্বান্সতধি ) 

সখমাত্যন্তিকং যত্তং বৃদ্ধি্রাহামততীস্ছিম্‌ 1৮ 
গু গীতা ৬,২১। 


স্থখ কেমন করিয়া পাওয়া যাইবে, কিংবা! প্রাপ্ত 
স্থখের কিন্ধূপে বৃদ্ধি হইবে এবং কিসে দুঃখ 
নিবারণ হইবে কিংবা হুখের লাঘব হইবে, এই 
জন্য প্রতোক মনুষ্য এই জগতে সদাই চেষ্টা করিয়। 
থাকে; এই সিদ্ধান্ত আমাদের শান্ত্রকারদিগেরও 
তিন “ইহ খলু অনুশ্মিংশ্চ লোকৈ বস্ত- 
প্রবৃত্তয়ঃ স্খার্থমভিধায়ন্তে । ন হাতঃপরং ত্রিবর্গ- 
ফলং বিশিটতয়মস্তি |” ইহলোক্ে. -কিংবা পর- 
লোকে, সমস্ত প্রবৃত্তি স্থুখের নিমিন্ত; ইহার ওদিকে 
ধর্্ার্কামের আর কোন ফল নাই, এইন্প শান্তি- 
পর্বে ভূ 'ভরদ্বাজকে বলিয়াছেন (সভা. শা. 
১৮০৮) । কিন্তু আমাদের প্রকৃত স্থুখ কিসে হয় 
ইহা! না বুঝিবার দরুন, মেকি মুদ্রা আঁচলে বীধিয়! 
তাহাই খাটি মনে করিয়া, কিংবা, আজ না৷ হয় 
কাল সুখ মিলিবে এই আশায় ভর করিয়া, মন্সষা 
যখন জীবনের দিন কাটাইতে থাকে, মেই সময় 
তাহার উপর মৃত্যু অকম্মাৎ আক্রমণ করিলেও, 
সে সাবধান ন| হইয়া! পুনর্বঝার তাহারই অনুসরণ 
করিয়। থাকে । এই ভাবে এই ভবচক্র চলিতে 
থাকায়, প্রকৃত ও নিত্য স্থুখ কি, সে ইহার কিছুই 


* । »াহ। কেবল বুদ্ধির সারা রাহা ও তীকরি় তাহাই আতা- 
স্বিক হখ/!। 


২৫২ 


বিচার করে.না- শশান্্রকারেরা এইরূপ বলেন 
সংসার কেবল ছুঃখময়, কিংবা! স্থখপ্রধান বা দুঃখ- 
প্রধান, এই. সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য তন্বগভ্ানী- 
দিগের মধ্যে খুবই মতভেদ, আছে।: কিন্তু ইহাদের 
মধো কোন পক্ষ গ্রহণ -করিলেও, প্রাত্যেক মনুষ্য 
আপন দুঃখের অত্যন্ত: নিবারণ করিয়া অত্যন্ত সুখ 
লাভের উপায় করায় তাহার কল্যাণ আছে, এসন্বন্ছে 
কাহারও মতভেদ নাই ।- 

“খা এই, শব্দের পরিবর্তে প্রায় “হিত', কিংবা 
“কল্যাণ' এই শব্দ বেশী ব্বহাত হইয়া থাকে । উহাদের 
মধ্যে ভেদ কি, তাহা পরে বলা যাইবে। তথাপি, 
'হৃখ' শব্দের ভিতর সর্ববপ্রকারের স্থখ ব৷ কল্যাণের 
সমাবেশ হয়, এ কথা মানিলে, সাধারণত স্থখের 
নিমিন্ত প্রত্যেকের :প্রযত্র হইয়। থাকে,-_এই মত 
সকলেরই গ্রাহ্য, এরূপ রলা। যাইতে পারে। কিন্তু 
উহার মুলে “বদিষ্টং তৎস্থখং, প্রাঃ ছ্েষ্যং ছুঃখ- 
মিহ্য্যেতে”-আপনার যাহা কিছু ইষ্ট তাহাই, 
স্থখ.এবং আমর!-যাহার..দ্বেষ করি অর্থাৎ যাহ] 
কিছু আমূর! চাহি না তাহাই 'ছুঃখ_-এইরূপ সখ 
দুঃখের যে. লক্ষণ মহাভারতের, অন্তর্গত- পরাশর 
গীতায়, বিবৃত হইয়াছে (সভা, শাং, ২৯৫--২৭,) 
শান্ত্রদৃিতে তাহা, সম্পূর্ণ নির্দোষ নহে ।. কারণ 
এই ব্যাথ্যায়.'ইষ্ট' শব্দের অথ ইট বস্ত্র কিংবা. 
পদার্থ _এইরূপ হইলেও হইতে পারে; এবং এই+ 
রূপ অর্থ ধরিলে,৮ ইট .পদার্থকেও : স্থথ বলিবার 
প্রয়ঙ্গ পাওয়া; যাইবে। ;-উদ্বাহরণ যথা, - তৃষার 
সময় জল. ইট হইলে, “জল' -এই বাহ পদার্থকে 
“সখ? নাম দেওয়া যাইতে পারে না। রূপ হইলে, 
নদীর জলে-ডোর! মানুষ স্থখে ডুরিয়াছে এইরূপ 
বলিতে হয়! জল প্রানে যে. ইন্্রিয়তৃপ্তি হয় তাহাই 
সুখ । । মনুষ্য, .এই. ইন্জিয়তৃপ্ডিকেই স্থুখ বলিয়া 
মনে..করে সত্য $. কিন্তু তাহার জন্য - মানুষ 
যাহা চাহে তাহা! সমস্ত স্থথই হইবে এইরূপ ব্যাপক 
সিদ্ধান্ত করা যাইতে.পারেনা। তাই, নৈয়াঘিকেরা 
“আনুকুল-বেদরনীয়ং সুখ” যে.বেদনা। আমাদের আনু 
কল তাহাই স্থথ-এরং “গ্রতিকুল-বেদনীয়ং দুঃখ 





ফে বেদনা -আমাদের এতিকুল তাহাই দুঃখ, এইরূপ 
্যাথ্যা দিয়া হুখ_ও দুঃখ ইহা একপ্রকার বেদন! 
বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই বেদনা! : মুলত: 


১৯ কষ্স; ৩ ভাগ 


অর্থাৎ জন্ম'হইতেই সিদ্ধ এবং কেবল অনুভবগম্য 
হওয়া প্রযুক্ত, নৈয়ায়িক দিগের এই ব্যাখ্যা অপেক্ষা 
স্খদুঃখৈর কোন সুন্দরতর লক্ষণ রলা; যাইতে 
পারে না এই: বেদনারূপ » স্থখদুঃখ, - কেবল, 
মনুষ্যের ব্যাপারাদিতেই। জমুদ্ভূত হয় এরূপ নহে 
কখন কখন: দেবতাদের কোপ-প্রযুক্তও, কঠিন 
রোগ উৎপন্ন -হইয়! সেই রোগে: মন্ু্যকে ছুঃখ 
ভৌগ করিতে: হয়। তাই; 5 বেদান্তগ্রস্থাদিতে 
সাধারণত, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও: আধ্যা 

স্মিক-_স্ৃখছুঃখের এই তিন ভেদ হার? 
ভন্মাধ্ে, দেবতার প্রপাদে রা.কোপে যে লুখছুঃখ, 
অনুভূত হয় তাহাকে “আধিভৌতিক”_ এই “সংজ্ঞা 


দেওয়া হয়; খাহা- জগতের: মধ্যে, -পৃথিবী প্রভৃতি 


পঞ্চ মহাভূতাত্বাক পদার্থ "মনুয্যের ইন্জ্রিয়ের সহিত 
সংযুক্ত হুইয়া শীতোধগ্াদিমূলক- যে স্খদুঃখ- হয় 
তাহাকে “আধিভ্ৌতিক” এই “নাম দেওয়া হয়? 
এবং এই প্রকারের বাহ্য সংযোগ 'ব্যতীত উৎপন্ন 
অন্য- অমন্ত -লুখছুংখ: “আধান্িক্ষ” নামে “ অভি-- 
হিত হয়।: স্থৃখদুঃখের: এই বর্গীকরণ স্বীকার 
করিলে শরীরান্তভূতি_বাতপিত্তাদি দোষের পরি- 
মাণ' বিগড়াইয়া গিয়া যে জ্বরাদি- দুঃখ উতপন্ন হয়, 
এবং সেই পবিমাণ: “ঠিক্‌ থাকিলে শরীরপ্রক্কতির বৈ" 
স্বাস্থ্য উৎপন্ন হয়, তাহা আধ্যায্িক স্ুখগুখের মধো- 
পরিগণিত হইয়া থাকে | কারণ, এই স্থখদুঃখ পঞ্চ: 
ভূতাষ্থা! শরীরান্তভূতি হইলেও; অর্থাশু শারীর হই-: 
হইয়াছে, সব সময়ে এইরূপ বলা যাইতে পারে না; 
এবং সেই 'জন্া, -বেদান্তদৃষ্টিতে আধ্যাত্মিক সুখ: 
দুঃখেরও কায়িক ও আদসিক এইরূপ ভেদ নির্ণয় করা 
পুনর্ববার আবশ্যক হয় । কিন্তু সুখ দুঈখাদির কায়িক - 
ও মানসিক এইরূপ. ভেদ করিলেও, আধিদৈধিক 


| থাকে না। কারণ, দেবতার প্রসাদে কিংবা কোপে: 


সমুৎপনন সখ দুঃখ, নিজের * শরীরে কিংবা'মনৈ 
মনুষ্যাকে ভোগ 'করিতে হয়, ইহা ত স্পহ্টই “দেখা 
যায়।: তাই বেদাস্তগ্রন্থের পরিভাষা: অনুর - 
হৃখছুয়খের ত্তিবিধ বর্গীকরণ না করিয়া উহাদের 
বাহা কিংবা কায়িক, এবং আত্যন্তর কিংবা মানসিক: 
এইরূপ ছুই বর্গ ই ক্পন! করিয়া, প্রথম অর্থাৎ সর্ববং 






পপ ধক নিডিক রং 
সমস্ত মানসিক স্থুখছুইখকে  “আধীত্বিক” আই 
নামে আমি আমার: গ্রন্থে “অভিহিত করিয়ীছি? 
বেদান্ত গ্রন্থের" পরিভীষী জীনুসারৈ *আিটদবিক” 
বলিয়া'স্বতন্ত্র তৃতীয় বর্গ আম: স্থাপন করি-নাই) 
অধিক সহজ । ুখছুযখের - পরবর্তী বিচার 'পড়ি- 
বার সময়, বৈদান্ত্রান্থের পরিভভীধা ও'আমার পরি-- 
.ভীষার তেদ সর্বদাই গনে রাখা আবশাক | 

.; সখছুঃখ ছ্বিবিধই স্বীকার; কর, বা ত্রিবিধই 
স্্ীকার কর, তম্মাধ্যে ছুঃখ কেহই চাহে না । তাই, 
সর্বপ্রকার দুঃখের আতাস্ত নিবৃন্তি করা এবং আত্য- : 
স্ভিক-ও নিত্য সুখ অজজিন করা ইহাই মনুযৌর"। 
পুরুষার্থ; : এইরূপ বেদান্ত ও সাংখা এই- ছুই 
শান্দেই উক্ত হইয়াছে (সাং, কী, ১; গী, ৬--২১, 
২২.)। এইরূপ আত্যন্তিক স্খই: পরম সাধ্য 
স্থির হইলে পর, সত্য: ও "নিত্য স্থখ কাহাকে 
বলে, তাহা লাভ কর! সাধ্যায়ন্ত কি না, সাধ্যায়ন্ত, 
হইলে কিরূপে ও'কিথন্‌ লাভ হইতে পারে ইত্যাদি 
বিষয়ের বিচার সহজভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়; 
এবং এই বিচার করিতে প্রবৃত্ত: হইলে প্রথমেই 
এইরপ: প্রশ্ন উঠে যে, নৈয়ীয়িকদিগের লক্ষণ 
অনুসারে সুখ ও -ছুঃখ: এই ' ছুই - বিভিন্ন স্বতন্ত্র 
বেঈীনা, : অনুভূতি কিন্থা ব্তী, অথবা; “আলোক, না: 
হইলেই তান্ধকার” এই ন্যায়সূত্র অনুসারে ই 
সংজ্ঞা “তৃষ্ণায় ঠোট শুকাইয়া গেলে সেই দুঃখ 
নিবারণার্থ' আমরা মিঠা জল পান. করি, ক্ষুধায় 


পীড়িভহুইলে; স্গ্রাস অপ খাইয়া সেই রেশ দূর: 


করি; এবং কামবাঁসন! প্রদীপ্ত' হইয়া দুঃসহ হইলে 
স্্রীসঙ্গের ছারা তাহা তৃপ্ত করি” এই কথা: বলিয়া : 
তর্ভৃহরি শৈষে এইরূপ বলিতৈছেন-- : 
“প্রতীকারো ব্যাধে: হুখমিতি বিপর্াস্যাতি জন: 1” 





অর্থা-কাহারও ব্যাধি বা' দুঃখ হইলে, তাহার : 
নিবারণই সুখ, লোকে: ভরমক্রমে : এইরাঁপ বলিয়া 
থাকো! :দুঃখনিবারণ : ছাড়া: শত: বলিয়া কোন 
স্বতন্ত্র, পদার্থ -নাই। মনুষ্য স্বার্থের £জন্য থে: 


২৫৩ 


হয় এরূপ নহে। 'অনোর উপকীর করিবার সময়েও 
তাহার দুঃখ দেখিয়া আমাদের অন্তরে জাগৃত 
কাুণাবৃত্তি আমাদের দুঃসহ হইতে থাকে এবং 
ষেই ছুঃসহত্ের ক্রেশ দুর করিব'র 'জনাই আমর 
পরোপকার করি,_-এইবূপ আনন্দগিরির মত পূর্ব 
প্রকরণে বলিয়াছি। এঁই পক্ষ স্বীকার করিলে 
মহাভারতের একস্থানে_- 
 ার্তিগ্রভবং ছুঃখং ছুঃ খারতিপ্রভবং ুখং ্ 

অর্থাৎ-_কাহারও তৃষা প্রথমে উৎপন্ন হইলে, সেই 





" তৃষ্ণার পাড়া হইতে ছুংখ এবং সেই ছুঃখের পীড়া 


হইতে পরে সুখ উদ্ভুত হয়__এইরূপ যে সুখ- 
দুঃখের বর্ণনা আছে, তাহাই যথার্থ এইন্ূপ বল! 
| যাইতে পারে ( শা ২৫। ২২; ১৭৪। ১৯)। সার 
কথা, মনুযোর মনে প্রথমত কোন আশা, বাসনা 
বা হণ উৎপন্ন হইয়| তাহা হইতে দুঃখ উৎপন্ন 
হইলে পর, উক্ত দুঃখের নিবারণই সুখ ; সখ বলিয়া 
ত্র পৃথক বস্ত নাই, এই মার্গের এইরূপ উক্তি । 
অধিক কি, মনুষোর সাংসারিক সমস্ত প্রবৃত্তি 
বাসনাস্ক বা তৃষণান্থাক হওয়া রযুক্তই সমস্ত 
সাংসারিক কর্মের ত্যাগ ব্যতীত সম্পূ্র়াপে তৃষণার 
নিবৃত্তি হয় না; তৃষণার সম্পূর্ণ নিবৃত্ত বাীত, 
সত্য ও নিত্য স্থখ লাত হইতে পারে না, এইরূপ, পু 
ইহার পূর্বে, অন্য সিদ্ধান্ত এই মার্গের লোকেরা 
বাহির' করিয়াছেন। বৃদারণাকে: বিকল্পভাবে 
(₹৪। ৪। ২২7 বেস, ৩। ৪। ১৫১) এবং জাবাল 
সম্যাসাদি উপনিষদে মুখ্যতাবে এই মার্গই প্রতি-. 
পাদিত হইয়াছে ; এবং অফ্টাবক্র গীতাতে (৯। ৮) 
১০। ৩৯) ও অবধৃত গীতাতে (৩। ৪৬) ইহারই”, 
অনুবাদ করা ইইয়াছে। যে ব্যক্তি আাত্যন্তিক সখ 
কিংবা' মোক্ষ লাভ করিতে চাহে, তাহার পক্ষে 
যত শীত্ব হয় সংসার ছাড়িয়। সন্গযাস অবলম্বন 
কর! আবশ্যক-__ইহাই এই মার্গের চরম সিদ্ধান্ত; 
রিতা বর্ণিত ও শ্রীশঙ্করাচাধ্য কর্তৃক 


: কলিযুগে স্থাপিউ শ্রোত-্মার্ড-কর্ঙগাসমারগ 


এই তান্ত্বের উপরেই ভর.করিয়! বাহির: হইয়াছে । 
স্পহ্টই বল! হইয়াছে যে, স্থখ বলিয়া ধদি কোন 
বাস্তবিক পদার্থ না! থাকে, যাহা কিছু আছে তাহা 


'ছুঃখ এবং তাহাই, তৃষ্ণামূলক, তাহা হইলে এই 


ব্যবহার, করে-তাহার প্রতিই এই -্যা়-্রয়োগ-। তৃষ্চাদিরই বিকার প্রথমত সমূলে উৎপাটিত করিয়া 


 জেলিলে, স্পস্ট পররথের সমন্ত কছ্কচি 
বিলুগ্ঝ হওয়ায় মনের মূল সাম্যাবস্থা কিংবা শান্তিই 
শুধু অরশিষ্ট থাকিয়া যায়; এবং এই অস্ভিপ্রায়েই 
মহাভারতে শান্তিপার্ব্দের অন্তর্গত িনাজসং 
€ইরূপ মন্কিগীতাতেও- ট 

যচ্ছ কামন্থখং লো যচ্চ দিব্াং মনত ক্খম্‌ 

গলাতে কাহারও ও 
অর্থাৎ “ইহলোকে কাম. অর্থাৎ বাসনার তৃত্্িত 
বে সুখ হয় সেই সুখ, এবং স্বর্গের যে মহত সুখ- 
এই দুই স্থুখের যোগ্যতা তৃষণাক্ষয়জনিত. হুখের; 
যোল কলা পরিমাণেরও সমান নূহ” এইরূপ, 
কথিত হইয়াছে (শাং, ১৭৪1 ৪৮ ২৭৭৪৯.) ।.. 
পরে জৈন ও. বোদ্ধ, ধর্মে বৈদিক. সম্াস মার্গের 
অনুকরণ কর! হইয়াছে । তাই, এই দুই ধর্মের গ্রস্থা-. 
দিতে উপরি উক্ত বচনের অনুরূপ তৃষ্ণার দুপ্পরিণাম 
ও ত্যাজাতা__আরও একটু সরস করিয়া__বর্ণিত 
হইয়াছে ( উদ্বাহরণার্থ ধশ্মপদের অস্তভূর্তি তৃষণাবর্গ, 
দেখ)। তিরববত দেশ বৌদ্ধধরটর, গরস্থাদিতে 
উপরি উক্ত, মহাতারতের প্লোকও, গৌতম বুদ্ধের 
বুদ্ধত্ব পরাগ হইবার পর, ভাহারই মুখ হইতে 
বাহির হইয়াছে) * . 

উপরি-উক্ত তৃষণার্‌ ছুষ্পরিণাম. জগবদীতায় 
স্বীকৃত হয় নাই, এরাপ নহে। তথাপি উ্থার 
নিবারণার্থ সমস্ত কর্ম আগ কর! উচিত নহে, 
এইরূপ গীতার সিদ্ধান্ত হওয়ায়, উক্ত ্খছুঃখের 
উপপা্তি সন্ধে একটু সুকষম বিচার,করা। আবশ্যক. 
সমস্ত সুখ, তৃষ্চাদি, দুঃখের নিবারণ হইতে উতপক্।. 
হয়, এই লঙ্যাস মার্গে ৯. উ্ধিও প্রথমে সমপূরণূপে: 
সঙ বলিয়া, গৃহীত, হয় নাই, কোন, অন্ভুত, 
( দেখা শোনা প্রভৃতি). ্ত ুন্্বার্‌, আছ 
করিতে চাহিলে, এইরূপ মনে, করাকে, 'কা*। 
'বাসনা" বা “ইচ্ছা” ব্ল! হইয়া থাকে ; এবং ঈন্পিত 





বন্ত শীঘ্র ন| পাইবার, দরুণ দুঃখ হইয়া, এই ইচ্ছা 


১৯ ক্র, ৩ জাঁগ 





মাত্রায় না। হওয়ায়, উ্তরোভ্র উজ যেন. আরও 
অধিক হয় এইরূপ. মনে হইলে সেই- ইচ্ছাই এই. 
নাম গ্াপ্ত হয় কিন্তু -কেরল: ইচ্ছা এএইরূপে তৃষণার 
স্বরূপ, গরাণ্ড- হইরার পুর্বে যদি সেই: ইচ্ছা পুর্ণ, 


- &৪৬০৬৮০ স্থখ _তৃষাদুঃখের ক্ষয়” হইতে 


| হইয়াছে এইরূপ বলিতে পার যায় না... উদাহরণ, 
 বলািদিনের আহার ময়” াণ্ড হইলে, 
প্রতিদ্রিন আহারের পুনের দুঃখই হুহয়। থাকে 
এন্ধণ আমাদের অন্ুতর।নহে।) ময় মত. আহার, 
না মিলিলে, -ঞ্রাগ..ক্ষুধায় ব্যাকুল. হইবে, নচেঞ্ 
হইবে ন1। ভাল) তৃষা ও ইচ্ছায় এর ভেদ না 

করিয়া দুই-ই ষমানার্থক এইরূপ স্বীকার করিলোও, 
সমস্ত স্থখ তৃফণামুকই এই সিদ্ধান্ত সত্য... ঝুলয়, 
নিদ্ধীরঙ. হয়না ।..উদ্বাহরণ যথা-7এক ছোট 
ছেলের মুখে আকম্ম।ঘ, ম্ছ্রীর এক চুকুরে। আিলে,; 
তাহা, হুইতে তাহার য়ে সুখ: হয়.সে. স্থখ পরব". 
তৃষ্ণার ক্ষয়প্রযুক্র হইয়াছে এরূপ বলা..যায়। না |: 
সেইরূপ, রাস্তায় চলিতে চলিতে কোন... রমণীয় 

উদ্যান হইতে কোকিলের মধুর ডাক.কানে আসলে, 
তৎপ্রযুক্ত যে স্থখ. হয় সেই নর, প্রথমে, উর 
বন্ত প্রা. হইবার. ইচ্ছা - উ্গম না. হই(কাও, 

আমাদের মনে. অনুভূত, হইয়।-থাকে ॥. এই উদ. 
হরণের প্রতি লক্ষ্য রু(রিলে এইরূপ বলিতে -হয়. 
ফ্বোয়গ্ার মার্গের অন্তু স্থখের উপরি-উক্ত- 
ব্যাখ্যা ছাড়িয়। দিয়া, হীক্দ্রযাদর. ঘার।. ভাল মন্দ 
শান্ত আছে তদনুলারে,-ইন্জরিয়গণ, আগান৷ আপন. 
ব্যপার: ফস্পাছন করিবার সময়, €কান মময়ে, 
তাহাদের অস্তুকূব, ও কোন ষময়ে তাহাদের প্রতি”. 

কৃল- বিষয় প্রাপ্ড হইয়া, গোড়ায় -তনঁষধ। ঝা. ইচ্ছা না 

থাকিলে, আম।দের স্থথ দুঃখ হইয়। থাকে, এই” 

রূপ বলিতে হয়। এই অভিঞ্রায়েই, “মাত্রাস্পর্শের” 

দ্বারা শীতোঝ্াদ্র... অন্ুভর -ঘটির। _ হু খদুঃখ “হয়: 


আরও ভীত্র হইতে থাকে,,..কিংবা প্রাপ্ত সুখ পুণু | এইরূপ গীতাতে কৰি হইয়াছে,( নী, ২/১৪)৪ 
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স্থির অন্তর্গত বাহ্য পদার্থের সংজ্ঞা হইতেছে, 


উদান নামক পালী গ্রন্থে (২1২ ).এ ই-ঞ্সকটি আছে) ;-মাত্র।।॥ : উল্ভ্িয়াদির সহিত এই বাহ্য পদার্থের. 


কিন্তু উহ! বুদধতব প্রাপ্ত হইবার সময়, বুদ্ধের, মুখ হইতে, 
বাহির এইরূপ বর্ণনা নাই। অতএব এই শ্লোক 


স্পর্শ অর্থাৎ সংযোগ-হইলে স্থখ কিংবা খই 


আদিবুত৪র মুখ হইতে বাহির হয় নাই এইক্প স্পষ্ট ; বেদলা উৎপন্প হয়, -এইয়াগ ইহার অর্থ । 


উপলব্ধি হয় ॥. 


চু 


১151 উহা বন্যে গশাস্ত্রেরও ১এএসকঞি০০//- 


'সমস্ত দিন অকারণ যে ইতস্তত ঘুরিয়৷ বেড়ায়) 


স৮৯,.. _শ্লীতাবরহম্য -- 





অপ্রিয় এবং জিহ্বায় মধুর. রস কেন, প্রিয় 
কিংবা! নেত্রে পূর্ণিমার জ্যোত্। কেন আনন্দদায়ক 
মনে হয়, ইহার কারণ কেহই বলিতে পারে-ন1। 
জিহ্বা মধুর রস গ্াইলে পরিতুষট হয়, এইটুকুই 
আমর! জানি ।- -আধিভেতিক-স্থুখের স্বরূপ, এই- 
রূপে কেরল ইন্দ্রিয়াধীন হওয়ায় অনেক সময় 
শুধু ইন্্রিয়ের এইরূপ ব্যাপার চলিতে থাকিলেই 
স্থখ_ অনুভূত হয় ;-পরে তাহার পরিগাম যাহাই 
হোক না,কেন।। উদ্দাহরগ যথা কোন চিন্তা মনে 
আছিলে -মুখ দিয়া কখন কখন যে শব্দ সহজে 
বাহির হয়, তাহা! কিছু কাহাকে জানাইবার জন্য 
নহে।. উপ্টা, কত সময় এই. সকল স্বাভাবিক 
ব্যাপারে, মনের, গুপ্ত, অভিপ্রায় কিংবা মৎলব 
বাহিরে: প্রকাশ হইয়। পড়ায় ক্ষতি হইবারও সম্তাবন! 
হুইয়া থাকে |. ছে।!ট ছেলের! প্রথম চলিতে শিখিলে, 


তাহার কারণ, ' চলন .ক্রিয়াতেই সেই সময় 
তাহাদের আমোদ বোধ হয়। তাই, দুঃখেরই অভাব 
সমস্ত স্থখ এইনপ না বলিয়!, “ইন্দ্রিয়স্যেন্্রিযস্যার্থে 
রাগদ্ধেষো ব্যবস্থিতৌ” ( গী, ৩। ৩৪) ইন্দ্রিরাদ ও 
তাহাদের শব্দম্পর্শাদি বিষয়_-ইহাদের মধ্যে 
প্রিয় ও দেষ্য এই ছুই-ই 'ব্যবস্থিত” অথাৎ গোড়া- 
তেই স্বতনত্রসদ্ব_-এইরূপ বলিয়া, এই ব্যাপার 
কিরূপে আত্মার কল্যাণদায়ক হয় কিংব। কল্যাণলাভে 
আমাদিগকে সমর্থ করে এইটুকুই আমাদের দেখিতে 
হইবে এবং সেই জন্য ইন্দ্রিক্স ও মনের বুন্তিকে 
একেবারে বিনাশ.করিতে চেষ্টা ন1 করিয়া, উক্ত 
বৃত্তি বরং আমাদের উপকারী হওয়ায় মন ও ইন্দ্রিয় 





দিগকে আপনার অধীনে রাখিবে, স্তেচ্ছাচারা হইতে 
দিবে না,_এইরূপ ভগবানের উপদেশ.। এই উপ- 
দেশ এবং..ভৃষণ কিংবা তৃষগারই ন্যায় অন্য সমস্ত 
মনোবৃত্বিকে সমূলে উচ্ছেদ কর1--এই দুয়ের মধ্যে : 
আকাশ পাতাল প্রভেদ। জগতের সমস্ত কর্তৃত্ব: 
কিংবা পরাক্রম একেবারে উচ্ছিন্ন করিবে এইরূপ | 
গীতার তাত্পধ্য নহে; বরং আঠারো অধ্যায়ে । 
(১৮।.২৬) সমবুদ্ধির সহিত খঁতি-ও উৎসাহ এই. 
গুণ থাকা চাই, এইরূপ শীতাশাক্ত্র বলিয়াছেন। ] 
কিন্তু এই সন্ধদ্ধে অধিক বিচার আলোচন। পরে : 
করিব, এক্ষণে, স্থখ ও দুঃখ এই. ছুই, ভিন্ন. 
ঠ 


২৫৫ 


বি কিংবা তন্মধ্যে একটি দ্বিতীয়টির অক্তাবমাত্র, 
এইটুকুই আমাদের বিবেচা। এবং এই : বিষয় 
সম্বন্ধে ভগবদ্গীতার অভিপ্রায় কি, তাহা! উপরি- 
উক্ত আলোচন। হইতে. পাঠকের উপলব্ধি 
হইবে। “ক্ষেত্র' বন্তট কি ইহ! বলিবার সময় 
সথখ ও ছুঃখ ইহাদের পৃথক্‌পৃথক্‌ গণনা করা হই- 
য়াছে (গা, ১৩। ৬)। শুধু তাহা নহে, স্থথ সন্বগুণের 
লক্ষণ ও তৃষা রজগ্তণের লক্ষণ এই কথ। বলিয়া, 
সন্ব ও রজের গুণ পৃথক ধরা হইয়াছে; এই অনু- 
সারেও সুখ ও দুঃখ উভয়ে পরস্পরের উপযোগী 
কিন্তু দুই পৃথক বৃত্তি_-এইরূপ গীতায় স্বীকৃত হই- 
য়াছে স্প্উই দেখা যায়। আঠারো. অধ্যায়ে 
“কোন কর্ম ছুখেজনক বলিয়৷ তাহা ত্যাগ করিলে, 
ত্যাগের ফল লাভ হয় না, এই ত্যাগ রাজসিক” 
(গী ১৮।৮) এইরূপ যে রাজসিক ত্যাগের নু[নতা 
প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাও__“সমস্ত দ্ৃখই তৃষণাক্ষয়- 
মূলক”, এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ । ও 

সমস্ত সুখ তৃষক্ষয়রূপ কিংবা ছুঃখ-অভাবরূপ 
নহে এবং স্থথ ও দুখ এই দুই স্বতন্ত্র বস্ত্র এইরূপ 
স্বীক।র করিলেও এই দুই বেদন! পরস্পরবিরুদ্ধ 
কিংবা প্রতিযোগা হওয়া প্রযুক্ত, যাহার দুঃখের 
একটুও অনুভব নাই, সে সুখের মধুরত৷ উপলব্ধি 
করিতে পারে কি না, এইরূপ ইহার পরে আর 
এক প্রশ্ন আছে। কেহ কেহ বলেন, দুঃখানু ভব 
প্রথমে না হইলে, সুখের মধুরতা উপলব্ধি কর! 
যায় না। উপ্টাপক্ষে, স্বর্স্থ দেবতাদিগের নিত্য 
স্থখের দৃষ্টান্ত দিয়া অন্য পণ্ডিতের! এইরূপ প্রতি- 
পাদ্দন করেন যে, সুখের মধুরতা উপলব্ধি কার- 
ঝর জনা দুঃখের পূর্ববানুভব অত্যাবশ্যক নহে। 
লবণাক্ত পদার্থের আস্বাদন ব্যতীত, মধু, গুড়, চিনি 
আম, কলা ইত্যাদি পদার্থের পৃথক মিষ্টহ যেরূপ 
অনুভব করা যায়, সেইরূপ স্থথেরও অনেক প্রকার 
ভেদ আছে; তুলার গদির পর পালকের গদি কিংবা 
পাল্কীর পর তাঞ্জাম__এইরূপ ন্থখের পর্য্যায়ে 
বিরক্তি না জন্মিয়া, পূর্ববদুঃখানুভব ব্যতীতও সব 
সময়েই স্থথানুভব হওয়া অশক্য নহে । কিন্তু এই 
জগতের ব্যবহার দেখিলে এই তর্কও নিরর্থক, এই- 
রূপ দেখ! যায়। পুরাণে দেবতাদিগেরও সঙ্কটে 
পতিত হইবার অনেক উদাহরণ আছে, পুণ্যাংশ 


২৫৬ তন্ববোধিনী 
চলিয়া গেলে, স্বরন্থখও কালাস্তরে বিলুপ্ত হয়। 
লও পরখ দু উপযোগী নহে এবং 
উপযোগী হইলেও সর্গের দৃপ্ত আমাদের কি 
উপযোগী 1: “নিতামেব- স্থুখং ন্বর্গেগ এই কথা 
সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও ইহার পরেই ”ন্থথং 
দুঃখমিহোভর়ম্” (ভা, শা, ১৮০ | ১৪:)--এই 
সংসারে সুখ ও,দুঃখ ছুই মিঙিত হইয়া থাকে-_ 
এইরূপ কথিত হইয়াছে ; এই কথা অনুসরণ করি- 
য়াই ইহার অমর্থনেও “জগতে সর্ববনথুত্থী কোন্‌ জন, 
বিচারিয়! দেখ্রে মন |” . এইরূপ আমদের অনু- 
ভূতি বলিয়াছে। তা ছাড়া: 
এনথখং হুখেনে ন জাতু লত্য দুঃখেন সাধবী লততে নুখানি ” 
অর্থাৎ__থের দারা সখ কখন মেলে না) স্থখ 
পাইতে হইলে সাধবীকে কট সহ্য করিতে হয়” 
(সভা, বন, ২০৩। ৪), এইন্প যাহা ভ্রৌপদী 
সত্াভামাকে উপদেশ দিয়াছেন ইহা! লোকের 
অনুভূতি অনুসারে সত্য, এইরূপ বলিতে হয়। 
কারণ জাম ঠোটেতে পড়িলেও মুখের ভিতর দিতে 
হয়, এবং মুখের ভিতর গেলেও তাহা কষ্ট করিয়া 
চিবাইতে হয়। অন্ততঃ এইটুকু নির্বরবিবাদ যে, 
দুঃখের পর প্রাপ্ত স্থুখের মিষ্টতা এবং সব সময়ে 
বিষয়ভোগে নিমগ্ন ব্যক্তির সুখের মিষ্টতা, এই 
দুয়ের মধ্যে পার্থকা আছে। কারণ, নিত্য স্থুখ- 
ভোগে স্থখানুভব করিবার যে ইন্দ্িয়শক্তি তাহারও 
তীব্রতা মন্দীভূত হয়-__ শুনং 
“প্রান প্রীমতাং লোকে, ভোক্ক,ং শক্তির্নাবদযতে । 
কাষ্ঠান্যপি হি জীর্ধ্যন্বে দরিদ্রাণাং চ সর্ববশঃ ॥” 
অর্থাৎ__্রামস্তদিগের স্ুগ্রাস অল্পের সেবনেও প্রায় 
শক্তি থাকে না এবং দরিদ্রের কাষ্ঠও জীর্ণ হইয়া 
ঘায়--( সভা, শা, ২৮। ২৯), এই কথ প্রসিদ্ধ 
আছে। তাই, ইহলোকের বিচার কর্তব্য হইলে, 
দুঃখ ব্যতীত স্থখ সব সময়ে অনুভূত হয়, কি হয় না, 
এই প্রশ্রকে লইয়া বেশী রগড়ারগড়ি করায় কোন 
ফল নাই। *ন্থখস্যানস্তরং দুঃখং. দুঃখস্যানস্তরং 
সুখম্৮ (বন, ২৬০। ৪৮, শা, ২৪।. ২৩). সখের 
পরে দুঃখ এবং দুঃখের পরে স্থুখ লাগিয়াই -আছে। 
কিংবা কালিদাস মেঘদূতে (মে, ১১৪) যেরাপ বর্ণনা 
করিয়াছেন-_ . ₹ 


পত্রিকা ১৯কর-ও ভাগ 
 শীচৈর্ক্ছত্যুপরি চ শা চক্রনেমিক্রযেণ ॥*৮ 
 অর্থাৎ-_কাহারই নিয়ত সুখ কিংবা নিয়ত দুঃখ, 
এইরূপ অবস্থা না হওয়ায়, সুখপুঃখের দশা চক্র- 
গতির ন্যায় একবার নীচু, একবার উপর হুইয়। 
থাকে। এই ক্রম সর্ববদাই 'চলিতে থাকে । পরে 
এই দুঃখ, আমাদের সুখের মিষ্তা বাড়াইবার জন্য 
হয়ত গন্য কোন উপধোগ আছে । বিরক্তি উৎ- 
একই প্রকার প্রাপ্ত হওয়া একেবারে: অসম্ভব 
নহে ; কিন্ত দুঃখ একেবারে বিনষ্ট হুইয়া কেবল 
সম্ভব নহে। 

জগতের ব্যবহার নিছক সুখময় না হইয়া যদি 
স্খছুঃখাত্মক হয়, তবে সংসারে স্থখ অধিক কি 
দুঃখ অধিক এই তৃতীয় প্রশ্ন পরে যথাক্রমেই উপ- 
স্থিত হইয়া থাকে । আধিভোতিক স্খই পরম 
সাধ্য এই কথা ধাহারা মানেন সেই পাশ্চাত্য 
পঞ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকে এই কথ বলেন যে 
সংসারে স্থুখাপেক্ষা যদি. ছুঃখই অধিক 
হয় তবে সংসারের গোলযোগের মধ্যে না থাকিয়া, 
সকলে না হৌক অনেক লোকেই আত্মহত্যা 
করিত। কিন্ত্ত যেহেতু মনুষ্য জীবনে বিরক্ত হই- 
য়াছে এরূপ দেখিতে পাওয়! যায় না, অতএব সংসারে 
ছুঃখাপেক্ষা সুখভোগই অধিক হইয়া থাকে; 
এবং মনুষাও স্থখকেই পরম সাধ্য মনে করিয়া ধন! 
ধর্দ্ের নির্ণয়ও এই মাপকাঠীতে করিয়া থাকে। 
কিন্তু ংসারস্থুখের সহিত আত্মহত্যার বন্বন্ধটা! 
প্রকৃতপক্ষে দেখিতে গেলে সত্য নহে। কোন 
প্রসঙ্গে কোন মনুষ্য সংসারে ক্রান্ত হইয়া প্রাণ 
বিসঙ্ভন করে না, এরূপ নহে; কিন্তু লোকে 
তাহা অপবাদ বা পাগ্লামির মধ্যে গণনা করে। 
এই সম্বন্ধে প্রাণ বিসর্জন করা,কি না করা. 
সংসার-স্থুখের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ ন! রাখিয়া, 
সাধারণ লোকে ইহাকে এক স্বতন্ত্র বিষয় বলিয়া 
মনে করে,_এইরূপ দেখা যায়; এবং স্থসভ্য 








মনুষা যে অসভ্য-সমাজকে খুব কম্টময় বলিয়া, মনে 
করে সেই অসভ্য মনুষাসমাজের বিচার করিয়া 





লোকদিগ্নের বর্ণনা করিবার সময় এইরূপ লিখিতে- 
ছেন যে, এই অসভ্য লোক-_পুরুষ ও স্ত্রী স্বকীয় 
অত্যন্ত শীতদেশে বারো মাস বিনা বস্ট্ে বেড়িয়াঁ 
বেড়ায় এবং নিকটে জন্নের সংগ্রহ না থাকা প্রযুক্ত, 
কত দিবস তাহাদিগকে বিনা অন্নেই কালাতিপাত 
করিতে হয়; তথাপি তাহাদের সন্তান সম্ভতি 
বাড়িয়াই চলিয়াছে! '& কিন্তু এইরূপ অসত্য মনু- 
ষ্যও প্রাণ বিসর্ভন করে না, ইহার এই কথ ধরিয়া, 
তাহাদের সংসার সুখময়, এইরূপ কেহ অন্ুমীন 
করে না। তাহারা আত্মহত্যা করে না, একথা 
ঠিক; কিন্তু তাহার কারণ কি, সুক্মবিচার করিলে 
এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, “শামি পশু নহি, 
আমি মনুষা” ইহাতেই প্রত্যেক ব্যক্তি অত্যন্ত আন- 
ন্দের বিষয় বলিয়া মনে করে; এবং আর সমস্ত 
স্থুখ অপেক্ষা মনুষা হওয়ারূপ সুখের পরিমাণ এত 
বেশী বলিয়া! মনে করে যে, সংসার যতই কম্টময় 
হোক না কেন, সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া মনুয্যস্থের 
এই শ্রেষ্ঠ আনন্দ হারাইবার জন্য সে কখনই প্রস্ত্রত 
থাকে না। মনুষ্য কেন, পশুপক্ষীও আম্মহত্যা 
করে নাঁ। : তাই, তাহাদের সংসারও স্ৃখময় হই- 
য়াছে কি? সুতরাং মনুষ্য কিংবা পণুপক্ষী প্রাণ 
বিসর্জন করে না, এই বলিয়াই তাহাদের সংসার 
স্থখময় এইরূপ ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত না করিয়া, সংসার 
যাহাই হউক, তাহার অপেক্ষা না রাখিয়া নিছক্‌ 
অচেতনের সচৈতনে পরিণত হওয়াতেই অনুপম 
আনন্দ আছে,এবং তাহাতে মনুধ্যত্বের আনন্দ সর্ববা- 
পেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই সত্য সিদ্ধান্তই উহা হইতে বাহির 
হয়, এইরূপ আমাদের শান্ত্রকারের! স্থির করিয়া- 
ছেন-- 

ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ। 
বুদ্ধিমত্স্থ নরাঃ শ্রোষ্ঠা নরেষু ব্রাঙ্মণাঃ স্মৃতাঃ ॥ 
ক্রাঙ্মণেষু চ বিদ্বাংসঃ বিদ্বতনথু কৃতবুদ্ধয়ঃ | - 
কৃতবুদ্ধিযু কর্তার: কর্তু্ঙ্াবাদিনঃ ॥ 
*::10205105 টি 8৮0181565 ০489 চ০এ৭ 
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অর্থাৎ অচেতনদিগের মধ্যে সচেতন, সচৈতনের 
মধ্যে বুদ্ধিস্পন্ন মনুষা, মনুধোর মধ্যে ত্রাঙ্মণ, 
্রাহ্মণের মধ্যে বিদ্বান, বিদ্বানের মধো কৃতবুদ্ধি 
(যাহার স্থসংস্কত বুদ্ধি), কৃতবুদ্ধির মধো কর্তা 
এবং কর্তাদিগের মধো ব্রহ্ষবাদী শ্রে্ঠ” এইরূপ 
শান্ধে যে ক্রমোচ্চপদবীর বর্ণনা আছে তাহা এই- 
ভাবেই প্রধুক্ত হইয়াছে ( মনু, ১, ৯৬, ৯৭) সভা, 
উদ্দো, ৫, ১৩ ২)$ এবং- এই নীতি অনুসারে 
৮৪ লক্ষ যোনির মধ্যে নরদেহ শ্রেষ্ঠ, নরের মধ্যে 
মুমুক্ষু ও মুমুক্ষুর মধো সিদ্ধ শ্রেষ্ঠ--এইরূপ প্রাকৃত 
গ্রস্থাদিতেও কথিত হইয়াছে । “সব্‌সৈ জীব প্যারা" 
এই যে চলিত কথ! আছে তাহার তাতপর্য্যই এই ; 
এই কারণেই সংসার দুঃখময় হইলেও, কেহ আত্মা 
হত্যা করিলে, লোকে তাহাকে পাগল ও ধণ্নশান্দে 
তাহাকে পাপী বলিয়া মনে করে ( সভা, কর্ণ, ৭০, 
১৮) এবং আত্মহত্যার চেষ্টা আইনে অপরাধ 
বলিয়া ধরা হুইয়। থাকে । মন্ুধা আত্মহত্যা করে. 
না__-এই কথ ধরিরা, সংসারের স্থখময়স্ত্ের সিদ্ধান্ত 
করা ঠিক নহে, এইরূপ সিদ্ধ হইলে পর, সংসার 
স্থখময় কি ছুঃখময় এই প্রশ্নের নির্ণয়ে, পূর্ববকর্্মানু- 
সারে কোন বিশেষ পদবীতে পতিত নরদেহ প্রাপ্তির 
নৈসর্গিক ভাগ্য, একপাশে সরাইয়! রাখিয়া,তদুত্তর- 
কালীন অর্থাৎ সংসার-ঘটিত বিষয়েরই আমাদের 
এক্ষণে রিচার করা আবশ্যক | মনুষা জীবন বিস- 
উর্জন করে না, কিংবা জীবন্ত থাকে, __ইহাই সংসার 
প্রবৃত্তির কারণ; (াধিভৌতিক পঞ্চিত বলেন, 
তদনুসারে সাংসারিক ুখছুঃখের পূর্ণতা হয় না। 
কিংবা, এই অর্থই অন্য শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করা 
হইলে, এইরূপ বলিতে হয় যে, প্রাণ বিসর্জন না 
করিবার বুদ্ধি নৈসর্গিক, _সাংসারিক স্থখছুঃখের 
তারতম্য হইতে উৎপন্ন নহে; এবং সেই জনাই 
সংসার সুখময় এই কথা উহা! হইতে সিদ্ধ হইতে 
পারে না। 

কেবলমাত্র মনুষ্যজন্মের মহদ্ভাগ্য এবং তৎপরে 
মনুষ্যের সংসার এই দুয়ের ভ্রান্তিজনক মিশ্রাণ না 
করিয়া, মনুষ্যত্ব ও মনুষ্যের সংসার অর্থাৎ নিত্য 
বাবহার, এই উভয়কেই পৃথক করিয়া সংসারে শ্রেষ্ঠ 
নরদেহধারী প্রাণীর স্থুখ অধিক, কি ছুঃখ অধিক, 


| এই প্রশ্ন সমাধান করিতে হইলে, প্রত্যেক মনু * 






উপায়-নাই।. উপস্থিত" এইরূপ ঝলিবার কারণ 
একট ঘে-্গব জিনিস সত্য ভাবস্থায় সকলেই প্রাপ্ত 
হইয়া গাকে, তাহা নিত্য ব্যবহারে আসায়, তছুৎপনন 
স্থখ আমর! ভুলিয়া যাই; - এবং (য় বস্তুর গরজ 
. নুতন: উৎপন্ন হয়, তাহার মধ্যে কোন্টা- পাওয়া 
গেল তাহ! দেখিয়া এবং তাহা:ধরিয়াই জামরা 
সংসারের স্থুখদু়থের নির্য়:করিয়া থাকি। বর্তমান, 
কালে আমরা কত স্থখসাধন প্রাপ্ত হইয়াছি তাহার: 
স্থখী.নই তাহার বিচার 'করা--এই ছুই বিষয় 
আত্যন্ত ভিন্ন | উদাহরণ যথা--শত বৎসর পুর্বে | 
গরুর. গাড়িতে ভ্রমণ করা অপেক্ষা এখনকার আগ 


গাড়ীতে ভ্রমণ করা! খুবই সখদায়ক, এ কথা সক-. 


লেই স্বীকার করিবে। কিন্তু আগগাড়িতে ভ্রমণ- 
: স্থুখের এই স্থখত্ব এক্ষণে আমর] ভুলিয়া যাওয়ায়, 
কোনদিন গাড়ী আমিতে বিলম্ব হওয়ায় ডাকে 
চিঠি পাইতে বিলম্ব হইলে আমাদের বড় খারাপ 
লাগে তাই, উপলব্ধ ন্ুখসাধন ধর্তব্যের মধ্যে না. 
আনিয়া, মনুষ্য উপস্থিত গরজ অনুসারে উপস্থিত 
সথছুঃখের বিচার করিয়া থাকে. এবং এই গরজ 
যাহাই হউক ন1 কেন, একবার দেখা দিলে, তাহার 
আর শেষ হয় না, এইরূপ দেখিতে: পাওয়া যায় 
আজ এক ইচ্ছা সফল হইলে পর, -কাল সেই জায়- 
গায়: নূতন ইচ্ছা উৎপন্ন হয় এরং : এই নৃতন: ইচ্ছা 
সফল করিতে হইবে, এইরূপ মনে হুইতে থাকে 3: 

এবং মানুষের ইচ্ছার-এই-দৌড় প্রায়ই এক পোয়া 
মাত্রা-এগাইয়া। যাওয়ায় মানুষের অদৃষট দুঃখ আর : 
ছাড়ে না: সমস্ত ন্থখই-তৃষ্টাক্ষয়রূপ এবং *যাতই 


হথলাভ হোক্‌ লা. কেন, “মনুষ্য আবার অন্ত 


হয়, এই: দুই বিষয়ের ভেদ এই স্থানে ঠিক লক্ষ্য 
করা আবশ্যক । প্রত্যেক স্থখছুঃখ-অভাবরূপ ন! 
ভওয়ায়, স্থখ-ও দুঃখ, ইন্দ্রিয়ের এই দুই: স্বতন্ত্র 
বেদনা এ কথা৷ আলাদা ;: এবং : 
কোন প্রাপ্ত স্থথ ধর্তাব্ের মধ্যে না আনিয়া! 
আরও স্ুখলাভ করা চাই বলিয়া অসম্ভট খাকা: 
আলাদ1। প্রথম তর্ক সুখের বস্তম্বূপ লইয়া; 





ওকত বায়না পি তান অন্য 





এক শময়ে 
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জি হা করি রা 
ভোজন করিতেন! কিন্্ব এই প্রসঙ্গে যযাতি, 
রাজার কথা ইহা অপেক্ষা আরও ড্ানপ্রান। যযাতি 
রাজা শুক্রাচার্য্যের শাপে জরা গ্রস্ত.হইলে সেই জরা 
অন্যকে দিয়া তৎপরিবর্তে তাহার তারুণ্য গ্রহণ 
৷ করিতে পারিবেন বলিয়া শুক্রাচারয্য কৃপা করিয়। 
তাহার স্থৃবিধা করিয়! দিয়াছিলেন॥ তখন নিজ. 
পুত্রের যৌবন লইয়া, যযাতি এক হাজার বৎসর 
সমান বিষয় -হুখ : উপভোগ করিলে পর, পৃথিবীর 
সমস্ত, পদার্থ একজন মনুয্যের_ স্খবাসন! তৃপ্ত 
করিতে অসমর্থ এইরূপ তাহার উপলব্ধি হইল $ এবং 
*ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেনশাম্যতি। 
হুবিষা কুষঃবন্ে ভূয় এবাভিবর্ধতে ॥ 
অর্থাৎ "ন্থখের, উপভোগে বিষয়বাসনার তৃপ্তি না 
হইয়! হবন দ্রব্যের দ্বার যেরূপ আগ্র সেইরূপ উপ- 
ভোগে _.বিষয়বাসনা... আরও বৃদ্ধি পায়” 
তাহার মুখ হইতে এই কথ। বাহির হইল, এইরূপ 
মহাভারতের ..আদিপর্বের ব্যাস বর্ণনা! করিয়াছেন, 
(আ, 9৫8৯.) এবং এই ক্লোকই মনুস্থতিতেও, 
প্রদত্ত হইয়াছে ( মনু, ২। ৯৪.) ।...ুখসাধন যতই, 
অধিক হউক না কেন, ই্জয়ের লালসা সতত বন্ধ, 
হওয়া! প্রযুক্ত কেবল স্থুখভোগের, দ্বারা স্ৃখেচ্ছা. 
কখনই তৃপ্ত হয় না, নুখেচ্ছার.-ৃ্তিসাধনের, জন্য, 
আর একটা কোন বিষয়ন্থখ -আবশ)র হয়, এটি 
ইহার বীজ; এবং এই. তত্ব আমাদিগের ধম্মশান্্র 
ন্স্ধীয়গ্রন্থকারদিগের অভিমত. হওয়ায়, প্রাত্যেক.. 
ব্যক্তির কামোপভোগে সংযম অবলম্বন করা আব. 
শ্যক, ইহাই . তাহাদের প্রথম রক্তরা |. বিষয়োপ- 
ভোগই এই সংসারের পরম সাধ্য, এইরূপ ফবহারা, 
বলেন তাহারা এই আনুভৰিক সিদ্ধান্তের »প্রতি 
একটু লক্ষ্য করিলেই তাহাদের মতের অনার 


যাগ ৫ ত্দ কি হয় না__ইহ 1, ভাহাদের সহজেই উপলব্ধি হইবে, নি | 


এই সিন্ধান্ত বৌদ্ধধর্মেও স্বীকৃত হওয়ায় যযাতির 
এ স্াগা নারির 
স্বত্যুকালে-__ 

রা 

আপ দিবেবহথ কামে রতি সে। নাধিগচ্ছতি ॥ 

অর্থাৎ__কর্ষাপণ নামক মোহরের বৃষ্টি হইলেও 
কামের তৃণ্ি হয় না, এবং স্বর্গস্থখ মিলিলেও কামী 
পুরুষের কামের নিৰৃত্তি হয় না,_-এইরূপ কথা 
বাহির হয়,_-এইরূপ বৌদ্ধগ্রস্থে বর্ণিত হইয়াছে 
(ধর্মপদ_ ১৮৯, ১৮৭)। এইরূপ কখন না কখন 
বিষয়োপভোগের পূর্ণতী। আবশাক হওয়ায় প্রত্যেক 
মনুষ্য মনে 'করে-_“আমি দুঃখী”) মনুষামাত্রের 
এই অবস্থা লক্ষ্য করিলে মহাভারতের উত্ত্ি 
অনুসারে__ 

সথখাদ্বতরং ছুঃখং জীবিতে নাস্তি সংশয়ঃ ॥ 

অর্থাৎ এই জীবনে অর্থাৎ এই সংসারে স্থখ 
অপেক্ষা দুঃখই অধিক। (শা, ২০৫1৬ 7 ৩৩০।১৬) 
কিংবা তুকারাম বাবার বর্ণনা অনুসারে ( তুকা, গা, 
২৯৮৮) 

পন্থুখপাহতা জবাপাতে । ছুঃখ পর্ববতাএবটে ॥৮ 

ভাথথাতম্থখ যব-প্রমাণ, ছুঃখ পর্ববত প্রমাণ-- 
এইরূপ দিদ্ধান্ত্র করিতেই হয়। উপনিষকার- 
দিগেরও এইরূপ সিদ্ধান্ত ; ( মৈক্র্য, ১০২-৪ )। 
গীতাতেও মনুষ্যের জন্ম অ-শাশ্থত ও “দুঃখের ঘর? 
এবং পৃথিবীতে সংসার অনিত্য ও স্থুখহীন ( গী, ৮ 
১৫১ ৯৩৩) এইরূপ কথিত হইয়াছে ।: জন্্মন 
পঞ্চিত শোপেন্.হৌয়েরও এই মত হওয়ায়, উহা! 
সপ্রমাণ করিবার জন্য এই দৃষ্টান্ত যোজনা করিয়া- 
ছেন। তিনি:বলেন যে, মনুষ্যের সমস্ত সৃখেচ্ছার, 
মধ্যে যত.স্থুখের ইচ্ছা। সফল হয় সেই পরিমাণে 
আমরা! তাহাকে স্থত্থী মনে করি; এবং স্থখোপ- 
ভোগ ব্থখেচ্ছ। অপেক্ষা কম হইলে সেই মনুষ্যকে 
সেই পরিমাণে দুঃখী বলি ॥. ইহা গণিতের রীতিতে 
দেখাইতে হইলে, ন্ুখেচ্ছার দ্বারা ভাগ করিয়া 
ভগ্নাংশরূপে এইরূপ লিখিতে হয় যা_. যোগ 
কিন্তু এই ভগ্নাংশের এই একটু বিশেষত্ব যে, 
তাহার বিভা অর্থাৎ স্থখেচ্ছা , তাহার 





ব্য অপেক্ষা অর্থাৎ স্থখোপভোগ অপেক্ষা 
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ভগ্াশ প্রথমে $ ও পরে হইলে, বিভাজ্া ভিন 
গু ও বিভাজক পাঁচ গুণ বাড়িয়া অধিকাধিক 
ভগ্নাংশই থাকিয়। যায়! অতএব মনুষোর পূর্ণ সখ 
আশা! করা ব্যর্থ। প্রাচীনকালে, স্থখ কি পরিমাণ হয় 
তাহার বিচার করিবার সময় এই ভগ্রাংশের বিভা- 
জ্যেরও আমরা স্বতন্ বিচার করি বলিয়া, বিভাজ) 
অংশ অপেক্ষ! বিভাজক যে বেশী বাড়িয়াছে সেদিকে 
আমরা লক্ষা করি না। কিন্তু কালের অপেক্ষা না 
করিয়া মুয্যপ্রানী স্থখী কি ছুঃখী ইহারও যখন 
নির্ণয় করিতে হয় তখন বিভাজ্া ও বিভাজক এই 
ছুয়েরই বিচার করা নিতান্তই আবশ্যক হয়; এবং 
পরে এই “পপুর্ণক কখনই পূর্ণ হইতে পারে না! 
এইরূপ উপলব্ধি হয়। “ন জাতু কামঃ কামানাং” 
এই মনু বচনের (২, ৯৪ )-আর্থই এই । ন্খদুঃখ 
মাপিবার উঞ্ণতামাপক যন্ত্রের মত কোন নিশ্চিত 
সাধন ন! থাকায়, গণিতের পদ্ধতি আনুসারে এইরূপ 
সখদুঃখেক্স তারতম্য _বিন্যাস কেহ কেহ :গ্রাহা করি- 
বেন না। কিন্তু এই যুক্তিক্রমে সংসারে মনুষ্যের 
স্থখ তধিক ইহা! প্রমাণ করিবারও কোন মাপযোগ 
নাই। তাই উভয়পক্ষের সাধারণ এই 'আপন্ডির 
দ্বারা উক্ত সাধারণ সিদ্ধান্ত মন্ন্ধে অর্থাৎ স্থখোপ- 
তোগাপেক্ষা স্থুখেচ্ছার অসংযত বৃদ্ধি হয় এই যে 
সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্তের পক্ষে কোনও. বাধা হইতে 
পারে না। স্পেন দেশে যখন -মুসলনান “রাজ্য 
ছিল সেই সময় তৃতীয় আবছুল রহমান & নামক 
তত্রস্থ এক ন্যায়পরায়ণ ও পরাক্রমী সআআাট নিজের 
দিনগুলি কেমন কাটিতেছে তাহার _রোজনাম্চা 
রাখিতেন এবং সেই রোজনাম্চা অনুসারে, তাহার 
রাজস্কের ৫* বৎসরের মধ্যে ১৪ দিন মাত্র পরশ 
স্থখে কাটিয়াছে তিনি দেখিতে পাইলেন, এইরূপ 
মুসলমান ইতিহাসে কথিত হইয়াছে ; এবং জগতে 
ও বিশেষতঃ মুরোপথণ্ডে, প্রাচীন ও আর্ববাড়ীন তন্ব- 
জ্তানীদের মত যদি দেখ| যায় তবে, “সংসার স্থথ- 
ময়”-প্রতিপাদনকারীর সংখ্যা:ও “সংসার ছুঃখময়-” 
প্রতিপাদনকারীর সংখ্যা_-এই ছুই সংখ্যাই সমান 
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ইলে, তৌল কোন্দিকে ঝুঁকিবে তাহা আর বলিতে 
হবেনা 71৮)৫7₹১জ1:%7) ঠরাগ, 7৮10 
শুনিয়া কোন: স্ন্যাসমারগী- ধাক্তি আবার এইরূপ 
প্রশ্ন করিবেন যে, পল্ুখ বাস্তবিক পদার্থ মা হওয়ায় 
তৃ্ণাত্থাক সমস্ত কর্ণ না ছাড়িলে শাস্তি নাই”, এই 
কথা তুমি স্বীকার না করিলেও, তোমার কথা 
অনুঙারে তৃষ্ণী হইতে অসন্তোষ ও অসম্তোষ হইতে 
পরে যদদি দুঃখ হয়;তাহা হইলে নিদেন এই অসন্তোষ 
দূর করিবার জন্য মনুষ্য, তৃষণ ও তৃষ্ণার সহিত 
সমস্ত সাংসারিক কর্্ম-_তাহা পরোপকারের জন্যই 
হৌক্‌ ৰা স্বাথপ্রীত্যর্থেই হোৌক-_ত্যাগ করিয়া স্বব- 
. দাই-লঙ্তষট থাকিবে -্রইরূপ বলিতে বাধা কি? 
মহাভারতেও  “আসাস্তোবস্য নাস্তান্তসথগ্রিস্ক পরমং 
সুখম্ঠ»আসস্তোষের অন্ত নাই, সাম্তোষই পরম 
স্থখ---এইরূপ বচন আছে (সভা, বন, ২১৫, ২২) 
জৈন ও বৌদ্ধধর্মের ভিন্তিও এই তত্ত্বের উপর প্রাতি- 
ভিত, এবং পাশ্চাত্য দেশে শোপেন্‌ হৌয়ের -এই 
মত অর্ববাচীন কালে প্রতিপাদন করিয়াছেন । এ" 
কিন্তু ইহার উল্টাপক্ষে এইরূপ বিচারও করা যাইতে 
পারে যে, জিছব। দ্বারা. কখন কখন: অপশব্দ উচ্চা- 
রিত হয় বলিয়া, জিহবার সহিত সমস্ত সম্বন্ধ উচ্ছোদ 
করিতে হইবে কি ? কিংবা আগ্লর দ্বারা কখন 
'কখন গৃহদাহ হয় বলিয়া কি, সমস্ত আগ্কে বিস- 
জর্চন দিয়া (লোকে ক্বীধাবাড়াও ছাড়িয়া! দিয়াছে 
কি? আগ্সির কথা কি, দিদ্বাৎশক্তিকেও যোগা 
সীমার মধ্যে. রাখিয়া আমরা যদি তাহাকে নিত্য 
কাজে খাটাইয়া লই, তবে তৃষা কিংবা অসন্তোষের 
সেইরূপ কোন, ব্যাবস্থা করা অসাধ্য নহে । অস- 
স্তোষ যদি সর্ববাংশে কিংবা সর্ববপ্রসঙ্গে অ-লাভ- 
জনক হয়» তবে সে স্বতন্ত্র কথা । কিন্্ব বিচারান্তে 
সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। অসন্তোষ 
অর্থে নিছক আকাঙজ্সণ বা হানুতাশ এরূপ নহে । 
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করিয়াছেন । কিন্তু আমাদের : প্রাপ্ত অবস্থাতে 








কেবলি আক্ষেপ করিতে না থাকিয়! শান্ত ও সম- 
চিন্তার সহিত থাশক্কি এ অবস্থার -উত্তরোন্তর 
পরিণত করিবার যৈ ইচ্ছা : তাহারই- মুলভূত যে : 
অসন্তোষ ভাহা গঠিত বলিয়া কখন স্বীকার করা 
সমাজে ত্রাঙ্গাণ যদি উ্ানৈর, ক্ষত্রিয় যদি তী্বধ্যের 
ও বৈশ্য যদি ধনধানোর এই প্রকার ইচ্ছা বা বাসনা 
প্রান্ত হয়, এ কথ। আর বলিতে হুইবে না। এই 
সমুখানমসন্তোষঃ শ্রিয়ং প্রতি” ( শাং ২৩৯ )- 
অর্থাৎ__"যজ্, বিদ্যা, উদ্যোগ ও: শশরর্য্য বিষয়ে 
অসন্তোই  ক্ষত্রিয়ের গুণ”-_-এইরূপ: যুরিষ্টিরকে 
বলিয়াছেন।. -সেইরূপ বিদুল আপন পুত্রকে উদ্প- 
দেশ করিবার সময় “সস্ভোষো বৈ জয়ং হস্তি” 
(সভা, উ, ১৩২৩৩) অর্থাৎ-_সাম্তোষে এষ 
নাশ হয়, এ্রইরূপ বলিয়াছেন? : “ভাসন্ভোষঃ 
শ্রিয়ো -খুলং” ( সভা, ৫৫১১), এইরূপ অন্য 
এক প্রসঙ্গেও এই কথা বলা হইয়াছে ।&% ব্রাঙ্ষাণ+ 
ধর্ট্রে সম্ভোধকে গুণ বল! হইয়াছে ; তথাপি তাহার 
অর্থ চাতুরাধ্ানুারে বাধিয়ে কিংবা এরহিক 
এঁর সন্থন্ধে সন্তোষ ইহাই অভিপ্রেত। 
আমি যেটুকু ড্ঞানলান্ভ করিয়াছি তাহাতেই 
আমি স্টরষট এইরূপ যদি কোন ক্রাঙ্গাণ বলে, তাহা 
হইলৈ সে নিজৈর সর্বনাশ করে ; এবং বৈশ্য কিংবা, 
শৃঙ্র আপন ক্মাপন ধর্াগুপারে যাহা পাইয়াছে 
তাহাতেই'যদ্দি সম্তধট থাকে, তাহারও এইরূপ দশা 
হয়। সারাংশ, অসন্তোষ সর্বভাবে উতকর্ষ, 
প্রযত্ব, এশ্বর্্য ও মোক্ষের বীজ ; এবং এই অসন্তোষ 
যদ্দি আমরা সর্ববাংশে বিনষ্ট করি তাহা হইলে 
ইহলোকে ও পরলোকেও্ড আমাদৈর ভাল : হয় না, 
ইহা প্রত্যেকের সর্বদাই মনে ব্বাখা আবশ্যক । 


নভুয়ঃ কথয তৃত্তিহি শৃরখতে নাস্তি মেইমৃতম্” ( গী, 
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লেন কৃমি আপন ইচ্ছা সঘরণ কর, অতি বা 


৭ এইরূপ উপদেশ তিনি করেন 

নাই, ইহা হইতে দেখা যায়,/ভাল কিংবা কল্যাণ- 
কর বিষয় সম্বন্ধে উচিত অসস্তোষ হওয়া ভগবানেরও 
অভীষট এইরূপ. সিদ্ধ হইতেছে ; এবং “যশসি চাতি- 
রুচির্বযসনং-শ্রদতৌ” অথাশ অভিরুচি হওয়া চাই 
 যশের 'অভিরুচি, বাসন: হওয়া চাঁই বিদ্যার বাসন, 
এক প্লোক 


তাহা গঠিত নহে; এইরূপ 
আছে।  কামক্রোধাদির 'বিকারানুসারে অস-. 
স্তৌষকেও অসংঘত হইতে দেওয়া 'টক্‌ নহে। অসং-. 


যর্ত হইলে তাহা সব্বন্থ নাশ করিবে, ইহা ত স্পফটই, 


দেখা যায়; (এবং এই. হেতু কেবল. বিষয়ভোগের 
জন্য তৃষ্ণার উপর তৃষা কিংবা, আশার উপর আশা: 
চাগাইয়৷ এহিক স্থখের সম্মুখে একেবারে ছুটিয়া 


চলে যে: ব্যক্তি, লেই বাক্তির - সম্পদকে গীতার, 
ষোড়শ অধ্যায়ে “আম্থরী সম্পৎ” বলা হইয়াছে ।- 


বৃত্তির উচ্ছেদ হইয়া মনুষ্য শুধু অধোগতি প্রাপ্ত 
হয়.তাহা নহে, তৃষাও; কখনও. তৃপ্ত হইতে “না 


গিয়া তাহাতেই শেষে মনুয্যের বিনাশ হয়। কিন্তু 


উল্টা পক্ষে, তৃষা কিংবা অসস্তোধের এই দুষ্পরি- 
পাম পরিহার “করিবার জন্য সর্বধপ্রকার তৃষা ও 


সেই সঙ্গে একেবারে সমস্ত কর্মত্যাগ করাও সান্ধিক, 


মার্গ নহে. উপরি উক্ত কথা অনুসারে, তৃষা 
কিংবা অসন্ভোষই ভাবী উৎকর্ষের বীজ তাই 
চোরের তয়ে নির্দ্দোষকে মারিবার প্রযত্ব না করিয়া! 
কোন্‌ তৃষঃ হইতে কিংবা, অসন্তোষ হইতে ছুঃখ 


হয়'তাহার ঠিক বিচার করিয়া সেইরূপ দুঃখজনর 
আশা, তৃষঃ বা! অসস্ভোষ ত্যাগ করাই যুক্তির মধ্য- : 
মার্গঙ্বীকার করিতে হইবে। সেই জন্য সমস্ত; 
কণ্মত্যাগ করিবার কারণ নাই। ছুঃখজনক আশা 


ছাড়িয়া দিয়া বধ্ানসারে করণ করিবার যে এই 
কি ঝা কৌশল ভাহাকেই "যোগ! বা কযোগ 
বলে (নী,২৫+)? এবং তাহাই গীতাতে মুখ্য- 






ঠ এ হব না, তোমার বিভতির কথা পু 
বল” এই ৭ কথা অরুন বললে পর 





রর ২৬5 
রে প্রতিপা্িত হওয়ায় গীতাতে কোন প্রকারের 
আশা ছুঃখজনূক বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, সেই 
সমথন্ধে এইখানে আরও কিছু বিচার শালোচনা 
কুত্বি। (ক্রমশঃ) 
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গত পৌষমাসে..কলিকাতায় একটা প্রাণের ঢেউ 
খেলিয়া গিয়াছে, সে বিষয়ে_যন্দেহ নাই ।.. কংগ্রেস, 
কনফারেন্স. প্রভৃতি বিরাট স্মিলনসমূছে.. যে গ্রকার 
উৎসাহ যে;প্রকার জীবন. প্রকাশ পাইয়াছে; তাহা 
আশাহীত-কেহই তাহা কল্পনাডেও আনিতে পারেন 
নাই ভারতবাসী যেএখনও অরে নাঁই এবং. শীঘফে 
মৃতায়ুখে পড়িবে না, এবারকার: এই :গ্রাণতরঙ্গের, 
্রকাশে তাহার বন্থল পরিচয় পা1ওয়! গিগাছে । 

কংগ্রেস-_ক্গ্রেস ও তদীসুসঙ্গিক. অন্যান্য সম্মি” 
লন হইতে উন্নতির চিত্তিস্বরূপে এই. এক মহাবাঁনী লাভ 
করিয়াছি যে উন্নতির অভিমুখে দ্রুতবেগে অগ্রীপর হইতে 
চাছিলে তোমার একেলা 'ছুঁটিয়া চলিলে বিশেষ কোন 
লাভ হইবে না__তোমার পরিবারকে, তোমায় সমাজকে 
তোমার,দেখকে সঙ্গে লইয়া! মকলের জাগে হাত ধরাধরি 
করিয়।, চলিতে হইবে |... এ যেও. কংগ্রেসের, নেতৃবর্থের 
মধ্যে .বিরোধামি অলিয়! উঠিয়াছিল, যদি. তাহা স্থির 
থাঁকিত, তবে দেশের উন্নতি সমাজের উন্নতি, এবং সঙ্গে 
সঙ্গে তোমার নিজের উন্নতি যে আনেক বৎসর -পিছাইয়।, 
যাইত, সে বিষয়ে কি কোন সন্দেহ আছে? কাহারে 
কংগ্রেসের সভাপতি করিলে ভাল হত, মে বিষগে বিস্তৃত 
'আলোচন! করা একটী ধর্শসমাজের মুখপত্রের ক্ষেত 
বহিতূ্তি বলিয়া সে বিখগ়ে হ্তক্ষেপ করিতে -নিরস্ত 
রহিলাম। কিন্তু এই সভাপতি নির্বাচনে পরিগামে 
দলাদলি ঘুচিয়। গিয1 ভ!রতের, মুকল দল/-ফরুন জাতি 
মিশিত হইয়াছে, ইহাতেই আমর! ভারতের ভরিষ্যতের 
জন্য বিশেষ জাশাম্িত হইতে পারিতেছি এবং. আনন্দে 
আমাদের হবদ বিক্ষারিত হইতেছে। সভাপতি নির্বাচন. 
সম্বন্ধে ছু ”একটি কথা না বলিলেও ঠিক হয় না__এবিবয় 
লইয়া শ্রবার এতই কোলাহল: উঠিয়াছিল। অনেক 
কোলাহল কলরবের পরিণামে প্রীমতী জ্যানি বেসান্ট 
কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন । ভারতের 
নকল দল, সকল জাতি একমত হইগ্াই তাহাকে নির্ববাচন 
করিয়াছিলেন । কেবল, ইঙ্গভারতীয় কয়েকটী সংবাদ- 
গতর এবং তাহাদের অন্থগামী বিলাঁতের কঞ্জেকটী সংবাদ. 
প্র এই নির্ধাচনের বিরুদ্ধে অনেক কথা বণিয়াছিল। 


রব মধো ছুইটী বিষ নই বড়, রর 
নাড়াচাড়া হইছিল । এগ হইতেছে-্ততী বেলা 
পাশ্চাত্য মহিলা এবং দবিতীরচী হইতেছে, “তিনি রমণী । 
সেই সকল সংবাদপত্রে সম্পাদকগণ স্থার্থপরতার দ্বারা 
. পরিচালিত না হইলে এই ছুইটী বিষয় লইগা এত হৈ চৈ 
করিবার প্রবৃত্তিই তাহাদের আসিত না। ধর্মের উন্নত 
ভূমির উপর দীড়াইয়া দেখিলে বেশ খুঝা যাইবে যে এক- 
জন পাশ্চাত্য মিলাঁকে সভাপতি নির্বাচন করিবার 
কারণে কংগ্রেস অপ্তন্ধ হতে পারে না। যে মহিণা 
আজ বছবৎসর ধরিক্া স্বদেশের পরিবর্তে ভারতবর্ষকে 
আপনাব দেশ করিগা লইগ্রাছেন, এই দেশের সেবায় 
বিনি “তন-মন-ধন* : উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহাকে 
পাশ্চাত্য বলিক্সা জাতীয় কার্যো নিধুক কর! কিছুতেই 
সঙ্গত নহে, নিধুক্ত না করাই অসগগত। প্রীমতী 
বেপান্টকে বদি বিদেশী বলিয়া দেশের কার্ধ্যে তাঁহাকে 
'আহ্বান করা অন্ুচিত হয়, তবে যে' পার্শি সম্প্রদাপ 
বহুশত বৎসর পূর্বে এদেশে আসিয়াও পরিচ্ছদ প্রভৃতি, 
সামাজিক বিষয়ে, ধর্ম্ীবিষয়ে নিজেদের বিশেষত্ব রক্ষা 
করিয়া আমিতেছে, তাছাদিগকেও ভারতের কোন কার্ধো 
আহ্বান করা সঙ্গত নহে'। এক্রপ প্রস্তাব যেমন অসঙ্ৃত 
তেমনি হাস্যাম্পদ। 
দ্বিতীয় কথা এই যে শ্রীমতী বেসান্ট রমনী । যদি 
মহারাণী ভিক্টোপ্িয় তাহার স্থাবস্ৃত সামাজা সুশাসন 
রাখিয়া শান্তির আবাসভূমি করিতে: পারিলেন, তখন 
কংগ্রেসের সভাপতি একজন শক্তিশালী রমণী 'হইতে 
পারিবেন না৷ কেন, তাহার কারণ তো! বুঝিলাম না। 
আসল কথ! এই যে, প্রতিবাঁদকারী সম্পাদকগণের ভয় 
এই যে, সভাপতি তীঁহার অভিভাষণে নানাবিধ অত্যা-. 
চার বিচারের কথা খুলিয়া বলিবেন, এবং সে কথা 
বিলাতের সাধারণত ন্যায়নিঠ জনসাধারণ এবং ধর্ম 
পরাণ সম্রাটের কর্ণগোচর হইলে তাঁরা ভারতে সম্পূর্ণ- 
ভাবে -স্থায়ত্তশাসন প্রদান না করিয়া থাকিতে গারি- 
বেন না। 
বায়তশাসন-_এবাকার কংগ্রেসের প্রধান- 


তম মন্ত্র ধ্বনিত হইয়াছিল '*হোমন্ধল* | : এই শব্দের | 


অর্থ কেহ করেন শ্বরা্, কেহ ব! করেন স্াততশাসন । 
আমাদের মনে হয় স্থায়ত্তশাসন রাখিলেই ভাল হয়। 


কারণ স্বরাজ ্রভৃতি শব্ধ গতর্ণমেন্ট পছন্দ করেন ন1। 


যাই হৌক, হোমরীল বল, স্বায়ত্তশাসন বল, ব৷ স্বরাঞই 
বল, ইহাদের যুলভাঁব এই যে আমাদের দেশকে সত্যসত্য 
এই সবৃহৎ রিটশ সামাজ্যের, একট অংশ বলিয়া ধরা 
কর্তব্, কেবলমাত্র শাসনের বস্ত বলিয়া! ধরলে চলিবে না) 


১৯ কও ভাগ 





৬০ শামাদের দেশকে দেশের লোকের থা শাসন: / 
করাইতে হইবে |. কতক গুলি: ই-ভাবতীয় সংবাদপন্জ 
ইহা ধিযোধী, কারণ ইহাতে  ই্গ-ভারতীর সময়ের 
স্বার্থে ব্যাধাত পড়িবার খুব সগাবন!। নানরা কি ৃ 
আমাদের সেই উন্নত ভূমিতে দাগিইগ ২ বত সম্ভব 
গানের দুলু হইতে এ বিঃ আলোচনা কগিতে 
চাহি। টি 

ভগবান তাঁহার ার্প্রণালী প্রকৃতিতে লিপিব্ধ 
করিয়া রাখিয়াছেন। প্রকৃতিতে আমা দেখি যে, 
ঈশ্বর গ্রতোক মন্ুযাকে পৃথক পৃথক এক একটি শরীর 
দিঝাছেন | সেই শরীর ভাল আছে: কি: মন্দ আছে, 
সেটা তো আমর নিজেরাই রেশী- বুঝিপ, বাহিরের, 
লোকে সে বিদীয়ে এমন কি বুঝিবে? অবশ্য শরীর, 
অন্থুস্থ হইলে. চিকিৎসা! চাই, ম্ধবা ছোট শিশু চলিতে 
শিখিলে সাহায্য পাইপে সুবিধা! ঠয়। ভারভবাসীর ন্যায় 
একট প্রাচীনতম জাঠিকে যে নৃতন করিরা হাটিতে 
শিখিতে হইতেছে না তাহা বলা বাছুলা।. তবে ইহার 
আঙ্গে আনেক ক্ষত হইয়াছে, তাহার চিকিৎসার জন্য 
ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টরূপ বাছুরের সাছাধ্য আবশাক | কিন্ত 
কেবল বাহিরের চিকিৎসার উপর আপনাকে ফেলিয়া 
রাখিলে কোন বাকি প্রকৃত সবাস্থালাভ করিতে পারে 
না। একদিকে আমাদের যত্মূলক স্থায়ত্তখাসনও চাই, 
অপর দিকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের চিকিৎসাসাহায়াও চাই) 

ভারতের ব্রজ্মবাদী- সম্মিলন--ক্ংঞেলে 
এবার সত্য সত্য একট। কাজ হইর়াছে বলিগা বোধ হয়) 
কিন্ত ব্রদ্মবাদী সম্মিলনে (:[10619010 00008767065 ) 
কি.কাজ হইল ঠিক বুঝিতে পারিলাম না । ইংরাজী ভাষার 
লম্বাচৌড়া কয়েকটী বন্তু'তা. ক্রিলেই) অগর! ছেলেছোক- 
রার খুব একট! হাটগোল হইলেই যদি আমা মনে 
করিতে, চাহি যে মস্ত একটা কাজ হ্ইগাছে তাহা হইলে 
স্বীকার করিতে হয় যে এবারকার গ061506 ০০- 
7৩10৩ সার্থক হইয়াছে । কিন্তু যদি ভারতের ব্রন্ধবাদী- 
গণের প্রকৃত 'সন্মিলন এই সভার উদ্দেশ্য হয়, ত্রা্গধ 
প্রচার সন্থন্ধীগ। বিশেষ ভাবে আলোচনা যদি ইহার 
উদ্দেশ্য হয়, তবে আমাদের মতে এবারকার 11)91500 
0০০07609 বার্থ হইয়াছে । ভারতের ব্রঙ্গবাদী দক্মিপনের 
কর্তৃপক্ষগণ ব্রাঙ্মধর্মের মুলতন্ব সমগ্র ভারতে প্রচারের 
এত বড় শুভ অবসর কন যে ছাড়িয়া দিলেন :তাঁহা' 
আমরা বুঝিলাম মা.। আমরা! দেখি যে, সাধারণ. ্রাঙ্গ ব 
সমাগ এই সক্মিলনকে কতকটা যেন নিগ্রে। গভীর. 
মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চাহেন,।, সাধারণ ব্রাঙ্মদমাজের 
কর্থোদ্যোগ প্রশংসনী তাহা সার উর হইবে। 


চা 








ন্‌ 


যা নদ নিন 
ক... কউস্রতিএ্রসঙগ-... 


পালা লিল িলললিটিি পাপী পপ 
কিনলেই সঙ্গে হহ1৪ স্বীকর রুরিংত হই যে্জধাদী_ | গিক্ষেপ উপস্থিত হইবে, তাহারা বগিতে, পারি ন। ষে 


সাঞ্জেলনের যা _সবিানমুগক, বন্তকেও . ররান্মদমাপ্ের | আহাদের ক) গদ্ধা, এ৫ং কাজেই গরিগ/মে তাহাদিগকে 
কোন শাখারুই নিঠের গ্ীর যখো জব 'রাপিরার. আন্ধণমাদ ছাডি॥। জন) 0/৩৮-০০৪৪ গতীরদ্ধ গাল 
চেষ্টা কিছুই এশংসনী। বল। যাইত পায়ে না.) আগর বাধা হইত হইবে । আসমাদের কবিহযৎ উদ 
পেশ বিদেশ হইতে যে সুক্ণ প্র তনিখি কাশি: ; ডিও দিকে দৃষ্টি করিখা$ আগর! এতপ্ছলি ঝখ। বলিগাম ॥ 
ছিলেন, তাথাবিগকে লঙ্গে লহয়। বিজি অনার; গোরক্ষ। শ্মিলনল-আামরা। বেখিয। বশী ঢুই” 
র্তৃপঞ্ষরিগের মহত আলাপ, পরি কর9]. দেওর। | লাম যে জষ্টির উড হোদগের নেতৃত্বে ভারতে গো- 
লক্মিগপের কর্তৃক্ষের কর্তবা ছিল। সম্বিগনের গল্ধ/দক. | রক্ষা মন্ষিগনের এক অধিবেশন হুইয়! গিগাছে । গো 
মহাশয় সম্মানের, নিদ্দিঃ দিনের. বংপুর্বেহ তদ্ধ- | রক্ষাও বন্য €ব একটা চেষ্ট। হইতেছে, ইহাই সখের 
সমাজের বিভিন্ন শাখাসযু.হর প্রগিনধিগ্ণ্ আহরান,। বিষ/। যখন স্াস্টি $ডুক, ম।লনীর গেন ঝাছের এ্রভৃতি 
করিয়া কোনু, কোন বিয়য়ের আগোচনা হইবে, বিচিস্ন.| ইংরালগণও এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ কিয়াছেন তখন গো 
শাখার কোন, কেন, নেউ। ঘর! (কোন, কোন, বিষয়ে; রক্ষার্প একটা না একটা উপার আবিষ্কৃত হইবে সন্দেহ 
বন্তূতা দেওয়! হইবে, এবং সন্টিগানের ক1প, স্থান প্রনথতি; নাই ॥ কিন্ধ সামাদের মনে হয় যে, য্ধি হি্ছু ও মুসল" 
বিষয় স্থির করিলে ভাগ হইত | এভাবে কাজ অবশ্য ; মান সমাজের কয়েকজন নেত!দিগন্ষে লইগ্া. এ খিবটী 
কর! হয় নাই। জাববূপ আলোচন! করা হয় তবেই এই সউগার অতি 
সঙ্দিণনের বক্তা মছ্ধে৪ দুএকটী বক্তা আছে, সহজে আশিস্কৃত হইবে। ক্সান। সংবাদপত্রে পিক, 
কে দেখিণের না রেকে ফোন বিষয় কি বজধুতাদিরেন। ৷ ছিলাৰ য়ে এক! কপিকাতার নিউ ঘার্কেটে প্রতি বংষর 
কি প্রবন্ধ পাঠ করিবেন $ কেবণ নামের খাতিরে». প্রাণ এক লক্ষ গরু লিহত হুয়। : শুনিয়াছি -ঘে সাহার! 
বতুতা ছবার। অমাট বাধাইবার খ/তিতে। রক্ত (9-.. নিউ মার্কেটের মাংসের দোকান ভাড়া লয়, 'তাহাদিগকে 
যান হইল। হর তো কোন বক্তা আাদবধর্শের মুপতকের একটা এই গর্তে আবদ্ধ হুইতে হয় যে তাধার। প্রতিষিন 
বিরুদ্ধে গেল, আর হন তো কোন বক্রুতা প্রথম অবধি । অন্তত এতগুল গর রা-ভেড়া বা খাসীর-মাংস রি ক্রয়ের 
শেষ পর্যান্ত খু'ীজণেও আদ্দধন্মের। এমন কি ব্রদ্মন[মের... জন্য উপস্থিত কিরে এইন্সকল বিষ॥-বিবেচনা। করিয়া 
পাশ পাওয়] যার না। সে সকল বক্রুত! : যদি মাননীয় পেন সাহেবের নেতৃত্কে কলিকাতা! কপ 
ভাল হইতে পারে, কিন্তু বরন্ধবাদী সন্সিলনে এক্সপ ; রেশন গোহতা] নিখাএণে পঞ্প্রদর্শন করেন, তবে তে। 
বক্তুতা হুইলে €পাকের ভুণ ধারণ! জন্মিবে_ লোকেরা | জনস/ধারণ এতটুকুও ছন্জ ঘ্ব$ খাইয়া, বাচিতে: পারিরে” 
রুঝিতেই পারিবে, না-যে রা্ষধপ্ কি, ত্রাঙ্থসমাজ কি; তরেই তো. ব্য়কেরা:চাষ আবাদ করিবার জনা গরুর 
চা্ন। মে সকল বক্তৃতার না অনেক স্থান ছিল অভাব রোধ রুরিবার- অবসর পরাইরে না) আ্সাযাদের 
এবং আছে।, শুনিলাম যে একদ্রন রক্ত একটা প্রবন্ধ | বর্তমান নীতি এই বে বার্মা স্থগই ,জামাদের সর্ব 
পাঠ করিযাহিলেন ধে *ম্মিলিত মানব, সমান -বা খান-। একটুগানি_ দুরদৃষ্টি কঞিপেহ .গ্রোরক্ষার -উপরা!গিঠার 
বধ হইতেছে ইঈগ্রর 1”, সাধারণ সমাজের একন প্রাচীন | পরিমাণ উপলন্ধ হইবে -প্রাচীনকালের না গরুকে 
নেতা এহ বিষয় আমাকে বলিগা বরিলেন-__' িহাশএ.. যক্যুহ গোধনরূপে জ]নিয়া সেবাসুশ্রায] দ্বার বাঁচাহয়। 






হোল কি? আগে ছিল সো৫হ৩, আমর। তাহার প্রতি- | জাদিলে হহার উনষাগিতা। প্রত) করিতে পারি ॥ 


মিলে একটী ঈশ্বর হইলাম |”. 


বাদ করিয়াছি, আর এখন হোল সেবঃং__-আমরা। সকগে ভারতের মছিল। সম্মিলন-_-মহিলা-পশ্মিরনে 


যে.সকণ গ্রবদ্ধ গ্রাঠ বাব জুতা _হইয়াছল, তন্মধ্যে গত 
. অদ্ধবাণী সন্মিগনে শানত্রী সরোঞ্জিনী নেইডু মহা-.; ৬ই জানুগারির ইগ্ডিয়ান মিরর সংবাদপত্রে 19 09600 
শয়াকে বজুত। [দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, কারগ নি [১০21]5 নামক গ্রন্থের রচগরিত্রী এ্ীমতা শো ভুন। দেবীর 
একজন স্থুরক্তা। সকলেই বলিলেন যে “চমৎকার. দ্ত্রীশিগ্চার. ভবিধ্যৎবিধ়ক প্পবদ্ধ  গ্রকাশিত হই- 
বলেন?8..কিন্তু যখন জিজ্ঞানা কর্সিগাম যে তিনি রাছে। প্রবন্ধে অনেকগুলি চিন্তার বির আছে) 
রনধধর্্ম ব| 1১০১০, সম্বন্ধে কি. বলিলেন, তাহার উত্তরে | তিনি প্রথমেই বণিয়াছেন যে আমাদের -কুনগগ গকেও 
সকলেই এক্যাক্ে বলিপেন যে সে মত্বন্ধে তিনি নাকি পুক্ষপ্দিগরের নার ভ্রীব্নসংগ্রামে: প্রবৃত্ত হওয়। স্ব 
এরা এইভাবে সন্মিলনকে শ্রি- | বলিগ। তাহাদিগকে. র্থোপাঞ্জনের, অনুকুল বিদা। 

করি। করিয়া ভুশিবার ছে মহা ভুল ইহাতে. বরঞ্চ: শিক্ষা দেওয়। উদ্ভিত।: একথা যে অনেকাংশে ঠিক তাহা 
[পীত 2: হইবার সনভাবন1-জনগাধ।রণের চিন্র-.) আমরা অস্বীকার করিতে গারি লা। আমর! কন] 











হেতেড়ে কাজ শিক্ষা দিবার নিশ্চয়ই পক্ষপাতী তবে 


কারী ঝীধা, সুতাকাটা, কাপড় বোন প্রভৃতি জীবনবাতা- 
শিখাইতে গেলেই অর্থকরী বিদ্যাগকলও আপনিই আয়ত্ত 


হুইবে।: কিন্ত কেবগ/অর্থকর ব্ঠিয়াই যে কোন বিদ্যা: 


শিখিতে হইবে গে মতের আমর! কিছুতেই পঞ্ষপাতী 
হইতে পারি না | এ মতে চলিতে গেলে পাশ্চাতাদেশের 
অশা্ত আনয়ন বাতীত অন্য কোণ ফল হইবে বলিয়া 
আমাদের মনে হয় না। শোভন! দেবী এদেশে স্ত্রী 
শিক্ষার অভাবের কারণম্বরূপে আইনের দোহাই দিয়া- 
_ ছেল. তাহ! ঠিক মনে হয় না. মেয়ের! বিষয়ের উত্ত- 
রাধিকারী হয় না বলিয়া কি তাহার! শিক্ষা প্রাপ্ু হয় 
ন11. আমাদের তো তাহা মনে হয় না। বর্তমান 
লেখক তাহার এক আত্্ীয়ের কন্যাকে শিক্ষা দিবার 
প্রস্তাব করাতে কন্যার উত্তরকালে বিধব1 হইবার 'আশঙ্ক1 
করিয়,তাছ!র মাত! শিক্ষাানে আসগ্াতি প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন।:: তিনি যদি তাহাতে সম্মতি দিতেন, তাহা 
হইলে কি উত্তরাধিকারের আইন সে বিষয়ে বাঁধা দিত? 
আদার মতে অভ্রিসংছিত। প্রভৃতির ন্যায় আধুনিক স্থতি- 
গ্রন্থ এবং বৌদ্ধ, তান্ত্রিক ও বৈষবদিগের বাঘাচাঁর কদা- 


চার অনাচার সকল স্ত্রীশিক্ষা বিলোপের জনা বিশেধভাবে 








ভারতের নির্ঘাদক বন্রিলন:এই পিবগের । 
দাত ইস শা়বহাহর ডাকার চুন লাগ বু 
মহাশর যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার একখণ্ড আমাদের 
হস্তগত হইছে তাহার মত সরধনমানা বাক্কির নেতৃত্ব 
পাইক্কা এই সর্িলন ঘে মাক নিবারণের পক্ষে ধিশেষ : 
সাহায্য করিতে পারিবে তাঁাঁতে আমাদের ফিছুনার সন্দেহ 
নাই। আমন! কিন্তু রাহাকে একটী অগ্থরোধ করি ষে 
তিনি ভারতের যে কয়টী ধর্খসমাজ আছে, সকল গুলিকেই 
তাহার এই সন্মিগনের লাহাথা করিতে আহ্বান কুন । 
তাহাতে: সম্মিগনের বিশেষ বগগপঞ্চর হইংবে। ঠিনি 
তাহার বকরুতাতে বলিয়াছেন যে ভারতী গভর্ণমেন্টের 
হৃদগত ইচ্ছাই হুইল মাদক নিবারণ । কিন্তু দুঃখের 
বিষয়, যে একটী আবগাঁরি বিভ!গ আছে, তাহার 
কর্মচারীদিগের বাঁঠাদুরী লইবার অভ্যুগ্র চেষ্টার ফলে 
গভর্ণমেণ্টের সদিচ্ছাঁও অনেক সময়ে বার্থ হইগ্পা যায়| 
গভ্মেন্ট হয় মার্কিন বা রুষিয়ার গভণমেন্টের ন্যায় 
একটী আদেশ দিয় মাদক ড্রবোর আমদানী বা প্রস্তত' 
করা রহিত করিয়। দিন, অথবা তাঁহা যি না ইচ্ছা ' 
করেন, তবে স্পষ্টাঙ্ষরে নিয়তন কর্ধুচারীনিগকে জানা, 
ইয়া দিন থে গভর্ণমেন্ট আবঞ্চারী বিভাগ হইতে একটী 
পয়মাও আমের প্রত্যাশা করেন না॥ তবেই 'একমাত্র 
মাদকদ্রব্য নিবারণ হইতে পারে । আর, পুরাকালের 
ন্যায় ব্যবস্থা করিলে৪ চলিতে পারে যে, বড় বড় নগরের 


দায়ী। শিল্পকলা শিক্ষা সম্বদ্ধে আমাদের বিশ্বাস যে শেষপ্রান্তে মাত্র শৌঙিকালয় প্রভৃতি থ!কিতে পারিবে । 
কনযাগগ জীবনযাত্রা নির্বাহের উপযোগী শিল্পশিক্ষা | যত দিন না তাহা হয় ততদিন ভারতবাগীর এ সন্দেহ 


করিতে গেলেই বাধ্য হইয়! অর্থকরী নাঁনা বিদ্যা আয়ত্ব 
কক্সিতে গাঁকিবে--কাজেই তখন কুমারী বল আর বিধবা! 
বল; কাহাকেও বোঁধ হয় পরের গলগ্রহ হইয়া! থাঁকিতে 
হইবে না| আমাদের মনে হয়, শোভন দেখী তাহার 
প্রবন্ধের প্রথম অংশটি সহরের অধিবাসী রমণীদিগের 
প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া লিখিয়াছেন। কিন্তু সবের »খিবামী 
রমণীগণ সমগ্র দেশের রন্দী-ংখযার অতি ক্ষ ভগ্নাংশ 
মাত্র। 

প্রবন্ধে কন্যাদিগের সাধারণ শিক্ষা সম্বন্ধে য'হ! কিছু 
উক্ত হইয়াছে, তাহা আমর! সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন 
করি। কিস্তু বর্তমানে স্কুপকলেছে যে প্রণালীতে শিক্ষা 
দেওয়া হয়, যাহার ফলে অধিকাংশ স্থলে কন্যাগণের 
শরীর এমন পটু হই উঠে যে তাহারা এতটুকু কষ্ট 
সঞ্য করিতে সক্ষম হয় না! এবং ধিবাছের পর: হক্সতো: 
দু'একটি সন্তান প্রমধ করিয়াই কঠিন রে!গে আক্ান্ত 
হইয়া স্বামী এবং অন্যান্য আম্ীরদিগের চক্ষে গৃহের, 
একটি অকর্ধণ্যজীবরূপে পরিগণিত হয়, সে দে 
আধরা এতটুকু সমর্থন করি না। :; 


দূর হইবে কি না সন্দেছ যে গভর্ণদেন্ট আবকারী বিভা- 
গকে আয়ের অন্যতর পথ বলির! ধরেন। চুনী বাবু 
উপসংহারে যাহা বণিয়াছেন, তাহা “আমরা মুক্তকণ্ঠে 
স্বীকার করিব-_.কেবল গভ্ণমেন্টের উপর নির্ভর করিলে 
চলিবে না, আমাদের প্রত্যেককে এবিষয়ে নিল্ের যন্ধ 
প্রয়োগ কগিতে হইৰে। 

এই অবসরে আমর! বঙ্গগভর্ণমেন্টকে কৃতজ্ঞতা জানা- 
ইতেছি যে তাহার! পরীক্ষ স্বরূপেও আগামী ১লা এপ্রিণ 
হইতে এক বৎসরের জন্য কলিকাত।র জনবহুল একটী 
কেন্ত্রাংশে অদাবিক্রয় বন্ধ করিয়া দিয়াছেন । এইকূপ 
কাধ্যই গভর্ণমেন্টের প্রতি জনসাধারণের আস্থা স্থাপনের 
গ্ররুষ্ট উপায়। 

ভারতে শিক্ষা! বিস্তার-___বিগত১৮ই নভেম্বরের 


সংখ্যায় একটি চিত্র দ্বার! েটসম্যান কাগঞ্দ দেখ্খাইয়ছেন 


থে ভারতে শিক্ষিত ব)ক্তির সংখা! কত অল্প ॥ এবং তাহা, 
উল্লেখ কারা স্বায়ুশাসন-প্রার্থীগণের প্রতি, একটু, 
উপহাপকটাক্ষ করিতে ছুলেন নাই । ইহাকে তারতের 


.] উদ্গতি চেষ্টার বিরুদ্ধে একটি নগণ্য জাঘাত বলিয়া আমর 


কারণ তো! স্থায়ন্তশীপনপ্রার্থীগণ নহেন। স্থাঘন্তশাপন 
প্রার্থী বা অপ্রার্থী ভারতবাসীমারেই, অন্তত থিকা শ 
_ ভারুবাশীই: চাছেন যে ভারতে শিক্ষাবিস্তার হউক । 
কিন্ত অর্থানাব প্রভৃতি নাঁন! করণ প্রদর্শনে সেই শিক্ষা- 
বিস্তারেরই পথে পর্বতলমান বিশ্বলমূ উপস্থিত করা 
হইয়াছে এবং এখনও যে হইতেছে না এমন কথা বলিতে 
পারি না॥ দেশশুদ্ধই তে! চাহে যে দেশের গ্রাত্যেক 
বাক্িকে বিদ্যাশিক্ষা! করিতে বাধা কর হউক অণবা 
এক কথার ০০/10115010 €14০81101 প্রবর্তিত হউক । 
গবর্ণমেন্ট কি তাহা অনুমোদন করিবেন 1 বরোদা রাজো 
তো এই বাধ্যতামূলক শিক্ষ: প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহার 
ফলে সেখানে ইষ্ট ব| খনিষ্ট হইয়াছে? আমাদের স্থির 
বিশ্বাস যে এই বাধ্যতামূলক শিক্ষা এদেশে প্রবর্তিত 
করিতেই হইবে-_না করিলে গবণমেণ্ট ভুল করিবেন। 
কাজেই যত শীত তা প্রবর্তিত হইবে ততই সকল 
হিসাবেই মঙ্জল। তারপর, শিক্ষাবিস্তার প্রতিহত হইবার 
ক্সন্যতর কারণ বিদেশী ভাঁধায় শিক্ষ। দান। এ বিষয়ে 
এত বক্তবা আছে যে আমরা এখানে মে ধিযয়ে কিছুই 
বলিলাম না। 
অস্তহ্রণ (109 ) করিবার সম্থান্ধে 
কয়েকটা কথ! ।-__আমাদের দেশে ভারত রক্ষ। মাইন 
অনুসারে অনেক ব্যক্তিকে অন্তর্থরণ কর! হইয়াছে এবং 
শ্রভাবতই তজ্জনা দেশে একট। তুমুল আন্দোলন আলো 


চন! চলিয়াছে । বগ বালা যে তজ্জন্য একটা গভীর . 


অসস্তোষের অন্তঃঘলিল শোত প্রবাহিত হইতে উপক্রম 
করিয়াছে । বঙ্গলাটের ব্যবস্থাপক সভার বত! হইতে 
বুঝা যাক যে অস্তর্থরণের পক্ষে গব্ণমেন্টেরও প্রবল যুকি 
আছে। কিন্ধু অনেক স্থলে ভুল হওয়াও কিছু অসম্ভব 
নাহ। আমাদের মনে এই প্রশ্নও উঠিতেছে যে 
ইহাই কি অশান্তি নিবারণের প্রকুষ্ট উপায়? এই- 
খানে আমরা আবার বলিতে চাহি_যাহা আমর! 
আবহমান কাল বলিয়! 'আগিতেছি যে, ব্র্ষচর্যামূলক 
লতাধব্ম্রভিতি শিক্ষা বিশ্বৃততাবে দেওয়া হউক এবং 
বিদ্যাশিক্গণ করিতে প্রত্যেক ভারতবাসীকে বাধ্য করা 
হউক । গবর্ণমেন্ট অন্য অনেক বিষয়ে বায় সংক্ষেপ 
করিয়াঁ শিক্ষাবিষ্তারে মুক্তহত্ত হউন,_দেখিবেন, কি 
সহজে শান্তি সংস্থাপিত হয। তারপর, অন্ত্বত বালক- 
গণের শিক্ষার বিশেষভাবে ব্যবস্থা করা! কর্তব্য । তাহার! 
ভাবে যে তাহাদের কার্ধ্য খুব ন্যারলঙ্গত। উপযুক্ত 
লোকের দ্বারা' তাহাদের সেই ভূলটিই ভাঙ্গাইবার চেষ্টা 
করা উচিত। সকল শাস্তির যূল--সতাধর্্ বাঁ তগবানে 
নিষ্ঠা, সরধার্্য বিষয়ে শিক্ষাান এবং অকাতরে জ্ঞান- 


০ উপেক্ষা করিতে পারি । এই শিক্ষিত সংখ্যার অল্ভার 








২৬৫ 


দ্বান। এ কথাতো শ্বীকার্ধা যে আমাদের দেশে যেনধপ 
জুতবেগে অশান্তি আসিতেছে, অনেক স্বাধীন দেশে 
অশান্তি সেরূপ বেগে ছুটিতেছে না । তাঁহার কারণ অনগু- 
সন্ধান করিয়া গবর্ণমেন্টের উচিত এাদশেও সেই সকল 
উপার প্রয়োগ করা। গৰর্ণমণ্ট হি ফৈবল শাসক ও 
শাঁসিতের চক্ষে এদেশকে দেখেন, াঁহ। হইলে নিশ্চয়ই 
ভূপ করিবেন। তাহারা যদি এদেশকে স্থাক়ক্রশাসিত 
স্বহৎ ব্রিটিশ মামাজোর জংশ বলিয়া! দেখেন এবং সেষ্ট 
ভাবে আইন কান, আচার বাবার প্রন্তুতি নিয়মিত 
করেন, তবেই উভয়ের পক্ষেই মঙ্গল এবং বর্তমান 
অশা স্তর মূলে কুঠারাঘাত পড়িবে। ৬ 

কৃষি চষ্চ। | বঙ্গপাহিতো কৃষিবিষয়ক- চর্চা 
বিশেষভাবে হইতেছে দেখিয়া সখী হইলাম । আমাদের 
মাঙ্গোপাঞ্গ কৃষি যত দিন না অবলন্থিত হইবে ততদিন 
উন্নতির সপ্ভাবনা; নাই । ক্কিতে অবশ্য হাঁতেহেতেড়ে 
কাজই বেশী তবু বলিতে হইবে যে সাহিত্যে রৃষিবিপা 
বিশেষভাবে স্থান পাওয়াই একটি স্ুণক্ষণ ৷ ভাব ছড়াইয়! 
পড়িলে তাগার কর্ণক্ষেত্র কে রুদ্ধ রাখিতে পারিবে? 

দেশীয় রাজন্যবর্গ। বর্তমান ুগসন্ধিক্ষণের 
একটি বিশেষ হুলক্ষণ দেখিতেছি যে দেশীর রাজন্যবর্গের 
অনেকে শিক্ষিত হইয়া উন্নত আদর্শে নিজ নিজ রাজ্য 
শাসন করিতেছেন এবং মেই সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সাম্রাগ্যেরও 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মিলিতভাবে অগ্রসর হইবার উদ্দোগ 
করিতেছেন । মহীশূর, বরোদ। প্রভৃতি রাজোর অধী- 
শ্রগণ দ্বর়ান্যে ঝালাবিবাহ গ্রতৃতি অনিষ্টকর প্রথাসমূ 
উঠাইয়া দিয়া এবং অবাধ শিক্ষা গ্রভৃতি ইষ্টকর ব্যবস্থা 
প্রবর্তিত করিয়া! সম ভারতের সগ্মুখে যে মহান্‌ আদর্শ 
স্থ'পিত করিতেছেন তাহার ফলে যে কি সুমহান্‌ মঙ্গল 
উৎপন্ন. হইবে তাহা! বর্তমানে আমাদের কল্পনাতেও 
আসিতে পারে কিনা সন্দেহ । দেশীয় রাজন্যবর্গ যে, 
মধ্যে মধ্যে মিলিত হইয়া সায়াজ্য সংক্রান্ত নান! বিষয়ের 
আলোচনায় ঘোঁগ দিতেছে, ইহাতেও তাহার! পরিণামে 
যে এই বৃহৎ সাআাজাশাদনের মভাম় আসন পাইবার 
অধিকারী হুইতেছেন তাহা বল! বাহুল্য । 


রাজনৈতিক সভাসমিতিতে ছাত্রগণের 
যোগদান নিষেধ-__আজকাল গ্ত৭ণমেপ্টের/মনে একটা. 
আতঙ্ক জাগি! উঠরাছে যে ছাত্রগণ রাজনৈতিক সভা- 
সমিভিতে ধোগদান করিয়। পাছে রাজবিজ্রোহী হইয়া 
উঠে, তাই গাগরা ছাত্রগগকে রাজনৈতিক সভাসদি- 
ভিতে যোগদান করিতে একপ্রকার নিষেধই করিতে- 
ছেন। : আমাদের দেশে সেকালে গুরুপন্লিধানে বাস 
করিয়া ছাত্রের! যেকপ অধায়ন করিত সে প্রথা থাকিলে 








০ পাপ ওলা লু বা 


অবপ্তাঞ। যখন শত. শত সংবাদগণর রাঞ্জনীতিভর্চ। 9. 
মনামত প্রকাশ উন্ুর হাবে চলিতেছে, তখন এ প্রকার, 
নিষেধাজ্ঞার নিশ্বপতা প্রত্যক্ষ । বরঞ্চ, আমাদের. মনে, 
হয, ছাত্রের রাজটনঠিক সঙ্গাসমিতিতে উপস্থিত থাকিলে: 
আলোচ্য [ব্যঞের সপক্ষে ও বিপঃক্ষ নানা তর্ক বিতর্ক 
শুনিগা একট! সাধু সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারে। ইহার 
ফলে ছাত্রগণের র/জবিদ্রোহী হইবার আআশঙ্ক। কর] কত". 
দুর যুক্রিমুক বলিতে গারি না। 
»গশ্চাত্য জগতে ধণ্মতাবের জাগরণ-- 


৯ একটি অমূণ্য ত্যাগী উক্ত হইয়াছে যে, | 


যখনই জগতে ধ্দোর গলি উপস্থিত হয়, তখনই তগব|ন 
নিজের সংসার স্বহস্তে গ্রণ করিগ্জা সংসারকে ধর্ঘক্ষেত্ 
প্রন্তত করেন ।. : বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য. জগতে যেরূপ 
ধর্ষের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, ভাঁহাতে ভগবান যে 





নামি আনিবেন তাহা আর. বিচিত্র কি? প্রথমে 
তিনি সমরাগ্িতে অল্পবিস্তর সমগ্র ধরণীকে, দগ্ধ. করিয়। 
বিশুদ্ধ ক্ুরিয়। লাইয়াছেন। তাহার গরে, পাশ্চাত্য 
জগঞের অন্তরে সত্য ত্য এক বিশুদ্ধ ধর্মভার জাগ্রত 
করিয়া তুশিয়াছেন । আজ মাসাধিক হইল মার্কিন 





রাজ্যের প্রেসিডেন্ট উইলসনের সাময়িক বজ তাতে তাহার 
স্পই পরিচয় পাওয়৷ গিয়াছে । তাহার ব্ততার সার, 
মন্ধ এই যে, 'অপ্মনির অন্যার করিবার পি ক্র আষা- 
দিগকে ভাঙ্গিতেই হইবে, কিন্ত তাই বলিয়া জর্ানির 
উপর প্রতিশোধ ভুলিতে কখনই যাই না ।” এই ভাবের 
কথা হর্ষ অনেকবার গুনিয়াছি বটে, কিন্তু সে কথা- 
গাল ছেন ভাসা ভাসা লাগিয়াছিল, আজ উঠলসন যাহা 
বলিয়াছেন, পড়িলেই বুঝা যার যে তাহা স্বগঞ্জের গভীর 
অন্তস্তল হইতে নিঃস্থত হইয়াছে । ইহাতেই বুঝিতেছি_ 
ইথার ধর প্রবর্তক ভগীধান সপ্যি ধণ্ম সংস্থাপমৈর 
জন্য ও সংসারে নামিয়া আ|সগাছেন। 
ব্যবসায়ের উন্নতি__আমরা দেখি স্থবী ই- 


লা যে মহীশুর রাজো চন্দন তৈলের হ্যাবসায়ের বিশেষ 
উন্নতিসানের চেষ্টা হইতেছে। এহ মহাপমরস্থতে 
সমগ্র জগতের সঙ্গে তারতবর্ধকেও ছুমূ্যহার কারণে 
অনেক ছুঃখকষ্ট সহ্য করিতে হইতেছেন  তথাঁপি' আমা- 
দের খুম ভাঙ্গিতেছে না ইহাই 'আশ্চধ্য । আমরা যে 
ভাবে ব্যবসায় করি, তা 'মন্দের ভাল তোমার -ক|ছে 
নিস কিনিয়াঅল্লখাভে ভৃতী্জ ব্যক্তিকে বিক্রয় কক্গি-: 
লাম “তাহাতে বিশেষ কি লাভ হইল? স্ুক্মভাখে 
আঁলোচন! কক্ধিলে ররঞ্ধ মনে হয় যে তাহাতে দেশের 
ঝোকদান--কেব্ল পরভূৎ্ রক্তশোধক কীটাএুর ন্যায় 
একজনের হাতে কতকশুলে। ট!কা,আপিয় মে, দেশটা 





হইতে যদি দেশের বাগ এবং গগতে॥ রাবগাধা জিনিস ' 
পরস্তত কাররা দেশে বিদেশে (বকরের ব্যবস্থা করা যায়, 
তথেই প্রাক পক্ষে দেশের কাত । দেশর খর্তগান নর- 
স্থা॥ এ বিষরে গঞ্চগমেন্টের মাছাযা, পালে রেশের এবং. 
গভর্ণমেন্টের উভয়েরই আভ। কিন্ত গভগমেন্ট যদিরা. 
কোন বিষয় যাথ/যা দানে অগ্রসর -ন| হয়ন, তথ 
দেশের লোকের চুপ কারা খখিয়। থাকিরাও অবসর নাই । 
পরস্পরকে প্র ঠরিত ক|য়ঠ যাইব না-এবং গালথএকে 
বিশ্বাপ করিব, এই প্রতিজ্ঞা ছইয়! আমাপগকে কয়ে. 
ধাঞছির হুহতে হইথে। সামাপ্ট মুন হতেও অধ্য-. 
বারের ও বুদ্ধি প্রয়েেগের ফণে বে 1 ৭ কার্য মক 
সম্পর হইতে পাবে, তাহার শত. আহ দৃঙ্ঠা গাওয়। 
যাইতে পারেন গ্জাপান অবগর বুঝি 'আগ।দের মুখের. 
ভাত কাড়িরা লহ ঘাইতেছে। সভাতের স্বপ্নে আর কাজ 
কাটাইও না) পরস্পরের খ্যে 7০ভদবুদ্ধিকে স্ছান,দ ওন। ।.. 
জন্মভূমিকে যত্য দেই পরম মাতাল গ্রতিন/ধ জ/নিঞ|. 
তাহা উন্নতি পাথ(ন বন্ধপরিঞ্চর হী: 

- কম্মীভাবের কথ।- বর্তমানে শত সত বালক; 
বিশ্ববিদ্যণয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই! কর্ধ তাবে বাকা 
থাকিতে বাধ্য হুলডয়াগ হে একটি বিরাট আনব সথষট 
হুইতেছ্ছে এবং কাজেই নসলেক নখে তাহাপের উুক্ষাখ্যে. 
হস্তক্ষেপ বিবার যেএএকটি মন্তাবন! দাড়াহতেছে, নুন. 
বস্ত্র গ্রস্ততমুখর ব্যবসায় ব/পিঞ্যে হস্তক্ষের একএলে_ 
সেই অভাবের পথ আনেকট। রুদ্ধ কুহু! খইরে )... 


৪১৬ বা রস 


- ব্বাখাভের-স্থৃতি 
..(্রজ্যোতিরিকনাথ ঠাকুর কন্তুরু অনুবাদিত) :.. 
সরকারী কাজে প্রথম পরিভ্রম1|. . . 
রাত)... ০ 
এই কাধ্যক্রম.চ1রমাস *ল চপিবারপর, “এ্াপি- ঃ 
টা, স্পোষিরাণ ঞ৪.৮ এই পে .আমাদের. রদ্বলী ধইল। . 
ইহার ফলে, আফিসসহ আমার স্বাণীকে আউনা দু. 
বেড়াতে হইত. আমাকে সন্ধে রাইবার মল. ছিণ না. 
কারণ, আীলোকদিগকে সঙ্গে লইবান-ুবিধা কিরিপূ, 
নামিয়া কোথাও. থাকবার সথিধা কিরূগ এই সঙধে . 
প্রথম রংসরে পথযাত্রার আভিঞ্ততা, লাভ করিয়া এইরূপ 
বলিয়াছিলেন যে, “দ্বিতীয় বখসরে তোমাকে, লইয়া 
যাইব” মতরাংএই কথা কোন প্রকারেই, আমার. 
ভাল নাগ ৫ অত্যন্ত খারাপ আিয়াছিণ। 


মা. আছ নু পাঠাভাদে ছে সম 
টা; 372 এবং বিশ্রামের স্থানত 
বাড়ী আসা পর্যন্ত 

ধু ১১১৮ 
দুই বীর ই) এ কেই যার চোখ্‌ দা 
অক্রবর্ষণ হইতে লাগিল, কতবার সঙ্ধরণের চেষ্টা 
করিলামি, সম্বরণ করিতে পারিলান নাঁ। অনেকক্ষণ 

. পারে আদার কা কমি গেছে দেখিয়। উনি অনেক 
প্রকারে আমাকে বুঝাইয়! বলিলেন যে.এক্ছি দিন 
একটু জোর করিরা মন বাধিযা খা | তোমার 
ইংরেজি পড়া! বন্ধ হবে না। ইংরেছি শিখাইবার জন্য 
কার কোন মাষ্টারণী মহিলার তল্লাসের তদ্বির করিব । 
সকাল সন্ধায়, ঘরকলপার কাজেই.তোম।র সময় যাইবে 
এখন বাকি. রহিল ছুপর ব্লো। এ খন্টা- 


খানেক বা তিক । সাহার কাছে, শিক্ষা করিতেই । 


কাটিরা যাইবে এবং : আরও দেড়ঘ্ট। ভিনি 


যাহা পাঠাভাঁদ করিতে দিবেন, তাহা অভ্যাস করিয়া, 


রাখিতেই কাটিয়া যাইবে। যে শব্দ বাঁবাকা আট- 
কাইবে তাহাঞ্জ'আীবা* কিংবা “বাঁধার নিকট জিজ্ঞাসী 
 করিগ়। লইবে |: এখন, বাড়ীর মেয়েরা নিজের চির- 
অভ্যাস অন্ুুসারে'কথ! বলাবলি -করিবেই করিবে। তাহার 
উপায়-নাই।_ত1হ1-স্য._-করিতে হইবে । কিছুদিন 


্বাশুড়ীর, আর কিছুদিন বৌ-র.। আপনা হইতে তাহা. 
দের সহিত. উদ্ধতভাবে ব্যবহার করা, উচিত নচে। 
আমাদের মন্বদ্ধে কোন. কথ! বলিলে তাহার উত্তরে 


কোন কথ না বগিকক চু চুপ করিয়া থাকিবে। এই কথা, 


বলিবার ছুই তিন দিন পরে : পবান্বড়ী*র জেনানা-. 
মিশনের : অন্তভূপ্ত শসউরজ্তদের মধ্যে মিস, হরফর্ড 
নামক এক মহিলাকে আমার: শিক্ষার জন্য রাখা" 
হই? এবং তিনি ১টা হইতে ৬॥+ট1 পরাস্ত শিখাইতে 


লাগিলেন 1. কাজেকাঁজেই ' এই: বিষয় বাঁড়ীর বয়ন 
মেয়েদের নারাজি হইবার কারণ হইগ্া। ইচ্ার : দরুণ 
আমার উপর সাহার! -অত্ন্ত পলাগিগ্রা উঠিলেন। এবং 
১০ ্রহিত-গরজ্“জপেক্ষা বেশী কথা 
সরাসরি চুপি, চুপি সরূলকে তাকিদ দেওয়া 
রা ছিল অ-বোলা৷ ছোট ছোট ভাই বোনু। 
১38 পি জন্য আসিতে .আরস্ত 
করিবার পর, ৮ দিনের মধো, আমার স্বামীকে আফিস- 
সহ জাতারা লিগার রিরা বেড়াইবার জন্য যাইতে হইল 
পরে্১, দিন খোয়াইয়া ধোগাইা ক্রোধাখি হইতৈ 
? /৭ ) 


মী 







চন স্ব 

; মধ্যে নির্ভয়ে প্রবেশ করিস, : এটা আমাদের ভাল লাগে 
লা গা ধোয়। না হইলে তৃই উপর-তপাতেই' বে 
থাকিস): আমরা তোর খাবার থালা উপরৈই_ পাঠিয়ে 











দেব। “এখন তুই ইংরেজি 'শিখে মেম হতে বাঁচ্ছিপ 
এখন তোকে পাদ্রিনী ও মেমের পৌষাকেই অধিক শোভা 
পাবে! “নীচের ঘরে, কষ্ট করিবার জন্য. আমরাইত 
তোমার দাপী চাকরাণী আছিই--এই প্রকার অনেক' 
কঠোর কথ। আমাকে শুমাইবার জন্য ভাবা আমার 
নিকট বলিয়া পাঠাইতেন | আমি এই ঈমন্ত কথা আগেই, 
গুনিয়াছিলাম বলিয়া বার্ভাবাহিনী রমণীকে কোন উত্তরই 
দিলাম না| ছিতীয় দিন হইতে মেম আমাকে শিখাইয়! 
চলিয়া গেলে পর চুপি চুপি উঠিয়! -গ্ান করিতাম 
চৌবাচ্চ। ছোঁয়। হইবে ন| বলিয়। কুরায় গিয়া ্মান করি” 
তাম । বাড়ীতে চৌবাচ্চ। বাধিয়া! রাগ ও জলের নল- 
আনায় কাজেই কুমার জলেয় খরচ খুব কমিয়া গিয়/ছিল, 
এবং জলও খুব বাড়িয়াছিল । একে ত কার্তিক মার্শ 
শীর্ষের মাপ, তাতে আবার তিন গ্রহরে ঠা জলে সান.» 
আমার-সহ্য হইল না। ২০২২ দিনের মধ্যেই আগার 
জর আমিতে লাগিল । ৩৪ দিনের পর: “রহিনী রোজ 
ঠা জলে ন্গান করেন বলিয়া তার জর হইয়াছে ॥ 
ডাক্তার “বিশ্রামের”: 1ধধ চলিতেছে, কিন্ধু এখনও 
ঘাম হইতেছে: না এবং আরও. কনিতেছে না7”: 
এইন্প উদ্েগ জন্মাইবার কোন কথা: “আব” 
ভাই বোধ হয় আমার; স্বামীকে লিখিয়! থাকিবে? 
এইধানে ধলা আবশ্যক: যে, বাড়ীর বড় মেপে 
যদিও এই প্রকারে আমাকে বড়ই আালাতন করিত, 
কিন্তু আমার ছুই দেও ক্আমার সহিত ভায়ের; মতন: 
ব্যবহার করিত ॥: তাহাগকথন কখন আপন স্কুলের 
মঙ্জার মার কথা৷ ও মেয়েদের কিরূপ পৃথক্‌ দৃক, 
জটগ্ল। হয় তাহ। বশিগান-সআমোদ করিত। এ্কমার 
পাঠাভ্যাসে তাহারশুধু মাহায/করিত- তাহা নহেঃ 
নীচের তলার বোকর্দের কেহ কিছু আমার নিন্দা 
করিলে তাঁহার সহিত অথবা কোন. মেয়ে আমর 
বিরুন্ধে কথ! বলিলে আমার পঞ্চ লইয়া তাধাঁর সহিতও . 
ঝগড়া করিত । এইরূপ সর্বপ্রকার এই ছুই জন 
'আসমার পঞ্গাবলম্বী ছিল, ইথাতেই শাগার যাহা কিছু 
মা । এইরূপ তাহার! আমার স্বামীকে পত্র পাঠা- 
প্রর ছু এক দিনের মঞ্যেই আমার স্মামী পুণায় 
'আসিপেন। আট. দিন: আমি. শয/গত ছিলাম । 
ইতি মধ্যে আমি, একটু তাল বোধ ক্রিলাম। : জর 
জাল হয গলে “টান” লেখানে থাকিতে থাকতেই, 
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মিদ্‌ হরফর্ড আমান্ে 'শিখাইবার, জন্য আসিতে. জাঁগি- 
লেন ॥ আমাকে পূর্বেই বলিয়াছিলেন যে, হরফর্ডকে 
ছু'ইবার দরুণ গান করিবার দরকার লাই। কাপড় 
ছাড়িয়া ফেলিলেই হইল । এরাপ করিলেও তবু যদি 
সকলে রাগ করে, তাহ হইলে মেমের সহিত বেশি থে! 
ঘেঁসি করিয়! ঝসিবে ন1 ; একটু পাশে সরিয়! বসিয়া কাঁজ 
করিবে) যখন সকল বাধার বিরুদ্ধে শিক্ষা আরল্ত 
করা হয়েছে, তখন যাই ঘটুক না ফেন শিক্ষার মাঝখানে 
ছাড়ি! দিবে লা,--সেই দিকে'লক্ষা রাখিবে। তাহারা" 
বাগ করিয়াছে বলিয়া -কিংদধা বকিয়াছে বলিয়া ঠাণ্ড! 
জলে ন্গান করিয়া! কিংবা আর কিছু করিয়া! আপনার 
শরীর খারাপ করিবে না। গ্ান করিবার দরুণ এখন 
তাহার! তোমাদের কষ্ট দিবে না। আমি আবাঁর: এক 
মাসের মধোই আপিব, ইতি মধ্যে তুমি শাস্তমনে বেশী 
করিয়া পাঠাভাঁগ করিয়াছ যেন দেখিতে পাই,_-এইকপ 
নানা কথা “উনি” বলিলেন। ছুপর বেলায় মেম্‌ 
শিখাইতে আমিলে পর আমি গা ধুইব কি, কি করিব 
অইরূপ চিন্তা করিতে কল্সিতেই ৫।১* মিনিট সেই 
দূপই বসিয়া রহিলাম। ইতি মধ্য আয়ার লন 
ল্লোকদিয়া. বলিয়া পাঁঠাইলেন যে--*তাঁকে বলিবে 
কুয়ার, যাইয়া গা ভাঁত ধু! আমাদের জন্য আর ব্যামে 
বাধাতে হবে না । আমাদের যথেঈ কাজ আছে। 
তাহার মধো তোমার ব্যামো! সারাবার জন্য আমাদের 
সময নেই । যেমন £ইচ্ছে নাচো, আরও বেশী কিছু 
করতে পার” এই কথা শুনিয়া আমার মন একটু 
শান্ত হইল। কারণ আমার স্বামী বলিয়াছিলেন, “গা! 
ধুক্টও না”, মেই জনা আমি এতক্ষণ ভাবনায় পড়িয়া 
ছিলাম, এখন আপন! আপনিই ইহার একট! নিষ্পত্তি 
হইয়া গেল 1 তাহার পর একম|স পর্যান্ত পাঠাভ্যান 
বেশ চলিতে জাগিল। ঝাড়ীর লোকের! শান্ত হওয়ায় 
আমার মনও শান্ত হইল। 


হা: 
ভ.যার-উৎপত্তি। : 
রায় বাহাছুর ্রীনছরেশচন্্ সিংহ বিদ্যার্ণৰ) 
কিন্ধূপে ভাষার স্থ্টি হইয়াছে, এই প্রশ্ন অতি 
* প্রাচীনকাল হুইতে মানবের চিত্তকে আকর্ষণ করি- 
য়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পৃথিবীর সকল 
দেশে প্রাচীন মনীধিগণ এই প্রশ্নের একই মীমাংসায় 
উপনীত হুইয়াছেন। শ্্টিগ্রকরণ বিষয়ে "বিভিন্ন 
দেশে বিভিন্ন সমপ্রাদায়ের লৌকের মধ্যে মতদৈধ 
গরাকিলেও এ বিষয়ে সকলেরই একমত) তাহা এই,__ 


তন্ববোধিনী পত্রিকা 


৯৯ বৃ পলজাধ, 


যেদিন মানবের হি হে লেই দিনই আরা? 
স্বয়ং গুরুপ্রদত্ত মন্তরবীজের ন্যায় এই ভাষাকেও 
মানব শিশুর করণে স্চগরিত করিয়া দিয়াছেন। 
যা ভাষাও মানবের সি একই সময়ে হইয়াছে। 
বর্তমান যুগে বৈচ্ঞানিক গবেষণার ফলে প্রকুতি, 
ুন্দরী,তাহার হৃদয় কপাট উন্ঘািত করিয়া অনেক 
নুন ভগ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন 
যাহা মানবের চিন্তাত্রোতকে এক নৃভন পথে. প্রধা- 
বিত করিয়া দিয়াছে  ছয়,দিনে স্থপ্রিকাধ্য সম্পক্স 
হইয়াছে, - 'এবং তজ্জলিত অত্যধিক পরিঞ্রমবশত১ 
অষ্ঠা ক্লান্ত দেহভার বহন করিতে ভাক্ষম হইয়া 
সপ্তম দিবসে পালঙ্কশায়ী হইয়াছিলেন আথব মান- 
বের কুকীর্তিজনিত গুরুতর ভার বহনে অক্ষম: 
হইয়া বন্থন্ধরা দেবী নারায়ণ সম্মুখে আবেদন পত্র 
হস্তে লইয়া উপস্থিত হইলে চক্রীর চক্রান্তমূলে 
যখন ঘোর প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছিল তখন 
নারায়ণ ক্ষীরসমুদ্রে মুদ্রিত লোচনে বিশ্রাম সস্তোগে 
নিমগ্ন হইয়াছিলেন আর নারায়ণী  পদযুলে বসিয়া 
সতী-জমোচিভ, কার্যে ব্যাপৃত। ছিলেন, এই জ্বর 
কথাতে অপোগণ্ড শিশুর মনও জার প্রক্টেধ মানিতে- 
ছেনা। নানাপ্রকার দৃষ্টান্ত ও অকাটা প্রামাণ 
সহকারে বৈস্তানিক পঞ্চিতগণ প্রতিপন্ন করিয়াছেন 
যে স্বাভাবিক কার্ধ্যনিচয়ের মধো কোন প্রকার- 
হঠকারিতা কিন্া ক্ষিপ্রহাস্তের বিন্দুমাত্রও নিদর্শন 
নাই। এই পরিদৃশামান চরাচর বিশ্বরক্ষাণ্ড 
ছয় দিনে স্ম্ট হয় নাই, চবিবশ ঘণ্টার কথা দুরে 
থাকুক, এক নিমেষ কালের জন্যও অঙ্টা তীহার্‌ 
চক্ষুকে মুদ্রিত করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হন নাই। 
মানব ছয় হাজার বতসর কিন্ব! ষাট হাজার বৎসর 
কাল মাত্র পৃথিবীর রক্ষে বিচরণ করিভেছে এ কথাও 
ঠিক নহে। কত কোটি কোটি বৎসর পুর্বে 
যে আদি মানব প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার সংখ্যা 
করা বায় না। এই মানব ঈশ্বরের ইচ্ছাতে এক 
দিনেও স্ষ্ট হয় নাই, অথব! দৈহিক কি মানসিক 
| গুণে একেবারেই ঈশ্বরের প্রতিকৃতি লাভ করে 
নাই। ৮ 
. সৃ্িপ্রকরণ এক আশ্চর্য্য রহসাপূর্ণ র্যাগার 
সামান্য ই্টক খণ্ডের ষমগ্ি দ্বারা যেমন অত্যাম্চরধ্য 


৫ 








. উস বে চৈ জগ জু সা ৃষ্ি 
. শক্জি-বহিতূ্তি জীবাণু লইয়াই স্ৃণিকা্্য আরম্ত- 
“. হুইয়াছে এবং তাহাই ক্রম উন্নতির পথে প্রাধাবিত 


হইয়া পরিশেষে” মানবাকারে বাক্তি লাভ করিয়াছে । 


এই উন্নতি ও অভিব্যক্তি ব্যাপারে প্রকৃতিকে যে: 


কতদূর সাবধানতার সহিত চলিতে হইয়াছে ইহা 
আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির অনধিগম্য। . স্ৃষ্টিকাধ্য যুগ 
যুগান্তরব/পী, নীরবে জ্ঞান ও দৃষ্টির অন্তরালে 
অতি সাবধানতার সহিত সম্পন্ন হইয়া! থাকে। শিশু 


কালে তাহার শরীর কি প্রকারে গঠিত হয় ভ্রণ- 
তন্ব (18107501025) শান্স অধায়ন করিলে 
তাহার কতক আভাস পাওয়া যায়। প্রকৃতি কি 
সাবধানতার সহিত না তথায় কার্ষ্য করিতেছে । 
শোণিত ও গুক্রের সংযোগ সংঘটন “দ্বারা সামানা 
কীটাণুটাকে (9088802৩ ) কত গণনাতীত- 
রূপের ভিতর দিয়া পরিচালিত্ত করিয়া, অবশেষে 
ইহাকে মানবের দেহ প্রদান করিয়াছে এ বিষয় 
যতই চিন্ত! করা যায় ততই একদিকে যেমন আমরা 
্্টির অত্যাশ্চর্য জ্ঞানকৌশল দেখিতে পাই, অপর- 
দ্রিকে কিরূপ সাবধানতার সহিত এই স্যগ্িকার্য্য 
জম্পন্ন হইতেছে তাহ! দেখিয়া! আমাদের চিত্ত বিস্রায়- 
সাগরে নিমন্স করে। শিশু ভূমিষ্ট হইবার সময় 
উপস্থিত হইলে ্রাপুতিকে কতই না যাতনা ভোগ 
করিতে হয়। মনবশিশুর : শৃষ্টিকার্ধয যেমন 
চক্ষুর অন্তরালে জননীর জরায়ুপিণ্ডের মধ্যে সম্পন্ন 
জননীকে ঢুর্বিব্যহ যাতন। ভোগ করিতে হয়, 
তেমনি নৈসর্িক জগতে প্রত্যেক নৃতন জীবের 
আগমনের পূর্বে তাহার স্থষ্টিকার্্য নিভৃত স্থানে 
সম্পন্ন হইতে. এবং প্রসূতির গর্ভবেদনার 
ন্যায় প্রকৃতিও নিজে অশেষ যাতনা ভোগ করিয়া 
তাহার এই অভিনব সন্তানকে প্রকাশিত; করেন। 
একদিনে কিংবা ইচ্ছামাত্রেই কোন পদার্থের 
্ষ্টি হয় নাই এবং অতি কষ্টলন্ধ ধন বলিয়া জন- 
নীর নিকট তাহার সন্তানের যেরূপ আদর, প্রকৃতিও 
প্রত্যেক স্থষ্ট পদার্থকেই তেমনি আদরের চক্ষে 
দশনি করিয়া থাফেন। স্যষ্টিকার্ধ্য অত্যান্ত সাব- 

ধানতার সহিত এবং -বন্কালব্যাপী চেষ্টা ও 
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উদ্যোগে সম্পনহয ইহ হাউবিক নি) «ইচ্ছা 
হইল তব ভানু বিরাজিল” কবিত্বের হিসাবে এই 
কথা সত্য. হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কি 





প্রকারে এবং কত সময়ব্যাপী চেষ্টার ফলে যে 


এই ভানু প্রকাশিত হইয়াছে মানবের পক্ষে কি 
তাহা! ধারণ! কর! সম্ভব ? স্্টি গ্রকটন ক্রমোন্নতিতে 
এই ক্রমোনতি তন্ধ প্রকাশিত হইবার পূর্বে মানুষ 
প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের প্রতিকৃতিতে স্ষ্ট হইয়াছে 
বলিয়া যেমন জগতের ধারণ! ছিল, তেমনি ভাষা- 
কেও প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের বিশেষ দানরূপে আমরা 
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শোক-সংবাদ। 


পরলোকগত কবি গোবিন্দচজ্জ্র রায়-_ 
এখনকার নবীন সাহিত্যিকগণ হয় তব কৰি গোবিন্দ 
চান্জরর নাম সর্বদা ্বয়ণ না করিতে পাঁয়েন। কিন্তু ধাহ!রা 
প্রবীণ সাহিতাক, তাহারা এখনও গোবিন্বচন্ত্র রায়ের 
লাম সর্বদা মনে করেন। - এখন অনেক স্বপ্ধেখী গান 
সচিত ও এ্রচারিত হইয়াছে ; কিন্তু এমন একদিন ছিল, 
যখন ঠাকুর বাড়ীর “মলিন মুখচন্ত্রমা ভারত তোমারি” 
এবং কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়ের “কতকাল পরে, বল ভারত 
রে, ছুঃখ সাগর সাতারে পার হবে, বাঙ্গালীর প্রধান 
স্বদেশ-সঙ্গীত ছিল | আঁমরা যখন বিদ্যালয়ে পড়িতাম, 
তখনই কবি গোবিদ্দচন্দ্রের “কতকাল পরে” গান বাছির 
হইগ্লাছিল এবং তাহার অব্যবহিত পরে বা সেই সময়েই 
তাহার “যমুনা শহণী কবিতা প্রকাশিত হুইবাছিল । 
আমর! নির্ুল গলিলে। ধিছ সদা, তটশাখিনী স্থন্দর 
ঘয়ূনে ও" কথিতা তখন কণ্ঠগ্থ করিয়াছিলাম, তাহাই 


: প্রার্থনা । 


২৭০. 


তখন আমাদের জাতীয় সঙ্গীত নল 
কথ) । তাহার পর রি বংসর ছুর্কে আগর! সপ 
সেই গাবিল্প কবিকে দর্শন করিয়া! পবিত্র হইগাভিলা 
আগরার যমুনাতীরে বসির কবির “যমুনা-লঙ্গরা গান 
করিয়াছিলাম | সেই বাঙ্গালার কবি, বাগালীর কবি, 
স্থূর জাগরা-প্রঝমী কবি. গরে:বিন্দচন্ত্র রায় আর. ইহ, 
লোকে নাই), পরিণত বয়সে তিনি অনন্ত ধামে গমন 
করিয়াডেন। কবি গ্রে যেমন «এলিজি” লিখিপাই প্রসিদ্ধি 
লান্ত করিয়াছিলেন, আনীদের কবি গোবিন্দক্্র তেমনই 
“কতকাগ পরে বল ভাঁরত রে? | ও “যমুন1-শহরী' পিখি- 
কাই অমর, ভযাডেন। তার দেহাবসান_. চউয়াডে 
বটে, কিন্তু (যতদিন বাক্গালা ভাষা থাঁকিবে, ততদিন 
গোবিন্দচাজরর নাম : খাঁকিবে। *যসুনা-লহরী'র কবি 
বলিলেই গোবিন্দচন্জ্রের পরিচয় হয়; তবুও ঠাহার অন্য 
একট! পরিচয় দিই । ঢাকার সর্ধপ্রধান উকিল, স্বদেশ 
ছিতরবরত, জননা়ক শ্রীণুক্ত আনন্দচক্জ রায় মহাশয় 
গোথিন্দ বাবুর কনিষ্ঠ সহোদর | গোবিন্দ বাবু যৌবন- 
কালে ব্রা্গধর্ম গ্রহপূর্ববক: আগরায় গমন করেন এবং 
সেখানে ঠোমিগপাথী চিকিৎসা-ক্ার্ধো ব্রতী হন । 
তিনি আগরাঁতেই জীবন কাটাইয়াছেন: এবং. আগরার 
যমুনাতীরেই তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন । তাহার পুত্র 
বুক্ত সুরেশ রা এম-এ মহাশয় এখন £কপিকাত। 
সিটি কলেজের অধশাপক । আমরা কবি গোবিন্চন্দের 
পুত্র ৪ অন্যান্য পরিজনবর্গের শোতে সমবেদনা প্রকাশ 
করিঠেছি। (ভারতবর্ষ )। 


৬ হেমেক্দ্রনথ সিংহ-__বিগত ১৫ পৌধ ভুবন” 
ডাজা বেলপুরনিবাদী হেমেঞ্রনাথ সিংহ: পরলোক গমন 
করিগরাছেন। হেমেঙ্জ বাবু একজ্জম প্রতিভাশাগী সবে 
খক ছিলেন। তাহার রচিত “প্রেম” বঙ্গ-সাহিত্যে অমর 
হুইপ থাকিবে । তিনি আরও কয়েকখানি সুচিন্তিত পুস্তক 
রচনা করিয়! গিয়াছেন । তাহার-প্রপিতাঁমহ ভূবনমোহন, 
পিতামহ প্রভাপনারারণ--মহর্ষিদেষের সহিত ইহাদের 
বহু কালের যোগ । কতক.কাল পূর্বে মহর্ষি দেখেন্্রনাথ 
তাহাদের বাটীতে বদ্ধোৎ্সব করিঘ],  আসিযাছেদ। 
হেমেক্ররনাথকে মহবিদেব অপত্যানির্লিশেষে শ্সেহ করি- 
তেন) হেমেন্দ্রনাথের  শরীর*গ ছুই বংপর: হইতে 
ভগ্র হক পড়িয়/ছিল। তিনি . ভবানীগুরেই - অবস্থান 


টস 


করিতেছিলেন, এবং তাহার, রচিত, পৃস্ত কুলির ইংরাজি. 


অগ্ুবাদ বিলাত ছাপাইরার আয়ো ন্‌, করিন্বাছিলেন। 
সাহার বন্ধন প্রান্ত ৫. বৎস্র * হইযাছিণ। পাখি, 
ও ২ কন্যা, পরীকে রাধিকা! পরলো গন কীরিজৈনও। 
তাহাকে হারাই আমর।- এক জন ঘনিষ্ঠ আীক্স হইতে 
বঞ্চিত হইলাম। আমর! তাহার-ল্োষ্ঠ পুত্র প্রেমানন্্ 
এবং তাহার. জাতা ভগিনী,ও মাতাকে..কি বলিয়! 
সাস্তবন। দিব জানি না। ঈশ্বর ওআহাদের কাতর, প্রাণে 
সাস্থবনা বিধান করুন এবং পরলোঁকগত আত্মাকে তাহার 
প্রেমের জ্রোড়ে স্থান দিন, ইহাই অ 


৮ শক্ভিপতি মুখোপাধ্যায়-শ্ধক্ যু 
পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় আদিঝাঙ্ষসমাঞ্জের এক জান নিয়- 
মিত.উপাসক। তাহার মত লোক জগতে বড় বিরল ॥ 





১৯ কও ভাগ 






তিনি মেটিঘারুরন অঞ্চলের একটি হররিভার সম্পানক-ও 

হার একটি হরিগভার সহকারী সম্পাদক হইলেও প্রতি 

বুধবার ঠিনি তাঁহার আবাসনিকে তন ফতেপুর হুইতে : 
আদিক্রাঙ্গ।মাঁজে উপাসনার যোগ নিয়, থাকেন। চারি 
কোণ পথ অতিক্রন করিয়া, আক্ধনমাজ উপস্থৃত হওয়।, 
এক জন ৭* বৎসর ব্রস্ক ব্যফির পক্ষে অন প্রশংসার 
ধিষর নছে | : আদিত্রাঙ্গসমাজের উপাঁননাপকঠর এবং 
তথা প্রদত্ত উপদেশের তিপি_বিশেষ ন্ুরাগী। উহার 
হৃদয়ের উদ্দারতা অন্থক্শীয় | .ভিনি সুংগ্রতি, শক্ষিপতি 
পুররত্বকে হারাইয়াছেন। পুরটির ব়প পরার ৩০ 
বত্পঞ্ধ তিনি উপারশীন ছিলেন । ভাঁহাঁর বিরহে পঞ্চানন 
বাবু অত্যান্ত ব্যথিত হইয়াছেন | আমরা: এই লাধু 
পিতার জগ্য, নিতান্ত কাত পঞ্চানন বাবু নিজে 
ধর্প্রাণ। ভগবান তাহার আন্তরে শাস্তিবারি বর্ষণ করুন, 
এবং পিতামাতার ক্রোড় হারাইলে৪ বেই 
এই পরলোকগত পুত্রের আত্ম/কে: স্বীয় চরণে ছাট দান, 
করুন, ইহাই আমাদের মিনতি 1. 


প্রাপ্তি স্বীকার... :.. 
'আদিত্রাহ্মপমাজের ্স্থভাগ্ডার । 
আমর! কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীখাঁর করিতেছি যে ডাক্তার 
শীযুক্ত চুনীপাল বঙ্গ রায় ঝাহাছুর তাহার প্রণীত তিন 
খানি গ্রন্থ আদিক্রাঙ্মদমাজের এ্রস্থভা সারে প্রদান করি- 
য়াছেন-_-(৯) খাদ্য) (২)-7১/৩%৪)01018-01827911 ১0 
এবং (৩) পলীন্বাপ্থা.। 
আমর! কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, কাশী 
যোগাশ্রমের অধ্যক্ষ মহাশর নিয়লিখিত: পুস্তক গুলি 
আদিব্রা্গনমাজের গ্রন্থভাওারে প্রদান করিঘাছেন--: 
(১) ভক্তি ও উপাপন1 7 (২.) 4১ $1000)19.1192195. 
912839 ৪9808100 7 (৩) গীতাখতকং ) (৪) ছন্দো- 
৷ বোধিকা ; (5) ত্বিচার $ ৫৯) জিও গাধা) ক 4 
জানোদয় ; (৮) আর, 86৮৮৮ ॥ 


ৃ অ্নীতিতম সাম্সরিক 
ূ ৎ, 
আগামী ১১ই' মাঘ পি 
বার প্রাতকাল.৮ ঘটিকার লময় 
মহুষিদেবের ভবনে ব্রন্ষোপাষন। - 
হইবে। অতএব এ দিবস বথা-- 
সময়ে উক্ত গৃহে সকলের উপ- 





নাদের বাক স্ল্িতি ত প্রার্থনায় ।- 5.৪ 


টা এ্ষিতীজনািারুরণণ: 
1২775 সম্পাদক চু 
নখ চাহাা্প ৪৮ ও 
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বি এ 


প্রজা হয়নিহলঘ আগীজান্যল দিদ্বপাণীগধিহ গঞনন্তঙ্গল। লহধ লিঙ্গ ্লালললন্গ গির্য বরলল্রজিহঘযজীহাীদািলীঘজ 
স্ব্থর্যাঘি অঞ্জলিমন্দু অঞ্মাস্ময' অঞধরিল পঞগালািলতখুষ দুক্খলদলিনলিলি। হষাঝ্য হাত নীঘালযঃ 
খাহরিকাদীস্থিসাত্য ঘলগ্াধলি। মঞ্ধিল্‌ দীলি্ দিয়া আান্বলত্ত লানুাল$াধ » 





ব্রহ্মযোগ। 
( মাঘোৎ্সবের উদ্বোধন ) 

( ্রক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর কতৃক ১০ই মাঘের 
4 সান্ধা উপাসনায় বিবৃত ) 

সম্মঘসর পরে আজ আবার উৎসবের সম্মুখে 
আমরা বন্ধুবান্ধবের সহিত ভক্তজনগণের সহিত 
সশ্মিলিত হইয়াছি। আজিকার এই উৎসবে এই 
গত পবিত্র সময়ে ভগবানের নামে আমরা পর- 
স্পরকে উত্দাহ দিয়া বলিতে চাহি-_উত্তিষ্ঠত 


কেন, সমগ্র ভারতবর্ষে কি একটা মহান্‌ প্রাণতরঙ্গ 
চলিয়া গেল। যদি রাজনৈতিক অধিকার লাভের 
জন্য আমরা এই আশ্চর্য উৎসাহ, এই আশ্চর্য্য 
জাগরণ দেখাইতে পারি, তবে এই ধর্মপ্রাণ ভার্ত- 
ভূমিতে আধ্যাত্মিক অধিকার লাভের জন্য অস্তত 
সেইটুকু উৎসাহ, সেইটুকু জাগরণও কি দেখাইতে 
পারিস? কেবলি কি টাকাকড়ি নাড়াচাড়! 
করিয়া, কেবলি কি গাড়ীঘোড়া ঘরবাড়ীর বিষয় 
, চিন্তা করিয়া জীবনকে ক্ষয় করিতে থাকিব? 
তাহাতে মনুষ্যত্ব লাভের সম্ভাবনা! কোথায়? মন্ু- 
্যন্ব লাভ দুরে থাক, যে শাস্তির আশায় আমরা! 


বিষয়কে নিজেকে টালিয়৷ দিই, সেই শাস্তিরও 


আশা হুদুরপরাহত। কেবল আার্থসঞ্চয় করিব, 
কেবল ক্ষমতায় শ্রেষ্ঠতম আসন অধিকার করিব, 
এই আশা! লইয়! পাশ্চাতা জাতিরা ধর্ট্মের সহিত 
হৃদয়ের বড় একটা সন্ধন্ধ রাখে নাই। তাহার 
ফলে তাহার! এ পর্যন্ত প্রকৃত শান্তির আন্মাদ 
অনুভব করে নাই। পরিণামে তাহাদের অস্তরের 
অশান্তি যখন সমস্ত সীম! অতিক্রম করিল, তখনই 
তাহা সমাজরক্ষা দেশরগ্ণার বীধ ভাঙ্গিয়। সমগ্র 
পৃথিবীকে একটা স্থর্হৎ অগ্নিদগ্ধ কটাহে পরিণত 
করিল। আমরা কি সেই অশান্তি চাই, অথব| 
ভগবানের চরণে কীদিয়া পড়িয়া শাস্তি ভিক্ষা 
করিতে চাই ? 

সত্যের পথে, ধর্মের পথে, ঈশ্বরের পথে ন! 
চলিলে কখনই প্রকৃত শান্তির আশা করিতে পারি 


'না। মতামত লইয়া বিবাদ বিস্ম্বাদ পরিত্যাগ 


করিয়া, কথ৷ কাটাকাটি ছাড়িয়! দিয়া, সকল শান্তর, 
সকল দেশের সকল লোকে সকল যুগ ধরিয়া ষাহার 
জয় ঘোষণা করিতেছে, সেই দেবদেবের চরণে আমা” 
দিগকে আছড়াইয়! পড়িতে হইবে। এই অর্থদরিজ্র 
কিন্তু ধর্্ধনী ভারতভূমিতে যে জাগরণ আসিয়াছে, 
ঈশ্বরকে প্রাণে ধরিবার, তাহার পতাক! নগরে 
নগরে, পল্লীতে পল্লীতে, কুটারে কুটারে প্রতিষ্ঠিত 
করিবার এমন শুভ অবসর হারাইলে আমাদের 
দাড়াইবার স্থান কোথায় ? 

আমাদের পূর্বপুরুষের! ঈশ্বরের পথে চলিবার 


২৯ 
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২  তন্ববৌধিনী পত্রিকা ব 
পথ কত সঙ করিয়া দিয়াছেন । যোগসিদ্ধ খবি- ! আমাদের ইচ্ছাকে একেবারে মিলাইয়া দিতে 
_.. মুনিগণ তাহাদের প্রতাক্ষ ফলপ্রদ সিদ্ধ মন্ত্রসকল ; হইবে । তবেই আমাদের মঙ্গল, তবেই আমাদের 


: (সেই পথে দীপ্ত প্রদীপ স্বরূপে রাখিয়া! গিয়াছেন। | গৌরব, তবেই আমাদের উৎসব সার্থক । 
কেবল তাহাই নহে, হারা সেই সকল মন্ত্র আমা- 
বাবস্থা সকলও প্রবর্তিত করিয়া! গিয়াছেন। শত 
রাষ্ট্রবপ্লব, শত সমাজবিপ্লব, শত মতবাদ সেই? 
. অন্ত্রদীপগুলি নির্বাণ করিতে পারে নাই, সে ব্যব- 
 স্থাও মুছিয়া দিতে -পারে লাই। আমরা যদি 
কেবল কতকগুলি মুখস্থ মন্ত্র না আওড়াইয়া যথার্থ । 
: : হাদয়ের সহিত পৃ্বনপুরুষগণের তর্পন করিতে চাহি, 
তবে আমাদের প্রত্যেককে সেই অক্ষয় মন্ত্র সকল 
অবলম্বনে সেই অক্ষয় পুরুষের সহিত অখণ্ড যোগ ৷ 
নিবদ্ধ করিতে হইবে। ইহার ফলে আমর! প্রত্যক্ষ ৷ 
দেখিব যে আমাদের দেশ একদিকে শান্তির পথে, 
অপরদিকে পূর্বতন গৌরবের পথে কি প্রকার | 
দ্রুতপদে অগ্রসর হয় । 

আমর! আজ এই প্রশ্ন করিতে চাহি, আমাদের 
মধ্যে কয়জন ঈশ্বরের সহিত প্রত্যক্ষ যোগে সংবদ্ধ । 
হইবার চেষ্টা করিয়াছি ? আমাদের মধ্যে কয়- 
জন আগামী উৎসবকে সার্ক করিতে যত্ুবান 
হইয়াছি? তর্ক বিতর্ক করিয়া আমরা! আনেক সময় 
নষ্ট করিয়াছি বটে, কিন্তু আমরা কয়জন সত্যসত্য । 
ঈশ্বরের চরণে আত্মাসমর্পণ করিতে উদ্যান্ত হই- 
য়াছি? আমর! ভুলিয়া যাই যে আমাদের সমস্ত : 
চিন্তা সমস্ত কার্ধ্যকে একমুখী-_ব্রহ্গের অভিমুখী 
করিতে হইবে। ইহার জন্য সংখার পরিত্যাগ 
করিবার প্রয়োজন দেখি না। কিন্তু যদি কোন 
কার্ধো, কোন আবস্থায় ঈশ্বরের আদেশের সহিত 
সংসারের বিরোধ ঘটে, তবে সেই কার্যে সেই । 
অবস্থায় সংসারকে ছাড়িয়া ঈশ্বরের চরণ ধরিয়া 
থাকিতে হইবে__সংসারের ভয় ও প্রলোভনকে ! 
পায়ের তলে দলিয়! ফেলিতে হইবে। ব্রঙ্গাপরায়ণ 
গৃহস্থ ঈশ্বরকে ছাড়িয়। সংসারের দাসন্ধ গ্রহণ 
করিতে পারেন না । আমর! শ্বাধীন ঈশ্বরের স্বাধীন 
সন্ভান। সেই পিতার সহিত, এই আকাশের 
, অধিপতি মহান্‌ পুরুষের সহিত, এই আত্মার অধি- 
পতি পরমাস্মার সহিত আমাদের প্রত্রাক্ষ যোগ 
নিবন্ধ করিতে হইবে, তীহার মঙ্গল ইচ্ছার লহিত 





ঈশ্বরের সহিত আামাদের অচ্ছেস্ক্য যোগ নিবদ্ধ 
৷ করিতে হইলে, আমাদের জীবনকে ব্রঙ্গাময় করিয়া 
৷ ঝুলিতে ঢাহিলে আমাদের অহঙ্কারফে ১1 
ফেলিতে হইনে। ঈশ্বরকে যন্ত্রী ঞবং আ'মার্দের 
নিজেকে তাহার যন্ত্র বিয়া প্রাণের ভিতরে জানিতে 
হইবে। আগুনের সহবাসে যেমন ঘ্বৃত গলিয়া 
যায়, ভগবানের সহবাসে আমাদের নিজেকে তেমনি 
গলাইয়া ফেলিতে হইবে। ঈশ্বর: আছেন, ইহা! 
কেবল জ্গানেতে জানিলে চলিবে না। তাহাকে 
প্রেমেতে জানিয়া আমাদের জীবনকে এমন প্রস্্ত 
করিতে হইবে যে তীহার নামেমাত্র আমাদের 


৷ হুদয়তন্ত্রী বঙ্কার দিয়া উঠে। এ যে সকল কার্যে 


আমি-কে দেখিতে চাহি, সকল কথায় আমি-কে 


! ধ্বনিত শুনিতে চাহি, এই আমি-কে ভগবানের 


চরণে না বলি দিলে নবজীবন পাইবার আশ! 
বৃথা। এক আর এক-এ ছুই হয় যেমন নিশ্চয় 
জানি, ঈশ্বরের সহবাসেই জীবন, এবং ভ্রাহার 
সহিত বিচ্ছেদেই মৃত্যু, ইহাও তেমনি করিয়া 
আমাদের অন্তরে প্রত্যক্ষ উপলদ্ধি করিতে হইবে । 

আজ এই উৎসবের প্রদোষে, এস, আমরা 
নিদ্রা ভাঙ্গিয়। দিয়া সেই পরমদেবতার অপরাজিত 
পতাকার তলে দণ্ডায়মান হইবার জন্য ছুটিয় চলি। 
এই সংসারের কঠোর সংগ্রামক্ষেত্রে তিনি স্বীয় 
জ্যোতির্ময় মুর্তিতে আমাদের সেনাপতি হইয়। 
সম্মুখেই দাড়াইয়। আছেন। তাহাকে ছাড়িয়া 
আর কাহার অধীনে দাসত্ব করিতে যাইব ? তাহার 
মত আর কে আমাদের অভাবসকল সৃক্ষনভাবে 
দেখিয়। পূর্ণ করিতে পারে ? তিনিই আমাদের 
সংসারপথে একমাত্র বন্ধু। আমরা প্রত্যেকেই 
আমাদের জীবনে কত আঘাত পাইতেছি ; কত 
আত্বীয়স্বজনকে হারাইয়া শোকে অরধীর হইতেছি, 
বন্ধুবান্ধবের নিকট কতবার মন্ম্ান্তিক আঘাত 
পাইতেছি; কিন্ত এ সকলই সহ্য হইতেছে, কেবল 
সেই প্রাণের বন্ধু পরমেশ্বর যথাসময়ে সকল আঘা- 
ব13/-19৯:4775,-44 
বলিয়া। | 
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সকলে মিলিত কণে তাহাকে প্রাণ ভরিয়। ডাকি । ; করিতে সক্ষম হইয়াছিল। 

তাহাকে ডাকিবার মত ডাকিলে তিনি কখনই | রাত্রের উপাসনার দু সত্যোনরনা ঠাকুর, উ্ষিতীন্ 
নিস্তক্বভাবে স্থির হইয়া! থাকিতে পারিবেন না। ! নাথ ঠাকুর এবং ্রচিস্তামণি চট্ট পাধ্যায় বেদী গ্রহণ 
হৌক না! কেন তাঁহার স্ুরুহৎ আকাশব্যাপী স্বর্ণ! করেন। উৎসবক্ষেতপু্ব-পূর্যবংলরের ন্যা় এবারও 


লোকে পরিপূর্ণ হইয়! গিয়াছিল। বেদগান হইয়! যগা- 
সিংহাসন, খৌক না কেন তাহার শত শত ্্রূধ্য- সময়ে কাধা আরম্ভ হইগ্াছিপ। বেদগানের সমগে 


খচিত মুকুটরাজি, মানুয়ের--.একটাও মানুষের | শ্রোপ্তাগণ সকণেই দণীমান হওয়াতে এক বগীয় দৃশ্য 
ব্যাকুল হৃদয় তাহার নিকট সেই স্বর্ণ সংহাসন, সেই আবিভূত হইয়াছিল । মে দৃশ্যে আমর! প্রেমাশ্র সম্ব- 
মুকুটরাজি অপেক্ষা শতগুগ মূল্যবান। তাহাকে | রণ করিতে পারি নাই। প্রীধুক্ত সত্য্্র বাবু উদ্বোধন, 
ব্যাকুল হৃদয়ে ডাকিলে তিনি সকলই পরিত্যাগ | এবং ক্ষিতীন্ত্র বাবু উপদেশ দান করেন। প্রাতে ও 
করিয়। দরিদ্র মানবসম্তানের হৃদয়ে না আসিয়! ; সায়াহ্ছের উপাসনা সকলকেই তৃপ্তিনান করিগাছিল। 
রি পডি11 ভিনি হারে অধিষিত | এ বর শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী, সরল! দেবী, শোভনা 


দেবী, গাী দেবী, ঝাণা দেবী ও মেধা দেবী কয়েক্টী 
ইল তোমার নানি গান গাহিয়া সমস্ত লোৌককে বিমুগ্ধ করিাছিলেন। রাঁম- 


পারিবে না-_তিনি তীহার করুণাকোমল মাতৃহস্তে এটা পারের ছাট লহীত বিলে কা 
তোমার চক্ষের জল নিশ্চয়ই মুছিয়া দিবেন । আজ | সেই ছইটি গান (প্রণাম এবং মাত়ৃপুজা) ইতিপূর্বে 
তাহাকে প্রাণ ভরিয়! ডাকিয়া, এস, আমাদের | তন্ববোধিনী পর্মিকাতে প্রকাশিত ওরা পুনরায় সেগুণি 
জীবনকে ধন্য করি, আমাদের মনপ্রাণ শীতল ; প্রকাশ করা হইল ন1। উপরোক্ু ছুইটি গান ব্যভীত 
হৌক। এই শুভ মুুর্ভে, এই পবিত্র স্থানে তাহার | আর একটি নূতন গান গীত হইয়াছিল তাহ! নিয়ে 
করুণাবারি জজতরধারে বর্ষিত হৌক | এই স্থান | উদ্ধত হুইল। 

এখনই খযিদিগের পুণ্য তপোবনে পরিণত হৌক । সপ 


ৃ এ, গান। 
অফ্টাশীতিতম সান্ংসরিক রি দেবী) 





ত্রন্মোৎনব। রাগিনী মেঘমন্বার__তাল ঝাঁপতাল। 

মাঘোৎসব আসিল ও চলিয়া গেল। এবারকা'র আজিকে মম বক্ষ ভরি 
উৎসবে একটি গভীর ও পবিত্র ধর্মত্তাব পরিলক্ষিত ₹ই- উঠিছে একি ক্রন্দন ! 
ঝাছিল। আদিঙ্রাঙ্গসমাজের সাম্বংসরিক উৎসবে গত না জানি পরশ-অতীত কারে চাই! 
কয়েক বৎসর বৌলপুর হইতে ছাত্রবুন্দ আপিয়! স্থমধুর 
কে ব্রক্মনাম গান করিয়া শ্রোতৃরন্দকে মুগ করিত, কিন্ত মহাকাশের চন্দ্রমা সে 
গত বৎসরে তাহারা কলিকাতায় আমিবার পর তাহাদের নিখিল-জগ-বন্দন! 
মধ্যে ছুএকজন অত্যন্ত অন্ুস্থ হইয়1 পড়ায় এবার তাহা- তারে চাই, তারে চাই, 
দের আভভাবকগণ তাহাদের কলিকাতায় আসা সন্বদ্ধে 
অনিচ্ছ। প্রকাশ করিয়াছিলেন । তাই শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রনাথ ০০৮০/০7 
উত্সবের তিন চারি দিন পুর্বে বিশেষ অনুস্থ হইয়া পড়ি- যদিও বা অপক্ আমি, 
লেও বোলপুরের ছাত্রগণকে লইয়া শান্তিনিকেতনে উৎসব টি উঠি ২ 
করিবার জন্) দুর্বল দেহেই তথায় চণিয়! গিয়াছিলেন। 

১১ই মাধের প্রাতঃকাঁলের উপাসনা মহর্ধিদেবের আপন প্রেমে আসিয়ে নামি 

করেন যদি নন্দন ! 


বাটিতে স্ুগম্পন্ন হয়। শ্রদ্ধেয় গ্ীযুক্ত সত্যেন্্নাথ ঠাকুর, 
 জীঙ্ধীজ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীচিস্তামণি চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গে কিবা চাই, কিবা চাই, 
লইয়া বেদীর আসন গ্রহণ করেন। জীন বাবুর উদ্বো আর কিবা চাই! 





জান, ১৮৩৯ 


২৭৫ 





টুটে যায়, তখন সেই পরমাশ্রয়কেই লাভ করবার 
জান্য আমাদের মন আপনা হ'তেই ব্যাকুল হ'য়ে 
ওঠে। সময় থাক্তে যা আমরা বুঝিনি, অস্তিমে 
তা বুঝতে পারি--এ অকুল-ভবসাগরের একমাত্র 
কাগুারী ভগবান, তিনি ছাড়া আমাদের গতি নেই, 
আর গতি নেই। ভগবানও. তখন শিশুর মত 
আমাদের অসহায় দেখে' আপনা হ'তেই ধরা! দেন, 
আমাদের. কাছে এসে দাড়ান, জীবন বৃস্তচ্যুত হ'য়ে 
ভারই চরণে অবসান লাভ করে। 

মানবের এই তিন অবস্থার মধ্যে আমরা দেখলুম, 
শিশুই একমাত্র গোড়া থেকে অনন্যমন হয়ে 
এককেই ধরে থাকে। ক্রাঙ্ষাধ্মও এই শিশুর 
মত একামুগত ধর্ম, মানবপ্রাণের সহজ ও সরল 
ধর্ম । ভগবানের সঙ্গে বাবধানরহিত অবিচ্ছিন্ন 
প্রাণের যোগের কথাই ত্রাঙ্গধর্মের আসল কথা। 
্রাঙ্মধন্্ন নৃতন ধর্ম নয়, ব্রাহ্গধন্মই জগতের 
একমাত্র সত্যধর্ধ্ন, মানবের প্রাণগত চিরম্তুন ধর্্ম। 

ধর্মগ্রহণের উপর ধর্দ্দের সারবন্ত! বলব্ত! নির্ভর 
করে না, সত্যের উপরই ধর্দ্দের প্রতিষ্ঠা, ধর্ম 
. ধশ্েরই জন্য । আমরা জানি এদেশে ব্রাঙ্গের 
সংখ্যা অত্যল্প, তবুও বল্ব ব্রাঙ্গাধন্্ম সত্যধন্ম, জগতের 
একমাত্র ধর্ম । আর যদি ঠিক সত্য কথ! বল্তে 
হয়, তবে এটা আমরা বেশ জানি কেবল সমাজ 
ও লোকাচারের ভয়ে আমরা প্রকাশ্যে এ ধণ্মকে 
গ্রহণ করিনে, কিন্ত মনে মনে আমর! সকলেই 
এ ধর্মের প্রাধান্য স্বীকার করি ও অন্তরে এ 
_ ধশ্মকেই বরণ করে" নিয়েচি। 

তুমি বল্চ, ভগবানকে তুমি চোখে দেখতে 
পাওনা, কেমন করে' তার অস্তিত্বে তুমি বিশ্বাস 
* করবে, তাকে ধারণা করবে? কিন্তু তোমাকে 
জিজ্ঞাস| করি, তুমি যখন তোমার মনে ব্যথা পাও 
আর মে কথা অন্যকে জানাও, তখন যদি সেই 
ব্যক্তি তোমাকে "জিজ্ঞাসা করেন তোমার মন 
কোথায়, তোমার বযথাই বা কি, তখন তুমি কি 
তোমার মনকে দেখাতে পার, না তোমার ব্যথার 
ক্বরূপ নির্দেশ ক্বরতে পার ? তবুও তুমি মনে ব্যথা 


পেয়েছ একথ। সত্য । ভগবানও তেম্নি বাহিরের . 


বস্ত নন, তিনি অন্তরের বস্ত, প্রাণের বস্ত্র, অন্তরের 








যাকে অস্তারে জানান্‌ দেন,.তার আর রক্ষা! নেই, সে 
তাকে পাবার জন্য একেবারে পাগল হ'য়ে যায়। 
তিনি এম্‌নি সত্যবন্তর | ৫ 

আজ এই উৎসবক্ষেত্রে ক্ষণকালের জন্যও যদি 
আমরা ভগবানকে আমাদের অন্তরে দেখতে পাই, 
তবেই আমাদের সকলি চরিতার্থ হবে, তার প্রীতি 
যদি ক্ষণকালের জন্যও আমরা প্রাণে আস্বাদন 
করতে পারি তবেই আমাদের জীষন মধুময় হয়ে 
যাবে। দেখ, রমণীয় প্রাতঃকাল তার পূজা-উপকরণে 
কেমন আরও রমণীয় হয়েছে। তিনি আমাদের 
পৃজাগ্রহণের জন্য এখানে আবিষভূতি হয়েছেন, এস, 
আমরা আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা ভক্তি দিয়ে তার 
পূজা করে? জীবনকে সার্থক করি। 

হে ভগবান! হে এক! তুমিই একমাত্র 
আমাদের ব্যথার বাধী, সাথের সাথী, তুমি ভিন্ন 
আমাদের গতি নেই, আর গতি নেই। আমর! 
দুর্বল, তুমিই একমাত্র আমাদের বল, ভরসা; 
আমরা বিভ্রান্ত, তুমিই একমাত্র আমাদের জীবনের 
শান্মি, আলো; আমাদের আর কেহ নেই, করম্শা- 
ময় তৃমি আছ বলেই আমর! বেঁচে আছি, আমর! 
তোমারই কৃপার ভিখারী । আজ আমরা তোমার 
নিকট প্রার্থনা করি, তুমি আমাদের নিকটে এস, 
আমাদের বিভ্রান্ত মনকে শান্ত কর, আমাদের 
অন্তরের সমস্ত বিষাদ মলিনতাকে দূর করে দাও, 
আমাদের সকলকে আশীর্বাদ কর, এ উৎসবকে 
সার্থক কর। তোমাকে অধিক আর কি জানাব, 
দয়া কর, তুমি দয়া কর। তোমার চরণে ভক্তিভরে 
আমর! বারবার প্রণিপাত করি। 

ও একমেবাদ্বিতীয়ম্‌। 


ভারতের ধর্মতরকঙ্গ | 


(শ্রীচিন্তামণি চট্টরেপাধ্যায় কর্তৃক ১১ই মাথের 
প্রাতঃকালীন উপ1সনার খিবৃত ) 
ভারতের এই পুণ্যক্ষেত্রের উপর দিয়া ধর্মের 
কত তরঙ্গ যে চলিয়া গিয়াছে, কে তাহার 
সংখ্যা করিবে। তরঙ্গ তে| চলিয়। গিয়াছে, কিন্তু 
গ্রতি তরঙ্গ পশ্চাতে এক একটি স্তর করাখিয়াছে। 


অস্তরতলস্িত আত্মার একমাত্র ভোগ্য। তিনি | দেই অতি প্রাচীন বৈদিক যুগে যে তরঙ্গ সমুখখিত 


২ 
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মার 1. 
২৭৬ ৪ 


জীবনী শাক 


১৯ টা 





হইয়াছিল, আমরা সেই তরঙ্-পরিতাকত স্তরের নিউজ 


ভিন নাতি পাই ? না, প্রকৃতির ভিতরে 
র্ষাদর্শন অর্থাৎ ব্জ বিদ্যুৎ জস্মি বায়ুর শক্তির 
ভিতরে  ভগবত-দর্শনের আকুল চেষ্টা। তাহার. 
অব্যবহিত পরে উপনিষদের যে তরঙ্গ উঠিয়াছিল, 
তাহার অবসানে স্তরের ভিতরে কি রহিয়াছে ? না, 
অন্তরের ভিতরে, আম্মার ভভ্যন্তরে ব্রহ্মদর্শনের 
জন্য ব্যাকুলতা। কালবিলম্ছে দর্শনের যে তরঙ্গ 
চারিদিক হইতে উত্থান করিল, তাহার পশ্চাতে কি 
রহিয়াছে ? না, ব্রঙ্গোর সহিত অভেদজ্ঞান উপলব্ধি 
করিবার জন্য নিদারুণ সাধনা; কোথাও বা! দেখিতে 
গাই ঈশ্বরই সত্য এবং আর যাহা কিছু. দেখি 
সমস্তই মায়! বা মিথ্যা, এই বোধ আনয়ন করিবার 
জন্য আকুলতা। বুদ্ধদেব যে তরঙ্গ ছুটাইয়া দিলেন, 
সেই তরঙ্গপরিত্যন্ত স্তরের ভিতরে কি দেখিতে 
পাই ?না, বাসনা নিবৃত্তি, নির্ববাণ লাভের জন্য 
আয়োজন এবং জীবে দয়া। গীতার তরঙ্গের ভিতরে 
কি দেখিতে পাই ? না, নিক্ষামভাবে কর্তব্য সাধন ও 
ফলকামনাত্যাগ। তন্ত্রের রহস্যময় তরঙ্গ যে স্তরটি 
রচনা করিয়। দিল, তাহার সকল মন্ত্র বুঝিবার 
আমাদের সামর্য না থাকিলেও বু যে মাতৃভাবে 
ভগবানের সাধন উহার অন্যতম উপাদান। দিগন্ত- 
ব্যাপী পুরাণের তরঙ্গ, যাহ। এই পুণ্যক্ষেত্রের উপর 
এখনও চলিতেছে, সেই তরঙ্গ-বিরচিত স্তরের ভিতরে 
কি দেখিতে পাই ? না, কাহিনীর ভিতর দিয়া, 
কল্পনার ভিতর দিয়া, আদর্শ-চরিত্রের ভিতর দিয়া, 
ঘয়া প্রেম, নীতি শ্রদ্ধা ও ত্যাগধর্ম্নের বিপুল 
প্রচার চেষ্টা। গৌরাঙ্গদেব-প্রধর্তিত তরঙ্গের 
এখনও বিরাম হয় নাই, কিন সেই তরঙ্গের আন্ত- 
রালে কি দেখিতে পাই % না, ভক্তির উদ্দাম 
উচ্ছাস। 

এই সমস্ত প্রবল তরঙ্গের মধ্যে মধ্যে ছোট 
ছোট অনেক তরঙ্গ সমুখ্িত হইয়া! আমাদের দেশের 
প্রাণকে স্থৃকোমল করিয়া রাখিয়াছে। এক কথায় 
বলিতে গেলে এই ভারতের প্রকৃত ইতিহাস, অসংখ্য 
ধন্মতরঙ্গের ইতিহাস । আমাদের দেশের প্রকৃত সং- 
গ্রাম চরিত্র-সংগঠনে এবং অন্তরের রিপুকুল-বিজয়ে। 
এবং সাধনে। 

শা 


নার ভাব ব্যাপক কাল ধরিয়া কোন দেশকে আশ্রয় 
করিয়া থাকে, আমরা দেখিতে পাই, কালক্রমে 
মনুষ্যের দুর্বলতা উহ্াকে কীটদফট কা্ঠ-থণ্ডের 
মত জীর্ণ করিয়া ফেলিবার চেষ্টা পায়। বৈদিক 
সময়ে প্রকৃতির শক্তির ভিতরে ব্রহ্মদর্শনের আকুল 
চেষ্টা চলিয়াছিল ; কিন্তু অগ্নি বায়ু চন্দ্র সূর্যা, সাধ- 
কের দুর্ববলতায়, ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিবার 
যখন উপক্রম করিল, উপনিষদের ভ্্ানোন্নত খষি- 
দিগের সমুচ্চ ক ঘোষণা করিয়! দিল, *ন তত্র 
সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং, নেমা বিছ্যুতো৷ ভাস্তি .. 
কুতোয়মগ্নিঃ” সূর্ধ্য তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে 
না, চন্দ্র তারকাও তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে 
না; অগ্নি ত দূরের কথ! | বাহিরে, প্রকৃতিকে ব্রহ্ম- 
স্বরূপে দর্শনের বিভীষিক! আছে দেখিয়া, উপনিষদ 
প্রচার করিলেন “আত্মন্যেবাক্মানং পশ্য” আত্মার . 
মধ্যে পরমাত্মার দর্শন লাভের জন্য সচেষ্ট হও । 
উপনিষদ্‌ যখন “সত্যং জ্ঞানং অনস্তং” বলিয়া 
ত্রহ্মের স্বরূপ নির্দেশ করিলেন, দর্শনের খধিগণ 
স্থির হইয়া! থাকিতে পারিলেন না। গায়ক গান : 
করিতে করিতে যখন তন্ময় হইয়া যান, তাহার 
ক হইতে তান আপন! হইতে বাহির হইয়! পড়ে ; 
তাহার স্বর উচ্চ হইতে সমুচ্চ গ্রামে, সমুখ্িত 
হইতে থাকে | ঠিক সেই ভাবে খষিরা ভগবানের 
সত্য-ভাব ঘখন গভীররূপে উপলব্ধি করিতে আরম্ত 
করিলেন, তখন তীহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া 
উঠিলেন, যে তিনিই একমাত্র সত্য, আর এই পরি- 
দৃশ্যমান জগৎ সমন্তই মিথ্যা, সবই মায়া । ইহাই 
একভাবে অদ্ৈতবাদের মুল। কিন্তু সাধক 
সম্বন্ধ ভুলিতে চায় না, তাই আবার ছ্বৈতবাদ ও 
বিশিষ্টা দ্বৈতবাদের স্থস্টি। যজ্ঞ পশুবধ যখন বুদ্ধ- 
দেবের প্রাণকে আকুল করিয়া তুলিল এবং যাজি- 
কের ফল-কামন৷ তাহার অন্তরে আঘাত দান 
করিল, আধিব্যাধি-সন্কুল জরাবাদ্ধক্যপরিপূর্ণ 
তখন তিনি অহিংসার উপরে, বাসনাত্যাগের উপরে 
তাহার ধর্টের পত্তন করিলেন। ফল-লাভের লোভ 
যখন কর্তব্যজ্ঞানকে মলিন করিবার উপক্রম করিল, 


7 
ঘূ 
 ক্ষান্ন, ৯৮৩৯ 


গীতাকার আপনার মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিয়া 
উঠিলেন, বদি কর্তব্য পালন করিতে হয়, কর্তব্যের 
জন্যই তাহা সংসাধন করিতে হইবে, স্কৃতির লোভ 
তাহার নিয়ামক হইলে. চলিবে নাঁ। ক্রমে যখন 
এদেশে জ্ঞানের আলোচনা খর্বব হইয়া আসিল, 
বৌদ্ধ-বিপ্লব আসিয়া সমগ্র হিন্দু সমাজকে চূর্ণ 
করিবার উপক্রম করিল, সেই সময় হইতে কাহিনী- 
মুখে কল্পনার সাহায্যে বৈদিক যুগের সত্য প্রচারিত 
হইতে আরম্ভ হইল। এইরূপে পৌরাণিক যুগের 
সূত্রপাত হইল। লোকে এতদিন ভগবানকে “পিতা 
নোহসি” তুমি আমাদের পিতা এই পিতৃ-নামে 
সম্বোধন করিয়! আসিয়াছিল, তন্ত্রের যুগ তাহাকে 
পরম-মাতা, বিশ্বজননীরূপে আহবান করিতে আরম্ত 
করিয়। দিল। সন্তানের কল্যাণকামনায় পিতার 
ন্সেহের ভিতরে একটু কাঠিন্য আছে বলিয়া আপাতত 
মনে হইতে পারে, কিন্ত মাতার হৃদয়ে কেবলই স্নেহ, 
কেবলই দয়া, কেবলই মার্জনা | সাধক যখন চারি- 
দিকে আপনার দুর্বলতা দেখে, তখন ভগবানকে 
মাতৃরূপে সম্বোধন না করিয়া! সে আর থাকিতে পারে 
না। মাতৃন্ধপে ডাকিয়! সে অভয় প্রাপ্ত হয়। ইহাই 
তন্ত্রের বিশেষত্ব । ঈশ্বরের নিকট শক্তি-লাভের 
আশায় যখন পশুবধ আরম্ভ হইল, যখন পশুরক্তে 
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বিহীন ধন্মকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।।, সার্বজনীন 
ভাব ইহার সহিত মিলিত করিয়া দিলেন, বিশ্ব- 
জনীন সত্যের সহিত ত্রাঙ্গধর্টের সর মিলাইয়া 
দিলেন, এবং আমাদিগকে জাতীয়ন্থে অথচ সত্যে 
রক্ষা করিবার পথ প্রমুক্ত করিয়া দ্িলেন। ইহাঁ- 
রই প্রচারকল্পে অন্যকার পবিত্র দিনে আদি- 
্রাঙ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হইল। তাই আজ সত্য-ধন্া 
ঈশ্বরের নামে এবং রাজা রামমোহন রায়ের নামে 
আমরা এখানে মিলিয়াছি। পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, 
যিনি এই ত্রাঙ্ষাধন্্মকে আকার ও অঙ্গসৌষ্ঠব প্রদান 
করিলেন, তাহাকেও আজ এই ভারতের ভাগ্য- 
বিধাতা ঈশ্বরের সঙ্গে স্মরণ করিয়া আমরা গৌরব 
অনুভব করিতেছি। 

আমাদিগকে এক্ষণে আলোচন! করিতে হইবে, 
যে এই ত্রাঙ্গধন্্নরকে সমাকরূপে বিকশিত করি- 
বার জন্য অতীতের স্তর হইতে কি কি উপরুরণ 
সংগ্রহ করিয়া! লইয়াছি। আমরা লইয়াছি বৈদিক 
সময়ের নিখিল প্রকৃতির ভিতরে ব্রঙ্গা-দর্শনের ভাব। 
তাই “গু যো দেবৌগ্পৌ যোহপন্থ” যিনি অগ্নিতে 
যিনি জলেতে, ধিনি ওষধিতে যিনি বনস্পতিতে, 
তিনিই আমাদের উপাস্য দেবতা, ইহাই আমাদের 
উপাসনার প্রথম মন্ত্র হইয়! দাড়াইয়াছে। আমর! 


ধরণীর গাত্র কলঙ্কিত হইতে লাগিল, বাহা-উপকরণ | উপনিষদের “সত্যং জ্ঞানং অনন্তং” এই মন্ত্র লই- 


বাহিরের আয়োজন যখন পূজার স্থান অধিকার 
করিল, গৌরাঙ্গদেব বিচলিত হইয়! উঠিলেন। তিনি 
প্রেম*্ও ভক্তির বন্য। প্রবাহিত করিয়া দিলেন। নাম- 
সাধন, পুজার আড়ম্বরের স্থান অধিকার করিয়া 
বষিল। 

... এইরূপে ঘাতপ্রতিঘাতে এই পুণ্য, ভারতে 
বিভিন্ন ধর্মের বিকাশ সাধিত হইয়াছে। আবার 
যখন বিগত শতাব্দীতে ইংরাজি শিক্ষার ও দীক্ষার 
প্রভাবে এদেশে সম্পূণ নূতন আলোকের সম্পাত 
হুইল, রামমোহন রায় আকুল হইয়া! উঠিলেন। 
তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তিনি 
বেদ-বেদান্তের কীটনিক্চুষিত পুথি উদঘাটন করিতে 
আরম্ত করিলেন। খুষ্ঠীয় ও মুসলমানী ধণ্ন-সাহিত্য 
পাঠ করিলেন, আমাদের গতিমুক্তির পথ সন্ধান 
করিয়। বাহির করিলেন উপনিষদের উপরে, বেদ 


য়াছি। ঈশ্বরের পিতৃভাব বেদ হইতে, তীহার 
মাতৃভাব তন্ত্র হইতে আমরা গ্রহণ করিয়াছি। 
ভগবানের সঙ্গে আমাদের সথ্য ভাব আমর! বেদ ও 
পুরাণ হইতে গ্রহণ করিয়াছি, অহিংসার ভাব আমর! 
বৌদ্ধধর্ম হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। নীতির ভাব এবং 
চরিত্রের আদর্শের ভাব আমরা পুরাণ হুইতে লাভ 
করিয়াছে। পরিশুদ্ধ অহেতুকী ভক্তির ভাব আমা- 
দের ভিতরে বৈষণবধন্্ম হইতে স্থান পাইয়াছে। ভাথচ 
সকল ধর্মের সারভূত অমূর্ত ঈশ্বরের পূজার ভাব 
আমরা বরণ করিয়। লইয়াছি। অথচ এ ধর্ম যে 
সংগ্রহের ধর্মী তাহা নহে। এই ধর্ম জ্ঞানের 
আলোকে সময়েরই আহ্বানে আপন! হইতে বিক- 
শিত, অথচ ইহাতে অন্যান্য ভাবের যুগপৎ-মিলন। 
স্বদেশীয় ভাব হইতেই ইহার উৎপত্তি এবং দেশীয় 
ভাবেরই উপরে ইহার প্রতিষ্ঠা, অথচ বিজাতীয় সকল 


বেদান্তের উপরে এই ত্রাঙ্ষাধ্মকে, এই আড়ম্বর- ; ধর্ট্রের মন্্-কথার সহিত ইহার আশ্চর্য্য মিলন। 


চে 
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আমাদিগকে “এই উৎসবের দিন আলোচন! 
করিয়া দেখিতে হইবে, আমরা. এই, ব্রাঙ্ষাধর্দ্মের 
আশ্রয়ে সত্য: সত)ই কি পাইয়াছি ॥ ইহাতে যদি 
আমাদের জ্ঞান পরিশুদ্ধ হইয়া থাকে, ভক্তির উৎস 
উৎসারিত হইয়া যদি আমাদের প্রাগকে স্থুকো- 
মলকরিয়! থাকে, আমাদের চরিত্রকে বিমল 
করিয়া থাকে, শাস্তির পিপাসাকে আরও বিবদ্ধিত্ত 
করিয়া থাকে, আমাদের অহঙ্কারকে বিচুর্ণ করিয়া 
থাকে, আমাদিগকে. লাধন-প্রবণ করিয়া থাকে, 
পরস্পরের মধ্যে বগা বা৷ অবজ্ঞার ভার তিরোহিত 
করিয়। থাকে, আমাদের ভ্রাতৃসৌহার্দোর পথ 
প্রমুক্ত করিয়। থাকে, তবে এই ব্রাক্ষধর্মের জয়ে 
আমরা জয়-যুক্ত। আমাদের অস্তরকে চিন্তাকে 


। ধারণাকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানকে বিকশিত করিয়া 
* দিবার জন্যই ্রাঙ্গাধর্ম্ের আবির্ভাব । ব্রঙ্গের দিকে 


চিন্তের বৃত্তিকে স্থির করিয়া দিবার জন্যই ত্রাঙ্গা- 
। ধর্টের আবির্ভাব । . মনুষ্য এবং জীবজম্র উপরে 
মৈত্রী ভাবকে জাগ্রত করিবার জন্যই ইহার 
আবির্ভাব। ধ্যান ধারণ! ও সমাধির ভাবকে জাগ্রত 
করিবার জন্যই ত্রাঙ্গাধর্মনের আবির্ভাব । এই ধর্ম 
পালনের সকল অবস্থাতেই ইহাই আমারদিগকে 
স্মরণ করিয়া রাখিতে হইবে। ইহার জ্ঞানোল্নত 
ভাবকে খর্ব করিলে চলিবে না। ইহার ভক্কি- 
সমুন্নত ভাবকে শ্লান করিলে চলিবে না। সংস্কারের 
কোলাহলে কলরবে প্রকৃত লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইলে চলিবে 
না। ঈশ্বরই আমাদের পরম লক্ষ্য, তিনিই আমাদের 
পরম গতি, ইহাই অন্তরে ধরিয়া আমাদিগকে এই 
ধণ্ম-পথে অগ্রসর হইতে হইবে। 
.. হে পরমাত্মন্। তুমি কৃপা করিয়! এই সমুন্নত 
ধর্ম আমাদের মধ্যে. প্রেরণ করিয়াছ। বল দাও 
আমাদিগকে, যাহাতে তোমার এই ধর্মকে সমাক 
ভাবে পালন করিতে পারি। নিষ্ঠা দাও, যাহাতে 
ইহাকে জীবনে রক্ষা করিতে পারি। জ্ঞান দাও, 
যাহাতে ইহার প্রকৃত মর্য্যাদ| রক্ষা করিতে পারি। 
আমাদের চেষ্টা বহিমু্ধী হইয়। যাহাতে চিত্তের 
বিক্ষেপ আনয়ন করিতে না! পারে, তুমি তাহার 
সহায় হও । রোগে শোকে জ্বালায় যন্ত্রণায়, দুর্ভিক্ষে, 
পীড়নে, হতাশায়, আমরা ভ্রিয়মান হইতেছি। তুমি 
আমাদের মধ্যে প্রকাশিত হও, তোমার সৎস্বরূপ 





১৯ কল, ৩ঙাগ 


প্রকাশ কর, তোমার আলোক বিতরণ কর, নূতন 
প্রাণের নব চেতনার সর কর, নিত্য নব দীক্ষা 
দান কর,/ইহাই অদ্যকার দ্রিনে তোমার চরণপ্রান্ত্ে 
আমাদের বিনীত প্রার্থনা |. 
সস 
মাতৃপুূজা। ৪ 
( প্রাক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক ১১ই মাধের সান্ধ্য 
উপাসনায় বিবৃত ) 
যা দেবী সর্ধভূতেধু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা ৷ 
নমন্তপ্যে নমন্তস্যে নমন্তট্যে নমোলমঃ ॥ 
যে দেবতা সর্বভূতে মাতৃরূপে সংস্থিত আছেন, সেই 
দেবতাকে বারদ্বার নমস্কার করি । 
যে দেবতা মাতৃরূপে এই সমগ্র ভূতচরাচর, এই 
ধা গ্রহউপগ্রহসম্থিত বিরাট ত্রশ্থক্রকে নিজ 
ক্রোড়ে রাখিয়! লালন পালন করিতেছেন, ধাহার 
আদেশে এই জগতসংসারের প্রত্যেক নিমেষ নিয়- 
মিত হইতেছে, যে জগজ্জননী তাহার নিতান্ত পঙ্গু 
সম্তানকেও অত্যুচ্চ গিরিপর্ববত উল্লঙ্ৰনের সামর্থ 
প্রদান করেন, আজ সেই জগজ্জরননীর, সেই বিশ্ব- 
বিধাতা অখিলমাতার প্রেরণায় আমার ন্যায় নিতাস্ত 
দীনহীন ব্যক্তিকেও ভক্তদিগের এই মহাসশ্মিলনে 
উপস্থিত হইতে হইয়াছে । জগজ্জননীর সম্মুখে 
দাড়াইবার কারণে ভক্তজনগণের প্রাণে যে পবিভ্র- 
ভাব আজ জাগ্রত হুইয়! উঠিয়াছে, তাহারই তরঙ্গ 
আমারও এই ছুর্ববল হাদয়ে আসিয়! আঘাত প্রদান 
করিতেছে, এবং পরমমাতার মধুময় মাতৃনাম, এই 
তক্তমণ্ডলীর সম্মুখে ঘোষণা করিবার জন্য আমাকে 
উৎসাহিত করিতেছে। 
মা নামের ন্যায় মধুর নাম আর কোথাক্স 
পাওয়া যাইবে ? কিন্তু সেই মধুর নাম আমিই বা 
কি ঘোষণা করিব? জন্মগ্রহণ করিলেই তো মা- 
নাম সকল জীবের, পশু মনুষ্য প্রভৃতি সকল 
প্রাণীরই হদয়ে জাগ্রত হইয়! স্বভাবতই মুখে ব্যক্ত 
হইয়া পড়ে। মাতার প্রতি দৃষ্টি আমাদের এতই 
স্বাভাবিক যে সেই দৃষ্টিকে হৃদয়ে না৷ লইয়া আমর! 
জন্মগ্রহণ করিতেই পারি না । যে মাতা আমাদের 
হৃদয়ে তাহাকে ডাকিবার এই স্বাভাবিক ইচ্ছা! 
একেবারে গীধিয়া! দিয়াছেন, আজ তাহারই মধুর 
আহ্বানে এই পবিত্র স্থানে সম্মিলিত হইয়াছি। 


নব 


॥ & 1 
কানধর,১৮০৯ -:. 
থে বিশ্বপিতা অথিলমাতার নামে বেদমন্ে 
আমর! প্রতি বৎসর সপ্মিলিত হই,.আজ যখন 
স্বৎসর পরে হাই নানে আবার এখানে সমাগত 
হইয়াছি, তখন :একবার গ্রাণ ভরিয়! মায়ের নাম 
কীর্্ন করত আজিকার -এই উৎসবের সার্থকতা 
সম্পাদন করিতেই হইবে । আমাদের মাতাকে, 
আমাদের আপনার মাকে পুজা করিবার এমন শুভ 
অবসর পাইয়াছি, এই শুত অরমরে রন্দনাগীতে 
তাহার আরতি করিয়া, প্রীতি-নর্ঘোর ছারা তাহার 
চরণপুজা করিয়া আজিকার- উৎসবকে সার্থক না 
করিয়া কিছুতেই "গৃহে প্রতিগমন করিব না। 
্রাঙ্মমমাজ সংস্থাপনের পৃর্বেধ কত শত বৎসর 
আমর! শামাদের মাতার নিকট হইতে দূরে সরিয়া 
গিয়াছিলা।. মা যে আমাদের হান্তরে থাকিয়! 
প্রতি মুহুর্তে মঙ্গলের পথে চলিবার জন্য আামা- 
দিগকে আদেশ উপদেশ দিয়াছিলেন, শামঙ্গলের 
পথে অসত্যের পথে চলিবার নিষেধবাশী আমাদের 
অন্তরে নিয়তই দিতেছিলেন, সে আদেশ উপদেশ, 
সে নিষেধবাণী আমরা অবহেল! করিয়া গুনি নাই 
শুনিতে চাহি নাই। এই যে মাতা আমাদের সম্মুখে 
প্রকাশ পাইতেছেন, এই যে চন্রসূর্য্যের ভিতর দিয়া 
তাহার জ্যোতির্নয় মুর্তি প্রতিদিন দিনে নিশীথে 
আমাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে, এই যে বাতাসের 
ভিতর দিয়! স্তাহার নিশ্বাস-প্রশ্থাস প্রতাক্ষমূর্তিতে 
প্রতিমুহর্ণে আমাদের গান্র স্পর্শ করিতেছে, এই 
ষে সর্ববংসহা। ও বিশ্বধারিণী ধরণীতে তাহার মাতৃমুর্তি 
জীবন্তভারে প্রতি নিমেয়ে আমাদের সম্মুখে : দ শায়- 
মান হইতেছে, আর. এই যে ভক্মণ্ডলীর কমনীয়: 








২৭৯, 
ভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। - চারিদিকে অনাচার, 
কদ্দাচার, নীচের প্রতি অত্যাচার - অবিচারমূলক 
উপধর্টের রাশি রাশি কণ্টকময় বিববৃক্ষ সকল, 
গজাইয়া উঠিয়া সমগ্র দেশকে ছাইয়া' ফেলিবার 
উপক্রম করিয়াছিল। ধশ্মের শক্তিময় আহার 
পাইবার অভাবে দেশবাসীগণ পূর্ব হইতেই যখন 
আত্মা ও মনের স্বাধীনতা! বিসর্জন দিয়! বসিল; 
তখন সমগ্র দেশ পরাধীনতার হস্তে আত্মসমর্পণ 
করিতে কিছুমাত্র কালবিলম্ব করিল না। পরে, 
যখন সর্রবাঙ্গীন পরাধীনতা লাভের ফলে _বিষময় 
কণ্টকরাশির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া দেশবাসীগণ 
ভারতের মধিষ্ঠত্রী দেবী, জগতের অধিষ্ঠত্্রী দেবী 
সেই মাতৃদেবীকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়! 
উঠিল, সেই শুভ মুহুর্তে ত্রাহ্ষসমাজ সৃপ্তোখিত 
সিংহের মহাবল লইয়! জাগ্রত: হইয়া উ্ঠিল। ' 
্াঙ্মসমাজ সেই উপধর্ষের কন্টকপূর্ণ গুল্সারাজি 
ছিঙ্নবিচ্ছন্ন খণ্ডবিধণ্ড করিয়া আমাদের প্রতোকের 
হৃদয়পত্মে অধিষ্ঠিত, অপরূপ জ্যোভিতে উত্ভাসিত 
মাতার মুর্তি প্রত্যক্ষ করাইয়! দিল, তাই সেই ব্রাহ্ম 
সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার দিবসে আমাদের মিলনোত- 
সব। বর্ধমান যুগে ব্রাহ্মসমাজই আমাদিগকে 
এই শিক্ষা দিয়াছে যে স্বাধীনতা আমাদের মাতার 
প্রদত্ত স্বাভাবিক অধিকার । ক্রাহ্মদমাজই বর্তমান 
যুগে আমাদিগকে এই শিক্ষা! দিয়াছে যে মাতার 
নিকটে যাইবার পথপ্রদর্শনের জন্য শস্্, গুরু 
প্রস্তুতি সহায় হইতে পারে, কিন্তু তাহারা প্রহরী 
স্বরূপে দাড়াইয়। সন্তানের মাতার নিকটে যাইবার 
পথে বাধ! দিতে পারে না-+মাতার নিকটে সন্তানের 
যাইবার জন্য তাহাদের অনুগতি লওয়া আবশ্যক 


মুখল্যোতিতে তাহার অপরূপ রূপ একেবারে লাক্ষাঞ্চ, নহে। সন্তান ইচ্ছা করিলেই মাতার 'নিকষ্রে | 


করিতেছি, বর্তমান চুধুগে ক্রাক্মসমাল সংস্থাপনের - 


পূর্বের মাতারএই গ্তাঙ্ মূর্তি আর কেহ দেখাই- 
বার চেষ্টা রুরিয়াছে কিনা সদ্দেহ। আমরা 
আমাদের: মাকে : ভুলিয়া! -বসিয়াছিলাম । এমন 
কি, মাতার আস্তিস্ক সমথদ্ধেই-সন্নিহান হইয়া আমা- 
দের অন্তরে ঘকল মঙ্গলের নিদান, সকল বিষ- 
ময় ভাবের আকর, মাতার গ্রতি:একটা বিষম অনাস্থা, 


পোরণ ক্রিয়াছিলাম।.. সেইফ. অনাস্থা পোষপের 


কারণে সমগ্র দেশটা বলিতে গেলে এক - মহা! উরু, 
8:00 


সোজা চলিয়া যাইতে পারে): সোজ। মায়ের ক্রোড়ে 
ঝাপাইয়া পড়িতে পারে--মায়ের নিকটে সন্তানের: 
যাইবার পথ-অব্যাহত ভাবে উন্মুক্ত পড়িয়া আছে 
এবং চিরকাল থাকিবে, এই মহাসত্য ্রাহ্মসমাজ 
আমাদের প্রতিঙ্রনের নিতান্ত নিকটে আনিয়। 
দিয়াছে, তাই ত্রাঙ্ষসমাজ -প্রাতিষ্ঠিত হইবার দিবসে 
সাম্বৎসরিক উৎদর_ অনুষ্ঠিত হয়। আজ সেই 
পরমমাতার চরগতলে মস্তক অবনত করিয়া সমস্ত 
হৃদয়ের সহিত তাহার পূজ। করিয়া আমাদের, এই 


২৮৬ - 


তন্ববোধিনী পত্রিকা 


১৯ কও ভাগ 


লা টা লী 
ৃ খুবই স্বাভাবিক এবং অতি পুরাতন । সংসারের 


॥ 


উৎসবের সার্থকতা সম্পাদন করিতে ইইবে। 
কেবল মৌখিক কতকগুলি বাকোর দ্বার! বা দর্শন- 
শাস্ত্রের যুক্তিতর্কের দ্বার! নামেমাত্র তাহার পুজা 
করিলে চলিবে না। আজ আমাদের মাকে মা 
বলিয়া জায় সমস্ত প্রাণমন দিয়া, তাহার চরণে 
লাগার উৎ- 
সবের সার্থকতা । 

মারমা বাড়ির পরি খাথাদিনকে 
প্রত্যক্ষ করাইয়াছে, তাহার পৃজার জন্য বাহির 
হইতে ধুপ ধুন! পুষ্পাদি সংগ্রহের প্রয়োজন নাই, 
জীবজন্ত বলি দিবারও প্রায়োজন নাই, অথবা প্রতিমা- 
গঠনও আবশ্যক নহে। যখনই ব্রাক্ষাসমাজ এই বিশ্ব- 
্রক্মাণ্ডের এই- বিরাট ব্র্ষচক্রের নসধিষ্ঠাত্রী মাতৃ- 
দ্রেরতাকে আমাদের প্রত্যক্ষ করা ইয়াছে, সেই সঙ্গেই 


-স্রাঙ্মামাজ তীহার পৃজার উপকরণেরও বিধান 


, শরিয়কার্যাসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব। 


দিয়াছে।: তাহার পূজার উপকরণ তাহাতে প্রীতি 
এবংষ্রাহার প্রিয়কার্মা সাধন__তশ্মিন্‌ শ্রীতিস্তস্য 
্রাহ্মসমাজের 
যে কয়জন পুরোহিতের আবির্ভাব ও তিরোভাব 
হইয়াছে, তাহাদের সকলেই এক প্রাণে আমাদিগকে 
এই ছুইটা উপকরণের দ্বারাই মাতৃপূজা করিবার 
উপদেশ দিয়াছেন। বর্তমান যুগের সমালোচনার 
কঠোর আগ্মিপরীক্ষায় পরিশুদ্ধ হুইয়া এ দুইটা 


অনেক বিষয় খুব ম্বাভাবিক ও পুরাতন হইলেও. 
হয়, নানা উপায়ে ত উপজন্ধির বন্ত করিয়। 
লইতে হয়। সেইরূপ, মাতার প্রতি প্রীতি খুব 
স্বাভাবিক ও অতি পুরাতন সত্য হইলেও যাহাতে 
চর্চার দ্বারা, তাহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও উৎকর্ষ 
সাধনের দ্বার! তাহাকে -আত্মগত উপলব্ধির বন্ত 
! করিয়া লইতে পারি, সেই আনন্ত-মহিমার ছায়াকে 
যাহাতে অনস্ত বলিয়া ভ্রয়ে পতিত ন| হই, ত্রাঙ্গা- 
সমাজ আমাদিগকে তাহাই শিক্ষা! দেয়, এবং সেই 
শিক্ষ। দিবার জন্যই ব্রাক্মদমাজের জন্ম । 

ত্রাহ্মঘমাজের কল্যাণে আমাদের পূর্বপুরুষ 
ভারতের ঞবিমু্নগণের  অমুল্য উপদ্বেশরাজির 
ভিতর দিয়! আমরা এই এক মহাবাণী লাভ করি- 
য়াছি যে সেই বিশ্ববিধাতা অখিলমাতা আমাদের 
প্রত্যেকের অন্তরে মাতৃমুর্তিতে অবস্থিতি করি- 
তেছেন। কেবল নিঃসঙ্গ ভাবে অবস্থিতি করি- 
তেছেন না, তিনি আমাদের প্রত্যেকেরই পরম 
করুণাময়ী প্রত্যক্ষ মাতৃদ্বেবতারূপে অবস্থিতি করিয়া 
আমাদের প্রত্যেকেই মঙ্গলের পথে প্রতি মুহুর্তে 
প্রতি নিমেষে পরিচালিত করিতেছেন । 

সেই করুণাময়ী মাতাকে আমাদের সমুদয় 





উপকরণ স্বীয় অপূর্ব জ্যোতিতে উত্তাসিত হইয়া | হৃদয় দিয়া ভাল বাসিতে হইবে। তাহাকে দেখিতে: 
আমাদের সম্মুখে প্রকাশ পাইতেছে। এই ছুইটা | চাহিলে, তাহাকে সম্পূর্ণ ভাবে পাইতে চাহিলে 
উপকরণ জাবার এমনি আশ্চর্য বন্ধনে সম্বদ্ধ ষে। আমাদের নিজের বলিয়া এতটুকুও রাখিলে চলিবে 


একটাকে ছাড়িলে অপরটা ম্লান ও পরিশুফ হইয়া 
যায়। মাতাকে অন্তরের সহিত যদি প্রীতি করি, 
যদি সত্য সত্য তাহাকে ভালবাসি, তবে তাহার 
প্রিয়কার্ধ্য সাধন না করিয়া কি প্রকারে নীরৰ 
থাকিতে পারি €; আর যি আমাদের জীবনযাত্রার 
সমুদয় কার্য ঠাহার প্রিয়কার্ধ্য বলিয়! সম্পন্ন করি, 
তবে তাহা প্রতি প্রীতি আপনিই সরস হইয়! 
উঠিবে এবং তাহা প্রন্ফুটিত শতদলের ন্যায় স্বীয় 
ু্্ধ চতুর্দিক আমোদিত করিয়া তুলিবে | 
মাতাকে অন্তারের সহিত প্রীতি করিতে হইবে, 
সমুদয় “তন-মন-ধন” দিয়! ভাহাকে ভালবাসিতে 


না। সরল ভাষায়, তাহার জন্য আমাদের পাগল 
হইতে হুইবে। মায়ের প্রকৃতিরাজ্যে এমনই বিধি- 
ব্যবস্থা যে, যে ব্যক্তি যে বিষয়ে যতটুকু পাগল হয়, 
সে সেই বিষয়ে ততটুকুই লাভ করে। নূতন দেশ 
আবিষ্কার করিবার জন্য কলম্বন পাগল হইয়! 
গিয়াছিলেন, তাই তিনি নূতন মহাদেশ আবিষ্ধার 
করিতে সক্ষম হুইয়াছিলেন। দ্বাধীনতা প্রতিঠার 
জন্য জঙ্জ ওয়াসিংটন পাগল হইয়া গিয়াছিলেন, 
তাই তিনি নূতন মহাদেশে ন্বাধীনতার এক অত্যুচ্চ 
আদর্শ সংস্থাপনে কৃতকার্ধ্য হইয়াছিলেন।. যে 
জন্মভূমি সেই মাতৃদেবতার ছায়ামাত্র, সেই জন্ম- 
ভূমির অধিবাসীদিগেরী বিগত মহাসস্মিলনও এই 
সত্যের প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রদান করিয়াছে । আমাদের 


শির 
এন ও & 


ফ্ান্ধন) ১৮৩৯ 
জাতীয় মহাসন্মিলনকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য 
আমরা যে পরিমাণে পাগল হইয়া গিয়াছিলাম, 
আমরা সেই পরিমাণে তাহাকে সার্থক করিয়া 
তুলিতে পারিয়াছি নিঃসন্দেহ। কিন্তু আমাদের 
ধরদপ্রধান এই পুণ্যভূমিতে মাতৃদেবতার ছায়৷ লইয়া 


তৃপ্ত থাকিলে চলিবে না। জস্মসূমি ধাহার ছায়া, 


্ৃত্যু_ও অন্ত উভয়ই ীহার ছায়া, সেই প্রত্যন্গ 
সাক্ষাৎ মাকে দেখিবার জন্য, তাহাকে অস্তরে 
উপলব্ধি করিবার জন্য আমাদের. পাগল হইতে 


হইবে । সিদ্ধপুরুষ রামপ্রসাদ সেনের ন্যায় আহারে, 


বিহারে স্বপনে জাগরণে, সকল অবস্থায় মাকে দেখি- 
বার জন্য, সকল কর্ন তাহার ন্সেহহস্ত দেখিবার 
জন্য আমাদিগকে পাগল হইতে হইবে। সংসারে 
বিচরণ করিতে হয় করিব, কিন্ত তাহার মধ্যে মাকে 
দেখিবার জন্য পাগল: হইতে হুইবে। প্রত্যেক 
নিমেষের প্রত্যেক ঘটনায় মায়ের সঙ্গে আমরা 
আছি, এবং আমাদের সঙ্গে মা! নিয়তই সাথের সাথী 
হইয়া আছেন, তাহার ক্রোড় বিস্তৃত রহিয়াছে, 
স্থখের আনন্দে অথবা দুঃখের কশাঘাতে সেই 
ক্রোড়ে ঝাপাইয়। পড়িলেই তিনি আলিঙ্গন করিয়া 
কত আদর করিবেন, এই সত্যটি প্রাণ দিয়া আমা- 
দের বুঝিতে হইবে । মাকে অন্তরে পাইবার জন্য 
পাগল হইলেই আমরা এই সত্য প্রত্যক্ষ উপলব্ধি 
করিব যে মাতার নিকটে সন্তানের বাইবার পথ 
অব্যাহতভাবে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হইয়া! আছে-_সেই 
সরল প্রেমের পথে কোন প্রকার বাধ! নাই, কোনই 
অর্গল নাই। 

সেই মাতাকে -অস্তরে প্রত্যক্ষ পাইবার জন্য 
পাগল হইলে সহত্স উপহাসের অট্রহাসি আমাকে 
আকুল করিয়া তুলিবার চেষ্টা! করিবে-জানি ; শত- 
সহত্ম শোকসন্তাপ বিপদআপদ তাহাদের বিকট 
হাসিতে নানাপ্রকার তয় দেখাইয়। আমাকে মায়ের 
সন্ধান হইতে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিবে জানি । 
কিন্ত্র এই সত্য যদি আমার উপলব্ধি হইয়া থাকে 
বে মা আমার নিয়তই সঙ্গে আছেন এবং আমি 
তাহার অপরাজিত পতাকার নিক্ষে আশ্রয় লাভ 
করিয়াছি, তবে লক্ষ উপহাসের অন্টুহাসি এবং 
কোটা কোটা বিপদ আপদের বিকট ছাসি আমাকে 
আকুল করিতে পারিবে না। সি? বিপদ- 

& ৯৮ 





এ 
২৮১ 
আপদ, এ সকলের ভয় প্রদর্শনের অবসর কোথায় ? 
মায়ের ভক্ত সন্তানের কেশাগ্রও তাহার! স্পর্শ 
করিতে সাহস করে না। স্ৃত্যু বল, আত্মীয় স্বজনের 
বিয্লোগবিচ্ছেদ বল, সকলই সেই পরমমাতার নির্দিষ্ট 
মঙ্গলনিয়মে নিয়মিত হইতেছে । মায়ের এই মঙ্গল- 
রাজো মতা বলিয়া যে সত্য সত্য কিছুই নাই। 
তাহার রাজা প্রাণের রাজ্য । আমরা সাধারণত 
যাহাকে মৃত্যু. বলি, এ রাজ্যে সে মৃত্যু, সে ধ্বংস, 
সে বিনাশের প্ছান নাই। মৃত্যু--তাহা মায়ের 
রাজ্যের এক বিভাগ হইতে বিভাগান্তরের, কর্ধাক্ষেত্রে 
প্রাবেশ মাত্র । যখন এখানে মৃ্ারই অধিকার নাই, 
তখন দুর্খেরই বা! সত্যসত্য অধিকার কোথায়? 
সুখের বেলায় আমর! মাতার দান বলিয়া আনন্দ 
প্রকাশ করিব, দুঃখের বেলায় কি আমর! তাহা 
ভুলিয়। যাইব? আমর! আমাদের দিক হইতে 
দ্েখিয়াই সংসারের কোন বিষয়কে স্থুখের কারগ। 
এবং কোন বিষয়কে দুঃখের, কারণ বলিয়া! বিবেচন! 
করি। কিন্ত একবার মায়ের দৃষ্টিতে দৃষ্টি নিবন্ধ 
করিলেই বুঝিতে পারিব যে সংসারের যাহা -কিছু 
আমরা ভোগ করি, সে সমুদয়ই মঙ্গলের উদ্দেশ্যেই 
মায়ের রক্ষিত গচ্ছিত ধন। সেই গচ্ছিত ধনের 
সত্যবহারে মাত্র আমাদের অধিকার । সেগুলি ধাহার 
ধন, তিনি যেভাবেই ইচ্ছা! আমাদের দ্বার! সেগুলির 
ব্যবহার করাইয়! লইতে পারেন। সেই সকল তিনি 
আমার হস্তেই রাখুন, বা অপরের হস্তেই ন্যস্ত করুন, 
অথব! সেগুলি তিনি নিজ হস্তেই গ্রহণ করুন, আমা- 
দের তাহাতে দুঃখবিমূড় অথব। স্থখে বিহ্বল হইবার 
(কোনই কথা নাই। সংসারের ন্খদুঃখকে তুচ্ছ 
করিয়া, সংসারের উপহাসকে গ্রাহ্য না করিয়! যদি 
আমর! আমাদের মাকে ভাল বাসিতে, পানি তাহার 
জন্য পাগল হইতে পারি, তবেই এই 
উৎসব সার্থক। 

মাতাকে প্রাণ দিয়া প্রীতি করিলে, মায়ের 
চরণে আত্মবলি প্রদান করিলে তাহার প্রিয়কার্্য- 
সাধনও যে অত্যন্ত সহ হইবে, সে; কথা নূতন 
করিয়! বলিবার প্রয়োজন দেখি না। মাকে 
ভালবাসিব অথচ মায়ের অপ্রিয় কার্য করিব, ইহা 
পরস্পরবিরুদ্ধ ও মিথ্যা কখা। মাকে ভালবাসিলে 
আমরা কখনই তাহার প্রিয়কার্ধ্যসাধনে বিরত হইতে 
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পারি না। হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে আমাদের 
মাতৃপ্রেম জন্মগ্রহণ করিয়া বদ্ধিত হইতে হুইতে 
চাহে, এরং তখনই তাহ! মাতার প্রিয়কার্ধ্যসাধনে 
প্রতি কেবলমাত্র মুখে প্রীতি দেখাইলে তাহার প্রিয় 
কার্ধ্সাধনের প্রতি আমাদের অনুরাগ আলিতে 
পারে না। বরঞ্চ তাহাতে বিপরীত ফলই ফলিবার 
সস্তাবন! বেশী-_এইরূপ কপটগ্রীতির ফলে যে কি 
রিষময় ফল, কি গরল প্রসৃত হয়, একদিকে প্রাচ্য- 
ভূখণ্ডের মহাভারতীয় মহাসমর, অপরদিকে পাশ্চাত্য 
ভূখণ্ডের বর্তমান মহাসমর, উভয়ই অঙ্গায়লিখিত 
অক্ষরে তাহার পরিচয় প্রাদান করিতেছে । 

মাকে যথার্থ ভালবাসিলে তাহার প্রিয়কার্ধ্য 
ষাধনে যেন স্বতই অনুরাগ ও আগ্রহ জন্মিবে, 
.উ্লাইরূপ কোন্‌ কার্ধা াহার প্রিয় এবং কোন্টা 
তাহার অপ্রিয়, তাহাও অনায়াসে আমাদের বোধগম্য 
হুইবে। একবার যখন বুঝির যে এই কাজটা 
আমার মায়ের প্রিয়, তখন, আমাকে কে তাহা 
হইতে বিচলিত করিতে পারে? টাহার অপ্রিয় 
কার্ধ্য তো আমি তাহাকে নিবেদন করিতে পারিব 
না। ্ৃতরাং যদি আমার সকল কার্ধ্যই আমি 
তাহাকে নিবেদন করিয়া সম্পন্ন করিতে পারি, 
তবে কে আমাকে তীহার নির্দিষ্ট পথ হইতে বিচ্যুত 
করিতে পারে? মানুষের কথায় আমি তীহার 
কার্য করিতে নিবৃত্ত হইব? লোকে উপহাস 
করিবে, আত্তীয়ম্বজন বন্ধুবান্ধাবে 'চিরবিচ্ছেদের ভয় 
প্রদর্শন করিবে বলিয়া আমি আমার সর্বপ্রকার 
অনুষ্ঠানে মায়ের, সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে পশ্চাৎ- 

১ নহে। যে মানুষের পরিমাণ 
সার্ধব্রিইন্ত ত্র, ঘে লোক নিজেই নিজের ভয়ে 
শঙ্কিত, সেই মানুষের ভয়ে, সেই লোকের ভয়ে, 
আমার যে মায়ের এক এক ইঙ্গিতে নিমেষে নিমেষে 
চক্রের ছোটবড় সকলই সথীয় বয় নিরি্ট কক্ষে 
পরিভ্রমণ করিতেছে, সেই বিশ্বের অধিষ্ঠত্্রী দেবী, 
আমার হাদয়ের চিরশাস্ডদাত্রী মাতার চরণপৃায় 


বিরত হইব মু ভয়ভাবনা দুর করিয়া মায়ের). 


তয় নামটা সঙ্গল করিয়া দৃঢ়পদে দ্যান হও, 
পরাজয়ের কথা আর শুনিতে পাইবে না; মায়ের 


আসিবে, দুখে, দৈনয ও. দুর্বলতা শায়ের পায়ের 

বাজান না জি যখন মিলিত 
হইয়াছি, তখন মায়ের নামে যদি আমরাঁ এই উৎ* 
সবকে সার্থক করিতে*চাছি, তবে আমাদের প্রত্যে- 
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(ঝকে তাহার প্রতি প্রীতির এবং তাহা হইতে প্রাপ্ত 


মহাশক্তির এক একটা 'তাগ্লিময় কেন্দ্র হইতে 
হইবে। সেই এক একটা কেন্দ্র হইতে যখন সেই 
প্রীতি ও শক্তি ছড়াইয়! পড়িয়া এই ভারতের 
ত্রিশকোটী সন্তানের আত্মাকে আগ্নিষয়' করিয়া 
তুলিবে, এই উৎসবের-দিনে যবে এই ত্রিশকোটা 
সন্তানের ক ভেদ করিয়া মায়ের নাম ধ্বনিত, 
প্রতিধ্বনিভ হইতে থাকিবে, তখন দেবমনুষ্যের মধ্যে 
কি এক মহান্‌ ভাবতরঙ্গ উঠিবে, তাহা! আমরা 
কল্পনাতেও আনিতে পারি ন। যা 
হে পরমাত্মন্, ছে বিশ্বজননী, তুমি আজ এই 
উৎসবে যখন আসিয়াছ, তখন আমাদের ছাদয় হইতে 
সকল প্রকার হিংসাছদ্্ সকল প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষ 
মান অভিমান উতপাটিত- করিয়া: আমাদিগকে 
তোমার দিকে টানিয়া লও |: আমাদিগকে: বুঝা- 
ইয়া দাও; আমাদের প্রাণের ভিতপ্প উপলব্ধি করিতে 
দাও যে তুমিই আমাদের একই মাতা, আমরা! 
সকলেই পরস্পরের ভ্রাতা ।. তোমার: সঙ্গে যোগের 
পথে যাহা! -কিছু বাধাবিদ্, তাহা দূর করিয়| দাও । 
আামাদের ঘকল কার্ধ্য- সকল তনুষ্ঠানে তোমার 
সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত কর। আমাদের হৃদয়ে এই 
বধ দাও যে সংসারের ভয়ে» 'উপহাসের ভয়ে যেন 
ভোষার- কার্যা অনুষ্ঠানে পশ্চাৎপদ না হুই। 
ড9০-8-371215044 টা 
গ্রান।.. 2 
ৰ ...(্রীনির্খল চন্্র বড়াথ বি-এ) » 
ওগো 1 
০৬ 
7 হি ১. আশ্রজলে ভীপিতে। 
6০৩১ জ,৮:৬৮:৭, 
ক মার্বে আঘাত টান্বে কাছে : ॥ 
আমায় বিনা নাই যে-গতি-... কি 
য় হই হবে সিতে। 


ফান, ১৮০৯, ॥ 
মহধি দেবেন্দ্রনাথের চিত্রেন্মোচন। 


|]. 


গত ইরা ফেস্তুয়ারি (২০ মাঘ) বেলা ৫ ঘটি- 
কার সময় কলিকাতাস্থ ক্লামমোহন লাইব্রেরীতে 
সার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের সভাপতিকে মহখি দেবেন্দ্র 
নাথ ঠাকুরের চিত্র উন্মোচিত হইয়াছিল মহধিদেব 
যৌবনাবস্থায় যখন বেদী হইতে অগ্নিময় ব্যাখ্যান 
বিবৃত করিতৈন, সেই অবস্থার চিত্র অস্কিত হই- 
ফ্লাছে। চিত্রকর গবর্ণমেপ্ট আর্টস্কুলের ভাইস 
প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় । 
আদিবাঙ্গাসমাজের আনাতর সভাপতি শ্রীযুক্ত 
সতোন্দ্রনাথ ঠাকুর এই চিত্রথানি রামমোহন লাই- 
ব্রেরীকে উপহার দিয়াছেন। অগ্কনগুণে চিত্রখানিকে 


মহরধিদেবের জীবন্ত মূর্তি বলিয়া ভ্রম হয়। চিত্রো- 


ম্মোচন সভায় সভাপতি মহাশয় মহধিদেবের জীবনী 
জম্বন্ধে কয়েকটা কথার অবতারণ! করিয়াছিলেন । 
তন্মধ্যে কতকগুলি কথা ঠিক বলিয়া আমাদের মনে 
হুইল না, কিন্তু সেগুলি এত লোকবিদিত যে তাহা 
লইয়া এস্থলে বাদনুবাদ কর! সঙ্গত হইবে না। সার 
নারায়ণ চন্নাবরকর ছু চারটী অতি স্থুন্দর কথ! 
রন্ধাপূর্ণ ভাষায় বলিয়াছিলেন। বঙ্গভাষায় পঞ্ডিত- 


প্রবর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ একটা হৃদয়- 


গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন, এবং বিজ্ঞানাচার্ধ্য 
যুক্ত রামেন্্রহথন্দর ব্রিবেদী এবং মহধির জীবনী- 
লেখক শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্তী দুইটা প্রবন্ধ 
পাঠ করিয়াছিলেন। সেই ঢুইটী প্রবন্ধ আমর! 
নিম্গে প্রকাশ করিলাম। 


মহর্ষি দেবেন্দুনাথ ।% 

(বিজ্ঞানাার্য্য শ্রীযুক্ত রামেন্্ুন্দর ত্রিবেদী ) 

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের -পুণ্যময় স্মৃতিরক্ষা) উপ- 
লক্ষে রামমোহন লাইব্রেরির পরিচালকগণ তৎ- 
প্রতি শ্রন্ধার্পণের অবকাশ দিয়া আমাকে অনুগূহীত 
করিয়াছেন $ সেই অনুগ্রহের জন্য আমি কৃতড্র, 
কিন্তু সেই অআবকাশের সমুচিত ব্যবহারে আমার 
শক্তি নাই। আমার শারীরিক অবস্থা এ কর্মে 
আমার অনুকূল। নহে; মহষিদেবকে পুণভাবে সম্মুখে 
রাখিয়া তাহার; মহনীয় চরিতের স্পর্শ লাভ 


+: মহবিদেবের চিক্লোন্সোচন 
দিবসে রামমোহন লাইব্রেরিতে পঠিত। 
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[. উপলক্ষে গত হরা ফেব্রগারি:: 


২৮৩ 


কখনও আমার ভাগো ঘটে নাই, এইজন্য এই 
কার্যে আমার সম্পূর্ণ অধিকারও নাই। একদিন 
আমি বলিয়াছিলাম, ব্রাহ্মসমাজ ও ক্রাঙ্গাধ্ম হইতে 
স্বতন্ত্র করিয়া মহর্ষিচরিতের আলোচনা সম্ভবপর 
নহে। ফাঁহার! ব্রাহ্মদমাজের অস্তভূ-ক্ত, তাহারা 
যাহা নিকট হইতে দেখিয়াছেন, আমাকে দূর হইতে 
তাহা দেখিতে হইয়াছে ; ভীহারা৷ তীহাদের আচা- 
(ধ্যের সম্মুখে উপনীত হইয়া! যাহা লাভ করিয়াছেন, 
আমি তাহাতে বঞ্চিত। তথাপি সেই প্রকাণ্ড 
মনুষ্যন্ধকে কোন সঙ্কীণ্ণ সমাজের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ 
রাখিয়। তত্প্রতি নিরীক্ষণ করিলে চলিবে না; 
বৃহন্তর হিন্দুসমাজের মধ্যে তাহার যে স্থুনির্দিট 
স্থান আছে, তাহার আলোচনা না করিলে তাহার 
মাহাত্মোর প্রতি অবিচার হইবে। ভারতবর্ষের এই 
বৃহন্বর- সমাজ হইতে তিনি আপনাকে কখনও 
বিচ্ছিন্ন করেন নাই, বৃহত্তর হিন্দু সমাজও রুখনও 
তাহাকে আপন! হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়। দেখিতে 
পারিবে না। 

মহর্ধিপ্রবর্তিত ব্রাঙ্গধণ্মের আলোড়নে আমা 
দের হিন্দুমমাজের স্থিরসমুদ্রে যে চাঞ্চল্য উপস্থিত 
হইয়াছিল, অন্যাপি. সেই চাঞ্চল্যের নিবারণ হয় 
নাই-__বু মনস্থী ব্যক্তি সেই বাত্যাপ্রবাহের কেন্দ্রা- 
তিগ বলে কেন্দ্রচ্যত হইয়াছিলেন। এ সকল 
সতা ঘটনা । কিন্ত্র এই সত্য ঘটনায়, ক্ষুব্ধ হইবার 
আমি কোন হেতু দেখি না। বরং একট! 
আত্যন্তিক . -সমাজবিপ্লীবের অবসরে সমাজের 
রক্ষাকর্তারূপে তাহাকে অবতীর্ণ দেখিয়! আমি 
আনন্দ লাভ করি। বাহির "হইতে যখন. একটা 


“| প্রবল আক্রমণ আসিয়া জীবের উপর আপতিত 


হয়, তখন জীবের প্রাণশাক্রি অভ্যন্তর হইতে 
তাহার প্রতিঘাতের ব্যবস্থা করে। যে সেই 
প্রত্ঘাতের ব্যবস্থা করিতে পারে, সেই বাঁচিয়! 
যায়। সেই প্রতিঘাতের শক্তিই প্রাণশক্তির অন্যতম 
প্রধান লক্ষণ | আমাদের ভারতীয় সমাজে সেই 
প্রাণশক্তি এখনও বিদ্যমান আছে বলিয়াই যথা- 
সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আবির্ভাব হইয়াছিল, 


'ইহাই আমার বিশ্বাস। আমাদের মমাজে শত বৎসর 


পূর্বের যে সমাজবিশ্নব উপস্থিত হইয়াছিল, সেই 
বিপ্লবের আক্রমণ হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার 


জন্যই তাহার আবির্ভাবের প্রয়োজন হইয়াছিল, 
ইহাই আমার ধারণ! । সদাপ্রকাশিত মহর্ষির জীবন- 


৪৬০77৮০০০৬৭ 
হইয়াছে। ্ 


শত বওসর পূর্বে পশ্চিম দেশের হাওয়া! প্রাবল- 


বেগে আমাদের দেশে বহিয়াছিল। সেই হাওয়ার 
সহিত ভাল মন্দ নানা নূতন পদার্থ বহিয়! আদি- 
যাছিল। সেই হাওয়াকে সর্ববতোভাবে মরুভূমির 
প্রাণঘাতী শিরোকো! হাওয়ার সহিত তুলিত না করি- 
লেও চলিতে পারে। সেই বায়ুবেগে পশ্চিম 
' হইতে যে সকল বীজ আসিয়াছিল, তাহাতে রোগের 
_. বীজও ছিল, আবার সঙ্তীবনী শক্তি অর্পণের বীজেরও 
অভাব ছিল না। যাহাই হউক, উহা অজান! 
হাওয়া, উহা বাহিরের হাওয়া এবং অতি প্রবল 
হাওয়!। উহা প্রাণরক্ষার অনুকূল হইবে কি 
না, ভাহা এখনও বিচার্ধ্য হইয়। .আছে। সে 
সময়ে অন্ততঃ উহা একট! মোহ আনিয়াছিল, 
প্রাণকে অভিভব করিয়াছিল। উহা! যে চাঞ্চল্য 
আনিয়াছিল, তাহ হয়ত ব্যাধির চাঞ্চল্য, হয়ত 
ধনুষটঙ্কারের আক্ষেপ। তাহা প্রাগশক্তিকে 
অভিভূত করিবার আশঙ্কা জন্মাইয়াছিল। ভার- 
তের প্রাণশক্তি এই সময়ে রাজ! রামমোহন রায়কে 
ও মহধি দেবেন্দ্রনাথকে উৎপাদন করিয়া সেই 
ধনুষ্টঙ্কারের আক্ষেপের প্রতিষেধের ব্যবস্থা ক্রি- 
যাছিল। 

আপনার। জানেন, বেদবিদ্যারূপিণী সনাতনী 
বাণী বিশ্ববিধাতার চতুমুখ্খ হইতে সমীরিত হইয়া 
-আজি পর্য্যন্ত এই সমাজে স্মৃতি ও অনুশ্মৃতি সহ- 
কারে প্রতিধবনিত হইতেছে । মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 
শ্রবণে তাহার  শ্রাতিধ্বনি লাগিয়াছিল এবং 
সেই বাণীর প্রেরণা অবলম্বন করিয়াই তিনি 
বীরের মৃত সমাজরক্ষার জন্য দীড়াইয়াছিলেন। 
সেই- পুরাতনী ব্রহ্ষবাণী রক্ষার ভার যে শ্রেণীর 
উপর রক্ষিত আছে, সমাজে তাহাদের নাম ত্রাঙ্ষাণ ; 
এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে আমি বর্তমানযুগের ব্রাঙ্ষা- 
গোত্তম বলিয়াই জানিয়৷ আলিতেছি। এই ব্রাঙ্মাণের 
কয়েকটা লক্ষণ আছে। ব্রাঙ্মণ একদিকে আস্তরে 
প্রজ্ঞার বাণী শুনিয়া থাকেন ; জড়জগণকে ও মানব 
জগৎকে যে সত্য, যে খত, দৃঢ়ভাবে ধরিয়া আছে, 


_ভক্যবোধিনী পত্রিকা 





১৮, ৬উগি 


সেই সতোর প্রতি ও. বিজ প্রতি শীব বলত 
করিয়া তিনি স্থির হইয়া বসিয়া থাকেন। সেই খতের 
মহিম! দেখিয়! অন্তরে ক্রাহার ভাবাবেশ হয়, কিন্তু 
সেই ভাবাবেশে তিনি অধীর হন না; কঠোর কর্ম 
পথে পদক্ষেপে তিনি সঙ্কুচিত হন না; বা ভাবো- 
স্মাদে পথভ্রষ্ট হন না । তাহার -চরিত্রের একটা 
দিক শান্ত, মধুর, অন্যদিক কঠোর ও দীপ্ডিময়। 
উচ্ছখলত। তাহার স্বভাবের বিরুদ্ধ। তিনি দৃঢ়, 
তিনি সংযত, তিনি আচারনিষ্ঠ॥। মহর্ষিটরিতে এই 
্রাঙ্মণোষ্িত লক্ষণসমূহ অত্যন্ত পরিস্ফ,ট দেখিতে 
পাই। এইজন্য আমি তাহাকে ব্রাহ্মণোত্তমরূপে 
নির্দিষ্ট করিতে চাই।  ভ্রীহার জীবনচরিতকারে 
তাহার যে মুর্তি আকিয়াছেন,: তাহাতে আমি এই 
ছবিটিই অতি স্পষ্ট ভাবে “দেখিতে পাই। 

ধর্্মপ্রবর্তন কালে তিনি বিদেশের আশ্রয় 
আবশ্যক.বোধ করেন নাই। যে খুষ্টীয় ধর্ট্ের 
ঢক্কানাদ এই দেশকে ব্যাকুল করিয়। তুলিয়াছিল, 
তিনি সেই ঢক্কনাদে বধির হন নাই; বরং তাহার 
প্রতিকূলে বেদবাণীর বিজয়ুন্দুভি ধ্বনিত করিয়া- 
ছিলেন। তিনি-বেদবাক্যের যে তাৎপর্য ব্যাখ্যা 
দিয়! গিয়াছেন, আমি তাহা গ্রহণ : করিতে পারি 
নাই, কিন্ত তিনি বেদবাকোর উপরেই ডীহার ধর্মকে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, তাহ! ভুলিলে চলিবে 
না। বেদবাক্য আমার নিকট নিত্য ও ভ্রমরহিত ১ 
কিন্তু আর্মম ব্রাঙ্মণসন্তান; সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে 
বেদবাক্যের তাতপর্ধ্য নির্থয়ে আমার অধিকার 
আছে। আমার ধর্ম্শশীন্ত্র এ বিষয়ে আমার স্বাধী- 
নতায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। এ বিষয়ে ব্রাহ্মণের 
অধিকার সন্ীর্ণ করিতে কেহ কখনও পারিবেন না। 
্রাঙ্মণোভম দেবেন্দ্রনাথ স্বকীয় প্রবৃত্তি ও প্রজ্ঞার 
প্রেরণায় বেদবাক্যের যে তাশুপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া- 
ছেন, তাহাতেও তীহার পূর্ণ অধিকার ছিল। তিনি 
সবলে সেই অধিকার আীকড়াইয়া। ধরিয়াছিলেন ; 
এ বিষিয়ে বেদপন্থী কোন ব্যক্তির ক্ষুব্ধ হইবার 
কোন হেতু নাই। . 

ত্রাঙ্মণোচিত সংস্কারবশে তিনি পলারেধডি 
কতকটা সন্দিহান ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। 
হয়ত তিনি খৃষ্ঠীয় ধর্মের প্রতি তেমন স্থৃবিচার 
করেন নাই। তাহার ক্রাহ্মণ্য সংস্কার এ বিষয়ে 


ডঃ 


ফান, ১৮৩৯ 


হয়ত 


অন্তরায় ছিল । পরধর্ম্ো। ভয়াবহঃ, এই ভারটা. 


_ বোধ করি তাহার সমস্ত জীবনকে কতকটা আচ্ছন্ন 


করিয়া রহিয়াছিল। বিদেশীয় পরিচ্ছদ তিনি কখনও 
পরিয়াছিলেন কিন!, তাহা আমি জানি নাব্ী-বিদেশী 
আচার হইতেও : তিনি যথাষস্তব দূরে রহিয়াছিলেন। 
রিজাতীয় ভাষার আশ্রয় তিনি বোধ করি. কখনও 
লন নাই। তিনি যে সময়ে সমাজমধ্যে একজন 
প্রধান পুরুষ, গে সময়ে ইংরেজিতে রচনা, ইংরেজি 
বাগ্সিত! প্রকাশ, ইংরেজিতে ধর্ম্মপ্রচার এদেশের 
প্রধান পুরুষদেরও কর্তব্যমধ্যে গণ্য হইয়াছিল-। 
তিনি. কখনও এই প্রলোভনে আশ্মাসমর্পণ করেন 
নাই। ইংরেজ রাজপুরুষগণের নিকট প্রতিপত্তি ও 
সন্মানলাভের প্রলোভন কখনও তাহাকে প্রলো- 
ভিত করে নাই। তিনি বড় ইংরেজের স্পর্শ 
হইতে যথাসম্ভব দুরে থাকিতেন। ইহাতেও আমি 
তাহার ত্রাঙ্গাণ্য সংস্কারের পরিচয় পাই | এই যে 
একটা আত্মাভিমান, এই- যে একটা দর্প, এই যে 
পরাশ্রায়ের, ও পরমুখাপেক্ষিতার প্রতি উৎকট 
অরভ্ঞা, ইহা আমি ব্রাঙ্মণের ধন বলিয়া! মনে করি। 
এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথে ইহার পরিচয়  পাইয়! 
তীহার মহনীয় চরিতের সম্মুখে প্রণত হই। 


মহি দেবেন্দনাথে স্বাজাত্যবোধ 


ও সার্ববজাতিকতার সামঞ্জস্য । 
( শ্রীঅজিতকুমার চক্রবততী বি-এ ) 

রাজা রামমোহন রায়ের প্মৃতিরক্ষার জন্য যে 
গৃহ স্থাপিত হইয়াছে, সেইখানে যে মহাত্ার চিত্র 
উদঘাটন ও চিত্র-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে আজ আমরা 
সকলে সম্মিলিত হুইয়াছি, রামমোহন রায়ের সঙ্গে 
তীর চিত্তের সম্বন্ধ অভি ঘনিষ্ঠ। রামমোহন রায় 
উীর ন্বাজাতা-বোধকে সার্বজাতিকতার উদার 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি 
হিন্দুসভ্যতার ধর্ম, কর্ম্ম, সামাজিক রীতিনীতি 
প্রভৃতি সকল বিভাগেই যে সকল মূলগত আদর্শ 
(69088100181 10710010193) বিরাজিত দেখিয়া- 
ছিলেন, সে আদর্শগুলি সর্ব মানবের আদর্শ__ 
কোন সংকীর্ণ দৈশিক আদর্শ মাত্র নয়__ইহাই সর্বব- 
প্রবত্তে প্রতিপন্ন 'করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
যে দ্বেশাভিমান পরজাতিবিদ্বেষকে প্রশ্রয় দেয় 
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তাহাও যেমন তার ছিল না, যে বিশ্বপ্রীতি স্বজাতি- 
বিদ্বেকে লালন করে, তাহাও তেমনিই সার ছিল 
না। যুগগুরু রামমোহনের এই মন্ত্রে ধর পুণ্য- 
জীবন দীক্ষিত হইয়াছিল, আজ উারই শারীর চিত্র 
উদঘাটন উপলক্ষ্যে তার জীবনচিত্র যদি উদঘাটন 
করা সম্ভবপর হয়, তবেই এই অনুষ্ঠান সর্ববাঙ্গ- 
সুন্দর হইতে পারে, সন্দেহ নাই। 

কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই.যে, নব্যবঙ্গ তার দেশাত্ম- 
বোধের যথার্থ উদ্বোধক ধীরা, তাদের কথাই ভুলিয়া 
বসিয়াছে। রামমোহনকে সে নামে মাত্র জানে, 
তার শ্বরূপ জানে না এবং দেবেন্দ্রনাথকে সে 
সমপ্রদায়বিশেষের “মহ্ষিতুল্য ব্যক্তি বলিয়াই 
জানে, সমস্ত দেশকে তিনি কি দিয়াছেন তাহ! 
জানে না। যে সময়ে ডিরোজিয়োর শিক্ষার প্রভাবে 
হিন্দুকলেজের ছাত্রদের মনে হিন্দুধপ ও হিন্দুসভ্য- 
তার প্রতি প্রবল বিদ্বেষ জাগ্রত হইয়াছিল, যে 
সময়ে সেই বিপ্লবের উন্মত্ত হাওয়ায় রামমোহন 
রায়ের হিন্দুশান্ত্র হইতে প্রজ্ালিত জ্ঞান & কীর্তির 
দীপগুলিও নিভ-নিভ প্রায় হইয়াছিল, সেই সময়ে 
তন্ববোধিনী সঙ! প্রতিষ্ঠা করিয়া ও তন্ববোধিনী 
পত্রিকা প্রচারের দ্বার! হিন্দুশান্ধের বিস্তৃত আলো- 
চনার সূত্রপাত করিয়া, হিন্দুধর্ম ও সমাজের প্রতি 
শ্রদ্ধা ও সম্মান ফিরাইয়। আনিয়!, এবং রামমোহন 
রায়ের বিলুপ্তপ্রায় গ্রস্থাদি প্রকাশ করিয়া ধিনি 
দেশের শিক্ষিত সমাজের মনের গতিকে দেশের 
দিকে ফিরাইলেন, এবং শিশু বঙ্গসাহিত্যকে 
নানাদেশ বিদেশের জ্ঞান বিজ্ঞান ও ইতিহাসের 
আলোচনার পুষ্টিতে মাতার মত একান্ত ধত্বে লালন 
করিয়া তুলিলেন, তার কথাই যদি আজ দেঁশ 
বিস্মৃত হয়, তবে সেটা দেশের পক্ষে ছুর্ভাগোর 
বিষয় বলিতে হইবে। 

অক্ষয় কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ঈশ্বরচঞ্জ 
বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বন্থ প্রভৃতি যে সকল 
মনীবী বঙ্গসাহিত্যের সমৃদ্ধি বিধান করিয়াছেন, 
সেই সকল মনীষীর মনীষাকে দেবেন্দ্রনাথ আপনার 
বাক্তিত্বের অপূর্বধপ্রভাবে একটি মহৎ অনুষ্ঠানের 
ছিলেন, বিক্ষিপ্ত হইতে দেন নাই--ইহার জন্য 
আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেই হইবে। 
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_ তারপর ুধু হিন্দুকলেজের বিপ্লব .নয়_এক সময়ে | 


যখন খুষ্টান পাত্রীদের _ শিক্ষায় দলে দলে হাজার 
হাজার লোক হিন্দুসমাজের ক্রোড়চযত হইয়া খুষ্টান 
হইয়া যাইতেছিলেন, তখন খুষটান-পরিচালিত বিদ্যা- 
লয়ে ছেলের! ন! পড়িয়। যাহাতে হিন্দুপরিচালিত 
বিদ্যালয়' স্থাপনে যিনি উদ্যোগী হইয়াছিলেন এবং 
হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম ব্যাখ্য। করিয়া হিন্দুধর্মের ত্যের 
প্রতি এদেশীয় লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেও 
প্রয়াসী হইয়াছিলেন, তার যে সে সকল: চেষ্টার 
কথাও ভুলিবার 'নয়। . বড় বড় সঙ্কটের সময়ে তিনি 
হাল শক্ত ক্রিয়া ধরিয়াছেন_দেশকে বিজাতীয়তার 
তাতে ভাসিয়৷ যাইতে দেন নাই। . দেশের ভাষা, 
দেশের সাহিত্য, দেশের সঙ্গীত, দেশের শিল্প, দোশের 
অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, দেশের শাস্ত্র-_সমস্তই যাহাতে 
উন্নত হয়, কুসংস্কারমুক্ত হয়ও সকলের, কল্যাণ- 
প্রদ হয়, এইজন্য তিনি আপনার সকল শক্তি সকল 
মনীয! সকল তপস্যাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। 
আজ তার পরিবারই যে সাহিত্য, সঙ্গীত. ও শিল্পের 
উৎসস্বরূপ হইয়াছে, তাহার পশ্চাতে তার সাধনাই 
কাজ করিয়াছে, ইহ। প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই । 

- আপনার! সকলেই জানেন যে, তার জীবনের 
প্রধান কীর্তি, ত্রাহ্মাসমাজ | রামমোহন রায় ত্রচ্গ- 
মন্দির মাত্র স্থাপন করেন, কিন্তু মহধি-দেবেন্দ্রনাথ 
্রাঙ্মমমাজের যথার্থ প্রতিষ্ঠাতা । অথচ এই সমাজ 
যে. হিন্দুঘমাজ হইতে কখনও বিচ্ছিন্ন হইতে পারে, 
ইহা। কল্পান! ক্রাও ভার পক্ষে শক্ত-ছিল। ধর্ণ ও 
অন্যান্য. বিষয়ে. তিনি কালোপযোগী সংস্কারের 
পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু তীর আদর্শ ছিল সংরক্ষণ 
করিয়া মংস্কার। টযাহ! আছে. তাহাকে - যতটা 
পারা বায় রক্ষা করিয়া তবে উন্নতির প্রণে; তাহাকে 
ধীরে ধীরে অএসরকুরিতে হইবে-এই ০90৪9।- 
৮81%97969৮8..এর.. আদর্শ ই আধুনিক যুগে 
বাংলাদেশে সর্ববগপ্রথমে তাহার দ্বারাই ঘোষিত হয়। 
ভূদেষ ও রাজনারায়ণ প্রভৃতি এ আদর্শ পরে 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তার - একটি উত্তি আমার 
কানে সর্ববদাই বাজে-_সেটি এই-_স্বজাতির 
বিচ্ছিঙ্ করিয়ে! ন1 1” 
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উপনিষদ্‌ তার ধর্জীবনের আশ্রয় ছিল? 
উপনিষদের কালের তাপস গৃহস্থ অথব! ত্রঙ্ানিষ্ঠ 
গৃহস্থের আদর্শেই তিনি নিজের জীন গঠিত 
করেন রাজর্ধ জনকের মত বিষয়বিভবের মধ্যে 
থাকিয়াও তিনি মুক্ত ছিলেন। অতুল সম্প- 
দের অধিকারী হইয়াও সত্যের অনুরোধে ধর্মী 
রক্ষার জন্য 'এক সময়ে তিনি হেলায় সব : হারাইয়া- 
ছিলেন--সে কাহিনী. আপনার! সকলেই অবগত 
কছেন। যতদিন কণ্ করিবার বয়স ছিল, ততদিন 
দেশের সর্বববিধ উন্নতিনাধনে তিনি আপনার 
শক্তিকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন -ভোগ- 
জীবন উত্তীর্ণ হইল, তখন. হইতে প্রব্রজ্যার জীরন 
গ্রহণ করিয়! পরিব্রাজকের: মত পর্ববতে পর্বরতে 
ধ্যানরত হইয়া! তিনি কাল কাটাইয়াছেন এবং 
অবশেষে যতি হইয়। ব্রক্মমমাহিত অবস্থায় -দেহ- 
ত্যাগ করিয়াছেন । - তাহার জীবনই ধবচেয়ে বড় 
দান--এই ব্রক্ানিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ, প্রাচীন কালের 
চতুরাশ্রমের আদর্শ যে তিনি নিজ জীরনে মুর্তিমান 
করিয়া আমাদিগকে দিয়! গেলেন, ইহার চেয়ে বড় 
দান আর কিছুই নাই। 

নদীর সঙ্গে তার জীবনের তুলনা দিতে পারি । 
প্রথম জীবনে একদ অনুতাপের 'অগ্রিতাপে বিলা- 
ঘের পাধাণস্তুপ ভেদ করিয়। যখন তার, চিত্তগুহায় 
অসৃতপ্রত্রব্ধারা নামিয়াছিল, তখন. স্থৃদীর্ঘরাল 
ধরিয়! সেই ধারা! ধ্যানের গহ্বরে গহবরেই ঘুরিয়া 
বেড়াইয়াছে।... তার পর. ..একদা! .. হিমালয়ে নদী 
দর্শনে যখন,তিনি দিব্যবাণী শুনিলেন যে, এই নদীর 
মত লোকালয়ে গমন কর,..কর্দমাক্ত ও আবি 
হইতে ভয় পাইয়ো না৷ তখন হইতে তিনি :লোকা- 
লয়ে নামিলেন এবং. কত, বিচিত্র শুভ অনুষ্ঠানের 
কূলে উপকূলে অমতধার! সিঞ্চন করিয়া, সেই সমস্ত, 
অনুষ্ঠানগুলিকে সফল. সজল-গ্যামল. করিয়া তুলি- 
লেন। তার পর একসময়ে দেখি যে, লোকালয়ের 
সঙ্গে তার সম্বন্ধ নাই, তার গতিবেগ ক্ষীণতর, কারণ 
তার. জীবন গভীরতর ও প্রসরতর হইয়াছে। তখন 
হইতে তিনি সেই মহাসমুদ্রের আহ্বান গুনিয়াছেন, 
যেখানে আপনার সমস্ত জীবনকে.অঞ্জলিরূপে নিঃ" 
শেষে অর্পণ করিবার জন্য তিনি ব্যাকুল ছিলেন। 
আজ সেই মহাতীর্থ, সেই. সাগরসঙ্গমে যদি 


আপ 
ক্ষণকালের মত স্তব্ধ হুইয়া তার পুণাচরিতের 
: উদ্দেশে মস্তক অবনত করি, তবেই এই অনুষ্ঠান 
সার্থক হইবে। 


ভাষার উৎপত্তি । 
(রায় বাহাদুর প্রীন্ুরেশচন্্র সিংহ বিদ্যার্ণব, এম-এ ) 
পে পরকালের অনথবতি ) 

ধর্মগ্রন্থ সকলের কথা 2490: 08019079005 
79061550 1870086 75 10007901019 1091)171- 
&007,৮ ভাষাকে যদ্দি মানবের অযত্বলন্ধ ঈশ্বরের 
বিশেষ দান বলিয়া মানিয়া লইতে হয় তাবে ইহাও 
স্বীকার করিতে হয় যে মানবের মন ফনোগ্রাফের 
চঙ্গি ( )1170% ) কিন্বা ডিক্কের ন্যায় যন্ত্রবাশেষ ; 
ঈশ্বর শব্দ সকল ইহাতে: আস্কিত করিয়া রাখিয়া- 
ছেন প্রয়োজনান্ুসারে মানবের ইচ্ছানুরূপ স্শ্রিং 
সঙ্কোচিত হইলেই এ যন্ত্র হইতে কথা সকল আপন! 
আপনি বাছির হইয়া থাকে । মানবের চেষ্টাতে 
কিছুই হয় নাই। জীবস্থষ্টিতে কোন কার্ষ্োই 
প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের হস্ত স্চালন ব্যাপার (01৪০৮ 
10067080001 0০) আনুভূত হয় নাই; 
ভাষার স্্টিতে কি তাহা হইয়াছে? এ সম্বন্ধে 
বিজ্ঞান কি প্রমাণ উপস্থিত .করিতেছে তাহা 
দেখা যা'ক। 

আমরা! সচরাচর দেখিয়া থাকি, যে বধির সেই 
মূক হয়। বধির ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ণপটাহে শব্দ 
ধারণ করিবার জন্য যে সুন্ষন বিলীর প্রয়োজন, 
অল্লীধিক পরিমাণে তাহার অভাব থাকে । কণ- 
পটাহে বায়ু সংযোগে পরিচালিত শব্দের প্রতিধ্বনি 
হয় ন! বলিয়াই সে শুনিতে পায় না। 

কিন্তু বাক্য উচ্চারণ করিবার জন্য যে সকল যন্ত্রে 
প্রয়োজন অধিকাংশ স্থলে তাহার কোনটির অভাব 
দেখা যায় না। মুক ও বধির ব্যক্তি বুদ্ধিরৃণ্তিহীন 
একথা! বলা যাইতে পারে না । ধাহার! “[)০%/ & 
[৪০৮ স্কুলের বিবয় অবগত আছেন, তীহারা 
জানেন যে যুক-ও বধিরদিগকে শিক্ষা প্রদানের জন্য 
যে অভিনব শিক্ষা প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে তাহার 
ফলে আনেক মুর :ও বধির, শিশু অতি তীক্ষবুদ্ধির 


পরিচয় প্রদান করিতেছে । এখন জিজ্ঞাস্য এই, 
৫ 


ভাষার উৎপত্তি 





২৮৭ 


যদি আমাদের অন্তঃকরণ ফনোগ্রাফ সদৃশ যন্ত্র হয় 
এবং শব্দ ও বাক্য সকল তাহার মধ্যে পূর্বব হইতে 


(লিপিবদ্ধ থাকা ঠিক হয়, তবে এরূপ তীক্ষবুদ্ধিসম্পর্ 


বধির ব্যক্তি মূক থাকিবে কেন? ইহা হইতে এরূপ 
সিদ্ধান্তই কি ঠিক হইবে না! যে ভাষা আমাদের 
শিক্ষালন্ধ জিনিষ ? এই শিক্ষা উত্তরাধিকারীস্বসূত্রে 
অনেক সময়েই আমাদের পক্ষে অতি সহজলভ্য 
হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা এক কথা, আর 
আমরা ভাব। 4) 01790 17090178010) [0 
0০৫৮ লাভ করিয়াছি তাহা! আর এক কথা। 
4১000101500) 117500)1ও তাহার উক্তির অযৌ- 
ক্তিকতা অনুভব করিয়া থাকিবেন, কারণ তিনি 
নিজেই ইহার সঙ্গে একথাও যোগ করিয়া! দিয়াছেন 
ঘে, ইহাতে এরূপ বুঝিতে হইবে ন! যে আমাদের 
অভিধান ও বাকরণ বর্তমানে যে আকার ধারণ 
করিয়াছে স্থষ্টির প্রারস্তেই আমরা ঈশ্বরের হস্ত 
হইতে সেই পুর্ণাবয়ববিশিষ্ট অবস্থায় ইহাদিগকে 
লাভ করিয়াছি। ঈশ্বর স্বয়ং পদার্থ সকলের নাম- 
করণ করিয়া দেন নাই, তিনি আমাদিগকে নাম- 
করণের ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন মাত্র। তিনি 
আরো! বলিতেছেন “00 019 7)0৮ 990)) 101) 


০0705 8৪ 0189 &9801)99 &, ])971:001) €৪ 


1010) %. 90100165, 0000 01097. €৮০]599 (1৫ 
081)80105 ৮1711) 1)৩ ৫:৮০.” পূর্বের যাহা! ব্যক্ত 
হইল তাহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া 
অসঙ্গত হইবেন! যে আমরা ভাযাসম্পদ “1১5 01766 
10910126107 1797. 0০9৮ প্রাপ্ত হই নাই। 
এখন দেখা যাউক ভাষার অভিব্ক্তি সম্বন্ধে 
বিজ্ঞান কি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । পরস্পরের 
মধ্যে স্ব স্ব মনোভাব ব্যক্ত করাই ভাষার 
উদ্দেশ্য এবং এই কাধ্য সাধনার্থ ভায়ার স্ষ্ঠি 
হইয়াছে। যে ক্রমোন্নতি বিধানবলে সামান্য 
বীজাণু হইতে মানব উৎপন্ন হইয়াছে তাহার 
যূলনুত্র আত্মরক্ষা ; এই উদ্দেশ্য সাধনার্থে যে আবি- 
রাম চেষ্টা ও সমর চলিতেছে তাহাতে যোগা- 
তমেরই একমাত্র জীবন রঞ্গার সম্ভাবনা । ক্রমো- 
ন্নতি ব্যাপারে এই উদ্দেশ। সাধনার্থ স্থষ্টির প্রাথমিক 


অবস্থাতে যৌথ পারিবারিক (7১:10001)19 ০1 ০০- 
07১9788109 ) বিধি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মান- 


২৮৮ 


বের পরস্পরের সাহাব্যশক্তি বর্ধনার্থ বিভিন্ন পরি- 
বার ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইবার পূর্বেই দলবদ্ধা- 
বস্থায় যাঠে ও অরণ্যে বিচরণ করা পণুদিগের 
মধ্যে স্বাভাবিক ধণ্ম ছিল। ম্বগ সকল দলবদ্ধা- 
বস্থায় বিচরণ করে, শত সহন্স বানর একত্র হইয়! 
সেনাদলের ন্যায় এক সঙ্গে একত্র অবস্থান করে, 
পক্ষিগণ একই বৃক্ষে ঝাঁকে ঝাকে কুলায় নির্মাণ 
করে ; মধুমক্ষিকার দল পুষ্পমধু আহরণার্থ অরণা 
পথে যেথানেই ভ্রমণ করুক না কেন একই চক্রে 
তাহাদের কষ্টলন্ধ মধু সংস্থাপন করে.। লক্ষ লক্ষ 
পিপীলিকা একই যৌথ পরিবাররূপে একসঙ্গে 
ধারাবক্ষে বিচরণ করিয়া থাকে | ইহা, হইতে 
স্পহ্টই অনুমিত হইতেছে যে শ্ৃষ্টির এই ক্রমোল্নতি 
ব্যাপারে আত্মরক্স ও আত্মোন্সতি সাধনের পক্ষে 
এইরূপ দলবদ্ধাবস্থায় বাস করা বিশেষ অনুকূল। 
সাধারণভাবে দেখিতে গেলেও বুঝিতে পার! যায় 
যে এই সংখ্যাধিক্য প্রযুক্ত শক্রর হস্ত হইতে ইহা" 
দের আত্মরঙ্গণর সম্ভাবনা অধিক। এই একত্র 
অবস্থান হেতু যে নৈতিক বলের উদ্ভব হয় 
তাহার উপকারিতা এই সংখ্যাধিকাজনিত বলবৃদ্ধি 
হাপেক্ষাও বেশী। আমার নিজের গসভিজ্ঞতালন্ধ 
একটি দৃষ্টান্ত এস্থলে বর্ণন করিতেছি; পাহাঁবাদ 
জিলার দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে ভাবুয়ার নিকটবর্তী 
প্রদেশে পাহাড়ে ও মাঠে অসংখ্য- কৃষ্ণসার মৃগ 
দলে দলে বিচরণ করে। পাশবিক বৃত্তির প্ররো- 
চনায় কখন কখনও মৃগশিকারে প্রবৃস্তও যে না 
হইয়াছি তাহা নহে। দেখিয়াছি যে যৃথচারী মৃগগণ 
ক্কচিৎ মাঠের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত 
জর্ধ যাইল দীর্ঘ সূত্রাকারে বিচরণ করিতেছে । 
কালিদাস প্রনুখ ভারতের প্রাচীন কবিদিগের 
কবিত্বগৌরব অনেক সময়ে এই কাননবিহারিণী 
হুরিণীর ব্বভাৰ পর্যালোচনায় প্রকাশ পাইয়াছে | 
রমণীর কমনীর়, কান্তি, সুদীর্ঘ নয়ন, নিরীহ 
নিশ্মীল স্বভাবের পরিচয় দিবার জন্য উপমাস্বরূপ 
. এই বন্চারিণী হরিণীর টান পড়িয়াছে। যদি 
“মএ5)5৫] 001) 199৮৮ যোগ্যতমের জীবন1- 
ধিকারই স্গ্টিরাজোর মুলতত্ব হয় তবে ভীমদর্শন 
খলপ্রকৃতি দ্ভাবনিষ্ঠর সিহহত্যাপ্রমুখ হিংক্র 
জন্তর সহিত এক বনে বাস করিয়াও এই বলহীন 





্ূ 
১৯ কল, ৩ ভাগ 


ভীরুম্বভাব মৃগসকল কিরূপে আজ পধ্যন্ত ধরাপৃষ্টে 
আপনার অস্তিত্ব রগ্ষ! করিয়া আসিতেছে-_-এরূপ 
প্রশ্ন সহজেই মনে উদ্দিত হইতে পারে। প্রাকৃতিক 
নিয়মের কি এখানে কোন ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে? তাহা 
নহে। নিজের অস্তিত্ব রক্ষ। ও প্রাধান্য সংস্থাপনার্থ 
দিবারাত্রি অবিরাম যে ভীষণ সংগ্রাম চলিতেছে তাহার 
মধ্যে তাপেক্ষাকৃত হীনবল পণুদিগের জীবন রক্ষার 
সম্ভাবনা আপাততঃ বিরল বলিয়া! মনে হইলেও, 
যৃথবন্ধ হইয়া! বিচরণজনিত যে নৈতিক বলের 
উদ্ভব হইয়াছে তাহা সিংহ ব্যাগ এমন কি 
“50108 78008521019” ধারী নিষ্ঠুরপ্রকৃতি মান- 
বের শক্তিকেও পরাভব করিয়াছে। এই যে অর্ধ 
মাইলব্যাপী সৃগদল পর্বতের পাদদেশে বিচরণ 
করিতেছে, দুষ্টটি চক্ষুর পরিবর্তে ছুই শত কিম্বা 


; ততোধিক চক্ষু তাহাদের প্রত্যেককে : বিপদের 


সম্ভাবনা হইতে সাবধান করিয়া দিতেছে । দর্শন 
শক্তির ন্যায় তাহাদের সমবেত আত্রাণ এবং শ্রাবণ 
শক্তিও শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে । এই অদ্ধমাইলের 
মধ্যে যে কোন স্থান হইতে বিপদ আগমন করুক 
না কেন, মৃগশ্রেণীর সমবেত শক্তি তাহাদিগকে 
রক্ষা করিতেছে । এই দলের শত শত চক্ষু চতু- 
দ্দিকে ফিরিতেছে, কোথাও কোন বিপদের চিহ্ন 
কাহারও চঙ্ষুকে আকর্ষণ রুরিলে অমনি সেই মগ্ন 
মন্তক উত্তোলন, কর্ণ উত্তোলন, ক্ষুরের আঘাত 
কিম্বা অপর কোনরূপ সঙ্কেত শব্দ উচ্চারণ দ্বার! 
পরস্পরের মধ্যে বিপদের আগমনবার্থা এরূপ 
ক্ষিপ্রকারিতার সহিত প্রচারিত করে যে সকলেই 
সময় থাকিতে সাবধান হয় ও শত্রুর শত সহজ 
উপায়কে বার্থ করিয়া তাহারা দৃষ্টিপথের অতীত 
হইয়া যায়। 

বিখ্যাত প্রানীতত্ববিৎ (বণ 4৮6১0] 
9৮ 7007 1500০90]) আজীবন পিপীলিকার 
স্বভাব ও ধর্ম পর্যালোচনার পর এরূপ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন যে এক সঙ্গে বাস ও একত্র 
বিচরণ হইতে এই -ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীটেরও 
আত্মরক্ষার এমন সকল উপায় উদ্ভাবিত হুট- 
য়াছেযে কোন কোন বিষয়ে তাহা! মানবেরও 
অনুকরণীয় । অনন্ত পিপীলিকার দল শ্রেণীবদ্ধ 
হইয়! মাঠ হইতে মাঠান্তরে গমন করিতে দেখা 
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: যায়। তাহাদের সমাজ বন্ধন প্রণালী এমন স্থুন্দর 
ও পূর্ণাবয়ব সম্পন্ন যে এক দলের সঙ্গে অন্য দলের 
অনুষ্ষণ ভাবের বিনিময় ঢলিতেছে। £ 

দেখা যায় ঘে অগ্রগামী দলের কোন কোন 
পিপীলিক। বিপরীত দিকবাহী হইয়! পশ্চাদ্গামী 
পিপালিকাদলের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে এবং 
ক্ষণকাল তাহাদের সম্মুখে অপেক্ষা করিয়া পুনর্ববার 
তশুপরবর্তী দলের দিকে অগ্রসর হইতেছে । ইহাঁ- 
দিগের মধ্যে কিপ্রাকার ভাবের বিনিময় হইতেছে 
জানিবার উপায় নাই কিন্তু ইহ! দেখা যায় যে 
পশ্চাত্বন্তী পিপীলিকাঁদল পন্থান্তর অবলম্বন করি- 
তেছে। পিপীলিকা কিরূপ মনোভাব ব্যক্ত করি- 
তেছে বর্ভমান সময়ে তাহা বুঝিবার সম্ভাবনা ন! 
থাকিলেও, ইহা আশ! করা যায় যে অচিরে এমন 
কোন যন্ত্র আবিক্কত. হইবে যাহার সাহায্যে মানবের 
কর্ণের অনধিগম্য এই পিপীলিকার "ক্ষীণ কষ্ঠস্বরও 
আমাদের কর্ণপটাহে প্রতিধবনিত হইবে । পিপী- 
লিক পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া আসিতেছে, তাহার! 
কোন্টি সোজ! পথ, কোন্‌ দিকে শক্রর আক্রমণ 
অন্তাবনা, কোথায় বিস্ব বাধা পথ আগুলিয়! রহি- 
যাছে, কোন্‌ স্থানে খাদ্যসন্তার তাহাদের আগমন 
'অপেক্ষা,করিতেছে, এই সকল জ্্কাতব্য বিষয় পর- 
বর্তী দলভুক্ত পিপীলিকাদিগকে জানাইতেছে এবং 
এই কার্ধ্য এরূপ শৃঙ্খলার সহিত হইতেছে যে 


বর্তমান সভ্যজাতি নিচয়ের “1001012976৩ 4919%7৮- 


0971৮ কেও ইহার নিকট হার মানিতে হয়। 
কুকুর, ঘোড়া, গাধা, মেষ, ছাগ প্রভৃতি গুহ- 
পালিত পণ্ড এবং বানরগণ তাহাদের উচ্চারিত 
শব্দের তারতম্য দ্বার যে বিভিন্ন ভাব ব্যক্ত করিয়া 
থাকে ইহা সকলই অবগত আছেন। প্রসিদ্ধ জানান 
দেশীয় পণুতন্ববিৎ পণ্ডিত গিবন বন্কাল আক্রি- 
কার মধ্যদেশবাসী বানরদিগের মধ্যে অবস্থিতি 
করিয়া দেখিয়াছেন যে বানরগণ উচ্চারিত স্বরের 
ছয় প্রকার তারতম্য দ্বারা মনৌভাব ব্যক্ত করিয়! 
থাকে। কুকুর যখন শিকারের পশ্চাছর্তী হয় 
ব্লাগান্ধ হইয়। কাহাকেও আক্রমণ করে. কিন্! 
শৃঙ্খলাবস্থায় নিরাশার ভাবব্যগ্তক চীৎকার ধ্বনিতে 
যোগে পাহারার সময় অপরিচিত ব্যক্তির আগমন 


. ভাষার উৎপত্তি 
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জ্ঞাপন করিতে থাকে কিন্থা ভ্রমণ সময় উপস্থিত 
হইলে লাঙ্গল স্গলন করিতে করিতে প্রভুর 
পশ্চান্তী হইবার জন্য আবেদন জ্ঞাপন করে, 
ইহার প্রাত্যেকটির স্বর কি বিভিন্ন প্রাকারের নহে ? 
এবং ঝড় বৃষ্টি প্রপীড়িত হইয়া গৃহদ্বার উৎঘাটন 
করিবার জন্য যে সকরুণ আর্তনাদ-_তাহা হইতে 
সম্পূর্ণ পৃথক ভাবব্যপ্তক নহে কি? এই উচ্চারিত 
স্বরের তারতমা হইতেই আমরা পরিদ্কাররূপে 
কুকুরের মনোভাব বুঝিতে সমর্থ হই। পূর্বে দল- 
বদ্ধ হইয়া মৃগসকলের বিচরণের কথ বলা হইয়াছে। 
অত্যসত্াই যখন শত্রু অতর্কিতভাবে আসিয়। দলের 
মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তখন কেহ কাহারও দিকে ফিরিয়া 
তাকায় না; সকলই পলায়ন ছারা আত্মরক্ষার পথ 
দেখিতে থাকে । এই সমবেতভারে দলবদ্ধ হইয়! 
বিচরণের শক্তি আক্রমণের সময় প্রকাশ পায় না 
সত্য, কিন্তু যাহাতে আক্রান্ত না হইতে পানে তদ্বি- 
ষয়ে ইহা কিরূপ কার্য্যকরী তাহা পূর্বেই বিরৃত 
হইয়াছে । দশনি, শ্রাবণ ও আস্াণ প্রভৃতি ইন্দরিয়- 
শক্তি যতই প্রথর থাকুক না কেন ইহারা যে প্রকার 
অসংখা মাংসলোলুপ শক্রমগ্ুলী দ্বার! পরিবেষ্িত 
রহিয়াছে পরস্পরের সাহাধ্য না পাইলে কিছুতেই 
ইহাদিগের অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভবপর হইত ন1। 
কিন্তু এই শক্তির কার্যকারিতা প্রকাশ পাইতেছে 
একে আন্যের নিকট ইহাদের মনোভার ভন্তাপন 
দ্বার । যুদ্ধকালে একই পক্ষভুন্ত সেনানিচয় 
মধ্যে এক দলের সহিত অপর দলের মনোভাৰ 
জ্রাপনসূচক সং্কেতিক চিছ্বের ব্যবস্থা না৷ থাকিলে 
দলগুলি যেরূপ হীনবল হয় তিজপ যুখপরিবা রতুক্ত 
এই শত শত ম্বগের মধ্যে য্ধি মনোভাব ব্যক্ত 
করিতে ন| পারা যাইত তবে তাহাদের এ সমরেত 
শক্তিও ব্যর্থ হইয়া যাইত। এখন জিজ্ঞাস্য এই : 
ম্থগগণ যে মস্তক উত্তোলন, কর্ণ উৎকীরণ ক্ষুরাঘাত 
প্রভৃতি সঙ্কেত দ্বার! মনোভাব ব্যক্ত করিতেছে তাহ! 
কি ভাষা নহে? আমরা ন্থুসংস্কৃত সম্মাজিত 
ব্যাকরণানুমোদিত অভিধানান্তর্গত শব্দ যোজনা 
দ্বার! যে কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়া থাকি পশুদিগের 
এই সাঙ্ষেতিক চি 'ও উচ্চারিত শব্দের তারতম্য 
কি ঠিক সেই কার্যাই সম্পন্ন করিতেছে না? এই 


উভ্তয়েতেই ভাষা! আখ্যা প্রযোজ্য । পূর্বে যে 
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সকল দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে তাহার. মধ্যে আন্তত 
তিন প্রকারের ভাষার মুল বীজ.নিহিত রহিয়াছে। 
একটি, হরিণ যেই মন্তক উত্তোলন. করিল অমনি 
হরিণের দল সকলই -উদ্দগ্রীব হইয়া দণ্ডায়মান, 
ইহা একটি সঙ্কেত, আর্থ, শ্রবণ কর। যে পদার্থ 
. -প্রথমোল্লিখিত হরিণের দৃষ্টিকে. আকর্ষণ করিয়াছে 
তাহ| হইতে যদি কোনও প্রকার বিপদের আশঙ্কা 
থাকে তবে মুগ অনুচ্চ অথচ গভীর ভাবপূর্ণ একটা 
শব্দ উচ্চারণ করিবে; ইহাকে এক শব্দ বলা 
যাইতে পারে, এই শব্দের অর্থ সাবধান হও । 
তদনস্তর মৃগ যদি বুঝিতে পারে যে এ পদার্থ হইতে 
প্রাণ নাশের সম্তাবন! রহিয়াছে তৎক্ষণাৎ সে আতুযুচ্চ 
ও কর্কশ আর একটি শব্দ উচ্চারণ করিবে যাহা৷ শ্রাবণ 
মাত্র মগের দল বায়ুবেগে সেই স্থান হইতে প্রস্থান 
করিবে।- ইহার অর্থ নিজ প্রাণরক্ষার পখ দেখ । 
এই কর্কশ ও অত্যুচ্চ শব্দ প্রয়োগ দ্বারা একটা 
বিশেষ অর্থ জ্ঞাপক বাক্যের কাধ্য সম্পন্ন হইতেছে । 

ইহা! বড়ই কৌতুহলোদ্দীপক যে বর্তমান সময়ে 
বিভিন্ন দেশে মানব জাতির মধ্যে যে সকল ভাষা 
প্রচলিত রহিয়াছে তাহাদের প্রত্যেক ভাষার মধ্যেই 
অল্লাধিক পরিমাণে ভাষার এই তিন অঙ্গ বর্তমান 
রহিয়াছে। পরস্পরের মধ্যে বাকাবিনিময় কালে 
অনেক সময় এই হস্তসগলন আমাদেরও মনোভাব 
বাক্ত করিয়া থাকে । এই হস্তসঞ্চালন ও মুখ- 
বিকৃতি, যাহা মুদ্রাদোষ নামে অভিহিত, বড় বড় 
বক্তার বক্তৃতা ও গায়কের সঙ্গীতের প্রধান অঙ্গ 
হইয়া রহিয়াছে। মনোভাব জ্ঞাপন কার্ধ্য কোন 
সময়ে মানব সমাজেও যে এই সান্কেতিক চিহ্ন ব্যব- 
হার দ্বারা সম্পন্ন হইত তাহার সাক্ষ্য অদ্যাপিও 
নি্ঘলিখিত তিন শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রাপ্ত 
হওয়া যাইতেছে । : ১ম, মুক ও বধির ;__মুক 
ব্যক্তির মনোভাব ব্যক্ত করিবার উপায় তাহার 
দুই হস্তস্থিতঈ্শটি তঙ্গুলী ও মুখের মাংসপেশী।' 
এই কয়টি অঙ্গুলীর প্রসারণ এবং মুখমণ্ডলস্থ মাংস- 
পেশীর নানাপ্রকার বিরুতভাব দ্বার! সে অতি 
সহজে 'ও পরিষ্কাররূণে তাহার মনোভাব ব্যক্ত 
করিতে জমর্থ হইতেছে। এমন কি আমরা মুখো- 
চ্চারিত ভাষা দ্বারাও অনেক সময় তদপেক্ষা! অধিক 
বিশদরূপে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারি না। 





ৃ ১৯ ঞল,৩ ভাগ 


২য়, অসভ্য মানব। খৃতীয় ধর্মপ্রচারকগণ ও 
ডাঃ লিভিংফটোন_ প্রভৃতি দেশভ্রমণকারীদিগের 
সাহাযে/ আমরা পৃথিবীর নানাদেশীয় অসভ্যদের 
রীতি নীতি আচার ব্যবহার ভাষা! প্রভৃতি বিষয়ে 
অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। এই সাঙ্কেতিক 
চিহুদ্বারা৷ ভাবের বিনিময় কাধ্য কিনূপে সম্পন্ন হয় 
তহুসম্বন্ধে 1)70017078 যাহা লিখিয়াছেন তাহা! 
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অবশ্য ইহা হইতে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে এই 
সকল অসভ্যদিগের নিজেদের কোন প্রকার বাক্য 
ভাষা নাই__বরং ইহাই বল! সমীচীন হইবে যে 
এই সকল সাঙ্কেতিক চিহ্ন তাহাদের বাকা ও. ভাষার 
পুষ্টিসাধক মাত্র। এই: সকল চিত্ব শব্দের সঙ্গে 
সংযুক্ত থাকিয়া বাক্যের পূর্ণতা সাধন করিতেছে 
মাত্র । 

“৩য়, শিশু সন্তান :_নবপ্রসূত শিশু প্রথম 
কয়েক মাস পধ্যন্ত কেবল সম্কেত ও নানারূপ 
স্বর উচ্চারণ দ্বারাই মনোভাব ব্যক্ত করিয়! থাকে। 
বুলি ফুটিবার বনুপূর্বে শব্দের ( ৩7৫) সাহায্য 
ব্যতিরেকে কেবল ক্রন্দন ও মুখাকৃতির বিভিন্নাবস্থা 
অবলম্বন দ্বারা শিশু এমনভাবে তাহার অভাব ব্যক্ত 
করিতে সমর্থ হয় যে তাহা বুঝিবার জন্য বিন্দুমাত্রও 
আয়াসের প্রয়োজন হয় না। শিশু বদ্ধিত হুইবার 
সঙ্গে সঙ্গে অতি যত্তের সহিত তাহাকে কথ! বলিতে 
শিক্ষা, দেওয়া হয়। এতদ্‌ সম্বন্ধে 1119০ 
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10209”  ইহাও এই স্থলে ব্যক্তব্য যে ঘোর 
উন্মাদ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ যখন এতদুর জ্ঞানহারা 
হইয়াছে -যে কথার ভাবার্থ, গ্রহণ করিবার আর 
শক্তি থাকে ন! “তখনও তাহার! সাঙ্কেতিক চিহ্ন 
সকল অনুভব করিতে সমর্থ হয়। বড় বড় বক্তা- 
দেরও বক্তৃতার সময় তাহাদের অভ্ভ্তাতসারে সাঙ্কে- 
তিক চিহ্রের ব্যবহার ও শব্দ উচ্চারণের তারতম্য 
হইতে ইহাই অনুমিত হয় যে এই সকলই মানবের 
আদি ভাষা ছিল। এই ভাষার প্ররকতিতে প্রান্তর 


দা কস অদ্যাপি মানব সমাজ 
লাভ করিয়া'রহিয়াছে। গুরুপরম্পরাগত 


ন্যায় উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ এই ভাষা অস্থি 
মজ্জীর সহিত মিলিয়! গিয়াছ্ছে। কাল সহকারে 
মানব যতই উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থায় উপনীত 
হইতেছে ততই তাহার অন্তরে উচ্চতর ভাব সকল 
বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে । ইহা বিশেষ অনুধাবনার 
বিষয় যে বক্তা! যখন সাধারণ ভাবনিচয় অতিক্রম 
করতঃ উন্নততর ক্ষেত্রে উপনীত হন এবং স্মিরবুদ্ধি, 
গভীর চিন্তাশক্তি ও গবেষণার পরিচায়ক আধ্যাত্মিক 
ও বৈজ্ঞানিক তত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে থাকেন 
তখন আর -্লাঙ্ষেতিক চিহ্বের ব্যবহার থাকে ন|। 
আপনা হইতেই উচ্চারিত স্বরের তারতমা অপ- 
সারিত হইয়া যায়। তৌতস্বিনীর জলরাশির ন্যায় 
একই ভাবে একই গতিতে চিন্ার গভীরতাব্যপ্তক 
স্বরেতে প্রাণের অভ্যন্তর স্থান হইতে বাক্যঞোত 
প্রধাবিত হইতে থাকে । এ সময় বক্তা তাহার 


পুরুষপরম্পরাগত অধিকারিতথ সূত্রে প্রাপ্ত ্বভাবকে | 


অতিক্রম করিয়া স্থোপার্জিত যে উচ্চতরতম ভূমি, 
তাহাতে দণ্ডায়মান হুইয়! যাহা বন্ততই তাহার নিজস্ব 
সম্পান্তি তাহারই আলোচনাতে নিমগ্ন থাকেন ? 
রসনায় তাহার স্বরচিত যে ভাষ। তাহার ব্যবহারই 
স্বাভাবিক । : (ক্রমশঃ) 


উন্নত প্রমঙ্ 


২৯$ 

উন্নতি প্রসঙ্গ । 
মাঘোৎসব ।-__মহর্ষিদেবের বাটীর প্রাঙ্গনে প্রতি 
বৎসর ১১ই মাঘের সন্ধাকাণে আদ্ধসমাজ প্রতিষ্ঠা উপ- 
লক্ষে সাৎসরিক ব্রগ্ষখসব অনুষ্ঠিত হয়। আদি- 
ত্রান্খমমাজজের উত্গব বিশেষভাবে প্রাতঃকাণে সম্পন্ন হয়) 
পূর্বে পূর্বে প্রা তঃক্কালের উত্মৰ আদিত্রাদ্ধসমাজ গৃহেই 
অনুষ্ঠিত হইত। কিন্তু বাটী বহুদিনের পুরাতন বলিয়। 
ইঞ্জিনিয়রগণ মম্পূর্ণ নিরাপদ ঝলিলেও দেখানে সমাজের 
কর্থৃপক্ষগণ উত্সবাদি করাইতে সাহদ করেন না। তাই 
আজ কয়েক বৎসর যাবৎ মহর্ষিদেবের ঝাটীতেই প্রাতঃ- 
কালের এবং সন্ধা/কালের, উভয়কালীম উৎসবই অন্থষ্ঠিত 
হইয়া আপিতেছে। কেবল ব্রাক্মদের নহে, কিন্ধু সমস্ত 
ভারতবাসীর পক্ষে ই লজ্জার কথা যে, যে আদি- 
ব্রাহ্মমমাজের পত্তনস্থান হইতে সমগ্র ভাবতঝাসী সর্ব 
স্বীন অবনতির শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভের পথ দেখিতে 
পাইয়াছে, সেই পত্তনস্থানে পথগ্রদর্শক রাজ। রামমোহন 
রায়ের স্মৃতির উপযুক্ত একটী স্প্রশস্ত অট্রাণিকা আজি 


*পথ্যন্ত নিশ্মিত হইল না। হতে পারে যে, আমাদের 


পরস্পরের মধ্যে ছোট খাটে। '্মনেক বিষয়ে, সামাঞ্জিক 
রাজনৈতিক প্রভৃতি নান! বিষয়ে মতভেদ আছে। কিন্ত 
রামমোহন রায়েএ্রতি যথার্থ অগ্থরাগ থাকিলে, সেই 
বেদাস্ত প্রচারিত ব্রহ্নাম প্রচারের প্রতি যথার্থ প্রীতি 
থাকিলে অনান্য বিষয়ের মতভেদ কোথাম ভাসি! 
যাইত। 

উৎসব যেখানেই হৌক না কেন, উৎসব মাত্রই ।সম1- 
জের উন্নতির অনুকূল তাহা বল! বাহুলা। ধর্দাসমাজের 
যে উৎসবে উতসবধাত্রীগণের হৃদয়ে যত অধিক পরি- 
মাণে পবির্রভাব, যত পরমাস্মার সহিত একাত্ম যোগের 
ভাব নামিয়! আসবে, সেই উৎসব সেই পরিমাণে সার্থক 
নিঃসন্দেহ । মহর্ধিদেবের বাটীতে এবসর যে দৌকালীন 
উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, অন্যান্য. বৎসরের নার 'এবার- 
কার উৎসবও সার্থক হইয়াছিল। সম্ভবত এবৎসর যুদ্ধো- 
পলক্ষে হাহাঁকারের কারণে, সকপেরই মনে ভগবানের , 
মাতৃভাব যেন জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল, সকলেই যেন, 
মায়ের কোঁলে আশ্রয়লা'ভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠ্ঠিয়া . 
ছিল। সেই প্রাণের আকাঙ্ষ। এবারকার উৎসবে ব্যক্ত 
হইয়া পড়িগ়াছিল। প্রাতঃকালীন উতৎমবে শ্রীবুক্ত 
সুধীন্্রনাথ ঠাকুর তাহার উদ্বোধনে সেই ভাবেরই যেন 
ইঙ্গিত করিয়াছিলেন এবং সান্ধ্য উৎসবে শ্রীঘুক্ত ক্ষিতীক্্র- 
নাথ ঠাকুর, তাহাব মাতৃপুজাস্থচক উপদেশে তাহাই 
পরিস্কুট করি॥। তুলিয়াছিলেন। সঙ্গীতগুলিও অধ্যাকম- 
যোগের অন্থকূলরূপে নির্বাচিত হইয়াছিল । 


২৯২ 
বলবৎশিক্ষা-_নামর। দেখি) আনন্দিত হই- 





তেছি যে ভারতের সকল অংশ হইতেই ইচ্ছা-শিক্ষার, 


পরিবর্তে বলবৎ শিক্ষার পক্ষে অনুকূল মত পাওয়া যাই- 
তেছে। এলাহাবাদ মিউনিসিপালিটি প্রথমে বলবৎ 
শিক্ষার বিরুদ্ধে গিক্াছিলেন-_অর্থাভাবই অবশ্য তাহার 
অন্যতর কারণ ছিল। কিন্তু সম্প্রতি মিউনিনিপাণিটি 
তাহার অন্কুলে মত দিগাচেন। একবার বহাবৎশিক্ষ] 
প্রবর্তিত হইলে অর্থের জন্য চিন্তা করিতে হবে বলিয়া! 
আমাদের বিশ্বাস নাই। গবর্ণমেন্টও ক্রমশ এ বিষয়ে 
সর্ধতোভাবে সাহাধা প্রদানে ধাধ্য হইবেন নিঃসন্দেহ। 
এই শ্থাত্রে কিন্তু আমর! প্রত্যেক দেশহিতৈষীকে 
বিশেষভাবে চিন্ত! করিরা স্থির করিতে বলি যে 
শিক্ষার কোন্‌ প্রণালী প্রবর্তিত কর! কর্তব্য। "আমরা 
অনেকবার বলিয়। আসিগ্লাছি (যে মূলত মনুসংহিতা- 
প্রবর্তিত ব্রহ্মচর্যয প্রধান পন্থা অবলম্বন করিলেই দেশের 
মঙ্গল। বর্তমান শিক্ষা প্রণালী ছাত্রগণের চরিত্রের উপর 
অল্লই প্রভাব বিস্তার করে। যে প্রণালীতে ছাত্গণের 
চরিত্র গঠিত ন! হয়, সে প্রগালীতে প্রকৃত মনুষ্যত্ব 
লাভ না হয়, সে প্রণালীতে জ্ঞানাঙ্জনের সহস্র পথ 
উন্মুক্ত থাকিলেও পরিণামে তাহা পতনের কারণ হয়__ 
তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বর্তমান ইয়োরোপ | আনরা আর 
একটী বিষয়ের শুচনা দেখিনা আনন্দিত হইতেছি। 
সম্প্রতি বিলাতের .টাইগস্‌ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত জে, ডি, 
এগ্ডার্সন ভারতে ব্যারিষ্টার প্রস্তত করিবার ইঙ্গিত করি- 
যাছেন। আমর! ইহাই তো চাই যে সর্বপ্রকার শিক্ষার 
দ্বার ভারতে উন্মুক্ত হইয়া যাক। একদিকে বলবৎ- 
শিক্ষার প্রবর্জীন, অপরদিকে ভারতে সকপপ্রকার শিক্ষার 
দ্বার উন্মুক হওয়!, উভয়ের মিলনে আমাদের প্রিয়তম 
জন্মভূমির যে কি কল্যাণ সাধিত হুইবে তাহা কল্পনাতীত । 


একলিপি ও ভাষাবিস্তার । 
বর্ষে যে একই প্রকার বর্ণলিপি এবং এক ভাযা স্থির 
করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে, ইহা! অত্যন্ত 
সুলক্ষণ । আজ প্রায় তিন বৎসর হইল আমরা এই 
বিষয়ে তথ্ববোধিনী পৃতরিকাঁ্ আলোচনা করিয়া! সঃগ্র 
ভারতের জন্য একই বর্ণম/ল! ও একই ভাষ। প্রবর্তনের 
উপকারিতার প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ 
করিয়াছিশাম। আমর! সেই আলোচনান্থত্রে বিভিন্ন 
দেশের বিভিন্ন ভাষায় সাহিত্যে অগ্রণীদিগকে লইয়! 
একটী সভা আহ্বানের প্রস্তাব ইঙ্গিত করিয়াছিলাম 
গত কংগ্রেসের সময় একলিপি বিস্তারিণী সভার এক 
অধিবেশন হইয়াছিল দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। 
কিন্ত ইহার গঠনপ্রণালীতে আমরা! সন্ধষ্ট হইতে পারি 
নাই। গুট়ীকয়েক হিন্দি ভাধার পক্ষপাতী হিন্দু্থানী 


সমস্ত ভারত- 


৯১৯ কম, ৩ ভাগ 


টিটি 
ভাষ| করিবার উচিত্য স্বীকার করিলে যে তাহা সর্ববাক্ 


সম্মত হইবে এরূপ আশ! করা বিড়ম্বনা! । সেই সভায় 


ছুচার জন ব্গসাহিত্যের অগ্রণীকে সম্যরূপে লইলেও 
বিশেষ কোন লাভ নাই | আমাদের মতে ভারতীয় সকল 
প্রধান ভাষায় সাহিত্োর অগ্রনীর্দিগকে লইয়া একটী সত! 
করিয়। তাহাতেই এবিষয়ের আলে|চন| হওয়! দরকার । 
গত ২৬শে জানুয়ারি হিন্দুপেটিযয়ট কাগজে এবিষয়ে 
একটা স্থন্দর আলোচন! প্রকাশ হইয়াছে । তাহাতে 
লেখক ধঞিতে গেলে আমাদেরই কথ! সমর্থন করিয়া 


বলিয়াছেন যে ভারতের যে ভাষা যত শক্কিনত্তা দেখাইতে . 


পারিবে, পেই ভাষাই সাধারণ ভাঁষা হওয়! সম্ভব বেশী । 
দ্বিতীয়তঃ তিনি বলেন) যেভাবে ফরাসি ভাষাকে সমগ্র 
ইউরোপের সাধারণ ভাষা বলা! যায়, সেই ভাবে উক্ত 
ভাষ! ভারতের প্রাদেশিক ভাঁবাসমূহ বজায় রাখিয়া 
মাধারণ ভাষায় দাড়াইবে। কথাটার,ভিতর সত্য । 
আমরাও হিন্দুপেটি টের কথা প্রাতিধবনিত, কারি: 
বলিতে চাহি যে, ভারতে যে সর্ধাীন: বৃহৎ জাগরঃ 
ভাব দেখা দিয়াছে, যে ভাষ! শক্ষিতে, 'প্রাথেতে, মান। 
শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ ভাবের 
মধ্য দিয়! সেই জাগরণের সহায়তা করিতে পারিবে, সেই 
ভাষা'রই সাধারণ ভাষায় দাড়ানো সম্ভব । কিন্তু আমা- 
দের ধোঁধ হয় যে এমন সময় আসিবে, যখন ভারতের 
একটী ভাষা এবং একটী বর্থমাল! লা হুইয! যাইতে 
পারিবে না। ূ 
স্বায়ভ্রশাপন । কংগ্রেসের সময়ে “ভারত 
প্রেমিকদিগের প্রতি আন্তরিক নিবেদন” নামক একখানি 
চটী (পুস্তিক ) হস্তগন্ত হইয়াছিল । তাতে জাতি 
বর্ণনির্বিশেষে যাহাতে প্রতি পরিবারকে মুল ধরিয়া 
দেশের শাদন প্রণালীর ব্যবস্থা হর, তদ্বিষয়ে একটী 


প্রস্তাব কর! হুইয়াছে। প্রস্তাবে অনেকগুলি বিবেচনায় 


আলোচনার কথ। আছে। এই যে জাতিবর্ণনিবির্শেষে 
প্রতি পরিবার ধরিয়। শান গ্রণাণী গঠন করিবার ভাব 
আমাদের দেশের লোকের মনে উঠিয়াছে, ইহাতেই 
আমরা! ভগবানের মঙ্গলহস্তের স্পষ্ট পরিচয় পাইতেছি। 
তবে একথা আমর! বলিব যে এই প্রস্তাবকারীগণ এই 
প্রণালীতে শাসন নির্বাহ কর! যত সহঞ্জ মনে করিতে- 
ছেন, তত সহজ নহে। এইক্পপ শাসনগ্রগালীর যোগ্য 
হইবার জন্য আমাদের এখন অবধি বিশেষ চেষ্ট! করিতে 
হইবে, আমাদের প্রত্যেকের জীবনকে সর্দতৌভাবে 
উন্নতির দিকে লইর! যাইতে হইবে, তবেই এরূপ শাসন 
প্রানীর উপযুক্ত হইব। 


ভারতের শিল্প সম্মিলন--কগ্রেসের ন্যানক 
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ভারতের শিল্পসন্মিলনও যে বিশেষ ঙ্গলপ্রস্থ, ইহা এখনও 
সাধারণ ভাঁরতবাসী মর্টে মর্শ্ে উপলব্ধি করিতে পারেন 
নাই। একটা প্রধান কারণ এই যে, শিলপসক্মিলনের 
অনুষ্ঠাতাগণ ইহার বিষয় সকলকে বুঝাইয়া ইহাকে 
7১০10181159 করিতে পারেন নাই । ভারতের সমাজ 
সন্মিলনে ডাক্তার প্রফুল্লচন্ত্র রায় কি বলিলেন, তাহ! 
লইয়া! আন্দোলন হুইতেছে। তাহার কারণ এই যে, 
ডাক্তার রানের বক্তব্য বিষয় লইয়া দেশবাসীগণ বছু 
পূর্বাবধি আলোচন! করিয়াছে কাজেই সে বিষগ্জের 
ভালমন্দ আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিবেচনা অস্থুসারে 
কিছু না কিছু বুঝিতে পারি এবং সুতরাং তৎসত্বন্ধে কিছু 
নাকিছু আলোচনা আন্দোলনের অধিকার রাঁখি। 
কিন্তু শিলপসশ্সিলনের বক্তব্য সম্বন্ধে সন্মিলনের দিনের 
পূর্ব্ব পর্যান্ত দেশবাসী সাধারণের মধ্যে আন্দোলন 
আলোচন1 হয় কিন! সন্দেহে। এবারকার শিল্পসন্মিলন 
যে সকল প্রান্ভাব গ্রহণ করিয়াছেন, সত্য কথা বলিতে 
কি তন্মধ্যে অনেক প্রস্তাবের ভালমন্দ দূরে থাক, সেই 
রস্তাবগুরলিই আমর! বুঝিনা উঠিতে পারি নাই । অথচ 
বল! বাছুলা যে শিল্পসশ্মিলনের উপস্থিত প্রস্তাবগুলি শত 
সমাজসন্মিলনের প্রস্তাব অপেক্ষা আমাদের জীবনরক্ষার 
উপযোগী । আমর! কর্তৃপক্ষের নিকট এই অম্থরোধ 
করি যে তাহার! তাহাদের প্রত্যেক প্রস্তাবের বক্তবা 
বিষয়, বক্তৃতা, প্রবন্ধ, সংবাদপত্রে আন্দোলন আলোচন! 
প্রস্থৃতির সাহায্যে দেশবাসীকে সম্বৎসর ধরিয়! বুধাইয়! 
দিতে থাকুন, তাহা! হইলে সম্মিলনের দিনে সকলেক্ 
উপস্থিত থাঁকিবার আগ্রহ জন্মিবে এবং উপস্থিত সকলে 
বক্তুতাদিতে বুঝিয়! যোগ দিতে পারিবেন । শি্- 
সম্মিলনের যে সকল; প্রস্তাব আমরা বুঝিতে পারিয়াছি, 
তাহাদেরই ছুএকটা সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বলিব | 
শিল্পকারখানার বিলোপ । শিল্পলন্মিলন 
বড় কঠিন স্থানে হাত দিয়াছেন। সশ্মিলনের তৃতীয় 
প্রস্তাব এই যে ভারতের বিভিন্ন প্রঙ্গেশে শিল্পকার্খান! 
স্থাপিত হুইয়! বিলুণ্ত হয় কেন, তাহার অন্ধসন্ধান করা! 
আবশ্যক। এবিষয়ে তাহার! কতটা কৃতকার্ধ্য হইবেন 
তাহা বলা যায় না। অনা প্রদেশের কথ! জাঁনি লা, 
কিদ্ক এই বঙ্গদেশে ইহা একটা প্রকাশ্য পু সত্য 
€ 91১৪0 8০০%) যে, অনেক কারখানা, অনেক কার- 
বারের বর্তৃপক্ষগণ্রে অনবধানত|, জুয়াচুরী প্রত্ৃতি 
কারণে বিলোপ প্রাপ্ত হয়। সম্মিলনের অনুসন্ধান কমিটি 
কি সেই সকল টানিয়া বাহির করিতে পারিবেন এবং 
ৰাহির করিলে সাঁধারণে) প্রকাশ করিতে পারিবেন ? 
এই সকল বিষয় প্রকাশ করিলে জআামাদের বিশ্বাস যে 
দেশেক় বিশেষ উপকার হয়। এই যে কত কত অর্থ, 


ভাঙার স্থাপিত হইয়াছিল ও হইতেছে, সেগুলির সন্বদ্ধেও 
কি অনুসন্ধান হওয়! উচিত নহে ? আমরা! দোষগ্রীকাশের 
জন্য অন্থুন্ধানের কথ! বলি্চেছি নাঁ, কিন্তু দেখা! উচিত 
ঘষে সেই সকল অর্থভাগ্ডারে কতটা সঞ্চিত আছে এবং 
দেশবাসীকে আহ্বান করিয়। স্থির করা উচিভ যে সেই 
সঞ্চিত অর্থের দ্বার! দেশের কোন্‌ মঙ্জলসাধন তাহাদের 
অভিপ্রেত। এই বিষয়ে প্রথমেই ধাহার! পূর্ববর্তী 
শিল্পসশ্মিগনের মভাপতি ও সদস্যরূপে কর্মচারী নিষুক্ত 
হুইয়াছিলেন, তাহাদের সকলকে লইয়! বিশেষ বিবেচন! 
করিয়! াহাদের সিদ্ধান্ত সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত ক 
কর্তব্য। এই কার্যে যে নির্ভীকত। আবশাক, যে সহছি- 
সুতা আবশ্যক, জানি ন! তাহা! কয়জনের আছে । 

ওজন ও মাপের এঁক্যসাধন।  সম্মিলনের 
চতুর্থ প্রস্তাব সমস্ত ভারতের ওজন ও মাপের এঁক্য- 
সাধন। যখন দেশে ভাষা ও বর্ণমালা এক করিবার 
বিশেষ চেষ্টা হইতেছে, তখন ওজন ও মাপের একাপাধন 
যে সঙ্গত তাহ! বল! বাছুল্য। যে কোন উপায়ে দেশ- 
বাসীগণ 'ঈক্যের পথে অগ্রসর হইবে, তাঁছাই আমরা 
সর্বাত্তঃকরণে অন্থমোদন করিব । | 

স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার । সশ্িলনের অনাতর 
প্রস্তাব হইতেছে শ্বদেশী দ্রব্য বিদেশী দ্রব্য অপেক্ষা 
গুণে মন্দ ও মুল্যে উচ্চ হইলেও আমাদের তাহ! 
ব্যবহার করা কর্তব্য। কথাটা মতবাদ হিসাবে ঠিক, 
কিন্তু কার্ষ্য তাহ! কি দীড়াইতে পারিবে? আমাদের 
রুচি এমনই বিকৃত হইয়াছে যে আমরা গুণে ভাল 'অথচ 
মূল্যে কম হইলেও অনেক সময়েই দেশীয় দ্রব্য বাবছার 
করি না, কারণ তাহা বিদেশীয় দ্রব্যের নিকট চাকচিক্যে 
হার মানে । 'আগারদের আশ! কোথায়? আবার অনেক 
সময়ে ইচ্ছ! করিলেও যে প্রয়োজনীয় দেশীয় দ্রব্য পাই 
না। সম্মিলনের অনুসন্ধান কমিটি এইছ্থাত্রে অন্তত বঙগ- 
দেশের কাপড়ের কারখান! প্রভৃতির অরুতকার্ধাতার 
কারণ অন্সন্ধান করিলে এবং যথাযথ ব্যবস্থ! প্রয়োগে 


.সেই কারণ সমুহ বিদুরিত কগিলে দেশের প্রভূত মঙ্গল, 


হইতে পারে তাহা বলা নিশ্প্রয়োগন। স্বদেশী. ড্রবা 
ব্যবহার করিব, করা,ভাল ইত্যাদি মুখস্থ কথ! বণিলে 
চলিবে না-_কাধ্যে তাহ! করিতে হইবে, তবেই দেশের 
মুখ উজ্জল হইবে, দন্াগিপি হাস হইবে, দেশ নিরাপদ 
হইবে। স্বদেশী মোট! জিনিসের ব্যবহারে ও আম্মগৌরব 
অনুভব কর! শিক্ষা করিতে হইবে এবং শিক্ষা দিতে 
হইবে। 

এই স্থাত্রে শিল্পশিক্ষর বিদ্যালয় সংস্থাপনের কথা 
উঠিয়াছে। সমস্ত পৃথিবীক্প যে অবস্থ! তাহাতে বোধ হর 
যে গভর্ণমেন্ট এন্প বিদ্যালগ্ন সংস্থাপনে বাধ্য হইবেন 


২৯৪ 


সা 





নহিলে ভারতবাসীর মরণ নিশ্চিত । কেবল ০ 
উপর নির্ভ/ করিলে চলিবে না মহাস্থভৰ কাঁশিম- 
বাজারের মহারাজ! বাহাছুরের ন্যার আমাদের শিল্পশিক্ষ। 
অগ্রসর করিয়া দিতে সাধামত সাহায্য করা কর্তব্য । 


নটি) 


বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত-_ 
গীতা-রহস্য। 
৬: সুখদুঃখবিবেক। 
(ইজ্যোতিরিজুনাগ ঠাকুহ কর্তৃক অনযাদিত) 
(পূর্বানতরুদ্ধি ) 

মনু কাখে শোনে, ত্বকের দ্বারা স্পর্শ করে, 
চোখে দেখে, জিহ্বার দ্বারা আস্বাদন করে, ও 
নাকের দ্বারা আত্মাণ করে, এবং ইন্দ্রিয়দিগের এই 
ব্যাপার স্বাভাবিক বৃত্তির যেরূপ অনুকূল বা 
প্রতিকূল হয়, সেই অনুসারে মনুষ্োর স্খ বা 
ছুঃংখ হইয়া থাকে__এইরূপ স্বখছুঃখের* বপ্ত-শ্বরূ- 
পের লক্ষণ উপরে প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্ত হুখ- 
দুখের বিচার কেবল এই ব্যাখ্যাতেই সম্পূর্ণ হয় 
না। আধিতভৌতিক ন্ুখছুঃখ উৎপন্ন হইবার পক্ষে 
ইন্দ্রিয়গণের সহিত বাহ্যপদার্থের সংযোগ প্রথমে 
নিতান্ত আবশ্যক হইলেও, সুখদুঃখের অনুভব মনু- 
ফ্যের নিকট পরে কিএকারে আসিয়া থাকে, ইহার 
বিচার করিলে এইরূপ উপলব্ধি হইবে যে, ইন্জরিয়- 
ব্যাপার-নিপ্পন্ন এই স্ুখদুঃখ জানিবার কাজ অর্থাৎ 
উপলব্ধি করিবার কাজ পরিশেষে প্রত্যেক মনুধ্যকে 
নিজের মনের দ্বারাই করিতে হয়। চশ্ষু-পশ্যতি 
রূপাণি মনসা! ন তু চক্ষুষা”-__-দেখিবার কাজ কেবল 
চোখের দ্বারা হয় না, তাহাতে মনের সাহায্য নিতা- 
স্তই আবশ্যক হয় (সভা, শা, ৩১১ 1 ১৭), 
এবং সেই মন যদি ব্যাকুল হয়.তবে চোখে দেখি- 
যাও, না-দেখিবার মতে! হইয়া থাকে, এইরূপ 
মহাভারতে কথিত হইয়াছে; বৃহদারণ্যক-উপনি- 
যদেও “আমর মন অন্যদিকে থাকার দরুণ আমি 
দেখিতে পাই নাই ( অন্যত্রমনা অভূবং নাদর্শম্‌), 


আমার মন অন্যত্র আছে বলিয়া! আমি শুনিতে' 


পাই নাই ( অন্যত্রমনা অভূবং নাশ্রোষম্‌)”, এইরূপ 
বর্ণনা ॥ আছে (বৃ, ১,৫,৩)। অতএব আধি- 





রি স্থখদুঃখের ভুত হবার পক্ষে কেবল 
ইন্দ্রিয়গণই কারণ নহে, তাহার পরে মনের সাহায্য 
দরকার হয়--ইহা স্পম্টই দেখা যাইতেছে; এবং 
আধ্যাত্মিক স্থখ দুঃখ মানসিকও হইয়া থাকে । এই 
সমস্ত হইতে দেখ! যায়,_সর্বপ্রকার স্ধছূঃখা 
নুভূতি শেষে মনকেই, অবলম্বন করিয়া থাকে। 
এবং ইহা যদি সত্য হয়, তবে, মনোনিগ্রহের দ্বার! 
সখ দুঃখমুভূতিরও নিগ্রহ অপাধ্য নহে, এইকাপ 
পরে স্বতই উপলব্ধি হয়। এই অভিপ্রায়. মনেই 
আনিয়া মনু সুখছুঃখের লক্ষণ, নৈয়ায়িকদিগের 
লক্ষণ হইতে ভিন্নরূপে বলিয়াছেন ।, তিনি বলেণ-_ 
সর্বং পরবশং ছুঃখং সর্বমাত্মবশং ছুখস্‌। 
এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখতুঃখয়োঃ॥ 
অর্থাৎ যাহা কিছু পরবশ তাহাই ছুঃখ, যাহা কিছু 
আপনার আয়ন্ত তাহাই ন্ুখ-_-ইহাই নুবছুঃখের 
সংক্ষিপ্ত লক্ষণ (মনু ৪। ১৬৯)। নৈয়ায়িকদিগের 
লক্ষণের অন্তভূতি “বেদনা” শব্দের মধো, শারীরিক 
ও মানসিক এইন্প ছুই বেদনারই সমাবেশ হওয়ায় 
স্থখদুঃখের বাহ্যা বন্তুত্বরূপও. উহার দ্বার! প্রদর্শিত 
হইয়। থাকে এবং মনু ন্ুখদুঃখের কেবল আত্তান্তরিক 
অনুভূতির উপরেই কটাক্ষপাত করিয়াছেন-_-এই- 
টুকুর প্রতি লক্ষ্য করিলে, স্থখদুঃখের এই দুই 
লক্ষণের মধ্যে বিরোধ থাকে না। স্বখদুঃখানুড়ৃতির 
ইন্জরিয়্াবলম্িতা৷ এইরূপে বিলুপ্ত হইলে পর--. 
“ভৈযজ্যমেতদ্‌ ছুঃখস্য যদেতন্না 
অর্থাৎ__দুঃখের চিন্ত। না করাই ছুষটখ নিবারণের 
মহৌষধ ( সভা, শা, ২০৫২) এবং এই নীতি 
অনুসারে, ইতিহাসে মনকে দৃঢ় করিয়া সত্যের জন্য 
অথবা ধর্থর জন্য আহলাদের সহিত অগনিকাষ্ঠঙ্গণের 
অনেক উদ্বাহরণ আছে। অতএব যাহা-কিছু করিরে, 
মনোনিগ্রহের দ্বারা তদন্তভূতি ফলাশ! ছাড়িয়। ও 
স্থথদুঃখ সম্থন্ধে সমবুদ্ধি_ রাখিয়দিক্সামরা। কর্ম করিতে 
থাকিলে অর্থাৎ কণ্ না ছাড়িলেও সেই কর্ে 
আমাদের দুঃখরূপ  বাধাপ্রাপ্তির ভীতি বা সম্ভাবনা 
থাকে না, এইরূপ গীতায় উক্ত হইয়াছে । ফলের 
আশা ত্যাগ করা অর্থাৎ ফল লাভ হইলে তাহা 
ত্যাগ করা, কিংবা সেই ফল কাহারে! কখনও পাই- 
বার বাসনা না! রাখা, এরূপ অর্থ নহে। সেইরূপ 
ফলাশা৷ এবং কর্ম করিবার নিছক ইচ্ছা, আশা, হেতু, 


৫ 


কান, ০৮৬৯ 
কিংবা ফল লাভার্থ কোন বিষয়ের যোজনা করা, 
ইহাতেও অনেক ভেদ আছে। হাত পা নাড়ানোর 
নিছক্‌ ইচ্ছ! হওয়া,আর অনুককে ধরিবার জন্য কিংবা 
অমুককে লাবি মারিবার জনা হাত বা পা নাড়া- 
ইবার ইচ্ছা! হওয়া, ইহার মধ্যে ভেদ আছে। প্রথম 
ইচ্্টি কেবল: কর্পামাত্রের ইচ্ছা, উহাতে অন্য 
কোন হেতু খাকে-না; এই ইচ্ছা চলিয়া গেলে 
সমস্ত কণ্্মই বন্ধ হয়। এই ইচ্ছা ব্যতীত 
প্রত্যেক কর্মের কোন প্রকার পরিণাম কিংবা ফল 
স্যটিবার এই জন্তানও প্রত্যেক মনুষ্যের থাকা চাই ; 
. এবং জান শুধু থাকা চাই নহে, অমুক ফলের জন্য 
এইরূপ অমুক যোজনা করিয়াও কোন-না-কোন 
কথ্ম করিবার ইচ্ছা! হওয়া চাই। নতুবা তাহার 
সমস্ত ক্রিয়া পাগলের মতো নিরর্থক হইবে। এই 
সমস্ত ইচ্ছা, হেতু, কিংবা যোজন! পরিণামে দুঃখ- 
জনক হয় না; এবং ছাড়িতে হুইবে একথা 
গীতাঞ্ড বলেন নাই। কিন্কু ইহাকে আরও ছাড়াইয়া 
গিয়! “আমি যে কণ্্ম করিতেছি_আমার সেই কর্মের 
অমুক ফল অবশ্যই মিলিবে এই জন্যই করিতেছি” 
এইবূপ যে কর্ম্মফলের প্রতি কর্তাপুরুষের বুদ্ধির 
মমস্থের আসক্তি, আকাঙ্ক্ষা, অভিমান, অভিনিবেশ 
কিংবা! আগ্রহ, তাহার দ্বার মন অধিকৃত হইলে, 
এবং বাপ্ছিত ফল 'মিলিবার পক্ষে বাধা উপাস্থিত 
হইলে ছুঃখপরম্পর! আরস্ত হইয়া থাকে । এই বাধা 
অনিবাধ্য ও দৈরকৃত হইলে শুধু নৈরাশ্য উপস্থিত 
হয়, এবং মূ হইলে, পরে ক্রোধ কিংব! দ্বেষও 
উৎপন্ন হইয়া সেই দ্বেষের দ্বার কুকম্ ঘটে এবং 
কুকর্ণ্দের বার বিনাশ উপস্থিত হয়। কণ্মপরিণামের 
প্রতি যে মম্বযুক্ত আসক্তি ইহারও “ফলাশা”, “সঙ্গ”, 
“অহঙ্কার বুদ্ধি' ও “কাম এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন 
নাম আছে এবং এখান হইতেই সাংসারিক দুঃখ- 
পরম্পরার প্রকৃত আরম্ত, ইহ৷ বাক্ত করিবার জন্য 
গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিসঙ্গ হইতে কাম, কাম 
হইতে ক্রোধ, জ্রোধ হইতে মোহ ও পরিশেষে মনু- 
ষ্ের নাশও হইয়। থাকে এইরূপ কথিত হইয়াছে 
(গা, ২৬২৬৩) জড় জগতের অচেতন কষ্ধ স্বতঃ 
. ছুঃখের মুল নহে, মনুষ্য তাহাতে যে ফলাশী!, কাম 
বা আলক্তি স্থাপন করে, তাহাই প্রকৃত দুঃখের মুল, 
এইরূপ নিশ্চিত হইবার পর, এই ছুঃখনিবারণ করি- 
ণ 


রহম্য ২৯৫ 
বার জন্য, বিধয়ান্তর্গত আসক্তি, কাম, কিংবা ফলাশা 
ইহাই মনোনিগ্রহের দ্বারা ত্যাগ করিলেই হইল; 
সন্যাসমার্গে যাহা! বলা হুয় তদনুসারে সমস্ত বিষয়, 
কর্ম, বা.সর্ববপ্রকারের ইচ্ছা! ত্যাগ করিবার আব- 

1 শ্যকতা, নাই, এইরূপ পরে ন্যায়তই নিষ্পন্ন হয়। 
অতএব ফলাশা ছাড়িয়া নিক্ষাম ও নিঃসঙ্গ বুদ্ধিতে 
যে ব্যক্তি বথাপ্রাপ্ত বিষয়ের সেবা করে সে প্রাকৃত 

.স্থিতপ্রজ্ঞ, ইহ! পরে গীতাতে কথিত হইয়াছে 

1 (শী, ২৬৪ )। জগতে কর্শের ব্যবহার কখনই 

বন্ধ হয়না। মনুষা এই জগতে না থাকিলেও 

প্রকৃতি নিজ গুণধশ্মানুসার়ে সততই কার্ধা নির্বাহ 
করিতে থাকিবে । জড় প্রক্কৃতির স্থুখও নাই দুঃখও 
নাই। মনুষ্য নিজের আপ্রকৃত মহন্ব গ্রহণ করিয়া 
প্রকৃতির ব্যাপারে আসক্ত হওয়া প্রীযুক্ত স্ৃখদুঃখ- 
ভাগী হইয়া থাকে। কিন্তু এই আসক্তি দূরে 
নিক্ষেপ করিয়া “গুণাগ্ডণেমু বর্ন্তে”__ প্রকৃতির 

গুণধন্্নানুসারে সমস্ত ব্যাপার চলিতেছে ( গী, ৩। 

২৮) এইরূপ ভাবিয়া সমস্ত ব্যবহার করিলে পর, 

পরে অসন্তোষের কোন ছুঃখই জবশিষ্ট থাকে না। " 

এইজন্য সংসার ছুঃখপ্রধান বলিয়া কীদিতে ন! 

বসিয়া কিংবা তাহ! ত্যাগ করিবারও ইচ্ছা না 

| করিয়া, প্রকৃতির ব্যাপার প্রকৃতি করিতেছে এইরূপ 
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নুখং বা যদি বা ছুঃখং প্রিয়ং বা! যদি বাইপ্রিয়ম্‌। 
্রাপ্তং প্রাপ্তগুপাসীত হৃদয়েনাপরাঞজিতা ॥ 
অর্থাৎ__নখই হুউক বা! দুঃখই হউক, প্রিয়ই হউক, 

ব! অপ্রিয়ই হউক, যখন যাহ! প্রাপ্ত হইবে, অপ- 

রাজিত চিন্তে তাহার সেবা! করিবে--( সভা, শা, 

২৫, ২৬) এইরূপ ব্যাস যুধিষ্টিরকে উপদেশ দিয়া- 

ছেন। সংপারের কোন কর্তব্য ছুঃখ সহিয়াণ্ 

অবশ্য করিতে হইবে--ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিলে, 
এই উপদেশের মহস্ক পূর্ণরূপে উপলব্ধ হুইবে। 
ভগবদ্গীতাতেও “ঘঃ সর্ববত্রানভিন্সেহস্তত্তৎ প্রাপা 
শুভাশুভম্” (২1৫৭ )--শুভাগুভ প্রাপ্ত হইয়া! যে 
বাক্তি সর্ববদ৷ অনাসক্ত থাকিয়া তাহার অভিনন্দন 
বা দ্বেধ করে না সেই স্থিতপ্রভ্ঞ-_এইরূপ স্মিত- 
প্রজ্ঞার লক্ষণ বলিয়া পঞ্চম অধ্যায়ে “ন প্রন্ৃধ্যেৎ 

শ্রিরং প্রাপ্য নোদ্বিজেত্প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্” (৫1২০) 

স্বখ পাইয়া উল্লসিত হইবে না, এবং দুঃখে মুহ্যমানও 
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হইবে না._-এবং দ্বিতীয়. অধ্যায়ে এই স্বখদুঃখ 
নিষ্ধাম বুদ্ধিতে ভোগ কর! আবশ্যক (২১৪, ১৫) 
এইরূপ উক্ত হইয়াছে ) এবং, অন্য স্থানে পুনঃ পুনঃ 
এই উপদেশই প্রদত্ত. হইয়াছে. (.গী, ৫৯১ ১৩। 
৯)। বেদাস্তশান্তের পরিভাষায়, “কর্ণ শা 
করা” ইহার এই নাম প্রদত্ত হইয়াছে ॥. ভক্তি- 
মার্গে “বর্ষার্পণের' স্থলে কৃষ্ণার্পণ' এই শব্দ_সংযো- 
জিত হইয়! থাকে; এবং ইহাই সমস্ত গীতার 
সারতন্ব। 

কর্ন যে প্রকারেরই হউক না». উহা! করিবার 
ইচ্ছা, ও নিজের উদ্যোগ না৷ ছাড়িয়া এবং আমার 
যাহা, করিতে হইবে. তাহাতে. ফলের আকাঙকণ 
না রাখিয়া, পরিণামে প্রান্ত সুখ-দুঃখের জন্য সররধ- 
দাই প্রস্তত থাকিয়! মেই কণ্ম করিয়া! গেলে, তৃষণ 
কিংবা অসম্ভোষের অনিবারণে যে দুপ্পরিণাম ঘটে, 
সেই দুপ্পরিণাম শুধু যে নিবারিত হয় তাহা নহে, 
তৃষ্ণার সহিত কর্ম্মেরও নাশ. করিলে জগত ধ্বংস হই- 
বার যে প্রসঙ্গ উপস্থিত হয় তাহাও হয় না এবং মনো- 
বৃত্তি শুদ্ধ থাকিয়া! সর্ববভূতহিতপ্রদ হইয়া থাকে । 
ফলাশ! এইরূপ ছাড়িতে হইলেও বৈরাগোর ছার! 
ূর্ণরূপে ইন্দ্রিয় ও মনের পূর্ণ নিরোধ করিতে হয়,_ 
ইহা! নির্রিববাদ্। কিন্ত ইন্জ্রিয়দিগকে বশে রাখিয়া, 
্ার্থের বদলে বৈরাগাকে ও নিষ্াম বুদ্ধিকে লোক- 
সংগ্রহার্থ আপন আপন কণ্্ন করিতে দেওয়া এবং 
সন্ম্যাসমার্গ অনুসারে তৃষণাকে - উচ্ছেদ করিবার 
জন্য সমস্ত ইন্লিয়ব্যাপারকে অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্নকে 
আগ্রহের সহিত সমূলে নাশ করা--এই দুয়ের 
মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। গীতায় যে বৈরাগ্য 
ও যে- ইন্জ্রিয়নিগ্রহ কথিত হইয়াছে তাহা এ্রথম- 
প্রকারের, দ্বিতীয়-প্রকারের নহে) এবং সেই অনু- 


সারেই অনুগীতাতে জনক-ক্রান্ধাণ সংবাদে (সভা, 


অশ্ব, ৩২। ১৭-২৩ ) জনক রাজা ব্রাহ্মণের রূপ- 
ধারী ধর্মকে এইরূপ বলিয়াছেন যে-_ 
শৃণু বুদ্ধিং যাং জ্ঞাত্বা সর্ধত্র বিষয়ে! মম | 
নাহমাত্মার্থমিচ্ছামি গন্ধান্‌ াণগতানপি ॥ 
চা পু হ. ০ «. 
নাহমাত্যার্থমিচ্ছ|ম মনে] নিত্যং মলোস্তরে । 
মনো! মে-নির্জিতং তশ্মাৎ বশে তিষ্ঠতি সর্ববদ| ॥ 
আর্থাৎযে ( বৈরাগ্য ) বুদ্ধি মনে রাখিয়া সমস্ত 





১৯ কজ,৩ ভাগ; 


বলিতেছি,শুন। আমি নিজের জন্য গন্ধ আব্রাণ 
করি না,( চোখে আপনার জন্য দেখি ন! ইত্যাদি). 
এবং মনকে ও আত্মার্থ অর্থাৎ আপন লাভের: জন্য 
ব্যবহার করি না; অতএর আমার নাক (চোখ 
ইত্যাদি) ও মনকে আমি জয়: করিয়াছি, তাহার! 
আমার বণে আছে। সমস্ত ইন্দ্রিথকে দমন করিয়! 
মনের দ্বারা. যে বিধয় চিন্তা করে, সে ভণ্ঙ, এবং 
যে ব্যাস্ত মনোনিগ্রহের ছার। বুদ্ধিকে জয়: করিয়॥- 
সমস্ত মনোবুত্তিকে লোরসংগ্রহার্থ আপন আগন৷ 
কাজ করিতে দেয় সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ এইরূপ 
গীতাতে যাহা৷ উক্ত হইয়াছে তাহার ভাতপর্য্যই 
এই । _বাহৃজগত্ কিংৰা - ইন্দ্রিয়ব্যাপার জামর! 
উৎপন্ন করি নাই, তাহার! স্বভাবসিদ্ধ ; এবং কোন 
সন্ধ্যাসী যতই নিগ্রহী হউক না! কেন, ক্ষুধা অনিবার্য্য 
হইলে, সে ভিক্ষা মাগিতে বাহিরহুয় (গী, ৩।৩৩) ১ 
কিংব! আনেকক্ষণ এক জায়গায় বসিয়। থাকিলে, 
কখন বা উঠিয়া! দাড়াইয়া থাকে । নিগ্রহ যতই 
হউক ন! কেন ইন্দিয়ের এই. স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপার 
রহিত হয় না|! যদি আমর! দেখিতে পাই, তবে ইন্দ্িয়- 
বৃত্তি ও সেই সঙ্গে সমস্ত কর্ম এবং সর্ব প্রকারের 
ইচ্ছা বা অসন্তোষ নষ্ট করিবার দুরাগ্রহে, না 
পড়িয়া ( গী, ২। ৪৭) ১৮। ৫৯),  মনোনি- 
গ্রহের দ্বারা ফলাশা ছাড়িয়া! ও সমস্ত স্ুখদুঃখ 
সমান জানিয়া, (শী, ২। ৩৮) নিষ্কায় বুদ্ধিতে 
লোক-ব্যবহারার্থ সর্ববকণ্  শাস্োক্ত রীতিতে 
করিতে থাকা-_ইহাই বিজ্ঞতার মার্গ বলিয়! [নির্ধারিত 
হয়। তাই__ 
কর্খাপ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেধু কদাচন | 
ম! কর্মফলহেতুভূ ম। তে সঙ্গোহত্কর্্মণি ॥ 

এই শ্লোকে ( গী, ২1৪৭) ভগবান্‌ অঙ্জুনকে প্রথমে 
এইরূপ বলিতেছেন যে, তুমি যেহেতু এই কর্ম্ম- 
ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অতএব তোমার “কর্ন 
করিবার অধিকার আছে,” ইহা সত্য; কিন্ত্ব তোমার 
এই অধিকার কেবল সম্যক্রূপে ( কর্তবা) কর্ম 
সাধন করিবারই অধিকার, ইহা মনে রাখিবে। “এব” 
অর্থাৎ “কেবল” এই পদটির দ্বারা-_কণ্ম্ম ব্যতীত 
অন্য বিষয়ে__অর্থাৎ কর্্মফলে__মনুয্যের অধি- 
কার নাই--এইরূপ সহজভাবে নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু 


1.1 


৫ 9 । 


রাখিয়া, দ্বিতীয় চরণে “কন্্মফলে কখনই তোমার 
অধিকার নাই”, কারণ কর্মের ফল পাওয়া, কি না- 
পাওয়া, ইহা তোমার আায়স্তাবীন নহে, উহা নিয়তই 


পরমেশ্খরের অধীন কিংবা উহা সমস্ত স্যপ্টির 


কর্ম্মবিপাককে : অবলম্বন করিয়া আছে-- 
এইরূপ ভগবান সুস্পষ্ট শব্দে বাক্ত করিয়াছেন । 
ধে বিষয়ে আমার অধিকার নাই, তাহা অমুক 
প্রকারে সংঘটিত হওয়া আবশ্যক, এইরূপ আশা 
করা মুঢ়ভার লক্ষণ । কিন্ত এই তৃতীয় বিষয়টিকেও 
অনুমানের উপর: না রাখিয়া “অতএব তুমি কর্প- 
ফলের আকাঙ্ক্ষা মনেতে প্লাথিয়া কর্ম করিবে না” 
জমস্ত কর্ম্মবিপাক অনুসারে তোমার কর্মের যে ফল 
হইবার তাহা হইরেই, তোমার. ইচ্ছায় তাহা কম 
কিংব| বেশী অথবা শীস্র কিংবা বিলম্বে হওয়া অস“ 
স্তব; এইরূপ আকাঙক্ষণতিশয্যে কেবল তোমার 
দুঃখ ও কষ্ট হইবে মাত্র--এইরূপ তৃতীয় চরণে 
বলিয়াছেন। কিন্ত কর্ম কর! ও ফলের আশা 
ছাড়া, এই প্রকারের বৃথা চেষ্টা করা অপেক্ষা), 
একেবারেই কণ্্ন ত্যাগকরা ভাল নহে কি,_-এইরূপ 
এই স্থলে কোন ব্যক্তি-_-বিশেষতঃ সঙ্যাসমার্গী-_ 
প্রশ্ন করিতে পারেন। এই জম্য শেষে “কর্ম্ম না 
করিবার (অকর্ম্দের ) আগ্রহ রাখিবে না” তোমার 
যে অধিকার আছে তদন্ুসারে-_কিন্তু ফলাশা! 
ছাড়িয়া-কণ্মই করিতে থাক, এইবূপ ভ্তগবান 
শেষে নিশ্চিত বিধান করিয়াছেন। - কণ্মুযোগৃষ্টিতে 
এই সমস্ত সিদ্ধান্ত এতটা গুরুতর যে উপরি-উক্ত 
শ্লোকের চারি চরণ, কর্ম্মযোগ শান্ত্রের কিংবা গীত1- 
খর্দোর চতুঃসূত্র বলিলেও চলে। 

অংসারে স্থুখ দুঃখ পর্যায়ক্রমে প্রাপ্ত হওয়া যায় 
সখ অপেক্ষা দুঃখের মোট পরিমাণ অধিক--ইহা! 
সিদ্ধ হইলেও যদি সাংসারিক কর্ম্ঘ অপরিত্যজ্য হয়, 
স্তাহা হইলে অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তি হইয়৷ অত্যন্ত হৃখ- 
পাপ্তির গ্রযত্ব মন্থুষ্যের ব্যর্থ হইয়] যায়,ইহা কাহারও 
কাহারও মনে হওয়া সম্ভব); এবং কেবল আধি-. 
তৌতিক---অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-গম্য বাহ বিষয়োপভোগ 
রূপ-_্থুখের দিকে দৃষ্টি করিলেও তাহাদের ধারণ! 
অসঙ্গত এরূপ বল! ঘায় না। াদকে ধরিবার জন্য 
ছোট.ছেলে আকাশে হাত্র বাড়াইলেও সে যেরূপ 


এঞরণ রনির ্য ০ ৮০০০ ডি 


এই সুরুতর বিষয় কেবল অনুমানের অবলাগে না| টাদকে মুষ্টির ভিতর আনিতে পারে নী 


২৯৭ 


সেইরূপই 
আত্াস্তিক স্থখের আশায় কেবল আধিভৌতিক 
স্থখের অনুসরণ করিলেও, অত্যন্ত সথখপ্রাপ্তি দুর্ঘট 
হয়। কিন্তু আধিভৌতিক স্থুখ এই স্থুখেরই একট! 
গরকারভেদ মাত্র না হওয়ায় এই বাধাপ্রযুক্তই 
অত্যন্ত ও নিত্য সুখ প্রাপ্তির একটা পথ বাহির কর! 
যাইতে পারে । শারীরিক ও মানসিক হুখের এই ছুই" 
ভাগ করিলে পর, শরীরের কিংবা ইন্দ্রিংয়র ব্যাপার 
অপেক্ষা শেষে মনেরই অধিক গুরচ্ স্বীকার করিতে 
হইবে ইহা উপরে বলা হইয়াছে। শারীরিক (অর্থাৎ 
আধিভৌতিক) স্থুখাপেক্গণ মানসিক স্থখের যোগ্যত| 
অধিক, এইরূপ যে সিদ্ধান্ত জ্ঞানী বাক্তিরা করিয়া 
থাকেন, তাহা আপন জ্ঞানের অহঙ্কার বশত করেন 
না, পরস্্ তাহাতেই শ্রেষ্ঠ মনুষযজন্মের প্রকৃত মহস্ব 
অর্থাৎ সার্থচতা আছে, এইরূপ আধিভৌতিক- 
বাদী “মিল” আপন উপযোগবাদ্ সগ্নথীয় গ্রন্থে 
স্পইটরপে স্বীকার করিয়াছেন &। বিষয় পভোগেই 
এই জগতে প্রকৃত হুখ, এইরূপ যদি মনুষ্যের ধারণ! 
হইত তাহা হইলে মনুষ্য পশু হইতেও রাজি হইত। 
কিন্ত পশুর সমস্ত বিষয়-স্থখ যদি নিত্য পাওয়া 
যাইত তথাপি যেহেতু পশু হইতে" কেহ রাজি হয় 
না, অতএব পণ্ড হইতে মনুষ্যের মধ্যে একট! কিছু 
বিশেষস্ব আাছে, ইহা স্পউই দেখ! ঘায়। এই 
বিশেষত্বটি কি তাহ। দেখিতে গেলে অর্থাৎ, মন ও 
বুদ্ধির দ্বারা আত্ম ও বাহাজগতের যাহার ভ্ঞান 
হয়, তাহার আত্মস্বরূপের বিচার করা আবশ্যক 
হয়; এবং একবার এই বিচার স্থুরূ হইলে পর, 
পণ্ড ও মনুষ্য এই উভয়ের একইরূপ সাধ্য যে বিষ- 
য়োপভোগন্থথ তাহা অপেক্ষা মনের ও বুদ্ধির অত্যন্ত 
উদান্ত ব্যাপারে ও শুদ্ধাবস্থাতে যে সুখ, তাহাই 
মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ কিংবা! অত্যন্ত হুখ--ইহা এ বিচা- 
রের সঙ্গে সঙ্গে আপন! হইতেই উপলব্ধি হয়। এই 
স্থুখ সমস্ত আম্মবশ অর্থাৎ বাহ্যবস্থর অপেক্ষ। না 
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২১৮ তন্ববোধিনী পত্রিকা কপার 
রাখিয়া কিংবা অন্যের সখের লাঘব না করিয়া,আপন | যে ইন্রিয়ন্খ আজ আছে তাহা কাল নাই শুধু 
প্রযত্থে আপন! হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং যেমন ; নহে,যে বিষয় আপন ইন্জরিয়ের নিকট স্থুখকর বলিয়া 
যেমন উদ্ধে আরোহণ করে, সেই অনুসারে এই | মনে হয় তাহাও কোন কারণপ্রযুক্ত কল্য দুঃখজনক 
স্থথের স্বরূপ অধিকাধিক শুদ্ধ ও অবিমিশ্রা হইয়া ; হইতে পারে। উদাহরণ যথা-_্রীক্ষকালে যে ঠা 
থাকে । “মনসি চ পরিতু্টে কোহ্থবান্‌ ' কো ; জল মিট লাগে তাহাই শীতকাণে আর পান: করা! 
দরিত্র_সনপ্রস্ হইলে দরিজ্রই বা কে, ধনবান্‌ই ফায় না। ভাল ; এত করিয়াও তাহা হইতে স্থখে- 
ৰা.কে, ছুই সমান_এইরূপ ভর্তৃহরি. বলিয়াছেন) চ্ছার পুর্ণতৃপ্তি হয় তাহাও নহে,__ইহা। উপরে রল. 
প্লেটো নামক প্রি গ্রীক তন্বেহাও শারীরিক হইয়াছে ।. তাই, “মুখ এই শব্দ ব্যাপকভাবে 
(অর্থাৎ বাহ্য কিংবা আধিভৌতিক.) স্থখাপেক্ষ1 সর্বপ্রকার সুখ সম্বন্ধেই যদি প্রযুক্ত হয়, তাহা 
মনের স্ শ্রেষ্ঠ, এবং মনের হুখাপেক্ষাও বুদ্ধি- : হইলে সখের মধ্যেও ভেদ কর! আবশ্যক: হয় ॥ 
রাহ ( অর্থাৎ পরম আধ্যাত্মিক) সখ শ্রেষ্ঠ এই- ; নিত্য ব্যবহারে স্থুখ ইন্দ্রিয় স্থুখই বুঝায় । কিন্তু 
রূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন। ৭" তাই যদিও মোক্ষের | ইন্জ্রিয়াতীত ও নিছক্‌ আত্মনিষ্ঠবুদ্ধির উপলব্ধ সুখ 
বিচার আপাতত এক পাশে সরাইয়! রাখা গিয়াছে : হহতে বিষয়োপভোগন্সপ স্থখের ভেদ প্রদর্শন করায় 
তথাপি আত্মবিচারনিমঞ্ন বুদ্ধি পরম স্খ লাভ । যখন ইন্ট আছে, তখন বিষয়োগভোগের আধি- 
করিতে পারে, এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে; এবং সেই ; ভৌতিক স্থখকে কেরলমাত্র স্থখ কিংবা প্রেয় এবং 
দরুণ ভগবদূগীতাতে, সান্বিক, রাজসিক ও.তামসিক | আত্মবুদ্ধিপ্রসাদ-উৎপন্ন অর্থাৎ, আধ্যাত্মিক স্থথকে 
এইরূপ তিন ভেদ করিবার পর, তন্মধ্যে “তৎস্থখ: : শ্রেয়, কলমাণ, হিত, আনন্দ কিং! শান্তি, এইরূপ 
সান্বিকং প্রোক্তং জাস্ববুদধি প্রসাদজমূ” আত্মানিষ্ঠ | ৰলিরার রীতি আছে। পূর্বক প্রকরণের শেষে 
( অর্থাৎ সর্ববূতে একই আত্মা এইরূপ আত্মার | প্রদন্ত কৃঠোপনিষদের বাক্যে প্রেয়' ও শ্রেয় এই 
রকুত স্বরূপকে চিনিয়া তাহাতেই_ রঙ থাক!) | ছুয়ের মধ্যে নচিকেতা যে ভেদ করিয়াছেন ভাহা। 
বুদ্ধির প্রযত্ধে যে. আধ্যাত্মিক সখ পাওয়! | এই মর্্েই কর! হইয়াছে । স্বৃত্যু ঠাহারে অগ্লির 
যায় তাহাই সাস্কিক অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ_-গ্রথমে এইরূপ । রহস্য প্রথমেই বলিয়াছিলেন। কিন্ত এই স্থখ 
বলিয়া ( গী, ১৮৩৭), তাহার পর ইন্দ্রিয় ও; প্রাপ্ত হইলে পর নচিকেতা পরে; আমাকে আত্মজ্ঞান্‌ 
ইনজরিয়ের বিষয়গ্রসূত আধিভৌতিক, থর পদবী | বলো! এইরূপ যখন বর চাহিলেন তখন তাহার 
ইহার নীচে অর্থাৎ রাজদিক ( গী, ১৮/৩৮), | বদলে; মৃত্যু অন্য অনেক এহিক নখের লোন; 
এবং চিত্বমোহ ও নিদ্রা কিংবা আলস্য. হইতে উৎ-.. তাহাকে -দেখাইলেন। পরে এই প্রকারের ঘষে. 
পর্ন স্থখের যোগ্যন্তা তামসিক অর্থাৎ কনিষ্ঠ, এই-.. অনিত্য আধিভৌতিক স্থখ কিংবা আপাতমলোরম 
রূপ পরে ক্রমান্বয়ে বর্ণনা করা হইয়াছে।  এই.।-বন্ত-__ তাহাতে মুগ্ধ না হইয়া, আরে 'দূরদৃ্ি দিয়! :. 
প্রকরণের আরন্তে গীতার যে. শ্লোক প্রদত্ত হই:.: যাহাতে আপন আত্মার শ্রেয় অর্থাৎ পরিগানে 
য়াছে, ইহাই তাহার তাৎপর্য; এই পরম স্থৃখের : কল্যাণ হয়, সেই আত্মবিদ্যাকে নচিকেতা আগ্রহের 
উপলব্ধি একবার হইলে, পরে যতই বড় দুঃখ. সহিত ধরিয়া! শেষে তাহাই সম্পাদন: করিলেন ।-.: 
আস্থক নাঁ কেন, তাহাতেও স্থৈর্য্য. বিচলিত পি সার কথা-_্মাত্মবুদ্ধির প্রসঙ্গত হইতে উৎপন্ন 
না, এইরূপ গীতাও বলিয়াছেন ( গী, ৬২২.) ।. এই. নিছক বুদ্ধিগম্য স্থখকেই কিংব! আধ্যাত্মিক আনন্দ. 
অত্যন্ত স্থখ স্বর্গের বিষয়ন্থখেও নাই; তাহা | কেই আমাদের শান্তরকার শ্রেষ্ঠ স্থখ বলিয়া মানেন; 
লাত করিবার আল্যা নিজের বুদ্ধি প্রথমে প্রল্ন এই নিত্য স্থখ আত্মবশ হওয়া প্রীযুক্ত অকলেরই 
হওয়! চাই। ইহাকে কেমন করিয়! প্রসঙ্গ রাখিবে প্রাপ্তব্য. এবং সকলেই তাহা সম্পাদন করিবার : 
তাহা ন| দেখিয়া, যে ব্যক্তি কেবল বিষয়োপভোগেই  প্রযত্ন - করেন, ইহাই শান্্রকারের -অভিগ্রায়। 
নিমগ্ন হয় তাহার নখ ক্ষণিক বা অনিত্য। কারণ ] পশুধর্ ব্যতীত মনুষ্যের যাহা! কিছু বিশিষ হুখ - 
1 ০0১11913901 2. তাহা! ইহাই ; এবং এই আত্মানন্দ কেবল বাহা 
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উপাধিকেই কখন অবলম্বন করিয়া থাকে না; 
সমস্ত স্থখের মধ্যে উহাই নিত্য, স্বতন্ত্র ও শ্রেষ্ঠ । 
শীতাতে ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে-_“নির্ববাণের 
শান্তি” (শী, ৬১৫); স্থিতপ্রজ্ঞার ত্রাঙ্গী অব- 
স্থায় যে চরম স্থুখ অনুভূত হয়, তাহা ইহাই (গী, 
হ৭১) ৬২৮3 ১২১২ ১৮৬২ দেখ )। 
আত্মার শাস্তি কিংবা স্থখই অত্যন্ত শেষ্ঠ সুখ ; 
উহা আত্মবশ হওয়। প্রযুক্ত উহা লাভ কর! সকলের 
সাধ্যায়ত্ত, এইরূপ' নিদ্ধীরিত হইয়াছে । কিন্ত 
সকল ধাতুর মধ্যে সোনাকে অত্যান্ত মূল্যবান মনে 
করিলেও অন্য ধাতুর গরজ যেমন চলিয়া যায় না, 
কিংব! চিনি অত্যন্ত মিষ্ট হইলেও লবণ বিনা যেমন 
কাজ চলে না, আত্মস্থ কিংবা শান্তির কথাও সেই- 
রূপ। অন্তত শরীর-ধারণার্থও এই শাস্তির সহিত 
এঁহিক পদার্থসমূহকে যুক্ত করিয়া দেওয়! আবশ্যক, 
এ কথা নির্বিরববাদ ; এবং এই অভিপ্রায়েই আশী- 
বরবাদের সঙ্কল্লের মধ্যে কেবল 'শাস্তিরস্ক' এইরূপ না 
বলিয়া *শাস্তিঃ পুষ্ঠিস্প্িশ্চান্ত” অর্থাৎ শান্তির 
সহিত পুষ্টি তুষ্িও চাই--এইরূপ বলিবার রীতি 
আছে। কেবল শাস্তির দ্বারাই তুষ্টি পাওয়া আব- 
শ্যক এরূপ যদি শান্মকারদিগের অভিপ্রায় হইত, 
তাহা হইলে এই সঙ্কল্লের মধ্যে 'পুগ্টি' এই পদার্থটি 
সন্নিবেশ করিবার কোন হেতু থাকিত না। তথাপি 


করা উচিত নহে। তাই শান্তি, পুণ্টি ও তুষ্ট 
(সন্তোষ )এই তিনই যোগ্য পরিমাণে তুমি প্রাপ্ত 
হও, কিংবা তিনই: তোমার পাওয়া! চাই, এইবূপ 
এই সঙ্ধল্লের ভাবার্থ। কঠোপনিধদের তাতপর্যযও 
এইরূপ |. নচিকেতা যম-লোকে গমন করিলে পর 
বম তাহাকে তিন বর চাহিতে বলিয়া, তদনুসারে 
প্রার্থিত বর তাহাকে দিলেন, এই কথাই এই উপ- 
নিষদে সবিস্তার বর্ণিত হুইয়াছে। কিন্ক ঘৃত্যু বর 
চাহিতে বলিলে পর, নচিকেতা একেবারে প্রথম 
হইতেই আমাকে “ত্রক্ষজ্ান দান কর” এইরূপ বর 
না চাহিয়া “আমার পিতা আমার উপর ক্রুদ্ধ 
হইয়াছেন, তিনি যেন আমার উপর প্রসন্ন হন” 
এইরূপ প্রথমে, এবং পরে, “অগ্নি অর্থাৎ এহিক 
সমুদ্ধি উৎপাদক যজ্ঞাদি কন্মের জ্ঞান আমাকে 
প্রদান কর”__এইরূপ দ্বিতীয় বর চাহিয়াছেন; 
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এবং এই বর প্রাপ্ত হইলে পর, শেষে “আমাকে 
আত্মবিদ্যার উপদেশ দেও” এইরূপ যমের নিকট 
তৃতীয় বর চাহিয়াছেন। কিন্ত এই তৃতীয় বরের 
ঘদলে আরও অন্য সম্পদ দিতেছি-_এইবূপ যখন 
যম বলিতে লাগিলেন তখন-_অর্থাৎ শ্রোয়ঃপ্রাপ্তির 
পক্ষে আবশ্যক সেই সব যঙ্জাদি কর্মের জ্ঞান লাভ 
হইলে পর, তাহাতে অধিক আশা না রাখিয়া__ 
“এক্ষণে, যাহাতে শ্রেয় লাভ হয় সেই ব্রঙ্গাত্ঞানের 
কথা আমাকে বল,”-__এইরূপ নচিকেতা জেদ 
ধরিলেন। সারকথা-_এই উপনিষদের শেষভাগের 
মন্ত্রাদিতে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে তদমুসারে “ক্ষ 
বিদ্যা ও “যোগবিধি' অর্থাৎ যজ্ঞযাগাদি__এই 
ছুইই লাত করিয়া নচিকেতা মুক্ত হইয়াছে ( কঠ, 
৬১৮)। ইহা হইতে,_জ্ঞান ও কর্ম এই ছুয়ের 
সমুচ্চয় উপনিষদের তাৎপর্য এইরূপ সিদ্ধ হয়। 
ইন্দ্র সম্বন্ধে এই প্রকারের একটা কথ! আছে। 
ইন্দ্র ব্রহ্ষ্ঞান: স্বতঃ পূর্ণ হইয়াছিল শুধু নহে, 
প্রতর্দনাস তাহাকে আত্মবিদার উপদেশও দিয়া 
ছিলেন_-এইরূপ কৌশীতকি-উপনিঘদে : বণিত 
[বস তথাপি ইন্দ্রের রাজ্যে গিয়া প্রহলাদ 
ব্রৈলোক্যাধিপতি হইলে পর, ইন্দ্র, দেবতীর গুরু 
যে বৃহস্পতি তাহার নিকট গিয়া! “শ্রেয় কিসে হয় 
] তাহা আমাকে বল” এইরূপ প্রশ্ন করিলেন ।: তখন 
বৃহস্পতি রাজ্যভ্রষ্ট ইন্দ্রকে ব্রহ্মাবিদা! তার্থাৎ আত্মা- 
জ্ঞানের উপদেশ দিয়া “ইহাই শ্রেয়” (এতাবচ্ছে,য় 
ইতি ) এইরূপ উত্তর দিলেন। কিন্কু ইন্দ্র তাহাতে 
আশ্বস্ত না হইয়া “আরও বেশী কিছু আছে কি” 
(কো! বিশেষে ভবে?) এইরূপ পুন? প্রশ্ন 
করিলে পর, বৃহস্পতি তাহাকে শুক্রাচার্যের নিকট 
পাঠাইলেন। সেখানেও এরূপ হইলে পর, শুক্র 
“উহ! প্রহলাদের ভাল জানা আছে” এইরূপ বলি-: 
লেন। তখন শেবে ব্রাঙ্মণবেশেক্টপ্রহলাদের নিকট 
গিয়! ইন্দ্র প্রহলাদের শিষ্য হইলেন এবং কিছুকাল 
হার সেবা করিয়া, শীলই (সর্ভী ও ধর্মানুসারে 
আচরণ করিবার স্বভ'ব )* স্বর্গরীজজ্য লাভের নিগৃঢ- 
তন্ব এবং তাহাই শ্রের_-এইরূপ প্রহলাদ তাহাকে 
বলিলেন। তাহার পর, তোমার সেবায় আমি 
সম্তষ্ট হইয়াছি, তুমি ঘেবর চাহিবে তাহা আমি 
(তোমাকে দিব,_-এইরূপ প্রহলাদ যখন বলিলেন, 





ক 


৩০০ 
তখন *তোমার "শীল আমাকে দেও,-এইরূপ 
্রাহ্মণবেশধারী ইন্দ্র বর চাহিলেন। : তাহাকে 
প্রহলাদ "তথাস্ত্' বলিবার পর “শীল' ও তাহার 
পশ্চাতে ধর্ম, সত্য, বৃত্ত ও. পরিশেষে শ্রী। কিংবা 
এরা এই সব দেবতা প্রহলাদের শরীর হইতে 
নির্গত হুইয়! ইন্দ্রের শরীরে প্রবেশ করিল এবং 
তাহার দরুণ পরে ইন্দ্র আপন রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন, 
এইরূপ মহাভারতের শাস্তিপর্বেব ( শা, ১২৪.) 
সব যুধিষ্ঠিরকে এক প্রাচীন কথা বিকৃত করিয়া- 
ছেন। নিছক্‌ এশ্বর্যা অপেক্ষা, নিছক্‌ আত্মাজ্ঞান 
যদি যোগ্যতর হয়, তথাপি এ জগতে যাহার থাকিতে 
হইবে তাহাকে জননাধারণের মতেই এঁহিক সমৃদ্ধি 
আপনার জন্য কিংবা আপনার দেশের জন্য 
লাত করিবার আবশ্যকতা ও নৈতিক অধিকার 
থাকা প্রযুক্ত এই জগতে মনুয্যের পরম 
সাধ্য কি ?--এই প্রশ্ন স্থন্ধে শান্তি ও পুষ্ঠি, শ্রেয়: 
*ও.প্রোয় কিংবা জ্ঞান ও এশর্ধ-এই দুয়ের 
সমুচ্চয়ই আমাদের শাক্সের চরম উত্তর, এই- 
রূপ উক্ত সুন্দর ইন্দ্-প্রহলাদের কথা হইতে স্পষ্টই 
দেখা যায়। যে ভগবান অপেক্ষা এই জগতে আর 
কেহই শ্রেষ্ঠ নাই এবং ধাহার পথ ধরিয়া অন্য 
লোকে গমন করিয়া থাকে (( গী, ৩২৩) সেই 
ভগবান এয ও সম্পদ ত্যাগ করিয়াছেন কি ?-- 
এশবধ্যস্য সমগ্রস্য ধর্মাস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ | 
জ্ঞানবৈরাগ্যায়োশ্চৈব ষঞ্লাং ভগ ইভীরণা ॥ 
আর্থাৎ সমগ্র এশ্বধ্য, ধশ্ম, যশ, সম্পদ, জ্ঞান ও 
বৈরাগ্য এই ছয়-বিষয়কে ভগ বলে--এইরূপ ভগ 
শের ব্যাখ্যা পুরাণাদিতে প্রদত্ত হইয়াছে ( বিষু, 
৬৫৭৪ দ্রেগ )। এই শ্লেরকে এখ্বধ্য শব্দের অর্থ 
“যোগৈশর্া' এইরূপ করা হয়; কারণ, শ্রী অর্থাৎ 
সম্পদ এই শব্দ পরে আসিয়াছে । কিন্তু ব্যবহারে 
এশ্বধ্য শব্দে .সন্থা/ঁয়শ ও: সম্পদ এবং জ্ঞানেও 
বৈরাগা ও ধণ্মের সমাবেশ হওয়া! প্রযুক্ত উপরি উক্ত 
শ্লোকের অমস্ত আর্থ, জ্ঞান ও এশ্বধ্য এই দুই পদেই 
লৌকিক দৃষ্ঠিতে ব্যক্ত হয়” এইরূপ বলা যাইতে 
পারে; এবং যেহেতু জ্ঞান ও এীশর্যা এই দুয়ের 
ংযোগ ভগবানও স্বীকার করিয়াছেন, অতএব উহ্থাই 
প্রমাণ মনে করিয়া লোকের কাজ কর! আবশ্যক 
(শী, ও২১ $ সভা, শাং, ৩৪১২৫ )। আত্মভানই. 








১৯ কর, ৩ ভাগ 


এই জগতের সাধ্য এই সিদ্ধান্ত, সংসার দুঃখময় 
বলিয়া উহা হঠাৎ ছাড়িয়া দিতে হইবে এই কথা 
সন্গ্যাসমার্গের কথা, কণ্ম্ধোগের নহে ; এবং ভিন্ন 
ভিন্ন মার্গের এই “সিদ্ধান্ত একত্রে: করিয়া” গীতার 


৮ 


অর্থ বিপর্যায় করা৷ উচিত নহে। তথাপি জ্ঞান 


বিনা কেবল এশ্বধ্য আন্মরী সম্পদ--ইহা গীতা 
বলিয়াছেন তাই, এশ্বর্য্যের সহিত জঙ্তান ও জঙ্ভানের 
সহিত এশা কিংবা শাস্তি ও পুষ্টি এই ছুয়ের 
সংযোগ নিত্য স্থির রাখা, আবশ্যক এইরূপ সিদ্ধ 
হইতেছে । জানের দহিত হৌক বা না হৌক, 
এশর্ধাও চাই, এইরূপ বলিবার পর, “কণ্ঘ করা” 
উহারই সঙ্গে স্বতই আসিয়া পড়ে । কারণ, “কর্ম্মা- 
গ্যারভমীণং হি পুরুণং প্নীনিষেবতে” ( মনু, ৯৩০) 
কর্ম্মকারী ব্যক্তিও এই জগতে শী অর্থাৎ এশখর্য্য 
লাভ করে-_-এইরূপ মনু বলিয়াছেন ; প্রত্যক্ষ আনু 
ভূতিতেও এই বিষয় সিদ্ধ হয়; এবং গীতাতে 
অঙ্ছুনকে যে উপদেশে প্রদত্ত হইয়াছে সে উপ- 
দেশেও তাহাই আছে (গী* ৩/৮)। মোক্ষদৃষ্টিতে 
কর্মের আবশ্যকতা না থাকাপ্রযুক্ত শেষে অর্থাৎ 
জ্ঞানলাভের পর সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করাই আবশ্যক 
এইরূপ কেহ কেহ বলেন। কিন্তু অপাতত কেবল 
স্থখছুঃখেরই বিচার কর! কর্তব্য, তাছাড়া! মোক্ষ 
ও কর্মের স্বরূপ পরীক্ষা এখনও করা হয় 
নাই বলিয়। এই আপত্তির উত্তর এখানে বলা যাইতে 
পারে না। পরে নবম ও দশম গ্রাকরণে অধ্যান্া 
ও. কর্ম্মবিপাক সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বিচার আলোচনা 
করিয়! পরে একাদশ প্রকরণে, এই আপত্তিও যে 
শূন্যগর্ত তাহা দেখান যাইবে। 

স্থখ ও ছুখ এই দুই ভিন্ন ও শ্বতন্তর অনুভূতি বা 
বেদন!; স্থখেচ্ছা। কেবল স্থখোপভোগের ছারা তৃপ্ত 
হইতে পারে না, এই জন্য সংসারে মোটের হিসাৰে 
দুঃখ অধিক অনুভূত হইয়া থাকে, কিন্তু এই দুঃখ 
নিবারণের তৃষ কিংবা অসস্ভোষকে ও তাহার সহিত 
কর্ণ্মকে সমূলে উচ্ছেদ করা উচিত না! হওয়ায়, 
কেবল ফলাশা! ছাড়িয়া সমস্ত কম করিতে থাকাই 
শ্রেক্কর। কেবল বিষয়োগভোগম্থখ কখনই. পৃ 
হয় না, উহা অনিভ্য ও পশুর; বুদ্ধি-ইক্দ্িয়বান 
মন্ুষ্যের প্রকৃত: ধ্যেয় উহা! অপেক্ষ/ উচ্চ 
আদর্শের হওয়া চাই আত্মবুদ্ধিগ্রসাদ হইতে 


1; ৯. 
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পাওয়া যায় যে শান্তিস্থখ, তাহাই প্রাকৃত ধোয়; 


কিন্ত আধ্যাত্মিক স্থখ এইরূপ শ্রেষ্ঠ হইলেও নিষ্ধাম 


বুদ্ধিতে প্রযত্ব অর্থাৎ কণ্ম্দ করাও আবশ্যক ;_-এই- 
টুকু কর্ম্ঁযোগশাক্জ্রানুসারে সিদ্ধ হইলে পর, ন্থুখ- 
দৃষ্টিতে বিচার করিলেও কেবল আধিভৌতিক স্ৃখ- 
কেই পরম সাধ্য মনে করিয়া কন্মের কেবল স্থুখ- 
ছুঃখাত্মক বাহ্য  পরিণামের তারতম্যের দ্বারাই 
নীতিমন্তার নির্ণয় করা উচিত নহে, ইহা পৃথকরূপে 
বলা! আবশ্যক নাই। কারণ, যে বস্তু পরিপূর্ণাব্থায় 
কখনও স্বতঃ আমিতে পারে না, তাহাকে পরমসাধা 
মনে করা অর্থাৎ “পরম' শব্দের অপব্যবহার করিয়া 
সবগজলের স্থানে জলের ভাবনা করাটাই অসঙ্গত। 
পরম সাধ্যও যদি অনিত্য ও অপূর্ণ হয় 
তবে তাহার আশায় থাকিলে অনিত্য বস্ত্র ছাড়! 
আর কি পাইবে? 
ছুঃখেত্বনিতে” এই বচনের মর্দুও ইহাই। “অধিক 
লোকের অধিক স্থখ” এই বাক্যের মধ্যে স্থাথ শব্দের 
অর্থকি বুঝিতে হইবে, তসম্বন্ধে আধিভৌতিকবাদী- 
দিগের মধ্যেও খুব মতভেদ আছে৷ মনুষ্য অনেক 
সময় সমস্ত বিষয়স্থখকে পদাঘাত করিয়া! কেবল 
সত্যের জন্য কিংব! ধর্মের জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত 


হয়; আধিভৌতিক ্থথপ্রাপ্তির জন্যই তাহারা: 


এইরূপ ইচ্ছা করিয়া থাকে, একখা ঠিক নহে,_ 
উহাদের মধ্যে কতকগুলি পণ্ডিতের এইদ্রপ মত, 
এবং তাই স্থুখশব্দের বদলে হিত কিংবা! কল্যাণ শব্দ 
জুড়িয়া দিয়া “অধিক লোকের অধিক সখ” এই 
সূত্রের "অধিক লৌকের অধিক হিত বা কল্যাণ” 
এইরূপ রূপান্তর করিতে হইবে, ইহা! তীহারা প্রাতি- 
গাদন করিয়াছেন। কিন্তু এত করিয়াও কর্তৃবুদ্ধির 
কৌনই বিচার হয় না, এবং এই প্রকার অন্য দোষও 
এইমতে থাকিয়া! যায়। ভাল, বিষয়স্থখের সহিত 
মানসিক স্থখেরও বিচার করিতে হইবে যদি বলা হয়, 
তীহা হইলে কোন কর্মের নীতিমত্তা কেবল তাহার 
বাহ্য পরিণাম ধরিয়াই স্থির করা আবশ্যক, ইহা 
প্রথম প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধ হওয়ায় অধ্যাত্মপক্ষ একরকম 
অংশত স্বীকার করাই হুইল। কিন্তু এই প্রকারে 
শেষে যদি অধ্যাত্মুপক্ষ স্বীকার করিতেই হয়, 
তবে আধাআধি দ্বীকার করিয়৷ লাভ কি? অতএব 
সর্ববভূতহিত, অধিক লোকের অধিক স্তৃখ, মনুষ্য- 


“ধর্টো নিত্যঃ স্থুখ-, 


স্কের পরম উৎকর্ষ প্রভৃতি নীতি নির্ণয়ের সমস্ত বাহ 
সাধন কিংবা আধিভৌতিক মার্গ গৌণ স্থির করিয়া 
আত্মপ্রপাদরূপ অত্যন্ত স্থখ এবং তাহার সহিত 
সংযুক্ত কর্তার. শুদ্ধ বুদ্ধি, এই আধ্যাত্মিক কষ্টি- 
পাথরে পরীক্ষা! করা আবশ্যক, এইরূপ আমাদের 
কর্ম্মযোগশাস্ত্রের চরমসিন্ধীন্ত। যাহাই হৌক্‌ ন| 
কেন,দৃশ্য জগতের অতীত যে তত্বজ্ঞান সে তন্বজ্ঞানের 
মধ্যে প্রবেশ পর্য্যন্ত করিতেও নাই, এইরূপ বাহার! 
শপথ করিয়াছেন তাহাদের কথা আলাদা । নচেৎ, 
মন ও বুদ্ধিরও অভীত নিত্য আত্মার নিত্য কল্যাণই 
কর্ধমযোগশান্ত্রেতেও মুখা বলিয়! স্বীকার করিতে হয়, 
ইহা যুক্তিতেও পাওয়া যায়। বেদান্তে প্রবেশ 
করিলে সমস্তই ক্রক্গাময় হওয়ায় ব্যবহারের যুক্তি 
খাটে না এইরূপ কাহারও কাহারও যে ধারণা, তাহ! 
ভ্রান্ত ধারণা। বেদান্ত সম্বন্ধে অধুনা সাধাণতঃ 
পাঠ গ্রন্থ সঙ্গ্যাসমার্গ অনুযায়ী লিখিত হওয়ায় 
এবং তৃষ্ণারূপী সংসার সমস্তই অসার মনে করা! 
হয় বলিয়। তাহাদের গ্রন্থাদিতে কর্ম্মীযোগের উপ- 
পত্তি ঠিক দেওয়া হয় নাই সত্য। অধিক কি, 
এই পরসম্প্রদায়াসহিষু গ্রস্থকারেরা জন্গ্যাসমার্গের 
যুক্তিক্রম কর্ম্মষোগের মধ্যে গু'জিয়। দিয়! সন্ন্যাস ও 
কণ্মষোগ এই ছুই স্বতন্ত্র মার্গ নহে, সন্ন্যাসই 
একমাত্র শাস্্রোক্ত মোক্ষমার্গ, এইরূপ ধারণা 
জন্মাইবার প্রত করিয়াছেন, কিন্তু এই মত ঠিক্‌ 
নহে। সন্গ্যাসমার্গ অনুসারে কর্ম্মযোগমার্গও 
বৈদিক ধর্মে অনাদি কাল হইতে ন্বতন্ত্রূপে চলিয়া 
আদিতেছে ; এবং এই মার্গের প্রবর্তকের! বেদান্তের 
'তন্ব ছাড়িয়া ন৷ দিয়! কর্্মযোগশান্ত্ের উপপত্তি 
ঠিক্‌ প্রয়োগ করিয়াছেন। ভগবদ্গীতা গ্রন্থ এই 
পন্থারই শ্রস্থ । তথাপি গীতাকে ছাড়িয়া দিলেও 
একার্ধ্যাকার্ধ্যশাক্ত্ের অধ্যাত্বা দৃষ্টিতে বিচার আলো- 
চনা করিবার পদ্ধতি কেবল ইংলগুই গ্রীণের ন্যায় 
গ্রস্থকারেরা সরু করিয়াছেন ; % এবং জন্্মানীতে 
জ্রীণের আগেই উহা! সুরু হইস্রাছিল।+ দৃশ্য 
জগতের যতই বিচার আলোচন্তা! কর! হোক্‌ না 
কেন, এই জগতের সাক্ষী ও কর্মকর্তা কে ইহা 
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েপর্যাস্ত ঠক্‌ অবগত ন! দল 
এই জগতে মন্ুযোর পরম কর্তব্য কি তাহার বির 
তাত্বিক দৃষ্টিতে অপূর্ণ ই. থাকিবে । তাই, পআয়া 
বা অরে দ্রব্য: আোতব্যো, নিদিধ্যাসিতরাঃ” এই 
যে যাজ্জবন্ধ্যের উপদেশ তাহাই উপস্থিত প্রকরণেও 
অক্ষরশঃ প্রযুক্ত হইতে পারে । ..ৃশ্য জগৎ পরাক্ষা 
করিয়া যদি পরোপকাররূপ তন্ধও পরিশেষে 
নষপন্গ হয়, তরে অধ্া্ািদ্যার মাহাত্ম্য উহার 
দ্বারা লাঘব না হইয়। উল্টা সর্রবভূতে একই আত্মা 
থাকিবার ইহাই এক প্রমাণ বলিলেও চলে । আধি- 
ভৌতিকবাদী আপনারাই যে মীম নির্দেশ করিয়া 
দিয়াছেন, তাহার ও-দিকে তাঁহারা যাইতে পারেন 
না, তাহার উপায়ও নাই । আমাদের শান্ত্রকারদের 
দৃষ্টি এই সীমাকে ছাড়িয়া! গিয়াছে, অধ্যাত্াদৃষ্ভিতেও 
কম্দযোগশান্সের পুর্ণ«উপপত্তি তাহারা দিয়াছেন 
কিন্তু এই উপপত্তি বলিবার - পূর্বে, কর্্াকর্্ম 
পরীক্ষা-সম্থন্ধে অন্য এক পূর্ববপক্ষেরও একটু 
আলোচনা কর! আবশ্যক হওয়ায়, এক্ষণে সেই 
পন্থা সম্বন্ধে বিচার-আলোচন! করিতে প্রবৃত্ত হইব । 
* ইতি পঞ্চম প্রকরণ সমাপ্ত । 


শোক সংবাদ। 
. সার চন্্রমাধব ঘোষ বিগত ৬ই. মাঘ পরলোরগত 
হইয়াছেন। স্বদেশ একটি রর হারাইল্‌। বাল্যাবধি তিনি 
- থে হৃদয়ের স্বাধীনতার অধিকারী ছিলেন, জীবনের শেষ 
পন্ড সে স্বাধীনতা হারান নাই; এমন কি, বিচারক 
পদে অধিষ্ঠিত হইয়াও।কোঁন কারণেই তিনি সে স্বাধীনতা 
বিসর্জন দেন নাই। তিনি ধ্বীর সংঙ্গারের পক্ষপাতী 
ছিলেন । কায়স্থগণের বিভিন্ন শাখাক মধ্যে বিবাহ প্রচপিত 
করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন | বিগণত জাতীয় মহা- 
সম্মিলনের দাদি মিটাইবার জন্য তিনি জর্ধতোভাঁবে 
চেষ্টা _রুরিয়াছিলেন । তাহার মত লোকের মৃত্যুতে 
কেবল তাহার :? নহেঃ, সমস্ত রঙ্গবাসী -একটি 
আপনার লোক হাঁরা। 
রায় বাহাছুর যোগেন্জ চন্দ্র ঘোষ। তাহার পুব্রগণ 
সকলেই কুতী। আমলা তাহাদিগকে কি. আর সান্ত,না 
দিব? প্রার্থন। করি ঈশ্বর পরলোকগত আম্মাকে 








এ 
ঠ 


স্বীয় সুশীতল ক্রোড়ে লইয় শান্তি প্রদান করুন এবং 


ভাঁহার পরিবারবর্থকে এই দুঃসহ বাথা সহা করিব!র বল 
বিধান করুন । 


)।) 


। তাহার ভোষ্ঠ পুত্র স্বনামধন্য, 


সহ্য এগ 


মহর্ষিদেবের প্রিয় শিষা আমাদের আরদ্ধেয বন্ধু শ্রীযুক্ত 
শরচ্ন্্র চৌধুরী অধাক্ষপভার জনৈক স্জা হিস 
সমাকের উপ্নতিকরে ৫০২ শত টাকার বার্ষিক 
৩২ টাকা সুদের এক খণ্ড কোম্পানির কাগঞ্গ প্রদান 
করিয়া আমাদিগকে চিরক্ত প্রুতাপাশে এআরন্ধ করি- 
য়াছেন। তাহার মত আদিব্রাঙ্মমমাজের অবুতিন_ বন্ধু 
বিরল 


আমর! জানিবা হ্বী এর. যে প্ামতী সরোজিনী 
দেবী এবং যু ক্ষিতীন্নাথ ঠাকুর তাহাদের পুস্রগণের 
উপনয়ন উপলক্ষে ১৪০২ টাকা আদিসমাজের অর্থভাগাঁরে 
দান করিয়াছেন। এবং তাহা হইতে ছুইখণ্ড শতকর৷ 
৩$ টাক! বার্ষিক সুদের কে।ম্পাপির কাগজ কেন! 
হইস্জাছে। ৰঁ 


হাইকোর্টের খ্য তনাঁমা এটর্মি শ্রীযুক্ত পার্ালাল-ছ্ধ 
তীহার পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে সমাজে ২৫৯ টাকা! দান 
করিয়া! আমাদের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন । 
*. শ্রীমতী মোহিনী সেন গপ্ডা তাহার কন্যার _-বিবাছ 
উপলক্ষে সমাজে ২ টাকা দান করি! আমাদের ধন্য- 
বাদের পাত্রী হইয়াছেন । 

স্থানাভাব বশ এবারে উত্সবের দান প্রকাশিত 
হইতে পারিল ন1--চৈত্র সংখ্যায় তাহা প্রক্কাশিত হইবে । 


ভ্রম সংশোধন । 
“আধিভৌতিক”এর গুতা কি *আধিদৈবিক” হইবে । 
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সরা 










উপলক্ষে কেশব ভে আনেক-দিন আমিষ আহার 
র কি পারেন ইন বাধন দৈপহা- 
পরিত্যাগ কারিনার জাগ্রত 
হইবার অবসরই পায় -নাই ৮. উঠি, ২: গত 
চন্দ্রেরও ল:5৯৮০১০৭ 
রাত্রি পানন্থপারি; রব). বেহালাবাছ্য পর 
॥ ১ সি দেওয়ান নানাবিধ আমোদপ্রমোদে অতিবাহিত হইয়াছিল। 
323222 1 জ্রীড়াদিতে নেতৃত্ব গ্রহণ: করিতে তিনি: সর্বদাই 
সস প্যারীমোহনের : দেহাস্তর) 'সগরসর হুইতেন গর্ত তরড়াদিতে সঙ্গীদিগকে 
1 আকর্ষণ করিলেও তিনি, কাহারও নিকটে হাদয় 
: সারদাসন্দরী অশ্পবয়সে। খুলিয়া দিতেন বলিয়। মনে হয় না।--.ভাহার চরিত-. 
ক, ব্রত উপবাস, ভীরথদরশন, : লেখক বলেন যে “তিনি যহুজে কাহাকে বড় বিশ্বাল 
সেবা, সন্তানগণের লালন পালন $ করিতেন না।”& “তিনি কোন রালকের চরিত্র 
সারের রদধনাদি কার্য জাইয়াই দিনযাপন পরীক্ষ! না করিয়া াঙাকে সামনি শরণ 
করিতেন। “তিনি কাহারও মেবা গ্রহণ করিতে. করিতেন না” 1: 7৮৮২ 
ইচ্ছা করিতেন না, অথচ সকলের লেবা করিতে. বন্তমানে পটগডাঙ্গয় ফেস্থানে আলবাট হল 
অগ্রসর ছ্রিলেন। তাঁহার হাদয় খুব উন্নত ও প্রশান্ত প্রতিষ্ঠিত আছে, “মই স্থানে পুর একটি পাঠশালা 
ছিল। শর্োপাসন। প্রচারে কেগব তাহার নিকটে, ছিল। সেই পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের নিকট হাতে 
 যথেউ উৎষাহ লাভ করিয়াছিলেন: ৮) হা ছি রব পরার 


8 কারার 
১৯ নবেছর (১৭৬* শকের : য় * চিগডি নগদ সি হি 
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৮ ও পি দেওয়া হইল-। ২ ১: ও ছি | উর 
ড়া প্রদর্শন, করিতেন. কেশব.)  কেশবের বালাজীবন আলোচনা করিলে বুঝা 
এপ িরেইগসেই লব ৯৮০৮০ ০৮ 


ক্রিজে 'লঙ্গেঙ্গে উৎসাহ পরকাল করিতেন? বত 
রসবোধেরও এআভার-.. ছিল না.।: “একবার তিনি ; বাবুদিগের মহোৎসব ছিল ) গঙ্গানসান, গরদের যোউ 
বিজয়া, দশমীর দিনঃবয়সাদিগন্ধে বাইয়া, :একা নগর- ; পরিধান, শুর উপবীত গুচ্ছ্ধারণ, কপালে গ্থলে 
কীর্তন ঝাহির করেন ।.. কলার খোলা -যোড়। দিয়া হরিলামের ছাপ অস্থিত করা, এলকলের প্রতি খড় 
তাহাতে কয়েরুখানি,ধোল,. স্বীতাবি লেবুর খোসায়) অনুরাগ ছিল।” : 1 7 
খরতান। প্রান্ত হুইল /:গিরে যাঞরডূযুরের মালা : বিধাতার লকল 'কা্ধাই মগলপরসৃ। যদি কেশ- 
গাৰিয়া গলায় দরিয়া ছেঁড়া ন্যাকড়। দ্বারা এক একটা | বের নাম পরীগ্ষার্থীদিগের তালিকা ইইতে কাটি! : 
টিকি রচনা, করিয়া একদল -বালক. কেশবের সঙ্গে | দেওয়া সা -হইত, তাহা হইলে আগর: কৈশবকে 
এবপ খোল খরতাব:-বাজাইতে- বাজাতে পথে : ব্রাঙ্গাসমাজের ব্রঙ্গানন্দরূপে পাইতাম কিন! সন্দেহ 
বাহির/হইল ।ানটা/এইস+বারাজী মঙগা নিচ্ছে; ; উক্ত ঘটনার পর তিনি- গণিতঞিক্ষাঁ করিবার এবং 
হাতেহরিনামের যারা) এঘুর ঘুঘু ঘুরছে মাথায়] বিদ্যালয়ের পরীক্ষণ দিবার" অভিপ্রায় সম্পূর্ণ পরি-. 
চৈতন্য চুটকি ফর ফুর ফুরু উড়ছে” না আগ করিয়া ইংরাজী পাহিতা, ধরবো প্রতি 
-৯৮৫২ _খুষ্টাব্ে তিনি হিন্দুকলেজের স্কুল ; বিষয়ক: গ্রশ্থ ধানে মনোনিবেশ করিলেন । 
বিভাগের প্রপ্ম শ্রেণীতে, প্রাবেশ করেন। এই ; ক্রমে তিনি বাইবেল গ্রন্থ বিশেষভাবে অধ্যয়ল' 
সময় হিনদুকলেজেরসভ্য-ও পৃষ্ঠপোষকদিগের মধ্যে ; করিয়া একে্বরবাদের পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন। 
বিবাদের ফলে, মেট্পলিটান৷ কলেজ নামক এক এই সগর বদি তিনি প্রার্থনার উপকারিতা বুয়া 
বিদ্যালয় স্থাপিত হয়) যার প্রার্থনার ভক্ত হইয়া: পড়িলেন। তাহার এই 


লের। মজে কেশ শেখোক্ত বিবযালেক | ধা এর 
পির 1; বৎসর ছুই একের আিবযকত হইত হইতে পরিণামে: 

ই ক এইবার খা উঠ গেল জন্মদান করিয়াছিল। 
কা রা তা সা 

2] পপ্জতা দা 





বিবাহ হয়। এই বিবাহ জন্তবত হার মনের মত 
হয়নাই । - হয়তো তিনি'তখন ইয়ং বেঙ্গলের 'উপ- 
যুক্ত বিবাহের. একটা আদর্শ মনোমধ্যে গড়িয়া 
তুলিয়াছিলেন। কিন্তু বিরাহকালে গুরুজনদিগের 
কথামত পল্ীগ্রামের এক অশিক্ষিতা নবম বর্য়া 
কন্যাকে বিবাহ করিতে হইল । ইহাতে ভ্দয়ে 
একটা, আঘাত লাগিবার এবং মনটা একটু (িচড়াইয়া 
যাইরার, কথা | বিবাহের পরই সংসারের উপর 
তাহার বিরক্তি, আসিল। -“কেশবচন্দ্র দশজন 
সংসারীর ন্যায় পত্ীসস্তাষণ করিতেন না । কথিত 
আছে, তিনি রখন তাস্তঃপুরে গমন করিতেন না । 
যদিও কখন অনুরুদ্ধ হইয়া! অন্তঃপুরে যাইতেন, 
পত়্ীসম্তাণ করিতেন না | মহিলাগণের মনে 
এই সংস্কার হইয়াছিল যে কেশরচন্র্রের মনের মত 
পত্রী- না হওয়াতে তাহার ঈদৃশ ওদ্াসীন্য উপস্থিত ।” 
এই বিরক্তির ফলে তিনি সেক্ষপীয়র প্রভৃতি গ্রন্থ 
অধ্যয়নে _রিশেষ. মনোযোগী. হইলেন । কেবল 
লাগিলেন।. ইহা ব্যতীত. কুলীনকুলসর্বব্থ, বিধবা- 
স্থানে, অভিনয়. করিতেন |. অভিনয় করিবার ভাব 

1 র.পর বতসর'খানেকের মধ্যেই ১৮৫৭ 
খৃষ্টাব্দে (তিনি 99988] চ856০5100 ( গুড 
উইল ফ্রেটানিটি) নামক একটা উপাসন! সভাও 
স্থাপন, করেন... এই. সভাতে কেশব ইংরাজীতে 
উপদেশ দিতেন। এই সভায় তন্ববোধিনী পত্রিক! 
হইতেও মধ্যে মধ্যে প্রীবন্ধ পঠিত হইত | দেবেন্দ্র 
নাথের দ্বিতীয় পুত্র মতোয্দ্রনাথ কেশবচন্দ্ের সহপাঠা ; জানি, 
ছিলেন। সত্যোন্দ্রনাথ..মধ্যে মধ্যে. এই সভায় 





ছায়া দেখিয়। ত্রাঙ্মসমাজে যোগ দিবার জন্য 
হইলেন। তিনি স্বয়ং শুদ্ধ বাঙ্গালা লিখিতে 
তেন না॥ ১৮৫৭ খৃটান্দে কপ 
রাজবল্লভের দ্বারা ব্রাঙগাধর্ে দীক্ষাপ্রাহণের- প্রাতিড্জা- 
ধান 
নাথের নিকট প্রেরণ করেন । 

বিকোব বহে পরাতে 
সময় রামমোহন রায়কে একেশ্বরবাদী খৃষ্টান প্রাতি- 
পন্ন করিবার জন্য ততপ্রণী যীশুর নীতি (৮৪০৩- 
[9৮৪ ০1 0৩58৪.) নামক গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া প্রচার 
করেন।. কেশবচন্দ্র উহা -পাঠ করিয়া তীহাকে 
এপ একে্মরবাদী খৃষ্টান: বলিয়া প্রচার করি-- 
বার চেষ্টা করেন। গোপালচন্দ্র মল্লিক নামক 
এক ব্রাঙ্মণকুমার & তীহার প্রতিবাদ করিয়া! : 
বলিয়! প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন? 
জন্য তন্ববোধিনী পত্রিকার: তখনকার সম্পাদক 
নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুরোধ করেন । নবীন. 
বাবুর অনুরোধে কেশব রাজা রাষমোহনের “বহুতর 
পুস্তরু, কাগজপত্র ও তৌফভুল -মোহদিন নামক: 
পুস্তকের বঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়া বুঝিলেন যে ন্যায় 
রামমোহন রায় -একেশ্বরবাদী খৃষ্টান ছিলেন না, 
ধর্ষ্বের উপর কেশবের * শ্রদ্ধা জন্মে এবং ক্রাঙ্গধর্টে 
মহাশয় তাহাকে মুদ্রিত ত্রাঙ্ম পত্রিকা পাঠ করাইয়! 

জানি, সিন্দুরিয়াপটীর প্রসিদ্ধ মল্লিক, বংশের ওাপালচন্া অজিক 


মহাশয়ই সে. সময়ে ধর্সরিষয়ক এবং র্রাঙ্গামমাজ দির আসোচরা 
করিতেন। কও ছল 





ভাষায় মনত গ্রহণে নিষেধ নাঁ করিলেও তাহার মন্ত্র 
শ্রহণের অন্থীকারে যে নানা উপায়ে বিশেষ উৎ- 
সাহিত করিয়াছিলেন, তদধিষয়ে সন্দেহ: মাই 
গাকৈতনাখ কেশবকে পরীক্ষায় উদ্থী্ণ দেখিয়া 
9৯১৯১ 


ধীািউ2 ৮০৪ 
রা খাকুপাছে। -. 


কতা, 

কানা ীর্নী,ঢপের, হর). 
"3017 8১1 নাক সবি গাছে। 

এ: বাসনা। কামনা সকলি ছলনা__ 
58155 এপ্রাণপ্রিয় (তোমা মন যাচে ॥ 


-: জীবনের পরে সুধার নিষারে 


২২ হতোৌম। বিনা কেবা দিতে পারে 1. | 


....- বিনা প্রাণধন কে আছে এমন, সি 
৮: ৯২১৯1 প্রাণ খুলি কথা বলিব্যারে॥-.. 
4৫ 





বৃথা কেন প্রাণে আসি লাগে। 


তারে মন মম ঝাড়ি ধুলি-সম 


: চলে চল প্রাণ যেথা জাগে ॥ 
কেন গে বসিয়া টুখবিষ পিয়া 
জাখি ভুলি' মলিন বয়ানে । 
(বিধানে বাইর জনম সবার 
তার আছ তুমিও নয়ানে ॥ 
সংশয় মলিন জমে দিন দিন 
নাহি যদি প্রাণে ডাক তারে, 
লকলি ছাড়িয়া পড় আছাড় 
, ঈঁপি' তারি পদে চিতভারে ॥.. 


আধার আসিছে মরণ শাফিছে, 


চল আগে নাহি ডরি' কারে। 
তারি নাম লয়ে চল নিরভয়ে ৩ 
মৃত্যু রাখি' মরতের পারে ॥. ::.. 
লতি শুধু রন্ত রলান্ত দেহ। 
দেখা পাব কবে আধার এ ভবে 
বলিতে চাহে নাঁ মোরে কেই ॥ : * 
তব প্রেম জাগে নয়নের আগে... 
. ফ্ররতারা আকুল পরাণে |. 
তুমি প্রাণৰধু মধু হতে মধু. রা 
, গেয়ে যাব তাই কলতানে ॥ .. 


তব প্রেমে ফুল ফুটে ঢুল দুল - 
জাগে শত গ্রহ চন্দ্র রৰি ॥- 

(তব) প্রেম লাগি কাদে খেলে নান! ছাদে: 
গাহে গান শত শত কৰি ॥ 

আতি দীন আমি, তুমি ধনী স্বামী 
নাহি যদি দাও প্রেম, তবে. 


প্রাণের আগুন জুলুক দ্বিগুণ-- 
 নিবাইবে কেবা তাহা ভাবে ॥ 
করিয়া প্রণতি করিহে মিনতি. 
প্রেম দিয়! জুড়াও.হে প্রাণ । 
সার! দিবানিশি আখি অনিমিষি- 
তব মধু দোখব বয়ান ॥ 





1৮ দঃ ৫ € এন, টা 71%-.$া? 


(্রনগেক্জনাথ মুখোপাধ্যায় এম্‌ এ, বি-এল। বার-এট-ল) 
আধুনিক হিন্দুবিবাহ জটিল 5০19709 বা! শাস্ত্রে 
পরিণত হইয়াছে এবং অতান্ত 71818 ব। “কড়া- 
ড়া স্বভাব ধারণ করিয়াছে । 089৮6 89910 
ৰা বর্ণভেদের 51215 বা কড়াক্ড়ির ইতিহাসের 
সহিত হিন্দুরিরাহেরও 18101 বা কড়া্ডড়ির 
ইতিহাসের সঙ্ধন্ধ অবিচ্ছিন্ন। বর্ণজেদের সঙ্গে আর্ধা 
বিবাহের সঙ্ন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ; একের ইতিহাস অন্যের 
ইতিহাসের সহিত সনসূত্রে গ্রথিত। হিন্দুবিবাহের 
কড়াকড়ি নিয়মের কারণ-_আার্ধ্য ও অনার্ধোর 
ঘাতপ্রতিঘাতে আর্ধ্যরক্ত ও আর্ধযভাষা কলুষিত 
হইতেছিল। আর্ধ্যরক্ত যাহাতে অকলুধিত থাকে, 
তঙ্জন্য বিবাহের নিয়ম কড়ান্ষড় করিয়া অনার্ধযা- 
কন্যা গ্রহণ বন্ধ করা! হইল ও আর্্যভাষ! যাহাতে 
অনার্য শব্দ দ্বারা অকলুষিত থাকে, তজ্জন্য পাণিনি 
ভাষা, ব্যাকরণ, নির্ঘ্ট. প্রভৃতি ছার! অনার্য শব্দ 
প্রবেশের দ্বারও বন্ধ করাহিইল। 

৭ [)৩ ভা &7৪ ০1 ০৪০৪৮এ ইংলগ্ের অভি- 
জাত সম্প্রদায় ধবংসপ্রায় হইয়া গিয়াছিল এবং তজ্জন্য 
ইংলগ্ডের সামারক শক্তিরও লাঘব ইইয়াছিল। 
মহাভারতের ভারতব্যাপী বিবাদযুদ্ধেও ভারতের 
বাজনা অভিভাতগণের ক্ষয় হইয়াছিল এবং তজ্জন্যই 
বোধ হয় বৈদেশিক জাতির ভারতবর্ষ আক্রমণ 
করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অরুন অনার্ধ্য গ্রেচ্ছ 
জাতির সংস্পর্শে যাহা ঘটিবার ভয় পাইয়াছিলেন 
জ্ঞাহাই ঘটিল-_আর্ধ্যদিগের মধ্যে সঙ্কর জাতির 
জ্সাবির্ভাব -হুইল। কাজেই বিবাহে ও ভাষায় 
কড়ান্ধাড় ন। করিলে আার্ধাজাতি ও আর্ধ্যভাবা রক্ষা 
পাইত না--.এতদিনে বোধ হয়, “গঙ্গাপ্রাণ্ত” হইত। 
আবার আর্যাধন্মেরও শক্রু ভারতবর্ষে উদয় হইল। 
বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মী আর্ধ্য ধণ্মরকে বিধ্বস্ত করিতে 
লাগিল। দলে দলে লোক বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন 
করিতে লাগিল, সনাতন চাতুবণ্য ধর্মের লোপ 
হইবার উপক্রম হইল। ভারতীয় বৌন্ধধন্্ম আর্ধ্য 
109218 01119 বা আর্য্যোচিত আদর্শ ছারখার 
করিয়া আপনিই ছারখার হইয়া গেল। 

বৌদ্ধধধ্মন আর্য আদর্শ ধ্বংস করিয়া তংস্থলে 






মে দাত 
বন্ধন করিতে বাধ্য. হইংলন। আর্ধাগরণ কঠোর 
বরণতেদ (189:5-505550) ও তৎসঙ্গ সঙ্গে কঠোর 
বন্ধ করিল এবং তন্বারা জার্ধ্জাতির -অস্তিষ্ব রক্ষা, 
করি বান 8৮1 

ফেরে চারার ৪ উঠ, 
খিত আছে, তন্মধ্যে “আত্ম গ্রসাদ"রূপ বাক্কিগত, 
“মূল”গুলি এই কাল হইতে রহিস্ঠ হইল ।- “জাস্া- 
প্রসাদ” শক্রসন্কুল সমাজের: পক্ষে. ৮7 
নহে। . 
আর্য বর্ণভেদ আর্য. বিবাহের এলাকা? 
ইতিহাষের প্রধান অঙ্গ । এইখানে বর্তভেদের উল্লেখ 
না করিলে, শকুস্তলাকে বাদ দিয়! শকুস্তল! নাটক. 
অভিনয়ন্বরূপ হইবে 

পুরাকালে গ শীতপ্রধান মধ্য এসিয়া 
হইতে হিন্দুকুষ পর্ববত উত্তীর্ণ হইয়া এই গ্রীন্ম প্রধান 
ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ভারতের ভাগ্যদেবতা 
যিনি হউন ন! কেন, গ্রীক্ষ প্রধান ভারতবর্ষে শীত- 
প্রধান দেশবাসীর! কখন উপনিবেশ স্থাপন করিতে 
পারে নাই, ভবিষ্যতেও ( বিজ্ঞানের সাহাধা ব্যতি- 
রেকে) কেহু পারিবে কি না সন্দেহ। 

আর্ধ্যগণ শীতপ্রাধানদেশব1সী হইয়! তবে কিরূপে 
এই  গ্রীক্মপ্রধান_ ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন, 
করিতে সক্ষম হুইয়াছিলেন ? 

ভারতীয় আর্ধাদিগের পূর্ববপুরুরগণ একেবারেই : 
ভার বর্ষে আসেন নাই । মধ্য এসিয়া পরিত্যাগ করিয়! 
নাতিউফ নাতিশীত প্রদেশেই প্রথমে অবস্থিভি 
করিয়াছিলেন এবং: তত্রত্য দেশবাসী দিগের সহিত 
বৈবাহিক সূত্রে সংমিশ্রিত হইয়াছিলেন। এই কারণেই 
তাহাদের সন্তান সম্ভতিগণ অর্থাৎ ভারতীয় আধ্্যগণ 
ভারতবর্ষের গ্রীত্ম সহ্য করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন-__. 
ইঁহারাই গ্রীক্মপ্রধান ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন 
করিতে পারিয়াছিলেন। “খ্থাটি” আর্/গণ ভারতবর্ষে 
পদপণ করেন নাই। 

তৎকালে আবর্্যদিগের মধ্যে আাতিতেে ৰা! 





১... ০ লব 
প্রথম যখন ভারতীয় আর্যাগণ এদেশে আগমন 
করেন তৎকালে কৃষণকায় ও যাগবজ্ঞরহিত অসভা. - 
জাতিসমূহ 'ভারতবার্ধর অধিবাসী ছিল। জর্ধাগণ 
সুন্দর কাস্তিবিশিষট ও যাগযজ্রপরায়ণ ছিলেন । 
স্বভাবত আধ্যগণ এই অনা্ধ্য জাতিদিগকে ঘ্বপার 


কে নখিতে লাগি “এবং পদস্থ & 7৮ 


 শ্রভৃতি স্বগাসূচক বাকা তাহাদিগের প্রতি প্রয়োগ: 
করিতে লাগিলেন। : ভারতবর্ষে লোকের  মধো- 
তথুকালে এই বিভাগটা ছিল, “আধ্য” ও “দন্থ্য” 
(খগেদ- ৬২২১৯) : 

:জআর্যাদিগের বর্ণভেদের এই ক-খ-গ বা প্রথম 
স্তর । জেতাওজিতদিগের বর্ণভেদে আর্যাদিগের মধ্যে 
বর্ণভৈদ বা ০89৮০ ৪১৪৮০10এর সূত্রপাত হইল। 
কোন কোন আর্ধা অনার্ধাকন্যা বিবাহ করিলেন ও 
তীহাদের: সন্তান সম্ততি হইল-_ইহা'রা আর্যাদিগের 
একটা স্বণিত শীখারধুপে পরিণত হইল । : ইহা বণ- 
ভেদ বা! 09885 88697) এর দ্বিতীয় স্তর । 

- আর্ধ্য-অনার্যে অনবরত যুদ্ধ চলিতে লাগিল। 
(খথেদ ১/১৩১।৫--১।১৭৪।৫, ১/১৭৬।২, ১1১৮০।২) 
পক্ষত্রিয়”: (খাথেদ ৭1৬৪।১--৭1৮৯।১) অর্থাৎ 
“বলবানঃ আর্য্যেরা! অনার্ধ্য রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ 
করিতেন, “ক্রাঙ্গাণ” আর্্যের! (খণেদ ৬1৭৫।২ ও ৬-_. 
শ।১০৩।১৩ ৩--৮/১১।১ ) অর্থাৎ “স্তোতারা”-_ 
সম্ভবতঃ ইহারা! দুর্ববল আর্ধ্য ছিলেন-_-ুদ্ধের প্রাক- 
কালে ইন্জরাদি দেরতাদিগকে: শক্রনাশের জন্য 
শানু, 19৮৪৮ স্তোত্র রচনা করিয়া তাহা- 
দিগকে- আহ্বান করিতেন । 

পছে ইন্দ্র ও সোম! তোমরা : রাক্ষসগণকে 
সন্তাপ গ্রদ্দান কর ও হিংসা কর। হে কামব্ধীছয়। 
তোমর!'অন্ধকার দ্বার! বর্ধমান রাক্ষসদিগকে নীচ 
করিয়া দেও । জ্ঞানরহিত রাক্ষসদিগকে পরাম্মুখ 
করিয়। হিংস! কর, দগ্ধ কর, মারিয়া ফেল, দূর 
করিয়া দেও ভক্ষক: রাক্ষসগণকে কৃশ করিয়া 
ফেল” । (খছেদ ৭১০৪১ )। 

হের ইন্দ্র আমাদের চতুর্দিকে দন্থায 
জাতি আছে; তাহারা বন্ড কর্ম্ঘ করে না, তাহার! 
কিছু মানে না, ভাহাদিগের ক্রি! স্বতন্ত্র, তাহারা 








'দিগকে নিধন কর। সেই দাসজাতিকে হিংসা! কর” 
(খখেদ ৭৭ ১০1৮ )।: : 

যুদধ-স্্োত্র করিলেও চলিবে নাশস্যোপাদনেরও 
ব্যবস্থা চাই। তাই «“বৈশা” বা *সাধারণ' আর্যোর! 
শস্যোৎপাদনাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত। এই 
কারণে এই তিন 01889 বা! দলের আর্ধাদিগের মধ্যে 
৪5১৩11৩ বা! রূপক বর্ণতেদের সূত্রপাত হইল-_ 
পত্রাহ্মণ” অর্থাৎ স্তোত্রকারীর! শ্বেতবর্ণ ( শ্বেতবর্ণ 
পবিত্র সূচক ), “ক্ষত্রিয়” বা বলশালী আর্য 
(লোহিত বণ রক্ত সুচক ) এবং “বৈশারা” পীতবর্থ 
( পীতবর্ণ “সোনার ধান” বা শস্া-সূচক )। * 

পূর্বে “ত্রাঙ্মাণ” “ক্ষত্রিয়” ও “বৈশা”দিগের 
কর্্মভেদে”  “বর্ণভেদ” ছিল না। উদ্াহরণ-.. 
খখেদে (৬।২০।১) ভরদ্বাজ খামির ইন্দ্রদেবতাদের 
পতি স্তোত্র £-- 

“হে শক্তিপুত্র ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে সহ 
প্রকার ধন ও শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রের আধকার ও শক্ত 
নিহস্তা একটা পুত্র প্রদান কর। সুর্য যেরাপ নিজ 
দীপ্তি দ্বার! পৃথিবী আক্রমণ করেন, তঙ্মরপ সেই 
পুত্রূপ ধন সংগ্রামে বল দ্বারা শত্রগণকে আক্রমণ 
করিতে সমর্থ হইবে ।” 

বিশ্বামিত্র ক্ত্রিয়কুল হইতে, প্রন্স্ব বৈশ্য বংশ 
হইতে এবং শুদ্রক শৃদ্রজাতি হইতে খষি সংজ্ঞা 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ও “তরাঙ্মাণ” মধ্যে পরিগণিত 
হইয়াছিলেন। পূর্ববকালে বর্ণের যে ইতরবিশেছ 
ছিল না, মহাভারতে ( শাস্তিপর্বব ১৮৯ অঃ ) তাহার 
পরিচয় পাওয়া যায়__“ন বিশেযোইস্ছি বর্ণানাং_ 
সর্ববং ত্রাঙ্ষামিদং জাগৎ। আঙ্গাণা পূর্ববন্যটং ছি 
কণ্্তিতাং গতম্‌ ৮ 

ক্রমে ক্রমে আধ্যর! ভাগ করিয়া যুদ্ধন্ত্োতরার্গ 
কার্য করিতে লাগিলেন এবং করিতে করিতে স্ব ক্ষ. 
কার্যে নৈপুণ্য লাভ করিলেন বা! ৪297৮ হইলেন 
কথায় বলে--4131798 ০01 0) ৪8079 109%61)6 






* আধাজাতি তিন। শুক্র বলির! তৃতীয় জাতি ছিল ন।। 


শোচপন্জষ্ট' অসস্কৃত আর্ধোরাই শুগ্র বলিয়। গণা ছিল--খা 
মহাভারতে (শান্তি: ১৮৯ অ:)-_-"শোঁচগরিতর্টাপ্ে্িজাঃ শুক্রতাত 
গতাঃ।" কথায় বলে__“জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ ছিজ 
উচাতে" বেদের কোন কোন খক "শু কমি লিখিয়াছেন। 
শুত্রেরাও তরন্গার পুত্র। পুরে! অনার্ধাজাতি হইলে আর্ধাজাতির জনক 
দেষতা ্ধাকে পুত্র গাতিরও জনক বলা হইত না। 


পপ 





রং রর রর সক :88%9898০) ] 

500০0 :00-019, 78৩1৮ধুযাতরায় ্রী- 

র | লোক একটা বাধা, সহায় নহে স্বাদেশে গাকিল 

. ক্ষমতানুসারে যত ইচ্ছা গৃহিণী -গ্বহেতে -আনিজে: 

ৃ বাধা ছিল-না, কিন্ত সমরফাত্রাকালে;: চে. নিয় 
রাগের বেদের এই গোল, জর খাটে না।. একেত বীর, পুরু -ঝ-যোদ্ধামিগের, 

এই. কাল - হইতে, বিবাহের “কড়াকড়ি” রিখান ; জনয তথকালে.. খাদক অতান্ত- 11694 

হইল .বুরাহ কড়াকড়ি করিবার প্রধান উদ্দেশ : পরিমিত ছিল দেশদেশাস্তর হইতে, খাদাসংগ্রহের 

অনাধ্য রমণীদিগের, সহিত আর্য/দিগের, বিবাহ পরতি- : স্থবি4 ছিলনা অতএব, হীরা 1 এই 

রোধ.করা।, আর্োর। মুষ্টিমেয় ছিলেন, অনার, | আরা বীরগণের অনৃষ্টে ঘটে নাই: _ু্ধা়তরাকালো। 

সংখ্যায় অগণিত ছিল। এইরূপে, বিরাহের, নিয়ম. বীরপারনই প্রয়াস, নারাগাবানচ,নি্রায়োজননল 

শত্রু না... করিলে. .আর্মাগ্ণ অনার্য; জাতির মধ্যে 1০০০০ এ 


« কন্মাহতা! প্রথা আর্যবিবাহে ক্রম বিকাগোর 
ইতিহাসের-এক. প্রধান 86599. বা. অংশ /. এই. 
| ৩৭৮ থাকাতে -পারাক্ষাভাবে : “ৰাক্দান।,"প্রাথার - 

19 হইল। 'রাক্জান! প্রথা »কন্যাহত্যা। 






যায়-_. 
7:0১) ছুটী অপরিচিত প্রাণী যাবজ্জীবন বিবাহ 
বন্ধনে বদ্ধ হইবার পূর্বে পরস্পরকে দেখিবার 
শুনিবার অবসর পায়। 

(২) বিবাহে সুখী কি অন্থুখী হইবার কোন 
কারণ আছে কি নাঁবিরাহ উচিত কি অনুচিত 
ইত্যাদি ভাবিবার চিন্তিবারও অবসর পাওয়া যায়। 

(৩) বিবাহের পূর্ন্বে পরস্পরে সংঘম শিক্ষার 
অবসর পায়। এইবূপ সংযম পাত্রপাত্রীর চরিত্র 


_ সংগঠনে সহায়তা করে। ইহাতে সমাজের মঙ্গল 


ছাড়া অমঙ্গল নাই । 

কন্যাহত্যা! কারণেও আর্ধ্য রমণীর সংখ্য| কম 
হইয়াছিল। 

আর্ধ্য পুরুষ অপেক্ষা! আর্ধ্য রমণী কম হইবার 
তৃতীয় কারণ-__্রাত্যস্তোম” যজ্ঞ দ্বারা সংস্কত 
করিয়া! বিজাতীয় লোকদিগকে আর্ধ্যজাতি ভুক্ত 
করিবার প্রথাও তশুকালে ছিল। এ কারণেও 
আর্ধাপুরুষদিগের সংখ্যা বাড়িয়াছিল এবং সেই 
পরিমাণে আর্ধ্য রমণীর সংখ্যাও কমিয়াছিল। 
তদ্বাতীত কখন কখন আর্ধ্য নৃপতিগণ অনার্য 
দিগকে আর্য পদবী প্রদান করিতেন। আধ্য 
খধিগণের মধ্যেও কেই কেহ এই উভয়বিধ প্রথার 
পক্ষপাতী ছিলেন-__উদাহরণ বশিষ্ঠবিশ্বামিত্রের 
ধ্ঁতিভান্িক প্রতিদ্বন্দিতা । বিশ্বামিত্র ০০1001%] 
০01,1568$এর পক্ষপাতী ছিলেন, অনাধ্যদিগকে 
আর্াসমাজের গণ্তীর মধো আনিয়। তাহাদের 
উন্নতি সাধন করাই তাঁহার চরম উদ্দেশা ছিল। 
বশিষ্ঠ অনার্ধাদিগকে আর্ধ্য সপ্প্রদায়ে স্থান দিঘার 
ঘোর বিরোধী ছিলেন । ত্রিশঙ্কু যাগ-বঙঞ্ক করিয়া 
আর্ধাসমাজে আসিবার বাঞ্থা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য 
বশিষ্ঠ- তীহাকে চণ্াল করিলেন। বিশ্বামিত্র 
ত্রিশগুর যজ্ সম্পাদন করিয়া! তাহাকে আধ্ধ্ত্বপদ 


প্রতিবস্থিতা হেতু ত্রিশঙ্কু আর্ধানার্যের মধ্যবর্তী 
স্থান পাইয়।ছিলেন। বশিষ্ঠবিশ্বামিত্রের দ্বন্দের কারণ 


৩5১ 





্রিশঙ্কপ্রমুখ অনা্ধ্যদিগের আধ্যপদ প্রাপ্তির 
অভিলায।% 
এইরূপ নান! কারণে আধ্ধ্য রমণীগণ “আর্য” 
পুরুষ (অর্থাৎ মিশরিতামিশ্রিত আর্ধ্য পুরুষ) অপেক্ষা 
সংখ্যায় কম ছিল। আর্ধ্য রমণী কম ন| হইলে 
ক্ষত্রিয়েরা কেন রাক্ষস প্রথ! দ্বারা অনার্ধা রমণী 
বিবাহ করিবে ?1*আধ্য রমণী কম থাকায় ব্রাহ্ম দৈব 
ইত্যাদি আটফেরা৷ বৈবাহিক জালে আর্ধাগণ আধা 
ও অনার্ধ্য সকল প্রকার কন্য। টানিতে বাধ্য হইয়া- 
ছিলেন। রাক্ষস বিবাহ 119-)010£ ব| কন্যা 
শীকার ছাড়! আর কিছুই নহে । পৈশাচ “বিবাহ” 
অভিমর্ষণ ছাড়া আর কিছুই নহে, অথচ মনুর মতে 
ইহা অভিমর্ধণ নহে। আর্ধ্যরমণীর স্বপ্লতাবশতই 
মনু ইহাকেও বিবাহ মধ স্থান দিয়াছিলেন। 4 
বাল্যবিবাহ ও সতীদাহ প্রথা আনার্ধ্য কন্যা গ্রহণ 

সুচিত করিতেছে । আধ্য রমণী কম হওয়াতে 
আধ্যগণ অনার্ধ্যরমণী গ্রহণ করিতেন। আনার্ধারমণীর! 
বিবাহের পূর্বে ব্যভিচারিণী হইয়া থাকে, এইভয়ে. 
যাহাতে [)79-871861 01778106 ব! কুমারীত্ব নষ্ট 
না হয়, তাই অল্প বয়সেই আর্যের৷ অনার্য কন্যা! 
গ্রহণ করিতেন। ভারতবষে ০]10)৮9  197098 
| [97090790১৩৮ অর্থাৎ অল্প বয়সেই 
যৌবনোদগম হয়। সতীদাহ প্রথারও উৎপন্তি ইহাই 
অনুমান হয়। পাছে স্বামীর মৃত্যুর পর আর্ধ্যদিগের 
অনার্ধা স্ত্রী পিতৃমাতৃকুলে ফিরিয়। গিয়! ব্যভিচারিণী 
হয়, অর্থাৎ অনাধ্যদিগের কুণ্মাচার অবলম্বন করে 
তাই সহমরণের ব্যবস্থা! করা হুইয়ছে। সর্তীদাহ. 
প্রথার কথ অথর্বববেদে (১৮।৩।১) পাওয়া! যায়। 
অথর্বববেদে সতাদাহকে "*পুরাতন ধর্ম” $ বলিয়। 
আখ্যাত কর! হইয়াছে। || 

* জ্িশধুর অনাধাঙ লেখক কোথা পাইলেন তং বেং সং । 

1 রাজ।দিগের কাম ব|। রাজমিক ভাবই ইহার প্রধান কারণ 
বলিক্ক। বোধ হয়। তং বোং সং । 

1 আধারনণার অলত। হৌক বা না৷ হৌঁক। মানবচতিকে স্ুগ্র 
ভাবে দর্শন করিয়। জে।করক্ষার্র সানসে মন্থ এরূপ করিয়াছেন ইহ। 


স্তির। তংবোং সং। 
$ “পুরাতন ধর্ম” বলাতে কি ইহ। ভারতরধে আসিবার পুরে 
আধাদের মধ্যে প্রচলিত প্রাচীন প্রথ। বলিয়। বোধ হয় না? 
তংবে।ং সং! 
॥ অনার্ধার্দিগের মধ্যে কোন 01191 বা দলপতি 








প্রদান করিতে প্রযত্র করিয়াছিলেন। পরম্পরের :; ঘন্সিলে তাহার তীরধন্থুক ও দ্ত্ী দান অথ প্রন্থৃতি মহদাহন 






_ - জাগুপদী মৈততাসূত্রে বাপদে পদে সাতবার বর 
করুন্ধতী ও প্রুব নক্ষত্র কন্যাকে দর্শন করান 
হইত। অরুন্ধতী পাতিত্রত্য ধর্মের পুরস্কারস্বরূপ 
সণ্ডর্ষিমগ্ডলে স্বীয় গতির সহিত অবিচিছক্স বাস 
করিতেছেন । গ্রুবও শতব্জবাধাবিদ্প সন্বেও স্বধর্থে 
অটল ছিলেন বলিয়া গ্রবনক্ষত্র হইয়া আকাশে 
বিরাজ করিতেছেন। বরকন্যাকে এই পৌরাণিক 
অথ্যানদ্বয় বিবৃত করিয়া অরুত্ষতীর ন্যায় পাতিত্রত্য 
ষর্ট্দে ও প্রুবের ন্যায় স্বধর্ট্দে অটল থাকিতে প্রতিজ্জা- 
বদ্ধ করাইয়া লইত। সামবেদের ধরবসন্বন্ধীয় কুশ- 
িকা মন্ত্রটা এই-_ 
_পঞ্রবাদোঃ গ্রবা পৃথিবী প্রুবং বিশ্বমিদং জগত । 

: ফ্রবাসঃ পর্ববতা ইমে প্রবাসী পতিকুলে ইয়ম্‌॥” 

আর্ধাবিবাহের এইরূপ কড়াক্কড়ি দেখিয়া মনে 
হয় আধ্য রমণীর স্থল্লতা বশতই এক সময়ে আর্ধাগণ 
অনাধ্যকন্যা বিবাহ করিতেন। অনাধ্য কন্যারা 
17০১০8105 বা! বহুপুরুষসহবাষ প্রথা অবলম্বন 
করিত। যাহাতে কুমারী অবস্থা হইতেই আমরণ 
সচ্চরিত্রা ও পতিব্রত্যধণ্্ম হইতে বিচ্যুত না হয়, 
বাল্যবিবাহ, সহমরণ ও অরুন্ধতী-ঞরব নক্ষত্র প্রাদরশন 
প্রথার তাহাই মুখা উদ্দেশা ছিল অনুমান হয়। 
চাতুর্ধণ্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবার পর, বহু বগুসর 
পর্যান্ত আর্ধারা গুরুগুহে বেদাধায়ন করিতেন, 
তৎপরে বিবাহ করিয় গারস্থ্য ধর্ম পালন .করি- 
তেন। এই কারণেই মনু বারো বৎসরের পাত্রীর 
সহিত ত্রিশ বৎসরের পাত্রের বিবাহ প্রশস্ত বলি- 
যাছেন।&% (বেদাধ্যয়নের শেষে স্ুলক্ষণা কন্যার 
অদ্বেষণার্থে মিত্রদের পাঠাইতেন-_“বরণ” কন্যা- 
নির্ববাচনকেই বলে )। ভাক্সতবর্ষে দ্বাদশ বর্ষে 
স্ত্রীলোক দিগের যৌবন আরম্ত। 

ত্রাঙ্গাণ-সূত্র' যুগে [198015 ০৪90০ বা পুরোহিত 
সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইল। ব্রাঙ্ষণ ছাড়া যাগযজ্ঞ 
করিবার কাহারও ক্ষমত! রহিল ন1!। এতেরয় ব্রাঙ্মণে 


কি সহপ্রোথনের বিধি দেখা যায়। উদ্দেশ/+পরকালে 


অর্থাৎ “ন্র্গেও” ঢে'কিকে ধান ভাঙ্গিতে হইবে । অধুনাতন 
কালে?৪ অআদ্ধে॥ রাজ। শৌরীন্রমোহন ঠাকুরের সহিত 
চিতানলে তাহার প্রিপ্ম সেতার ভবল! প্রভৃতি পোড়ান 
হইয়াছিল) 

*. মন্তু বারে! বত্মরের কন্যাকে বিরাহ কর! যে প্রশপ্ড বলিয়।- 
ছেন। তাহ! দেখি মাই। তং ৰোং না 








((৮৫২৪২৩) লেখা আছে, তরাঙ্ষণ দিয়া যাগবজ না 
করিলে দেবতাগণ যঙ্ছান্স গ্রহণ করেন না। পুরো- 
হিতের প্রাধান্য বাড়িল। একটা উদাহরণ দিলেই 
যথেষ্ট হইবে। ইন্দ্র টার পুত্র বিশ্বরূপকে হনন 
করেন। ত্বষ্টা ইন্দরদ্েবী হইয়া একটা সোমবজ্ঞ 
করিলেন না। ইন্দ্র আহত না হইলেও তথায় 
আসিয়া! সোম পান করিয়া যান। তাহাতে ত্বষ্টা 
আরও ক্রুদ্ধ হইয়া “ইন্্রধাতক” এক পুত্র পাইবার 
জন্য যন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। ক্রোধান্ধ হইয়া 
মঞ্ঠরোচ্চারণ করাতে উচ্চারণে দোষ হইল । “ইন্ত্র” 
শব্দের উপরে জোর না পড়িয়! "ঘাতক” শব্দের 
উপর জোর পড়িল-_ইন্দ্র-ঘাতক শব্দ ফ্টীতৎ পুরুষ 
সমাসে গৃহীত না হইয়া বনুত্রীহি সমানে গৃহীত 
হইল। বৃত্র নামে ত্বষ্টার ছিতীয় পুত্র হইল, 
মন্ত্রোচ্চারণ দোষে, সেই বৃত্র ইন্দ্রের ঘাতক না 
হইয়া, ইন্দ্র তাহার ঘাতক হইলেন। 

এই পৌরহিত্যের প্রাধান্য কালেই রাজকুমা- 
রীরা, খষি ও খদ্বিকদিগকে পতিত্বে বরণ করিতে 
জাগিলেন। এই যুগই 111,9০0105 বা পুরোহিত- 
তন্ত্র যুগ। এই যুগেই ব্রাহ্ম ও দৈব বিবাহ ত্াঙ্মণ- 
দিগের মধ্যে প্রচলিত হইল এইরূপ অনুমান হয়। 
জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের যাজক বা পুরোহিতকে 
যজ্ঞ প্রারন্তের পূর্বে গারস্থ্য ধর সম্পাদনের নিমিজ্ধ। 
সালঙ্কার! কন্যান্মানের নাম দৈর বিবাহ । আর্থ 
বিবাহ আরও পুরাতন বিবাহ । পাণিগ্রহণ সংস্কার 
সবর্ণাবিবাহেরই প্রথা! ছিল। ব্রাঙ্গাণদের ক্ষত্রিয় 
কন্য। গ্রহণকালে, কন্যা বরের ধূত ধনুকের প্রান্ত 
গ্রহণ করিতে অধিকারিণী ছিল। বৈশ্যকন্যা। বিবাহ 








কালে ব্রাক্মণের ধূত গো-ভাড়ন দণ্ডের একদেশ 
স্পর্শ করিত (মনু ৪০৪১)। পাণি পীড়ন বা পাণি- 
গ্রহণ একমাত্র সবর্ণারই অধিকার। আর্ধযদিগের 
বর্ণভেদের এই চতুর্থ স্তর। 

কালক্রমে বৈদিক “পিতৃ যজ্ঞ” বিরাট শ্রান্ধ ব্যাপারে 
পরিণত হইল। ব্রাক্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশাগণ এক একটা 
ভিন্ন শাখা-জাতিতে পরিণত হইল ও বংশবৃদ্ধি হেতু 
্বন্ব বর্ণেই বিবাহ সংবদ্ধ করিল। দত্তক ও ওরস 
পুত্র এবং ব্রাহ্ম ও আস্থুর ঝা ত্রা্গাস্থর মিশ্রিত বিবাহ 
আদৃত হইল। পি 07০০7 এই কালেই উদ্ধৃত 














এই মাতটা পুরুষ এবং ইহাদের সম্ভান সম্ভতির 
মধ্যে গরস্পরের প্রতি পরস্পরের যে সম্বন্ধ তাহাই 
আগা সম্বন্ধ । পাত্রপাত্রীর উভয় কুলের গোত্রের 
ৰা প্রবরের এঁক্য না থাকে, পিতৃরন্ধু ও মাতৃ- 
রঙ্ধুদিগের: সহিত- রক্তসংশ্রবে পঞ্চম পুরুষের 
ঝীম। অতিক্রান্ত হইলে সেই কুলের সুলক্ষণা 


কন্যার, পাণিগ্রহণ, প্রশস্ত: (মনু ৫)1 সপিগু 
যগিত্খাকে বিবাহ করিতে পারেন না । 41009901- 
জ৩751011) বা পিভৃযভ্ত ওরফে শ্রাদ্ধই ধর্্মবিবাহের 
প্রবর্তক ॥ রম্যাদ্রানে. ধন্্ফল. প্রাপ্তি হয়। 
্াঙ্মববাহ দ্বারা, কন্যাদান.. করিলে শ্রেষ্ঠতম ফল 
লাভ কর! যায় অর্থাৎ 019$90)1)3)01)0918 বা 
পুনর্জপ্ম ভাল হয়। এই কারণে অন্যান্য উপবিবাহ 
তিরোহিত হইয়াছে। সবর্ণ। স্ত্রীর পুত্রই ধর্মজ পুত্র, 
অপরর্ণ স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র কামজ পুত্র। বিবাহের 
পুরে ৪1069960.10781011) হওয়া! চাই,তাই “নান্দী- 
মুখ”. অর্থাৎ, “বৃদ্ধিতরাদ্ধের” প্রয়োজন । “পিতৃন'- 
দিগের বরকন্যার প্রতি আশীর্ববাদের জন্য এই 
'ান্দীমুখ' ॥ তারপর কন্যাসম্প্রদান অর্থাৎ %০৪- 
188 ০৮০৮ (13৩0808109৮ হস্তান্তর হয়। এই- 
রূপ কন্যার হস্তাস্তরকে রোমকেরা 17)94009 “হস্ত” 
বা ক্ষমতা, বলিত। গরুদানের মত কন্যাদান । 
কন্যার মতামতের উপর কন্যাদান, নির্ভর করে না। 
কারো গোর1--ঘে রকম বর হউক না! কেন-_পিতা! 
যাহাকে দান করিবে কন্য! তাহারই হইবে, কন্যার 
অন্তত রিবাহ অসিদ্ধ হইবে না। দত্তক পুত্রেরও 
এরূই দশ! | পিতা! যাহাকে দান করিবে সেই তাহার 
বাপ হইবে । ধনী হউরু ঝ| নির্ধনী হউক যায় 
আসে না। পুত্রের যতামতের উপর পুত্রদান 
নির্ভর, করে না। পিতৃদত্ত পুত্রের ও পিতৃদত্ত 
কন্মার গোত্রাদির পরিবর্তন হয়। কন্যাদান ও 
. দত্তক প্রুত্রদানের মন্ত্র একই। মন্ত্রের দ্বারা 
গোত্রান্তর হয় অতএব, “দায়ভাগ”-শামিত পাত্রী 
“মিত্রাক্ষর”-শামিত সরর্ণের পাত্রকে বিবাহ করিলে 
পাত্রীর গোত্রাম্তরের নন্বে সঙ্গে শান্তা স্তর” হইবে, 
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নি্ণীত হইবে। ভর্তৃকুলের গোত্র প্রাপ্ত হয় বলিয়! 


পাত্রী ভন্তকুলের অবীন। ভর্তু গোত্রপ্রধান বলিয়া 


পুরুষের দিক দিয়াই উত্তরাধিকারিতা নির্দীত হয়। 
বেদমন্্বার “পাণিগ্রহণ' দ্বিজাতির বিবাহের এক 


প্রধান অঙ্গ । বিবাহ একটা বজ্ঞ। অগ্নি না হইলে 
৷ যজ্ঞ হয় না__অগ্মি না জুলিলে দেবগণ যে আসেন 


না, (খখেদ--১1১।১-২) অতএব প্রাচীন আর্ধ্য- 
ধর্মমূলক বিবাহে ( বিশেষত দ্বিজাতির বিবাহে) 
হোমাগ্নরির প্রচলন । ) 

পপাণিগ্রহণ' সপুপদীর ছারা সিদ্ধ হয়। সপ্ত- 
গদী কি? :1.00171%৮%এর ন্যায় একপা 
একপা৷ করিয়া কন্যাকে গৃহের অন্তান্তর হইতে 
হরণ করিয়া লইয়া যাইবার স্মৃতি নয় ত1 সপ্ত- 
পদীকে বিষ্ঠর সপ্তপদ বলে, কেননা প্রতিপদে কন্যা 
বিষুরর নাম লইয়া! প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। সপ্তপদীর 
উৎপত্তি যাহা হউক অপ্তপদীর উদ্দেশা 
9০1197%]ড বা ভেবে চিন্তে বিবাহ বরা। 
বরকনে এক পাঁ ফেলিল যেমন, তাহাদিগকে বল! 
হইল-_এখনো দেখ, বিবাহ করিতে ইচ্ছা হয় 
কর, না ইচ্ছা হয় না কর। দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি 
প্রতিপদে এইরূপ বরকন্যা সাবধান হইবার অবসর 
পায়। সপ্তম পদ ফেলিলে আর বিবাহের নড়চড় 
হইবার যে! নাই---606 70461007018] [১1007 
18 019998। 

সপ্তুপদী ও “দাত পাক' এক নহে। বর- 
কন্যা যে সাত পাক ঘোরে অর্থাৎ পরি- ক্রমণ 
করে তাহা ও মপ্তপদী এক নয়। ['01৮919 
বা উপকথায় “দাড়ে তিন পাক' বিবাহ করিয়া 
কখন কখন বর পলায়ন করে, কখন বা এক পাক 
বাকি রাখিয়া যায় ।% বাণিজ্যাদি ব! বীরত্বের. 
কার্য করিতে গিয়। মরিলে কন্যা আবার রিঝাছ 


করিতে পারিবে--গল্লের এই সাড়ে ভিন গাক্‌ বা 


ছয় পাকের অর্থ । বর কার্যযসিদ্ধি করিয়! ফিরিয়া 
আনিয়া বাকি এক বা সাড়ে তিন পাক শেষ করিয়া 
কন্যা লইয়া গুহে গমন করে। জানুমান: হয় 
পূর্বে বিবাহের প্রধান অঙ্গ “লাত পাক” ছিল। 


এ ই সিট 
» শোভন! দেবীর *[)০ 07190 798215% 


দ্রষ্টব্য । 






হয় 
 বিবাহান্তে পতিগ্বহ বধু আনীত হইলে বধুকে 
কোলে করিয়া গৃহমধ্যে লইয়া যাওয়া প্রথা আছে। 
ইহা এবং ঢাক ঢোল বাজাইয়! যুদ্ধাযাত্রার ন্যায় 
বিবাহ করিতে যাওয়া বোধ হয় রাক্ষস বিবাহেরই 
স্থৃতি। রাক্ষ রিবাহে বরপক্ষীয়ের৷ কন্যার আত্মীয় 
সকলকে আক্রমণ. করিয়া কন্যা হরণ করিত। 
রাজপুতানায় বর আমিলে কন্যার আত্মীয়ের! একটা! 
তোরণ নিপ্াণ করিয়! নকল কেল্লা করিয়া! বরযাত্রীর 
আগমনে বাধ দেয়। বরযাত্রীরা এই তোরণ 
ভাঙ্িয়৷ কন্যার গ্রামে যাত্রা করে। -বঙ্গদেশের 
পাড়ার্গায়ে_ “ঢেলা” ফেলা রীতি আাছে। নব 
বধূর পতিগুহে আগমন মা্য বিবাহের শেষ অস্ক | 
এইরূপে ভত্তু গৃহ গমনকে রোমকেরা বলিত 
4898০60০ ::090)000)৮, (92000) গৃহ, 
দষ্পতীর অর্থও. গুহপতি )।॥ নববধূকে কোলে 
করিয়। দরজা! পার করাইবার ইহাও কারণ হইতে 
পারে যে, দরজ। পার হইতে গিয়। চৌকাটে হোচট 
না খায় লী হোচট খাইয়া পড়িয়া না যায়। এইরূপ 
হোঁচট খাওয়া! বাহ্রোচট খাইয়া পড়িয়া যাওয়াটা 
অলক্ষণের-চিহ্ব | পুরাকালে রোমক দেশেও এই 
প্রথ। ছিল-17:01%91]এর 4716 118709৫9 
৮৪৪৪৮” শীর্ষক কবিতাতে স্থন্দররূপে বর্ণিত আছে-_ 
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আধ্যবিবাহের: কাল সচরাচর 1826৪ 
£৮১০1% ব৷ শন্য কর্তনের পরই হইয়া থাকে । 
শস্য কাটা হইলে আর্ধাগণের চিন্তা দুর হইলে, 
বিবাহাদি উৎসবে মত্ত হইতেন। 
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7498 ৪0 7১109৫7901238 একেবারে বন্ধ হইয়া 
গিয়াছে__পাত্র পাত্রীর নির্বাচন ব্যাপার &৮াঠি- 
০1901 11101064 সংকীরণণ করা হইয়াছে। অস্থাদির 
লক্ষণের ন্যায় পাত্রপাত্রীরও লক্ষণার্দির নির্ণয়ের 
ব্যবস্থাও কর! হইয়াছে-_-নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং 
নাধিকাঙ্গীং ন রোগিণীম.। নালোমিকাং নাতিলোমাং 
্ষয়গ্রস্তাং ইত্যাদি। (৩ মন্থু ৮)। আধ্যবিবাহ 
শান্পোক্তি দ্বারা 108290109 বা স্ৃপ্রজনন 
বিজ্ঞানশান্ত্রে পরিণত হইয়াছে। মন্থু বলেন স্ত্রীকে 
বন্ত্রালঙ্কার দ্বারা আদৃত করিবে ; বস্ত্রাঙ্কারে স্থশো- 
ভিত হইলে স্ত্রী স্বামীর হাদয় আকর্ষণ করিতে 
সমর্থ হইবে। হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারিলে স্ত্রীর 
পুত্রবভী হইবার সম্ভাবনা-_প্রজনার্থং মহাভাগাঃ 
পূজা! গৃহদীপ্তয়ঃ। স্্িযঃ শ্রিয়শ্চ গেহেযু 
ন্‌ বিশেষোহস্তি কশ্চন ॥ (মনু ২৬) “পুত্রার্থে 
ক্রিয়তে ভারধ্যা”__-এই শাস্ত্রে বাল্যবিবাহের প্রচার 
করা হইয়াছে। যত শীঘ্র বিবাহ হয়, পুন্নামক 
নরক হইতে মুক্তি হইবার সন্তাবনা তত বেশী থাকে। 
কারণ-_“অনিত্যং খলুজীবিতং। কোহি জানাতি 
ক্যাদ্য মৃত্যুকালে! ভবিব্যতি।” তাছাড়া স্ত্রী যদি 
পুত্রসন্তান প্রসব না করে, পতি যৌবন থাকিতে 
থাকিতে অন্য বিবাহ করিয়া পুক্রোৎপাদন করিতে 
পারেন। এই কারণেই প্রতোক খতুতে স্ত্রী 
সংসর্গ শাস্মে আদিষ্ট হইয়াছে__তা না ইইলে 
জণ হত্যার পাপ। পুত্রের জন্য স্ত্রীর 'স্ত্রীত্ব ও 
আদর, জ্ীলোকের পৃথক শ্রাদ্ধাদি পাইবার 
অধিকার নাই | 

রহ্মচধ্যের পর গার্স্থ্য ধশ্ম। অতএব 
উপনয়ন বিবাহের পূর্বেই হওয়া চাই। : আর্ধ্য- 
দিগের উপনয়ন রোমকদিগের ৮2. 70098 
বা “যৌবন তাগ! বা সূত্র”--বিবাহকালে বরকন্যার 
হস্তে যে সূত্র বন্ধন করা হয়, তাহাকে “কৌতুক- 


। সুত্র বলে। ইহার তাৎপর্য 4787)9 ০/ অর্থাত 


এখন হইতে “এ বর, এ কন্যা” অন্য কেহ যেন 
ইহাদিগকে বিবাহ করিবার প্রয়াস না পান । - 
“কৌতুকসুত্র” দ্বারা বরকন্যাকে অন্যানা স্ত্রী পুরুষ 
হইতে পৃথক কর] হয়। আমার বোধ হুয় “০- 








গেলে) এক মহা যাস, ্বর্থই ইহার আভুতি, নিক্ষাম 
ধর্লান্ড £ই ষচ্জের চরম ফল। পবিব্রতম মন্ত্রময় 


যন্ত্র আর্ধ'বিবাহর একমাত্র পদ্ধতি, যচ্ছ্ের অনল 


[1 আলোক ও অন্ধকার স্থুনিপুণভাবে জক্কন করতে 


৩৬৫ 





পারেন, তিনিই ছবি আশকিতে সিদহস্ত। কিন 


1; এই আলোক ও অন্ধকার লইয়া আলোচন। বা! 


উহার অনুভূতি কেবলমাত্র যে চি্রকরের অননা- 
সাধারণ অধিকার তাহা নহে ; ধর্ম ও সাধনাক্ষেত্রে 
এই আলোক ও অন্ধকার লইয়া উপলান্ধিই মনুষোর 
সরধব্থ । মানুষ যখন অন্ধকারের ভিতরে অবস্থান 
করে, তখন মে আলোক লাভের জনা আপন! 


এই বিবাহের গর্ত কিন্তু শ্মশীনের অনলেও এই) হইতেই ব্যাকুল হুইয়া উঠে; সংশয়ের তিতরে 
বিবাহবন্ধন 'বিনইট করিতৈ পারে না”। ( বিশ্বকোষ ) ; পড়িয়া যখন মানুষ আর পথ খুঁজিয়া পায় না, 


৪ 


চিএ, ॥ টা ৬ 
:- সারস্থত গীত। &* 
১ (শ্রীসস্তোষকু্ার ঘোষ) 
হৃদয় আসন পরে তুমি এস মাত 
বাজাও বীণা তর বাণী-বিধায়িনি। 
তোমায় কাতারে ডাকি, কৃপা! তব দাও, 
তনয়ে দীন মাগো! জ্ঞান-প্রাদায়িনি ॥ 
ভকতিকুন্থুম ও মা! রেখেছি সাজায়ে 
বাসন! পুজিতে এ পবিত্র চরণ । 
..ঝকিযা রেখেছি প্রাণে তোমারি মুরতি, 
তুমি মা এক্‌ই মম পুজন সাধন ॥ 
অজ্ঞান ত'মসে মাতঃ মানস জড়িত__ 
নাশ মা কুপা করি তিমির সে. রাশি। 
০ সত্যেতে পুরিয়া দাও ভকতের চিত, 
জ্ঞানের আলোকে তা' উঠক-বিকাশি ॥ 
..এনেছি এনেছি মাত; চরণে তোমারি 
আপন চিন্তখানি দিতে বিসঙ্ভন। 
তোমারে প্রণমি মোর! দয়ার ভিখারী, 
রাখ মা চিরদিন তব পদে মন ॥ 


7 


আলোক ও অন্ধকার । + 


18৮: (ক্রীচিস্তামণি চট্টে।পাঁধ্যায় ) 


আলোক ও অন্ধকার চিত্রাঙ্কনের প্রাণ। যিনি 


* কুমার রাধা প্রসাদ উন্ট্টটটসনের ছাত্রগণ কর্তৃক গীত। 


1 খিদিরপুর মারগ্ঘত-সশ্মিলন উপলক্ষে লিখিত। 
. ৪ 


দায়িত্বপূর্ণ জীবনের ছায়া তাহার অন্তরে প্রতিভাত 
হয়; যখন এই অন্ধকার মানুষকে পীড়া দিতে ' 
আরস্ত করে, তখন সে আলোক লাভ করিবার জনা 
ব্যাকুল হুইয়! পড়ে । বালক জজ্ঞানের আলোক লাভ 
করিবার জনা যখন ভিতর হইতে এপীড়িত হয়, 
তখন সে গুরুর নিকট, শিক্ষকের নিকট যাইবার 
জন্য ক্ষিপ্তপ্রায় হয়। হয়ত তাহার অন্তিভাবক 
তাহাকে শিক্ষালাত করিবার স্থৃযোগদান করিতে 
অসম্মত, কিন্তু যুবক তাহার পিতামাতার কথা 
আগ্রা করিয়া আলোক লাভ করিবার সুবিধা 
নিজেই করিয়! লয়। সাধুযুবা অনেক সময়ে ধর্োর 
আলোক লা করিবার জন্য এই কারণে সাধুসঙ্গ 
1 লাভ করিতে চায়, -প্রচলিতভাবে অনাস্থাবান হয়, 
কথন বা সে পাঠে বা গাহস্থ্ো অবহেল! করিয়া! 
ধর্মের আলোচনায় হৃদয়ের অন্ধকার দুর করিবার 
জন্য বিরত হইয়া পড়ে । মানুষ অঙ্ধকীরের ভিতরে 





৭ আলোক আনিতে চায়, হৃদয়ের অত্যান্তরস্থ পুষ্ভীভূত 


অন্ধকারের ভিতরে জন্কানের ও ধর্মের বিমল জ্যোতসা 
আনিবার প্রয়াসী হইয়া! পড়ে। ৃ 
মনুযোর এ্রকৃত সাধনা, অকৃত্রিম পূজা, তাহার 
সাধু কণ্ম্চেষ্টা জীবনে তখনই সম্ভবপর হুইয়! উঠে, 
যখন হইতে অন্ধকার তাহাকে পীড়া দিতে আস্ত 


| করে। সকল শুভ অনুষ্ঠ!নের প্রতিষ্ঠা সর্ববপ্রথমে 


কোথা হইতে আরন্ত হয়? আমর] বলিব, অভাব- 
বোধের বেদন| হইতে । হেমচন্দ্র, মাইকেল, রঙ্গ- 
লাল ও ঈশানের তিরোভাব যখন এইস্থানে অন্ধ- 
কারের নিবিড় মেব রচনা করিয়া তুলিয়াছিল, 
এখানকার কুতবিদ্য অধিবাসিগণ স্থির থাকিতে 
পারলেন না, সাহিত্য আলোচনায় আলোক লাভ 










এখানে এই সার্বত সশ্মিলনের উৎপত্তি। 

। বহু পুর্ব ভারতে দেবী, সরষতীর গজ 
আরম্ত হইয়াছে । যে সময়ে এই পূজার প্রথম পরব 
ভন হয়, সেই সণয়ে জ্ঞানের আলোকে চাগিদিক 
ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছিল। তথাপি আরও আলোক 
লাভ করিবার জন্য মনুষে।র পিপাস! বিদুরিত হয় 
নাই। সেই সময়ের পুজার মুখ্য উপকরণ কৃত 
চ্ততার বিকসিত কুন্থুম। বর্তমানে আমর! অজ্ঞান 
অন্ধকারে নিমজ্জিত, তাই আজ আমাদের পুজার 
মুখা উপকরণ জ্ঞানলাভের জন্য কাতরতা, ভিক্ষা 
.এরং প্রার্থন'। আমর! চাই আলোক, আমরা! চাই 
অন্ধকার হইতে মুক্তি । 
এই আলোক লাভের জন্য চেষ্টা এবং এই 
আদ্ধকারের সহিত সংগ্রাম লইয়াই মন্ুষ্যের জীবন । 
এ সংগ্রাম যুগযুগান্তর হইতে চলিয়া! আসিয়াছে, 
হৃদুর ভবিষ্যতেও এক্ট সংগ্রামের বিরাম হইবে না। 
মানুষ ধপ্মজগতে, আস্তুরে বাহিরে ভগবানকে উপলব্ধি 
করিতে চায়, জ্ঞানের আলোকে প্রদীপ্ত হইতে চায়; 
ইন্রিয়দল আমাদের আন্তরে যে মোহের অন্ধকারজাল 
বিস্তার করে, তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইতে 
চায়। 

দেবমন্দির গবাক্ষবিহীন কেন? কেনই বা 
তাহার ভিতরে আলোকের রশ্মি প্রবেশ করিতে 
পায়না? তাহার অন্য উদ্দেশ্য যাহাই কেন থাকুক 
না, আমরা আজ তাহার আলোচনা করিৰ না। 
আমর! বল আমাদের জীবনের প্রন্ষিদনের চিত্র 
এ অন্ধকারগর্ভ মন্দিরে প্রতিফলিত । আমাদিগকে 
মন্দিরের গভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া উহার অভ্যা- 
স্তরে প্রতিষ্ঠিত দেবমুর্তিকে দেখিতে হইবে, দেবতার 
সুভ আলোক নিরীক্ষণ করিতে হইবে, ব্যাকুলতা- 
"তরে অন্তশ্চক্ষুকে গুসারিত করিয়। সেই জ্ঞান-চক্ষে 
ভাহার সেই অরূপ রূপ সন্দর্শন করিতে হইবে। 
অন্ধকার ভেদ করিতে না পারিলে সেই দেবছুর্লভ 
মুখধি সন্দর্শন মনুষ্যের ভাগো অসম্ভব। 
॥ যাহা সত্য, তাহাই আলোক । আলস্য, জড়তা, 
দারঘসূত্রতা, অন্ধকারের নামান্তর মাত্র। যাহা সত্য 
তাহাই আবার হুন্দর। জত্য যদি স্থৃন্দর না হইত, 
তাহা! হুইলে সত্য লাভের জন্য মানুষ ব্যাকুল হইত 


| না। সুন্দর বলিয়া সত্োর প্রতি মনুধোর ছুনিবারধয 





টান। মানুষ সত্যকে স্থুন্দর বলিয়া পাইতে চায়) 
উপভোগ করিবার জন্য ব্যাকুল হয়। 

গোরাঙ্গদেব প্রীতিভক্তির বিকাশকল্পে সত্য 
প্রচার করিলেন, তাই ভক্তের নিকট তিনি গৌরাঙ্গ- 
সুন্দর । তন্ত্রের সাধনা স্বৃত্যার ভিতরে সৌন্দর্য 
দেখিতে চায়, তাই কালিকার প্রলয়ঙ্করী ভীবণমুর্তির, 
ভিতরে সাধক তাহার. বরাভয়.. হস্ত প্রসারিত 
কল্পনা করে। সত্যবাণীর কৌমুদীববল 'সরম্বতী 
মুর্ডিতে কেবলই আলোক, কেবলই সৌন্দর্য্য কল্পিত: 
হইয়াছে। 

দেবাস্থর যুদ্ধে শক্তি লাভের জন্য তঙ্জের দেবীর 
নিকট এক সময়ে প্রার্থনা উদগীরিত হইয়াছিল। 
কিন্তু সরস্বতীর আবাহন বাহিরের শক্তিলাভের জন্য 
নহে, অন্তরের শক্তি লাত করিবার জন্য ; অন্ধকার 
হইতে আলোকে যাইবার জনা, বন্ধন হইতে মুক্তি 
পাইবার জন্য মাধনা। যখন চিরশান্তি দেশে প্রতিষ্ঠিত 
হয়, মনুষ্য যখন কাব্য-সাহিত্য আলোচনার জন্য 
অবসর লাভ করে, যখন বিবাদ কোলাহল নির্ববাপিত 
হইয়৷ শাস্তির রাজ্য স্থুপ্রতিষঠিত হয়, তখনই সঙ্গীতে, 
বীণায়, মৃদঙ্গে, স্থৃতানে, নৃত্যে, কলাবিদ্যার শতদল 
চতুঃয্টিদলে আলোকে এবং সৌন্দর্যে, বিকশিত 
হইয়৷ উঠে। 

আমর! মোহতিমিরের মধ্যে *অবস্থান করি- 
তেছি। চাই আমরা আলোক, চাই আমরা শাস্তি, 
চাই আমরা অন্তরের সৌন্দর্য(। খধিরা কোন 
স্থদূর অতীতে তারম্বরে গাহিয়! গিয়াছেন “তমসোম! 
জ্যোতির্ময়”; আমরা তাহাদের কে আমাদের 
ক্ষুদ্র ক% মিলাইয়! বলিতে চাই, অন্ধকার হইতে 
আলোকে, দ্বন্থ হইতে মিলনে, সংশয় হইতে সত্যে, 
ছুরাচার হইতে পবিভ্রতায়, ুদাস্য হইতে সাধনে, 
বিভিন্নতা হইতে এক্যে, অন্তরের মলিনতা৷ হইতে 
জ্ঞানে, প্রেমে, ভক্তিতে, প্ররুত মনুষ্যত্বে লইয়! 
যাও। অন্ধকারের বেদন৷ আমাদিগকে প্রপীড়িত 
করিয়া তুলুক, ষে আলোক লাভ করিয়া! আমর! 
প্রকৃত জীবন লাভ করি। 






. বৈয়াসিক ন্যায়মালা। 
এ ॥ ৬০ ঞ 

. শান্ত্রযোনিত্ব লামক তৃতীয় অধিকরণ। , 
৭ (্রীরামজ্শাস্ী সাংখ্য-েদান্ততীর্থ 


ও 
প্ীক্ষিতীন্রনাথ ঠ।কুর তথ্ধনিধি ) 

মূলসূত্র । শান্মযোনিত্বাং ॥ ৩ ॥ 

তৃতীয়াধিকরণস্য প্রথমং বর্ণকমারচয়তি__ 

অধিকরণ শ্লোক । 

ন কর্ত ব্রচ্ম বেদসা কিংব! কর্তৃ ন কর্তৃতত। 

বিরূপ নিত্যয়! বাচেত্যেখং নিতাত্ববর্ণনাৎ ॥১৫॥ 

কর্তৃনিঃ্সিতাদ্‌ যুক্তে নিত্যা্ং পূর্ববসামাতঃ | 

সর্ববাবভাসিবেদস্য কর্তৃত্বাৎ সর্ধববিদ্‌ ভবে ॥১৬ 

অস্য মতো ভূতসা নিঃখসিতমেতদ্‌ যদৃখেদো 
যভুরবেবদঃ সামবেদঃ [ বৃহত্ড ২1৪।১০ ] ইতি বাকাং 
বিষয়ঃ| যদৃখেদাদিকমস্তি তদেতসা নিতাসিঙ্গসা 
ব্রক্ষণো নিঃশ্বাস ইবাষতেন সিদ্ধং ইতার্থ:। ব্রহ্ম 
বেদং করোতি ন করোঠি ব। ইতি সন্দেহঃ। ন 
করোতি বেদস্য নিতাত্বাৎ। বাচা বিরূপ নিত্যয়া 
ইত্যস্মিন্‌ মন্ত্রে বিরূপ ইতি দেবতাং সন্বোধ্য নিত্যয়া 
ৰাচা স্বতিং প্রেরয় ইত্যেবং প্রার্থাতে । নিত্যা 
ৰাক্‌ বেদ এব। 

অনাদিনিধন| নিত্যা বাক্‌ উৎসমষ্ট! স্বয়ন্তুবা। 
. আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ববা প্রাৃতয়ঃ ॥ 

ইতি শ্মতেঃ । অতঃ ন বেদকর্তৃব্রদ্ধা। ইতি 
প্রাণ্ডে-_ 

ব্রমঃ ব্রক্ষধ বেদস্য কর্তৃ ভবিতুমর্থতি। কুতঃ 
নিঃশসিতন্যায়েনা প্রযত্রোৎপত্তাবগমাৎ | “তম্মাৎ 
জজ সর্বব্ত খচঃ সামানি জভি্ারে” ইতি সর্বৈর্য- 
ক্সৈহ়্মানাৎ যজ্ঞশব্দবাচাৎ ব্রঙ্ষমণো বিস্পষ্উমেব 
বেদোৎপত্তিআ্ববণাচ্চ | অপ্রযাত্রোৎপান্তোবার্থেষু বুদ্ধ 
রচিতৈঃ কালিদাসাদিবা ক্যৈর্বৈলক্ষণ্যাদাপৌরুযেয়স্ং। 
গরতিসর্গ পূর্ববসাম্যেনোৎপননৈঃ প্রবাহরূপেণ নিতাতা। 
দর্ববজগদ্যবস্থাবভাসিবেদকর্তৃত্ব নিরূপণেন ব্রক্মণঃ 
সর্ববভ্ত্বং নিরূপিতং ভবতি ॥ 

সূত্রের অনুবাদ। শাস্ত্রযোনিত্ব হেতু। 

তৃতীয় অধিকরণের প্রথম বর্ণক (রূপ ) সংরচিত 
হইতেছে. .. 

প্লোকানুবাদ। কর্ম বেদের কর্তা নহেন অথবা 





কন্তা? তিনি কর্তা নহেন। কারণ, 
নিতায়া বাচা” এইরূপে (বেদের ) নিত্য বর্ণিত 


| আছে। নিংশ্বসিত যুক্তি অবলম্বনে ( ব্রদ্ধা) কর্ধা। 


পৃর্বেবর সহিত সামা হেতু (বেদের) নিতন্ব। 


. | অর্বব প্রকাখক বেদের কর্তৃন্থ হেতু (ক্গ্ষ) সর্বব্ঞ। 


টাকার অনুবাদ । "অসা মহতে। ডূতসা 
নিস্রসিতমেতৎ যদৃখেদে যভূরবেদং সামবেদ+” [ বৃহ 
২1৪১০ ] এই বাকাটা (ৰষ্তমান অথিকরণের ) 
বিষয়। খথেদাদি যাহা আছে, তাহ! এই নিতাসিদ্ধ 
্রক্ষের নিঃস্থাসের ন্যায় অযত্বুসিদ্ধ, ইহাই ভাৎপর্ধা । 
্রচ্ম বেদ করিয়াছেন অথবা করেন নাই, ইহাই 
হইল সন্দেহ। করেন নাই, কারণ বেদ নিতা। 
“ৰাচা বিক্ূপ নিতায়া” এই মন্ত্রে দেবতাকে বিরূপ 
নামে সম্বোধন করিয়া নিত্য বাকোর দ্বারা স্তুতি 
প্রেরণ কর, এইরপ প্রার্থনা কর! হইয়াছে। : নিভা 
বাক্য বেদই। কারণ স্মৃতিতে উক্ত হুইয়াছে-_- 
সর্ববাগ্রে স্বয়স্তু কর্তক আদি ও বিনাশরহিত, : 
নিত্য, বেদময় দিবা বাক্য প্রকাশিত হইয়!ছিল, যাহা 
হইতে সকল প্রবৃত্তি আমিয়াছে। অতএব ব্রক্ষ 
বেদকর্তা নহেন। ইহা! প্রাপ্ত হইলে পর. 
আমর! বলিতেছি যে ব্রঙ্ষ বেদকর্তা হইতে 
পারেন। কারণ, “নিঃশ্বসিত” যুক্তি অবলম্বনে 
( বেদের ) অপ্রযত্তে উৎপত্তি হওয়া উপলব্ধ হয়; 
বিশেষতঃ, যখন পত্মাৎ যত সর্ববস্থত খচঃ সামা 
জভ্ভিরে” এই মন্ত্রে সকল যভদ্ত কর্তৃক হুয়মা্ 
যজ্জশববাচ্য ব্রহ্ম হইতেই বেদোৎপন্তি শ্রুত হই 
তেছে। অপ্রযতে উৎপত্তির কারণেই বুদ্ধিপূর্ববক 
রচিত কালিদাসাদির বাক্যের সহিত ভার্থবিষন্কে 
বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত (বেদের) অপৌরুধেয়ন্থ। প্রত্যেক 
স্্টিতেই পূর্বেবের সামাসুত্রে উৎপন্ন বেদসমূহের 
সহিত প্রবাহভাবে (বেদের ) নিত্যতা। জগতের 
সকল ব্যবস্থাদ্যোতক বেদের কর্তৃত্ব নিরূপিত হইবার 
কারণে (ত্রঙ্গের ) সর্বদ্রন্বও নিরূপিত হইতেছে। 
তাতপর্ধ্য। “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্থা” এই মন্ত্র 
সূত্রে জ্ঞানের কথা আপিল। জ্ঞানের কথা আসা” 
তেই জ্ঞানের আধার শাস্ত্রে কথা আসিল। 
কাজেই তখন শাস্ত্রের সঙ্গে ব্রন্মের সম্বন্ধ আলো” 
চনার অবকাশ হইল। তাই বলা হইল যে ব্রহ্ম 
যখন শান্্রযোনি,-_যে শান্তর হইতে সকলে ভর্তার 





হইল শাঙ্গাযোনিক্ব রধিকরণ। 


ীকাকার এইখানে শান্রবোৰি শবকে দুইপ্রকার, বছিতেছেন যে বেদ নিত্য হইলেও 





চিল চেষ্টা ৯১1 সিকি রও টা 


পূর্ব পক্ষের এই তি উন 


র বেদ- 


_ সমাসের দ্বারা সিদ্ধ করিয়া দুষ্ট ভাবে ইহার অর্থ : কপ্ধা হওশা কিছু অযৌক্তিক নহে। বর্তমান অধি-. 


করিয়াছেন-_( ১ ) শাস্ত্রের যেনি বা উৎপন্তিকারণ। 


॥ প্রথম 
শাস্ত্রে 


এবং (২) শাস্ত্র যোনি বা কারণ 
ব্থকে প্রথম অর্থের বিধয় অর্থাৎ 
ফারণ বা মুল, এই বিষয়ে বলা হইয়।ছে। 
₹ এখন, পূরববপক্ষ ও সিদ্ধান্তপক্ষ উভয় পক্ষই মানিয়া 
লইতেছেন যে শান্তর বলিতে বেদকেই বুঝায়, কারণ 
বেদই সকল শাস্ত্রের আদিশান্ত্র। তবেই আলোচ্য 
বিষয় হইতেছে এই যে ব্রহ্ম বেদের মূল কারণ কি না। 
যে মন্ত্র অবলম্বনে এই রিষয় আলোচিত হইবে 
তাহাই হইবে বর্তমান অধিকরণের “বিষয়” | সেই 
'অন্ত্রটা হইতেছে বৃহদারণ্যকীয় শ্রতিবাকা__“অসা 
মহতে। $তস্য নিঃঞসিভমেতদ্‌ যদৃত দে! যজুবেদঃ 
সামবেদ:”, অর্থাৎ এই যে খখেদ, যজুর্বেবদ, সামবেদ, 
এইগুলি মহান ভূত ঝ! তম্বরূপের নিঃশ্বসিত বা 
নিশ্বাস রূপে আগত টীকাকার বলেন যে খখে- 
দাদি যাহা আছে সেগুলি এই নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মোর, 





করণের বিষয় ভূত, আশ মন্ত্েই তে রহিয়াছে যে 
খখেদাদি ব্রক্ষা হইতে নিঃশ্বসিত হইয়াছে । ইহা 

হইতেই বুঝা যাইতেছে যে: আমাদের নিঃশ্বাস 
প্রশ্বাস যেমন বিনা যড্ধেই সিদ্ধ হয, সেইরূপ 
ত্রঙ্মেরও বিনা আয়াসেই ডাহা হইতে. খখেদাদির 
উৎপঞ্তি হইয়াছে। . ব্রচ্ধ যে বসিয়া বসিয়া মানুষের 
মত বধেদাদি রচনা করিয়াছেন তাহা হে, সেগুলি 
্রঙ্ম হইতে সহজে স্মভাবত বাহির হইয়া আসি- 
য়াছে। কিন্ত ব্রহ্ম হইতে যে বেদের উৎপত্তি হষট-. 
য়াছে তাহা ছির, কারণ আঃতিতে স্পষ্ট উল্লিখিত 
হইয়াছে যে “ষেই স্রাব হই গর সামলকৃম 
জন্মগ্রহণ করিল।” দিন্ধান্তুপক্ষ হইয়া টাকা- 
কার বলেন যে এই সর্ব যঙ্জ শব্দের অর্থে সকল 
যচ্ছ্ের দ্বার যীহাকে হবিপ্রদান.. করা হয় সেই 
যজরপুরুষ বা রক্ধ। এই অর্থ পূরবপক্ষেরও স্বীকৃত 


দেখা যাইতেছে । সিদ্ধান্তপক্ষ এই সুত্রে আরও 


ামাদের নিঃাসের ন্যায় বিনা! বন্ধে বিনা প্রয়াসে | বলিতে চাহেন যে বেদ ব্রহ্ধ হইতে উৎপন্প হই- 


দিক) অর্থাৎ ব্রক্ম হইতে: খথেদাদ অতি সহজে 
আবিভূর্তি হইয়াছে, ইহাই উক্ত অর্থতবাক্যের তাত 
গর্ঘ্য। 

১: পূর্ববপক্ষ ইহাতে সন্দেহ রানা 
করিয়াছেন অথবা করেন নাই। তদুত্তরে তিনিই 
আবার বলিলেন,যে-তোমরা'বল। যে বেদ নিত্য, 
- স্থৃতরাং নিত্যবপ্ত রেদের কেহই, এমন কি, ব্রঙ্মাও 
কর্থা হুইতে পারেন না। পুর্ববপক্ষ বেদের নিত্যস্ 
বিষয়ে শ্ঃত-ও স্মৃতির প্রমাণ দিতেছেন__আতি- 
প্রমাণ এইযে “বাচা. বিরূপ নিত্যয়া”. এই মন্ত্রে 
দেরতাকে.বিন্ধপ বলিয়! সম্বোধন পূর্বক “নিত্য 
বাক্য” দ্বার! স্তি প্রেরণ কর.এইরাপ প্রার্থনা করা 
হইয়াছে । আর, এই নিত্য বাক্য - বেদই, কারণ 
স্মৃতি বলিতেছেন-_ 

ক যেববাকোর. আদি নাই ও বিনাশ _নাই,..সসেই 
বেদ্রূপ “নত” দিব্য বাক্য বয় কর্তৃক আদদি- 





লেও উহাতে, মানুষের কোনই হস্ত. নাই,.. কারণ 
উহা ব্রহ্ম হইতে বিনা যত্বে স্বভাবত ও সহজে 
উৎপন্ন হইয়াছে ; কিন্তু কালিদাস প্রভৃতি মান্ব- 
রচিত গ্রন্থরমুহে.এরূপ সহজ ভাব দুষ্ট হয় না__ 
সেই সকল গ্রাস্থে বেশ স্পস্ট বুঝা! যায় যে যে অর্থে 
যে বাক্য বসানো উচিত, পেই অর্থে সেই বাক্য, 
খুব বিবেচনার সহিত বসানো! হইয়াছে। 1 

এখন, বেদের. নিত্যত্ব কারণে ্রহ্ষা বেদকর্তা! 
হইতে পারেন না, পূর্ববপক্ষ এই যে একটা আপন্ছি 
তুলিয়াছেন, তাহার উত্তরে দিদধান্তপক্ষ বলিতেছেন 
যে. এই নিত্যতা ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি হিসাবে 
নহে, কিন্তু প্রত্যেক স্থগ্রিতে প্রবাহ্রূপে আসার 
হিসাবেই উহার নিত্যত। | এই টীকা হইতে 
যতদূর বুঝা. যাইতেছে, তাহাতে অনুমান হয় 
যে যথাসময়ে এক একটা মহাপ্রলয় হয়, যে সময়ে, 
শা, র্গোতে. লয় প্রাপ্ত হয় এবং. সেই 







শিত হয়, এই মতবাদটা পূর্ববপক্ষ ও সিদ্ধান্তপক্ষ 


মত সরবববাদসন্মত ছিল বলিয়াই বোধ হয়। এই 
মত ্ীুত ২ হওয়াতেই সিদ্ধান্তপক্ষ বলিতে পারি- 
তেছেন যে বেদ এই হিসাবেই নিতা যে প্রত্যেক 
মহাপ্রলয়ের পর নৃতন স্ষ্ির..প্রারস্তে বেদসকল 
একই আকারে পুন; পুনঃ আবিষূত হইয়া থাকে । 
. সকল, জগতসংসারের ব্যবস্থা বা নিয়ম বেদে যে 
প্রকাশিত আছে, তাহাও উভয় পক্ষেরই স্বীকৃত 
বলিয়া! ধরিয়া লইয়াই সিদ্ধান্তপক্ষ বলিতেছেন যে 
্রচ্ধ হইতেই হখন.সেই সর্ববজগতের ব্বস্থাপ্রকা- 
শক বেদের উৎপত্তি, তপন কাজেই তরঙ্গ সর্বব্, 
এবিষয়ে সন্দেহ নাই। 

দ্বিতীয় বর্ণকমাহ__ 

অধিকরণ শ্লোক । 
অস্ত্যন্যমেয়তাহপ্যস্য কিম্বা বেদৈকমেয়তা । 
ঘটবৎ সিদ্ধর্তত্বাত্রক্ষান্যেনাপি মীয়তে ॥ ১৭ ॥ 
রূপলিঙ্গাদিরাহিত্যান্নাস্য মান্তরযোগ্যত | 
তং তৌপনিষদেত্যাদৌ প্রোক্তা বেদৈকমেয়তা ॥১৮॥ 

তং তৌপনিষদং পুরুষং পুচ্ছামি [ বৃহ. ৩।৯।২৬ ] 
ইতি শাকল্যং প্রতি যাজ্ঞবক্থ্যেনোক্তবাক্যে পরক্রক্ষ- 
রূপস্য পুরুষস্যোপনিষদ্দযত্বং প্রতীয়তে | তত্বাক্যং 
বিষয়ঃ. তত্র ক্রচ্ষণঃ প্রত্যক্ষাদদিগম্যহমন্ত্ি, ন বা 
ইতি সংশয়ঃ | ুর্ববপকষত্বিস্পন্টঃ। 

বূপরসাদাভাবানেন্দ্িয়যোগাত। | লিঙ্গসাদৃ- 
শ্যাদিরাহিত্যাচ্চ নানুমানোপমানাদিযোগ্যতা । উপ- 
নিষত্েবাধিগতঃ ইতি, বুৎপত্ত্যা নাবেদবি্নুত 
তং বৃহস্তং . ইত্যন্যনিষেধশ্রুত্যা চ বেদৈকমেয়ন্থং । 
ভাষ্যকারৈঃ জন্মাদিসুত্রে শ্রত্যাদয়োহমুভবাদয়স্চ 
যথাসম্ভবমিহ প্রমাণং ইতান্যমেয়ত্মঙ্গীকৃতং__ইতি 
 চেখ। বাঢ়ং। প্রথমতঃ শ্রমত্যৈব প্রমিতে ব্রহ্ষণি 
পণ্চাদনুবা রূপে গানুমানামুভবয়োরর্গীকারাৎ। অতো 
বেদৈকমেয়ং ব্রঙ্গ ॥ 

দ্বিতীয় রর্ণক বলা যাইতেছে__ 

অধিকরণ শ্লোকানুবাদ। ইনি (ক্রঙ্গা) অন্য 
প্রমাণের দ্বারা নির্ণে় অথবা কেবল বেদ অবলম্বনেই 

৫ 


বদ্ধ অনা প্রমাণের দ্বারাও নির্ণয় হুন। রূপ, 
লিঙ্গ প্রভৃতির অভাব হেতু ইনি অনা প্রমাণের 





উত পক্ষেরই সম্মত-_বলিতে কি, সে কালে এই 








বিষয় নহেন। তং হৌপনিষদং ইত্যাদি আতিবাকো 
ইহাকে কেবল বেদের দ্বারাই নির্ণেয় বলিয়। বল! 
হইয়াছে। 

তং হৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি | বৃহং ৩৯২৬] 
শাকলোর প্রতি ঘাজ্জবন্ক্যের উক্ত এই বাক্য পর- 
্রঙ্মাূপ পুরুষ উপনিষদ অবলম্বনে বেদ্য বলিয়াই 
প্রতীত হয়॥ সেই বাক্য বিষয়। উক্ত বাকো 
রধপ্রত্যক্ষাদিগম্য কি.না, ইহাই সংশয়। _ পূর্ব" 
পক্ষের কথা স্থুস্প্ট। 

রূপরসাদির অভাব হেতু (ক্রঙ্মা) ইন্দরিয়ের 
বিষয় হইতে পারেন না। লিঙ্গ, সাদৃশ্য প্রভৃতির 
অভাব হেতু তিনি অনুমান, উপমান প্রভৃতিরও 


-] বিষয় নহেন। উপনিষতসমুহেই অধিগমা-( ওপনিষদ 


শব্দের ) এই ব্যুৎপত্তির কারণে এবং. বেদানভিজ্ঞ 
ব্যক্তি সেই বৃহৎ ( পুরুষকে ) নন করিতে পারেন 
না, এই একার অনাপ্রমাণের নিষেধরাচক ঃতিবাক্য 
থাকাতে (ব্রক্ষ) একমাত্র বেদের দ্বারাই নির্ণেয় 
স্থির হইতেছে। যদি বল যে, ভাষাকারগণ কর্ডুক 
জন্মাদি সূত্রে অন্ত্যাদি এবং . অনুভবাদি যথাসম্ভব 
্রঙ্গাবিষয়ে প্রমাণ বলিয়! বেদাতিরিক্ক অন্য প্রমাণের 
দ্বারাও ব্রহ্ম নির্ণেয় হয়েন, ইহা! স্বীকৃত হুইয়াছে-_ 
ভাল, তাহাই স্বীকার করিলাম। ক্রক্ষবিষয় প্রথমত 
আরতি দ্বারা নির্ণীত হইলে, পশ্চাৎ অনুবাদরূপে 


অনুমান ও অনুভবের স্বীকার করা যায়। অতএব 


ব্রহ্ম একমাত্র বেদ অবলম্বনেই নিণেয়। 

তাতপধ্য। ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে যে টাকা- 
কার শান্ত্রযোনি শব্দকে ছুই প্রকার সমাসের দ্বারা 
সিদ্ধ করিয়া দুইভাবে ইহার অর্থ করিয়াছেন-(১) 
শাস্ত্রের যোনি বা উৎপন্তিকারণ এবং (২) শান্ধ 
যাহার যোনি ব! কারণ। প্রথম ব্ণকে প্রথম অর্থের 
বিষয় বিবৃত হইয়াছে, এইবারে দ্বিতীয় বর্ণকে দ্বিতীয় 
অর্থ আলোচিত হইবে। 

বহীহি সমাস অবলম্বনে দ্বিতীয় অর্থ আসে । 
শাস্ত্র যোনি বা কারণ যাহার, ইন্ক শান্তর যে ক্রক্ষের 
উৎপত্তির কারণ, সে অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই; শান্ত 
ধীহাকে ব্যক্ত করাতে ধিনি আমাদের বুদ্ধিগোচর 






এই অর্থে বলা হইয়াছে যে শান্ত ব্রন্গোর যোনি বা 
কারণ অর্থাৎ শাঙ্গ ধাহাকে নির্ণয় করিয়া দেয়। 
এখন প্রথম বর্ণকৈ বল! হইয়াছে যে শান্ত শব্দের 
অর্থে পূর্ববপক্ষ ও সিদ্ধান্তপক্ষ উভয় পক্ষই বেদকেই 
ধরেন।: তাই অধিকরণ- ক্লোকে এই প্রশ্ন করা 
হইল যে বেদই ব্রক্ষের একমাত্র নির্ণায়ক অথবা 
নির্ণয় করাঁ যাইতে পারে ? বৃহদারণ্যক উপনিধ- 
দের. একটী বাক্যে আছে যে সেই উপনিষদ বা 
উপনিষতসিদ্ধ পুরুষের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি 
[ বৃহঃ ৩।৯।২৬]। এই বাক্যে এ উপনিষদ কথাটা 
থাকাতেই উক্ত বাক্যকেই এই শান্ত্রযোনিত্ব অধি- 
করণের বর্তমান বর্ণকের বিষয় বলিয়া ধরা হইল। 

এখানে সংশয় হইল এই যে, যখন ব্রহ্মাকে শ্রতি- 
বাক্যে উপনিষৎবেদ্য বলা হইল, তখন ব্রহ্ম প্রতাক্ষ 
প্রভৃতি বেদাতিরিক্ত অন্যান্য প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধ 
হইতে পারেন কি না। পূর্ববপক্ষের এই সংশয় 
উঠাইবার কারণ এই যে ব্রঞ্ধা সিন্ধ বস্ অর্থাৎ কোন 
অনুষ্ঠান বা! ক্রিয়ার অপেক্ষা! রাখেন না। বেদ- 
বিহিত যাগযজ্ঞাদি সম্পূর্ণরপেই বেদ অবলম্বনেই 
অধিগমা, কারণ সেগুলি বেদবিহিত-__সেগুলির 
অনুষ্ঠানের পদ্ধতি বা প্রণালী বেদ ব্যতীত অন্য 
কোথাও পাইবার সম্ভাবনা নাই। সেই সকল 
যাগযজ্ঞাদি সিদ্ধ ব| সম্পন্ন বস্তু নহে, সেগুলি কতক- 
গুলি অনুষ্ঠানের সাহায্যে সম্পাদ্য। কিন্তু ত্হ্ষ 
বখন সিদ্ধ বস্তু অর্থাৎ কোন ক্রিয়ার দ্বারা ব্রহ্গাকে 
প্রস্তুত করা যায় না, তখন ব্রহ্মকে বেদের সাহায্যেও 
বাদ বা জান! যায়, প্রতাক্ষা্দি প্রমাণের দ্বারাও 
জানা না যাইবে কেন? দৃষ্টান্ত__একটা ঘট 
রহিয়াছে; দেই ঘটকে যেমন ঘটশব্দের দ্বারাও 
বুদ্ধিগত করা যাইতে পারে, সেইরূপ প্রতাক্ষ প্রভৃতি 
প্রমাণের দ্বারাও তাহাকে জান! যাইতে পারে। 
পূর্ববপক্ষের মতে ব্রঙ্মকে যেমন বেদ অবলম্বনে, 
তেমনি অন্যান্য প্রমাণেরও সাহায্যে জানা যাইতে 
পারে। 

সিদ্ান্তপক্ষ বলিতেছেন যে “তুমি যে বলিতেছ 
যে ব্রহ্ম প্রত্যক্ষগ্রাহ্য, তাহ! কি প্রকারে সম্ভব? 


শান হাকে না বুঝাইলে খিনি অবাক্ত থাকিতেন, 









শক কারণ 
্রহ্মকে অনুমান করিয়া লইবার কোন কারণ নাই ; 
দেবি মান হইল যে আয জাছে-_কিন্ত 
সেই অনুমানও হইল প্রতাক্ষমূলক-_ধৃম ও অগ্নির 
.; পরস্পরের অত্য্তসংযোগ যাহার প্রত্যক্ষ হইয়াছে, 
সে-ই ধম দেখিয়া অনুমান করিতে পারে থে জয়ি 
আছে। ব্রদ্ম সম্বন্ধে সেরূপ ্রতক্ষমূক অনুমান 
করিবার কোন উপায় নাই । 

ক্ষ উপমান প্রমাণেরও বিষয় হইতে পারেন 
না। কারণ তাহাও প্রত্যক্ষমূলক। একটা গরুকে 
আমি দেখিয়াছি, তুমিও দেখিয়াছ। তখন আমি 
একটা মহিষকে দেখিয়া তোমার পূর্ববদৃষ্ট গরুর 
সহিত উপম৷ দিয়া, অর্থাৎ শব্দ প্রভৃতি বিভিন্ন 
বিষয়ে গরুর সহিত সাদৃশ্য বুঝায়! তোমাকে 
মহিষের বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করিতে পারি, এবং 
তুমিও মহিষের বিষয় কতক পরিমাণে বুবিতে 
পার। কিন্তু ব্রঙ্গের সহিত উপমা! দিব কাহার, 
কাহার সহিত সাদৃশ্য দেখাইয়! তীহার বিষয় বুঝা- 
ইবার চেষ্টা! করিতে পারি ? নততুসমশ্চাভ্যধিকশ্চ 
দৃশ্যতে-__শ্রুতি বলিতেছেন যে তাহার সমান বা 
তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ কোন কিছুই দৃষ্ট হয় না। 
তবেই দাড়াইল যে ব্রহ্ম যখন প্রত্যক্ষ, অনুমান 
বা উপমান, এই তিনটার মধ্যে কোনটারই 
গম্য নহেন, তখন তিনি প্রমাণচতুইটয়ের শেষ 
প্রমাণ একমাত্র শব্দপ্রমাণ-গম্য । শব্দ বলিতে 
আপ্তবাক্য অর্থাৎ ভরমপ্রমাদরহিত বাক্য বুঝায়। 
উতয়পক্ষেরই স্বীকৃত যে শ্রতিবাকাই এইরূপ আপ্ত-. 
বাক্য। 

ইহার উপর, শর্গততে ব্রঙ্ষকে যে ওপনিষদ 
বলিয়া বলা হইয়াছে, সিদ্ধাস্তপক্ষ উপনিষদ্‌ সমু- 
হেই অধিগত বা প্রাপ্ত এই অর্থে উপনিষদ শব্দের 
বুুৎ্পন্তি করিয়াছেন। তদুপরি, নাবেদবিশ্মানুতে 
তংবৃহন্তং অর্থাৎ বেদে অনভিজ্ঞ ব্যাক্তি সেই মহান 
পুরুষকে জানিতে পারে না, এইরূপ একটা নিষেধ- 
বাচী আতিবাক্য রহিয়াছে। সিদ্ধান্তপক্ষ একদিকে 







তাহার মতে ইহাই সিদ্ধান্ত হইল সে বেদই একমাত্র 
ত্রক্ষের নির্ণায়ক । তবে যে ভাষ্যকার আচার্ধ্য 
শঙ্কর জনমাদ্যস্য যতঃ এই সূত্রের ভাষো ব্্গাবিষয়ে 
আতি প্রভৃতির ন্যায় অনুভব প্রভৃতিকেও প্রমাণ- 
্রঙ্ানির্ণায়ক বলিয়! ধরিয়াছেন, তাহ! কি ঠিক 
নহে? সিদ্ধান্তপক্ষ. ভাষ্যকারের কথা অসঙ্গত 
বলিতে পারেননা। তিনি শঙ্করভাষ্কে বজায় 
রাখিয়া বলিলেন যে সর্ববপ্রথমে তি অবলম্বনে 
্রক্ম নির্ণীত হইবার পর সেই সকল শ্রতিবাক্যের 
সমর্থক অনুমান প্রমাণ ও আম্ুভবরূপ প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে । ইহার ভাবার্থ এই যে, 
ভাষাকার যে অনুভব প্রভৃতিকে প্রামাণ বলিয়া 
ধরিয়াছেন, তাহা শ্রতিবাক্যের বিপরীত বা শর্মতি- 
নির্ণাত স্বরূপ হইতে পৃথক স্বরূপবোধক হইলে 
প্রমাণ বলিয় শ্রাহ্য হইবে না; যখন তাহা শরতি- 
বাক্যে নির্ণীত স্বরূপের সমর্থক হইবে, তখনই তাহা 
প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য হইবে। অতএব সিদ্ধান্ত হইল 
এই যে ব্রহ্ম একমাত্র বেদ অবলম্ষনেই নির্ণেয়। 





বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত-_ 
গীতা-রহস্য। 
ষ্ঠ প্রকরণ । 
আধিদৈবতবাদ ও ক্ষেত্রাক্ষেত্রজ্ব বিচার | 
(শ্রীজ্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনুবাদিত ) 
€ পূর্বানুবৃতধি ) 
সতাপৃতাং ভবেদ্বাচম্‌ মনঃপৃতং সমাচরেৎ। * 


অনু, ৬, ৪৬। 
আধিভৌতিক মার্গ ব্যতীত কর্ম্মাকর্ম্ম পরীক্ষণের 
আর এক মার্গ আছে, তাহ! আধিদৈবতবাদীদিগের 
মার্গ। এই মার্গের লোকের! এইরূপ বলেন যে, 
২ বিিতোর ছার হাহা পুত অর্থাৎ গু হইছে এইরূপ বাকা 


বলিবেক এবং মন যাহ। শুদ্ধ মনে করিবে তগদুমারে আচরণ করি- 
বকে” 


| থে সময়ে মনু করাকে কিংবা ভারযাকাধোর 
র নির্ণয় করে সেই সময়ে, কোন্‌ কণ্্ম হইতে কাহার 
1 কত হুখ বা দুঃখ হইবে এবং তত্মাধো সমস্ত সুখের 





মোট সংখ্যা অধিক, না দুঃখের মোট সংখ্যা অধিক, 


1 এইরূপ গোলযোগের মধ্যে কিংবা আত্মানাস্তাবিচা- 


রের মধ্যেও সে কখনই পড়ে ন।; এবং অনেকে এই 
গোলযোগের বিষয়টা পর্যন্ত জানে না। অধিক কি 
প্রত্যেক প্রাণী প্রত্যেক কণ্্ম কেবল নিজের খের 
জন্য. করে এরূপ নহে। আধিভৌতিকবাদী যে 
কোন যুক্তিবাদই বলুন না কেন, ধর্ধ্াধন্মানিণৃয় 
করিবার সময় মানব-মনের অবস্থা কিরূপ হয় তাহ! 
ক্ষণমাত্র বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, 
কারুণা, দয়া, পরোপকার ইত্যাদি মানব-মনের 
স্বাভাবিক ও উচ্চ মনোবুত্তি কোন কাধ্য সম্পাদন 
করিতে মনুষাকে একেবারেই প্রবৃত্ত করে। উদা- 
হরণ বথা__কোন ভিখারীকে দেখি! তাহাকে কিছু 
ভিগ্গা দিলে জগতের কিংব! নিজের আত্মার কতটা 
কল্যাণ হইবে ইহার বিচার মনুষোর মনে আসিবার 
পূর্বেবে কারুণ্যবৃত্তি জাগ্রত হওয়ায় মনুষা আপন 
শক্তি অনুসারে ভিখারীকে ভিক্ষা দিয়াই খালাস 
হয়; এবং ছেলে কীদিতে আরম্ত করিলে তাহাকে 
দুধ দিবার সময়, কত লোকের কতট! হিত হইবে 
ইহার কিছুমাত্র বিচার না করিয়া, তাহার ম! 
তাহাকে দুধ দেয়। স্তৃতরাং কর্ম্মযোগশান্ত্রে এই 
উচ্চ মনোবৃত্ির প্রকৃত ভিত্তি আছে। এই মনো- 
বৃত্তি আমাদিগকে কেহ দেয় নাই, উহ! নিসর্গসিদ্ধ 
অর্থাৎ স্বাভাবিক কিংবা এক ভাবে দেখিলে উহা! 
্বয়ংভূ দেবতা । বিচারপতি আপন বিচার আসনে 
বসিলে, তাহার বুদ্ধির অন্তভূত ন্যায়দেবতার ম্ফুরণ 
হওয়ায় তিনি ন্যায় বিচার করেন; এবং যখন কোন 
বিচারপতি এই স্ফুরণকে গ্রাহ্য না করেন, তখনই 
ভীহার হাত দিয় অন্যায় বিচার বাহির হয়। ন্যায়- 
দেবতার মতোই কারুণা, দয়া, পরোপকার, কৃত- 
জুতা, কর্তব্যানুরাগ, ধৈর্য ইত্যাদি সদ্গুণাদির যে 
সকল স্বাভাবিক মনোবৃত্তি তাহারাই দেবতা । এইট 
দেবতাদিগের শুদ্ধ স্বরূপ কি তাহা প্রত্যেকের 
স্বভাবত জানা আছে। কিন্তু লোভ, দ্েষ, মাৎসর্য্য 
বশতঃ কিংবা এইরূপ অন্য কোন কারণবশত .দেরতা 


দিগের এই স্ফুরণ গৃহীত হয় না, তাহাতে দেব্তারা 









পা তি বলবতর 
বলিয়া স্বীকার করা যাইবে এই বিষয়ে আমাদের 
সংশয় হয়; এবং ভাহার পর এই সংশয়ের নি্ণ়ার্থ 
যায় কারণ্যাদি দেবতা ব্যতীত অন্য কাহারো 
পরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যক হয়। কিন্ত এই 
সময়েও আধ্যাস্মবিচারের (কিংবা, ম্খছুঃখের তার- 
তমোরগোলযোগের মধ্যে ন! পড়িয়। আমরা আমা- 
দের মনোদেবতাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিলে, উত্ত 
দেরতাদয়ের মধ্যে কোন্‌ মার্গ শরে্কর,শীত্রই ইহার 
একটা! নিষ্পত্তি হইয়া যায়; এবং সেই জন্য, উপরি- 
উক্ত সমস্ত দেবতাদিগের মধ্যেও মনোদেবতা শ্রেষ্ঠ । 
'নোদেরতা' এই শব্দের মধ্যে ইচ্ছা, ক্রোধ, লোভ 
প্রস্তুতি সমস্ত বিকারের সমাবেশ না করিয়া, কেবল 
ভাল কিংবা! মন্দ বাছাই করিবার যে ঈশ্বরদন্ত কিংবা 
স্বাভাবিক শক্তি মনের মধ্যে আছে তাহাই উপস্থিত 
গ্রকরণে বিবক্ষিত বলিয়। ধর্তব্য |. এই শক্তির 
'সদসদ্বিবেকবুদ্ধি' % এই বড় নাম প্রদত্ত হইয়াছে; 
(কোন সংশয় প্রসঙ্গে মনুষ্য স্ৃস্থ অন্তঃকরণে ও 
শান্তভাবে যদি ক্ষণমাত্র বিচার করিয়! দেখে তাহা! 
হইলে এই জদসদ্বিবেচনদেবতা কখনই, তাহাকে 
পরিত্যাগ করিবে না। অধিক কি এইরূপ প্রসঙ্গে 
“ছুই আপনার মনকে জিজ্ঞাস কর্‌” এইরূপই 
আমর! অন্যকে বলিয়। থাকি। (কোন সদ্‌গুণের 
কোন্‌ সময়ে কতটা! গুরুত্ব হইবে ততসন্ধন্ধে এই বড় 
দেবতার নিকট একটা স্মারক লিপি সর্বদাই 
প্রস্তত থাকে, সেই লিপি অনুসারে যথাসময়ে এই 
মনোদেবতা৷ আপন নিষ্পত্তি তৎক্ষণাৎ ব্যক্ত করেন। 


ইহা মনে. করিও, কোন সময়ে আত্মসংরক্ষণ ও 
অহিংসার মধ্যে বিরোধ ঘটিলে, ছুর্ভি্-প্রসঙগে | 


অভক্গয ভক্ষণ করিবে কিংব। করিবে না, এইরূপ 
আমাদের যখন, সন্দেহ, উপস্থিত হয় তখন 
শাস্তচিভে এই. মনোদেবতার পুজা অর্চন! করিলে 
তখনি “অভক্ষ্য ভক্ষণ কর” এই নিষ্পত্তি বাহির 
হইয়া! পড়ে। সেইরূপ স্বার্থ কিংবা পরো- 
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থে প্রকাশ করিয়াছেন ৯). এই স্মরকলিপিতে, 
ভক্তিভারকে, প্রথম আসন অথাৎ অত্যচ্চ 
স্থান দেওয়া হইয়াছে; তাহার নীচে কারুণ্য ও 
তাহার নীচে কৃতজ্ঞতা, ওদার্যা, বাৎসল্য প্রভৃতি 
নীচের ধাপগুলি ক্রমশ প্রদর্শিত, হইয়াছে। নীচের 
ও উপরের ধাপের সদগুণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত 
হইবামাত্র মপেক্ষাকৃত উপর ধাপের দেবতাদিগকেই 
অধিকাধিক মান দেওয়! আবশ্যক, এইরূপ এই 
্রস্থকারের অভিপ্রায়। _ কার্ধ্যাকার্ধ্যের কিংবা 
ধর্াধর্টের নির্ণয়. করিতে হইলে, তাহার মতে, 
ইহা অপেক্ষা, যোগা মার্গ আর নাই; কারণ, 
আমাদের দৃষ্টি খুব প্রসারিত কবিয়! “অধিক 
লোকের অধিক স্ুখ” কিসে হয়, তাহা সুনিশ্চিত 
রূপে নিদ্ধারিত করিলেও, অধিক লোকের যাহাতে 
হিত হয় তুমি তাহা কর এইরূপ বলিবার অধিকার 
তারতম্যবুদ্ধির মধ্যে না থাকায় শেষে “অধিক 
লোকের অধিক হিত” আমি কেন করিব ইহার 
নিষ্পত্তি হয় না, স্তরাং সমস্ত প্রশ্ন পূর্বেকার 
মতোই অনিষ্পন্ধ গাকিয়া যায়। কোন বিচারপতি 
রাজার নিকট অধিকার না পাইয়! কোন বিচার 
নিপ্পত্তি করিলে, মেই নিষ্পত্তির যেরূপ পরিণাম 
হয়, সুখদুঃখের দুর দৃষ্টিতে বিচার করিয়া! ষে 
কাধ্যাকার্ধ্য নির্ণয় হয়, তাঁহারও:.ষেইরূপ পরিণাম 
হইয়। থাকে । তুমি এইরূপ রুর, এই কাজটা 
তোমায় করিতেই হইবে, একথা . কেবল দুর 
দৃষ্টি কাহাকেও . বলতে পারে না। কারণ, দুর 
দৃষ্টি হইলেও উহা মনুষযকৃত বলিয়া মনুষ্যের উপরে 
উহার প্রতুস্ব চলিতে পারে না। এইরূপ প্রসঙ্গে, 
আমাদের অপেক্ষা! মহত অধিকারবিশিষট অন্য 








*. এই গ্রস্থকারের নাম 187165. 1187177528 
(জেমস্‌ মাঁটি'লো ), ইনি এই স্মারকলিপি নিয় 1579৩8 
০0679001681 1088915 (০1 11, ৮. 286,309 110. ) 
নামক গ্রস্থে দিয়াছেন । মাটিনে। আপন গ্রন্থে 191০” 
55০১0108108] এই লাম দিয়াছেন । কিন্ত আমর! 
আধিদৈব্তবাদের মধ্যেই ইহার সমাবেশ কর্সিতেছি । 






| মিঠিরারারালারির 
এ কার, মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সুতরাং 
মনুষ্য উপর হুকুম জারি করিতে সমর্থ এইরূপ 
ঈষ্মরদত্ত সদসদ্বিবেক-দেবতাই করিতে পারেন। 
এই দেবতা স্বয়স্তূ হওয়াপ্রঘুকত, প্রচলিত ব্যব- 
হারেও আমার মনোদেবত! আমাকে অমুক অমুক 
গ্রকারের সাক্ষ্য দেন নাই এইরূপ বলিবার রীতি 
আছে। কেহ কোন দুদ্র্মী করিলে, পরে তাহার 
জন্য তাহার লজ্জা বোধ হয় কিংবা তাহার মনে 
একটা যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, ইহাও এই মনোদেবতার 
শান্তির ফল; এবং তাহাতে করিয়া এই স্বতন্ত্র 
মনোদেবতার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। কারণ, আপনার 
মন আপনাকে আপনি কেন কষ্ট দেয়, ইহার 
আর কোন যুক্তি পাওয়া যায় না--এইরূপ এই 
মার্গের মত। 

পাশ্চাত্য আধিদৈবতবাদের সংক্ষিপ্ত সার 
উপরে প্রদত্ত হইল। পাশ্চাত্য দেশের এই মতবাদ 
প্রায় খু ধশ্মের উপদেশকেরাই প্রবর্তিত করিয়া- 
ছেন; এবং তীহাদের মতে ধর্্মাধন্্ম নির্ণয়ে কেবল 
আধিভৌতিক সাধন অপেক্ষা ঈশ্বরদত্ত সাধন সুলভ 
গত শ্রেষ্ঠ অতএব গ্রাহ্য। আমাদের দেশে প্রাচীন 
কালে কর্্মযোগশান্ত্েরত এইরূপ স্বতন্ত্র পন্থা না 
থাকিলেও উক্ত প্রকারের মত প্রাচীন গ্রন্থাদির 
অনেক স্থানেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। মনের বিভিন্ন 
বৃত্তিকে মহাভারতের অনেক স্থানে দেবতার স্বরূপ 
প্রদত্ত হইয়াছে দেখা ষায়। ধর্ম, সত, বৃ, শীল, 
রী প্রভৃতি দেবতা গ্রহলাদের শরীর হইতে নিঃস্ৃত 
হুইয়! ইন্দ্রের শরীরে প্রবেশের বর্ণনাও পরে প্রদত্ত 
হুইয়াছে। কার্ধ্যাকার্যা বা ধর্ম্াধর্মের নির্ণয়কারী 
দ্বেবতার নাম “ধর দেওয়! হইয়াছে; শিবি রাজার 
আত্মবলের পরীক্ষা! করিবার জন্য শ্টেনের রূপ 
ধরিয়। এবং যুধিষ্টিরের পরীক্ষা করিবার জন্য যজ্ঞের 
রূপ ধরিয়া ও শেষে কুকুরের রূপ ধরিয়া ধর্ম 
প্রকট হইয়াছিলেন এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে । এমন 
কি ভগবদ্গীতভাতেও ( ১০1৩৪) কীন্ডি, ঞ্, 
ৰাক্‌, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা ইহারা দেখতা 
বলিয়। স্বীকৃত হুইয়াছে এবং তন্মধ্যে স্মৃতি, মেধা, 
গতি ও ক্ষম! ইহার! মনের ধর্ম । মনও এক দেবতা 
হওয়ায় পরত্রঙ্গের প্রতীক বলিয়া তাহার উপা- 


ভু 





কাপতে পর 


এ, ই৩ সানা 





চ্ছা, ৩।১৮)। দথনঃপূজং সমাচরেৎ+_মনে যাছা 
মনু বলিতেছেন ( ৬৪৬), তখন “মন' এই শব্দে 
মনোদেব্তাই মন্ুর অভিপ্রেত, এইরূপ অবাধে বল! 
যাইতে পারে। প্রচলিত ব্যবহারে ইহার বদলে 
এইরূপ আমর! বলিয়া থাকি । 

“মনঃপুত' এই শব্দের অর্থ মরাঠীতে উল্টা হইয়া 
গিয়াছে; এবং আনেক সময়, যাহা মনে হয় তাহাই 
যদৃচ্ছাক্রমে করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহা 'মনঃপৃত? 
আচরণ এইরূপ আমর! বলিয়া থাকি। কিন্তু 
এই শবের প্রন্কৃত অর্থ “মনেতে যাহা পবিত্র কিংবা! 
শুদ্ধ বলিয়! উপলব্ধি হইবে তাহাই করিবে"__-এই- 
রূপ। মনুসংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে__ 

যৎকন্ধ কুর্ববতোইস্য স্য।ৎ পরিতোমোহস্তরাক্মনঃ ) 
তৎ প্রযদ্বেন কুর্বাত বিপরীতং তু বর্জায়েৎ॥ 
অর্থাৎ_-“যে কপ্্ম করিলে আমার অস্তরাত্মা। সম্তষ্ট 
হয় তাহা সযত্বে করিবেক, এবং তাহার বিপরীত 
হইলে ত্যাগ করিবেক” এইরূপ মনু রো! স্প্উ 
করিয়া বলিয়াছেন ( মনু, ৪।১৬১ ) সেইরূপ আবার, 


চাতুর্বণ্যধশ্মাদির ব্যবহারিক নীতির মুলতন্ব বলিবার 


সময় মনু যাজ্জবন্ধ্যাদি স্মৃতি গ্রস্থকারও 

বেদঃ স্থৃতিঃ সদাচারঃ স্বস) চ প্রিয়নাত্মনঃ 

এতটচ্চতুর্কিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধমগ্য লক্ষণম্‌ ॥ 
অর্থাৎ-_“বেদ, স্মৃতি, শিষ্টাচার, এবং জাপনার 
আত্মার ভাল লাগা, ধর্মের এই চারি মুলতন্” 
(মনু, ২১২) এইরূপ বলিয়াছেন। “নিজের 
আত্মায় যাহ! ভাল লাগে তাহা” অর্থাৎ মনে যাহ! 
শুদ্ধ বলিয়া! উপলব্ধি হয় তাহা-_-এইরূপ আর্থ? 
এবং শ্রুতি, স্মৃতি ও সদাচার ইহাদের দ্বারা কোন 
কার্যের ধণ্মাধশ্ন্ত নির্ণয় ন| হইতে পারিলে, উহ! 
নির্ণয় করিবার চতুর্থ সাধন __“মনঃপৃততা' বুঝিতে 
হইবে, ইহা হইতে স্পন্ট দেখা যাইতেছে । মহা- 
ভারতে প্রহলাদ ও ইন্দ্র ইহাদের কথা পূর্বব প্রকরণে 
বিবৃত করিবার পর “শীলের” লক্ষণ দিবার সময় 
ধৃতরাষ্্র এইরূপ বলিয়াছেন 

যদন্যেষাং হিতং ন স্যাৎ আত্মনঃ কর্ধদ পৌরুষম্‌ । 

অপত্রপেত বা যেন ন্‌ তৎ কুর্ধ্যাৎ কথঞ্চন ॥ 





কিং বাছা, নয: আপনাদেরই লজ্জা: হয়, সে 
কণ্মী কখনই. করা৷ উচিত: নহে। : (সভা, শা, 
১২৪৬৬)। “লোকের হিতকর নহে” *ও প্লজ্জা! হয়” 
“মনোদেবতা'-_এই দুই পক্ষেরই উল্লেখ এই শ্লোকে 
মনুস্থৃতিতেও, যে কর্ম করিলে কিংবা করিবার সময় 
লজ্জ| বোধ হয় তাহা! তামপিক এ্রেংং যে কণ্্ম করি- 
বার সময় লজ্জা বোধ হয় লা ও অন্তরাত্মা সম্তষ্ট 
থাকে তাহা সাস্তিক এইরূপ কথিত: হইয়াছে ( মনু, 
১২৩৩৭); এবং ধন্দপদ নামক বৌদ্ধ গ্রন্থেও 
এই : বিচারআলোচনা আছে ( ধর্মপদ ৬৭-ও ৬৮ 
দেখ)। কর্ম্মাকণ্্ন সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হইলে-_ 

সতাং হি সন্দেহপদেযু বস্তযু প্রমাণমস্তঃক রণ প্রবৃত্তয়ঃ ॥ 
অর্থাৎ সত্ব্যক্তি আপনার অন্তঃকরণের সাক্গাই 
প্রমাণ বলিয়৷ গ্রহণ করেন__-এইরূপ কালিদাসও 
বলিয়াছেন: (শকু, ১/২৭)।  চিত্তবৃন্ভির নিরোধ 
করিয়া একই বিষয়ের উপর মনকে স্থির রাখা 
পাভগ্লল যোগের কার্ধা ; এবং এই যোগশান্ত্র আমা- 
দের নিকট খুব প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত থাক! 
প্রযুক্ত কর্্মাকণ্্ৰ সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইলো, 
অন্তঃকরণকে স্বস্থ-ও শান্ত করিয়া য। উচিত মনে 
হয় তাহা করিরে_এই. মার্গ আমাদের দেশের 
কাহাকে শিখাইবার আবশ্যকতা নাই। সমস্ত 
স্মৃতিশান্তের আরস্তে স্মৃতিকার খষি মনকে একাগ্র 
করিয়াই ধর্ণ্াধন্্ বিবৃত করিয়া থাকেন, এইরূপ 
. বর্ণনা আছে (মনু ১১); এবং যে কোন করে 
এইরূপ.মনের সাঙ্গা গ্রহণ কর!_:এই মার্গ প্রথম- 
দষ্টিতেও অত্যন্ত স্থলভ মনে হয়। কিন্তু শুদ্ধ মন 
কাহারে বলে তন্বভ্ঞন দৃষ্টিতে “তাহার সৃষ্গৰ বিচার 
করিলে এই সহজ মতটি শেষ পর্যান্ত না! টেন্চায় 
আমাদের শান্ত্রকারের1 কণ্মরযোগ শাস্ত্রের ইমারৎ 
এই ভিত্তির উপর খাড়া করেন নাই । 

এই তন্বজ্ঞানটি কি, এক্ষণে ইহার বিচার করিতে 
হইবে; কিন্তু ততপূ্বে পাশ্চাত্য আধিভোৌতিকবাদীরা 
এই আধিদৈবত মতবাদের থণগুন কিরূপ করিয়াছেন, 
তাহার অল্প বৃত্তান্ত এইথানে দ্িতেছি। কারণ 
এই বিবয়মন্বন্ধে আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক এই 
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গুলি রলিলে পরে আধ্যাস্মিক যুক্তিসমূহের :গুরুষ্ই 
ও সযুক্ততা পাঠকদিগের শীঘ্র উপলব্ধি হইবে? 
আধিদৈবিক পন্থায়; উপরিকথিত্ত অনুসারে শুদ্ধ 
মনোদেবতাকেই অস্রস্থান দেওয়া, প্রযুক্ত, “অধিক 
লোকের অধিক সুখ” এই আধিভৌতিক নীতিগস্থায় 
কর্তার বুদ্ধির কোন বিচার হয় না: এইরূপ পূর্বে 
যে. দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা এই আধিটৈবত, 
মত সঙ্ধন্ধ প্রযুক্ত হইতে পারে না, স্পন্টই দেখা 
যায়। কিন্তু সদসদ্বিবেককে শুদ্ধ মনোদেরজা- 
কেন বলা হইবে ইহার সুক্ষ বিচার; করিতে প্রবৃক্ত 
হইলে, এই পন্থাতেও আন্যান্য-.অপরিষার্ধয বাধা, 
আসিয়া উপস্থিন্ধ হয়| যে কোন বিষয় ধরন কেন; 
তাহার সমস্ত দিক বিচার করিয়া তাহা! গ্রান্া কি. 
অগ্রাহা, করিবার যোগ্য কি. যোগ্য নহে, অথবা 
লভ্যাজনক ঝ| স্থুখজনক, ইছা। নিদ্ধারণ করা, নাক 
কিংব। চোখ: এই ইক্স্রিয়দের-কাজ নহে.) সুতরাং 
মন এক স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয়, ইহা! ক।হাচেও বলিতে হইবে 
না। স্থৃতরাং কাধ্যাকাধ্যের কিংবা ধন্মাধর্মের নির্ণয় 
মনই করিয়! থাকে ;-তাকে তুমি ইন্দ্রিয়ই বল বা! 
দ্বেবতাই বল। আধিদৈবতরাদের উত্তি যদি এই" 
রূপই হুয় তাহ! হইলে তৎবিরদ্ধে টা করিবার 
কিছুই নাই। 2 
কিসাজিিএপ কি ক অপেক্ষা 
একপদ আরও আগ্রসর হইয়াছেন।. হারা এই 
কথা বলেন যে, ভাল কিংব! মন্দ ( সৎ কিংবা 
অপৎ) ন্যাধ্য  কিংব! 'অনান্ধা, ধন্য কিংবা 
অধন্ম্য ইহার নির্ণয়. করা এবং কোন পদার্থ ভারী 
কি হান্ধ।, সাদ কি কালো, কিংবা হিঘাবে ঠিক নি, 
ভুল, ইহার নিম্পন্তি করা---এই দুই রিষয় অত্যান্ত 
ভিন্ন। দ্বিতীয় প্রক।রের নির্ণয় মন ন্যায়শান্ত্রের 
পদ্ধতিক্রমে করিতে পাপে ; কিন্তু প্রথম বর্গস্থ বিষ, 
য়ের নিপ্পত্তি কেবলমাত্র মন করিতে অসমর্থ,__ 
সেই কার্ধ্য অদসদ্বিব্চনরূপ যে (েবত| ঘনেতে 
আছেন কেবল তিনিই করিয়। থারেন। ইহার 
কারণ তাহার! এইদ্প দেখান যে, কোনও. হিঘার- 
ঠিক কিংবা ভুল ইহা স্থির করিবার শময্ -আমর. 
দেই হিসাবের ত্রেরিজ কিংবা! ুগফল পরীক্ষা। 





ৰ বাং এ ০ করিবার পুর্বে 


দরকার। 
3 আই 0০0 
মদদ ৪5 এইরূপ অবগত 
হইবামাত্র তখনি “ছি! সে মন্দ কাজ. করিয়াছে” 
এই রূপ উচ্ছাসোক্তি মুখ দিয়া বাহির, হইয়া! 
পড়ে সে মগ্বন্ধে আমাদের কোন বিচার . করিতে: 
হয়না । স্ৃতরাং -কিছু বিচার না-করিয়া আমর! 
যাহা নির্ণয় করি তাহা এবং বিচার করিয়! যাহা 
নির্ণয় করি তাহা--এই দু-ই একই মনোবৃত্ির 
ব্যাপার, এরূপ বলিতে পারা যায় না; সুতরাং 
সদসদ্বিবেচনশক্তি এক স্বতন্র মানসিক দেবতা, 
এইকপ মানিতে হয়। সকল মনুষ্যেরই অন্তঃক রণে 
এই শক্তি কিংবা দেবতা সমানরূপেই জাগ্রত 
থাকায় সকলেই হত্যাকা্ডকে অপরাধ মনে করে 
এবং সে সম্বন্ধে কাহাকে কিছু শিখাইতে হয় না। 
, আধিভৌতিক পন্থার লোকেরা এই আধিদৈবিক 
যুক্ষিবাদের এইরূপ উত্তর দেয় বে, কোন. বিবয়ের 
নির্ণয় ততক্ষণাৎ আমর। করিতে পারি-_-এই ব্যাপার, 


এবং যে বিষয়ের নিণ্‌য আমর! বিচার করিয়া করি-- 


এইব্যাপার, এই দুইটি ভিন্ন হইতেই হইবে একথা 
স্বীকার করিতে পারা যায় না। কোন বিষয় ভ্রু 
করা কিংবা রহিয়া বসিয়া করা ইহা অভ্যাসের 
কাজ। ধর, হিসাবের কথা। ব্যাপারী লোক 


মণের হিসাবে সেরের দর চট করিয়া মুখে মুখে, 
বজিতে পারে, তাই বলিয়া উত্তম গণিতবেত্তা হইতে 


গগন করিবার দেবতা তাহার আলাদা নহে। সাধ- 
নার দ্বার! কোন বিষয় এমনি অভ্যাস হইয়া যায় যে 


কিছু বিচার ন| করিয়াও মনুষ্য তাহা সহজে করিয়া। : 


যায়। উত্তম লক্ষাসন্ধানকারী মনুষা উড়োপাখী 
বন্দুকে সহজে মারিয়া থাকে, তাই বলিয়া! লক্ষ্য 
সন্ধানের দেবতা! স্বতন্ত্র এপ কেহ বলে নাঁ__শুধু 
বলে না তাহা নহে,_-কিরূপে “তাক্* করিতে 
হইবে, উড়োপাখীর বেগ কিরূপে গণনা কল্লিতে 
হইবে ইত্যাদি শান্দ্রীয় উপপত্তিও সেই জন্য কেহ 
আজ্য বলিয়! মনে করে না। সম্রাট নেপোলিয়ন 
সম্ন্ধে এইরূপ একট! কথা শুন! যায় যে, রণক্ষেত্রে 


 দীড়াইর়। (থাকিয়া, একবার চারিদিকে তাকাইয়া, 





সি একেবারেই তীহার নজরে 
পড়িত। : কিন্তু তাই' বলিয়া যুদ্ধাফলার এক স্ব 
দেবতা আছে, অনা মানসিক শান্তির সহিত তাহার 
কোন সগ্ধদ্ধ নাই, এনপ 'কৈহ- বলে না । কোন, 
কাজে কাহারও বুদ্ধি স্বভাব্ত'বেশী, কাহারও কম, 
ইহা সভা; কিন্তু তাহাতে করিয়া উভয়ের বুদ্ধি 
বস্তত তিন্ন এপ আমরা বলি না; তাছাড়। কার্ধা- 
কার্যোর কিংবা ধর্মাধর্ের নির্ণয় পর্ববদাই শীঘ্র 
হইয়া থাকে, এরপও নহে। কারণ,পরে “অমুক 
করিবে কিংবা: অমুক করিবে না” শ্রইরূপ সংশয় 
কখন উপস্থিত না হইলেও, অঞ্জনের ন্যায় প্রসঙ্গ- 
বিশেষে সকলেরই এই ষংশয় উপস্থিত হইয়। থাকে । 
শুধু তাহা! নহে, কার্ধ্যাকার্ধ্য নিণয়ের কোন বিষয়ে 
বিভিন্ন পুরুষের অভিপ্রায়ও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে । 
সদাসদ্বিবেচনশক্কষিরূপ স্বয়ন্ দেবতা যদি একই 
হুন তবে এই ভেদ কেন? অবশা, মনুষোর বুদ্ধি 
ঘে পরিমাণে সুশিক্ষিত কিংবা স্ুুসংস্কৃত হয় 
সেই পরিমাণে কোন বিষয়ের সে নির্গয় করে, 
এ কথা স্বীকার করিতেই হয়। এমন তানেক 
অসভা লোক আছে যাহারা মনুষ্যহত্যাকে অপরাধ 
মনে না করিয়া হত মনুধ্যের মাংস আনন্দে 
আহার করে! কিন্ত অসভ্য লোকের কথা ছায়া 
দিলেও দেশাচার অনুসারে এক দেশে বাহ! গ্কিত 
বলিয়া মনে করে, অন্য দেশে তাহাই সর্ধবমান্য 
হইয়া! থাকে | এক শ্ত্রী থাকিতে দ্বিতীয় দ্র গ্রহণ 
করা বিলাতে অপরাধ বলিয়া! গণ্য ১ কিন্তু হিন্দু- 
স্থানে সে.সন্বন্ধে বেশী কিছু বিধিনিষেধ নাই । 
স্ভরপুর সভার মধো মাথা হুইতে পাগড়ী খুলিয়া 
বসিতে হিন্দু লোকের লজ্জা বৌধ হয়; কিছু 
ইংরেজ লোক মাথা হইতে টুপি খোলাই সভ্যতার 
লক্ষণ মনে করে। 'ঈশ্রদপ্ত, কিংবা স্বাভাবিক 
সদসদ্বিবেচনশক্তি প্রযুক্তই বদি ভাল মন্দ সন্ধে 
লডজ্াবোধ কর! সত্য হয়, তাহ হুইলে, সকলেই 
একই কাধ্যে একই রকম লজ্জা বোধ করে না 
কেন? দস্থ্যও যাহার অন্ন একবার গ্রহণ করি- 
য়াছে, তাহার বিরুদ্ধে আন্্র ধরা নিন্দনীয় মানে 


করে; কিন্তু বড় বড় স্থুসভ্য পাশ্চাত্য রাষ্ট্রে, 


পার্শবর্তী রাজ্যের লোকদিগকে যুদ্ধে বধ করা 
স্বদেশভক্তির লক্ষণ মনে করে। সদসদ্বিবেচন- 





. ভেদ মানিতে হয় তাহা হইলে তাহার স্থাত 
নিত্যত্ব বাধিত হয়। অসভ্য অবস্থা! ছাড়িয়! মনুষ্য 


যেমন-যেমন সভ্য হইতে থাকে সেই অন্ুুসারে দাহ দা কের 


(্রীজ্যোতিরিজ্্রনাথ ঠাকুর ) পি 


তাহার মনও বুদ্ধি বিকশিত: হইয়া থাকে 7 এবং ] সতত ও খুব বিধান) সত ভাগবত হার কা 
এই প্রকারে বুদ্ধির অতিতৃদ্ধি হইলে পর পুর্বে | ভিনি কাশী বড় ড় পততিতির সহিত শী খে রক 
অসভ্য অবস্থায় থাকিতে সে যে বিচার করিতে: করিয়া িতিয়াছেন । এইবপ বিধান মহিলা: পুণায 
পারিত না, সত্য অবস্থায় তাহা চট্‌ করিয়া করিতে ; আসি অবস্থিতি করিবেন, এই কথ শুনিরা জামার 
পারে। অধিক কি, এই প্রকারে বুদ্ধির উন্নতি | খুব আনন্দ হইল এবং এই মহিলা না জানি কিন্ধপ, 
হওয়াই সভ্যতার লক্ষণ। স্ুুসভ্য কিংব! সুশিক্ষিত | তাকে কখন্‌ দেখিতে পাইব, ইহাই আমার সর্ধবদ। মনে, 
মনুষ্য কোন বন্ত দেখিবামাত্র চাহিয়া বসে না। ] হইতে লাগিণ। দ্বিতীয় দিন শনিবার ছি রলিয়া 


ইহ যেরূপ তাহার প্রকৃতির মধ্যে বদ্ধমূল ইন্দ্রিয় ; আমি নিত্যান্রূপ সভার গেলাম। সকল মছিলারই 


নি পরিণাম, সেইরূপ ভালমন্দ_ বাছিয়! মুখে পণ্ডিত! বাইর কথা। আমারই মতো! সকণেই তাকে 
দেখিবার জন্য উত্স্বক। তিনি নাজানি কি রকম, 


কোথায় আসিয়! উঠিবেন, আমাদের সহিত সাক্ষাৎ 
করিখেন কি না, তিনি নিকটেই আসিয়! উঠেন যদি 
ত বেশ হর, যদি দুরে কোথায় গিনাঁ উঠেন তাহলে কি 
হইবে? এইরূপ নান! বিষয়ের চর্চা আমাদের মধ্যে 
অনেকক্ষণ হইবার পর, আমি পাকা! খবর জানিবার: 
জন্য ভিড়ে ও মোভক যেখানে বমিয়াছিলেন সেইখানে 
গিয়া, পণ্ডিত! মহিল। সম্বন্ধে সমস্ত জিজ্ঞাস! করিয়া! 
লইলাম। তীহারা বণিলেন, “পপ্ডিতা-বাই_ কি কোন 
পর-দেশী-তিনি আমাদেরই কোষ্ছনস্থ মহিল1। আমরা! 
সবাই তাকে আহ্বান করিগ্াছি। তিনি এই বাঁড়ীতেই 
আসিয়া উঠিবেন এইরূপ মনস্থ করিয়াছেন॥ তিনি 
একজন ছুর্দশাগ্রস্ত মহিলা, তোমর! আসিয়! তীহার সমা- 


লইবার মনের শক্তিও আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাইয়া 
কোন কোন বিষয় মনের এতটা অত্যন্ত হইয়া! 
গিয়াছে যে, কিছুমাত্র বিচার করিবার অপেক্ষা! 
না করিয়া কোন বিষয় সম্বন্ধে আমাদের নৈতিক 
সিদ্ধান্ত আমরা ব্যক্ত করি। চক্ষুর দ্বারা নিকটের 
কিংবা! দূরের বস্ত দেখিতে হইলে শির! ও সায় 
নৃাননীধিক পরিমাণে সঙ্কুচিত করিতে হয়; এবং 
, এই সব ক্রিয়! এত দ্রুত হইয়া থাকে যে আমরা 
তাহ! জানিতেও পারি না। কিন্তু তাহার দরুণ 
এই বিষয়ের উপপত্তি কেহ কি অনুপযোগী মনে 
করিয়াছে? সার কথ মন্ুয্যের মন কিংবা! বুদ্ধি 
সর্দকালে ও সর্বকাজে একই | কালো সাদা 
এক প্রকারের বুদ্ধিতে এবং ভালমন্দ অন্যপ্রকারের 
বুদ্ধিতে নির্বাচন কর! যায় এরপ বাস্তবিক প্রাকার- 
ভেদ নাই। কাহারও বুদ্ধি কম হুইতে পারে, 
কাহারও অশিক্ষিত কিংবা অপরিণত বুদ্ধি বৃদ্ধি 
পাইতে পারে, এইটুকুই যা” প্রভেদ। এই ভেদের 
প্রতি লক্ষ্য করিলে, এবং যে-কোন ক্রিয়া দ্রুত 
করিতে পারা অভ্যাস ও সাধনার ফল, এই উপ- 
লন্ধির গ্রাতি লক্ষ্য করিলে মনের যে স্বাভাবিক 
শক্তি আছে: তাহার ওদিকে রশক্তি 
বলিয়। কোন আলাদা, স্বতন্ত্র ও বি শক্তি 
স্বীকার করিবার কোন হেতু নাই এইরূপ পাশ্চাত্য 
আধিভৌতিকবাদীর! স্থির করিয়াছেন। 





চান লইলে ভাল হয়। তিনি নিকটেই আসিয়া! উত্ঠি- 


বেন শুনিয়া আমাদের আনন্দ হইল এবং আমরা তীহার * 
পথ চাহিয়। রহিলাম। তদনুসারে চার পাঁচ দিনের 
মধ্যে তিনি অভ্য্কারের' বাড়ীতে - আসি উঠিলেন; 
তাহার সঙ্গে তাহার পাতানো-ভাই এক গরীব বাঙ্গালী 
বাবু ছিলেন ও তাহার ছয় ব্মরের মনোরম! নামে এক 
মেয়ে ছিল। তিনি আমিলে পর, এক এক সময়ে আমর! 
সকল মহিলাই তাহার সহত সাক্ষাৎ করিলাম । 

পায় সেই সময়েই, জেলা-ভ্রমণের পর আমার স্বামী 
পুণায় আগিলেন এবং পণ্ডিতা :বাইর পুরাপপাঠ প্রথমে 
আমাদের বাড়ীতেই হইল | সেখান হইতে, প্রতি সপ্তাহে 
এক এক বাড়ীতে পুরাণ পাঠ হইবে এইকূপ স্থির 
হওয়ায় যেখানেই পুরাণ পাঠ হইত সেইখানেই আনি 
যাইতে লাগিলাম । পিতা রমা-বাইর উপর আমাদের, 






বউ ভাল যা হর আল মিহি মল 


হুইল। আমাদের বাড়ীতে অনেক রমণী থাকার, ছুপর 
বেলায় আমাদের বাড়ীতে হ্থৃত1 বাহির করিয়া ভিন্ন ভিন্ন 
রফমের লক্ষ পল্তে তৈরি কর! হইত আমাদের বাড়ীতে 
একট! কারখান! কিম্বা তুলার কল চলিত বলিলেও হয়। 
সেইজনা পাড়ার পরিচিত রমণীর! আপনাদের কাপড় 
লই কিংবা গুধু বগিয়া| গল্প করিতেও আসিত। এবং 
তিন ভিন্ন রমণীদের নিকট হইতে সহরের সত্য ও মিথ্যা 
বিবিধ সংবাদ আমাদের মেয়েদের কাণে আসায়, তাহা” 
দেক্স খুবই আমোদ হইত। আজকাল পণ্ডিত! রমা-বাইর 
আগমন খুব একটা! চর্চার বিষয় হইয়! উঠিয়াছিল। 
তাহার সম্বন্ধে প্রত্যেকে সত্য মিথ্য। ভাল মন্দ যাহ! মনে 
হইত লেইরূগ গল্পগুজব ও মিথ্যা রটনা! করিত। এবং 
এই সব গঞ্জ ছুই-চারদিনের মধ্যেই আমাদের বাড়ীর 
বড় মেয়েদের নিকট আসিয়া পৌছিল। তাহার পর, 
আন্দোলন ও চর্চার আর সীম! রহিল না। তাহাতে 
আবার-সামাদের উভয়ের টান সেইদিকে থাকায়, তাহার 
নাম করিয়া আমাদের নামেও ঘোট. করিবার ও যা খুসি 
বলিরার. আমাদের বাড়ীর, মেয়েদের বেশ ম্থযোগ 
হুইল, তাহারা এমন সুযোগ ছাঁড়িলেন না। পঞ্চিতা- 
বাই সম্বন্ধে দিনকে-দিন তাহার! বেশী বেশী টিট্কারী 
স্থুরু করিয়া দিলেন-__'সে অপবিত্র, সে আমাদের বাড়ী 
আমিলে, তাকে চু'ইয়া আমাদের চু'ইও লা, তোমার 
ভাল জাগে তুমি তাঁকে. গলায় বেঁধে রাখো? কিন্তু 
আমাদের নিকট এই ভ্রষ্টাচার চলিবে না। মৃত পিতা, 
স্থন্দর ভগবান শ্রীরুষেেণের সহিত বিবাহ দিলেও, সে 
বাঙ্গালী বাবুকে. আবার বিবাহ করিয়া দেহকে কলুবিত 
করিয়াছে । ভাল, আবার সংসার করিল কেন? 
শুধু তা না। সমস্ত ভাঙ্গিয! চুরিয়॥ এখন সে জগৎকে 
কলুবিত্ত করিতে আ.িঙ়্াচছে 1” ইত্যাদি খুব টিটকারী 
দিয়া ঝলিত। 

আমার শ্বাধীর  কথা-অন্থপারে আমি প্তা-বাইর 
নিকট এক. একদিন জেরা করিবার জন্য যাইতে 
লাগিলাম। সহজভংবে তিনি বলিজেন যে, “আমি 
সন্প্রতি হাওয়ার্ডের দ্বিতীয় ভাগ শিখিতেছিলাম, কিন্ত 
এখানে আসিয়া অবধি শিক্ষার সুবিধা হয় নাই।» 
আমি বলিলাম, “আমিও কিছু কিছু শিখিতেছি। আজ 
শর্ধাস্ত আমার শ্বামীই শিক্ষা! দিতেছিলেন, কিন্তু সম্প্রীতি 
জেল! ভ্রমণে তাহার যাইতে হইতেছে এবং আমার শিক্ষা 
বন্ধ না হয় সেইজন্য মিশনের, এক মেমকে আমার 
শিক্ষার জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি আমাকে 
শিখাইতে আসেন । তোসার ইচ্ছ! হইলে তুমিও তাহার 











তায় মনোমত হুইল এবং ছুই তিন দিনের মধোই তিনি 
আমাদের বাড়ী শিক্ষার জন্য আসিতে লাগিলেন । পূর্ব 
হইতেই আমাণের মেয়ের! এই মহিলা সম্বন্ধে টিটকারী 
স্থরু করিয়াছিলেন; এই অবস্থায় তিনি আমাদের বাড়ী 
আসিতে লাগিলেন। তিনি আমার সহিত ছাসা।লাপ 
করিতেন এবং আমাকে বন্ধুাবে ভাল বাসিতেন ; 
বাড়ীর মেয়েদের ইহ ভাল লাগিল না) পরে, আমাঙ্গের 
যে সত! ছিল তাহার সহিত সংযুক্ত করিয়া পঞ্ডিত-বাই 
আর এক নূতন সভা! স্থাপন করিলেন, এবং তাহার 
“মর্ধা-মহিল! সভা নাম দিলেন। পূর্বে আমাদের 
সভ। শুধু দশ বারে! মহিলার সভ! ছিল বলিয্না উ্ছার 
কোন নাম ছিল না, নামড্তাকও ছিল না, সেইজন্য 
আমাদের বাড়ীর মধ্যেও অদ্ঞাত ছিল। কিন্তু এখনক!র 
মভায় অনেক মহিল! ও পুরুষের সহানুভূতি থাকায় প্রতি 
শনিবারে অনেক লোক্‌ জমা হইতে লাগিল। তাঁছাতে 
মখ্যন্ূপে পণ্ডিতা-বাই-ই বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তৃতা 
করিতে লাগিলেন । পঞ্ডিতা বাইর বাণী যেমন অঙ্থ- 
লিত ও মধুর, তার বিষয় প্রতিপাদনের রীতি 
তেমনি উত্তম। বলিবার সমর, পশ্রোতাদিগের মনকে 
আপন ভাষার দিকে আকর্ষণ করিবার তাহার বিলক্ষণ 
ক্ষমত! ছিল । এই চার গুণই তাহাতে থাকায় সহরের 
সমস্ত প্রাচীন ও নবীন স্্ীশিক্ষণেচ্ছু বিদ্কানদিগের পঞ্ডিত|. 
বাই সম্বন্ধে কৌতুক ও শ্রন্ধ! জন্সিতে লাগিল এবং প্রতি 
শনিবারের সভায় নিজের বাড়ীর মহিলা ও মেয়েদিগণ 
তাঁহারা নিয়মিতর্ূপে পাঠাইতে লাগিলেন। তাছাড়া, 
প্ডিতাবাইর কথকত! সহরে শুরু হইয়াছিল । রি 
কথকতা হইলে আমি প্রত্যেক কথকতাতেই প্রান্ণ 
যাইতাম। তাছাড়া গ্রতি শনিবারে প্রকাশ্যভাবে 
পঞ্ডিতা-বাইর সভায় যাইতে লাঁগিলাম। আমাদের , 
বাড়ীর মেয়েরা এবং যার! গলপ করিতে আগিতঃ 
সেই মেয়েরা! রোজ নূতন নূতন গল্পগুজব করিতেন । 
পঞ্ডিতা রমা-বাই সভা করিয়াছেন, . পুরুবদ্দের উপর 
তার কটাক্ষ আছে, মেয়েরা পুরুষদের অধীনে কেন 
চলিবে? পুরুষের! স্ত্রীলোকের প্রতি দানবৎ ব্যবহার 
করে, তাদের পরোয়। করে না; চব্বিশ ঘট্ট। স্ত্রীলোকের! 
গরুর মতো! খাটে; পুরুষ বাড়ী আপিবামাত্র তাদের 
ন্বানের জন্য জল ঢালিয়া৷ দিবে) তৈয়ারী থাদান্রবা 
পরিবেশন করিবে । খাটিয়। খুটিয়া গ্মানাদের দম বাহির 
হইয়া গেলেও তার দিকে ুক্ষেপ ন। করিয়া আপন 
স্বামীর হাত প1টিপিয়। দিবে। এত করিরাও একটু 
কিছু ক্রট হলেই অমনি লাথি কিল ! এমন যে অত্যাচারী 
পুরুষ তাদের অন্বীনে তোমরা! না! থাকিয়া স্বাধীন হও-_ 


নিকট শিক্ষার জন্য এখানে, আসিতে পার ।” এই কথা | ইত্যাদি আপন ধারণ! অন্থসারে ও বুদ্ধি অঞসারে নানা 
রগ 


নর ১১৬৯০ 


জাঁনিতেন) তবু কিন্তু একবার যে পক্ষ নিতেন তাহা 
ছাড়িতেন না৷ এইরাপ হান স্বভাব হওয়ায় এবং যাহা 


কিছু পুরাতন তাহাই ভাল অইকপ একবার -শাঁছার 


নে ধারণ! হইলে, তিনি: সেই অভিযানের বশীভূত 


০ 


হইয়া! পড়িতেন 1: নিজের মতের সঙ্গে যতক্ষণ না কোল 
কথা মেলে) -ততক্ষখ তিনি নিজের কথাই ধন্সিয়াঁ থাকেন, 


কিছুতেই ছাড়েন ন। )- তাঁর গর, সেই বিষয় সম্বন্ধে 
স্বামী স্ত্রীর যতই কষ্ট হোক্‌ না'কেন। সে বিষয়ে ভক্ষেপ 


নাই, এইরপ তার স্বভাব ছিল। এই কথ! আমি নিতা 
গুনিতাম- যে,_-“আমার সভায় যাওয়। উচিত নয়) 
পঞ্তিতাবাই, আমাদের বাড়ী আসিগে তাকে চু'ইতে নাই, 
পুরুষরা বলিলেও তাদের কথ! শুনিতে নাই) মুখে “না” 
বঞিকে না, কিন্তু কাঞ্জে না করিলেই হইল; তাহ্থার! 
আপনারাই শেষে বিরক্ত হইয়া তাহাদের জেদ ছাড়িয়া 


দিবে )তোক বাপের বাড়ীর লৌকের। বনিয়া্দি ও উচ্চ- 


বংশের, তোর এঢংঙাদের কি ভাল লাগিবে? তোর 
মাও বাঁপ 'কত বড়চালের লৌক।: তাদের দেখিলেও 
মনে সন্তোষ হয়। : তীহাদ্দের বাড়ীতে মারাঠী শিক্ষা 
পিবাপ্সই রীতি নাই ত ইংরেজি শিক্ষা। কিন্ত তোর 
সেই' মেমের-উপর টান?” এই. ধরণে আমার ননদ ও 

ন্নেছের ভাবে আমাকে কাছে বসাইয়' নানারকম 
শিক্ষা দিবার প্রযত্ব করিতেন । তারা যখন বলিতেন 
তখন তাহাদের সমস্ত কথা ঠিক বলিয়া আমার মনে 
হইত) এবং তীর যেরূপ বলিতেছেন সেই অস্পারেই 
ক্সামি চলিব, এইরূপ মনে মনে বিচারও করিতাম ) এবং 
সরা জিজ্ঞানা কৰিলে তার উত্তরে, মুখে আমি “ছা, হা 
করিতাঁম, কিন্তু সময় উপস্থিত হইলে কাজে তাহা 
করিতাম না। কারণ আমার স্থামীর যাহা মনোমত, তাহা 
যাহাই-হউক না, আমার করিতে হইবে; নৈলে তিনি 
রাগ করিবেন,_-এই কথ! আমি ঠিক জাঁনিতাম বলিয়া, 
আঁমার স্বামী যাহা ক্র উচিত মনে করিতেন তাহা 
আমি করিতে ভুলিতাম ন1। যিনি আমার স্থুথ ও 
শাস্তির একমাত্র স্থান তাহা হইতে দুরে যাওয়! উচিত 
নর এবং এই এক শান্তির দিক বহাবৎ থাকিলে অন্য 
কোন লোকের নিকট হইতে কষ্ট যস্ত্রণা পাইলে তাহা 
সহ্য করিবার অধিক বল পাইব, এইরূপ আমার দৃঢ় 
ধারণ।ছিল। যেরূপ আট মাসের গ্রীষ্মকাল ও এক 
দিবসের বর্ষা--সেইনূপ বাড়ীর অনা আত্মীয় হইতে 
আমার স্থামীর ব্যবহার পৃথক ছিল। সেইজন্য বাড়ীর 
মেঞ়েদের কথায় কোন উত্তর না দিয়া এবং আর কাহা- 





“উনি” বাড়ীর কোন বিষয়েরই খোঁজখবর রাঁখি- 
তেন না এবং সে সন্ধে কিছুই বলিতেনও না। ন্িযুক 
প্রকারের 'আচরণ আমার পছন্দসই, আমাদের সেয়েরা_ 
কিংবা তুমি অমুক প্রকারে চলিবে+ এবিধ আমার 
মনোমত নহে, তুমি তাহা করিও না” এরভৃতি-: প্রভুর 
 ধরণে অহমিকানুঢ ক শব্দ কখনও তিনি'মুখে আনিতেন 
না, এইরূপ ভার নিক -ছিল। কিন্ত, আমার নিজের 
লোককে (আমাকে ) কৌন কথা। বলিব ল,সে তাহার" 
নিজের যাহা মত সেই অস্থসারেই : দে চলিবে) এইরূপ 
আধার স্বামীর মনের ভাব ছিল তাহা জানি়া উনি 
সেই অগ্থসারে চলিতাম বিগ আমাদের বাড়ীর বড় 
মেয়ের! আমার উপর খুব রাগ করিতেন চটিয়া াইতেন,। 
তাহারা ও বিশেঘতঃ আমার ননদ বলিতেন: যে, “সভাঞ্- 
যাইয়া বেহায়ামি কর! ওরই কাজ.। দাদার (আমার 
স্বামী ).ওতে তেমন আগ্রহ নাই ১ “ইহা কর; উহা! কর?” 
এইদ্ধগ পুরুষদের তো! বলিবার রলীতিই আছে, কিন্ত 
সেক্সের তাহার কতটা গুনিবে তাহার. কি.কোন' তারভম্য- 








নাহা? পুরুষের একশো কথা বলিলে বড় জোর: তারা, 
দশটা শুনিতে পারে । ব্যবহারের ছোটখাটে। সুক্ষ বিষ 
সম্থন্ধে পুরুষেঝ।:কি বুঝিবে? মেয়েদেক্র শিক্ষা, দিতে” 
দাদা খুব ভাল বাঁসেন তা আমারও জালা 'আছে। 
: ছুটির সময় কোহলাপুরে আসিয়া গাদা, আমাকে: লিখিতভে” 
৷ ও পড়িতে শিখাইয়াছিলেন। পুথি পুস্তক: পড়িতে, 
পান্িলেই হঙল, তাহার বেশী কিছু শিগ্ষণ“কন্া॥ মেয়েদের? 
কি প্রয়োজন? দাদার এই একট!| বাতিক, আমার, 
গ্রথমবৌদিদির শিক্ষার.সন্ন্ধেও তার কত, আগ্রহও চৈষ্টা 
ছিপ) কিন্তু বৌদিদি বড় ভাল মাধ ছিলেন। আমর! 
যতই রাগ করি না কেন, 1তনি সব সা করিতেন 
কিন্ত সে ভাল মাঞুধ' এমন: েহাক্গাপনা। কখন করে 
নিও পুরোনো রীতিও ছাড়ে নি। তাই; আমর! ২৫ 
জন পোক মানে মানে দিন কাঁটিরেছি। আম খবরের 
কত্রী এবূপ আভমান তার শরীরে একটুও প্রবেশ করে 
নি। জাগিরদারের মেসে না হলে৯, তিনি কিছু, 
আর ভিখারিণীও ছিলেন না। ভাল বংশেরই৷ লোক 
ছিলেন? শ্বভাবও শান্ত ছিল। এখন বা দেখি সবই 
অন্য রকম! দাদা যাদ একটা করতে 'বলেন ইনি তিনটে 
করতে বসেন। এইরূপ স্থলে আমাদের দান: খাকৃৰে 
কি কবে'? আমরা ট্টিক্বই বা কেমন,করে 1. এদিকে, 
আমর! রাগ' করে যতই বলি ন1 কেন, সে" রাগ করে? 
না। গোষ্ডার মতন চুপ্টি বরে শুনে যাক্স'। কিন্ত 
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এই প্রকারে 91৮ মাস কাটিয়া গেল। তাঁর 
পর্‌-4উনি/ ছুই গেলা ভ্রষণের কাজ শেষ ৭ 
আফিগ-সমেত বাড়ী, আসিলেন। -এখন।বর্ষাকালে গুগা-. 
তেই, খাকিতে, হইবে, উপরের তলার আফিস্ও করিব ।, 
যাইবার. কোঁন কাজও নাই) এইরূপ, 
ক বলিতে শুনিম্ণা আমার খুবই আনন্দ হইল, 
বাদেই উপরের শুলায় বসিতেন। কাজের জন্য 
সেই খানৈই শিরন্ডেঞার কিংবা কোন কেরাণী যাওয়া 
জআসী করিত 1 এক: সিপাহি মান্জ এই উপর-উলীয় 
হার! দিত 1 অধ্যাহ -ভোজনৈর পর ও তিন প্রহরের' 
সময় -টাটুক! ফল, বাদাধ পেস্তা খাওয়া বর অভ্যাস 
ছিল) এবং এতাহা। শী সময়ে' তাহার নিকট আমারই 
লইযা.যাইতে হইত । যে দিন শনিরার পড়িত সেই দিন 
স্থইটা,হইতে উনি আমাকে তাগিদ. দিয়া বলিতেন ১ 
“দেখ, তোমার সভায় যেতে হবে ». আজ শনিবার; 
সেটা তোমার মনে নাই কি? সময়টা! ভুলো না) কিংব। 
নীচে কোন কাজ করতৈ বলেছে, এরকম কোন কারণ' 
বল্টে আমার কাছে চল্বে না; কোন নিয়মিত কাজে 
অইনৌযোগী হবে না তাঁর জনা প্রথমে একটু কষ্ট 
হবেই"; তা সহ করতৈ হবে । এই গ্রুকার ওঁর বলিবার' 
পর আসি ৎক্ষণাৎ নীচে গিয়া, পাছে সময়ের ভুল হয়, 
সদ হুইবামাজআই আমি: যাইবার সময়: মুঠোর ভিতর 





প্রাগট।ধরিয়।। ভয়ে, ভয়ে. ননদকে “এখনি আস্ছি”:] চলিলে” 


খুলিয়া, ননদূকি বলিবেন তাহার অপেক্ষ। না-করিয়াই,, 
একেবারে বাঁছির হুইয়| পড়িতাম । সন্ধ্যাকালে বাড়ী 
আগিলে, আগার কত কষ্ট সহ্য করিতে হুইবে, ইহা 
আগার সঠতই মনে জাগিতে থাকায়, সেই চিন্তা করিতে 
করিতৈ, সভীর বাড়ীতে পৌঁছোনে! পথ্যন্, আমার 
মনাধডীই উদ্‌বিষ্+: খাঁকিত। কিন্তু চিরপরিচিত মহি- 
লাদের মধ্যে যাইবামাত্র: ভীহাদের' সহিত হাস্যালাপ 
করিয়া) এবং আমারা উপর বে.কাঁজের ভীর ছিল সেই 
কাজের'অধ্যে নিম হইয়া).সে সমস্ত ভূিক়া যাইতাম ; 
কিন্ত, আবার, বাড়ী ফিরিয়া! আগিলে, সভার: আনপ্ৰ 
ও প্েই. প্রগল্ভত। বিলুপ্ত হইয়া যাইত». আমি তীরুর' 
ন্যাক্ মাঝ-ঘরে দীড়াইয়া থাকিতাম। কারণ দদ্ধ্যা- 
কালে, দি্দিসথাপ্ডড়ী ও ননদ ইছাদের এই মাধ-ঘরের 
বারগাতেই বসিবার আড্ডা ছিল। সেই জন্য আমি 
বাড়ী আলিলে: : প্রথথেই তাঁহাদের নজরে পড়িতাম। 
আমীর” দিনিশবাশুড়ী ও নন্দ একবার" বকিতে আন্ত 
করিলে, আঁ কাহীয়9 তক্কী: র/খিতৈন না তাহাতে 


না, চা হাংতন উওর না “উনি” 
আঁগিলেই সব বন্ধ হইয়া যাইত । কেবল আমাকে 





এই কড়া তাগিদ হইত যে, “ভুমি স্ভী- থেকে এলেছ 
কাপড় ছেড়েছ, তাহলেও. আমাদের ঝাড়ী রান্নাঘরে অন্প- 
পরিবেশন. করতে পারবে না. চাঁটুনী, _ কৌশিস্সি,- 
ংর| রান্নার মশলাপর্ধান্ত ছুতে পারবে না।.সভার 
যাওয়া মেয়েদের এরকম ছোট.কাজ কর!.,উচিতই ন|.।1 


উপরে গিয়ে পুক্ুবের (স্বামীর) সঙ্গে ধেঁদাখেসি করে, 


বস্লেই বেশ শোভ1 হরে!” সকাল ছুপর..ও সন্ধা 
কালে যখনই সুযোগ হইত, 'এই রকম কিংখ ইহারও 
বেশী বেপি-চা লিভ বাঁড়ীর অন্য অবসর মেক 
ছাড়া, বাদরারণ রীতি'অন্ুপাঁরে আরও ৫। ৭ জন মেয়ে 
থাকিত। তীহারা আঁমাদৈর বাড়ীর বড় মেয়েদের কথার 
প্রতাক্ষ ও অগ্রত্যক্ষ ভারে “ছ'দিয়া! সাহাথ) করিত তবু 
আমি তাহাদের কথার কোন উত্তর দিতাম লা । কারণ, . 
সেই অর্থের নর্থ করি ও মিথ্যা করিয়া, বলিয়া! আঁমা-. 
দের বাড়ীর মেয়েদের মন যোগাইতে. পারিলে...উহাদের_ 
প্রতিপত্তি বাড়িবে। তাই আমি কাহাকে কিছুই ঝলিব: 
না, এইবপ নিশ্চয় করিলাম । বড় জোর নীচে গিয়া 
আপন মনে চোখের জল ফেলিয়া মনের অসহ্য ভার 
হালকী করিব, এই' উপায়ই আমীর জানা ছিল। এইবূপ 
শনিবারের বাঁছি হইতে ২8 দিন পর্যন্ত এই মেয়েনে 
সহিত আমি কথা কহিতাঁষানা । তধু টিটকীরির বোঁল্‌ 
চাল মধ্যে মধ্যে আমার কানে আসিত:।. এইরপ 'ভাঁকৈ ৮» 
বুহস্পতিঝারে “কোথায় আমার কাপড় 1 খোল 
তৈরি কর, রান্নার মমল।, বের. কর) অল্প গন্সিবেশম-কর*” 
প্রভৃতি কাজ ননদ আবার বলিতে আর্ত, করায়, আপন . 
দল হইতে বহিষ্কত লোককে পুনরায় আপন দলে গ্রহণ 
করিবার মতো আমার আনন্দ হইত এবং যাহা! তাহারা 
বলিতেন তখনি আমি তাহা উল্লাদ ও তৎপরতার সহিত 
করিতাঁম। এইক্প' আনন্দে দিন যাইতে না যাইতে, 
সেই শনিবার'মহাঁশয় আবার আপিয়। উপস্থিত । এইন্প 
মিশ্রস্থথে এক বৎসর কাঁটিল। সেই সময়ে আঁমারী 
ইংরেজি শিক্ষা বেশ এগাইয়। শিয়াঞ্ছিণ । মিস, হরফর্ডের 
সহবাসে ছুই চারিট! ইংরেঞ্জি কথা চলিত-ব্যবহারের 
মতৌ যখন বলিতে শিখিলাম, তখন হরফর্ডকে বিদার 
দিলাম'। (ক্রমশঃ) 


ভাষার উৎপত্তি । 
(বায বাহাছুর-শ্রীঙ্গরেশচজ্্ সিংহ বিদযার্ণব, এম-এর) 
(পুর্ব পরকালের অনুবৃত্ধি ) ৮ 
_ প্রথমত সাঞ্ষেতিক চিহ্ন, তদনম্তর সাঞ্কেতিক 
চি ও স্বরের সংমিশ্রণ দ্বার! মনোভাব ব্যক্ত করার 
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শব, সকলের স্যগ্টি করা তেমন কইটসাধ্য ব্যাপার 
নছে। আত্মরক্ষার আদি সংগ্রাম অবস্থায় নির্যা-. 
তনই মানবকে এই উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য 
করিয়াছিল। মাঠ কিন্বা প্রান্তর, যেখানে দৃষ্টিশক্তিকে 
বাধা দিবার কিছু থাকে না, তথায় সাঙ্ষেতিক চিত্ত 
ছ্বারা ভাববিনিময় চলিতে পারে, কিন্তু নিবিড় 
ভাষা বিশেষ কোন কার্যে লাগিতে পারে ন|। 
মনে করুন, তাৎকালিক অসভ্য পুরুষ বনের এক 
প্রান্তে ও তাহার স্ত্রী অপর প্রান্তে কার্য্যব্পদেশে 
গমন করিয়াছে। তাহার স্ত্রীকে কোন বিষয় জানা- 
ইতে হইলে সঙ্কেতে চলিবে না, চীৎকার করিয়া 
উচ্ৈম্বরে তাহার নিকট মনোভাব ব্যক্ত করিতে 
হইবে। তেমনি রাত্রি খন গভীর তমসাচ্ছন্ন, 
তখন একস্থানে অবস্থান করিলেও সাঙ্কেতিক চিত্রের 
পরিবর্তে তাহাদিগকে ফিস্‌ ফিস্‌ শব্দের ' আশ্রায় 
গ্রহণ করিতে হইবে। স্বরের তারতম্য দ্বারা এই 
রূপ গর্জন ও ফিস্‌ ফিস্‌ শব্দের মধ্যেই বিভিন্ন অর্থ- 
সূচক বিভিন্নভাব সন্নিবিষ্ট থাকিবে । এই অরণ্য+- 
বাসী-্ত্রীপুরুষ যে গ্রাকল অবস্থা দ্বারা পরিবেষ্টিত 
হইয়া বাস করিতেছিল তাহার মধ্যে. যে পদার্থ যে. 
শব্দের উৎপত্তির হেতু, সেই শব্দ কর্ণবিবরে প্রবেশ 
মাত্রই সঙ্গে সঙ্গে সেই পদার্থেরও অবয়ব মানসপটে 
অক্কিত: হওয়া অনিবার্ধ্য । অরণাভূমি বিকম্পিত 
করিয়! অদূরে সিংহ গর্জন করিতেছে ইহা! তাহার 
আর্তিগোচর হইল, কিম্বা] রজনীতে গিরিকন্দরে 
শুক্ষপত্র বিস্তার করিয়৷ সে বিশ্রাম সম্ভোগ 
করিতে ছিল তখন অদূরে সর্পের ফিস্‌ ফিস্‌ তাহার | 
নিদ্রাভঙ্গ করিল। সিংহের গচ্ভনের অনুকরণদ্বারা 
সে তাহার স্ত্রীর নিকট সিংহের আগমন বার্তা জ্ঞাপন : 
করিবে। তক্জাপ উপায় অবলঙ্থন দ্বারা নিকটে সর্প 
রহিয়াছে তাহাও জানাইবে। এই প্রকারে অ্রোত-: 
স্বিনীর কলকল, পার্খীর কৃজন প্রভৃতি বিভিন্ন স্বর, 
যাহা তাহাদের এ ক্ষুত্র রাজ্যের চতুর্দিকে তাহা- 
দের কর্শপথে পতিত হইতেছে তাহার প্রত্যেকটি 
শব্দেরই নামকরণ কার্য সাধিত হইয়া! বিভিন্ন শব্দের 





্থষ্টি হইবে। 






পদার্থকে যে নামে অভিহিত করিবার শিক্ষা প্রদান 


(করেন তাহা উপেক্ষ! করিয়া সে স্বরচিত নামেই, 


তাহাকে ডাকিতে থাকে। দৃষ্টান্ত-_শিশু বিড়া- 
লকে বিড়াল না বলিয়া .মিউ মিউ বলে, ঘড়িকে. 
ঘড়ি না বলিয়া টিক টিক বলে, কুকুরকে বলে ঘেউ 
ঘেউ, 7078109কে পফ, পফ.বলে ইত্যাদি । 

এইরূপ ম্বরসংস্হট শব্দের দ্বারা প্রত্যেক 
ভাষারই কলেবর কতকটা৷ পরিপুষ্ট তাহা, ভাষাতত্ব- 
বিদ্গণ (71101081969 ) পরিজ্ঞাত আছেন। 
অবশ্য স্বরের অনুকরণে শব্দের স্পট হইয়াছে বলিয়! 
যে প্রত্যেক শব্দেই একথ৷ প্রযোজ্য তাহ নহে। 
পৃথিবীতে যত স্বর আছে, তাহা অপেক্ষা, শবের 
সংখ্যা অনেক বেশী, এমন কি নেক স্থলে স্বরের 
সাহায্যে পদার্থের নামকরণ সম্ভবপর থাকিলেও 
গ্রভীর ভ্ঞ্ঞানগর্ভ অর্থবাচক স্বরসম্পর্কবিহীন শব্দ . 
দ্বারা এ সকল পদার্থ অভিহিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত-_ 
যেমন ঘড়ি, উহাকে বাঙ্গালাতে ঘটিকা যতই 
ৰলি কিছ ইংরাজিতে %/৪:০)ই বলি এই দুইয়ের 
কোনটি শব্দেরই টিক টিক স্বরের সহিত সম্পর্ক 
নাই। 7860. শব্দ /8000080 ( পাহারা 
ওয়াল! ) শব্দ হইতে উৎপন্ন হুইয়াছে। প্রত্যেক 


.পাহারাওয়ালাকেই নির্দিষ্ট সময় পাহারার কার্যে 


নিযুক্ত থাকিতে হয়। সুতরাং %9:001)097) শব্দ 
সময়ার্থসূচক | ঘটিকা যন্ত্র নাম হুহীতেই ইহা! ষে 
সময়ের পরিচায়ক তাহা! বেশ বুঝা যায়। তজ্জুপ 
157810৩ শব্দ 15৮ 17080102) শব্দ হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে ; অর্থ ইহার 87188 অর্থাৎ প্রাতি- 
ভার স্থষ্টি। মানবমনের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে 
চিন্তাশক্তি যতই গভীরত| লাভ করিয়াছে ততই 
নুতন নৃতন নামকরণগুলির গতি অস্তমুর্থী হই- 
য়াছে। বর্তমান যুগের স্ প্রায় সমুদয় নুতন 
শব্দই এইরূপ গভীর অর্থবাঞ্জক। স্বরের সঙ্গে 
ইহাদদিগের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। শবদন্ণ্থির 






রহস্য যে এখানেই ভেদ 
পারা যায় না; কারণ স্বরের সহিত কোন যোগ 


নাই অথচ তি ভাষায় স্থান প্রাপ্ত 
হইয়াছে এ প্রকার শব্দের সংখ্যাও ত নিতান্ত কম 
নহে। 


কিরূপে এই সকল শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে ভাষা 
তত্থবিদ্‌ পপ্ডিতগণ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও তাহার 
নিগুঢ তন্ধ অবগত হইতে পারিতেছেন না । 

মানব কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে পর যে সকল 
পদার্থ অহনিশি তাহার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতেছিল 
তাহার তুলনায় তাহার পরিচিত স্বরের সংখ্যা অতি 
অল্প হওয়াই ন্বাভাবিক। সুতরাং বাধ্য হইয়া 
তাহাকে কোন কোন শব্দ একাধিক আর্থে ব্যবহার 
করিতে হইয়াঁছিল। ইহাতেও- যখন কুলাইয়া উঠিল 
না তখন এমন সব নাম দ্বারা কার্য কিন্বা 
পদার্থকে নির্দেশ করিতে হইয়াছিল যাহার সঙ্গে 
শব্দের কোন সাদৃশ্য নাই। শিশু সাজ যতই 
স্ভাতার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল ততই নূতন 
নৃতন অবস্থায় পরিবেষ্টিত হইয়া নৃতন নৃতন শব্দের 
সৃষ্টি ও তদ্দার! নব নব ভাব ও পদার্থের নামকরণ 
আবশ্যক হুইয়া উঠিল। সম্ভবতঃ এই সকল কারণ 
ৰশতঃই ভাষাতন্ববিদদ্দিগের এত চেষ্টা ও প্রযত্ব- 
সন্বেও এই সকল শব্দের কুল ও শীলের পরিচয় 
পাওয়। যাইতেছে না । 

বিশেষ অর্থের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া! ষে অনেক 
শব্দের নামকরণ হইতেছে তাহার দৃষ্টান্ত বর্তমান 
সময়েও শিশু এবং অসভা জীবনে বিরল নহে। 
উভয়ই মানবজীবনের প্রথম অবস্থার কথা স্মরণ 
করাইয়! দেয়। শিশুরা অনেক সময় পদার্থের কি 
প্রকার আজগুবি নাম দিয়। থাকে তাহ! সকলেই 
জবগত আছেন । বীহারা মধ্য আফ্রিকার পূর্বব- 
প্রান্তে উপনিবেশ স্থাপনের প্রথম পথপ্রদর্শক, 
তাহাদিগের অন্যতর 71, 2 ০0) 11001: এ সম্বন্ধে 
একটি কৌতুহলপুর্ণ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। 
এ দেশবাসী অনভ্যগণ জলের মধ্যে প্রতিবিম্বকে 
[087)09]8, নামে অভিহিত করিয়। থাকে ; 0181 
আহেব চশম! ব্যবহার করিতেন, তীহাকেও তাহার! 
11%79818, আখ্যা প্রদান করিয়াছিল । ক্রমে শুধু 
211৮ সাহেব নহে চশমারও এ নামকরণ হইল। 

৬ 


একথাও বলিতে ; অবশেষে সভ্যতার অনেক বৃদ্ধি সহকারে কাচের 
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মাস এ প্রদেশে প্রবেশ লাভ করিলে তাহাও এ 
নামে অভিহিত হইতে লাগিল। বালকদিগের হাড়- 
ভু খেলায় কিন্থা ক্রীড়াচ্ছলে দন্থবৃত্তির অনুকরণ, 
কার্য সরববদাই ত সাঙ্ষেতিক শব্দের স্ষ্টি হইতেছে:।... 
ডাকাইতদিগের মধ্যে এ প্রাকার সাঙ্ষেতিক ভাষা 
প্রচলিত আছে । এমন কি যুদ্ধ বিগ্রহ, রাজকার্ধয 
শাসন প্রগালীর মধ্যেও এই স্বেচ্ছাধীন অর্থ সংযুক্ত 


'শব্দনিচয়, ০5191)9৮ ০০৫৪ নামে কি নিয়তই ব্যবহৃত 


হইতেছে না? 

যখন কি অসভ্য কি সত্য প্রাত্যেক রাক্তি 
এবং বালকেরই নৃতন শব্দ স্থির জধিকার ও ক্ষমতা 
রহিয়াছে তখন কিরূপে আশা! করিতে পারা! যায় 
যে প্রত্যেক শব্দেরই ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত রহিয়াছে 
এবং তাহার অনুসরণ করিয়া তাহার মুল নির্দেশ 
করা যাইতে পারে। এক দেশের - অধিবাসী 
পরস্পর নিকটবর্তী বিভিন্ন সংপ্রদায়ভূক্ত অসভ্য 
জাতির ভাষার মধো একই পদার্থের অর্থভ্্তাপক 
এমন সকল শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় যাহার 
মধ্যে স্বর কিন্বা উচ্চারণগত ক্সথবা অন্য কোন 
প্রকার সাদৃশ্য নাই। 

1), 11৮0৪ উত্তর আমেরিকার আদিম 
অধিবাসী অসভ্যদিগের ভাষাগত এই প্রকার অসদৃশ 
শব্দসকলের পর্য্যালোচনা! করিতে গিয়া বলিতে- 
ছেন যে বরঞ্চ ইংরেজী ও হংগেরী ভাষার মধ্যে 
সমস্বয় সংস্থাপন সম্ভবপর, এই লোহিতবণ অসভ্যা- 
দিগের ভাষা সন্দন্ধে তক্রুপ চেষ্টার ফল হ্ুদুর- 
পরাহত। এতদ্‌ সম্বন্ধে 1). [091০ একটা কারণ 
নির্দেশ করিয়াছেন তাহা এই রহস্াপূর্ণ প্রশ্নের 
মীমাংস৷ করিয়াছে এ কথ! বলিতে না পারিলেও 
ইহার মধ্যে কতক পরিমাণে সত্য নিহিত 'থাক! 
অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। তিনি মনে করেন, 
সম্ভবত কোন অসভ্য যুদ্ধকালে দল হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়া সপরিবারে নিবিড় অরণোর আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছিল, তথায় শক্রর তীক্ষ শরাঘাত পিতার 
প্রাণ হরণ করে, মাতা বন্দিনী অবস্থায় শক্রশিবিরে 
প্রেরিত হন, অপরিণতবয়স্ক শিশুসন্তানদিগকে 
জীবনধারণের জন্য বাধ্য হইয়া! একমাত্র কন্দমূলের 
আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এইরূপ অবস্থায় 






জনকজননী “ভাইভগিনী গৃহ গো মহিধ জল আহ 
প্রস্তুতি নিত প্রয়োজনীয় যে কয়েকটি শব্দ কেবল 
১৪ ক দি 
+বয়োৰৃদধি প্রাপ্ত হইলে এবং ভাহাদিগের মধো স্ত্রী 
















অবশ) পিএ এইজ 
হইবে নী। ভধাপি ই প্রকার বিভিন্ন উপায় 


অবলম্বনে ভাষারপ বৃক্ষ যে অস্নুরিত ও. ক্রমশ 


রা সমাগমে বংশবৃদ্ধি হইয়া একটি কচুর জাতির পরিবদ্ধিত হইয়া শাখাপ্রশাখাসমস্বিত বিশাল 


মহীরাহের আকার ধারণ করিয়াছে এরূপ অনুমান 


সঙ্গে পার্থবর্তী জাতিনিচয়ের ভাষার সৌসাদৃশ্য না 
থাকারই কথ! । আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঘে সকল 
স্থানে জীবনধারণ কার্ধ্য আনায়াসল্ধ সেই সকল 
প্রদেশে এই প্রকার জাতির দংখ্যা অধিক |: 1) 
_ ঝু1৪ এইরূপে ইহার কারণ নির্টেরশ করিতেছেন £ 
ঘশিকারীজীবনের আনিশ্চয়তা নিবন্ধন যদি কোনও 
কারণে অকণ্মাৎ পিতামাতার মৃত্যু ঘটে তাহা হইলে 
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য় শিশুদিগের জীবনধারণ স্বভাবতই বসরব্যাপী ] গা 4 0 5:10081960 3৮০90109 879. 7918০ 


জাহার্য্ের সহজলভ্যতা ও জল বায়ুর শীতোষ্ণতার 
উপর নির্ভর করে। এনপ অসহায় অবস্থায় পড়িলে 


শ্রাটীন যুরোগে দশ বুসরের ন্যানবয়ন্ক শিশু-; 


ফিগের পক্ষে শীতঞ্ঠতুর করাল কবল হইতে উদ্ধার 
লাভ করা একপ্রকার অসম্তবব্যাপার ছিল, স্থৃতরাং 
যুরোপে ৪ কিন্া! ৫টি মাত্র মূল ভাষা লক্ষিত হওয়া 
« কিছুমাত্র বিপ্মরকর ব্যাপার নহে। উত্তর আমে- 
রিকার 'রকিপর্ববতের পূর্বব ও উত্তরায়নাস্ত বৃত্তের 
উত্তরস্থ প্রদেশ সন্ধন্ষে্ড এই একই কথা প্রযোজ্য । 
ফলতঃ তথায়ও মূল ভাষার সংখ্যা নিতান্ত কম । কিন্তু 
কালিফর্ণিয়া দেশ বন্তই প্রকৃতির ন্গিগ্ধমধুরতাবের 
- জীলাক্ষেত্র_-তথায় বরফ কিন্া তুষারপাতের উপ- 
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না অথচ শল্যের উৎপাদ্নোপযোগী বারিবর্ধণেরও 
ক্রুটা নাই। : প্ররুতিস্থন্দরী বারমাসই শ্যামল বসন- 
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প্রকৃতপক্ষেই জননীর ন্যায় অসহায় শিশুদিগকে 
রক্ষা! করিবার জন্য স্সেহহস্ত প্রসারণ করিয়! রহি- 
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নৃতন শকের স্মণ্টি হইতেছে ইহা! কি 
এই উত্তর সমর্থন করিতেছে না? দশ বৎসর 
পূর্ব্বে রচিত অভিধান গ্রন্থে যে সকল শব্দের চিন 
মাজও বিদামান নাই এরূপ কত শত শত শব্দ 
আজ তাহার বক্ষে স্থান লাভ করিয়াছে। 

. মানুষ চিরকালই ঘটনার দাস। আমর1 এ 


. পরাস্ত দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে কিপ্রকারে 
শ্ঘটনাবিপর্যায়ের মধো পড়িয়া আমাদের আদিম 
পিতৃপুরুষগণ মুভিত্তি স্থাপন করেন 


এবং কি শ্রীরলারে* এই শবদনপ্তি কার্ধ্য অদ্যাবধি 
চলিয়া আসিতেছে । অবশ্য এতদ্দার! আমি এরূপ 
কোন সিদ্ধান্ত করিতেছি না যে ভাষাস্থগ্তির সহিত 
বিশেষ দৈবী শক্তির কোন সম্পর্ক মাই ; কিন্তু এ 
্া. নিঃসন্দেহে বল! যাইতে পারে যে মানবের যখন 

র শক্তি রহিয়াছে তখন কোরাণ শরিফ 
প্রদানের ন্যায় অভিধান গ্রন্থকেও প্রদান করিবার 
জন্য স্বর্স্থ কোন দূতের মর্ত্যে আগমনের প্রয়োজন 
ছিল না। 

" শারীর তব্ববিদ্গণ অবগত, আছেন কি বিশেষ 
হারণে আদব বাক্শতি লাতের অিষরি হইয়াছে। 
মানবের জিহ্বা তুলনায় অন্যান্য প্রাণীর জিহবা 
হইতে দৈঘ্যে খর্ব ও প্রসারে বিস্তৃত। এই জিহবাকে 
ধারণ করিবার জন্য এবং সমতল ভাবে ইহার সহজ 
পরিচালনার জন্য মুদ্ধা 'ও তালু উভয়ই তজপ 
্ম্বতা ও বিস্তৃতি লাভ পূর্ববক মুখগহবরকে পরি- 
বর্তিত ও পরিবর্ধিত করিয়াছে । শব্দের পরিস্ফুটতা 
এই পরিচালনার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে এবং 
এই পরিবর্তনের অধিকতর প্রসারের দ্বারাই উচ্চা- 
রণের সমধিক সুন্মমতা সাধিত হয়। & 
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এই সকল জঙ্গপ্রত্যঙ্গ গঠনের তারতম্য প্রযু- 
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ক্তই সহ নিনাদ, ব্যাত্তরের গর্জন, কাতস্বিনীর 


কলকল স্বর, ভ্রমরের গুর্রন ও কোকিলের চিন্তে! 
ম্মাদী কু কুহু রব মানবের পক্ষে অন্গুক্রণ করা 


|; সহজসাধা হইলেও গো মহিযাদি পশু দিগের 


ইহা শক্তির অতীত ব্যাপার। এ বিষয়ে মানবের4 
সঙ্গে বরং পক্ষীদিগের অনেকট। সাদৃশ্য আদ্ছো 
সক প্রভৃতি অনেক পাখী নানাপ্রকার স্বর অমু- 
করণ করিতে ও স্পষ্ট ভাষায় কথ! বলিতে সমর্থ। 
এস্থলে এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে-__-তবে পক্ষিদিগের 
মধ্যেও ভাষার অভিব্যক্তি হইতেছে না কেন ? মাংস- 
পেশীর সমাবেশ ও অস্থির গঠনে পক্ষীগণ অনেকটা 
মানুষের নিকটবন্তাঁ। পালকবিবর্জভিত পঞ্সীর 
ডানা ও মানবের হস্তের মধ্যে বিভিন্নত। বড়ই 
সামান্য । এই সব পর্ধ্যালোচন! করিলে মনে হইতে 
পারে যে, কোন না কোন সময়ে হয়ত একই ক্ষেত্র 
হইতে উভয়ের উদ্ভব হইয়াছে। কিন্ত যে দিবস 
পক্গী উধার শুভ্র বিমল কিরণস্সাত অসংখ্য 
হীরকরজতখচিত নয়নাভিরাম পালকরূপী অমূল্য 
পোষাকে বিভৃষিত হইয়া অনন্ত আকাশমার্গের 
পানে ছুটিল আর আদি মানব আত্মরক্ষা কিন্বা 
শক্রপরাজয়কল্লে নিজের বন্ধ মুষ্টি ও জঙ্গুলীর নখ 
রাজি ভিন্ন অপর কোন জম্বলবিহীন হইয়া হিং 
জন্তরসমাকীর্ণ গভীর অরণ্য মধ্যে নিজের জীবন 
ধারণের পথ খুঁজিয়! বাহির করিবার জন্য নিক্ষিপ্ত 
হুইল, সেই দিন হইতে একের সঙ্গে অন্যের সম্পর্ক 
একেবারে তিরোহিত হইয়! গিয়াছে। এক জন 
বিমান পথে স্বর্গের দিকে প্রধাবিত হইবার শক্তি 
লাভ করিয়া আপনাকে পরম সৌভাগ্যশালী মনে 
করিতে লাগিল এবং “উদ্চ বৃক্ষচূড়ে” আপনার 
“নীড় বাঁধিয়া” স্থথে কালযাপন করিতে লালিল ; 
আর একজন ম্লান মুখে আঁপনার অদৃষ্ট চিন্তায় 
নিমগ্ন হইল। তৃষ্জায় কণ) শুক্ষ হইয়। যাইতেছে ; 
সত্য বটে অদূরে পর্ববতদুহিত! ক্ষীণাঙ্গী আতস্থিনী 
গুহার অভ্যন্তরে অবিরাম গতিতে চলিয়াছে, কিন্তু 
তীরভূমি ঘন নিবিড় উপলখণ্ড পরিবেষ্টিত কণ্টকা- 
কীর্ণ তরুরাজিত অলঙ্্য প্রাচীর রূপে দণ্ডায়মান 
হইয়া তাহাকে এ জল স্পর্শ করিতে দিতেছে না। 
অনাহারে দেহ ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে, জঠরানল 
প্রজ্ছলিত: হইয়। কতই না যাতনা দিতেছে ; অভ্র ' 
তেী ভ্রমরাজি স্থৃমিষ্ট রসাল ফলভাগ্ডার তাহার 
সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দণ্ডায়মান । পক্ষীর পক্ষে 
তাহা অনায়াসলভ্য ; সে এ ফলের আস্বাদ গ্রহণে 
রসনার তৃপ্তি সাধন করিয়া আনন্দক্রোতে নিজের 
মনকে ঢালিয়া দিয়! ক হইতে অবিরল ধারায় 
অমৃতরস বর্ষণ করিতেছে, আর ক্ষুতৎপিপাসায় কাতর 
এ মানবের অন্তরে লুন্ধাশ্বাসের বহি প্রজ্জবলিত 
হইয়া তাহার মনপীড়া শতগুণ বদ্ধিত করিতেছে। 


কুরিভেছে, 


রা 





পুনঃ অভিসম্পাত দিতেছে ও মুহুহ নিরাশার 


নিশ্বাস ছারা আপন বক্ষ'দশকে নিপীড়িত 
এমন সময় হঠাৎ কালান্তকরূরী ভীম 
দংশন করিবার 
হইল। এ যে 


দীর্ঘ 


শাখার আখাতে সর্প পঞ্চন্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। 
কি ঘটনা! শক্রকে বিনাশ কিম্বা পরাজয় করি- 
বার নিমিত্ত অঙ্গুলীর কয়েকটি নখইত একমাত্র 
সম্বল বলিয়া তাহার জান! ছিল, এই সামান্য বৃক্ষ- 
শাখাটির সাহায্যে আজ এই মহাশক্র এত সহজে 
বিনাশ প্রাপ্ত হইল। এক অভিনব রাজ্যের দ্বার 
তাহার নিকট উদঘাটিত হুইয়! গেল। আত্মাশক্তি 
এতকাল ঘোর নিদ্রায় অচেতন ছিল, অদ্য তাহা 
জাগ্রত হইয়া মানবের অন্তরে নিজের সিংহাসন 
প্রতিষ্ঠা করিল। মানব জীবনের এই ঘটনা 
ভাবিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। এ 
সামান্য বুক্ষশাখাটি হস্তের যষ্টিতে পরিণত হইয়া 
ষে মহাবিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল তাহার তুলনায় 
বর্তমান সময়ের সমরবিপ্নব, যাহার উপর প্রকৃত 
প্রস্তাবেই “508089072 7095989500 আখ্যা 
প্রযোজ্য হইতে পারে, সিদ্ধুতে বিন্দু অপেক্ষাও 
হাকিবিংৎকর। 

হস্ত শিক্ষা! করিয়াছে কিরূপে প্রারুতিক 
শক্তিকে নিজের কার্ষ্যে নিয়োজিত করা যায়। যে 
বৃদ্মশাখ। সর্পের প্রাণ বিনাশ করিয়।! তাহার 
জীবনকে রক্ষ। করিয়াছে. সেই শাখার সাহায্যেই 
সে এ বৃক্ষের উন্চতন শিখরদেশে অবস্থিত ফল- 
গুালকে আকর্ষণ পুর্ববক করায়ন্ত করিতেছে 9 
তদ্বার! নিজের ক্ষুধার নিবৃত্তি করিতেছে । .আবার 
হস্তশ্থিত এ শাখারই আঘাতে কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গ- 
লকে বিদীর্ণ করতঃ নদীর গর্দেশে গমনের 
রাস্তা বাহির করিয়! লইতেছে এবং তাহার জল 
দ্বারা নিজের পিপাস! দূর করিতেছে । মোহের 
আবরণ উন্মোচিত হইল। দেখিতে পাইল পক্ষীর 
হস্তকে পালক রাশিতে পরিশোভিত করিয়! ইহাকে 
কেবল আকাশপথে উড্ডীয়নন হইবার শক্তি প্রদান 





দণ্ডের সাহাযো সে আজ ভীমদর্শন অসংখ্য হিং- 
জন্তসমাকীর্ণ সরণ্যভূমির একচ্ছত্র রাজা । উপলখণ্ড 
নিক্ষেপ দ্বারা সে কত শক্রকেই না বিনাশ করি- 

তেছে। এই উপলখণ্ডই বর্তমান সময়ের যুদ্ধাক্ষোত্রের 
প্রাণান্তকারী কামানগোলার আদিপুরুষ। _ যে ক্ষু্র 
বৃক্ষশাখাটি উক্ধদেশে নিক্ষেপ করিয়া ফলকে বুস্ত- 


অধিকারী মনে, করিয়াছিল সেই পালকই তাহার 
উন্নতির পথ চিরকালের জন্য রুদ্ধ 
দ্য়াছে। আর মানব জীবনরক্ষার নিমিত্ত 
চেষ্টার দ্বারা উন্নতির উচ্চতম শিখরদেশে উপস্থিত 
হইয়াছে। স্ষষ্টির এই রহস্য পূর্ণ ব্যাপারের মধ্যে 
প্রবেশ করিলে আত্মহারা হইতে হয় । এবং আত্ম- 
হার! হইয়া বক্তব্য বিষয় হইতে রূতকটা৷ দূরে 
সরিয়৷ পড়িয়াছি। 


বর্ষ শেষ ব্রাহ্মদমাজ | 
আগামী ৩০শে চৈত্র শনিবার বর্ষ শেষ । প্রত্যেক 
জীবনের একটি বৎসর নিঃসেষিত হইবে। জন্ম 
মৃত্যুর মধ্য দিয়! ষিনি আমাদিগকে অনস্তের পঞ্ধে 
অগ্রসর করিতেছেন__-.এই বর্ষশেষ দিনে সন্ধা! 
৭ ঘটিকার সময় আদিত্রাক্ষসমাজ গৃহে তাহার 
বিশেষ উপাসন! হইবে । 


নববর্ষ ব্রাহ্মঘমাজ। 


পরদিন ১ল! বৈশাখ রবিবার নববর্য। এদিন 
সকলকেই অনন্ত জীবনের আর একটি নৃতন সোপান 
উঠিতে হইবে । যখন রাত্রি অবসন্ন এবং দিবা 
আসন্নপ্রায় সেই সন্ধিক্ষণে শুভ ত্রাহ্মামুহূত্তে অর্থাৎ 
প্রতাষে ৫ ঘটিকার সময় মহধিদেবের যোড়।সাকোস্থ 
ভবনে ব্রঙ্গের বিশেষ উপাসনা হইবে। সর্বসাধারণের 


যোগদান প্রার্থনীয়। 
শ্ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
সম্পাগক। 
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নববর্ষের অভিবাদন । 
আজ নববর্ষের, প্রারস্তে ভগ- 
বানের চরণে প্রণিপাত করিয়া, 


করিয়া,প্রীতিভীজনদিগকে প্রেম- 
পূর্ণ আলিঙ্গন ও সম্ভাষণ করিয়া 
এবং স্বেহভাজনদিগকে আন্তরিক 
আশীর্বাদ জানাইয়া শুভকার্য্যে 
প্ররৃত্ত হইতেছি। 
ও. স্বস্তি.ও স্বস্তি-ও স্বস্তি । 
58 
্রহ্ষসঙ্গীত। 
.  স্বীন্ধারী তোড়ী--ভাল আড়াঠেকা | 
-আজিকে মধুর ্থুরিমল প্রাতে 
মরম' বীশরী উঠিল বাজিয়া। 
হআজি নামে তব ওহে প্রিয়তম 
শত'নব গান উঠিছে ফুটিয়া ॥ 
তোমারি মধুরে সকলি মধুর 
তব পুণ্য গন্ধ পড়িছে ঝরিয়। 
স্ুমন্দ বাতাষ তোমারি নিশ্বাস 
, দিতেছে আমারে প॥গল করিয়া ॥ 


ভারতের জাগরণ 


ধাহার। গত দশ পনেরো! বৎসরের ঘটনা সকল 
সঙ্গন দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করিয়! আদিয়াছেন; তাহা- 
রাই বুঝিতে পারিয়াছেন, যে ভারতে এক- অহা- 
জাগরণ আসিয়! পড়িয়াছে। রাজ! রামমোহন 
রায় যে জাগরণের বীজ এই ভারতভুমিতে পু'তিয়া। 
দিয়াছিলেন, আজ : তাহা প্রকাণ্ড বুক্ষে পরিগত 
হইতে চলিয়াছে দেখিয়া! কাহার হৃদয় না আনন্দ 
উচ্ছুসিত'হইয়! উঠে।, রামমোহন রায় যে. সরববা- 
ঙ্গীন উন্নতির তরঙ্গ চালাইয়া দিয়াছিলেন, আজ 
সেই তরঙ্গ ভারতের'কুলে কুলে ছাপাইয়া -পড়িবার 
উপক্রম করিতেছে: দেখিয়া! হৃদয়. আনন্দে নৃত্য 
করিতে থাকে.।. রাজা রামমোহন রায়ের সময় 
অবধি আমরা। পরস্পর পরস্পরের ঘুম ভাঙ্গাইবার 
বিশেষ-চেষ্টা করিয়া, আসিতেছিলাম, কিন্তু কি যেন 
একআলম্যের ঘোর মোহ কিছুতেই, সে নিদ্রা 
তাড়াইতে পারিতেছিল না) অবশেষে আজ কয়েক 
বৎসর হুইল প্রাচ্য ভূখণ্ডে কয়েকটা অসম্ভব ঘটনা 
সংঘটিত হওয়াতে এবং সেই সকল ঘটনাসূত্রে 
প্রাচ্যদিগেরই বিজয়ছুন্দুভি বাজিয়৷ উঠাতে ভারত- 
বর্ষেও আজ জাগরণের সাড়া পড়িয়। গিয়াছে । বু- 
কাল যাব পরাধীনতার চাপে নিষ্পেষিত হওয়াতে 
ভারতবাসী মনে'ভাবিত-যে, তাহার আর উন্নাতির 
কোনই সপ্তাবনা নাইস-সে দাসত্ব করিতেই জন্ম- 


পা 


২ তনববোধিনী পত্রিকা _ 


সপ ০০-০- 
করিয়াই সে ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করিবে। 
এই প্রকার মনের ভাব থাকাতে আলস্যের পাধাণ- 
ভার যেন আরও বেশী করিয়া তাহার চক্ষু চাপিয়া 
ধরিয়াছিল। বিগত জর্ শতাব্দীর মধ্যে ছোট বড় 
অনেক ঘটন। সেই আলদ্যের মোহ, সেই নিদ্রার 
“ জড়তা দুর করিঝার.পক্ষে অনেক সহায়তা করিয়াছে 


বটে, কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, গত রুষ-জাপান- 


যুদ্ধে যেদিন প্রাচ্য ভূখণ্ডের একটা ক্ষুদ্রত্থীপ 
জাপানের অধিবাসীগণের নিকট ইউরোপের চির- 
ভীতিপ্রদ রুষিয়ার স্যায় রিশাল সাআজ্যের -অধি- 
-. বাসীগণ সম্পূর্ণ পরাজিত হইল, সেইদিন সমগ্র 
প্রাচাভৃখণ্ডের সঙ্গে ভারতেরও প্রাণে আশ্বাসের এক 
মহা ঝড় বহিয়া' গেল, ভারতবাসী তাহার হারানিধি 
মনুষ্যত্বকে খু'জিয়। পাওয়াতে তাহার ঘুম কোথায় 
চলিয়। গেল। এই রুষ-জাপান যুদ্ধ হইতেই বুঝা 
গেল যে হীনবল এসিয়াও আপনার উপর নির্ভর 
করিতে সূত্রপাত করিয়াছে । এই যুদ্ধই প্রাকারা- 
স্তরে ঘোষণ৷ করিয়া দিল যে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য 
উভয় মনুষ্যেরই মনুষ্যত্ব সাধারণ সম্পত্তি, বরঞ্, 
প্রাচীনতম ধশ্মাবলম্িত সত্যতার মধ্যে বর্ধিত হও- 
য়াতে প্রাচা ভূখণ্ডের অধিবাসীই “অনেক বিষয়ে 
 অেষ্ঠতা প্রদর্শনে সক্ষম । 

(রুষজাপান যুদ্ধের পর টীনসাস্রাজ্যে যখন 
প্রজাতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন প্রাচ্যভূখণ্ডে 
এবং ভারতবর্ষে জাগরণের আর একটা সাড়া পড়িয়া 
গেল। যদিও এই ঘটন! রুষজাপান যুদ্ধের যায় 
তত ওঁৎস্থর্য জাগাইয়া ভুলিতে পারে নাই, তবু 
সকলকেই স্বীকার করিতে হুইবে যে, চীন সাম্রাজ্য 
বে প্রজাতন্ত্র শাসন কখনও অবতীর্ণ হইতে পারে 
উহা॥এসিয়াবাসীর স্থপ্নেরও অগোচর ছিল। কাজেই 
বখন সেই অসম্ভব ঘটনাও সম্ভব হইল, তথন এসিয়া- 
বাসী বিষ্য়স্তম্তিত হৃদয়ে তাহা পর্য্যালোচন! 
করিতে লাগিল এবং মনে মনে এই একটা 
আশা পোষণ করিল যে, তাসম্তরও তাহলে সম্ভব 
হইতে পারে। বনুশত বৎসরের মঙ্গোলীয় দাসত্বের 
ভিত্তির উপর যে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা সেই সাআাজ্য 
বখন অল্পদিনের মধ্যেই প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল, 
| তখন ভারতবাসীদিগেরও ইহা। মনে হইল যে তাহা- 








১৯ কল,৪ ভাগ 


দিগের পক্ষ বিস্তৃত ্বায়শাসনের পরার্ন৷ মোটেই. 
অসঙ্গত নহে. বিশেষতঃ যখন আমরা দেখিতেছি 
দে ইলাতি ছু পলি জা 
স্বত্ব ও অধিকার বজায় রা স্যই এই. পরলয়ঙ্কর 
সমরে অবতরণ করিয়াছেন, তখন ইহা, মনে হওয়া 
একটুও অসঙ্গত নহে যে সেই ইংরাজ জাতির নিকটে : 
স্বায়ন্তশাসনের ্যাষ্য দাবী করিলে. তাহ! অচিরে 
লাত, করা মোটেই অসম্ত হইবে না । একচ্ছত্র 
শাসনের কেন্দ্র যেমন রাজা, সম্রাট বা সর্বের্াচ্চ 
ব্যক্তির উপর নির্ভর, প্রজাতন্ত্র শাসনের কেক্ত্রমন্ত্র 
সেইরূপ আত্মনির্ভর|- ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া.. আক্ম" 
নির্ভরের কথ! মিথ্যা জল্পন। ।'.আত্মনির্ভর করিতে 
গেলে, আপনার উপর 'দাড়াইতে গেলেই, চক্ষু, 
হইতে নিপা, প্রাণ হইতে আলগ্য বিদুরিত করিতেই 
হইবে। তাই চীনদেশে শ্রজজাতন গুভিষ্ঠার কারণে 
ভারতবর্ষেও কতকটা জ্কানত এবং কতকটা! অজ্ঞা- 
নত জাগরণের একটা! বিশেষ সাড়া পড়িয়া গেল। 

মধ্যে জাগরণের একট! এবল সাড়া গড়িয়া, গিয়াছে।, 
কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পর এরূপ ভয়াবহ _মহাসমর সংঘ- 
টিত হইয়াছে বলিয়। মনে হয় না। সেই যুদ্ধের 
ঘাতপ্রতিঘাতে ভারতবাসী নিজের মনুষ্যত্ব স্পট 
উপলব্ধি করিল, নিজেকে চিমিতে শিথিল ।  ইউ-. 
রোপীয় বিভিন্ন জাতিগণের.. মধ্যে. লিখিত; বা. 
অলিখিত এই একটা নিয়ম ছিল. যে, কোন ইউ- 
রোপীয় যুদ্ধে এসিয়াবাসী সৈন্যের সাহায্য লওয়া 
হইবে না। কিন্তু জ্মনি যখন বেলজিয়মের ভিতর 
দিয়া প্যারিস আক্রমণের উদ্ভোগ করিল, তখন যে 
কারণেই হউক, ভারতবর্ষীয় সৈম্যাদিগের দ্বারা জম্মম- 
নির সেই প্রথম ভীষণ আঘাত গ্রতিরুদ্ধ কর! হুইয়া- 
ছিল। এই সময়ে সংযম প্রভৃতি উচ্চতর মনু্যন্ধে 
উপাদান বিষয়ে 'তাহারা যে পাশ্চাত্যদিগের অপেক্ষা 
অনেক রোযার রায় গার তারপর, যখন 
ভগবানের বিধানে ইংরাজগবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালীদিগকেও 
সৈনাশ্রেণীতক্ত করিতে বাধ্য হইলেন, তখন 
বাঙ্গালীরা নিজেদের অন্তনিহিত বল অনুভব করিল 
এবং কেবল বঙ্গদেশে নহে, সমুদয় ভারতরর্ষে জাগ- 
রণের এক মহাতরঙ্গঞ্ উদ্বেলিত হইয়া : উঠিল। 
রবারের গোলককে যেমন চাপিয়া৷ হঠাৎ ছাড়িয়। 


ক 





চর ঙা 
বৈশাখ, ১৮৪০. 
'দিলে.তাহা। সবলে ও সবেগে লাফাইয়া উঠে, বাঙ্গা- 
লীরা সৈন্য হওয়াতে তাহাদের হৃদয়ে জাগর্ণের 
তরঙ্গ সহসা সেইরাপ উচ্ছ সি হইয়া উঠিল । .) 
যে সকল সৈনোর সাহায্যে সেই প্রথম আঘাত 
প্রতিরদ্ধ কর! হইয়াছিল, তাহাদের ব্যবসায়ই ছিল 
সৈন্যগিরি। কিন্তু কয়েকজন মিথ্যা তিহাসিকের 
রচিত মিথ্যা ইতিহাসের সাহায্যে কেবল ভারতবর্ষে 
নহে, সমস্ত সস্তা জগতে একটা! অন্যায় ধারণা 
-দাড়াইয়। গিয়াছিল যে,ধাঙ্গীলীজাতিই ভীরু কাপুরুষ 
ও-কেরানীর জাতি, যুদ্ধের নাম শুনিলে পলায়ন- 
তৎপর হয়| পাশ্চাত্য জাতিরা যখন প্রথম প্রথম 
ভারতে পদার্পণ করিয়াছিল, তখন তাহারা নিজেদের 
কষুদ্রেতা অনুভব করিয়া! অত্যন্ত দারিদ্র্যবিনভ্রভাবে 
ভারতের রাজন্যবর্গের নিকট বাণিজ্যাদি সম্বন্ধীয় 
নানাবিধ অধিকার ভিক্ষা করিত কিন্ত স্থৃবিধা 
পাইলে তাহার! নিজেদের ধণ্মভাবের অভাবের ও 
হৃদয়হীনতার পরিচয় দিতে কুষ্টিত হইত না । ইতি- 
হাসপ্রসিদ্ধ নিজেদের সেই হীনতা ঢাকিবার জন্য 
কি না-জানি না, পাশ্চাত্য কয়েকজন এীতিহাসিক, 
ষে বাঙ্গালীদের সাহায্যে বঙ্গদেশ পাশ্চাত্যদিগের 
অধিকৃত হুইল এবং যে বঙ্গবীরের বীরত্বে একদিন 
লর্ড ক্লাইবকেও মুগ্ধ হইতে হইয়াছিল, সেই বাঙ্গা-. 
লীদের স্ন্ধে কাপুরুষতা, গ্রভারণ! প্রভৃতির অপবাদ 
চাপাইবার চেষ্টা করিলেন। সেই সকল অপবাদ- 
পূর্ণ পুস্তক সকল কেবল বঙ্গদেশে নহে, ভারতবর্ষে, 
কেবল ভারতবর্ষে নহে, পাশ্চাত্যভূখণ্ডেরও নান! 
স্থানে শিক্ষিত বলিয়া খ্যাতিলাভেচ্ছু ব্যক্তিগণের 
পাঠ্য বলিয়া! পরিগৃহীত হইল । এই সকল পুস্তক 
পাঠ করিতে করিতে আমরা নিজেদের নিকটেই 
আপনাদ্দিগকে হেয়, কাপুরুষ বলিয়া মনে করিতে 
কিছুমাত্র কুষ্টাবোধ. করিতাম না । অপবাদের 
পাধাণভার আমাদিগকে নিতান্ত ক্ষুপ্রতার ভিতরে 
আবদ্ধ: রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিল। কিন্তু 
সত্যকে যে কেহ চাপিয়! মারিতে পারে না, এই 
সত্যটাই মানুষ স্থার্থগরতার চসম! পরিয়া অনেক 
সময়ে দেখিতে পায় না। অবশেষে বঙ্গবাসীগণ 
সেই মিথ্যাকলঙ্কের বোঝা সহা করিতে না পারিয়া 
স্বাধীন অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে তাহা ঝাড়িয়া 











মুক্তিদান করিলেন। &% এই মুক্তিলাভের ফলে 
বাঙ্গালীর সাহস প্রভৃতি সদ্গুণসকল সহসা ও 
সবেগে বিস্তৃতি লাভ করিল। 
মানুষ যখন একদিকে মুক্তিলাভ করে, তখন 
তাহার সকল কুদ্ধশক্তিই স্বাধীনভাবে মুক্তভাবে 
বিচরণ করিতে চাহে । আমর! দেখি যে, যে সময়ে 
বাঙ্গালীর: কলঙ্ককালিম! ঘুচিবার উপক্রম : হইল, 
সেই সময় অবধিই যেন ভারতবাসী সর্বববিধ মানসিক 
পরাধীনত। হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য উন্মুখ 
হইয়া পড়িল। তাহারই ফলে বিজ্ঞানাচাধ্য সার 
জগদীশচন্দ্র বন্থু ও তীহার আন্তেবাঁসীগণ বিজ্ঞান- 
বিষয়ক নব নব পরীক্ষণের দ্বারা জগতকে চমকিত 
করিয়া তুলিলেন। সেই মুক্তিলাভেরই উদ্দেশ্য 
বঙ্গদেশে শিক্ষার নবতর প্রণালীসকল উদঘাটিত 
স্থাপিত হইল; মহীশুর প্রভৃতি ভারতের নান! 
অঞ্চলে শিক্ষাবিষয়ক নানা পথ খুলিয়। দিবার বাবস্থা 
হইতে লাগিল। এই প্রকারে গত দশ পনেরো! 
বগুদরের ভিতর বিরাট জাগরণের যে কি একার 
বিরাট সাড়। পড়িয়। গিয়াছে তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য 
হইতে হয়। এই যে দলে দলে ভারতবাসীগণ 
সমরানলে আপনাদিগকে আহুতি দিতে অগ্রসর 
হইতেছে, কে অস্বীকার করিবে যে ইহা ভারত- 
বাসীর জাগরণেরই অন্যতর পরিচয় ?  ইংরাজ- 
জাতি যদি এই জাগরণের ফলকে কুফলপ্রাসূ হইতে 
দিতে না চাহেন, তাহাদের কর্তব্য ভারতবাসীর 
আত্মনির্ভরের ভার বদ্ধিত হইবার উপায় করিয়! 


করা। 

এই প্রকার জাগরণের ফলে আমরা দেখি যেন 
ভারতবাসীগণ বর্তমানে দাসত্ব অপেক্ষা স্বাধীন 
জীবিকা অজ্ছবন করিতে গিয়া শতবার পতনকেও 
সাদর আলিঙ্গন প্রদান করিতে প্্রস্তুত। ইহারই 
ফলে আমর! স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের সমর্থন, ইহারই 
ফলে আমর! ভারতবর্ষে স্বদেশীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিবার 
নানা কলকারখানার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা দেখিতে পাই । 





* জীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেক প্রভৃতি যে সকল বাঙ্গালী এবিহয়ে 


ফেলিয়া ঘোর মানসিক পরাধীনত হুইতে স্বজাতিকে ; হনতপ্রদান করিয়াছেন, ডাহার। সকলেই আমাদের চির-নমগা | 
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যাযাবর হবার 

ভারতবাদীগ্রণ এই যে সর্ববাশীন জাগরণ অন্তরে! বর্ষ মরিতে যরিতেও বীচিয়া উঠ) শত শত. বন" 
উ্ধৃ্ধ হইয়। উঠিয়াছেন, আমরা প্রথমেই বলিয়া সরের দাসস্থের কঠোর নিম্পেষণ্: ভারতের জীরনী 
আসিয়াছি যে রাজা রামমোহন বলায় ইহার বীজ শক্তিকে বিনষ্ট করিতে, পারে নাই, এবং" কখনই, 
পুতিয়া দিযাছিলেন। সেই বীজ হইতেছে বরঙ্ধানাম। ; পারিবে না। অঙ্ষনাদের গুণেই, ধর্মকে, প্রাপপণে 
বল! বাহুল্য যে তাহার ছায়া যে জাতিকে যে; ইউরোপের সহিত এসিয়ার যে: সম্থন্থী ছিল, সেই 
বাক্তিকে স্পর্শ করিবে, সেই ব্যক্তির সেই জাতিরই | সন্ঘন্ধের যে কিরূপ পরিবর্তন হইয়াছে এবং এসিয়া 


ভিতরে একটা! সর্বাঙ্গীন স্বাধীনতার জাগরণ ফুটিয়া 
উঠ্িবে। এই পরব্রহ্ষাই ধর্ম্মপ্রবর্তক | তাই ধশ্মের 
বিজয়বার্তা। যেখানে ঘোষিত হয় সেইখানেই জাগরণ 
আপনিই: উপস্থিত হুয়। যখন ক্র্মানন্দ: কেশব- 
চন্দ্র ব্রজ্জনাষের রিজয়পতাকা ইংলগ্ডে লইয়! গিয়া 
রাজা রামমোহনের। উপ্ত; বীজে জলসেচন করিলেন, 
তখন সেখানে সেই বীজ, হইতে প্রস্যত বৃক্ষের শাখা 
আনন্দহিল্লোলে, খেলিতে লাগিল |; আরার যখন 
পরলোকগত, আদ্ধেয়। প্রতাপচন্দ্র মক্তুমদার, স্বামী 
ক্ষেত্রে নানা,বিভিন্ন প্রণালীতে সেই! একই ব্রঙ্ষা- 
নামের,বিজয় গাথা গাহিলেন; ,তখন- সেই রাজা 
রামমোহনেরই উপ্ড; বীজনিঃস্যত। মহীরুহের শাখা- 
- প্রশাখ! দিগন্তবিস্তৃত হইয়া'পড়িল। আবার যখন 
শীতাগ্তলি প্রণেতা পৃজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ সেই ্রক্ষা- 
নামের আশ্চর্য মহিমাগীত- আশ্চর্য্য: ভাষায় সমগ্র 
জগতকে শুনাইয্সা দিলেন, তথন সর্বাঙ্গীন- স্বাধীন 
ভাবের- একটা; তড়িৎ-আোত, সমগ্র জগতের, মধ্য 
দিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল"-সমগ্র জগতের উপর 
দিয়া রিরাট জাগরণের: এক রিরাট: তরঙ্গ: চলিয়। 
গিয়ছিল।: কয়েকজন ভারতবাসীদেরই দ্বারা 
প্রধানত এই-ত্রঙগচপরিচালিত' হইয়াছিল+_ভারত- 
বাসী তাহা দেখিয়। আপনাদের ক্ষমতার পরিচয়? 
পাইল এরং চক্ষু হইতে নিদ্রালস্য তাড়াইয়। - দিয়া 
বিশ্ব-সতার মাঝে নিজেদের জন্য একটা উচ্চ আসন 
রন! করিতে কৃতসংকল্প হইল ॥ 

আমাদের৷ বুঝিতে যেন-ভুল না হয় যে'ভারতবাসী 
শত ঝগ্কাবাতের মধ্যে, সহ বিপদ আপদের মধো, 
লক্ষমকোটা বিপ্লবের মধ্যে ব্রক্ষানামকে শত-সহত্র বিভিন্ন 


] 
। 





বর্তমানে ইউরোপীয়গণ মর্ষ্ে মর্মে অনুভব করিতেছে। 

এই জাগরণের জোয়ার.আর €কহুই- প্রাতির্ধ 
করিতে পারিবে না। এখন আমাদের কর্তব্য: যে. 
আমরা এই জোয়ারের সম্মুখে যেন নিজ্রিত না থাকি। 
দেশের ভিতরে ভিতরে: যাইয়া জাগরগমন্তর ঢলিয়া: 
দিতে হইবে-_স্ত্রী পুরুষনির্বির্বশেষে এঙ্যেক ভারত- - 
বাসীকে শিক্ষা রিষয়ে'নীতির্ষয়ে- ধর্্মবিযয়ে উন্নত 


দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে ধারণ করি; জাপানের মত. 
আমরা কোন্‌ কাজ. করিতেছি ? -সেদিন' একটা 
ইংরাজী সংরাদপত্রে দেখিলাম-যে জাপানী: মোটর+ 

চালকগণও বিজ্ঞ্তানমূলক' নানা; বিষয়ে আশ্চরয্যরাপ, 
শিক্ষা লাভ করিতে বাধ্য ।. আর; আমরা এখলও 
দের শিক্ষার. পথে: পরিপন্থী: হইয়া মনে করি থে. 
করিতেছি,! ইহার: মুল হইল- স্ুখেরও : ভোগের 
স্পৃহা। এবং উন্নতি সাধনবিযয়ে_ ঘোর 'আাস্য।- 
কিন্তু আমাদের ইহা স্থির জানা উচিত যে এ প্রকার 
আলমের ও-নিদ্রার আর. স্ানঃনাই। জাগরণের 
ষে প্রবল :. €জায়ার আসিয়াছে, তাহার" অন্মুখ্ে 
নিদ্রা ও-আলস্োর :গ্রশ্রায় দিলো” ডে জা 
অপরিহার্য । ঃ 

বর্তমানে আমাদের আর- কেবলমাত্র: কথাত্ম 

বলিবার অরসর নাই: যে উদ্থিষ্ঠত জাগ্রাত--উঠ, 

জাগ। জাগরণ তো আসিয়াছে--এখন। আমর! : 
এইটুকু বলিতে চাহিংঘে আর নিদ্রা ও আলস্যকে 


৮০, 


প্রণালীর সাহাযো সত্যসত্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া ; অবলম্বন করিও ন1।- আমাদের প্রত্যেকের নিজেকে 
আছে, প্রত্যেক ভারতবাসীর- অন্তরে আন্তরে ব্রঙ্গের ; জভ্রানধর্দ্দে উন্নত করিয়া দেই. জ্যোতির্ময় পুরুষ 
আনন্দধবনি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয় বলিয়া ভারত- ; পরমাত্থাকে, - নিয়তই. চক্ষে সমু: ধরিতে 





পারমার্থিক সত্যের এবং কল্যাণের নব-নব ভাব 


ডাহাদের অন্তরে এবং পরে জনসমাজে প্রচারিত 
হইতে পারে), বর্ধমান সময়ে স্বাধীন চিন্তার 


সূত্রপাত হইয়াছে। প্রাচীন ভাবের সহিত তাহার ৷ 


সকল বিষয়ে সৌসাদৃশা নাই বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে 
বিজ্মপ বাগ নিক্ষেপ করিলে চলিবে না । চিন্তাকে 
স্বাধীনতা: প্রদান না করিলে, ভন্তানোন্নত মনুষ্য 
প্রচলিত ধর্মসপ্্রাদায় হইতে আপনাকে পৃথককৃত 
করিয়া রাখিবে। গণন! করিয়। দেখিলে, এই যে 
কিক পরি নিতান্ত সামান্য নহে । 


গর 77772 


আপুনি 


অবসন্ম ও নিবীরধ্য হইয়া পড়িবে । ধর্মের সত্য 
নিরূপণ এবং সত্যের আবিষ্কার রেবলমাত্র, যে ধণ্- 
যাজকদিগের অনন্য-সাধারণ অধিকার তাহা নহে, 
সমস্ত মানবের প্রকৃত অধ্যাত্সিক কল্যাণ ইহারই 
উপর নির্ভর করে। যীহারা আধ্যাক্মিক ক্ষেত্রে 
নৃশন নৃতন সত্য আবিষ্কার 'করেন তাহাদিগকে 
বিশেষ বিশেষ ধ্দ স্প্রদয়ের বা! ধর্মের শক্রু বলিয়া 
গণনা করিলে চলিবে না, কিন্তু উদার ভাবে 
তাহাদিগের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে হইবৈ। & 


০, স্বরলিপি। 
| রাগিণী ভূপালি-__তাল কাওয়ালি। 
হরি তোম! বিন! জাঁনিনাক কা”রে 


তুমি দেখা! দাও প্রভূ আঁধারের পারে 
আনন্দ স্থুরে বাজাও বীগ! 
আনন্দ স্থুরে শিখাও গান 
পঞ্চম সুরে বাঁধিব বীণ! 
আনন্দ স্থুরে জাগাঁও গান 
আনন্দের প্রতিধ্বনি বাজে মোর কানে 
তুমি কাছে এস গ্রন্থ শোন জয় গানে । 

কথা, সুর, স্বরলিপি, স্বরসন্ধি--্ীমতী প্রতিভা! দেবী । 

১ ৮ ৩ গ 
[পাশা গা 71 গা পা ধা না। পা ধা পা পা। গারা সা 17 
হসাগ্রাপাগখা। পা সামা পা। গামা গা প!। পা মা সাগা? 

হ..-* নি * ০ তো মা বি লন! জানি নাক কা * য়ে 
৯ চা ০ তি 
াসাধাসারা। শগারাসারা। সারা গা রা। ন্ারা সা 7] 
পা গা পা মা। পামা গা রা। পামা সা মা। পা মা গপাধপা ॥ 
ভু মিদে খা দাও: প্রা ভূ আ ধারে র রা তরে, 
১ ১ ৩ 
পা শা পা পা। পা-া পা -7। গা পা-া ধা। পাশা শা শী 
[সা গা পা গা। সা গা পাগা। সা গা পা গ। সাগাপাগা 
আ * ননদ: স্থু ৮ রে * বাঁ জাও* বী 8. 
১. র্‌ ৰ ই এ তু ৬ 
[রালার্সার্সা। নানা ধা 11 পা গা পা ধা। পানা শা 71 
£পার্সাপাগা। রা মাপা মা। সা গা পা গা। সাগাপাগা] 
১, 2:7৮ 4 শি * খা. ও শা», 
*. 41100৩9/) টাইমস পঞ্জের একটি পবন্ধের দারাংশ। 





1 ই ৩ ॥ 
[র্গাতা প্া-রা॥ আাঁর্সা ধা ধা। পাপাগার! রাসা 4] 
হুসাগারামা। পা গা রা সা। গ! পা সা ম। পারা সাগা। 
আ * ন নদের প্র তি ধ্বনি বাজে মো র কা * নে * 
১ ২ ৩ * 
॥সাধাঁসারা। গারাসারা। সারা গারা। ন্যারা সা 
নপাসাপামা। সামা পামা। পামাসামা। পামা সা শব] 
তু মিকাছে এ স প্র ্ু শোন জজ ক গা * নে * 
শাদন। প্রবন্ধ ইত্যাদি যে ক্রমশ মাঠে মার! যাইতেছে, 
ইহার কারণ, আমরা ঝোপ বুঝিয়। কোপ দ্দিতে 
(্রীহেদচন্তর মুখোপাধ্যায় কবির ) জানি না। -েঁচাইয়! কেবল গলা! ভাঙ্গাই, তার পর 


' শাসন ছুই রকম-_বেতের শাসন আর প্রেমের 
শাসন। ছাত্রের! যদিও সকলেই বলিবে যে তাহার! 
পরেরটাই বেশী পছন্দ করে, কিন্তু যাহাদের হাতে 
পপ্ডিতীর ভার, উহার! ছেলে মান্নষ করিতে হইলে 
দুটোই হাতে রাখিবেন। 

মানুষ যে ধন্ধ-পথে চলিবে, তাহা কি ভয়ে 
না লোভে, কিন্বা প্রেমে ও আনন্দে? আমার 
বোধ হয় এ কয়টাই ঠিক । কেহ বা বলিবে ভয়ে, 
- কেহ লোভে, কেহ প্রেমে, আর কেহ বা রলিবে 
আনন্দে। কোনো ধশ্ম-প্রচারক মানুষকে ধার্দিক 
করিতে তলোয়ার চালাইয়াছেন, কেহ বক্তৃত| 
করিয়াছেন, কেহ 'অমানুষী শক্তি দেখাইয়াছেন, 
কেছ কীদিয়াছেন, নৃত্য করিয়াছেন, সর্ববন্ব ত্যাগ 
করিয়া জগত্বাসীকে বিশ্মিত করিয়াছেন। . ইহার ; 
, কোন্ট। ভালো, আমি বলি সবটাই ভালো । : খন 
যেরূপ প্রয়োজন হয় তখন সেইরূপ করিতে হইবে। 
এই 'সময়াশুঁসায়ে “প্রয়োজন” বৌধটাই হচ্চে আসল 
জিনিস। আমাদের ধর্ম সন্ন্ধে ৬:1৯ 





পা 


ঘখন সকলের উপেক্ষামাত্র পাই, তখন সেই ভাঙ্গা 
গলায় এই কথাটাই কফেধলগ জীহির কারি ধৈ এমন 
উচু কথাগুলো! কেউ বুঝল না। লোকগুলি সব 
নির্ব্বোধ। 
ঈশ্বর ভজন! কর, নু মরগান্তে অনন্ত নরকে 
পড়িতে হইবে। এট! ভয়ের শাসন । আর'ন্বর্গকাঁমো 
যজেত' এটা হইল লোভের শাসন । আর “আনন্দ 
রূপং অম্তং যদ্বিভাতি” কিছ্বা “রম! বৈ সঃ” এটা! 
হইল, প্রেমের শাসন ইহার কান্ট সত্য ? 
সকল গুলিই সত্য। কিন্তু সকল গুলির প্রায়োজন 
একপ্রকার থাকিলে মুল্য এক প্রকার হইতে 
পারে না। প্রেমের শাসনই শ্রেষ্ঠ শাসন। 
আমরা, আগ্গেকার চেয়ে ষে একটু বেশী শিক্ষিত 
হইয়াছি, ইহ! স্দীকার করিতেই হইবে। ইহা 
মাগার পাইতে কেবল 7৮০11100.এর দোহাই 
দিতে হইবে না। মানুষের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 
আত্মার প্রেমভাব বিস্তৃত হয়। আমাদের বর্তমানে 
ভগবানকে জানিতে হইবে প্রেমের মধ্য দিয়া 


_ হৈপাথ ১৮৪৯ 





আমাদের উপলব্ধি করিতে হইবে যে বর্তমানে 
জগতের কি খদ্ধিসন্বন্ধীয়, কি রাজনৈতিক, কি 
বিজ্ঞান প্রভ্জানমুলক ধর্সঙ্স্থীয়,। সকল বিষয়েই 
ভারতের জাগরণ এক আশ্রন্তপূর্বব আশ্চর্য্য কারা 
সংসাধন করিবে। ভগ্ববানই এ বিষয়ে আমাদের 
একমাত্র মায় 


. মেঘের মাল!। 
- (্রীনির্খলচন্ত্র বড়াল বি-এ ) 
আধার মেঘের মাল! যে এই 


টুটবে ওগো টুটবে। 
ছিন্প মেঘের ফীক দিক্সে রোদ 
ফুটবে ওগো! ফুটবে ॥ 
আকাশ ধে গে! আবার হবে 
আলোয় আলোয় ভর! । 
ছুঃখেরি এই আশাধার টুটে 
জঅল্রে, মণিক হীরা ॥ 
নীলিমায় সে পড়বে বুটে 
৬ সুয়ে যাবে এই প্রাণ 
আনন্দেরি কমলটা গো 
ছুঃখেরি অবসান ॥ 
ছুংখমগ্জ এ ভূবনট। 
তি লে যেসব জন। 
-. ন ভুগ্ুলে অজ্ঞ তাঁরাই 
আধার আকুল অন ॥ 
: রহছগ্েরি ছ্বারের চাবি - 
পাইনি জেনে। ঠিক । 
.. তার! স্বপন দেখে ঘুমের ঘোরে 
গা মিথ্যে সব অলীক ॥ 
ওগো মৃত্যু এ তো মৃত্যু সে নয় 
 নন্জ এতো বিনাশ । 
মৃত্াহীন এ আত্মা যে গো 
41 বাধবে নুতন বাস ॥ 
স্থধাসাগরের ঢেউ এ যে গে! 
একি মিলবে ধুলা মনে । 
-.সাগরবক্ষে লগ্ন যে গে! তার 
4 ্‌ লে মরণ নাহি জানে । 
চি 





আমু কু: 
এইটী জেনো মনে। 
তবেই তুমি সত্য হবে 
মতা সকল ক্ষণে॥ 


ধর্মজগতে নবশক্তির বিকাশ । 
(শ্রীচিস্তামণি চট্টোপাধ্যায়) 

বিগত শতাব্দী হইতে জনসমাজের মধ্যে স্বাধীন 
চিন্তার ভাব বিকশিত হইতে আরপ্ত হইয়াছে । ইহা 
আশার কথা বলিতে হইবে। তৎপূর্বেধ মনুষ্য অতী- 
তের বিশ্বাস ও ধারণ! লইয়! নিশ্চিন্ত থাকিত। প্রচ- 
লিত ধন্মাকে রক্ষা! করিবার জন্যই মনুষ্োর সমস্ত 
শক্তি যুক্ত হইত। তাহ! ছাড়া আর যে কিছু 
করিবার আছে, সে কথা: তাহাদের তান্তরে বড় 
প্রতিভাত হইত ন| | তাহার! সাধারণতঃ প্রাচীন ধণ্মন 
ও প্রাচীন মতের 'টাক1 টিগ্লনি করিত এইমাত্র, নিজে 
নৃতন কিছু উত্তাবনের চেষ্টা কিছুমাত্র পাইত না। 
বিগত শতাব্দীতে ধর্্্থন্গে যে কোলাহল উঠিয়া- 
ছিল তাহার মধ্যে দেখিতে পাই, একদল প্রাচীনমত 
সমর্থন করিবার প্রয়াসী এবং আর এক দল কোন 
কোন বিষয়ে স্বাধীনমত পোষণ করিবার জনা 
আগ্রহাম্থিত। 

এক্ষণে আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, নিশ্চিন্ত 
ভাবেই কি লামরা আমাদের জীবন কাটাইয়া দিব, 
না স্বাধীনভাবে বুঝিবার চিন্তা করিবার, এবং তাহা 
প্রকাশ ও প্রচার করিবার মতো আমাদের অধিকার 
আছে। পূর্ব পূর্বব ধর্মমত জগতে বাঁহা বিঘোধিত 
হইয়া! আলিয়াছে, তাহাই কি ধর্্মবিশ্বীসের ও ধারণার 
পরিষ্ফুট ছবি, না আমাদ্দিগের তাহাকে আরও 
সংস্কত ও পরিমার্জ্জিত করিয়া তুলিতে হইবে। 
পুরাতন মত ঠিক বজীয় রাখিবার জন্য যে এতদিন 
তর্কযুদ্ধ করিয়া! আসিয়াছি সে কাল এক্ষণে 
কাটিয়া গিয়াছে। আমাদিগকে পরস্পরের সহিত 
মিলিত হইয়া দেখিতে হইবে যে আমাদের আবিক্ধার 
করিবার আর কিছু আছে কি ন|। 

আমর! চারিদিকে যে লক্ষণ সুব্যক্ত দেখতেছি, 


! তাহাতে মনে হয় বিভিন্ন দেশের চিন্তাশীল মানববুন 


ধর্ম সন্ধে পৃথক হইয়া অবস্থান করিতে চান নাকি 
ভীহার! 'অবিসম্ধাদী সত্যে পরস্পর মিলিতে চান। 


যে সকল ৫০800%. বা অন্ধ, ধারণা. নি 
সকলকে বিচ্ছিন্ন রাখিয়াছিল, মানুষ এক্ষণে বুঝিতে 
পারিয়াছে যে, ধর্মক্ষেত্রে উহাদের বিশেষ সার্থকত৷ 
নাই। আজকাল বিভিন্ন-ধর্মের লোক পরস্পরকে 
বাকাবাণে আঘাত করিতে সন্কুচিত। বিভিন্ন দেশের 
মনীষীগণ স্ভাবে মিলিত হইয়া! েমন্‌ পদার্থবিজ্ঞানের 
াক্ষোনৃতন নুন তথ্য আবিষ্ষার, করিতেছে, ধর্ম্ম- 
স্বন্ধেও তেমনি সকলের মিলিয়৷ উপলব্ধ করিরার 
এবং প্রচার করিবার যে যথেউ সামগ্রী রহিয়াছে 
মানুষ তাহা! বুঝিতে পারিয়াছে। মানুষ যদি স্বাধীন 
ভাবে ধীরতার সহিত চিন্তা, করিতে আরম্ত করে, সে 
দেখিতে পাইবে যে মতদ্বৈধের বিশেষ কোন কারণ 
নাই। আমরা যদি প্রাচীন ধর্ট্ের উপর-এবং তাহার 
মত ও বিশ্বাসের উপর অতিরিক্ত মাত্রায় জোর দিই, 
তাহা হইলে পার্থক্য মুলে সামান্য হইলেও উহা! 
পর্ববতগ্রমাণ_ বলিয়া সকলের নিকটে অনুমিত 
হইবে । ধর্ম কতকটা! শিল্পের মত; ইহা চির উন্নতি- 
শীল, ইহা! চিরবিকাশশীল।...ধন্ম কেবলমাত্র 
বিশেষজ্ঞ ও প্রতুতত্ববিদের জল্লনার সামগ্রী নহে। 
মাইকেল এঞ্িলো একজন অসাধারণ, চিত্রকর 
ছিলেন একথা সত্য হইতে 'পারে, কিন্ত চিত্রবিদ্যায় 
যদি আমার -আন্তরিক শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে 
তাহার চিত্রনৈপুণাই যে চরম, এই সিদান্তটুকু লইয়! 
থাকিলে চলিবে না। আমাদের. নিজের শক্তি ও 
ধারণা অনুযায়ী স্থাপত্যের ও.অঙ্কনের আরও উন্ন- 
তির চেষ্টা পাইতে হইবে, তবেই আমাদের অন্তরের 
আদর্শের অনুযায়ী চিত্র ও ঘুগ্তি ফুটিয়া বাহির হইবে 
এবং এ চেষ্টার ভিতর দিয়াই আমাদের শিল্প-গ্রীতি 
একাশ পাইবে । ধর্ম সম্বন্ধে আমর! প্রত্যেকেই যে 
. চিত্রকরের মতো, এ কথাটি মনে রাখা চাই। 
ধশ্মসগ্থন্ধে আমরা আমাদের নিজের মত ও বিশ্বাস 
প্রকাশ করিতে বাধ্য । তাহা! প্রাচীন ধারা হইতে 
একটু স্মতন্ত্র হইতে, পারে, কিস্তু তাহা হইলেও 
উহা আমাদের নিজস্ব এবং আমাদের তাস্তরের সরল 
ও সহজভাবের স্ফুর্তি, এইটুকু বুঝিতে হইবে। 
যতদিন আমরা প্রাচীনভাব রক্ষার জন্য .কেব- 
লই প্রয়াস পাইয়াছি বা তাহার বিরুদ্ধে যুক্তি 
তুলিয়া! আসিয়াছি ততদিন আমর! উপরের লিখিক্ত 
সত্য উপলব্ধি করিতে পারি নাই। আমর! এতদিন 


বাঁ শ্াক্ক্রীিিত্ী িা্টিটিশিশীশী্ীীীক্দীনীিি 
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করাতেই আমাদের মনুষ্যত্ব ; আমাদের নিঞ্জের 
চিন্তা করিবার আর বড় কিছু নাই। এক্ষণে 
আমরা বুঝিতে পারিতেছি বে ধর্মের ভিতরে একটা 
জীরন্ত ভাব আছে, যাহা শিল্পের মতো! প্রতি মন্ু- 
য্যের অন্তরে আঘাত করে।. সত্যের _ সঙ্গে মনু. 
ধের ঘনিষ্টতম যোগ।. সত্যকে নিজের বলিয়া 
উপলব্ধি কর! চাই। যাহা কিছু প্রাচীন তাহাই সত্য, 
এই অন্ধ ধারণার অনুবর্তী হইলে চলিবে না । সত্যকে 
নিজের ধারণ! অনুযায়ী নিজের ভাষায় প্রকাশ ও 
প্রচার করিতে হইবে। অগংস্ৃ্ট সন্ধে যে সকল 
কথা শাস্ত্রে স্থান পাইযাছে এবং অন্যান্য অলীক উক্তি 
যাহা প্রাচীন শাঙ্কে. রহিয়াছে, সত্যের” বিরোধী 
বলিয়া তাহা পরিহার করিতে হইবে। , বলিতে কি, 
সত্যের ধারণা, সত্যে বিশ্বাস, সত্য লাভের পিপাসা, 
সত্য আয়ত্ত করিবার চেষ্টা__ইহারই,উপর ব্যক্তি- 
গত ধর্ম্জীবনের প্রতিষ্ঠা । মানুষ যদি এইভাবে 
ধর্মজীবন লাভ করিতে যায় এবং-ধপ্মাকে ও-্সত্যকে 
নিজ নিজ উপলব্ধির মধ্যে 'আনিতে চায়, তাহা! 
হইলে পরস্পরের মধো মতের অনৈক্য সহজে 
তিরোহিত হইয়! যাইতে পারে এবং বিশাল ভ্রাতৃ- 
সমাজের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইয়া উঠে। 

অন্ধ ধারণ! হুদয়ে পৌষণ করিয়! থাকিলে 
চলিবে না, কিছু সত্যকে সন্ধান করিবার জন্য 
আস্তরিক চেষ্টা চাই। এই. ত্য. নিরূপণ 
করা! আবার সতেজ বুদ্ধি এবং স্বাধীন চিন্তা- 
সাপেক্ষ । ধর্ম সম্বন্ধে প্রাচীন মত, যাহা রহুযুগ পূর্বে 
আবিদ্কত হইয়াছিল, তাহ! নির্বিবকার চিন্তে ধরিয়া 
থাকিলে যে মানবের সব হইল, এমন কোন কথা 
নাই। সত্য নির্ধবাচন সন্ধন্ধে মনুষ্যের অস্তারের যে 
একটি স্বাভাবিক ও স্বাধীন শক্তি আছে, তাহাকে 
অস্বীকার করিলে চলিবে না। মানুষের এই শক্তি 
আছে বলিয়াই মানুষ বিহ্্কানরাজ্যে কাল-ক্রমা- 
গত মত সমূলে পরিহার করিতে লমথ এবং তাই 
সে কত নৃতন নৃতন তথ্য আবিষ্কার করিতে লক্ষম 
হইয়াছে । তাই পুনরায় বলিতেছি যে ধর্্বরাজ্যেও 
আমাদের স্বাধীন চেষ্টা চাই। ীহার! জ্ঞানে 
পাণডিত্যে সাধনায় সমুন্নত, ভাহারা যদি অনুসন্ধিৎ্থ 
হুইয়া স্বাধীন ভাবে চিত্ত! করিতে আরম্ভ করেন, 





_ আনন্দের মধা দিয়! ॥ ভয়ের যুগ বর্ধবরতার যুগ । 
আমাদের সে কাল অতীত হইয়া গিয়াছে । 

সকল: বিষয়কেই শ্রয়োজনাতিরিক্ত গন্তীর 
করিয়া তোল! এ জাতিটার যেন একটা ব্যারাম 
হইয়! দীড়াইয়াছে । আমর! একটু বেশী এঁচড়ে 
পাকিয়া গিয়াছি। 

আজ কাল বালকদের যোগসাধন, ক্রশ্ষাচর্যয 
প্রভৃতি বড় বড় কথার চিন্ত! ও আলোচনা করিয়া! 
মাথা প্রায় অসময়ে পাকিয়া পচিয। উঠিবার যোগাড় 
হইতেছে । কি প্রকারে সহজ ভালো। মানুষ হওয়া 
যায়, আদর্শ গৃহস্থ হওয়া যায়, তাহা কেহই শিক্ষা 
দিতেছেন না। ইহার ফলে যুবকগণ কেহ একে- 
বারে দণ্ডকমগ্ডুলুধারী হইয়া কাধ্যবিমুখ হ'ন, আর- 
কেহবা উহাকে নিতান্ত কৃছ্সাধা ভাবিয়া দূর 
হইতে নমস্কার করিয়া অধঃপতনের পথে অগ্রসর 
হইতেছেন। সকল কাজেই একটা বাড়াবাড়ির 
মধ্যে গিয়ে পড়া যেন আমাদের দেশের আব- 
হাওয়ার গুণ। 

আজ কাল বিদ্যালয়ের নৈতিক শিক্ষা কিরূপ 
হইবে, ইহা একটা মহা! সমস্যার বিষয় হইয়! দাড়া- 
ইয়াছে। বর্তমানে কেবল “পণ্ডিত গড়া” দ্কুল না 
হইয়া! একট! মানুষ-গড়া! স্কুল হইলে ভালো হয়। 


যুগ 





সহজ সাধন, সহজ ভাবের মধ্য দিয়া মানুষ কিরূপে | 
মানুষ হইয়া! উঠিতে পারে, আজকাল ছাত্রদের | 
কাছে এই দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা খুব দরকার । 

এ প্রশ্নটা অনেকেরই মনে আসে যে, মানুষ 
ধশ্ন সাধন করিবে কেন? ইহার উত্তরে প্রথমতঃ 
জিজ্ঞাসা কর! যাইতে পারে যে অধন্দা করিবে 
কেন? অধর্ম্নের চেয়ে ধর্মে যে লাত বেশী ও 
আনন্দ অনেক বেশী, তাহা কেবল কষ্ট করিয়াই 
বুঝিতে হয় না॥। নিজের দিকে, জগতের দিকে 
তাকাইলে ইহার উত্তর অতি সহজেই মিলিবে। 

“আমর! স্বভাবত ধাদ্রিক ; আমর! অধার্দ্মিক 
হই চেষ্টা করিয়!। মানুষও “সত্যং শিব সুন্দরং৮ | : 
এই কথাটা আমাদের প্রতিনিয়ত মনে রাখিতে 
হইবে যে, আমর! স্বভাবত সখী, আমাদের দুঃখ । 
পাইতে হয় চেষ্টা করিয়া । স্বাস্থ্যই স্বাভাবিক-_ 
রোগ নহে। 

পাপীর শান্তি কি? ইহার উত্তর এই যে সে 

চা 





ঈশ্বরকে ভুলিতে চেষ্টা করে। ইহার চেয়ে আর 
বড় শাস্তি কিছুই হইতে পারে না । যিনি সকল 
স্থখের আকর, পাপী ভাহাকেই ভুলিতে বদিল। 
এমন হতভাগ্য কিআর কেহ আছে! ধন্দ সাধন 
করার লাভ ধর্ম্মই। ধাহারা বলিয়াছেন যে, ধন্ম-সাধন 
করায় আপাতত দুঃখ, এহিক ক্ষতি, তবু ধর্ম 
সাধন কর, তাহারা খুব বার সাধক বটে! কিন্ত 
আমর! বলিব যে ইহার আদি, অন্ত ও মধ্য এই 
তিনটা অবস্থাই স্থখময়'। কারণ স্বাস্থ্যই সুখ, 
রোগ নহে। * 

একদল বলিবেন, ধর্মম-পথে চলিতে যে সংযম, 
ত্যাগ, অধ্যবসায় প্রভৃতির প্রয়োজন, তৎসমূহ সাধন 
করিতে হইলে প্রথমতঃ অভ্যাস-কালে বড়ই কষ্ট । 
কিন্তু ক্ষতির মধ্যে দুংখ আছে বটে, কিন্তু বীরের 


| মত সেই ক্ষতি সহায করিবার আনন্দও খুব আছে। 


দুঃখ তখনই দুঃখের হয়, যখন তাহাতে আমরা 
অভিভূত হইয়। পড়ি। কিন্কু অনেকেই ভাল- 
বাসার পাত্রের জন্য দুঃখ মনে করিয়া আনন্দ 
পায়। তবে ভগবানের চেয়ে ভালবাসার পাত্র 
তো আর কেহই নাই, তাহার জন্য দুঃখ সহ্য 
করার চেয়ে আর কি আনন্দ আছে ? 

এখন আমার কথাটা! এই যে, এই ভালবাসার 
সাধনা, প্রীতির সাধনাই করিতে হইবে । পাকাপাকি 
রকম এই ভালবাসা জমাইয়া লইতে পারিালে 


আর দুঃখ থাকে না। কিন্তু ধন্্ন-সাধন না করিলে 


এই ভালবাসা জন্মিবে না। আবার ভালবাস। 
না জানিলেও কিন্তু ধণ্ম-সাধন করা বায় না। 
কেবল কর্তব্যের জন্য লোকে ক্ষতি সহা করিতে 
পারে না_কিন্ক্ব প্রেমের জন্য পারে। কর্ববা 
নীরস, প্রেম সরস। আসল কথা এই দুইটাই 
অন্যোনাসাপেক্ষ। এ দুটাই এক সাঙ্গে আরপ্ত 
হয়। ভালবাসিতে আরম্ত করিলেই, দুঃখ ক্ষতি 
সহ্য করিবার ক্ষমতা হয়। ভগবানকে ভাল- 
বাসিলেই জগতকে ভালবাসিবে, তখন জগতের 
জন্য দুঃখ সহ্য করিবার ক্ষমতা৷ জন্মিবে, ছুঃখ- 
সহনই ত্যাগ এবং__“ত্যাগেনৈকেনামৃতহমানশুঃ” | 
এবং এই ত্যাগের নামই ধন । 

প্রকৃতপক্ষেই কি ধর্ম্মসাধন করিতে গেলে কোন 
প্রকার ক্ষতি অথবা! দুঃখ সহ্য করিতে হয়? 


৬০ 
আমরা বলিব কিছুতেই নহে। আগে রুঝিয়া 
লই ধর্ম কাহাকে বলে--যাহার জন্য বস্র অব- 
স্থিতি, যাহা না থাকিলে. বস্রও অবস্থিতি থাকে 
ন!; যাহা বস্তুর প্রকৃতি স্বরূপ, তাহাই তাহার ধর্ম । 
সানিপাতিক দ্র যদ্দি বিকারের ঘোরে 
গুঁধধ না খাইয়! রোগে ভুগিতেই ইচ্ছা করে, ভাহাই 
কি তাহার পক্ষে স্থখকর হইবে ! আমরা মুড, ইচ্ছা 
বশতঃ যদি একটা! দুঃখ ভোগ করিতে প্রস্তুত, হই, 
তবে সেই দুঃখ ভোগটাই কি আমাদের পক্ষে স্থুখের 
হইবে! ধর্-সাধনের দ্বারাই আমাদের, বিশেষত্ব, 
স্থথ প্রভৃতি বজায় থাকে। ধর্মই, স্থখ, আর 
অধরাই দুঃখ । কারণ সর্ববমাত্মবশং স্থখং আর 
সর্ববং পরবশং ছুঃখং | 

আত্মানন্দে পরিতৃপ্ত থাকাই সুখ । ধরন বজায় 
রাখিতে পারিলে এই আত্মানন্দ লাভ হইবে। 
এবং আত্মানন্দ লাভ করিলেই আমর! কৃতার্থ 
হইব। অতএব মানুষ ধর্ম্মসাধন কাঁরবে কেন? 
ইহার উত্তর দিতে হইলে বলিব যে ধণম্মের জন্যই 
ধন্ন পালন করিবে। 

ধর্ম বাহির হইতে জঞ্চয়' করিতে হয় না। 
কারণ পূর্বে ধর্মের যে সার্ববতৌমিক ব্যাখ্যা দেওয়া 
হইয়াছে তাহাতে বুঝা যায় যে আমর! ধন্দম লইয়াই 
জন্মিয়াছি। সুতরাং সেই ধণ্মকে বজায় রাখিতে 
হইবে মাত্র। সেই ধণ্মনুকে বজায় রাখিলেই আপন! 
আপনি আত্মার প্রসার হইবে। 

অতঃপর দেখিতে পাইলাম যে মানুষকে ধর্ম 
পথে চলিতে হইলে, ছুঃখ সহ্য করিবার ভার, গ্রহণ 
করিতেও হয় না এবং প্রেমের শাসন ছাড়! বেতের 
শাসনেরও প্রয়োজন হয় ন। 

আজ্জকালকার এই লাভলোকসান সন্বন্ধীয় সৃক্ষম 
হিসাবের যুগে মানুষকে এই সার সত্যটাই সব চেয়ে 
বেশী করিয়া! বুঝাইতে হুইবে যে ধণ্্মসাধনের আদিতে 
স্বখ, মধ্য সখ, ও পরিণামেও স্থুখ | তবে কিন! কথ 
এই যে আমরা প্রকৃত সুখ কোন্টা তাহা চিনিন1। 
এমন কথা, এমন উপদেশ শুনিতে ও শুনাইতে 
হইবে যাহাতে প্রকৃত সুখ কোন্ট। তাহা. ধরিতে 
পারি। রঃ : 

মানুষ স্থখ চায়, আনন্দ চায়। মানুষের এট। 
চিরন্তন স্বভাব। এই স্থুরসের খোঁজ না পাইলেই 











১৯ কল্প. ৪ ভাগ 


পচা-রসে মজিয়া' থাকি। তাই “মহন্তয়ং বজমুদ্য- 
তম» ভাবে তার কথ! আগে ন! বলিয়া, বুঝাইতে 
হইবে যে--দরসে। বৈ সঃ” ॥ যখন আধ্য খবিগণ 
সমগ্র পৃথিবীকে মধুস্বরূপ দেখিলেন, তখনি তাহারা 
ঠিক দেখিলেন। 

যখন দেখিব যে আমি মধুময়, পৃথিবী মধুময়, 
আর আমার দেবতা! যিনি তিনিও টা 
আমব! কৃত-কৃতার্থ হইব । 


মায়ের রূপে ভরেছে ভূবন। 
(শ্রঘাদী পচ্ছায়! ) 
(ওমা) তোর্‌ মা রূপে আজ্‌ ভরেছে ভূবন্‌। ( ধুয়। ) 
(তোর) জোছন! মেখে আকাশ্‌ সারা, 
হাস্ছে দেখ মা আপন্-হারা, 
(আবার) সেই হাসির মা পরশ্‌ পেয়ে 
পাগল্‌ হয় মোর্‌ পরাণ মন্‌। 
ভূবন্‌ ভরে আজ্‌ উঠছে যে গান্‌ 
স্থুরের্‌ পরে স্থুর উঠে যে তান্‌, 
তৃপ্তিতে অতৃপ্ত হয়ে 
শোনে গিরি সাগর বন্‌।. 
হাসি. কাদি কিযে করি, 
আকুল হই মা-ভেবেই মরি, 
(তোর) আলোর্‌ আঁধার্‌ অন্ধ করে, 
স্থখেয্‌ অশ্রঃ ভাষায়, নয়ন্‌। 
(আমার্) মিটে যায় মা সকল আশ্‌, 
পরাণের মা ঘুচে তিয়াশ্‌, 
(যবে) তোরে দেখি তোর্‌ ৰাণী শুনি 
পড়ে রই তোর্‌ ধরে? চরণ্‌ ॥ 


কেশবচক্দ্র ও ব্রন্মবিদযালয়। 

তন্ববোধিনী সভা উঠিয়! যাইবার পর ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি মনীষীগণ 
ত্রাহ্মসমাজ হইতে একপ্রকার আল্সসংহরণ করিলেন । 
এখন অবধি কেশব ও তাহার দলের লৌক লইয়াই 
দেবেন্দ্রনাথ ত্রাঙ্মামাজের উন্নতিসাধনে শ্রীয়াসী 
হইলেন। দেবেন্দ্রনাথ এখন স্বয়ং ট্রগ্ী হইয়াছেন; 
অপর দুইজন ট্রগ্রী রমাপ্রসাদ রায় এবং রমানাথ 


(আমি) 


চিত? 


(8.1 নু 
বৈশাখ, ১৮৪* 


১১ 


-  াাশাাশাটাাাাাটাটাটাটাাটাাটা াাা্াাাোযপপাই্পাপপপাপ 
ঠাকুর ত্রাহ্মসমাজের কোন কার্য্যই দেখেন না-_ | বক্তৃতা বিষয়ে পরাজয় করিতে পারিলেন্ট তহা- 


দেবেন্দ্রনাথের উপরেই তাহারা সম্পূর্ণ ভার দিয়া 
নিশ্চিন্ত । ব্রাঙ্মাসমাজ সম্বন্ধে কেশবের একনিষ্ঠতা 
ও নিজের সহিত তাহার একমত্য দেখিয়া! দেবেন্দর- 
নাথ কেশবের প্রস্তাবিত প্রায় সকল কার্য্েই বিশেষ 
উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। এই সুত্রে 
দেবেন্দ্রনাথ তকশবের প্রাতি যেরূপ সন্প্রীতি দেখা- 
ইতেছিলেন এবং তাহাকে যে ভাবে সমর্থন ক্রিতে- 
ছিলেন, শোন! যায় যে দেবেন্দ্রনাথের প্রাচীনপন্থ্ী 
পূর্বব্তন পার্খ্চরগণ তাহ! কিছু অতিমাত্র হইতেছিল 
বলিয়া মনে করিতেন-_-তীাহাদের মধ্যে এবিষয় 
লইয়। একটু আন্দোলন আলোচনাও যে চলে নাই 
তাহা নহে। 

পৌত্তলিক দীক্ষামন্্র গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশে 
এবং ব্রাঙ্মসমাজের নানাকার্যে কেশবের বিশেৰ 
উৎসাহ দেখিয়। দেবেন্দ্রনাথের ইচ্ছা হইয়াছিল যে 
তাহাকে ব্রাঙ্মসমাজের সম্পাদকপদে নিযুক্ত করিয়! 
গুরুতর কার্য্যভার তীহার স্বন্ধে নিক্ষেপ করেন। 
কিন্তু তত্ববোধিনী সভার সম্পাদক পরিবর্তনে বিশেষ 
বেগ পাওয়াতে দেবেন্দ্রনাথ এবিবয়ে হঠাৎ অগ্রসর 
ন৷ হইয়া কেশবের কার্ধ্য পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। 
নৃতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত না হওয়া পর্যান্ত দেবেন্দ্রনাথ 
স্বয়ং ট্রপ্টী হিসাবে ব্রাহ্মদমাজের কার্য পরিদর্শন 
করিতে লাগিলেন । 

ত্রাহ্মমমাজে আমিবার পর ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপ- 
নই দেবেন্দ্রনাথের সাহচর্য কেশবের সর্বপ্রথম 
কার্ম্য। ত্রাঙ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনায় ধাহারা 
উপস্ফিত হইতেন, তীহাদেব অধিকাংশ বার্ধক্যের 
পঞ্ধে অগ্রসর । কেশবচন্দ্র অল্পদিনেই বুঝিতে পারি- 
লেন যে, ত্রাঙ্মসমাজ লইয়া হৈ চৈ করা, জনসমাজের 
চক্ষের সম্মুখে ত্রাঙ্মসমাজকে শক্তিরূপে ধারণ করা, 
বিগতযৌবন স্কৃতরাং গতোতসাহ বৃদ্ধদিগের কর্ম 
নহে ০-্রাঙ্ষধপ্মীকে লোকের কন্মীজীবনে প্রতিষ্ঠিত 
, করিতে চাহিলে ইংরাজীশিক্ষিত উৎসাহশীল অথচ 
কোমলমতি যুবকগণকে ব্রাক্মসমাজের ভিতর আনা! 
চাই। ইংরাজীশিক্ষিত যুবকগণই স্বভাবত যে কোন 
বিষয়'লইয়া কলরব করিতে অগ্রসর হইতেন। 
কেশব বাবু বুঝিয়াছিলেন যে এই সকস ইংরাজী- 
শিক্ষিত যুবকগণকে পাশ্চাত্য শাস্ত্রাদি ও ইংরাজী 








দিগকে ত্রাঙ্মাসমাজে পৃষ্ঠপোষকরূপে পাইতে পারি- 
বেন। ব্রচ্ম বিদ্যালয় স্থাপনের দ্বারা কেশবের এই 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার পথ খুলিয়া গেল। তিনি স্বয়ং 
এই বিদ্যালয়ে ইংরাজী সন্ত দিবার ভার গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। 

১৮৫৯ খুষ্টাব্দের ২৪ এপ্রিল ( ১৭৮* শকের 
চৈত্র ) কেশবচন্দ্রের কলুটোলাস্থ বাসভবনের নিকট- 
বন্তী একটা বাটার নিন্গতলের এক গ্ুপ্র 'কুটরীতে 
এই বিদ্যালয় প্রথম স্থাপিত হয়। তাহার ৭গুড- 
উইল ফ্রেটার্ণিটির” সভাগণ এবং তাহার নৈশ বিদ্যা- 
লয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণ প্রায় সকলেই এু্ক্াবিদ্যা- 
লয়ে যোগ দিয়াছিলেন। ইহীর! যাহাতে ব্রাক্ষ- 
সমাজের সাপ্তাহিক উপাসনাকালীন স্ত্রোত্রাদি পাঠে 
স্বরসংযোগে যোগ দিতে পারেন, তছুদ্দেশ্যে দেবেন্দ্র- 
নাথ ত্রহ্মবিদ্যালয়ে গিয়া উপযুক্ত স্বরে স্তোত্রাদি 
পাঠ শিক্ষা! দিতেন। 

কিছুদিন পরে চিৎপুররোডের উপর সিন্দুরিয়া- 
পটা পলীস্িত গোপাল মল্লিকের বাটাতে ্রঙ্গাবিদ্যা- 
লয় উঠিয়া গিয়াছিল। এঁখানে প্রতি রবিবারে 
প্রাতঃকালে ৭টা হইতে ৯ট৷ পর্যন্ত ব্রচ্মবিযয়ক 
উপদেশ দেওয়া হইত। প্রতি মাসের প্রথম রবি- 
বার প্রাতঃকালে ব্রাঙ্মসমাজের মাসিক অধিবেশন 


| হইত বলিয়া সেদিন সন্ধ্যা ৭টার সময় ক্রক্ষাবিদ্যা- 


লয়ের অধিবেশন হইত | এই ব্রহ্ষাবিদ্যালয়ে দেবেন্দ্র- 
নাথ বঙ্গভাষায় পত্রন্মের স্বরূপ ও তীহার প্রতি 
শ্রীতি এবং তাহাতে আত্মসমর্পণ বিষিয়ে উপদেশ" 
এবং কেশবচন্দ্র ইংরাজী ভাষায় “ঈশ্বরের প্রিয়কার্ধয 
সাধন এবং তাহার প্রতিষ্ঠিত ধর্মের লক্ষণ ও তদনু- 
ষ্ঠান বিষয়ে স্থুচার উপদেশ” দিতেন। ত্রাঙ্গধণ্ম 
আত্মপ্রত্যয় ও ভগবৎ্প্রীতিমূলক বিজ্ঞানাংশের 
উপর দেবেন্দ্রনাথ এবং জনসমাজের সন্বন্ধমুলক 
কন্্মাংশের উপর কেশবচন্দ্র বক্তৃতা করিতেন। 
১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে মে মাসে ( ১৭৮১ শকের 
২৬ বৈশাখ রবিবার ) দেবেন্দ্রনাথ ব্রঙ্ষাবিদ্যালয়ে 
প্রথম উপদেশ দেন। ব্রক্ষবিদ্যালয় স্থাপিত হইবার 
প্রায় পাচ মাস পরে দেবেন্দ্রনাথ সিংহল যাত্রা! 
করেন'। তাহার পূর্বেই তিনি ছয়টা উপদেশ এবং 
সিংহল হইতে ফিরিয়া আসিয়া! আরও কয়েকটা 


. সময় দেবেন্দ্রনাথ নিউবিয়া! গ্টীমার যোগে সিংহল 


ন্‌ 


১২ 
উপদেশ দেন।: এই কয়েকটা উপদেশ দেবেক্দ- 
নাথের দ্বিতীয় পুত্র শীধুক্ত সতোন্দ্রনাথ ঠাকুর 
কর্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়া ধারাবাহিকরূপে তন্ববোধি- 
নাতে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং পরিণামে সেগুলি 
“ত্রাহ্মধশ্মের মত ও বিশ্বাস/ঞ্নামক এক পুস্তকের 
আকারে প্রকাশিত হয়। কেশব বাবু স্বপ্রদত্ত 
উপদেশ গুলির সারমন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশ 
করিতেন। ১৮৫৯ থুষ্টাব্দের জুন হইতে ১৮৬৯ 
খষ্টান্দের জুন পর্য্যন্ত ( ১৭৮১ শকের আযাঢ় হইতে 
১৭৮২ শকের আষাট পর্য্যন্ত ) এক বৎসরে তাহার 
১৩ খানি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। সেগুলি বিক্র- 
য়ের জন্য রাখা হইত এবং ক্রক্ষাবিদ্যালয়ের ছাত্রগণ 
সেগুলি অতি আগ্রহের সহিত ক্রয় করিতেন। 
ভারতবাসীর পক্ষে ধর্মাসংক্রান্ত ইংরাজী পুস্তিকা 
প্রকাশের ইহাই বোধ হয় প্রথম উদ্যম | 
১৮৫৯ খুষ্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর ( ১৭৮১শকের 
১২ আশ্বিন মঙ্গলবার ) বেলা ১১টা ৩৫ মিনিটের 


বাত্রার উদ্দেশ্যে কলিকাতা পরিত্যাগ করেন। 
দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্ 
এবং বাগবাজারের গাঙ্গুলি পরিবারের কালীকমল 
গাঙ্গুলি তীহার সঙ্গী ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ তাহার 
সিংহল দ্বীপের ভ্রমণবৃস্তান্তে ইহাদের 'সম্বন্ধে লিখি- 
বাছেন_-“আমাদের সঙ্গে প্রিয়ন্হৎ কেশব বাবু 
আর. কালীকমল বাবু; তীহারা বাম্পীয় নৌকাতে 
চড়িয়া! তাহার কুঠরির এক কোণে লুকাইয়া রহি- 
লেন।. সেখান হইতে উপরে. কোন বাঙ্গালীফে 
দেখিবামাত্র বাড়ীর লোক মনে করিয়া চমকিয়] 
উঠিতে লাগিলেন । সকলের চক্ষে ধুলি দিয়! তাহার! 
যেগ্রকারে আমাদের সমভিব্যাহারী হইলেন, তাহাতে 
ভাহারা যে সর্বদাই সশস্কিত থাকিবেন, তাহার আর 
আশ্চর্য; কি 1” কলিকাতা দৃষ্টিবহিভূতি হইয়! গেলে 
তাহারা আশ্বস্ত হইলেন | -কেশববাবু এই সময়ে । 
তাহার উপ্টাডিঙ্গিস্থ উদ্যান বাটাতে অবস্থিতি : 





করিতেন। সেখান হইতে্ট আসিয়া! তিনি গ্রীমারে 
দেবেন্দ্রনাথের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। সত্তর 
নাথ তাহার ভ্রমণবৃত্তান্টে কেশবের চটীমারে আগমন 


+ রামমোহন রায়ের উতরাীভাহায দিখিত এরবঙ্জাদি ধর্দবিষয়ক 
ক লইয়া) ধন্দের মূলতন্ব লইয়! কিন! ঠিক বলা যায় ন|| 


রানি 


১৯ কল্প, ও ভাগ 
উপলক্ষে আরও একটু লিখিয়াছেন যে, “আর দিন 
কতক পরেই কেশব বাবুর যে সমস্ত গুরুতর ভার 
লইতে হইবে, তাহার অপটু শারীর ,উপ্টাডিঙ্গির 
ছুরগ্ধপূর্ণ দূষিত বায়ু সেবন করিয়া. সে সমস্ত ভার 
বহনে কখনই সমর্থ হইত না। ঈশ্বরের নিকট প্রণত 
হইতেছি যে তিনি ভীহাকে এখানে নির্বিবপ্মে আনিয়া- 
ছেন।” জত্যেন্্রনাথের এই সকল উক্তি হইতে 
অনুমান হয় যে, সিংহলযাত্রার উদ্যোগকালেই 
দেবেন্দ্রনাথের পরামর্শমত কেশবচন্দ্র আত্মীয়-স্বজ- 
নের অঙ্ঞাতে একেবারে গ্টীমারে আসিবার বন্দোবস্ত 
করিয়াছিলেন এবং দেবেন্দ্রনাথ সিংহল হইতে 
ফিরিয়া আসিয়া কেশবচন্দ্রকে ব্রাঙ্মসমাজ সংক্রান্ত 
নানা কার্ধ্য ভার দিবার আশ্বান প্রদান করিয়া- 
ছিলেন। 
দেবেনদ্রনাথের পিতা! দ্বারকানাধ ঠাকুর ইতিপূর্বে 
বিলাত যাত্রা করিয়া তাহার পক্ষে সমুদ্রযাত্রা 
সহজ করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু সন্ত্রান্ত বৈদ্যকুলো- 
স্ভব কেশবের পক্ষে সমুদ্রযাত্রা তত সহজ ছিল না-_ 
তাহার পক্ষে সমুদ্র যাত্রার ফলে জাতিচযাতি, এবং 


তাহার মাতা সারদাহথন্দরী ও জোস্টভ্রাতা নবীনচন্দজ 


এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের সহিত চিরবিচ্ছেদের 
আশঙ্ক। ছিল। কেশবের এই সমুদ্রধাত্রার কারণে 
কেশবপত্তীকে এত লাঞ্ছনা গঞ্জনা ভোগ করিতে 
হইয়াছিল যে, তিনি প্রকারান্তরে সেই সকলের হাত 
এডাইবার জন্য একবার আত্মহত্যার চেষ্টা পর্য্যন্ত 
করিয়াছিলেন । 

৫ই নবেম্বর (১৭৮১ শক ২০ কার্তিক শনিবার) 
দেবেন্দ্রনাথ সঙ্গীগণের সহিত কলিকাতায় প্রত্যাগত 
হইলেন। সৌভাগাক্রমে কেশবচন্দ্র গৃহে ফিরিয়া 
প্রতীক্ষিত অত্যাচার ও আত্মীয়বিচ্ছেদ্দের পরিবন্তে 
মাতার ন্সেহগুণে জাদর অভ্যর্থনা লাভ করিয়া- 
ছিলেন ।  ্রীমারে কেশব দেবেন্দ্রনাথের নিকটে 
সর্ববদাই থাকাতে দেবেন্দ্রনাথ ভালরূপে দেখিতে 
পাইলেন যে, ত্রাঙ্গাসমাজের প্রতি কেশবের কিরূপ 
গভীর অনুরাগ ॥ সেই অনুরাগ দেখিয়া. কেশবের 
প্রতি দেবেন্দ্রনাথের অনুরাগও্ড গাঢ়তর হইয়৷ উঠিল 
এবং পরিণামে এই প্রেমসশ্মিলন ত্রাঙ্মাসমাজে অঘটন 
ঘটন! সকল সংঘটিত করিয়াছিল | 

সিংহল হইতে: ফিরিয়৷ আসিয়া, দেবেন্দ্রনাথ 


15, | 


আিালরকে নহি তলস্থ প্রশস্ত 
গৃহে উঠাইয়া। লইয়া গেলেন। এই গৃহে “একটা 
লক্থা টেবিল পাতা থাকিত, তাহার উত্তর, দক্ষিণ ও. 
পশ্চিমদিকে বেঞ্চের উপর ছুই সারি দিয়া ছাত্র 
সকল বসিতেন এবং পূর্বদিকে দুইখানি চেয়ারের 
উপর উপদেষ্টা ছুইজন আসন গ্রহণ করিতেন ।” 
এই সময় অবধি একদিকে দেবেন্দ্রনাথ. প্রচারিত 
সংস্কৃত শান্ত্রমূলক “আত্মপ্রতায়” শব্দ, অপরদিকে 
পাশ্চাত্য দর্শনশান্ত্ের ব্যবহৃত “[77601010)”শব্দের 
অনুবাদমূলক ' কেশবচন্্র-প্রচারিত “সহজ জ্ঞান” 
শব্দ, এই দুইটা শব্দের বুল প্রচার হইতে থাকে ।. 
উপদেশের বিষয়ের জন্য দেবেন্দ্রনাথ উপনিষৎ 
প্রভৃতি শাস্ত্গ্স্থ ও দেশভ্রমণজনিত ভুয়োদর্শনের 
উপর নির্ভর করিতেন।  কেশব্চন্দ্র পাশ্চাত্য 
দার্শনিক গ্রন্থসমূহের উপরেই সমধিক নির্ভর করি- 
তেন “মোরেল, কুজীন ( কু্জ্া ?) হ্যামিপ্টন 
প্রভৃতি কয়েকথানি বৈজ্ঞানিক (দার্শানক 1) 
গ্রন্থ এবং পার্কার, নিউম্যান, মিস কবের রচিত 
একেশ্বরবাদ মতের সমালোচনা কতক পরিমাণে 
তাহাকে এ বিবয়ে সাহাধ্য করিয়াছিল। একদিকে 
তিনি এ সকল গ্রস্থ পড়িতেন, আর অপরদিকে 
্রঙ্ষাবিদ্যালয়ে আসিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতেন। 
বিদ্যালয়ের প্রতি অধিবেশনেই আমেরিকানিবাসী 
ইউনিটেরীয় প্রচারক ডল সাহেব (1১০৬, 0, চু, 
4১,198) উপস্থিত থাকিতেন। তাহার মতে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম বিভাগে প্রদত্ত দর্শন- 
খিষয়ক উপদেশের সঙ্তিত ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত উপ- 
দেশের বিশেষ কোন প্রাভেদ লক্ষিত হইত না । 
এই বিদ্যালয়ে তিন বসরব্যাপী পাঠনার বন্দো- 
বস্ত কর! হুইয়াছিল। প্রতি ,বশুসরের শেষে ছাত্র- 
দিগকে কঠোর পরীক্ষা] দিতে হইভ এবং পরাক্ষায় 
উত্তীর্ণ ছাত্রদ্রিগকে প্রশংসাপত্র দেওয়া হইত। 
ভবানীপুরে এবং চু'চড়াতে এই বিদ্যালয়ের শাখা 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ।. ১৭৮২ শকে তিনটা ব্রহ্মা 
বিদ্যালয়ে সমবেত ছাত্রসংখ্যা প্রায় দেড়শত ছিল 
দেখা বায়। দ্বিতীয় রৎদরের পরীক্গায়-এ দেড়শত । 


কেশবচন্দ্রও ্রহ্মািদ্যালয় 





ছাত্রের মধ্যে মাত্র উনিশ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 

ছিলেন-_ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে যে পরীক্ষা 

কিরূপ কঠোর হুইত। ক্রক্মবিদ্যালয় প্রায় পাঁচ- 
ঠ 


১৩ 
বতসরকাল জীবিত থাকিয়া! উঠিয়! গেল। কিছ 
এই সবল্লকালের মধ্যেই ইহা ছাত্রগণের অনেকের 
জীবনে এ প্রকার ধর্ট্োৎসাহ মুদ্রিত করিয়া দিতে 
সমর্থ হইয়াছিল যে. তীহারা গৃহসংসার ছাড়িয়া 
ধর্মপ্রচার কার্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন । 
উত্তরকালে ইহারাই প্রধানত ব্রাঙ্গাধন্মের তত্বসমুহ 
দেশেবিদেশে প্রচার করিবার জন্য বহির্গত 
হুইয়াছিলেন। 

দেবেন্দ্রনাথ স্ব প্রতিষ্ঠিত ্রহ্মবিদ্যালয়ের সাহায্যে 
আনন্দচন্দ্র বেদাস্তবাগীশের ন্যায় শান্্বুৎপন্ন 
পঞ্ডিতগণকে লাভ করিয়া যেমন ব্রাঙ্গসমাজের 
জাতীয় বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া শিক্ষিত ভারতবাসী 
হিন্দুগণের পক্ষে একেশ্বরবাদ সহজে গ্রহণ করিবার 
উপায় করিয়াছিলেন, সেইরূপ কেশবস্থাপিত ্রহ্ম- 
বিদ্যালয়ের সাহায্যে প্রতাপচন্দ্র মভুমদার প্রভৃতির 
ন্যায় পাশ্চাত্যশা ্ব্যুৎপন্ন/স্থবান্ত। ও স্থুলেখ কগণকে 
পাইয়া ব্রাহ্মধন্ের সার্ববভৌমিক ভিত্তির প্রাতি 
পাশ্চাত্য জগতের শিক্ষিতমগ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিতে সক্ষম হুইয়াছিলেন। সুক্ষমভাবে দেখিলে 
বুঝা যাইবে যে দেবেন্দ্রনাথের ক্রক্ষাবিদ্যালয়প্রতিষ্ঠার 
ফলে কেশবচন্দ্র প্রভৃতিকে পাওয়া গিয়াছিল এবং 
কেশবচন্দ্রের ব্রক্ষাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দ্বারা ত্রাঙ্মাধ্রের 
সার্ববভৌমিক ভিত্তির কথা প্রচারের ফলেই আমে- 
রিকা প্রসৃতি দেশবিদেশের মহাধন্ঙ্বসমূহের 
আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছিল। 

দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং এই ব্রক্মবিদ্যালয় সম্বন্ধে 
বলেন-_“আমি আহলাদপুর্ববক ব্যক্ত করিতেছি যে 
১৭৮১ শকে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ত্রঙ্গানদ্দের যত্বে 
ও পরিশ্রমে একটা ব্রহ্মবিদ্যালয় এই কলিকাতাতে 
স্থাপিত হয়। সেখানে তিনি যে সকল উপদেশ 





| দিতেন তাহাতে ছাত্রদিগের মন উৎসাহে উদ্দীপ্ 


হইত। তিনি ব্রাক্মধণ্মের সত সকল যে প্রকার 
সহজে বলিতেন, তাহা অনায়াসে তাহারা গ্রহণ 
করিত। তাহার সতেজ বাকো তাহাদের হৃদয় 
বিগলিত হইত। এই জীবন্ত সত্য বলপুর্ববক তিনি 
সকলের মনে বিদ্ধ করিয়া দিতেন যে, ভ্ভ্ঞান প্রীতি 
অনুষ্ঠান ত্রাক্ষধন্মের সমগ্র অবয়ব, ইহার মধ্যে একের 
অভাবে ব্রাহ্মধণ্ম অঙ্গহীন হয়। হৃদয়ের প্রীতি 
ব্যতীত ক্রহ্মভ্ঞান যে, সে শুক্ভ্তান ; জ্ঞান ব্যতীত 


১৪. 
আীতি যে, সে অন্ধকার ; অনুষ্ঠান ব্যতীত জ্ঞান- 
পতি উভয়ই নিশ্ষল-_আবার ভ্ঞানপ্রীতি ব্যতীত 
.. অনুষ্ঠান কেবল বাহ্যাড়্বর মাত্র ।” 

পরমশ্রদ্ধেয় ৬ রাজনারায়ণ বন্থ তাহার কোন 
বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন-__“ত্র্ষবিদ্যালয় দ্বারা মহো- 
পকার সাধন হইতেছে । সেই উপকার সকলের 
প্রধান মুলীভূত শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের 
অসাধারণ বাক্পটুতা, যত্ব ও উৎসাহ” 





 উন্নতি-প্রসঙ্গ। 


কুস্তমেলায় স্বেচ্ছাত্রতী-_স্লীবনী বলেন_ 
“গত্ত ১৯ই ফেব্রুয়াক্সি কুম্তমেলায় বিশেষ উৎসবের দিন 
ছিল। গত অমাবস্যার দিন ১৫ লক্ষের অধিক যাত্রী 
ব্রিবেণীতে মিলিত হইয়াছিল। এত লোকসমাগম 
হইলেও সর্ধ্রই শৃঙ্খলা দেখ! গিয়াছে । এই শৃঙ্খল! 
রঙ্ষাকার্ষেয পগ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহাশয়ের সেবা- 
সমিত্তির স্সেচ্ছাব্রর্তীর! পুলিসঙ্দিগকে বিস্তর সাহাঁধ্য করি- 

_ স্বাছেন। স্বে্ছাত্রতীর সংখ্যা ছিল ৭৫০। তারতভূত্য 
স্গিতির মিঃ হৃদয়নাথ কুঞ্জর ইহ্[ু্দের কাণ্তেন ছিলেন। 
তরিবেণী সঙ্গমতীর্ঘে নিরন্তর ছুই শত ্বেচ্াত্রত্তী সেবক 
কার্য করিগ্লাছেন। ইহারা স্থানার্থীদিগকে সর্বদ! সাহাব্য 
করিয়াছেন। ইইার! বানের স্থানে লাইফবেট ও নৌক1 
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“জনৈক তৈলবাবদায়ী তাহার কারবার বাড়াইরার 
ইচ্ছায় তাহার নিকট হইতে ১০২ টাক! ধার নিগাছিল | 
কোনও কারণে এ লোকটার ব্যবসারে ক্ষতি হওয়ার 
উহার আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠে। তিনি কিছু- 
দিন পর এই কথা শুনি! উহার অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত 
কষ্ট অনুভব করেন। হ্ুদের টাকার জনা তিনি উহাকে 
কোনও দিন কোনও কথ! বলেন নাই । নগর্গা হইতে 
ডিক্রগড় বদলি হওয়ার সংবাদ পাইর। তিনি সকলের 
নিকট হঠতে (বিদায় লইতে লাগিলেন । & ভেলবাবসারী 
স্কাহার চলিয়া যাওয়/র সংবাদ পাইয়া টাক! শোধ করি- 
বার জন্য নিজ ব্যবসায়ে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে 
খাকে । তিনি নওগী! পরিত্যাগ করিবার (কিছুদিন পূর্যো 
শ্রীযুক্ষা' পিসিমাভাঠাকুরাণীকে উহার *রিজনবর্গকে 
দেখিয়া আসিতে বলেন । তদনুগারে পিসিমাভাঠাকুরাঁণী_ 
একদিন সন্ধ্যার সময় যাইয়! দেখেন যে উহার! অভিকষ্টে 
প্রিনাতিপাঁত করিতেছে । এঁ লোকটীর শ্রী অন্ধকারে 
বসিয়! রান! করিতেছিল। তাহাকে দেখিয়াই বাছি 
জালাইয়। বলিল যে আপনাদের টাক! পরিশোধ করিবার 
চেষ্টায় বাজারে তৈল বিক্রয় করিতে গিয়াছে । আজই 
আপনাদের টাক] দিয়া আসিবে।  পিরিমা বলিলেন, 
পক্সমি ত টাকার তাগাদা করিতে আসি নাই । আমর! 
২১ দিন পরেই ডিক্রগড় চলিয়। বাইব। তোমরা কেমন 
আছ তাহা দেখিতে আসিয়াছি।” বাড়ী ফিরিয! আিয়! 
এই কথা বলিবার পরেই এ লোকটি পিসামহাশয়ের 


লইয়া লোকের প্রাপরক্ষায় নিবুক্ত ছিলেন । ইহাদের নিকট আলির! বলিল, প্সনেক চেষ্টা করিয়া মাত্র নয়টী 


চেষ্টাব্ধ অন্যুন হুইশত লোকের প্রাণরক্ষা হইয়াছে। 
সেবাসমিতির আফিলে প্রায় তিন সহস্র নিকুদ্িষ্ট বাক্কির 
নাম লেখান হইয়াছিল, ও1হাদের অধিকাংশকে তাহার! 





টাকা আনিয়াছি। : এই টাকা কর়টাই নিন।” তিনি 
উহার নিকট হইতে টাক! করটী নিয়! বাক্স হইতে খত- 
থানি আনিয়া উহাকে বলিলেন, “দেখ, এই খত দিয়! 


সন্ধান করিস গৃছে পাঠাইরাছেন । আত্মীর়দিগকে হারা- | তুমি টাকা! নিয়াছিলে। তুমি যাহা দিতে পারিরাছ তাহা 


ইয়! ধাহারা বিপক্ন হইয়াছিলেন, সেবাসমিতির সেবফগণ 
তীছাদিগকে গৃছে পাঠাইয়! দিয়াছেল ” এই প্রকার সং- 
বাদে আনর! ষেকি আনন্দ লাভ করিলাম তাহা বলিতে 
পারি না। ইহাতে তবিষাদ্বংশীয়দিগের উপরে একটা 
গভীর আস্থা! আসে। আমাদের অন্থরোধ এই ষে সংবাদ- 
পঞ্জের সম্পা্দকগণ দেশের উন্নতি সাধনের জনা পিভেদের 
জারি শ্মরণ করিয়! পরস্পরের গ্লানি কুৎসা ও বিবা- 
দের কানন সংবাদপত্রের স্তত্ত পূর্ণ না করিয়। এই প্রকার 
সংবাদসমূহ প্রকাশ করিয়! বালক ও যুবকদ্দিগকে সৎ- 
কার্ষো উৎসাহিত করুন ) 

কালীমোহুন দাসের মহৃত্ব_-১লা চৈত্রের 
তত্বকোমুদ্দীতে ৬কালীমোহুন দাদ লন্বদ্ধে একটা ঘটন! 
উল্লিখিত হুইফ্াছে। এক্সপ ঘটন। স্মরণীয় করির! রাখ! 
চিত বলির! আমর! তাহা উদ্ধৃত করিলাম 


। 





দিয়াছ। তুমি অশক্ত, আমার টাক্কার জন্য তুমি ভাবিঞ& 
না।” এই ৰলিতে বলিতে খতথান। টু্কর! টুকর! করিস 
ছিড়িয! ফেধিলেন | এই ব্যাপারে এ লোকটী কিয়ৎকাল 
স্তন্ধভাবে দাড়াইয়! কাদিয়! ফেলিল। পরে বলিল, পজাপ- 
নার টাকা আমার অবস্থার পরিবর্তন হইলেই দিৰ। 
এমন লোঁকের টাকা মারিতে নাই * তিনি বলিলেন, 
“তোমার যাহা ইচ্ছা করিতে পার, কিন্তু আমার কোনও 
দায় দাবী নাই।” তিনি সর্বদাই গরীবের সাহাষো যুক্ত 
হস্ত ছিলেন । তাহার দ্বার ইহাদের জন্য অবারিত ছিল, 
ইহার! তাহাকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করিত ॥ তিনি 
নওগ! হইতে চলিয়া! 'আসিবার সময় উহারা! তাহাদের 
রুতজ্ঞতার চিহ্নন্বরূপ শক্তি অগ্থযারী--গামছা! বড় কাপ্ড়! 
ইত্যাদি উপটৌকন দিযাছিল ।” 

গান্ধি মহারাজের অনশন ত্রত-_ীযু্ গা 
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বৈশাখ, ১৮৪+ 
অনশন ব্রত :লইয়াঁছিলেন বলিয়া দেশে একটা হুলস্থল 
গড়িয়। গিয়াছিল। তিনি কেন ষে অনশন ব্রত লইয়া 
ছিলেন, মে বিষয়ে একটি কৈফিয়ৎ তিনি অল্প কয়েক 
দিন হইল 'সংবাদ পত্রে ছাপাইরাছেন। ঘটনাটি এই__ 
বোম্বাই প্রেসিডেপ্সির আমেদাবাদে কলওয়ালাদের সঙ্গে 
মন্জুরদের বিরোধ হইল মজুরী লইয়!। কলওয়ালার!1 
বাহা দিতে চান্েন, মন্ভুরগণ তাহ অপেক্ষা বেশী চায় । 
.কআবশেষে মন্জুরগণ ধর্পঘট করিল। গান্ধি যখন বনে 
গেলেন, তখন তাহাকে এ বিষক়ে সালিসি করিষার জন্য 
কঅন্থুরোধ কর! হইল । অবশেষে তিনি ছু*একজন বন্ধুর 
পরামর্শে যতট! মজুরী দেওয়া উচিষ্ভ মনে করিলেন 
স্তাহ! কলওয়াঁলাদিগকে বলিয়া পাঁঠাইলেন । কলওয়া- 
লারা তাহাতে রাজী হইলেন না। মন্গুরগণ গান্ধির 
কথায় রাজী হইল এবং দলে দলে কলের মন্তুরী ছাড়িয়া 
দিয়! ভগবানের নামে প্রতিজ্ঞা করিতে লাগিল ষে 
গান্ধির প্রস্তাবে কলওয়ালারা সপ্ত ন! হইলে তাহার! 
পুনরার কলের মন্তুরী করিবে না। এইভাবে ধর্মঘটের 
ৰাইশ দিন কাটিয়া গেল । অবশেষে কভকগুণি মন্ভুর 
ভাবের তাড়না সহ্য করিতে ন! পারিয়! কলের মজুরীতে 
' পুনরায় ঢুকিবার জনা অস্থির হইতে লাগিল। তাহার! 
ৰলাঁবলি করিতে লাগিল যে 'গাদ্ধি প্রভৃতির কি__তাহাঁর! 
ভাল খাইবেন পরিবেন মোটর গাড়ী চড়িয়। বেড়া ইবেন 
আর আমাদিগকে প্রাপপণে ধর্ঘট করিয়! থাকিতে 
উপদেশ দিবেন” 1 এই অবস্থায় গান্ধি যাহা বলিতেছেন 
তাহ! অ্টধান যোগ্য । 

“আমি কি করিব? মন্জুরদের দাবী আমি ন্যায়সঙ্গত 
হনে করি। কআমি এই চিঠি লিখছি যেমন জানি, সেই 
রকমই ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি । আমি মনে 
করিযে প্রত্যেকের 'প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া নিজের 
প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা উচিত । আঁমি জানি যে এই সকল 
সভুক্বেরা ঈশ্বরবিশ্বাসী, কিন্ত ধর্মঘট দীর্ঘকালব্যাপী 
হওয়াতে তাহাদের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে। * * * 
আমি জাঁনি যে আমাদের অনেকেরই ঈশ্বয় সম্বন্ধে এবং 
আত্মপক্তি সম্বন্ধে একট! অনির্দিষ্ট ধারণা আছে। এই 
বকল ভাবিক়! চিন্তিয়া আমার মনে হইল যে আমার পক্ষে 
ইহ! শুভ মুহূর্ত, বিশ্বাসের উপযুক্ত কাজ করিতে পারি 
কিন! তাহার পরীক্ষা! উপস্থিত। এই পরীক্ষ/ দিতে 
আমার কোনই দ্বিধ! আসিল না। আমি তাহাদিগকে 
বলিলাম যে “তাহাদের 'প্রতিজ্ঞাভঙ্কের বাঁতন! আমার 
পক্ষে £অসহ্া এবং ঘতদিন পর্যাস্ত তাহার! তাহাদের 
ল্যাধ্য দাঁবী না পায় অথবা তাহারা পরাজয় শ্বীকার না 
করে, ততদিন আমি ফোন একার খাদ্য গ্রহণ 
করিব ন1।” 


উাভিউনগ 
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তিনি এই অনশন ব্রত গ্রহণ করিয়। ভাল বা মন্দ 

করিয়াছিলেন, তাহার ধিচার করা আবশাক দেখি না, 
কারণ তাহা ন্তীত ঘটন! । কিন্তু তিনি 'এই ব্রত গ্রহণে 
ঈশ্বরের গ্রতি যে অটল বিশ্বীস এবং প্রতিজ্ঞ! রক্ষায় যে 
আশ্চর্ঘ্য শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা যে প্রত্যেক 
ভারতবাসীর অস্থকরণীর, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই । 
তিনি ঠিকই বলিয়াছেন যে “কোন শ্রেণীরই যাল্ছুষ 
একটা জাতিতে পরিণত হইতে পারে না অখব। কোন 
মহৎ কাঁধ্য ক্সিতে পারে না যদি না তাহারা ইম্পাতের 
মত প্রস্তত হন্ন এবং বদি না, জগতের লোকে বুঝিতে 
পারে যে তাহাদের প্রতিজ্ঞা অচল ও অটল--নোয়াই- 
তেও পারা যাইবে না, ভাঙ্গিতেও পার! যাইৰে না । 
এইকপ প্রত্িজ্ঞাবলে বলীয়ান লোক গুটীকয়েক জআবি- 
ভূ'ত হইলেই ভারতের উন্নতি অবশ্ান্তাবী। 

স্ত্রীলোকের ভোট দিবার অধিকার-_ 
ইংলঙে এই অধিকার স্ত্রীলোকদিগকে দেওয়া! হইয়াছে । 
ইহার ফল ভাল কি মন্দ বল! বড়ই শক্ত । কাণ্টর- 
বরির আর্কবিশপ বলিয়াছেন যে যুদ্ধের পর থে গৃহ পুনঃ 
সংগঠনের অধিকার হইবে স্ত্রীলোকের, সেই গৃহ কিরূপে 
সংগঠিত হইবে তন্ধিষয়ে প্রতিনিধির সাহায্যে তাহাদিগকে 
মতামত প্রকাশে অধিকার দেওয়া নিশ্চয়ই উচিত । এক- 
দিকে মহানমরে পুরুষের মৃত্যু, অপরদিকে গোলাগুলির 
কারখানায় নিধুক্ত স্ত্রীলোক দিগকে এবং তোটের পক্ষ- 
পাতী স্ত্রীলোকদিগকে সন্ধষ্ঠ করিবার জন্য তাহাদিগকে 
ভোটের অধিকার দেওয়া! হুইয়াছে বলিয়। বোধ হয়। 
ইহাতে ভাল হইবে কি মন্দ হইবে তাহ! পরীক্ষাসাপেক্ষ । 
তরে এই অধিকার দিবার একটী ভাল ফল এইযে ই! 
পাইলাম ন! বলিয়া বিলাতের স্ত্রীলোক দিগের আর আক্ষেপ 
এবং তজ্জন্য প্রবল আকাঙ্ষা থাকিবে না । আমেরিকার 


, তো! এই অধিকার আছে,জানিতে ইচ্ছা করে যে তথাকার, 


যুক্তরাজ্যের কংগ্রেসে কয়জন মহিল। নির্বাচিত হয়েল। 
আমাদের মনে হয় যে তোঁটের জন্য মারামারি কৰা 
স্ত্রীলোকের পক্ষে এবং সমাজের পক্ষে সুফলপ্রহ 
হইবে না। স্ত্রীলোকের কর্তব্য, নিজগুণে গৃহের পনি- 
বারকে স্বমতে গঠিত করিয়! তোলা । ভোটের হুড়ান্থাভ 
পুতাগু'তিতে সে কর্তব্য সাধিত হইবে কি না সন্দেহ। 
বলিতে কি, রাজনৈতিক সংগ্রামের মুলমন্ত্র মারামারি । 
ভোট সংগ্রহ রাজনৈতিক সংগ্রামেরই অন্যতয় অন্তর । 
স্থৃতরাং স্ত্রীলোকের! ভোট পাবার অধিকার পেলেই 
যে দেশের উন্নতির ছ্বার উন্মুক্ত হুইয়! যাইবে তাহ! বলিতে 
পারি না। 

প্রয়াল সোসাইটীর প্রথম ভারতীয় সদস্য__ 
মান্জাজ বিশ্ববিদ্যালয্ের রেগিষ্ট্রার কেছিজ হইতে তার" 





যোগে এই সংবাদ পাইয়াছেন হে মান্া্গের নাল কিন্তু রে পট বুদ্ধি এক, ও কালো 


রামাহুজ বিলাতের রয়াল সোসাইটীর ফেলে! বা সদস্য সাদ। নির্বাচনের বুদ্ধি আর-এক, এত তাহার! 
নির্বাচিত হইগাছেন। ইহা বিজ্ঞান জগতে অতি. উচ্চ: স্বীকার করেন না। মন যে পরিমাণে স্তশিক্ষিত 
লন ॥ বিটশগামাজ্ো, ইহা অপেক্ষা উচ্চ বৈজ্ঞানিক | হয় সেই পরিমাণে সে ভালমন্দ নির্ণয় করে, তাই, 
সম্মান নাই।  ভারতবাসীনের মধ্যে ইনিই. প্রথম এই মনের উন্নতি সাধনের জন্য প্রতোকের যত্বু কর! 


টু সম্থান পাইলেন । একজন ভারতবাঁদীর এরূপ. উচ্চ 
সঙ্ান লাওয়। সুখের ও গৌরবের বিষ উরু রামা- 
হুজম্‌ মান্দ্াজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রবেশিক! পরীক্ষা উত্বীর্ণ 


আবশ্যক, এইরূপও তাহারা প্রতিপাদন করিয়া- 
ছেন; এবং এই উৎকর্ষ কিরূপে সাধন করিতে 


ইনাছিলেন, কিন্তু এক. এ পরীক্ষার, ফা হওযার; হইবে তাহার নিয়ম বলিয়া দিয়াছেন। কিন্ত 
গগন বেতনে কেরানীগিরি করিতেন | ঘটনাক্রমে সদসদ্‌ বিবেচনশক্তি সাধারণ বুদ্ধি হইতে কিছু 


গণিত বিষয়ে তাহার প্রতিভার প্রমাণ প্রকাশিত হর 
এবং তিনি মাক্জাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশেষ বৃত্তি 
লই কেছিজে গণিত অধ্যয়ন করিতে যান। শীঘ্রই 
“তথায় অধ্যাপক হার্ডী তাহাকে “& [9019 10081)900261- 
9190. 0£ 019. 57901007% “বিশুদ্ধ গণিতে প্রথমস্রেণীর 
প্রতিতাশানী বাক্কি” বলিয়! মত প্রকাশ করেন ।” 
প্রবামী- চৈত্র ১৩২৪ । 
“কৃতী বাঙ্গালী ছাত্র-_বিক্রপুর . বীরতারা- 
নিবাসী পঞ্ডিত সারদাকাস্ত বিদ্যারত্ব মহাশয়ের পুত শ্রীযুক্ত, 
- কিরণচন্্র মুখোপাধ্যায় অক্সফোর্ডের অঙৃসোল্স্‌ কলেজের ; 
ফেলো নিধুক্ত হইয়াছেন । ভারতবানীদের মধ্যে তিনিই 
শ্রথম এইব্প :ফেলো হইলেন । 
জীক লাটান ভাষায় অক্পফোর্ডের বি এ পরীক্ষায় সম্মানের 
সহিত প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন, এবং পারদশিতা আনু 
সারে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন 1 ইহার পর তিনি 
এ বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞানে জনলক্‌-বুদ্ধি পগীক্ষায় 


তিনি ১৯১৬ সালে। 


শ্রথনস্থানীয় হুইয়াছেন। দেশে থাকতেও তিনি. কৃতী 


ছাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি ধি এ পরীক্ষায় 
ঈশানবৃত্তি পাইয়াছিলেন, এবং এম্‌ এ পরীক্ষায় ইংরে- 
জীতে দ্বিতীয় স্থানীয় ছন 1” 

গ্রবাসী- চৈত্র ১৩৪২৪.। 


 বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত 
গীতা-রহম্য ৷ 


আধিদৈবতবাদ-ও ক্ষেত্রাক্ষেত্রজ্ত বিচার । 
(ভ্রীজ্যোতিরিজ্্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অন্তুবাদিত ) 

€ পুর্ধবানুতৃজি ) 
ক্সামাদের প্রাচীন শান্ত্রকারদিগের এই সম্বন্ধীয় 


ক 


চরম সিদ্ধান্তও পাশ্চাত্য আধিভৌতিকবাদীদিগেরই - 


ন্যায়। স্বস্থ ও শান্ত চিত্তে কোন বিষয়ের বিচার 





স্বতন্ত্র ঈশ্বরের দান, এ মত. তাহারা মানেন-না 
মনুষ্য কিরূপে জ্ঞান লাভ করে 3 তাহার মন ও 
বুদ্ধির ব্যাপার কেমন করিয়া! চলে, প্রাচীন কালে 
তাহার সূক্ষম আলোচন! হইয়! গিয়াছে। এই আলো- 
চনা 'ক্ষেতরক্ষেত্রজ্ঞ বিচার? এই নামে অভিহিত 
হইয়া থাকে | ক্ষেত্র অর্থে শরীর ও ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থে. 
আল্মা । এই ক্ষেব্রক্ষেত্রজ্বিচার অধ্যাত্মবিদ্যার 
মূল; এবং ক্ষেক্রক্েত্্র বিদ্যার 'ঠিক্‌ জ্ঞান হইলে 
৷ পর, শুধু সদসদ্‌ বিবেচনশক্তি কেন-_ন্যান্য মনো- 
দেবতাও আত্মা হইতে উৎকৃষ্ট কিংবা! স্তন 
বলিয়! স্বীকার করিতে পারা যায় না ১ তাই, আধি- 
দৈবতপক্ষ খঞ্জ কেন ইহারও সহজ মীমাংসা: হয় । 
তাই এই স্থানে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিদ্যার লংক্ষেপে 
বিচার করিব। ভগবদ্গীতার অনেক সিদ্ধান্তেরই 
প্রকৃত অর্থও সেই সুত্রে পাঠকের ঠিক উপলব্ধি 
হইবে। 

মনুষযের দেহ (পিশু, ক্ষেত্র, কিংবা শরীর ) 
ইহা! একটা বড় কারখানা বলিলেও চলে । কোন 
কারখানায় যেরূপ বাহিরের পণা্রবা ভিতরে আইসে 


| এবং তাহার পর. সেই মালের বাছাই বা৷ব্যবস্থা 


করিয়া পরে কারথানার উপযোগী পদার্থ কোন্গুলি 
এবং অনুপযোগী কোন্গুলি_ তাহা স্থির করিয়। 
বাহির-হইতে-ভিউরে”আস|  কীচ। মাল হইতে 
নৃতন পদার্থ প্রস্তুত করিয়া তাহা বাহিরে পাঠান হয়, 
সেইরূপ মনুযোর দেহের মধ্যে প্রতিক্ষণে অনেক 
ব্যাপার চলিতে থাকে । জগতের পাঞ্চতীতিক 
পদার্থ সম্বন্ধে মনুষ্যের জ্ঞান হইবার পক্ষে 'মন্গুষোর 
উন্জরিয়াদিই প্রথম সাধন। জাগতিক পদার্থের 
প্রকৃত কিংব। মুল স্বরূপ কি, ইহা কেহ ইন্জরিয়ের 


করা আবশ্যক এই তত্ব তাহারা স্বীকার করেন। দ্বারা জানিতে পারে না। আমাদের ইন্জ্রিয়ের 


ডু 


তাহ্াই,__-এইবূপ আধিভৌতিকবাদীর ধারণ!; কিন্তু 
কাল যদি আমরা কোন নব ইন্জরিয় প্রাপ্ত হই, তাহা 
হইলে তাহার দৃষ্টিতে জাগতিক পদার্থের গুণ 
এখনকার অপেক্ষা ভিন্ন যে হইবে, তাহা আর 
বলিতে হইবে না । মনুয্যের ইন্দ্রিয়াদির মধ্যেও 
. ছুই ভেদ আছে। এক কর্টেক্িয় ও আর এক 
জ্ঞানেন্দ্িয়। হাত, পা, বাণী, গুদ ও উপস্থ ইহারা 
পাচ কশ্েন্ত্িয়। আমরা আমাদের শরীরের দ্বার! 
যে-ব্যবহার করি তাহা সমস্তই এই কর্োক্দিয়ের 
দ্বারাই করিয়া থাকি। এতছ্যাততীত নাক, চোখ, 
কান, জীভ ও ত্বক এই পাচ জ্ঞানেক্্রিয়। চক্ষুর 
দ্বার! রূপ, জিহ্বার দ্বারা রস, কর্ণের দ্বারা শব্দ, 
নামিকার দ্বার! গন্ধ ও ত্বকের দ্বারা স্পর্শ উপলব্ধি 
করি। যে কোন বাহ্য পদার্থ ই ধর না কেন, তং- 
সম্থন্ধে আমাদের ষে ভ্তান হয়, তাহা উক্ত পদার্থের 
রূগ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের বাহিরে অনা আর কিছুই 
নাই।  উদ্দাহরণ যণা--ধর, এক টুকরা সোনা। 
উহা চোখের দৃষ্টিতে পীতবর্ণ, ত্বচের নিকট কঠিন 
বলিয়া প্রতিভাত হয়, ঠুকিলে লম্বা হয়, ইত্যাদি 
তাহার যে-যে গুণ ইন্দ্রিয় গোচর হয় তাহাই আমা- 
দের দৃষ্টিতে সোনা, 'এবং এই গুণসকল বারংবার 
এক পদার্থের মধ্যে এক রকমই দেখিতে পাওয়া 
গেলে, আমাদের মতে সোনা এক স্বতন্ত্র পদার্থ 
হইয়া দীড়ায় ! বাহিরের মাল ভিতরে নেওয়া ও 
ভিতরের মাল বাহিরে পাঠিয়ে দেওয়। যেরূপ কার- 
খানার কাজ সেইরূপই মানবদেহের জ্ঞানোন্দ্রিয় 
সকল, এই বাহিরের মাল ভিতরে আনিবার ও কণ্মে- 
স্দ্িয় সকল ভিতরের মাল বাহিরে পাঠাইবার ছ্বার- 
স্বরূপ। যুর্য্যের কিরণ কোন পদার্থের উপর পড়িয়া 
তথা হইতে আবার ফিরিয়া আমাদের চোখের মধ্যে 
প্রবেশ. করিলে, আমাদের আত্মায় সেই পদার্থের 
রূপসন্থন্ধে জ্ঞান হইয়া থাকে ; এবং কোন পদার্থ 
হইতে নিঃস্থত গন্ধের সক্ষম পরমাণু আমাদের নাকের 
মজ্জাতন্তুর উপর আসিয়া পড়িলে আমাদের নিকট 
তাহার গন্ধ আফে।: অন্য জ্ঞানেন্দিয়ের ব্যাপারও 
এইবূপই চলিয়৷ থাকে ; এবং ড্গানেন্দ্ররসকল 
এইরূগে ব্যাপার করিতে থাকিলে তাহাদের দ্বার! 


বাহ্য জগতের পদার্থ আমর। অবগত হই। কিন্ত 
৫ 


রহঃ ১৭ 
| জ্ঞানেক্দিয় সকল যে কোন ব্যাপার করে তাহাদের 
ভান স্বতঃ তাহাদের হয় না, তাই জঙ্তানেন্দ্রিয়দিগকে 
জ্ঞাতা এই সংজ্ঞা না দিয়া শুধু বাহিরের মাল 
ভিতরে আনিবার দরজা বল! হইয়াছে । এই দরজ! 
দিয়া মাল. ভিতরে আসিয়া পড়িলে পর, তাহার 
|স্পরবর্তী ব্যবস্থা করিবার কাজ মনের। উদাহরণ 
যথা-_দবিপ্রহর হইলে ঘড়িতে ১২টা ঠোক1 পড়িলে 
পর কটা বাজিল ইহা কানে বুঝা যায় না। প্রত্যেক 
ঠোকা! যেমন যেমন পড়িতে থাকে তেমনি তেমনি 
; বায়ু তরঙ্গ কানে আসিয়া লাগে, এবং মজ্জাতন্তুর 
দ্বারা প্রত্যেক ঠোকায় পৃথক পৃথক সংস্কার প্রথম 
মনের উপর হইলে পর সেই সকলের তেরিজ করিয়! 
কটা বাজিল তাহা আমরা স্থির করি। জ্ঞানে 
পশুদিগেরও আছে-এবং ঘড়ির এক এক ঠোক। 
যেমন যেমন পড়িতে থাকে তেমনি তেমনি প্রত্যেক 
ঠোকার (সংস্কার তাহার কান দিয়া মন পর্য্যন্ত 
পৌছায়। কিন্তু সমস্তের তেরিজ করিয়। ১২টা 
বাজিল কিনা এতটা বুঝিবার পক্ষে তাহার মন 
বিকসিত হয় নাই। এই অর্থ শাস্ত্রীয় পরিভাষায় 
বলিতে হইলে এইরূপ বল! হইয়া! থাকে যে, পণুর 
অনেক সংস্কারের পৃথক পৃথক গুন হইলেও লেই 
নানাত্বের মধ্যে একত্বের বোধ তাহার হয় না। ভগ- 
বদগীতাতে “ইন্দড্রিয়াণি পরাণ্যান্থঃ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং- 
মনঃ”__ইন্দ্রিয়সকল বাহ/পদার্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও 
 ইনজরিয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ ( গীতা ৩, ৪২) এইরূপ 





না থাকিলে অর্থাৎ মনোযোগ না হইলে, চোখ 
খোলা থাকিলেও দেখ! যায় না ও কান খোল! 
থাকিলেও শোনা যায় না, ইহা পূর্বে্বই বলা হই- 
য়াছে। তাতপর্য্য, জ্ঞানেক্দ্িয়ের দ্বারা বাহিরের 


মনের নিকটে আসে এবং এই হিসাবলেখক পরে 
তাহার অনুসন্ধমন করে। এই অনুসন্ধান কিরূপে 
হয় ও তাহার জন্য আমরা এতক্ষণ যাহাকে সাধা- 
রণত “মন? বলিয়া আসিয়াছি তাহারই আরও কিরূপ 
ভেদ করা আবশ্যক হয়, কিংবা! একই মন অধিকার- 
ভেদে কি-কি পৃথক নাম প্রাপ্ত হয়, -এক্ষণে ইহার 
বিচার করিব। 

জ্ঞানে্দ্রিযযৌগে মনের উপর যে সকল সংস্কীর 





যে বলা হইয়াছে তাহার ভাবার্থ এই। মনস্থানে 


মাল, দেহ-কারখানার হিসাবলেখক যে মন সেই , 


১৮ 


'্ভাহার পর তাহাদের পরস্পর তুলনার দ্বার! তাহার 
মধ্যে কোনটি ভাল, কোনটি মন্দ, কোনটি গ্রাহ্য ও 
কোনটি টেকসই,কোনটি লাভজনক ও কোনটি ক্ষাতি- 
জনক, প্রথমে ইহার নির্ণয় কর! আবশ্যক হয়; এবং 
নির্ণয় হইলে পর, তাহার মধ্যে যেটি ভাল, লাঙুজনক, 
যোগ্য বা করণীয় তাহাই করিতে আমরা প্রবৃত্ত হই, 
__এইরূপ সাধারণ ব্যবহার। উদাহরণ যথা__আমরা! 
কোন বাগানে গমন করিলে, চক্ষু ও নাসিক! এই 
ছুই ইন্ত্রিয়ের দ্বারা বাগানের গাছ ও ফুলের 
সংস্কার আমাদের মনের উপর ঘটিয়! থাকে। 
কিন্তু এই ফুলের মধ্যে কোন্‌ ফুলের গন্ধ ভাল ও 
কোন্টির গন্ধ খারাপ এই জ্ঞান আমাদের আত্মাতে 
না হইলে, কোনও ফুল হস্তগত করিবার ইচ্ছায় 
তাহা তুলিবার উদ্যোগ আমর! করি না। তাই (১) 
জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ছার! বাহ্য পদার্থের জ্ঞান হুইয়! সেই 
সকল সংস্কারের একত্র বিন্যাস কিংবা! তুলনার জন্য 
স্থব্যবস্থিতরূপে সাজাইয়া৷ রাখা (২) এইরূপ 
বিন্যাসের পর তাহাদের ভালমন্দত্বের সারাসার 
বিচার করিয়া কোন্টি গ্রাহ্থ ও কোন্টি অগ্রা্থ 
ইহার নিশ্চয় করা (৩) এই নিশ্চয় হইলে পর, 
গ্রাহা বস্ত্র গ্রহণ করিবার ও অগ্রাহ বস্ত্র ফেলিয়। 
দিবার ইচ্ছা! হইয়া সেই অনুসারে কার্যে প্রবৃত্ত হওয়। 
এইরূপ সমস্ত মনোব্যাপারের তিন টুক্র1 ভাগ 
হুইয়। থাকে । এই তিন ক্রিয়ারই মধ্যে ব্যবধান. 
না থাকিয়া তাহা! একসঙ্গে একের পিছনে আর 
একটি হওয়া! চাই,_-এরূপ নছে। পূর্ববদৃষ্ট কোন 
বিষয় আজ হইল এইরূপ মনে হইতে পারে ;তথাপি 
এই ব্যাপারে এ তিন ক্রিয়ার মধ্যে কোন ক্রিয়াই 
হয় নাই এইরূপ বল! যাইতে পারে না; বিচারের 
কাছারী এক হইলেও সেখানে যেরূপ প্রথমে বাী- 
এতিবাদী কিংবা তাহাদের উকিল আপন আপন 
সাক্গ্য-প্রমাণ বিচারপতির সমক্ষে সফ্জিত করে, 
তাহার পর উভয়পক্ষের সাক্ষীসাবুদ দেখিয়! তাহার 
উপর বিচারপতি আপন বিচার নিপ্পৃত্তি করেন, 
এবং বিচারপতি-কৃত (পজ্পন্তি শেষে নাজির আমলে 
আনে, এইরূপ কাজের বণ্টন হইয়া থাকে ; 
সেইরূপ এতক্ষণ পর্যন্ত যে হিসাবকারীকে 
জ্ঞামর! সাধারগত “মন বলিয়া আসিয়াছি তাহার 








১৯ বল, ৪ ভাগ 


যে সকল বিষয় পরে আসে তাহার সারাসার বিচার 
করিয়া কোন বিষয় অমুক প্রকারেরই ( এবমেব) 
অন্য প্রকারের নহে ( নাইন্যথ ), এইরূপ নিশ্চয় 
করিবার কাজ অর্থাৎ বিচারপতির কাজ শুধু বুদ্ধী- 
ক্র্িয়ের হওয়া প্রযুক্ত, উপরে কথিত সমস্ত 
মনোব্যাপার হইতে এই সারাসার বিবেকশক্তি 
বাদ দিলে পর) বাকী সমস্ত ব্যাপার যে-ইক্জ্রিয়ের 
দ্বার! হইয়! থাকে তাহাকেই এক্ষণে “মন এই নাম 
দেওয়া বেদান্ত ও সাংখ্য. এই দুই শাস্ত্রের প্রচলিত 
রীতি ( সাং কা» ২৩ ও ২৭ দেখ )। এই (কনিষ্ঠ) 
মনই উকিলের মতে! কোন বিষয় এইরূপ (সংস্কল্স) 
কিংবা! উপ্টা পক্ষে সেইরূপ (বিকল্পা) ইত্যাদি 
কল্পনা বুদ্ধির স্মক্ষে নির্ণয়ের জন্য স্থাপিত 
করে; এবং তাই তাহাকে: “সঙ্বল্পবিকল্লাত্বক" 
নিশ্চয়কারী ন| বলিয়৷ শুধু কল্পনাকারী ইন্দ্রিয় বল! 
হইয়াছে। , 'সঙ্বল্স' এই শব্দের মধ্যেও কখন কখন 
নিশ্চয়ের সমাবেশও কর! যায় (চ্ছান্দোগ্য, ৭181১ 
দেখ )। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিশ্চয়ের অপেক্ষা! ন! 
রাখিয়া কোন বিষয় অমুক প্রকারের মনে করা 
মানা, গ্রহণ করা, বুঝা! কিংব৷ কিছু যোজনা করা, 
ইচ্ছ! করা, চিন্ত| করা, মনে আন] ইত্যাদি--ব্যাপা- 
রের উদ্দেশ্যেই “সঙ্কল্প' এই শব্দের উপযোগ রুর। 
হুইয়াছে। কিন্তু উকিলের মতো! এই প্রকার, 
নিজ কল্পনাকে বুদ্ধিসক্ষে নিষ্পত্তির জন্য 
করাতেই মনের কাজ শেষ হয়না । বুদ্ধি 
ভালমন্দের নির্ণয় করিলে পর যে বিষয়, বুদ্ধির গ্রাহ 
হইল তাহা কর্মোন্দ্রিয় দিয়া ঘটাইয়া, আনা অর্থাৎ 
তাহাকে আমলে আনা-_-এই নাজিরের কাজ মনেরই 
করিতে হয় এবং তাহার দরুণ মনের ব্যাখ্যা অন্য 
প্রকারেও করিতে পারা যায়। বুদ্ধিকুতনির্ণয়কে 
কিরূপে আমলে আনিতে হইবে তাহার যে বিচার 
করিতে হয় তাহা! সঙ্ধল্প বিকল্লেরই এক প্রকারভেদ 
বলিলেও চলে। তথাপি তাহার সংস্কতভাষায় “ব্যাক: 
রণ,__বিস্তার করা? এইরূপ আর এক স্বতন্ত্র নাষ 
আছে। ইহা ব্যতীত বাকী কাজ বুদ্ধিরই | মনআমা- 
দের কল্পন! সমুহের সারাসার বিচার করে না। এই 
সারাসার বিচার করিয়া কোন বস্তর যথার্থ জ্ঞান 
অভ্যাস করিয়া দেওয়া কিংবা বাছাই করিয়৷ অমুক : 





বন্ক অমুক প্রকারের ইত্যাদি নিশ্চয় করা বা তর্কের 
দ্বারা কার্য্যকারণসন্বন্ধ দেখিয়া! নিশ্চিত অনুমান 
কিংবা কার্য্যকারণনির্ণয় কর! এই সমস্ত ব্যাপার 
বুদ্ধির, এবং সংস্কৃত ভাষায় এই ব্যাপারকে “ব্যবসায়” 
কিংবা “অধ্যবসায়! বলে; তাই, এই দুই শব্দের 
উপযোগ করিয়া বুদ্ধি ও ( কণিষ্ঠ) মন ইহাদের 
মধ্যে ভেদ দেখাইবাব জন্য-_ 
-ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ মনো৷ ব্যাকরণাত্মাকম্‌ ॥ 

অর্থাৎ বুদ্ধি ( ইন্দ্রিয় ) ব্যবসায়কারী অর্থাৎ সারা- 
সারবিচারপূর্ববক নিশ্চয়কারী ; এবং মন ( কনিষ্ঠ) 
ব্যাকরণ অর্থাৎ বিস্তার ব| পরবর্তী ব্যবস্থাকারী 
প্রবর্তক ইন্দ্রিয়, স্ৃতরাং বুদ্ধি ব্/বসায়াত্িকা ও 
মন ব্যাকরণাত্মক | এইরূপ ইহার ব্যাখা! মহা- 
ভারতে প্রদত্ত হইয়াছে (সভা, শাং, ২৫১।১১)। 
ভগবদ্গীতাতেও “ব্যবসায়াক্মিক। বুদ্ধিঃ” এই শব্দের 
উল্লেখ আছে ( গী, ২8৪); এবং সেই স্থানে 
বুদ্ধির অর্থ সারাসারবিচারপূর্ব্বক নিশ্চয়কারী 
ইন্দ্রিয়। বুদ্ধি কেবল তলোয়ার মাত্র। যাহা! 
কিছু তাহার সম্মুখে আসে কিংবা আনীত হয় তাহা 
ভাঙ্গাই তাহার কাজ; তাহার অন্য কোনও গুণ 
বা ধস্ম নাই (সভা, বন, ১৮১২৬)।1। সঙ্বল্প, 
বাসনা, ইচ্ছা, স্মৃতি, ধৃতি, শ্রদ্ধা, উৎসাহ, কারুণ্য, 
উৎকণ্ঠা, প্রেম, দয়া, কৃতজ্্তা, কাম, লজ্জা, 
আনন্দ, ভীতি, রাগ, সঙ্গ, দ্বেষ, লোভ, মদ, মাওসর্য্য, 
ক্রোধ ইত্যাদি সমস্তই মনের গুণ বা ধর্ম হওয়া প্রযুক্ত 
(₹ ১৫২, মৈত্র, ৬৩* ) এই মনোবৃত্তি যেরূপ 
জাগ্রত হয় সেই অনুসারেই কোন কম্ম করিবার 
দিকে মনুষ্যের প্রবৃত্তি হইয়া! থাকে। উদ্দাহরণ 
যথা- মনুষ্য যতই বুদ্ধিমান.হোক না কেন এবং 
গরীব লোকদের অবস্থা কিন্ধপ তাহার পুর্ণভ্ঞান 
কোন ব্যক্তির হইলেও তাহার মনে যদি কারুণ্যবৃত্তি 
জাগ্রত না হয় তাহ! হইলে গরীবের সাহায্য করি- 
বার ইচ্ছ। তাহার কখনই হয় না; অথবা যুদ্ধ 
করিবার ইচ্ছা থাকিলেও ধৈধ্য না থাকিলে 
সেযুদ্ধ করিতে পারে না। যে বিষয় আমর! 
করিতে ইচ্ছা করি তাহার পরিণাম কি হইবে 
বুদ্ধি তাহাই বলিয়া থাকে । কিন্তু ইচ্ছা কিংবা ধৈর্য্য 
প্রভৃতি গু বুদ্ধির ধর্ম না হওয়ায় বুদ্ধি আপনা 
হুইতে অর্থাৎ মনের সাহা্য ব্যতীত কখনই ইন্দ্রিয়- 
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দিগের প্রেরণা করিতে পারে না। উল্টাপক্ষে 
ক্রোধাদির আবেশে মন আপনা হইতেই ইন্জ্িয়- 
দিগকে প্রেরণ! করিতে পারিলেও বুদ্ধির সারাসার 
বিচার ব্যতীত শুধু মনোবৃত্তিদের প্রেরণার দ্বার! 
সংঘটিত কন্ম্ম নীতিতৃষ্টিতে শুদ্ধ হইবেই এক্সপ কোন 
নিয়ম নাই। উদ্দাহরণ যথা__বুদ্ধির উপযোগ ন! 
করিয়া শুধু কারুণ্যবৃত্তির দ্বারা কোন দান করিলে 
তাহ! অপাত্রে পড়িয়া! তাহ! হইতে মন্দ পরিণাম হই- 
বারও সম্ভাবনা আছে। সার কথা-_ুদ্ধির সাহায্য- 
ব্যতীত শুধু মনোবৃত্তি অর্ধেক মাত্র। তাইমনুষ্যের 
হাতে কোন শুদ্ধ কর্ম ঘটিবার প্রসঙ্গে, বুদ্ধিই শু্ধ- 
নির্ণয়কারী অর্থাৎ ভালমন্দের অভ্রান্ত নির্ণয়কারী; মন, 
বুদ্ধির অধানে কাধ্য করে ও ইন্দ্রিরগণ মনের অধীনে 
অবস্থিত__-এইরূপ উহাদের জোড় মিলাইতে হয়। বুদ্ধি 
ও মন এই দুই শব্দব্যতীত অস্তঃকরণ ও চিন্ত এই 
ছুই শবাও প্রচলিভ আছে; তন্মধ্যে অন্তঃকরণ এই' 
শব্দের ধাতর্থ “অন্তরস্থ করণ অর্থাৎ ইক্জিিয়” এই- 
রূপ হওয়ায়, তাহার। মধ্যে মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহং- 
কার প্রভৃতি সমস্তেরই সাধারণত সমাবেশ হয়; 
এবং মন প্রথমত বাহ্যবিষয়ের গ্রহণ অর্থাৎ চিন্তন 
করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহাই চিত্ত হয় '( সভা, শা, 
২৭৪, ১৭)। কিন্তু সাধারণব্যবহারে এই সমস্ত- 
শব্দ প্রায় সমান অর্থেই প্রাযুক্ হওয়ায় অনেক- 
সময় কোন্‌ অর্থ কোথায় বিবক্ষিত সে সম্বগ্ধে 
গোলযোগ উপস্থিত হয়। এই গোলযোগ যাহাতে না 
হয়, তাই এইরূপ অনেক শব্দের মধ্যে শান্জ্রীর 
পরিভাষায় মন ও বুদ্ধি এই দুই শব্দই উপরি-প্রদক্ 
নিশ্চিয়ার্থে প্রযুক্ত হইয়। থাকে । মন ও বুদ্ধি_ 
ইহাদের এইরূপ একবার ভেদ করিলে পর, বিচার- 
পতি এই অধিকারসুত্রে বুদ্ধি, মন অপেক্ষা কাজে- 
কাজেই শ্রেষ্ঠ হয়, এবং মন বুদ্ধির হিসাব-লেখক- 
কেরাণী হুইয়! দীড়ায়। “মনসম্ভ পরা বুদ্ধি”-_ 
মন অপেক্ষা! বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ কিন্বা বুদ্ধির অতীস্ধ 
(শী, ৬ ৪২)-_গীতাকাব্যের 'ভাবার্থই এই। 
তথাপি উপরি-উক্ত অনুসারে এই হিসাবে কেরা- 
ণীকে ছুই প্রকারের কাজ করিতে হয়। এবং বাহির 
হইতে কিংবা! ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা ভিতয়ে আনীত 
সংশ্ষারসমূহেয় ব্যবস্থা করিয়া, নিষ্পত্তির জনা 
বুদ্ধির সমক্ষে স্থাপন করা এবং বুদ্ধির দায়! নিষ্পত্তি 





রহ 
নিকট পৌছাইয়! দিয়া, বুদ্ধির উদ্দেশ্য সিদ্ধ করি- 
বার জন্য যাহা আবশ্যক সেই বাহ্য-ক্রিয়া ইন্জি- 
যের ঘার! করিয়া লওয়া | দোকানের জন্য খরিদ 
করা ও দোকানে বসিয়া বিক্রী করা এই দুই 
কাজই অনেক সময় যেমন দোকানের এক কর্ম 
চারীই করিয়া থাকে সেইরূপ মনের অবস্থা । 
আমাদের কোন ক্সেহপাত্র আমাদের নজরে পড়িলে 
এবং তাহাকে ডাকিবার ইচ্ছা হইলে ্মামরা তাকে 
“ওরে 1. বলয় ডাকি । এই ব্যাপারটিতে অন্তঃ- 
করণের মধ্যে কত ব্যাপার হয় দেখ । প্রথমে 
চোখের দ্বার! অর্থাৎ জজ্জানেন্জ্রিয়ের ঘারা, আমাদের 
ন্সেহপাত্র নিকটে . আছে--এই সংস্কার মনের 
মারফত বুদ্ধির নিকট -পোৌঁছিলে আবার বুদ্ধির 
মারফত সেই.স্কান .আত্মাতে উৎপন্ন হয়॥ এই- 
খানেই, প্রথম ক্রিয়া অর্থাৎ জ্ঞানের ক্রিয়া শেষ 
হইল। তাহার পর, সেই ল্লেপাত্রকে হাক দিয়া 
ডাকিতে হইবে এইরূপ আত্মা বুদ্ধির দ্বারা স্মির 
করে এবং বুদ্ধির অভিপ্রায় আমলে আনিবার জন্য 
মনের মধো বলিবার ইচ্ছা! হইয়া! মন, কর্মের 
ঘবারা “অরে' এইরূপ বলাইয়া থাকে । পাণিনীর 
শিক্ষাগ্রন্থে শব্দোচ্চারণক্রিয়ার বর্ণনা এই ভাবেই 
করা হইয়াছে। 

আত্বা৷ বুদ্ধা। সমেত্যাহথান্‌ মনো৷ যুংক্তে বিবক্ষয়া 
মনঃ কায়াগ্িমাহস্তি স গ্রেরয়তি মারুতম্‌। 
মারুতত্্র বসি চরন্‌ মন্দ্রং জনয়তি স্বরম্‌ ॥ 
অর্থাৎ__“আত্ম! প্রথমে বুদ্ধি “দ্বারা সমস্ত বিষয় 
আত্মগত করিয়া মনো! মধ্যে বলিবার ইচ্ছা উৎপন্ন 
করে) এবং মন কায়াম্সির চালনা করিবার .পর 
কায়াগ্মি বায়ুকে প্রেরণা. করে।  তদনস্তর, এই 
বায়ু বক্ষের মধ্যে প্ররেশ করিয়া! মন্তন্বর. উৎপন্ন 
করে”; এবং এই স্বরই পরে  কণ্ঠতালব্যাদিবর্ণ- 
ভেদে মুখ হইতে নিঃস্যত হয় । উপরি-উক্ত শ্লোকের 
মধ্যে শেষের... দুই, চরণ মৈত্রুযপনিষদেতেও প্রদন্ত 
রা) 78 ইহা হইতে 
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আনিবার জন্য এবং বুদ্ধির আদেশ মনের দ্বারা কর্মে 
ক্দ্রিযদিগকে জানাইবার জন্য শরীরের মধ্যে মজ্জা-. 
তস্ত বিভিন্ন ; তাই তদনুসারে মনও দুই বলিয়া 
মানিতে হইবে, এইরূপ পাশ্চাত্য শারীরশাস্ত্রতরদিগের 
উক্তি। আমাদের শান্ত্রকারের! ছুই মন ন! মানিয়া, 
বুদ্ধি ও মনকে পৃথক করিয়া, মন উভযাত্মুক অর্থাৎ 
ডাহা কর্দোক্দিয়ের নিকট কর্মেন্রিয়ের অনুরূপ ও 
জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নিকট জ্ঞানেক্জ্রিয়ের অনুরূপ কার্য 
করিয়! থাকে, এইমাত্র বলিয়াছেন। তাতপর্ধ্য 
একই। উভয়েরই দৃষ্টিতে বুদ্ধি নিশ্চয়কারী বিচার- 
পতি ; তবে মন, প্রথমে জ্ঞানেন্দরিয়ের স্থানে সঙ 
বিকল্পাতবক হইয়া গিয়া, কণ্মেক্িয়ের স্থানে ব্যাক- 
রণাত্মক কিংবা কার্ধ্যসম্পাদক অর্থাৎ কাণ্দে্দিয়ের 
সাক্ষাৎ প্রবর্তক হইয়। থাকে । তথাপি কোন 
বিষয়ের “ব্যাকরণ” করিবার সময়, বুদ্ধির হুকুম কি 
প্রকারে সিদ্ধ হইবে এই সম্বান্ধে কখন কখন 


৷ সঙ্কল্প বিকল্প করাও মনের আবশ্যক হয়। তাই, 


মনের ব্যাখা! করিবার সময়, সাধারণত “সঙ্কল্ল- 
বিকল্লাত্মাকং মন£-_-এইবূপ বলিবারই রীতি আছে । 
কিন্তু কখনও কখনও, মনের ছুই ব্যাপারই তাহাতে 
সমাবেশ হইয়া থাকে,__ইহা বিশ্থৃত হইবে ন1। 
বুদ্ধি অর্থাও নির্ববাচনকারী ইন্দ্রিয় এইরূপ 
উপরে যাহার জর্থ করা হইয়াছে তাহা শান্্রীয় 
সূঙ্মমবিচারের জন্য। কিন্ত এই শাস্ত্রীয় অর্থ 
প্রায়ই পরে স্থির হইয়া থাকে । তাই এই শান্্ীয় 
অর্থস্থারী হইবার পূর্বে বুদ্ধিশব্ডের যে ব্যাবহা- 
রিক অর্থ প্রচলিত হইয়! গিয়াছে 'তাহাও এখানে 
বিচার করা আবশাক্ষ। ব্যবসায়াত্তিক| বুদ্ধি কোনও 
বিষয়ের প্রথম নির্ণয় না করিলে, সেই বন্তর জ্ঞান, 
আমাদের হয় না; এবং ভগ্কান না হইলে সেই বস্ক 
লাভ করিবার ইচ্ছা-কিংবা বাসনাও হয় না। তাই 
বাবহারে,আম গাছ ও ফলের নামকরণে যেরূপ “আম” 
এই একই শব্দ প্রযুক্ত হয়, সেইরূপ বাবসায়[ত্মিক। 
বৃদ্ধি ও সেই বুদ্ধির বাসনাদি ফল দেখাইবার জন্যও 


ইহার রিজ্ৃত বিচার আমি পরে গর্িশিক্গ্রফরণে করি- 
ঝাছি তাহা দেখ। ঃ এ 





[জি 


| ৈশাখ ১৮৪০ 


ব্যবহারে সাধারণ 'লৌকে অনেক জন এই একই 
বনধিশন্ প্রয়োগ করিয়া থাকে। উদাহরণ যথা. 
অমুকের বুদ্ধি ঢু এইরূপ যখন আমরা বলি 
তখন বাসনা ছু এইরূপ অর্থে বলিয়৷ থাকি। 
শান দু ইচ্ছা! কিংবা বাসনা মনের ধর্ম হওয়ায় 
তাহার বুদ্ধ এই নাম দেওয়া যঙ্গত নহে।.. কিন্তু 


বুদ্ধি শব্দের শান্্ীয় অর্থ নিকষরষিত হইবার পূর্বের 


ব্যবহারে লোকেরা, বাছাবাছি করিবার ইন্জ্রিয় (১) 


এবং (২) সেই ইন্জ্রিয়ের ব্যাপার হইতে পরে মনু- 
ধ্যের মনে উত্পন্ন বাসনা কিংব। ইচ্ছা__এই ছুই 
অর্থেই বুদ্ধি শব্ধের প্রয়োগ করিয়া আসিয়াছে। 
তাই আমৈর ভেদ দেখাইতে হইলে পরে “গাছ” 
কিং “ফল? এই শব্দ যেরূপ প্রযুক্ত হয় সেইরূপ 
বুদ্ধির, দুই অর্থের ভেদ যখন দেখান আবশ্যক. হয় 
তখন নির্ববাচনকারী.শান্্ীয় বুদ্ধির সহিত 'ব্যব- 
সারিস্তিকা এই বিশেষণ সংযোজিত করা হয়; এরং 
বাসনাকে গুধু বুদ্ধি কিংবা বড়-জোর “বাসনাত্মক? 
বুদ্ধি এইরূপ বলা হুইয়া থাকে। গীতাতে :উপরি-. 
উক্ত-দুই অর্থেই “বুদ্ধি' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে 
(শী,২,:৪১, ৪৪, ৪৯7 ৩, ৪২); এবং কণ্ম্ম- 
যোগের বিচার টিক্‌ বুঝিতে হইলে “বুদ্ধি শব্দের 
উপরি-উক্ত ছুই অর্থই সর্বদা মনে রাখা আব- 
শ্যক। মনুষ্য যে-কোন কর্ম করুক ন! কেন, সেই 
কদম ভাল কি মন্দ, করণীয় কিংব! করণীয় নহে 
ইত্যাদি বিষয়ের বিচার প্রথমে আমাদের 'ব্যবসা- 
ক বুসধি-ইকজি়ের দ্বারাই করিয়া থাকি এবং 
পরে সেই কর করিবার, ইচ্ছা। বা! বাসনা ( অর্থাৎ 


বা্নাস্সক বুদ্ধি,) তাহার মনে উৎপন্ন হইয়া উক্ত 


কন্ম্ম করিতে সে প্রকৃত্ত-»হয়, ইহাই এই মনোব্যা- 
পারের ক্রম তম্মাধ্যে কার্য্যাকার্য্যের নিষ্পত্তি করা-_- 
যাহা (ব্যবসায়িক ) বুদ্ধির ব্যাপার, তাহা ইন্দ্রিয়ের 
অধীনে থাকিলে, দৃচ্ছাক্রমে বাসনা (বুদ্ধির) মনেতে 
উৎপন্ন হইয়া মন বিগড়িয়া যায় না। তাই প্রথমে 
ব্যবসায়াত্মিক: বুদধিকে শুদ্ধ ও সু্থির করা আব- 
শ্যক এইরূপ গীতান্তরগত কর্ম্মযোগশান্ত্রের প্রথম 
সিদ্ধান্ত গী, ২ ৪১ । শুধু গীতায় নহে ক্যান্টও & 


* ক্যা এ রাবধায়াক্মিকা! বুদ্ধিরে [১0109 বির 
ও বাসনাস্মক বুদ্ধিকে [74016911৩30 এইরূপ নাষ 


দাত ইস গল, ছুই বুদ্ধির বিচার, | 


সু 


রাণাডের,স্থৃতি কথা : 


সন্নসীরিন .. 
রদ ইভ শুদ্ধ অর্থাৎ বয- 
| সায়াসমক বুদ্ধির ও ব্যবহারিক অর্থাৎ, বাসনাস্মক 
বুদ্ধির ব্যাপারাদি নঙ্বন্ধ ছুই স্বতন্্ গ্রন্থে বিচার 
করিয়াছেন.। : বস্তুত দেখিলে, ব্যরসায়াস্থাক বুদ্ধিকে 
কিরূপে স্থির করিবে ইহা পাতগ্রুল- যোগশান্ত্রে 
বিষয়, কর্ম্মীযোগের নহে।. কিন্তু কর্ম্মের বিচার 
করিবার সময় কর্মের পরিণামের দিকে দৃষ্টি কর! 
অপেক্ষা! সেই কর্ম্্কারীর বাসন! অর্থাৎ বাসনাত্মুক 
বুদ্ধি কিরূপ ইহা প্রীথমে দেখা আবশ্যক, ইহাই 
গীতার সিদ্ধান্ত (গী, ২, ৪৯) এবং সেইরূপ 
বাসনার বিচার করিতে হইলে দেখা! যায় যে, 
যাহার ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি স্থির ও শুদ্ধ হয় 
নাই, তাহার মনে বাসনার বিভিন্ন তরঙ্গ উৎপন্ন 
হইয়া থাকে । এবং সেই জন্য, সেই. বাসন! 
সর্ববদ| শুদ্ধ ও পবিত্র হইবেই এরূপ কোন নিয়ম 
নাই (গী,২, ৪১)। - এবং বাসনা! শুদ্ধ না হইলে 
পরবর্তী কণ্্ম কি করিয়া শুদ্ধ হঈবে ? তাই: কণ্ম- 
যোগশান্ত্রেতেও ব্যবসায়াত্মাক বুদ্ধি শুদ্ধ রাখিবার 
সাধনা কিংবা উপায় কি. তাহার সবিস্তার বিচার 
করা আবশ্যক হইয়াছে ; এবং এই জন্যই ভগবদ্‌-. 
গীতার ৬ অধ্যায়ে, বুদ্ধিকে গুদ্ধ করিবার এক সাধন 
__এই দৃষ্টিতে পাতঙ্ুল যোগের বিচার করিয়াছেন। 
কিন্তু এই সম্বন্ধে প্রতি লক্ষ্য না করিয়৷ গীতার 
মধ্যে পাতঞ্ল যোগই . প্রতিপাদ্য. এইরূপ কোন 
কোন সাম্প্রদায়িক -টাকাকার গীতার তাণধ্য 
বাহির .করিয়াছেন ! -গীতাশাস্ত্রে 'বুদ্ধি' শব্দের 
উপরি-প্রদত্ত দুই অর্থ ও মেই অর্থের মধ্যে পরস্পর 
সম্বন্ধ মনে রাখা কতটা আবশ্যক তাহা ইহা হইঠে 
পাঠকের উপলব্ধি হইবৈ। ক্রমশঃ 


রাখাডের-ম্থৃতি কথা । 
নবম-_পরিচ্ছেদ। 
পণ্ডিতা রমী-বাইয়ের পুণায় আগমন ও আর্ধ্যমহিলা- 
_ সমাজের স্থাপনা । 
(শ্রীজ্যোতিরিজ্ত্রনাথ ঠাকুর ) 
বাঁলিকাদের জন্য উচ্চ বিদ্যালয় আবশ্যক বলিয়া 


'ছিরাবাগে, সভারু সত্য-শ্রেণীতুক সী পুরুষদিগের একটা 


বড় সভা বসিয়াছিল। সেই সভায়, সেই সময়কার 
] গভর্ণর সর্-জেম্সফণ্ড “পন্‌ ইতিপূর্বে উক্ত উচ্চ-বিদ]া- 





লয় স্থাপনের জন্য টাকা! তুলিতে আমিগাছিবেন। 
দেই দিন, সভার সঙ্গুখে ইংরেজিতে, আভ্থনা-আজিং 
ভাষণ পাঠ করিবার ভার আযার উপর অর্পিত হয়। 
এত লোকের সন্থুখে ইংরেজীতে “আ্যাডে* পাঠ করি 
বার এই প্রথম শ্রপঙ্গ উপস্থিত হওয়ার আমি হয়ত 
সেই ষঙগ্জে তথমত খাইয়া ফাই, ভাল করিয়া পড়িতে 


পাৰিব না, তাই “উনি”, আমার বোঁধগমা সহজ ও 
ছোট ছোট কথাত্জ এই “জ্যাড্দ্‌” লিখিয়! দিয়াছিলেন। 
আহা ছই এক দিন সাত. আটবার করিত পড়িয়া 
লইয়াছিলাম, কিন্তু শেষে যে. রকম পাঠ করা৷ উচিত 
তাহা হইয়াছিল। পাঠ করিবার সময় যখন দাড়াইপাম 
তখন আমার হাঁত-প! কাপিতে লাগিল। বুক. ধড়াস 
ধড়াস করিতে লাগিল, চোক্‌ ও গ! দিয়া আগুন 
ছুটিতে লাগিল। মাথার উপর দিয়া যেন তণ্ত রক্ত 
বহিয়া যাইতেছে এইরূপ আমার মনে হইল। কিছুক্ষণ 
এ রকম ভাবেই দীঁড়াইয়া থাকিলে পর, ভাগ্ডারকর 
আমার পিছনে বসিয়াছিলেন তিনি আমার এই অবস্থ! ; 
লক্ষ্য করিয়া, আমার পিঠে আস্তে আস্তে একটু খোচা 
দিলেন এবং আস্তে আস্তে বলিলেন "্রমাবাই ঘাক্ড়িও না, 
সাহস. করে' পাঠ কর, ব্যস্ত হয়ে! না; সমস্ত লোক 
তোমার দিকে চেয়ে আছে, দেখ”, ইহা গুলিয়! তখনি 
আমার চৈতন্য হইল এবং কোন প্রকারে মন বাধিয়! 
পড়িতে আরম্ভ করিলাম, পড়া শেষ৪ করিলাম।. কিন্ত 
প্রথমে থে রকম মনে করিয়াছিলাম তাহা! অপেক্ষাঁও 
অধিক খাব্ড়াইয়! গিয়াছিলাম । সে যাকৃ। আমার 
এই ল্ষট হইতে উদ্ধার পাইয়! গৃহে আগিলাম এবং 
তাহায় একটু পরেই, আমাদের বাড়ীর আপ্রিত 
ছাত্রমগুলী ফিরিয়া আসিয়া! আমাদের বাড়ীর বড় মেয়ে- 
দের কাঁচে বজিল “আমাদের দিদি ঠাঁকরণ, হাজার 
ছই হাজার লোকের মধ্যে ফর্ফর্‌ করিয়৷ ইংরেজিতে 
পাঠ ক্ষরিলেন)- তার একটু লজ্জা “হয় নাই, ভয়ও হয় 
নাই ১৮ এইক্ধপ মিঠেকড়া বুলি দিয়া ও খুব পাইয়া! 
তুলিয়া কথাটা বলিল । ক্ষিন্তু ইহাতে ছুই অর্থই ছিল। 
শ্গুলা নিন্দাব্াঞ্জক কিন্তু আওয়াজটা দরদ-মুলক 
এবং আর কতকগুলি শঙ্ স্বৃতিবাচক কিন্তু আওয়াজট! 
তাচ্ছিল্য ও নিন্দাবাচক-_-এই জনা, আমাদের বাড়ীর 
বড় মেয়ের! তাহাদিগকে যেকপ ভাবে ্রোৎসাহিত 
করিতেছিল, সেই জন্গুদারে তাহারা পুনঃ পুনঃ তাহাই 
বলিতেছিল। আআমাদেয় বাড়ীর মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে 
বড় ছিলেন আমার খুড়-শ্বাপ্ডড়ী। আমার শ্বাণুড়ী মার! 
গেলে পর, আমার স্বামীর খুড়ী ছুই তিন বৎসর 
পর্যন্ত, সকলের, উপরে মায়ের মতন দেখাস্ীনা করিতেন, 
সেই জন্য মকলেই মায়ের মতন তীহার কথ! মানিয়! 





চলিত। তিনি কাহাকে কিছু বলিলে। এমন. কি গাঁলি 
দিলেও, তাহার মুখের উপর জবাব দেওগা আমায় 
স্বামী ভাল বাসিতেন না. গুধু তাহ! নহে, তিনি 
আমার স্বামীকে কিছু বলিলেও, তিনি মমস্ই চুপ্‌ করিয়া 
শুনিয়া! যাইতেন, কোন উত্তর করিতেন না. এইরপ 
তার নিয়ম ছিল। একবার রাগ হইলে, খুড়-থাগু়ী- 
ঠাকরণের যা-মুখে আসিত তাই বলিতেন, লফলে 
তাকে ত্র করিত। ভীহার এই গদা কাহার 
গিঠে পড়িবে তাহার কোঁন ঠিকানা ছিল না, কোন 
কারণও থাকিত না। কিন্ত তার রাগের আবেগটা 
চলিয়। গেলে, তার পর আর কিছুই-নাই। তাঁর মলে 
কোন কুটিলতা বা. কগটতা-ন|.. থাকায়, জ্ছাবার সহজ” 
ভাবে তিনি কৃণ! আরস্ত করিতেন। ভাই, তার উপর 
রাগ হইলেও তাহা! টিকিত না। উপরি-উদ্ক মভার 
গল্প চলিতেছে, সেই সময় সেই কথা৷ তাহার কাগে 
আপিল । তিনি এই বৃত্তান্ত শোনায় আমার ননদ তাহার 
নিকট গিয়া বলিলেন,__পকাকী আজ কাল য! হচ্চে তা 
তৰড় ভাল নয়! তাইয়ের সময়কার মান তোমাকেই 
এখন বজায় রাখতে হবে। আ্্রী দ্বিতীয় (পক্ষের) ও 
কেলেঙ্কারি “তৃতীয়-_-এই ব্যাপারট। আমাদের ঘরেও 
এসে দেখা দিয়েছে । আমাদের মা কি রকম ছিলেন? 
তিনিও ত দ্বিতীয় পক্ষের ছিলেন, আদরের স্ত্রী ছিলেন ১ 
[কন্ধ পরপুরুষের কাছে যেতে ফি তার স/হস হাত 7. 
এক দিন পহলডুগড়ে আমাদের উঠানে একজন. কেয়াণী, 


| জল. নিতে এসেছিল, সেই সময় আমরা! ঘরের. ভিতরে 


না গিয়ে সেইখানেই দীড়িরেছিলুম, এই মাত্র অপরাধ 
এরই দরুণ, আমার ভাই, মায়ের সঙ্গে চার দিন কথা 
বদ্ধ করেছিলেন। সেই এক চাপ, আর এখনকার এই 
চাল। এখন ঘা দেখা যায় সবই বাড়াবাঁড়ি।” এইরূপ 
আমার খুডস্বাপুড়ীন় রাগ উদ্কাইগ! দিয়, আমার ননদ 
দেওঘরে চলিয়া গেলেন, তার পর খুড়-শ্বাগুড়ীর বকুনীর 
ঝড় স্থুরু হইয়া, ৯॥ টা পর্য্যন্ত তাহ! চলিতে লাগিল। সেই 
দিন.“উ'ছার?” বা়্ী আপিতে রাত হইযাঁছিল। বাড়ী 
আসিলে, উহার সম্গুপধে খুড্বানুড়ী বঙ্চাবকী আর্ত 
করিয়া দিলেন । কিন্তু রাগের প্রথম আবেশউ! তখন ছিগ 
না । তিনি বলিলেন,__“দিন-কে দিন লোকের! আক্র আর 
রাখছে ন!। _. প্রথম পক্ষের স্ত্রী, পুরুষের মম্মুখে দড়াত 
পর্যাস্ত না-_কথা কওয়! দুরে থাক্‌ । “কুশঞিগ1৮-_অু- 
ষ্ঠানের সময় অনেক লোকের মধ্যে বরের সম্মুখে কলেকে 
বসতে হত; তখন ঘাড় ব্যথা করলেও স্বাড় ওঠাতে 
কি সাহু হত? তার! কি আদরের ছিলনা?, 
তাদের মধো কি ভালবাদা ছিল না? আজ 
কালকার ভালবাপা হচ্ষে-ত্রী ধেঁশাখেসি ক'রে কাছে 
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থাক্ধে, কেদারায় কেদারা পারিবে: কাছে বদ্বে, 
পুরুষের মতে! : লিখবে ও পড়বে এতদূর পর্য্যত 
হয়েছে । আজ পর্যান্ত, এ সব কাণ্ড ঘরের ভিতরেই হচ্চে 
শোনা যেত) কিন্ত আজ তা& ছাড়িয়ে উঠেছে । হাজার 
ছ-হাজার লোকের মধ্যে মেয়েমানুষ ইংরেজি পড়লে 
তাতে একটু লজ্জা হল ন1? স্বামীর মাথার পাগড়ী মাথায় 
ঠিক রইল কি করে? তখন তার মাথা নীচু হল না? 
পুর্ব লোকেরা আব ক্রু রাখবার জন্য কত চেষ্টা করত, 
আর এখন তা একেবারেই নেই ) উপ্টে|, এটাই লোকের 
তাল লাঁগে। দেই সমর উঠে নিজের স্ত্রীর পিঠ 
থাবড়ালেই আরও ভাঁল হত । মেয়েদের শিক্ষা দিলে 
তারা উদ্ধত হয়, তাঁদের কোমলতা চলে যাক, একথ! 
কি মিখো1 শিক্ষা ধদি দিতেই হন ব্যঞ্চটেশ-স্টোন্র, 
শিবলীগামৃত এই রকম বই পড়তে পাবুলেই যথেষ্ট হুল | 
পুরুষদের মতন: ইংরাজী শিখে কি চাকরী করবে? 
কোন বিষয়ের সীম! ছাড়িয়ে গেলেই তার পরিণাম এই 
রকম হয়। ইংরেজি শেখাবার দরুণই. এই রকম হয়েছে। 
এখন তবে ইংরেজি শেখা ছেড়ে দাও । এখনকার মেয়েরা 
- “আঙ্গুল দিলে হাত গিলতে যায়।” তাদের শাসনে 
ন রাখলে নিজের আরত্তের মধ্যে রাখা যাঁয় না । কি 
চমৎকার! ঘরে টু* শববও করে ন।। বাগ হলেও 
মুখে একটি ধার্থা নেই। মনে হঙ্জ যেন কত ভাল মানুধ। 
কিন্তু বাহিরে গেলে তার এত ধিঙ্গিপনা কোথেকে 
আঙে? 'যতই তাঁর কা শুনি ততই আমার আশ্চর্ধ্য 
'অনে হয় 1” এই সব কথায় বুঝা যায় আমার খুড়শ্বাগুড়ীর 
ধারণা হইয়াছিল--ইংরেছি শিক্ষার্ত দরুণই আমি উদ্ধত 
হইয়াছি।আমার স্বামীর আয়ত্তের বাহিরে গিয়! পড়ি- 
যছি,তিনি নিরুপাঁর বলিয়াই চুপ করিয়! বিয়া থাকেন। 
যখন এই সব কথা হইতেছিল তখন আমার স্বামীর 
ছুই তিনবার হাসি পাইয়াঁছিল, কিন্তু কোন উত্তর 
দিলেন না। নীরবে শুনিয়া গেলেন । ইহা দেখিয়া 
আমি ছতবুদ্ধি হইগা পড়িলাম এবং কাদিতে লাঁগিলাম ) 
ভোনে আর গেলাম নাঁ। খুড়্বানুড়ীঠাকুরুণের কথার 
উত্তর না দেওয়ায়, তাহার ধারপাটাই বজায় থাকিবে, 
এর মরুণ দিনকে*দিন: আরতু কষ্ট পাইতে হবে। ওই 
কথা, আমি: বুঝিয়াছিলাদ, বলিয়া আমার বেশী ভন 
হইয়াছিল) আমি আপনা হইতে সভাম্ম অভিভাধণ 
পাঠ করি, নাই, “উনি” বলাতেই পাঠ করিয্নাছিলাম__ 
এইটুকু যদি উনি বলিতেন তাহা হইলেই আমার পক্ষে 
যথেষ্ট হইত | কিন্তু সে সর কিছুই বলিলেন ন1। আহা- 
রের পর, নিত্যনিয়মান্থমারে উনি উপর-তলায় উঠিলেন । 
আমিও অনেকক্ষণ পরে যখন সেখানে ৫গলাম, তখন 
উনি হাসিয়া আঁমাকে বলিলেন--“আজকের কড়টা 





কেমন? দম্কাটা কি-জোরেই এসেছিল! অনেক 
দিন পধ্যস্ত তোমার মনে কষ্টট। থাঁকবে। কিন্তু মনকে 
তার উপ্টেদিকে তৈরী রাখতে হবে। ধৈর্ধ্য ধরে? 
সমস্তই শান্তভাবে সধ্য করতে হবে--এইরূপ যেন আমা- 
দের দৃঢ় সঙ্ধগ হয়। যাতে তার ক্াগ হয়, এমন: কিছুই 
আমর! আপন! হতে রুরব না। তাদের সময়কার ধারণ! 
অনুসারে তিনি নান! কথ! বলেন। তাতে তার দোষ 
নেই। কিন্তু আমর! তাঁকে ছুঃখ দিব না, তাঁএ কথার 
জবাব দিব না। তূমি এই রকম. কোরো. তিনি 
যা-ইচ্ছা তাই বললে, চুপ করে শোনাও কষ্টকর আমি তা 
বুঝি, কিন্ধু আঁগকের কষ্ট থেকে আমরা যে সহিষ্ণুতা 
শিখব তা চিরঞ্জন্ন আমাদের কাঁজে লাগবে। এই 
অভ্যাসটা একবার ধর্দি হয়, তবে যে-যা বলুক না কেন, 
তাতে অন উচাঁটন হবে না, মনে কষ্টও হবে ন1। 
তখন কোন কখা না বোলে হাহা ঠিক ও উচিত বোলে 
মনে হবে তাই করতে হবে, তা কিন্তু কিছুতেই ছাড়! 
হবে না,এট| যেন খুব মনে থাকে । খুড়স্বাস্ড়ীর ও 
তোমার ননদের স্বভাবট! খুব কড়া॥ তার. উপায় নেই। 
এইন্ধপ লোকদের কথায় জবাব ন! দেওয়াই ভাল। 
তুমি কি দেখনি, আমিও তার কথ! নীরবে শুনে যাই, 
কোন উত্তর দিইনে? এখন. আমার চেয়ে তোমার 
বেশী কষ্ট হয়েছে সত্যি। কিন্তু অনা লোকে যে-য! 
বলুক না, আমি ত তোমার আঁছি। তবে এত ভঙ্গ 
করবার কাঁরণ কি, বল দেখি। একটু ধৈর্ঘয ধরে থাকতে 
শেখো, তাতে একটু কষ্ট হবে বটে কিন্ত তা অল্পদিনের 
জন্য, তা কখনই চিরকাল থাকবে না*__এইরপ উনি 
বছএকারে আমাকে বুঝাইলেন। ইহার. পর, এইকপ 
গ্রসঙ্গ বারস্বার আস! সন্বেও, খুড়শ্বাগুড়ীঠাকুরুণ যাহাই 
বলুন না কেন তাহ! সমস্তই সহ্য করিতাম, উনি যাহা 
ভাল মনে করিতেন সেই প্রকার আচরণ করিতাঁম। 
তথাপি কোন কোন বিষগ্কে আমীর ক্রেটি হওয়ায় তার 
জন্য “$র” নিকটে গিয়া আমায় মাপ চাইতে ছুইয়াছে ; 
এবং আমার অনেক শিক্ষা হইয়্াছে। ইতি নবম 
পরিচ্ছেদ সমাপ্ত । 

বৈয়া্িক ন্যায়মাল!। 
চতুর্থে বেদাস্তানাং ব্রঙ্গেকপরস্বাধিকরণে সৃত্রং॥) 

বেদাস্তসমূহের ব্রদ্মৈকপরত্বরূপ চতুর্থ-অধিকরণ । 
(ত্রীরামচন্্শাস্্ী সাংখ্য-বেদাস্ততীর্থ 
ও 
শ্ীক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর তত্থনিধি ) 
সুত্র। তন্তু সমন্বয়াৎ ॥ ৪ ॥ 


অধিকরণক্লোক। চতুর্থাধিকরণস্য : প্রথম 
বর্থকমাহ- . 






৪২১৮-::৬৮৫৫ 

ভিন্নগ্রকরণাললিঙগবটকাচ্চ ব্হ্ষবোধকাঃ। 

সতি প্রয়োজনেহনথহানেইমুষ্টানতোহত্র কিম্‌।২০। 
টীকা । স্পঞ্চো বিষয়সন্দেহৌ। জীবস্রীকাশক- 

বাক্যানি কর্তৃপরাণি | ব্রক্মপ্রকাশকবাক্যানি দেবতা- 

শিপরকাশকবাক্যানি _ সাধনপরাণি। 


পরাণি। 





অর্থবাদ্দোপপত্তী চ লিঙ্গং;তাৎপর্যানিশ্চয়ে ॥ ইতি । 

এসব সৌম্যেদমগ্র আসীহ” ইত্যুপক্রমঃ। 
“এীতদাত্মামিদং সর্ববং | তৎসত্যং স আত্মা তন্বমসি” 
ইত্ুপসংহারঃ।  তয়ো্রপ্ষাবিধয়ন্েনৈকরূপ্যমেকং 
লিঙ্গং। অসৎ “তন্বমসি” ইত্াক্তিরত্যাসঃ 


মানাস্তরাগমাহমপূববং। ।একবিজ্ঞানেন সর্বব- 
বিজ্ঞানং ফলং। উৎপত্তিস্থিতিগুলয়প্রবেশনিয়মনানি : 


1 পর, বেদবান্তসমূহের _ লনুষ্ঠানবিষয়ক_ উপযোগিস্থ 





পঞ্ধার্থবাদ্রাঃ।, হবদাদিদৃষটান্ত! উপপত্তয়ঃ | এএতৈ- | 
লিঙ্গেত্র্ষপরত্বং -নিশ্চেয়ং। -ন : চানুষ্ঠানমন্তরেণ | 
প্রয়োজনাভাবঃ নায়ং সপ ইত্যাদাধিব 'বোধাদন 
নিরত্ের সম্ভবাৎ ॥ « টড 8, 

ুতরাুবাদ। তিনি কিন্তু সম্থয় হেতু । .. ; 

চতুর্ণ গরধিকরণের প্রথম বর্ণক বলা যাইতেছে-+ 

্লোকানুবাদ। : বেদাস্তসমূহ  (উপনিষতসমূহ) 
কর্তা, দেবতা প্রভৃতি প্রাতিপাদক অথবা ব্রক্ষপ্রতি- 
পাদক ? অনুষ্ঠানের উপযোগী হইবার কারণে 

কর্তা প্রভৃতির গ্রতিগাদক |; ভিন্ন প্রকরণ হেতু 
এবং ছয়টা লিঙ্গবিশিষট হওয়ায় ব্চ্মবোধক.।. অনর্থ- 
নাশরূপ প্রয়োজন. থাকিতে... অনুষ্ঠানের, ,কি 
( প্রয়োজন ) ?. 

টাকানুবাদ। রে জীব- 
একাশক বাক্যগুলি কর্তার প্রতিপাদক ; ্রঙ্মপ্রকা- 
শক বাকাগুলি দেবতা প্রতিপাদক প্রকাশক 
বাকাণ্ডুলি সাধন প্রতিপাদক এই প্রকার হইলে 


১৯ কল্প, ৪.ভাগ 





আসিবে । ( বেদান্ত সমূহ ) ব্রশ্গপ্রতিপাদক হইলে 
অনুষ্ঠান অসম্ভব হইবার কারণে নিশ্প্রয়োজন হউক।: 
কাজ এ দেবতা ও. মাত 
পাদক। এ দি ৯6, 
এ বিষয়ে বলা যাইতেছে। বেদা্তসমূহ 
প্রতিপাদক। কারণ, ভিন্ন প্রকরণে পঠিত, সেই 
সকলের (বেদান্ত সমূহের) কর্বাপ্রভৃতির. প্রতি: 
পাক হইয়। কর্মের বিনিয়োগে পর্যবসিত হওয়া 
অসম্ভব । অপরদিকে, তাতপর্য্যবোধর ছয়টা-লিঙ্গের 
দ্বার! ..( রেদান্তসমূহের )- ব্রক্মপ্রাতিপাদনই সম্ভব । 
(সেই): ছয়টা লিঙ্গ পূর্বতন আঁচারধ্যগণকর্তৃক 
প্রদর্শিত হইয়াছে--(-১) উপক্রম ও উপসংহার, 
(২) অভ্যাস, (৩) অপূর্ববতা, ( ৪) ফল, (৫) 
অর্থবাদ এবং (৬) উপপত্তি--এই কয়েকটা 
তাত্পর্্য বুঝাইবার লিঙ্গ বা উপায়। “দেব 
সৌম্যেদমগ্র আসীত” ইহাই হইল উপক্রম বা আরম্ভ 
"এত দাত্যযমিদংসর্ব্বং। তৎসত্যং স আস্থা তন্মসি” 
ইহাই হইল উপসংহার. ব| শেষ (আরম্ভ ও 
শেষ ) এই উভয়ের ত্রহ্মাবিষয়ক-হওয়া। প্রযুক্ত উহা” 
দের 'একরূপত্ব একটা লিঙ্গ । -বারম্বার £তন্বমসি”. 
বলাই-হইল অভ্যাস। : অপর কোন প্রীমাণের বিষয় 
না হওয়া হইল অপূর্ববস্থ। একটার জ্ঞানের ছ্বারা 
সকল বিষয়ের জ্ঞান হইল ফল। উত্পত্তি, স্থিতি, 
প্রলয়, প্রবেশ ও নিয়মন এই পাঁচটা হইল অর্থবাদ। 
তা প্রভৃতির দৃইটন্ত হইল, উপপত্তি। এই. 
কয়টা লিঙ্গ বা উপায়ের সাহাযো (ব্যস্ত সমুহের ).. 


র্মপ্রতিপাদক হওয়া, নিশ্চয় করা যাইতে পারে ।. 


অনুষ্ঠান বিন যে প্রয়োজনের অভাব হয় তাহা। নহে। 
বি হী নি 'নর্থনিবৃত্তির 
সম্তাবনা'আছে। :.. পাঁচ *) টাচ 
তাতপর্্য॥ টিচপঠালিনা ইহা!" 
দ্বারা অনুমান "হইতেছে যে সৃত্রকর্তী বুঝিয়াছেন যে": 
কি: পূর্ববপক্ষ পূর্ববমীমাংসার দোহাই দিয় উপনিষত- 
সমূহের ক্রঙগাপ্রতিপাদক ভাব উড়াইয়া দিতে . 
চাহিবেন। তাই তিনি তাহাকে নিরস্ত করিয়া 
বলিলেন যে ূরবমীমাংসা, এবং উপনিষৎসমূহের 
সমস্য করিলে স্পষ্উই বুঝা! যাইবে (যে উপনিষৎ-... 
সমুহের উদ্দেশ্যই হইল ্র্প্রতিপাদন করা. 


৬০০০০, জ্রাঙ্মণের 
' চতুর, অধ্যয়নই নিয়ম ছিল; ক্রমে তাহা সং- 
ক্ষিগ্র হইয়া! এক. বেদে, এবং ক্রমে তাহাও সংক্ষিপ্ত 
হইয়! বেদের এক. একটী শাখায় আসিয়া দীড়া” 
ইল-। _ এই; আবস্থায় বেদের কোন্টা বা মন্ত্র 
কোন্‌ যজ্ঞ, বা অনুষ্ঠানে বিনিয়োগ, এই সকল 
বি্বয় স্থির করা আবশ্যক হইল। তখন মহর্ষি 
জৈগ্গিনি_ পুর্রমীমাংসা! প্রণয়ন করিয়া সেই সকল 
বিষয় স্থির করিয়া দিলেন:। নেই মীমাংসাদর্শনে 
একটা সুত্র আছে “আঙ্গায়্যক্রিয়ার্থকবাৎ আনর্গকং 
অনতর্থানাং” অর্থাগু, বেদ কর্ষ্মপ্রতিপাদক' হইবার 
কারণে, কর্ট্ের অপ্রাতিপাদক: যাহা তাহা অনর্থ 
ৰা. নিপ্রযয়োজন-__তাহার: কোন প্রামাণ্য নাই। 
পক্ষ বর্তমান অধিরুরণে- সংশয় উপস্থিত করিয়া- 
ছেন।, , 
যে কল বাক্য. আছে, সেইগুলিই হইল বর্তমান 
অব্রিকূরণের রিষয় ॥ -সেই-সকল-বাক্যের উপরেই 
॥ এই সংশয় উপস্থিত রুরিলেন যে উপনিষদ্‌” 
সমুহ - কর্তা, দেঁখত-ও. সাধন প্রভৃতি যজ্ঞের বিভিন্ন 
জঙ্গনির্দেখক-অথব। একমাত্র বরহ্মানির্দেশক + প্রাত্যেক: 
যডনুষ্ঠান. উপলাক্ষেই একটা কর্তা থাক। চাই, 
কর্তা না থাকিলে-যঙ্ঞানুষ্ঠান করিরে কে? প্রত্যেক 
যজ্জেরই একটা, দেবতা চাই_্বীহার ; উদ্দেশ্যে 
যতটা, অনুষ্ঠিত-হয় ; এবং প্রত্যেক যজ্েরই কতক- 
গুঝ্সাধন-বা-উপকরগ চাই, যাহা: অবলম্বনে যত 
অনুষ্ঠান সম্ভবপর হয় ॥ 
গুঝেরই বলিয়। আসিয়াছি-যে মহুষি নি 
তাহার,কুত পর্বরমীমাংসায়'বলিয়াছেন যে “বেদ কর্ম 
প্রতিগ্রাদদর, অতএব অ-কন্মরগুতিপাদক যাহা, তাহা 
অনর্থরু অর্থাৎ নিশ্য়োজন-_তাহার কোন প্রামাণ্য ! 
নাই ॥..পূর্ববপক্ষ, বলেন যে; জৈমিনি যখন “বেদ: 
কণ্মঞরতিপাদক” এই:কথ। বলিয়াছেন; তখন এমন 
কোন র্ুণা নাই.যে; বেদের এক অংশকে কর্ম. 
প্রতিগাদর “বলিব, পর অংশকে-তাহা বলিব না। 
বলিতে, গেলে” আত্বাক্য মাত্রই: কম'র যড্ে্র 
বণ. 








৫ 





আ্ঁতিবাকাই হয় * হচ্ঞ-কর্তীসন্বন্ধীয়, অথবা যঙ্ছ- 
দেবতানির্দেশক, অথবা যর সাধনপরিচীয়ক | : 
ূর্ববপক্ষের বক্তব্য এই যে, যদদি' বল যে বেদের 
অন্তর অংশ উপনিষদগ্ুলির যর কোন কিছুরষ্ট 


সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, তবে উপনিষদ নিরর্৫থক, 


ষে”বেদ” ক্রিয়ার্থ বাঁ কর্ধপ্রাতিপাদক । অতএব 
বাধা হইয়া: বলিতে হয় যে: বেদান্ত বা উপনিষদ 
ষপ্রতিপাদক নহে, কিন্তু অনুষ্ঠানের উপযোগী। 

এই সূত্রে এই প্রাশ্ন উঠিল যে, উপনিষদের 
কোন বাঁক্যেই তে! যঙ্ঞসন্বস্থীয় কোন কিছুই উল্লেখ 
নাই, বরঞ্চ উপনিযদের কোন বাকো ব্রহ্মা, কোন 
বাকো বা জীব এবং কোন বাক্যে বা সৃষ্টিস্থিতি 
্রস্ৃতিবিষয়ের উল্লেখ আছে, তবে কি প্রকারে 
পারে ? তদুত্তরে পুর্ববপক্ষ বলেন যে উপনিষদের 


&] যেসকল বাক্যে জীবৈর বা জীবাতার উল্লেখ 


আছে, সেগুলিকে বজতকর্তীনির্দেশক বলিয়াই 
ধরিতে হইবৈ, কারণ জীবই তো প্রকৃতপক্ষে কর্তা । 
সেইরূপ যে সকল: বাক্যে ্রঙ্ষের উল্লেখ আছে, 
_ দেবতার স্থানেই ব্রক্ষের উল্লেখ হইয়াছে । 
আবার/যে সকল বাক্যে বষ্টস্থিতিপ্রভৃতি উল্লি-. 
খিত হইয়াছে, সেগ্চলিকে যজ্জের সাধন-প্রতিপাদক 
বলিয়া ধরিতে হইবে | সেই সকল বাক্যেও আকাশ, 
বায়ু, জল প্রভৃতির উল্লেখ আছে, আর হজ্ঞানুষ্ঠানের 
জনও জলপ্রভৃতি উপকরণের প্রয়োজন, হয়। 
এই কারণে ূর্ববপক্ষের মতে উপনিষদের স্টি- 
প্রকাঁশক' বাক্যসকলকে যজ্জেরই সাধনবাচী বলিয়া 
ধরিতে হইবে। ডীহাঁর, মতে উপনিষদৃবাক্যসকল 
এভাবে গ্রহণ না করিলে সে সকলের কোন অর্থই 
হইতে পারে না, কারণ জৈমিনি সমস্ত বেদকেই 
কন্মপ্রতিপাদক বলিয়৷ বলিয়াছেন। 

ইহার উত্তরে সিন্ধান্তপক্ষ বলিতেছেন যে পুর্বব- 
পক্ষের যুক্তি ঠিক নহে,__বেদান্ত বা উপনিষদ্সমুহ 
রম প্রতিপাদক বটে। স্বীকার করা গেল যে, 
মহর্ষি জৈমিনি বলিয়াছেন যে «বেদ কণ্মপ্রতিপাদক” 
কিন্তু দেখিক্টে হইবে যে কোন্‌ প্রকরণে তিনি এ 
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দ্যা পা ন্দ 
বলিয়াছেন-__প্রথমেই তিনি পরম জিজ্ঞাসা” বলিয়া 
.ক্রিয়াত্মুক ধর্ট্রেরই মীমাংসা আরম্ভ করিয়াছেন । 
এই কর্মপরকরণে যে সকল শ্রণতিবাক্য তিনি উদ্ধৃত- 
করিয়াছেন, সেই সকল শ্রতিবাক্য সমন্ধে তিনি. 
কণ্মপ্রতিপাদদকন্ধ প্রতিপন্ন করিয়াছেন । উপনিষদ্‌- 
সমূহ হইল জ্ঞানপ্রকরণ.। মহর্ষি জৈমিনি তাহার 
মীমাংসায় উপনিষদের একটা কথাও উদ্ধৃত করেন 
নাই।... তাই, িদ্ধান্তপক্ষ- বলিতেছেন যে জৈমিনি 
একপ্রকরণে উদ্ধৃত রতবাকয সন্ধে “বেদ কর্ম 
প্রতিপাদক্” বলিয়াছেন বলিয়া উপন্বি্‌-শরতিবাকা- 
সম্বন্ধে .সে. কথা কখনই প্রযোজ্য হইতে পারে না। 
উপনিষদের বাক্যসমূহকে_ কর্তা দেবতাপ্রভভতি- 
প্রতিপাদক এবং যয্ঞানুষ্ঠানের উপযোগী কখনই 
বল! যাইতে পারে ন|। 

সিদ্ান্তপক্ষ একদিকে ব্যতিরেকতীবে বুঝাইলেন 
যে উপনিষদসমূহ কর্ম প্রতিপাদক নহে । অপরদিকে 
তিনি অন্বয়ভাবে বুঝাইতেছেন যে ছয়টা বিশেষ 
চিত্রের দ্বার উপনিষদসমূহ যে ব্রঙ্ষপ্রতিপাদক তাহা 
স্পষ্টই বুঝা যায়। পূর্বতন আচার্য্যদিগের অনু- 
সরণ করিয়া সিদ্ধান্তপক্ষ সেই ছয়টি চিহ্লের পরিচয় 
দিতেছেন এবং দৃষ্ান্তের দ্বার! সেগুলি বুঝা ইয়াও 
দিতেছেন। পূর্বতন আচার্ধযগণ  বলেন_-(১) 
উপক্রম ও উপসংহারের একাত্ম্যভাব; (২ ) একটা 
বন্তব্যকে বারদ্বার বলা ; (৩) যে প্রমাণের দ্বার! 
একটা বিষয়কে সপ্রমাণ করিতে চাহি, সেই বিষয়ের 
সেই প্রমাণ ভিন্ন অন্য প্রমাণের দ্বার! ইতিপূর্বে 
প্রমাণিত না হওয়া ; (8) এক কারণকে জানার 
ভিতর দিয়া তন্ম,লক সকল কার্ধ্যকে জানা ; (৫) 
ভর্থবাদ এবং (৬) উপপত্তি বা যুক্তি, এই ছয়টা চিহ্ন 
কআবলম্বনে যেকোন বিষয় বিচার করিলে তাহার 
প্রকৃত তাৎপর্য সহজে বোধগম্য হইতে পারে। 
সিদ্ধান্তপক্ষের মতে উপনিষদ্সমূহও এই ছয়টা চি 
অবলম্বনে বিচার করিয়া দেখিলে স্পহটই বুঝা 
যাইবে যে বেদান্ত বা উপনিষদ্সমূহ ব্রহ্ম প্রতিপাদকই 
বটে। তিনি আপাতত বৃহদারণ্যক উপনিষদকেই 
ধরিয়! বিচার করিতেছেন। বুহদারণ্যক উপনিযদের 
'প্রারস্তভাগে “হে সৌমা, পূরবেধ এই সংস্বরূপ 
ইহা উক্ত হুইয়াছে এবং তাহার উপসংহার ভাগে 


“এই সকলই'এই আত্ময়। তিনি অত্য, তিনি 
আত্মা, তিনি তুমি” এইরূপ উক্ত হইয়াছে। এই 
উপক্রম ও উপসংহার বা আগাগোড়া দেখিলে 
স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে এই আগা ও গোড়া উভ: 
য়েই ত্রক্ষারিষয়ক কথ! বল! হইয়াছে, কাজেই এই 
উভয়ের:মধ্যে একই প্রকার একটা ভাব চলিয়াছে। 
আগ! ও গোড়ার মধ্যে এই একগ্রকার একটা 
ভাব থাকাই যে-কোন বিষয়ের তাতপর্য্য বুঝাইবার 
অন্যতর চিহ্ন'বা উপায়। উপনিষদের মধ্যে ( যথা 
বৃহদারণাকে!পনিষদেই ) এই প্রকার আগাগোড়া 
একই ভাব আছে এবং সে- ভাব ব্রক্ষগপ্রতিপাদক, 
কর্ম্মপ্রতিপাদক নহে। এই বৃহদারণ্যকোপনিষদেই 
( এবং অন্যান্য উপনিষদেও ) দেখ! যায় যে “তিনি 
তুমি” এই বাক্য বারম্থারই উক্ত হইয়াছে । এখন, * 
কোন বিষয়ের বিচারে একটা ভাবের কথা বারম্থার 
উক্ত হইলে স্পঙ্টই বুঝ! যায় যে_ বিচার্ধ্য বিষয় 
কোন্‌ ভাবটা ব্াক্ত করিতে চাহে । এক্ষেত্রে, 
“তিনি তুমি” এই কথা উপনিষদে বারম্বার উক্ত 
হইয়া স্পষ্টই প্রকাশ করিতেছে যে উপনিষ?্‌ ব্রঙ্ষ- 
নির্দেশক, যঙ্জেনির্দেশক নহে। উপনিষদ যে তরঙ্গ 
প্রতিপাদন করে, তাহা জানিবার তৃতীয় উপায় 
হইতেছে যে ওপনিষদ্‌. শ্রতিবাকা ভিন্ন অন্য কোন. 
প্রমাণের দ্বারা ইতিপূর্বে ব্রহ্ম প্রমাণিত হন নাই।ঈ 
কোন বিষয়কে এক প্রমাণের দ্বারা একবার সপ্রমাণ 
করিলে পর সে বিষয়ে বিচারপক্ষে অন্য কোন 
প্রমাণের প্রামাণ্য গ্বীকার করা যাইতে পারে ন!। 
যেমন, কোন একটা বিষয়কে অনুভবের দ্বারা 
জানিলাম-_এখানে সে বিষয়ের প্রমাণ হইল আন্গু- 
ভব। কিন্তু তাহার পরে সেই অনুভবের স্মৃতিকে 
আবার সেই একই বিষয়ের প্রমাণ বলিয়া ধরিতে 
পারি না। সেই প্রকার, ব্রঙ্গা যদি ইতিপূর্বে 
প্রত্যক্ষ, উপমান বা অনুমান প্রমাণের অধিগত 
হইতেন, তাহা! হইলে অবশ্য শ্রতিবাক্যের ব্রচ্গ- 
বিষয়ে প্রামাণ্য স্বীকার কর! যাইত না। কিন্তু 
ব্রহ্ম যখন প্রথম তিনটা এরমাণের গম্য নহেন, তখন 
তিনি একমাত্র শব্দ বা আপ্তবাক্যেরই প্রমাণ-গ্রাহা . 
ধরিতে  হইবে। চতুর্থ চিত্ব হইতেছে ফল। 
একটাকে জানিলে সকলকে জানার নামই হ্টল 
ফল। যখন আণ্তিবাক্য ব্রহ্মাবিষয়ে প্রমাণ বলিয়া 
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স্বীকৃত হইল, তখন সেই শ্রতিই যখন বলিতেছে, 
যেমন এক ম্বৃস্তিকারূপ কারণকে জানিলে ঘট- 
পটাদিরূপ কার্ধ্য জানা যায় সেইরূপ সেই এক-কে 
জানিলে সকলই জান! যায় তখন ব্রঙ্ানির্দদেশই 
উপনিষদের যে তাতপর্ঘয তাহা স্পষ্টই বুঝ! যাই- 
তেছে। পঞ্চম চিহ্ন হইতেছে অর্থবাদ। অর্থবাদের 
অর্থ হইতেছে আলোচ্য প্রকরণের প্রতিপাদ্য বিষয়ের 
প্রশংসা বা! বেশী করিয়া বলা । আর্দতবাকো আছে 
ইহা হইতে এই জগতের উৎপত্তি, উৎপন্ন হইয়া 
ইন্াতেই জগতের স্থিতি ও লয় হইতেছে, ইহাতে 
জীব সকল প্রবেশ করিতেছে, ইহীতে জীব, সকল 
প্রবেশ করিতেত্জে, ইহার শাসনেই জগত নিয়মিত 
হইতেছে” ইত্যাদি । এই উৎপত্তি, স্থিতি প্রভৃতির 
কথ। ব্রহ্ষাকে বিশেষ ভাবে বুঝাইয়! দিবার নিমিত্ত 
অর্থবাদ মাত্র বা বেশী করিয়া বলামাত্র। তাহাকে 
কারণরূপে জানিলেই তো! এই সকল কার্য্যের 
বিষয় অনায়াসে জান যায়, তবু যে এ সকল বিষয় 
আতিতে উত্ত হইয়াছে, তাহা একটু বেশী করিয়া 
বলিয়। জনসাধারণের পক্ষে সহজে বুঝাইবার 
. উপায় করিয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র । ষষ্ঠ এবং শেষ 
চি হইতেছে উপপত্তি বা যুক্তি। বর্তমান ক্ষেত্র 
দৃষ্টান্ত ভিন্ন আর কি যুক্তি দেওয়া! যাইতে পারে ? 
যেমন এক মৃত্তিকারূপ . কারণকে জানিলেই 
ঘটাদি কার্ধ্য জানা যায় এবং সেই সকল কার্য্যের 
বিনাশ হইলে যেমন ঘটাদি সংস্থানের পুনরায় 
সৃত্তিকাতে প্রবেশ. উপলব্ধি কর! যায়, সেইরূপ 
এই দৃষটান্ত-যুক্তি অবলম্বনে ইহা) উপপক্গ হুই- 
তেছে যে ব্রক্ষরূপ কারণকে জানিলে জগতরূপ 
কার্য জান! যায়। এই কারণে দৃষটীস্তরূপ উপ- 
পন্তি বা! যুক্তিকেও উপনিধদের ব্রঙ্ষ-তাতপর্য্য 
বুঝাইবার পক্ষে একটা চিন্নু বলিয়া ধরা হইয়াছে। 

এত্তক্ষণে ব্যতিরেক ও অস্বয় উভয় প্রকারেই 
দেখা গেল যে উপনিষদসমূহ একমাত্র ব্রঙ্ষকেই 
বুঝাইতেছে, উপনিষদ কণ্্ম বা যজ্ঞানুষ্ঠানের উপ- 
বোগীনহে। 

সিদ্ধান্তপক্ষ সর্ববশেষে পূর্ববপক্ষের একটা 
ব্তব্য নিজেই ধরিয়া লইয়া তাহার উত্তর দিতে- 
ছেন.। কথাটা এই যে, যদি উপনিষদ কোন প্রকার 
কর্মের প্রতিপাদক না হইল, তবে উপনিষদের 


২৭ 


প্রয়োজন কি রহিল ? মানুষ কণ্্ম লইয়াই বীচিতে 
পারে; যখন উপনিষদ্‌ সেই কর্ম সম্থন্ধেই কোন 
কথা ন। বলিল, তখন তাহার আলোচনার আব- 
শ্যকতা কোথায়? সিদ্ধান্তপক্ষ ইহরে_ উত্তরে 
বলেন যে উপনিষদ কোন প্রকার অনুষ্ঠানের বিধান 
করে না বলিয়া! যে তাহার প্রয়োজন নাই তাহ। 
নহে। “ইহা সর্প নহে” এই প্রকার জ্ঞান তে! 
কোন প্রকার কর্মের অনুষ্ঠান নহে, অথচ এই 
জ্ভানলাভ করিলে অনর্থ বা অজ্ঞানের এবং তজ্জ- 
নিত ভয়বিপদাদির নিবৃত্তির সম্ভাবনা থাকে । 
সেইরূপ উপনিষদে কর্ম্মবিধান না৷ থাকিলেও তদব- 
লম্বনে ব্রঙ্গজ্ঞান হইলে অন্্ানের বিনাশ এই একটা 
মহাপ্রয়োজন সিদ্ধ হয়। 


রসায়ন বিজ্ঞানে আকর্ষণ। 
(৬ হেমেন্্নাথ ঠাকুর) 

ভৌতিক পদার্থের আর একটী সাধারণ গুণ 
আকর্ষণ। যেমন বিস্তৃতি ও আকৃতি সকল বস্তুতে 
আছে, তেমনি সকলেরই আকর্ষণ আছে। 

আকর্ষণ কাহাকে বলে? এক বস্তু অন্য বস্তকে 
আপনার দ্বিকে যে শক্তি দ্বার! টানিয়! লইয়া আসে, 
তাহার নাম আকর্ষণ। সেই আকর্ষণকে কয়েক 
রকমে বিভাগ কর! হয়-_যেমন, যোগাকর্ষণ, মাধ্যা- 
কর্ষণ, কৈশিকাকর্ষণ, রাসায়নিক আকর্ষণ, চুন্বকা- 
কর্ষণ, তড়িদাকর্ষণ। বস্তুত এ সকল বিভিন্ন আকধণ 
কিন্ব! সমস্ত বস্ত্র একমাত্র আকর্ষণ আছে ? সমস্ত 
বন্তর একমাত্র আকর্ষণ আছে ইহা! যদি বলি, তাহা! 
হইলেই পর্য্যাপ্ত হইল বটে। কিন্তু যখন বিভিন্ন নাম 
আছে, তখন প্রত্যেক রকম আকর্ষণের বিবরণ 
করিয়া! যদি তাহার পরে দেখানো যায় যে, সব 
আকর্ষণই এক, তাহা হইলে বিষয়টা স্পষ্ট বুঝা 
যাইবে। 

আমরা আকর্ষণের সামান্য চিহ অনেক দেখিতে 
পাই। এক খড়কে কাঠিতে এক বিন্দু জল *এবং 
অপর এক খড়কেতে আর এক বিন্দু জল ধরিয়া 
যদি উভয়কে খুব নিকট করা যায়, তবে উভয়ে 
ক্রমে নিকট হইতে হইতে মিশিয়। এক হইয়া যায়। 
৯৮০০৮ পুটকি 
বিবিধ জিনিস ভাসাইয়। দিলে, জল নিস্তব্ধ থাকিলেও 
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| দুর 12-1 
তাহা পট করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। ইহা দারা : 
সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে মাটি গোলাকে টানিতেছে, 








কমবেশ হয়| দ গোলার পরমাণু ১ হয়, পৃথিবীর 
পরমাণু ১০ হয়, ভাহা হইলে পৃথিবী গোলাকে 
শত গুণ বেশী টানিবে। গোলা পৃথিবীর দিকে 
কেবল শতপদ অগ্রসর হইবে, পৃথিবী গোলার দিকে 
১০ আংশ উদ্গুখ হইবে | যদি একটা সূষধা পৃথিবীর 
কাছে আসে, তাহলে-সূর্ঘয,: পৃথিবীতে আসিতে না 
মারতেই, পুথিবী সুর্য য়া: লাগিয়া, গাইবে । 
আমর হাটিরার সময় এক পা পৃথিবীতে ফেলিয়া 
আর এক পা উঠাইয়া, লইয়া৷ অগ্রসর হুই.।. মরা, 
পৃথিবীর সলঃস্যা আছি আমরাও আকর্ষণ 
করিতেছি পৃথিবীকে, পৃরিবীও, আকর্ষণ, করিতেছে 
আমাদিগকে-পরসস্থার লাগালাগিরহিয়াছি। 

এমন দৃষ্টান্ত. আনা যাইডেত পারে, যাহাতে, 
আকর্ষণের প্রতি, সন্দেহ হইতে গারে। তাহা 
উল্লে.করি।- গাছের পাত! উর্ধাদিকে যায়, ধোয়া. 
উদার “কারক রিবা 
নহে পাতা. যে উ্িদিকে যায়দতাহার কারণ পাতার, 


সঙ্গ পৃথিরীর যে আকর্ষণ, তাতা- অপেক্ষা বায়ুর বেগ: 


বেশী... পাতাকে। বয় উড়াই লইয়া 
যায়। ধোয়া যে উপ্রে উঠেইজা- বুঝিতে একটু 
কঠিন লাগিব! (ধোয়া বায়, অপেক্ষ, হাল্কা 


ন! হইলেও যে বায়ুতে ধোয়৷ থাকে তাহা গরম 93.) 


হাল্কা ।.. শীত, বায়ু; ধোয়াকে: ড্্দ্ধণ সরাইয়া 
তাহার, স্থানে নামিয়! মাসে.। শীতল -বাধু চেষ্টা 
করে_-যেখানে ধোয়া আছে, এখানে দে. যাবে। 
উপরের শীতল, বায যদি । গরম রায় স্থানে নামিতে 
চায়, তখন কাজে কাজে খোয়া-সমেত্‌ গরম রায়কে 
উপরে ফেলিয়া দে) গরম বায়ু, উপরেই 


চাননি 7৮) । ॥ি 










এ আনে ধা 
সই নাই। 
করের জর এক রন পানা রি 


হা. সহিত চি 


পাই, যখন চুম্বক ইস্পাতকে টানিয়া লয়। আরও, 


1০১88 


এক রকম আকর্ষণের চি দেখি, বখন, কাচকে 


রেশম বা লোমশ কাপড়ের দ্বারা ঘর্ষণ করিলে সেই 
কাচ চুল, পালক প্রভৃতিকে আকর্ষণ, করে ও. 
বিকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ হইতেঙ্ে যোগাকর্ষণ।। 
একটা বস্তুর মধ্যে অগুতে অগুতে যে. আকর্ষণ. 


এক দ্রব্যের ভিতর ফে সকল ঘেঁসাথে সি অপু মাছে: 


তাহাদের মধ্যে পরস্পরের যে আকর্ষণ তাহার নাম, 
যোগাকর্ষণ। সিট গরম বলের পর 
আকর্ষণকে যোগাকর্ষণ বলে। " 

উই বেশিবপতেকে বিবির 
| হইতেছে-_কোনটা কঠিন হইতেছে, কোনটা নরম 
হইতেছে, কোনটা কাদার মতন হইতেছে, কোনটা, 
আঠার মতন হইতেছে, কোনটা তেলের, মতন: 
হইতেছে, কোনটা জলের মতন হইতেছে, কোনটা. 
একেবারে বাপের, য্তন, হইতেছে।. 
-মধ্যবন্তী আবস্থা । প্রধান তিন জবস্থা হইতেছে__ 
কঠিন, তরল ও মর অবস্থা । একই বন্তর হয়তো, 


নত বা একই রকম অবস্থায় থাকে । ০১০ 
জল তরল অবস্থায় আছে; (এক সময় উহা । 
জমিয়া বরফ হইয়া! কঠিন হইয়া গেল, আর .এক, 
সময় বায়ুর অবস্থা পাইয়। নীচে থাকিতে ৯ 
উপরে উঠিয়া মেঘ হইয়া দেখা! দিল). 
আমাদের এই বাধু_ইহাকে সহজে ০৭ 
করা যায় না বা! কঠিন করা বায় না। আবার কতক- 


৬৭০ ও নাগ মানা অল করা 


এই ভিন অবস্থা করায় ঘটিতে পারে। . কোন. 


২৯ 





দ্বারা জড়ের নানা অবস্থা ঘটে। যোগাকর্ষণের 
তারতম্য বশত বস্তু সকল মরুত, তরল ও কঠিন 
অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কখনও কখনও কঠিন ও তরল 
অবস্থার মধ্যবর্তী আর এক অবস্থা দেখিতে পাওয়া 
যায়--যেমন, গন্ধককে গলাইয়া নির্দিষ্ট (01710678- 
$০৩এ আনয়ন করিলে তাহা চটচটে অবস্থা প্রাপ্ত 
হয়; যাহাতে আঘাত করিলে প্রত্যাঘাত পাওয়া যায়, 
যাহাতে অঙ্গুলি প্রবেশ করানো কঠিন হয় সেরূপ 
কঠিনও থাকে না; আবার যে রকম তরল হইলে 
সহজে টাল! যায় সেরূপও হয় না ,--কিন্তু একরকম 
আঠার মতন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যোগাকর্ষণ সমস্ত 
কাণুকে ধরিয়া আছে । তাহাঁরই তারতম্য অনুসারে 
বস্ত্র এই সকল অবস্থা ঘটে। 

দূরবর্তী পদার্থের ঘে আকর্ষণ তাহা মাধ্যাকর্ষণ, 
সন্নিকটস্থ পদার্থের ঘে আকর্ষণ তাহা যোগাকর্ষণ। 
দূরস্থ পদার্থের আকর্ষণ--যেমন, পৃথিবী সূর্ধা চক্র 





গ্রহনক্ষত্রের মধ্যে আঁকর্ষণ। এ আকর্ষণ ছারা 
উহার়া পরল্পরকে ধরিয়া রাখিয়াছে। উহার! 
সকলে মিলিয়! যদি একটা ডেল! বাঁধিয়া যাইত, 
তাহুলে -যোগাকর্ষণের কার্য্য হইত। যোগা- 
কর্ষণে একটা বস্তু অমষ্টিভাবে রহিয়াছে, গোটাভাবে 
রিসবাছেন: তেনি মধ্যাকর্ষণ ছারা দূরস্থ পদার্থ | 
অফল গীরাল্সারের সঙ্গে 'সিলিতে চাহে এবং যথাস্থানে | 
বেড়ায়। এ মাধ্যাকর্ষণের দ্বারাই | 
চিল ছাড়িয়া দিলে পৃথিবীতে মিলিত হয় ; পর্ববত- 
শৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া' গেলে উপরে পলাইয়! যাইতে পারে 
না--্পৃথিবীর আকষণে মাটিতে , পড়িয়া যায়; 
আবার দূরস্থ জগত সকল দুরেতেই সামান্যভাবে 
থাকিতেছে। 

২ কৈশিক্াকর্ষণ_-উহীকে কেহ আকর্ষণ বলেন,, 


৮ 


আসিয়াছে । কেশে সৃন্গম সৃন্মম স্থানের মধা দিয়া 
ষে আকর্ষণ আসে: তাহার নাম কৈশিকাকর্ণণ। 


ফেমন, এই একটা পাত্র আছে, উহাতে ক খ 
পব্যন্ত জল আছে। উহাতে যদি খুব 
ষরু একটা নল নামাইয়া দেওয়া যায়, 


তাহলে এঁ জল নল ছাপাইয়! টা 
মাটি হইতে গাছের উপরে জল উঠে। দেওয়াল 
যে শুরু দেখিতে, ইহার.ভিতরে জল আছে"_ 
সে জল বনিয়াদের ভিতর হইতে উঠিতেছে, নহিলে 
পুরাতন বাড়ীতে যখন বড় বড় গাছ হয়, তাহারা 
বাচিয়া থাকে কিরূপে ? কৈশিকাকর্ষণের সপক্ষ 
ধাহারা, তাহারা বলেন যে কৈশিকাকর্ষণ দ্বারাই 
এ সকল ঘটনা হয়। হার! কৈশিরাকর্ষণের 
বিপক্ষে, তাহারা অন্য অন্য. কারণ দ্বার! এ সকল 
ঘটনা বুঝাইয়া দেন।. মে সকল এখন বলিবা'র 
প্রয়োজন নাই। কেবলমাত্র বলিয়! রাখি য়ে 
তাহাদের প্রধান বক্তব্য এই যে বায়ুর চাপে ও 
ূর্ধ্তাপে এ রকম জল উঠে। মে বিষয় পরে 
বুঝা যাইবে । এখন সর্ববাপেক্ষা আবশ্যক হইতেছে 
রাসায়নিক আকর্ষণ বুঝ|। 

এই * একটা অগু আছে, এই ০ আর একটা 
অণু আছে। প্রথম তাহার! মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা কাচ্ছা- 
কাছি আসিল, তাহার পরে যোগাকর্ষণ দ্বার! 
তাহারা একট! ডেলা.. বাধিয় গেল।. ইহাতে 
পরমাণুর গুণ হইতে ডেলার গুণ কিছুই বদলাইল 
না। কেবল পরমাণুগুলি একত্র ;হইয়| ডেলা। বাধিয়। 
রহিল এই মাত্র।, কিন্তু যখন পরমাণুদের পরস্পর 
মিলনের ফলে .অন্যতর গুণ উৎপন্ন হইবে, তখন 
জানিবে যে পরমাণুতে পরমাণুতে রাসায়নিক আ[ক- 
ধণ হইয়াছে ।. রাসায়নিক আকর্ষণ দ্বারা গণু সকল 
যুক্ত হইলে যে পদার্থ প্রস্তরত.হয়, তাহার. আলাহিদ। 
গুণ হইয়! যায়। যেমন, হাইড্োজেন ও অক্সিজেন 


এই ছুই মরুৎ সংযোগে জল উৎপন্ন হইল-__এই 
; জল অবশ্য পরে যোগাকর্ষণের বলে তরল অবস্থায় 
; দাড়াইল। এই খড়ি রাসায়নিক আকর্ষণে উৎপন্ন 
| হইয়! পরে এখন যোগাকর্ষণ দ্বারা ডেলা বীধিযা 


ব্রহিয়াছে। এই খাঁড়ির মূল উপাদান, হইতেছে 
ক্যালসিয়ন ধাতুর পরমাণু । সেই পরমাণুর সঙ্গে 
অক্সিজেনের পরমাণু আকৃষ্ট হইয়া সর্ববপ্রথম চুনের 


৩০ 


রেপু প্রস্তুত হইল ; পরে আবার চুনের রেণুর সহিত 
কারবনিক আ্যাসিডের রেগুর যোগে এই খড়ির রেণু 
প্রস্তত .হইল। এ কারবনিক আ্যাসিড+মরুতের 
রেণু আবার অঙ্গারের পরমাণুর সহিত আক্সিজেনের 
পরমাণুর যোগে উৎপন্ন হইয়াছিল। তবে দেখ, 
ক্যালসিয়ম ধাতু, কয়লা এবং অক্সিজেন মরুত, এই 
বিভিন্নরূপ ভিন পরমাণুর পরিমিত সংযোগে এক 
খড়ির রেণু প্রস্তুত হইয়াছে । ক্যালসিয়মের যে 
গুণ, কয়লার যে গুণ, অক্সিজেনের যে গুণ, খড়িতে 
জে.রকম কোন গুণ নাই। দেখ, রাসায়নিক 
আকর্ষণ দ্বারা স্বতন্ত্র গুণ উৎপন্ন হইয়া গেল। 

যে বস্তুতে তাহার মূল উপাদানের গুণ ন! থাকে 
সেখানে রাসায়নিক ব্যাপার বুঝিতে হইবে । যত- 
ক্ষণ কেবল হাইঢ্ডোজেন ও অক্সিজেনকে একটা! 
বোতলের ভিতর পুরিয়া৷ রাখা যায়, ততক্ষণ যদিও 
হাইডোজেন অক্সিজেনের সহিত সম্পূর্ণ মিশিয়া 
থাকে, তথাপি তাহাদের রেণুর গুণ পরিবর্তিত 
হয়না। কিন্তু যখনি সেই সম্মিলিত মরুতে 
নির্দিষ্ট তাপ অথবা! তড়িৎ প্রয়োগ করা যায়, 
অমনি তাহাদের রেণুর গুগ পরিবর্তিত হইয়া বাষ্প- 
রেণুর গুণ প্রাপ্ত হয়-_যাহ] উহাদের নিজের কোন 
গুণ নহে। সহজ উপম৷ দিয়া বুঝাইতেছি। মনে 


কর, চাউল পৃথক আছে, ভাইল পৃথক আছে; 


উভয়কে একত্র ্লীধিলে খিচুড়ি হইল। রাসায়নিক 
আকর্ষণ-যেন বনুত্রীহি সমাস। যেমন, ক্ষণ প্রভা 
-২ক্ষণ অর্থে সময়, প্রভা অর্থে আলো; উভয়ে 
মিলিয়া অর্থ হইল বিদ্বাৎ। এমন অনেক যোগ- 
রূড়িক শব্দ আছে, যাহার অর্থের সহিত তাহার 
মা'লর অর্থের কোন মিল নাই। পারা ও গন্ধক 
এরত্র গুঁড়া করিলে উভয়ে মিলিত হইয়া কাজলী 
বা কজ্ছলী হয়। আবার, তাহাতে যদি তাপ দেওয়া 
(যায়, তাহা হিঙ্গুলে পরিণত হয়। উপাদানের পর- 
মাণুর সঙ্গে মিশ্াগোতপক্প পদার্থের রেণুর কিছুই 
মিল নাই। রর 
বঙ্গসাহিত্যের প্রাচীন যুগ। 
( জীযোগেশ্চন্্র চৌধুরী ) 
বঙ্গসাহিত্যের স্থষ্টি হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত 
সমস্ত লাহিত্যের একটা ধারাবাহিক আলোচন| 





১৯ কল্প, ৪ ভাগ 


করিয়! না লইলে স্থৃবিধা হইবে না। এক একটা 
যুগে সাহিত্যের বিভিন্ন বিভিন্ন বিভাগে এক একজন 
প্রতিভাশালী ব্যক্তির আবির্ভাব হয়--তিনিই 
সাহিত্যের গতি এক পথ হইতে অন্য- পথে পরি- 
চালিত করেন এবং অপর সকলে তন্সির্দিষ্ট মার্গ 
অবলন্বন করিয়া তাহারই পুষ্টিসাধন করেন এই 
প্রকারে নানারিধ বিবর্তন পরিবর্তনের সাহায্যে 
সর্ব্বদেশে সাহিত্যের অঙ্গরাগ বদ্ধিত হইয়া থাকে । 
এক একজন প্রতিভাশালী- লেখকের অনুকরণে 
বছ লোকেই লিখিয়া থাকেন, কিন্ত তাহার. মধ্যে 
প্রতিভাই চিরস্থায়ী, অনুকরণ কিছুদিন পরেই অনা- 
দূত হইয়া উঠে__পরে অনুকৃত সাহিতোর আস্তিত্ব 
একেবারে বিলুপ্ত হয় । শুনা যায় সেক্ষপীয়রের যুগে 
প্রায় ২০০ শত ব্যক্তি মহাকবি অনুকরণে নাটক 
লিখিয়াছিলেন__কিন্ত তাহাদের নাম এখন কে 
জানে ? সাহিত্যের বিভাগ করিতে হইলে এই 
গ্রকার এক একজন সাহিত্যরথীর যুগ ধরিয়! লইতে 
হয়। কিন্ত বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্য সন্বগ্ধে এ নিয়ম 
ঠিক খাটিবে না। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের অধিকাংশ 
স্থলে সাহিত্যরথী অপেক্ষা তাহাদের সাহিত্যই 
অধিকতর খ্যাতি লাভ করিয়াছে । গানের পাল! 
দেশ-মধ্যে পূর্বেই প্রচলিত ছিল। কবি সেই 
প্রচলিত সঙ্গীতধারায় আপনার প্রতিভা সং- 
যোগ করিয়া সেই সঙ্গীতকে কাব্যের পদরীতে 
অধিকতর উন্নীত করিতেন, এবং পরে সর্ব 
শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবানের নামের সঙ্গে এ পালার 
নাম চিরতরে সংযুক্ত হইয়! যাইত । যেমন কৃত্তি- 
বাসের রামায়ণ । কৃত্তিবাস ছাড়া আরও অনেক 
কৰি রামায়ণ প্রণয়ন করিয়াছেন--কিন্তু রামায়ণ 
এই মহাকাব্যের নামের সুহিত কৃত্তিবাসের নামই 
সংযুক্ত রহিয়াছে । আবার সর্ববসাধারণেয় পাঠা 
এই রামায়ণ প্রথমেই পুস্তকাকারে নিবদ্ধ হয় নাই৷ 
রামায়ণ মঙ্গল-গানের মত একপ্রকার পীচালী গান। 
সভায় পায়চারী করিতে করিতে মুল গায়ন রামায়- 
ণের কবিতা , স্থরসংযোগে গ্গাবৃত্তি করিতেন। 
এখনও বঙ্গের অনেক পল্লীতে পূর্বোক্তরূপে পাঁচালী 
সঙ্গীত গীত হইয়! থাকে । 

প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য গ্রকৃতি-ভেদে 


১. 1 
বৈশাখ, ১৮৪ ৪ 


বঙ্গনাহিত্যের প্রাচীন যুগ 


৩১ 





'ছুই বিভিন্ন €শ্রণীর । প্রাচীন সাহিত্যকে আবার 
দুইটা এঁতিহাসিক বিভাগে পুনবিভক্ত করা যাইতে 
পারে। যথা ( ১) বৌদ্ধযুগের সাহিত্য (২) মুসল- 
মান যুগের সাহিত্য । “বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষা” নামক 
প্রবন্ধে উক্ত হইয়াছে যে বৌদ্ধযুগে ডাকার্ণব, খনার 
গ্রাবচন, চার্য্যাচার্যাবিনিশ্চয় প্রভৃতি যে সকল পুস্তক 
প্রচলিত-ছিল তাহাই বঙ্গদেশের আদি সাহিত্য । 
গরে'আমরা! এ বিষয় লইয়া একটু বিশেষভাবে 
আলোচনা করিব, বর্তমানে কেবলমাত্র নামোল্লেখ 
করিয়া ক্ষান্ত রহিলাম। ইহার পর বঙ্গের পালবংশীয় 
রাজগণ ধর্মঠঠাকুরের মাহাত্থ্য প্রচারের জনা গানের 
পাল! প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। এই ধর্্মঠাকুর, 
আর কেহই নহেন-_ন্থয়ং বুদ্ধদেব ধর্্মঠাকুর, 
এই নামে তিনি বঙ্গের নীচজাতীয় জনসাধারণের 
নিকট পরিচিত ছিলেন । বৌদ্ধধর্টর মূল তন্ত 
বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্বের সহিত ইহার সংঅ্বব আছে। 
ধর্্মমঙ্গল গান এবং শুন্যপুরাণের প্রচার দ্বারা 
পালবংশীয় রাজগণ সাধারণের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের 
বিস্তার করিয়াছেন। ধর্মমমঙ্গলই বঙ্গভাষার আদি 
মঙ্গল-গান। ময়ুরতট, রূপরাম, খেলারাম, ঘনরাম 
প্রভৃতি অনেক কবি ধন্মমঙ্গলের পালা রচনা 
করিয়াছেন, তন্মধ্যে ঘনরাম প্রণীত ধর্ম্মমঙ্গল বিশেষ 
গ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। “শুন্য পুরাণের” রচয়িতা 
রমাই পণ্ডিত। এই সকল গ্রন্থ বৌদ্ধ শান্জ ও 
দর্শনের ভিত্তির উপর স্থাপিত। 

সেনবংশীয় রাজগণের শাসন সময়ে যখন বঙ্গ- 
দোশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কিয়ৎপরিমাণে দমিত 
হইয়াছিল, সেই হিন্দু পৌরাণিক ধর্টের পুনরু- 
খানের ফুগে বুদ্ধদের বা! ধর্মঠঠাকুরের অনুকরণে 
পৌরাণিক -শিবচরিত অবলম্বন করিয়া সঙ্গীত 
রচিত হইতে লাগিল। , ধর্মঠাকুর এবং জনসাধা- 


রণের চিন্তার ধারার সহিত একত্র প্রবাহিত করিবার* 


নিমিত্ত মহাদেবচরিত্র তশুকালীন গ্রস্থকারগণ কর্তৃক 
কিরূপ পরিবর্তিত হইয়াছিল পরে যথাস্থানে তাহা 
প্রদর্শিত হইবে। 

(২) মুদলমান শাসনকালে বঙ্গসাহিত্য ;-_ 
(ক) পাঠান রাজস্বকালের প্রথম সময়ে বঙ্গে 
বৌদ্ধপ্রভাব বিশেষ কিছুই ছিল না। তবে বৌদ্ধ- 
তন্ত্রোক্ত বামাচার প্রথা তখনও একেবারে বিলুপ্ত 


হয় নাই। “সহজিয়া মত” এই তান্ত্রিক বামাচারের 
অন্যতম মত। পাঠান রাজত্বকালের প্রথম অবস্থায় 
বঙ্গে যে দুইজন মহাকরির আবির্ভাব হইয়াছিল 
তন্মধ্যে একজন এই “সহজিয়। মতাবলম্বী* ছিলেন। 
সেনবংশীয় শেষ রাজা! লন্মমণ সেনের রাজত্বকালের 
শেষ ভাগে বঙ্গে যখন পাঠান রাজত্‌ স্থাপিত হয় 
তখন সমগ্র দেশ এই রাজনৈতিক পরিবর্ধন 
বিশেষন্থাবে বুঝিয়! উঠিতে পারে নাই। জয়দেবের 
কাকলী-মহিম! শ্রবণ করিয়া! বঙ্গবাসীগণ ভাববন্যার 
পবিত্র আোতে তখন ভাসিয়া চলিয়াছে। আস্ত্ের 
ঝনতকার তাহাদের কর্ণে শ্রবেশ করে নাই ; তখন 
অজয় নদীর তীর হইতে লুন্ধ সমীরণ সমগ্র বঙ্গে 
বিকীর্ণ করিতেছিল-_“দেহি মে পদবল্লবমুদারং” 
এই প্রাণোম্মাদিনী ভাগব্তী ভাষা । এই রসধারায় 
বঙ্গদেশ তখন আপ্ল,ত-_বঙ্গের জনসাধারণের মুসল- 
মানের জয়োল্লাস শুনিবার অবসর ছিল না। তবুও 
জয়দেব বঙ্গভাষার কৰি নহেন। শিক্ষিত বাঙ্গালী 
তীহার পাঠক ছিলেন। তাহার পর বিদ্যাপতি ও 
চণ্তীদাসের আবির্ভাব । ইহাদের মধ্যে চণ্ডীদালই 
প্রকৃত বাঙ্গালী কবি-_বিদ্যাপতিকে লইয়া বাঙ্গালী 
ও বেহারী পরস্পর বিবাদ করিতেছেন। কাহারও 
মতে তিনি বাঙ্গালী, কাহারও মতে তিনি বেহারী। 
চণ্তীদাস সম্বন্ধে কোনও মতবিরোধ নাই। তিনি 
খাটা বাঙ্গালী কবি। এই চণ্ডীদাস “সহ্জিয়। মতা- 
বলম্বী” ছিলেন। তীহার বৈষ্ণব কবিতার মখে। 
কোথায়ও সহজিয়া মতের কথ! বিশেষভাবে পাওয়া 
যায় না। তবে “সহজিয়া মত” অবলম্বন করিয়া 
তিনি কয়েকটা কবিতা! লিখিয়াছেন। সে কবিভা- 
গুলির অধিকাংশ স্থল প্রহেলিকাবৎ দুর্বেবাধ 
(খ) সংস্কত গ্রন্থ সমূহের বঙ্গানুবাদ--যে 
সকল সংস্কৃত গ্রন্থ লোকশিক্ষার জন্য সর্বসাধারণের 
সম্পত্তি বলিয়। নির্দিষ্ট হইয়াছে, পাঠান রাজছ- 
কালে সেই সকল গ্রস্থই প্রধানতঃ বঙ্গভাষায় অনু- 
দিত হইয়াছে। নিন্্লিখিত চারিথানি পুস্তকের 
অনুবাদ এই সময়ে প্রচলিত হয়, যথা-_-(১) রামায়ণ 
(২) মহাভারত (৩) শ্রীমন্তাগবত এবং (8) মার্কণের 
চণ্তী। অনন্তদেব, কবিচন্দ্র, ভবানীশঙ্কর, লক্মনণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃত্তিবাস প্রভৃতি বহু রামায়ণ অনু- 
বাকের নাম পাওয়। যায়, তন্মধ্যে কৃত্তিবাসের নাম 





জু ক রি ন্যায় মহা- 
ভারতেরও অনেক অনুবাদকের নাম শুনিতে পাওয়া 
যায়। কিন্তু কাশীরাম দাসের ন্যায় সর্বজনবিদিত | 
আর কেহই নহেন। শ্রীমন্তাগবতের অনুবাদ বা 
এ গ্রন্থ অবল্বন করিয়া যে সকল পণ্ডিত বঙ্গ 
সাহিত্যের শ্ীবুন্ধ সাধন করিয়াছেন, জায় 
মধ্যে সর, বিদ্যাবাগীশ, মালাধর বস্থা, ভবানন্দ 

্রসৃতি মহোদয়গণের নাম উল্লেখ যোগ্য । অন্ধ কৰি 
ভবানীপ্রসাদ দ্মার্ষেণ্ডেয চণ্তীর” বঙ্গানুবাদ রচনা 
করেন। কমল নারায়ণ নামে অপর একজান চণ্তীর 
অনুবাদকের নাম পাওয়া যায়। এই সকল কবিগণ 
পাঠান রাজগণ কর্তৃক তাহাদের অনুবাদের জন্য 
বিশেষরূপে. পুরস্কত হইতেন। কোনো কোনো! 
অনুবাদ পাঠান সম্রাটগণের আদেশে সঙ্কলিত 
হইয়াছিল । : হুসেনশাহ নামক পাঠান নৃপতি 
সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার নিমিন্ত সমধিক প্রসিদ্ধ 
ছিলেন। 

.. (গ) বৈষ্ণব সাহিত্য-_বৈধব সাহিত্য বঙ্গের 
সাহিতাগঠনে যতদুর সাহায্য করিয়াছে আর কোনও 
সাহিত্য ততদূর সাহায্য করিয়! উঠিতে পারিয়াছে 
কিনা ।সন্দেহ। পূর্বের উক্ত হইয়াছে জয়দেবের 
, সঙ্গীতে বঙ্গে বৈষণৰ কবিতার উৎপত্তি বিদ্যাপতি ও 
চণ্তীদাসের গান জয়দেবের অনুকরণে প্রাদেশিক 
ভাষায় রচিত। বৈষ্ণব কবিতায় জয়দেবের বিশেষ 
প্রভাব রহিয়াছে বলিয়া গীতগোবিন্দ সংস্কৃত সাহি- 
তোর তন্তর্গত হইলেও জয়দেবকে বঙ্গসাহিত্যের 
আসর হইতে একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। 
জয়দেব গোস্বামীর ভাষা সংস্কৃত হইলেও বাঙ্গালার 
ন্যায় সহজবোধ্য । জয়দেব, 'বিদ্যাপতি ও চণ্তীদাস 
বৈষ্ণব সাহিত্যের দ্বার উন্মোচন, করিলেন__তাহার 


পর সেই.সন্গায় যথাকালে প্রবিষ্ট হইলেন যুগাবতীর | 


চৈতন্য দেব। তখন বঙ্গদেশে বাস্তবিকই এক 
অপূর্বব ধর্ম্াম্দোলন উপস্থিত হইল। মহাপ্রভু 
প্রেমের যে অদ্ভুত অভিব্যক্তি দেখাইয়া যান, সমগ্র 








কেহ বা চেন চারতারত রচনা করিয়া 
বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিলেন-_-কেহ বা সংস্কৃত 
পৌরাণিক বৈষ্ণব সাহিতোর অনুবাদ প্রণয়ন করি- 
লেন এবং কোন কোন মহাজন বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের ভজনা প্রণালী অবলম্বনে নথ প্রচার 
করিয়া সাধারণের মধ্যে সেই ভজন প্রণালী শিক্ষণ 
দিতে আরস্ত করিলেন । ই'হাদের প্রভাব পড়ে নাই 
এমন কবি বঙ্গদেশে নাই বলিলেই হয়। বর্তমান 
কালে বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবি মাইকেল মধুসূদন দন্ত 
খুঁটধপ্্মাবলম্বী হুইয়াও শ্যামের বীশরীতে মুগ্ধ না 
হইয়। থাকিতে পারেন নাই। তাহার পব্রজাঙ্গনা”? 
কাবা” ইহার সাক্ষ্য । পুজাপাদ- রবীন্দ্রলাথের- 
“ভানুসিংহের পদাবলী” কাহার নিকট অপরিচিত ? 
তাহার পর কবিগয়ালার গান, পাচালী গান, যাত্রার 
গান, থিয়েটারের গান প্রভৃতি সকল: গানেই বৈষঞ্ব 
কবিতার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। বঙ্গঘেশে প্রবাদ 
বাক্য চলিত আছে--“কানু বই আর: গীত নাই 1” 
বৈষ্ণব কবিতা শুধু যে পাঠান যুগের সাহিত্য তাহা 
নয়__পাঠান যুগে জন্মলাত করিয়া বর্তমান কাল 
পর্যন্ত সমভাবে জীবিত রহিয়াছে । : ভানেক মুল্ঙা- 
মান কবি বৈধৰ ধশ্মে দীক্ষিত হইয়া বৈষ্ণব কৰিত! 
রচনা করিয়াছেন 
(ধ) পৌরাণিক ধণ্মের পুনরুণথান 

বান শঙ্ষরাচার্ধ্য যখন অদ্বৈভবাদ প্রচার: করেন, 
সেই সঙ্গে সঙ্গে শৈব ধন তারতবর্ধে কিয়ৎপরিমীগে 
প্রচারিত হয় । শঙ্করাচার্য্ের আত্মতত্ব নির্থয়ে__ 
*শিবোহহং শিবোহহং” এইরূপ “সিদ্ধান্তে তিনি 
উপস্থিত হইয়াছেন) উহার রচিত . শিবাম্টক 
দেশের, মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ । : দেবদেবের 
নামের সহিত সংযুক্ত হইয়া অদ্বৈতবাদ প্রচারিত 
হইয়াছিল বলিয়! -পরবন্তীকালে অদ্বৈতবাদ- হইতে 
শৈবধশ্ম সর্ববত্র প্রসারিত হইল |” এই ধর্মের উপা- 
সকগণ নিক্ষিয়, নিুণ, রাগদ্ধেষশূন পরক্র্- 
স্বরূপ, শিবকে একমাত্র উপাস্য বলিয়া মানিতেন। 


জগতের ধর্ট্েতিহাসে তাঁহার দৃষ্টান্ত বিরল। : তাহার পরে শিবচরিত্র ক্রমে গাহসথয-গুগসংযুক্ত 


মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর নানাপ্রকারে বৈষ্ণব 
সাহিত্য সমৃদ্ধ হইতে লাগিল। কোনও কোনও 
কবি জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্তীদাস প্রভৃতির অনু- 





হইল । মহামীয়া তীহার স্ত্রী, বড়ানন গগপতি তাহার 
পু, লক্গনী স্বরন্বতী কন্যা |: মার্কগডয় চণ্ডী বঙ্গ- 
ভাষায় অনুদিত হইলে গিবচরিত্রের এই পরিবর্তন 


করণে রাধাকৃষ্ণের মাহাক্্য পদ রচনা করিলৈন-_ নত হয তখন অনৈক ভক্ত কবি এই ভাবটা 


দন্ড 12৮4 
. 18, রঃ 
টা 9 রা 








শিবচরিত্র অবলঙ্ধন করিয়! যেসকল কবি কাব্য 


প্রণয়ন : করিয়াছেন তন্মধ্যে “শিবায়ণ” প্রণেত। 
ামেস্র সর্বাপেক্ষা এসিদ্ধ। শিব এবং শক্তির 


অনেক বিশেষ প্রাতিভাশালী কবি ছিলেন । ৰিশে- 
ষত মনসামঙ্গলের ক্ষেমানন্দ, চণ্তীমঙ্গলের করি- 
কন্ধণ, কালিকামঙ্গলের রামপ্রাসাদ এবং অন্নদামঙ্গ- 
লের ভারতচন্দ্রের গ্রতিভ। যুগান্তস্থায়ী ছিল। 
আমরা যথাস্থানে তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা 
করিব |. 

.. (ড) বাঙ্গলার গান-_মঙ্গলগান ও £ তি? 
ছাড়ি দিলেও বাঙ্গালাদেশের প্রাচীন সাহিত্যে 
আরও নানাপ্রকার গানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 
বায়। ভাবুক ভক্ত কবি রামপ্রসাদ্র কালিকামঙ্গলের 
বিছ্যান্ন্দরের পাল। ছাড়। বঙ্গভাষায় যে সঙ্গীতরত্ 
উপহার দিয়াছেন, বঙ্গভাষ! সে রত্বহার চিরদিন 
বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিবেন। বাঙ্গালার প্রাচীন গান 
প্রধানতঃঃতিনটা শাখায় বিভক্ত-__(১) শ্যামাসঙ্গীত 
(২) কষ্চরিষয়ক গান এবং (৩) দেহতন্ব । রামএ্রসাদ, 
কমলাকান্ত, রঘুনাথ রায়, দাশরথি রায়, নীলক, 
প্রস্তুতির গান বাঙ্গলাদেশ কখনও ভুলিতে পারিবে 
না ৬-রামনিধি গুপ্ত (নিধু বাবু) বাঙ্গালার এক- 
জন প্রসিদ্ধগীতরচয়িত! | তাহার রচিত সঙ্গীত নিধু 
বাবুর উঞ্প। নামে বিখ্যাত ॥ । 

। ইংরাজ রাজদ্বের. প্রথম ভাগে .কৰিওয়ালা! ও. 
পাঁচালীর. গানের বড়. আদর ছিল। রাম বন, 

হরু ঠাকুর, ভোলা। ময়রা, আশ্টুনি সাহেব প্রস্তুতি 
. কবিওয়ালাগণ গীত. রচনার দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের 
বিশেষ কল্যাণ, সাধন করেন। পাঁচালীওয়ালা- 
গণের মধ্যে দাণুরায়ের নাম দেশ প্রসিদ্ধ-_কি 
. ইতর কি তত্র প্রায় সকল শ্রোণীর মধ্যেই তাহার 
রচিত গান জাদর লাত করিত। : 

৫ এ এ ! এ 


ঠ 


৯৯ 


সি 






লুল বি 


87২ চরকে হন... 





আক 
তে! 


বির 
(ষ্রগিক্সিশচজ্জ বেদান্ততীর্ঘ): 
_ইতিহাসপ্রিয় বর্তমান যুগে প্রাত্েক বিষয়েরই 
ইতিহাসসংগ্রহের চে! দেখা দিয়াছে বেদের 
ইতিহাস, স্মৃতির ইতিহাস, পুরাণের ইতিহাস, 
 অর্থশান্তের ইতিহাস, নীতিশাস্ত্রের ইতিহাস, কাব্যের 
ইতিহাস, অলঙ্কারের * ইতিহাস, এইরূপ প্রত্যেক 





 শান্ত্রেই এঁতিহাসিকতবসংগ্রহের.. আবশ্যকতা! 


অনুভূত হইতেছে। হ্ৃতরাং এই সময়ে তত্শাস্্রে 
ইতিহাসসংগ্রহও আবশ্যক । | 

তন্ত্রের মূল কি? কোন্‌ শময় তন্ত্র আত্ম- 
প্রকাশ করিয়াছে? যুগপৎ এই উতয় প্রশ্নের 
সমাধানে প্রবৃত্ত হইলে প্রথমেই বলিতে হয়, তঙ্তরে 
মূল ত্রক্ষ, এবং স্মরণাতীত কাল হইতেই তান্্রিকো- 
পাসনা শিউসমাজে সমাদৃত হইয়াছে। ক্কৃতরাং 
ইহার সন তারিখ নিদ্ধারণের কোনও উপায় নাই । 
এই সম্বন্ধে মুপ্রসিদ্ধ ভাক্কর রায়ের গ্রন্থে কথিত 
গুরুপরম্পরাক্রম-পাঠে জান! যায় যে, 

প্রথমতঃ নি? ত্রচ্ম হইতে ধ্বনি স্বরূপ উম্মনা- 
ত্রূপে সুষ্ষমবাক (শক) উৎপন্গ হইয়াছিল। 

উহা স্বচ্ছন্দভৈরব-নামক (রু্্র বিশেষ) নিগুঁণ 
ক 
সৃত্রাকারে কতকগুলি ভন প্রণয়ণ করিয়া অনাশ্রিতে” 
শ্বরের নিকট বলিয়াছিলেন। অনাশ্রিতেশ্নর আবার 
সেইগুলি বিস্তৃত করিয়া! শান্ত্যতীতা৷ দেবীকে ( শক্তি 
দেবত। বিশেষ) বলিয়াছিলেন |. সেই. দেবী সদা- 
শিবকে সমস্ত বিষয় বলিগাছিলেন-।. তিনি সেই 
গুলিকে পূর্বা্গায় প্রন্থৃতি. দে অর্থাৎ পুর্ববান্গায় 
উন্তরাম্গায় পশ্চিমান্সায় দক্ষিণান্নায় ও উদ্ধীন্সায়- 
এই পীচ প্রকারে বিভিন্ন অসংখ্য অপরিমেয় বহু- 
বিস্তর করিয়াছিলেন । আনম্তর ঈশ্খর বিদ্যেশ্বর এবং 
প্ীক প্রভৃতি কদ্রগণ উক্ত তন্ত্র অবলম্থন_ করিয়া! 
উপাসনা করিয়াছেন এবং গ্রন্থ ও রচনা! করিয়।ছেন।&% 


. * আদৌ নিগুশাদ, ব্রঙ্মণো ধ্বলিক্গ উন্মমান্ধনা। চুন্রপ। 


বাগুৎপন্সা। সা( তাং) হ্বচ্ছন্দ তৈরবো নিওগত্রচ্ধ-শিষো। বুষ্ধ। 
সংক্ষেপরূপেণ তন্ত্রাশি প্রণ ॥ ল তানি 
বিদ্বৃহা শাস্তাতীতাদেবো  কথয়ামাস। সা) সন্গাশিবি/য়[কথরৎ। 
ম পঞ্চান্ায়াদিতেদেলাসংখামপ্রমেয়ং. বহবিস্তরং  অপারমন্ীকরং। 


| তত ঈৎরে। বিদোশ্বরঃ শকঠায়ে। ক! ইত্যাদি ক্রদেণতীবপ্রথিত- 


গরুপরষ্পরা বৃঘ্ৈরুজ।। অত সর্ব মুলসৃতানি বচনাসি 


অর্টরব্যানি & 
টি ক (সেতুবজ ৭ম বিশ্রাঙ) 






পর চা শপ 
প্র করিয়াছিলেন, করিয়াছেন, তাহার উপাদানও বেদ এবং 
তি বলয় প্সিদ্িলাত ছিলে সতত 
ক চেছে ঠভ এই কথার পারবা উপল রিতা বেন). 
- উল ডিও 
৮ মন্থর সময়েও. উহা প্রচলিত হইয়াছে; এই হেডুই- পৌরাণিকধর্ী মিশা 
৮ ইহা বেশ বুঝা যায়। ভগবান বিফ নামে অভিহিত হইয়! থাকে।  গুরুপরম্পরান-. 
: ফ্ঠাবতার পরশুরাম ততপাস্্ের কতিপয় কল্সূতর সারে প্রসিদ্ধ আছে হে, বযাসদেবের পিষ্যশুকদেক 
রচনা. করিয়াছিলেন।  ভাক্ষররায়ের  সেতুবন্ধ-; তৎশিষ্য গৌড়পাদাচাধ্য, উক্ত গৌড়পাদের: শি 
নামক থে ভাবত কমতে প্রত অংশ গোবিন্দপাদ, ভাহারই শিষ্য ভগবান শঙ্করাচার্য ।+ 
গৃহীত হইয়াছে। ভার্গবের সমগ্র কল্পসূত্র অদ্যাপি_; শঙ্বরাচার্যের সম্প্রদায় আদি হইতেই -তন্পথের/ 
বিলুপ্ত হয় নাই, উহা মান্দ্রাজ-ওরিয়েন্টাল-লাই-: অনুগামী, ইহার প্রমাণের অসন্তাব 'নাই। : হয়ত 
ব্রেরীতে অমুভ্রিত অবস্থায় রক্ষিত হইতেছে । . | চির্তন সংস্কারবশে কেহ কেহ শঙ্করের তন্ানুবর্তিতা 
(ছিলেন। সাহার পরী লোগা- | কিন্তু প্রমাণ পাইলে ভাহাদের এই. ধারণ: কিছুতেই 
মুদ্রা: দেবীও উক্ত: দেবীর উপাসন! করিতেন। | স্থায়ত্বলাভ করিতে পারিবে না, একথা: সাহস: 
সগস্ত্ের কৃত. শগস্তাতনত, অগস্তযসংহিতা প্রন্ুতি | করিয়া বলা যাইতে পারে । শশ্করের সগরমণ্ডরু 
শান্জ্েরও পরিচয় পাওয়া। যায়। মহর্ষি আব্রি এবং গগাধাাহজজরি ৬ 
 তৎপত্থী অনসুয়াদেবী রামচন্দ্রের বিশেষ পরিচিত, ভাক্ষর রায়ের গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। : 
সজজিপুত্র কোপন-স্বভাবের আদর্শ দুর্ববাসা মুনির ভগবৎপাদ শঙকরাচাধা বির লজ 
বি, রিনি ব্যাপি গেখিতে ছিলেন বিয়া মনেহয়, কারণ শক আনদলহরী 
পাওয়ার... ১) 1 নতি স্তরে মহিমা বর্ণিত হই-. 
হারা কালা য়াছে। [ও সৌন্দর্ালহরী স্তোত্র টাকা 


















বাবরি পপ কসার অনি 
_ বলিয়া উল্লেখযোগ্য ।  উহাও শ্্রীরঙ্গ 


হইতে  শুকাশিত 'হুইয়াছে।  ভগবতপাদের 
চার্ধ্য গ্রপঞ্চসারের 'টাকা' রচনা! করিয়া গিয়াছেন। 
ভাহীর টাকা জদযাপিসথধীবন্দের নয়নপথিক হই- 
তেছে। : পক্মপাদাচারধ্য তান্মিকসপ্প্রদায়ের নিকট 
অতীব: পরিচিত। স্প্রসিন্ধ রাঘবভট্্রের গ্রন্থে 
রচনাবলী সংশয়াপনোদকরূপে 
উপনন্ত হইয়াছে ॥ . অত এব ভন্্পথিক শক্গরাচারধ্য 
ভগবতপাদ শঙ্কর হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি এই কল্পনারও 
অবসর নাই। ভগবৎপাদ শঙ্করের ভন্ানুশীলনে 
(কোনও লন্দেহেরও অবসরই নাই। হার পূ্বন্তী(_ 
এবং পরবর্তী অদ্বৈতসপপ্রদায়ী স্ধীগণ সমস্বরে 
রর ক্ধান ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। 
এই প্রসঙ্গে হবগৃহীতনাম বেদভায্যকার মাধবা- 


1 পক্দেবতার উপলনা করিতে উপদেশ দিতেন। * 


তাদৃশ ক্ষু্রাধিকারীর জন্যই ক্রমমুক্কির পথ-প্রদ- 


কৃত. শক প্রপঞ্চসার. রচনার. অবশ্যকতা। অনুভূত হই- 
:; ঝলাছিল। 
1 দ্বারা ' দুয়ধিগম্য প্রুগঞ্চসারেরর : তাতপর্ধ্য বিকৃত 


্থগ্রহীতনামা - পক্সপাদাচার্য্য টাকার 


করিয়া সাধকসমাজের: প্রাভৃতহ্িতসম্পাদন করিয়া 
গিয়াছেন। সংপ্রতি বরেকদ্-অনুসন্ধানসমিতি এ 
টাক! দাক্ষিণাত্য হইতে নকল. করাইয়া আনি-. 
য়াছেন। তৎপাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান -হুয় যে; 
করিয়াছিলেন । কারণ গ্রস্থকারের উপদেশ ব্যভীত 
কেবল বিদ্যার জোরে এমত, অভিপ্রায়-প্রকটন 
সম্ভবপর হয় না। পক্মপাদ কৃত টাকার নাম “প্রীপঞ্ঘ- 
সারবিবরণ” । উক্ত. প্রপঞ্সারগ্রস্থ অবলম্বন 
করিয়া গীর্ববাগেন্্র সরক্মতী : “প্রপঞ্চসার : সংগ্রহ” 
নামক প্রকরণ গ্রন্থ রচন! করিয়া গিয়াছেন। এই 
স্থকার গরন্থশেষে যে আত্মপরিচয়ু প্রদ্দানকরি- 


যাছেন, : তাহা হইতে জান! যায় যে, অমরেক্জর- : 


সরম্বতীর. শিষ্য বিশ্বেশ্বর, তৎশিষ্য গীর্্বাগক-. 
সরস্বতী । * ঠাহার গ্রন্থের : উপোদ্যাতগাঠে জানা 








*. বিষুঃশর্দা প্রতি দান আদা এরি 
্বান্তে তাহাকে ঘিজ্ঞাসা করিয়! ছিল যে, হে এ্রতো। 
আমাদের. ্রাঙ্মণাসিদ্ধি এবং মুক্িলাভ কি প্রকারে হইতে 
পারে? সপ ৩০-০০ » আহ্গণা- 

চাররত মানবদিগের পুজনীয় দেবতা! শিব, বিফ, যা, 


চার্যোর নাম সর্ববাগ্রে উল্লেখবোগ্য। কারণ প্রায় নর ইহাদের পুজ্বাপরা়ণ মানবগণ ঙ্জা- 
স্ব্স্্রেই তিনি নিবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। পরি- পণ বুদ্ধিতে নিষ্কামভাবে কর্ণের আচরণ করিবে। 


গামে জঙ্ধযাসাশ্রমে অবস্থানসময়ে শঙ্করদিখিজয়-. 
নামক শঙ্কর-চরিত লিখিয়াছেন। তাহার এই গ্রস্থ 
পণ্ডিত সমাজে স্থপরিচিত। উক্ত গ্র্থ পূর্ববর্বী 
শর িতের সার সঙ্লনদবূপ। ইহার প্রত্যেক 
কেই ফাকে ববি নিবন্ধ হইয়াছে টাকা- 
কার, ্রস্থকারদিগের নিবন্ধ হইতে বচনান্তর 


৮২০ 


প্ায়শ্চিত্বেন সংশুদধ বিষুশশ্্াদয়োইপি তে 
কর্মনিষ্ঠ স্ত মাচার্ধাং প্রোচুত্বংকুপয়া! গ্রাভো ! 
্রাহ্মণ্যসিদ্ধিরম্মাকং জাতা যুক্তিঃ কথং ভবে... ১ 
ইত্যুক্ত আহ পরমে! ওরু; করুণয়ান্থিতঃ | 
বাক্মণাচার-দেবাঃ যু বীশো! বিষুধ্দিনেশ্বরঃ 
উমা'গীণপতিশ্চৈব তেষাং পুজ!-পরানরাঃ ॥ . 
৮১৯ 1৮৭ 
আনন 117 
২. ইতি সরম্বতীশিবাত্রীবিশ্বশ্বর, 
নানি হল বি সংগৃহীত, 
প্রপঞ্চমারসংগ্রহঃ বমাণঃ। 








৩৬ 





*সৎসম্প্রদারসর্ববন্ব"-ব্যাখ্যানোক্তরীতানুসারে গ্র্থ 
রচনা করিয়া গিয়াছেন। ৭" ই 
বুঝা যায় যে, & সময়ে গুরুপরষ্পরা-ক্রমে প্রাপঞ্চ- 
সারের পঠন-পাঠন প্রচলিত ছিল। 


এমন কি, ভগবান্‌ শঙ্করাচারধ্য আনন্দলহরী- 


স্তোত্রে চতুঃযষ্টিসংখ্যক শক্কিতন্ত্রের & উল্লেখ 
করিয়াছেন, যথা-- 
“চতুঃষষ্্া তন্ৈঃ সকল মভিসন্ধায় ভূবনস্‌ 
স্থিত স্তত্ততসিদ্ধিপ্রসবপরভন্ত্ঃ পশুপতিঃ। 
পুন স্তনিরবন্বাদখিলপুরুযার্থৈক-ঘটনাৎ 
স্বতন্ত্রং তে তন্ত্রং ক্ষিতিতলমবাতীতরদিদম্‌ ॥” 
ইহার অর্থ হইতে জান! যায় যে, ভগবান্‌ পশুপতি 
প্রথমতঃ চতুঃয্টি শক্তি-তন্তরের দ্বার! ভূবনস্ফিত উপা- 
, জুকবর্গের উপাসনাপদন্ধতির উপদেশ করিয়া দেবীর 
পরমপুরুঘার্থঘটক-নিরবন্ধানুসারে তাহার উপাসনার 
জন্য স্বতন্ত্র এই তন্ত্র ধরণীতলে অবতীর্ণ করিয়াছেন। 
অত্রত্য স্বতন্ত্র তন্রপদে-কাহারও মতে ভঙ্কানার্ণব-তষ্থ, 
কাহারও মতে তন্ত্রাজ তন্ত্র অভিপ্রেত হইয়াছে । 
ভাস্কররায় যুক্তি তর্কের দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, 
বামকেশ্বরতন্ত্রই স্বতন্ত্র-তন্ত্র পদের প্রতিপাদ্য | 
ক্রমশঃ। 


সমরক্ষেত্র হইতে পত্র । 
চন্দননগর হইতে শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মল্লিক সর্বপ্রথম 
বাঙগালী-ফর।সিঠৈন্যতূক্ত হইয়। ফ্াাপ্দের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রথম- 
দরো যাত্র/করেন। রণক্ষেত্র হইতে তিনি একটা পত্র 
লিখিয়াছেন, সেই পত্রধানি আমরা সাদরে প্রকাশ 
করিলাম । এবঙ্গসেনা সংগঠনে দেশের উন্নতি” প্রবন্ধে 
বাঙ্গালীরা সৈন্য হইলে দেশের যে মঙ্গল-সম্ভাবন! প্রত্যাশ! 
করিয়াছিলাম, এই পত্রের প্রতিছত্র তাহান্স বাঁথার্থ্য 
প্রতিপন্ন করিতেছে । 
তে রনাঙন 
₹ ... ফেব্রুয়ারি ১৮। 


আজি বছদিবম হইল আপনাদের কোন সংবাদ না 
_পাইঝা বড়ই ভাবিত আছি আপনারা বৌধ হয়. পত্র দিগনে 
পশক্করশ্চামরেন্রশ্চ বিশ্বেশ্বর ইতিত্রয়ং। 
পুনাতু মামকীং বুদ্ধিং আচার্ধ্য ককূপয়ামুদা”। ॥ 

1. সর্ধতঃ সারং গৃহীত্বা ময়! সংসম্প্রদায়সর্বস্বাভিধ- 
ব্যাথ্যানোক্তমার্গেন বঙ্গাতে। 

+ তন্ত্রের মধ্যে যে সফল গ্রন্থে শক্তির মাহাত্মা এবং 
শি পুরা প্রভৃতি প্রধানরূপে বর্ণিত হইয়াছে, সেইগুলি 
শক্তিতন্থ বা মাতৃতন্ত্র নামে প্রসিদ্ধ । প্রীমৎ পুর্ণালন্দ 
গরিরির বংশধর সিদ্ধপুরুষ রাধবেন্ত্র ট্টাচার্ঘামহাশগ্ 
স্বকীয় নিবন্ধে এই সঞ্ল তন্তরকে "চুষি মুল তন” 
নামে নির্দেশ করিয়াছেন। এইন্সপ শৈৰ তন বৈফারত্ 
গ্রভৃতি ও গ্রপিন্ধ আছে। ৃ 


যারবে ভিনি শ্রপঞ্ষসারের সার-সংগ্রহ-ূর্রণক 








থাকবেন কিন্তু যুদ্ধের গোলমালে বোধ হয় 'আমার এখান 
পর্য্যন্ত পৌছাযনি |. .এবার বোধ হয় দেশে ছুটিতে ঘাব।, 
তখন অনেক কথা হবে । এবারে শীত উত্তর ফ্রাব্দে 
কাটিয়েছি। শীতে কষ্ট কিছুই হয নি। ঘাঁক্‌, একটা 
প্রকৃতির ভিন্ন চির দেখা গেল-_-এ বেশে যথেষ্ট সাধ্য 
আছে,কিন্ধ কঠোরতারও অভাব নেই । এ দেশের লোকের 
চরিত্র কঠিন, কষ্টসহিষু। করে তোলবার জন্য প্রকৃতির 
এই কঠোরতা ৷ এদের সঙ্গে থেকে আমাদের চরিত্রের ও 
একটু পরিবর্তন ঘটেছে-_কষ্টে আর কাতর হইনা। 
কোন ধাধা আর আমাদের বিশ্ব ঘটায় নাকে পড়লে. 
মানুষকে কতটা সহিষু পরিশ্রমী এবং বিলাগঙ্যাগী হতে 
হয় তা শিগ্গা করছি। 'মান্ধুধকে বীচতে হলে তাকে 
কতট! 9৮08819 করতে হয় তার এই প্রথম শিক্ষা! ছল। 
আজকাল পৃথিবীতে প্রত্যেক ;জাতি বাচবার জনে? 
নিজের অস্তিত্ব পৃথিবীতে প্রকাশ রাখবার জন্য চেষ্টা 
করছে--শুধু যে জাতিগুলি, তা নগ্ন; প্রত্যেক সম্প্রঙারও 
নিজের অন্তিত্বের জন), যুদ্ধ করছে।  সকজেই 
এখন 188%1166 ( 90191)10 ) আর [11801৮6র 
( চিথ/তাাি ) জন্য চেষ্টা করছে। সব চেয়ে যারা 
নিষ্নসম্প্রদায়ের লোক তাঁদের উৎকণ্ঠাই বেনী । তারা 
আর তাদের অবস্থায় সন্তুষ্ট নয়, তার! মমাজে একটা ভাল 
জায়গ! খুঁজছে। এই ত গেল 5০০12] অবস্থা, পলিটি- 
ক্যাল জগাতও সমতার ছন্ চলছে । ছোট-বড় আধীন- 
স্বাধীন দব জাতিই একট! 5088] 10007 খুঁজছে । 
একটা জাতির কতটা! দায়িত্ব। তাঁকে পৃথিবীতে সন্মান 
বজায় করে থাকতে হলে কতট। স্থার্থত্াাগ কত পরিশ্রম 
করতে হয়, তা এই দেশকে দেখপেই বেশ শেখা যায় । 
আর আজকাল ফ্রান্দে সব জাতিয় সমাবেশ-.প্রতোকের 
কাছ থেকে কিছু কিছু শেখবার আছে-জাতি-চরিত্র 
শিক্ষার এক মহান্থযৌগ। অনেক কথাই লিখেছি, 
শরীর বেশ । আপনারা কেমন আছেন, _. সবাই প্রণাষ 
নেবেন, ইতি সবক 


শি না 
গাহস্থ্য সংবাদ। 


উপনয়ন__প্রমান্‌ দেবকুমমার গত 
২র! ফান্তন সার আশুতোষ চৌধুরীর কনিষ্ঠ পুত্র 
শ্রীমান্‌ দেবকুমার চৌধুরীর গুভ উপনয়ন কার্ধা আদি- 
বাঙ্গষসমাজে প্রচারিত আগ্ষ্ঠানপদ্ধতি-অগ্থসারে সুসম্পন্ন 
হইয়া গিয়াছে । এই উপলক্ষে সার. আগুতোফ 'আদি- 


সমাজে ২৫২ টাক! দান করিয়! আমাদিগের কৃতজ্ঞতা" 
ভাজন হুইগ্জাছেন। 


সংবাদ । 

উড়িষ্যার ওপনিবেশিক মহা রঙ্গমজ্ৰ-.. 

আমরা এই সভার দ্বিতীয় অধিবেশনের কার্ধযরিবরণ 
প্রাপ্ত হইক্লাছি। উড়িধ্যাতে যে কল বাঙ্গীদী বহুকাল 
যাবৎ উপনিবেশ করিয়াছেন ও করিতেছেন, ইহ! তীঙ্া- 
দেরই মিগনক্ষেত্র।  উড়িষ্যার ভন্যতুর: জুপ্রসিজ্ধ: 
জমীদানগ শ্রীযুক্ত যোগেক্জনাথ বন্ধ ইহার প্রতিষ্টাতা। 
এই সভার মুধ্য উদ্দেশ্য রাঘনৈতিক। সে উদ্দেশ্যের 


[যু 
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বিষয়ে আদর্শ কর! কতদুর ঘুক্কিসঙ্গত বা অযুক্তিস্ত 
তাহা প্রদর্নার্থ সভাপতি মহাশয় বিলাতে বিশাতী 
সভ্যতা কিরূপ ফল প্রসব করিয়াছে তাহা পুঙ্খ। সপুঙ্খ জূসে 
দেখাইয়াছেন। বভ্বিধ প্রপিদ্ধ ইংরাজ লেখকগণের 
মত উদ্ধত কয়িয়। বিশীতী 10100908150) এর হিষ- 
ক্রিয়া আমাদের চক্ষুর গোচরীভূত কবিগাছেন। প্রাচীন 
হিদ্দুর জাতিভেদ সন্ধন্ধে বলিতে গিয়া তিনি দেখাই- 
য়াছেন যে জাঠিভেদ পরস্পরকে বা করিবার জন্য 
স্থ্ হয় নাই। প্রদতাক দ্াতি এক একটী বিশেন শি্ন- 
বিদ্যার 179610010।)| কম্পকার, কুস্তকার, রুধক, ব্রাহ্মণ 


. সহিত আমাদের কোনই সনবদ্ধ নাই। কিন্তু গত ঈষ্টার, 
।ছুটীর সময় এই সভার যৈ অধিবেশন হইয়] গিয়াছে সে 
উড়িব্যাতে বঙ্গভাষ। ও সাহিতোর প্রচারের. 
বিশেষ চেষ্টার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে দেখিয়া আমতা 
আত্যন্ত সুণী হইয়ছি। আর ভাই-ভাই পৃথক থাকিবার 
সময় নাই। যে ক্ষেত্রে ফতটুকু মিলনের ব্যবস্থা হইতে, 
পারে আমাদের ততটুকুই লাভ। 'এত বাঙ্গাণী উড়ি-_ 
।ক্্যাতে বাস করিয়। আমিতেছে যে, ইহাকে বঙ্গ হইতে; 
বিচ্ছিন্ন করা আমাদের দৃষ্টিতে কিছুতেই সঙ্গত হইতে 
পারে না) ভারতের সকল অংশে যদ্দি এইভাবে মিলনের 
ব্যবস্থা. হয়, তাহ! হইপে পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য ; ইহাদের প্রত্যেকেরই সমাজে বিশেষ প্রয়োজন আছে_ 
থাকিবাঁর অবসর থাকিবে ল|। প্রতোকে প্রত্যেকের উপর নির্ভর করিয়৷ সমাজকে 


৷ একটী সংহত সম্মিশনে (009০89 0০৫% ) পরিপত 
নো বা [ ০ সা ক জি বে ৮ রর 
হিতৈষীমাত্রই মান্মিত জাতির উৎপত্তি হ ত মহাশয় তাহা! 
গতেন্ট উদ ৮৮ ৬ পে প্রত্যেক । পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়াছেন। তিনি কতকগুলি হিন্দি 
কলেে ভৃহবোধিনী.গজিক! গৃহীত, হইবার, আদেশ আদর্শের উল্লেখ করিক্ তাহার শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ করি- 
প্রচার করিয়াছেন য়াছেন এবং বিলাতী অনুকরণ হইতে সর্ধথা দুে 
এই পত্রিকা সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যার ডাক্তার শ্রীযুক থাকিব।র উপদেশ দিয়াছেন । কিন্ত তিনি বর্তমান সমাজ- 
সতীশচন্জ বিদ্যাভূষণ মহাশয় যে অভিমত প্রকাশ করি- | সমস্াসমূহের কথ কিছুই বলেন নাই। তিনি প্রাচীন 
রাছেন, তাহাও এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম £_ কালের ন্যায় সরল জীবনযাপনের কথ| বলিয়াছেন__ 
7190. 60৩ 118৮৮81900)001 79৮00 10) গৃহশি-ল্পর প্রয়োজনীত! ও পুনঃ প্রচলনের আভাদ 
8799৮ 01697988511. 0017621019 118175 %21991019 | দিয়াছেন। কিন্ত এই অবাধ বাণিজ্য প্রসারের দিনে, 
780018 290.00)9 50৮1605 16 09219 1101) 81০ | যখন বিলাতী পণ্যদ্রব্যের মোহে আমরা অন্ধ, যখন 
£6০৪18115 100900000%9 21700 50101100৩. বিলাসিতা আমাদের অন্তরে অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে, 

৷ আমর দেখি! হ্থথী হইলাম যে চৈত্রসংখার প্রবা- | এই কঠিন জীবনসমপ্যার দিনে কিন্ধুপে উহা সম্ভব 
শীতে এবং ১লা! বৈশাখের তত্বকৌমুদীতে ফান্তুনের পত্রি-; হইবে তাহার উপায় নির্ধারণ করেন নাই) অবশা 
কায প্রকাশিত আচার্ধা রামেক্জ হুন্দর জিবেদী মহাশয়ের | উপায় উদ্ভাবন করিবে কে তাহা! আমরাও জাঁনি। নান 
লিখিত মহর্ষি দেবেজ্্রনাথ প্রবন্ধ হইতে কতক অংশ | তবে [২09/10এর ভাষায় আমরাও বলি, “0০ ১৪০ 


উদ্ধত হইয়াছে (০ 5০0. 0819”__ আমাদিগকে সেই শৈশরসারলো, 
চি নি পুনরায় উপস্থিত হইতে হইবে-_এই বিজ্জাতীগ্জ বিলী-: 
4 দিতা, যাহা জামাদিগকে সত্যপত্যই দাসত্বের বন্ধনে 
গ্রন্থপ্রাপ্তি | আবদ্ধ করিয়াছে, এই বিলাদিতাঁর শৃঙ্খল সবলে ছি 


করিয্া। আমাদের প্রাচীনকালের সেই আড়ত্বরশূন্য সরল 
আমর! কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, কাশী- ; জীবন অবলম্বন করিতে হইবে | 1101130191150 ইয়ু- 
যোগাশ্রমের অধাক্ষ মহাশয় নিয় 'লখিত পুস্তকগুলি আদি- । রোপের সর্বনাশ করিয়াছে_-উহ। ঠাকুরথার গল্পের 
্রাহ্মমমাজের গ্রন্থভাারে প্রদান করিয়াছেন__ ১) ভক্তি; রাজকন্যাবেশিনী রাক্ষপী__আমরা মাল্যচন্দনের॥ ছার 
ও উপাসন1) (২) 4 91019 [1979 01 [1995 | কখনই এ রাক্ষসীকে এদেশে বরণ করিয়! লইব না। : 
1049০9601।১ (৩) গীতাশতকং 7 (৪) ছন্দোবোধিক1) ; কি ধর্প্রেকি সমাজে নানাবিধ জটিলত1 আমাদের জাতীয় 
€৫) তথ্ববিচার 7 (৬) ঘিগুণ গান; (৭) জ্ঞানোদয়? | জীবনকে জঞ্জালপূর্ণ করিয়া! তৃূলিরাছে_-এই জটলতা 
(৮) শ্রীরঞ্চদৎকথামুত। হইতে সর্কপ্রকারে বিমুক্ত হইবো তবেই আমরা! জাতীয় 
শী জীবনে উন্নতি লাভ করিতে পারিব। সভাপতি মহাশয় 
বিশুদ্ধ সামাজিক আদর্শের প্রতি আমাদের দৃষ্টি 
গ্রন্থ পরিচয়। 
8808. 5০০19] 10991--ইহা' একখানি ইং- 


আকর্ষণ করিয়া সমগ্র হিন্দুর ধন্যবাদ।হ হইয়াছেন । 
বাজী পুস্তিকা। রেঙ্গুন হিন্দুপমাজসম্সিলনের একাদশ 








1. চু. 0900)1 8170 01) 900) 4১690 

[70180 [0)101)--এখানিও শ্রীযুক্ত পি, প্রি মেটা 

মহোদগ্ন কর্তৃক লিখিত ইংরাজী পুস্তক | ইহ! মহাত্ম। গান্ধি 

কধিবেশনোৎ্সবে লশ্মিলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত পি, জি, ] এবং ৯ আফ্রিকার ভারতবাম্ীদিগের জীবনসমসা 

মেটা, ব্যারিষ্টর মহোদয়ের অভিভাষণ। মান্্াজ হইতে] সম্বন্ধে একটা উতর ও স্থচিন্তিত প্রন্ধ। পুস্তকখানি 

দি, এ, ন্যটলান কোম্পানি কর্তৃক প্রকাশিত। বর্তমান ঠিক মহাম্ম। গান্ধির ভীবনচরিত নয়। গ্রস্থকার গান্ধি 

* কালে আমর! সর্বধিধ বিষয়ে বিলাতের অন্থগামী হয়) মহাশয়ের সুপরিচিত ; তিনি নিজে অনেক দিন তাহার 

চলিয়াছি। ভারতবর্যীযদিগের পক্ষে রিলাতকে রক সহিত একত্র বাস করিয়াছেন। তাহার নিজের অভি- 
১২% ১৩ & 


৮1 
.. 


লিখিত উক্ত মহাম্মার জীবনচরিত, এই $ উভয়বিধ 
উপানানের সাহাধো তিনি এই মহামুসা রস্থখানি প্রন | 
করিয়াছেন । কামরা এই পুস্তক পাঠ করিছ! বিশেষ | 
আনন্দিত ও. উপরূত: হইয়াছি। মিঃ গান্ধি কিরূপ 
অসাধারণ ন্মাত্মত্যাগের : ছার! জাতি ও দ্বেশের মর্ধ্যাদা 
বক্ষা করিয়াছেন তাঁচা এই পুস্তক পাঠে বিশেষ অবগত 
₹ওয়! যাইতে পারে । তাহার ন্সাম্মশক্কির বিকাশ অপূর্ব ; 
কাহার ত্যাগ, সংযন জীবনের উচ্চ আদর্শ দেখিয়া 
স্টাহাকে বঙ্গবলে বলীয়ান প্রাচীন ভারতীয় খষিশ্রেণীর 
অন্তু করিতে ইচ্ছা! করে । এই মহাপুরুষের জীবন- 
কথাপ্রনঙ্গে শ্রস্থকার প্রাচীন ভারতীয় অনেক আদর্শের 
বিষয় আলোচনা করিয়া! বর্তমান ইয়োরোপীয় সভ্যতা 
অপেক্ষ। আমাদের প্রচীন সভ্যতা যে বাস্তবিক বরণীয় 
হা! প্রমাণ করিয়াছেন । তিনি দেখাইগ়্াছেন ফে. সমগ্র 
জগতের বর্তমান জীবনসমস্যার মীমাংসা ভারতীয় সভ্যতার 
পুনরতূদয়ের উপর নির্ভর করিডেছে। তাহার .সমস্ত 
কথাই যুক্তিপূর্ণ এবং প্রগাঢ় চিন্তা ও গবেষণার দ্বার] 
পরিচালিত । আমরা! প্রত্যেক ভারতবাসীকে এই পুস্তক 
পাষ্ঠ করিতে অনুরোধ করি-_বর্তমান ইয়োরে!পীয় সভ্যু- 


ঃ রোপীয় লেখকগণেক গ্রন্থ: 
তাঁর অন্তঃসারশূনাতা তিনি ইয়োরোপীয় লেখকগ। ও নিজ ডাহা খনার রি 


হইতেই উদ্ধৃত করিয়! দেখাইয়া! দিয়াছেন । মহাত্মা গান্ধি 
কেবল এবং বক্তুতায় উচ্চ আদর্শ দেখাইয়া 
ক্ষান্ত হন নাই। 
ঞ্ঠণ করিয়া নিজে ধন্য হইয়াছেন এবং দেশবাপীগগকে 
ধন একোরিযাছেন। তাহার জীবন ত্যাগের জীবন-_ 
তপস্যার এই্বর্য্যে তাহা উদ্জ্বন ও জ্যোতিংপূর্ণ। এন্ধপ 
ক্সার একটি আদর্শ আ্বীবন বর্ধমান যুগে ছুলভ। 
গ্রন্ককারের প্রবন্ধের শেষ কথা উদ্ধৃত করিয়া আমরা 
উপসংহার করিলাম--”] 15 780 65909796101) 
৯০৪ আট এ।০: 1) 0৮5 9৫597 18007121157 
185 170009991)1. 0. 0017) 80958 817011)6£ 
0৫০17911969 01১৪ 10991 11/6 189 [75901)95, 
এইরূপ পুস্তকের বই প্রভার হয় ততই সমাজের মঙ্গল 
ঝলাত হইবে । 

জোয়ার_-কবিতাপুন্তক _স্প্রসিদ্ধ কথক কধি 
শ্বুক্দ হেমচন্দর মুখোপাধ্যায় কখিরদর প্রণীত ॥ হেমবাবু 
বাহিত্যিক্গণের শিকট- নিতান্ত :এপর্িচিত নহেন। 
তাহার অপেক্ষা তাহার গান আবার আরও পরিচিত । 
অঠি অল্প সময়ের আধা তিনি বধার্থ কবিযশ অর্জন 
করিরাছেন। তাহার কবিত্ব প্রভাত-হূর্মযালে।কের নয।য় 
্বম্ং জ্োতিঃপূর্ণ এবং যেখানে পতি হয় সেখানকার 
অন্ধকার নাগ কে । বঙ্গের আধুনিক অনেক নূতন কবির 


জত। ণবহ ০৬ গা, 0,:1090186 এবং 1৯01016. কর্তৃক ব [ও 


তিনি তার মত নিজের জীবনে যথার্থ; 





1 এসিস্ি বীগাবরধারী” 
বলি মন্বোধন করিয়াছেন । 
কবি হেমচন্জ্র মানবতার সাধক -_ এ 
“মানুষ ঘ্বণা, করে? যে জন আমার পূজাকরে 
আমায় হারায়, হারায় মানুষ, হয়ন! পুজা তার-ঘরে ॥ 
“পৃতিতের লাগি ধুলার মাঝারে নামিতে হইবে তোমারে। 
(পিংহাসনে রইলে তোমার চলবে ন1 ),” 
করুণা কর করুণা কর, করুণা কর তারে 
যে তোমারে না চিনিবে আঘাতিবে বারে বারে ।” 
“জাত, গেছে সে জাতির, 
(যারা) প্রাণ দেখে ন|, বিচার ক'রে 
দেখে কেবল বাছির” 
ইতাদি সঙ্গীত বিশুদ্ধ মানবপ্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত। 
তাহার অধিকাংশ গান এবং কবিতা" এইক্ধপ উচ্চ অঙের1। 
তাহার গান গুলি পাঠ করিলে কবিবর রজনীকান্ত সেনের 


টু, 


. ওয়ার্ড নওয়ার্থ ( অন্রাদ )_ত্ীযুক্ত যোগেশ চস 
চৌধুরী প্রণীত। এখানি কবিতাপুস্তক । : বিগা- 
তৈর মহাকবি ওয়ার্ডনওয়ার্থের কতিপয় কবিতার বঙ্গান্ু- 
বাদ। যোগেশ বাবু কবিতার মর্ম ন্ট ন। করিয়া যেরূপ 
অন্বাদ করিয়াছেন তাহাতে তাহার শক্তির 
প্রশংসা! ন! করিয়া থাক। যায় না ॥ %[7001/91) “[০ 
0১০ 09০৮০০৮ *১০116920 [২০০7১৩7* “5109 94 ৪. 
12108070010 01 03980 ইত্যাদি কবিতাগুলি আমা- 


. দের খুরই ভাল লাখিয়াছে। বিদেশীয় ভাষার কবিতা 


মাতৃভাষা অন্থবাদ নিতান্ত সহজসাধা নয়_-এই কথা 
মনে করিয়! সামান্য য! কিছু দের আছে তাহ! আমর! , 
মাঞ্জনা করিতে প্রস্তুত আছি। যোগেশ বাবুর ভাবানযারী 
শব্দ5য়ন প্রশংসার্থ । যাহারা ইংরাজী ছা অনভিজ্ঞ, 
তাহার। এ পুস্তিক1 পাঠে কবিবর ওয়ার্ডসওয়ার্থের ভাবের 
সহিত পরিচিত হইতে পারিবেন। ধাহার! ইংরাজীতে 
উক্ত কবিবরের কাব্যসৌন্দরথ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ভাহা- 
দিগকেও আমরা  পুম্তকথানি সা করিতে অনুরোধ 





করি-প্রক্কত .কাবা-রসিক ইহাতে আনন! লান্ত।করি- 
বেন। গ্রন্থের. পারস্তে ওয়া৬ সওয়ার্থকে নন্কোধন করিয়া 


।ঝোগেশ বাবু য়ে করিতা লিখিয়াছেন। তাহা স্ন্মর 


হইয়াছে । তিনি বিদেশীয় পুম্পে মাল! গাখিয়। যাঁতভাষার 
পদে উবু অঞ্জণি দিয়াছেন_-করিতাগুপির ভাব ও 
ভাষার তাহার গণের একান্ত রান ্. 
-শিশিটি 
রি 


তা ক্র জাঙাতীশ এ 








প্রা হুজালিগলয় া়ীজানাল জিলা ীধাকিক এঞ্ঠলক্গল | লু লিল্ঘ' গা/লললনণ ভি বললি (বা ঠীপ।ণ1০5 
780 দি আঙ্গজ্যাদি ওগথলিমন ক্ান্মঞ্নিল অাযলান€ধুষ ঘুক্খল সলিমদিলি। থান তাত নমল? 


ঠিক - 19 

িবিকতক্ 
"ভারতের সুবাপাদি হার কিছুনা আলোচনা 

করিয়াছেন, কীহারাই সেই পুরাঁকালের বিষ্- 


বিশ্বামিতর হীধদ্ধের কথা নিষ্টা়ই অবগত আছেন। 
রাজা! বিশ্বামিক্্ নিজের বলদর্পে দ্পিতি ধনৈশব্্যমদৈ 


মত্ত। তবুক্তীর মনের কথা এই যে তিনি যাহা 


কিছু চাহিবেন বা পাইতে ইচ্ছা করিবেন, চীহিবাঁ: 
মাই, ইচছামন্রই সৈটা ভার পাওয়া ঢাই। বলা 
ব্ী এ যর ক্ষমতা তাহার ছিল ন!, এবং 
সেই কারণেসট্াহার হৃদয়ে পরাজিতের একটা ছুঃখ 
চিরজাগরূক ছিল। তীহার গর্ব ও অহন্কার এতই 
বাড়িয়া উঠছিল ষৈ প্রবাদ জাছে যে-তিনি ভগ- 
বানের: অঙ্গে গ্রতিবস্ৰিতায় মানুষ পর্যন্ত স্্ট 
ভিন বিজ্ঞান শভৃতি 
য় উ্নটর্ভায় বা31/81বিধয়ে সম্ভবত তিনি 

আনেক দুর জঠীসর হইয়ীছিলেন 1. * 
: এদিকে বশিষ্ঠ আপনার তেজে অধিষ্ঠিত থাকিয়া 
ধণ্মকেনউহাঁয় করিয়া "নিজের কাজকর্প) পরের 
উপকার প্রভৃতি যথাষধরূপে সম্পন্ন করিতেছেন। 
1.৫) কোনই ধার ধারেন না। 





তিনি একটী কীমধেনু 


ঘাহনিানদ্িা্ ফপগ্মবলি।  লঞ্সিলু ীলিপা দিয়ন্জান্য আছ লক্ষ ঢাুদাক্লহীজ » 


লাভ করিয়াছিলেন। সেই কামধেনুর নিকট চাহি, 
লেই তাহার যখন যাহা আবশ্যক হইত তাহাই 
পাইতেন। কাজেই তাহার কোন - বিষয়ে অন্যায় 
লোভ করিবার অবপরও ছিল না । 
বশিষ্ঠের এই কামধেনুর গুণের পরিচয় পাইয়া 
বিশ্বামিত্র তাহাকে ছলেবলে কৌশলে যে কোন 
উপায়ে হউক হস্তগত করিবার উপায় আরব়ণ ও 
করিতে লাগিলেন । তাহার মনের কথা এই ষে 
এমন একটা ধেনু ভীহার ন্যায় রাজারই নিকটে * 
থাকা কর্তব্য, বনবাসী ফলাশী এক দরিদ্র খধির 
দেই ধেন্ুর উ্ধর.কোর অধিকার থাকা! সঙ্গত নহে। 
ছলে,কৌশলে সহজে যখন বিশ্মামিত্র বশিষ্ঠের নিকট 
সেই. ধেনুকে লাভ. করিতে পারিলেন না, তখন 
বলপূ্ববক কাড়িয়া লইবার অভিলাষ বশিষঠকে সুষ্ে 
আহ্বান করিলেন। বিশ্বামিত্র রাজা, ভীহার রাশি 
রাশি-সৈন্য যখারীতি শিক্ষিত ও সমরাগ্সিতে দীক্ষিত। 
বশিষ্ঠের- দলস্থ লোকেরা সেরূপ শিক্ষিত দীক্ষিত 
ছিলনা । কাজেই ন্যায়ধন্মের মর্ধ্যাদারক্ষণার্ধে 
যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেও প্রথম প্রথম বশিষ্ট পাদে- 
গদেই পরাজয় লাভ করিতেছিলেন।. অবশেষে 
তিনি অনন্যগতি হইয়া, যাহার জন্য, সংগ্রাম, ও 
বিরোধ, সেই কামধেমুরই শরণাগত হুইলেন। তখন 


৮ ] ঝধেনুর প্রতাপে সেকালের প্রাচা জগতের পায় 


সকল জাতিই একে একে-রশিষ্ঠের সপক্ষে অন্্রধারণ 
কুরিল। পরিণামে এবিশ্বামিত্র পরাজয় স্বীকার 


শী. 


চঃ 


লুষ্ঠিঅন্তক বশ্ামিত্রের সমুদয় দয় ভেদ করিয়া 
এমন এক তেজপর্ণ মহাবানী উদিত হইল, যাহা 
আজ পর্য্যন্ত সমগ্র, মানবজগতকে ধর্ট্ের পথে ভগ 
বানের পথে দূ থাকিতে শিক্ষা দিতেছে : সেই 


মহাবানী, হইতেছে__খিক বলং ক্ষাত্রবলং ক্র্গ- 1 সেই 


ভেজোবলং বলং__ক্ষাত্রবল বা জড়ীয় বলকে ধিক ; 
ত্রহ্মতেজ যে বলের ভিত্তি সেই বলই প্রকৃত বল। 
শত সহত্র বসর পরে আমরাও আজ বর্তমীন 
প্রতিরূপ দেখিতেছি । - ইংরাঁজজাতি ন্যায় ও-ধর্ট্মের 
উপর আপনার সিংহাসন ও রাজস্ব প্রতিষ্ঠিত করা- 
তেই ভগবান স্থপ্রস্ন হইয়া সাহাদিগকে সমুদ্রের 
আধিপত্যরূপ একটা কামধেনু প্রদান করিয়াছেন। 
_ এই কামধেনুর সাহায্যে তাহারা হমের হইতে 
কুমের পর্যাস্ত সকল স্থান হইতেই আপনাদের 
অভিলিধিত বিধয় সকল লাভ করিতেছেন। এদিকে 
॥ রিামিতরের প্রতিরপ অন্ীনগণ সাহিত্য ও বিজ্ভবান 
প্রস্তুতিতে খুবই উন্নত হইলেও এবং ব্যবসায়বীণিজো 
প্ললিতে গেলে সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করিতে বসি- 
লেও সন্তোষ লাভ করিতে পারিল নী । জন্্মনেরা 
চায় যে তাহাদের ইচ্ছামাত্র সকল বঅভিলধিত 
বস্তু লাভ হয়; তাহারা পৃথিবীর প্রত্যেক অংশ- 
, কেই »সম্পূর্ণরূপে নিজন্ব মনে করিয়া স্বজাতি 
ভিন্ন অপর সকল জাতিকেই ক্রীতদাসের ন্যায় 
বাবহার করিতে চাহে। প্রায় অর্ধ শতাব্দী হইতে 
ফ্রান্নের প্রাজয় সাধন করিবার পর তাবধি অহ. 
দ্ধারের উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে পদার্পণ 
করিতে করিতে বর্তমানে গর্বেবির শিখরদেশে আরো 
হণ করিয়াছে । তাই এখন জর্ম্মনি ইংরাজের কাম- 
ধেনু সেই সমুদ্রের আধিপত্য হণ করিতে উদাত। 
বর্তমান ক্ষেত্রে ইংরাজের! ন্যায় ও ধর্মের উপর 
দাড়াইয়াছেন বলিয়া পৃথিবীর প্রায় সকল জাতিই 
একে একে উহাদের সপক্ষে যুদ্ধ ক্ষত্রে অবতীর্ণ 
হইয়াছে ও হইতেছে । 'সেই ফ্রান্পকে পরাজিত 








ইহা নিশ্চয় বলিতে পারি যে, যে পক্ষে ধপ্মী, যে 
পক্ষে নীতি, সেই পক্ষেই ভগবান এবং পরিণামে 
সেই পক্ষেরই নিশ্চিত জয়। ্‌ 
বর্তমান মহাসমর ও তাহার আনুষঙ্গিক কাধ্য- 
ছেন, তীহারাই নিশ্চয় উপলদ্ধি করিতেছেন যে, যে 
পক্ষেরই জয় হউক না কেন, জড়ীয় বিজ্ঞানের 
উন্মাদ তাগুবনৃত্য ভেদ করিয়া, সমুদয় আকাশ 
দবিধাবিভক্ত করিয়া ।সগস্ত' পাশ্চাত্য: ভূখণ্ডকে 
আচ্ছাদিত করিয়৷ পুরাকালের সেই - বিশ্বামিত্রের 
মুখসমীরিত ক্রন্দন জাগিয়! : উঠিয়াছে-_ধিক. বলং 
ক্ষাত্রবলং ব্রচ্মতেজ্ৌবলং বলংশ_ক্ষাত্রবলকে ধিক, 
রঙ্মতেজই যাহার ভিত্তি, সেই বলই প্রকৃত বল. 
আত্মার শাস্ত তেন্জই যে পরিগামে সমস্ত 
জগত জয় করিবে একথ৷ কে গ্গন্বীকার করিবে ? 
মানুষ জড়বিজ্ঞানে সহজ উন্নত হইলেও তাহার 
অন্তরে ঈশ্বর স্বয়ং যে প্রজ্ঞানবীজ উপ্ত করিয়া! 
দিয়াছেন, জড়বিজ্ঞান সেই প্রজ্ঞানরীজের ধরংস 
সাধন করিতে পারে না|. কার্যা-বৈচিত্ের কারণে 
জড়বিজ্ঞানকে আপাতত. মহাশক্তিশালী এবং 
প্রজ্ঞানবীজকে আপাতত একটা সর্ঘপবীজের ন্যায় 
দেখিতে হইলেও কালক্রমে -..লেই. প্রজ্জানবীজই 
যে জড়বিজ্ঞানের* উপরে ড়াইয়। কাণ্ড মহী- 
রুহের আকার ধারণ করে তাহা আমর! প্রতিপনে 
গত্যক্ষ করিতেছি। পৃথিবীর কৃত অংশ যে ভূমি- 
কম্প প্রস্ততি এলয়ঙ্কর ব্যাপারে একেবারে অস্ত- 
হিত হুইয়া গিয়াছে তাহা কে বলিতে পারে, কিন্ত 
সেই সকল বিপ্লাবতরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে প্রজ্ঞানবীজ 
সকল কেমন জশ্চর্যারূপে জামিয়া, আসিয়াছে । 
এই যে একটা প্রজ্ঞানরথ! যে আস্মা! অবিনশ্বর, 
ভাঙ্ছার-ধবংজ নাই বিনাশ নাই স্বত্যু নাই__ইহ। 
কোন্‌ স্থুদ্ূর অতীতে মানবহৃদয়ে_ উকি ঝুঁকি 
মারিয়াছিল। তাহার পর কতবার এই সতা জড়- 


গা 


সময়ে কেমন আশ্চর্ঘারূপে তাহা মাথ! তুলিয়া 
জীড়ীইল। বর্তমান যুগে পাশ্চাত্যদিগের ধর্টে 
পাঁপ্চাতাগণ সে কথ! মুখে স্বীকার -করিলেও, 
তাহাদিগের হৃদয়কে ধনৈশর্ষের মোহমদিরা আচ্ছন্ন 
করিয়া ফেলিয়াছে। কাজেই যে জড়বিজ্ঞানের 
বেশী আপনাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছে ।” তাহারই 
ফলে বর্তমান মহাঁসমরের ঘূর্ণাবায়ু সমগ্রা পৃথিবীকে 
গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য 
খই যে, সেই মহাহবের অগ্নির ভিভর দিয়া, হতা- 
হুত দৈনিকগণের নানা উক্তি ও কার্য্যের মধ্য দিয় 
: সেই প্রচ্ছান-প্রচারিত সত্য-_আত্মার অবিনশরত্ব__ 
যেন আরও স্প্টতর রূপে দেখ। দিতেছে। সেই 
সঙ্গে ন্যায় ধর্ম প্রভৃতির অবিনশ্বর তাবসকলও 
যেন লমগ্র পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে স্থায়িত্ব লাভ করি- 
তেছে, তাহা আমরা প্রতাক্ষ করিতেছি । 
ব্রঙ্মতেজই যাহার ভিত্তি সে প্রচ্ভানবল যে 


পুন 












ক্রিগত অধিকার প্রভৃতি উচ্চতম নীতি- 
কে বলিতে গারে-যে তাহাতে মহাধনর্মস্ৰ প্রভৃতির 
সাহায্যে পাশ্চাত্য জগতে ভারতের পবিত্র প্রভা- 
রের নির্দেশ দেখ|-যায় না? পররলোকগত শদ্ধেয় 
গ্রভাপচন্দ্র. মজুমদার, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি 
ভারতবাসীই পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে, ব্রঙ্মজিজ্ঞাসার ও 
তদানুষ্জিক শক্তিপ্রবর্ভক শন্যান্য ভাবদকলের বীজ 
গভীররূপে.বসাইয়! আসিয়াছিলেন, তাহা কাহা- 
রও অবিদ্িত নাই । যতই আলোচন। করি, ততই 
মনে হয়. যে জগতকে. মুল -সত্যতন্থসমূহে শিক্ষা- 
দীক্ষা দিবার জন্য তগবান যেন প্রাচাভুখণ্ুকে, 
বিশেষত প্রাচীনতম সভ্যতার উচ্চতম আদর্শে এতি- 
ষ্িত এই ভারতবর্ষকে নিযুক্ত করিয়! দিয়াছেন, 
এবং ভারতবর্ষ ও যেন সেই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে 
পশ্চাত্পদ নহে। 

ভারতবর্ষ তো! জগতের চিরন্তন -শিক্ষাণ্ডরু, 
বর্তমান যুগেই বা ভারতবর্ষ দেই'শিক্ষাগুরুর দায়িস্ব 
গ্রহণে পশ্চাৎপদ হইবে কন? যদি আমরা 
দেশের উপযুক্ত সন্তান হই এবং ভারতের গৌরব 
অক্ষুঞ্ণ রাখিতে চাহি, তবে আমাদের এক: নিমেষও 
আলস্যে কাটাইলে চলিবে ন1 কি পুরুষ, কি 





জয়লাভের পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহার প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ পাই, যখন দেখি যে অন্তত মহাযুদ্ধের এক 
পক্ষ ঘোষণা করিতেছেন*যে তাহারা পরের ধন 
কাড়িয়া নিজের সৃখসস্দ্ধি বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে 
নছে, অন্যের সর্বনাশ সাধনের উদ্দেশো মহে, 
কিন্ত সতযরক্ষার জন্য, নীতিরক্ষার জন্য, ধর্মারক্ষার 
জনা বর্তমান সমরে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যে যুগে 
স্বার্থের কথা, 'জড়বিভ্ঞানের মোহ মানবহ্ৃদয়কে 
সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া বসিতেছিল, সে যুগে একথা, 
নবভর ভাবের কি স্ত্গন্ভতীর কথা, তাহ! একবার 
ভাবিয়া দেখিলে ভগবানের চরণে মস্তক ন্বতই 
জআবনত হইয়। আসে--হৃদয় হইতে স্বতই বিশ্বা- 
মিত্রের সেই মহাবাণী বাহির হয়_-ধিক বলং ক্ষাত্র- 
ৰলং ব্রক্মাতেজোবলং বলং। 


স্্রীলোক, প্রত্যেক ভারতবাসীকে চিন্তায়, কথায়, 
এবং কারে দেখাইতে হুইবে যে ভারতবর্ষ জগতের 
শিক্ষাগ্ডরু-হুইবার উপযুক্ত । আমাদের প্রত্যেককে 
ভগবতপ্রীতি এবং তীহার : প্রিয়কার্ধ্যসাধনরূপ 
শ্রেষ্ঠতম উপাসনাকে জীবনের প্রতি নিশ্বাসে জীবন্ত 
মূর্তি প্রদান করিতে হইবে। এই যুগসন্ধিক্ষাণে, 
এই নবষুগের শ্রারস্তে আমাদের মধো যে কেহ যে 
পরিমাণে স্বীয় কর্তব্যসাধনে পশ্চাৎপদ হইবেন, 
তিনি সেই পরিমাণেই দেশের অমঙ্গলের জন্য, জাগ- 
তের লোকক্ষয়ের জঙ্যা দায়ী হইবেন, এটী যেন 
আমরা ধিস্মৃত ন| হই। 

জগতের শিক্ষাপ্ডরুর গৌরবমণ্ডিভ জিংহাসনে 
ভারতবর্ধকে চিরমধিষ্ঠিত রাখিতে চাহিলে ভারতের 
প্রকৃত ত্রাহ্মণাকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে । আমি 


- এই যে মহীবাণীর ধ্বনিতে আজ দিগ্দিগন্ত | অহমিকামূলক ত্রাঙ্মাণ্োর কথা এখানে রলিতেছি না । 
গ্রতিত্বনিত হইতেছে, এই যে আমেরিকার যুক্ত- : যে ত্রাহ্মণ্যের ফলে সমপ্রা ভারতের অধিবাসী এক 
রাজোর প্রেসিডেন্ট উইলসন বর্তমান সমরে নামিবার ; সময়ে ত্রাহ্মণন্ব লাভ করাকে শ্রেষ্ঠতম অধিকার 





-র্ত4:-- ৯ ৪২০ এ 
করিতে হইবে এবং ব্রঙ্মাতিজের উপর যাহার ভিত্তি, 
সাধ বাহার মৃল, সে-ই ব্রাঙ্ষাণ্যকে শ্রাত্যেক 
ভারতবাঁমীর 'ভাবলম্বন করিতে ইইবৈ । এই ্রাঙ্গাণা 
কাঁহাকেও জট: বলিখী। স্বণা : করিতৈ পারে না 


চিন্তায়, প্রত্যেক কার্ধ্ে 'ব্রক্গের অন্তিয পরিচয় 


পাইনা, এই ব্রাঙ্মাণা কীহাকেও নীচ বলিয়া অবজ্ঞা 
করিতে পারে নী; শ্রত্যুত, যথাসাধ্য স্বীয় শক্তি- 
এঝ়োগৈ ক্্লীতোককে বর্গের পথে অগ্রাসর করিবার, 
বিষ্টেট উন্নতির পথে প্রত্যেকের - অভিব্যন্তিসাধনে 
সহায়তা করে। এই ক্রাঙ্গণ্োর-পরিচয় পাই আমরা! 
বৈদিকপূর্বব -খুগের জাবালি_ মুনিতে. | -জাবালির 
উপাখ্যান ধাহার! পড়িয়াছেন, তাহারাই-জানেন যে 
তাহাক্ষে প্রাঙ্গণ বলিয়া স্বীকার করিতে দ্বিধা. করেন 
নাই-।২এই:ব্রাঙ্গণোর-্পরিচয়' পাই সেই ্রাহ্ষাণে; 
যিনি *গ্রীকষসম্্াট আলেকজাপগ্ডার- কর্তৃক ধনরাশির 
প্রলোভনে - প্রলুন্ধ না” হইয়া তাহাকে পৃিবীর 
সথখসপ্পরদদের তুচ্ছভাব প্রত্যক্ষ দেখাইতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। কেবলি বে ভারতবর্ষে এই ব্রাহ্মণের 
পরিচয়পাই-তাহানহে। রুষিয়াতেও এই ব্রাক্ষা- 
গোর-জীবন্তমুক্তি কাউণ্ট টলফ্টয়ের জীবনে দেখিতে 
পাওয়া ায়ন্সস্ফী্থার ষুলমন্ত্র ছিল াঞডিবতে 
দ্বার! জয় করিতে হইবে: 
- .- নজগগুরুরজ্দায়িত্ ন্বান্ধে লইয্বা লাজ, যখন 
সংসান্পে দাড়াইতে চাহি, তখন. আর 'আমাদিগের 
পিছাইলে সচলিবে ন-__পিছাইবার, উপায়ও -নাই। 
ভগবানেরংগঙ্গলরাজ্যে এমনই নিয়ঘ-যে,-যাহার উপর 
যেকাজের ভার: দেওয়া হয়; সে সে-কাঁজ-সহজে 
স্বন্ধ হইতে নামাইতে পারে না--নামাইতে গেলে 


ঘাত প্রাতিঘাতের 'মহ্যারিপ্রীব -সঙ্থ করিতে হয়॥ যে। 


_ দায়িত্ব আমর! লইয়াছি, অথবা আমাদের - আন্তকে 
ভগরান দিয়াছেন, সে দায়িদব-সম্পল্-.করিতে না 
ফের নিজেকে; প্রত্যেকের পৰ্ধিবারকে, প্রত্যেকের 
_ সমাজকে, প্রত্যেকের দেশকে এই দায়িত্ব সম্পন্ন 





পল্গাররিতই হইবে। কাজেই আমার নিজের 
সঙ্গে সঙ্গে পরিবার, অমাজ ও. দেশকে উন্নত করিতে 
হইবে) : যে -্রঙ্ষানামেরছুন্দুভি একবার, বাজিয়া 


 উঠ্ঠিলে-দেশবিদেশের 'লোক,সচকিত হইয়া উঠে, 


সেই ব্রঙ্াকে এবং তিনি যে ধর্ম্মাকে আমাদের হৃদয়ে 
নিহিত করিয়! দিয়াছেন :৫সই । সাত্যধর্মাকে কেদে 
রাখিয়া যেমন আমাদের গিজের-উন্নতি'াধিন করিতে 
হইবে,সেইরূপ পরিবারের মঙ্গল জাধন-করিতে- 
হইবে; সমাজকে সংস্কৃত করিয়া! অন্যায়, অবিচার 
ও অভ্যাচারের পথ সকল রুদ্ধ করিয়া! দিতে হুইবে ; 
তাহার উপায় করিয়! দিতে হইবে |. (কান কাজ 
করিলে আমার নিজের স্বার্থহানি হইবে তার্থা 
আমার পার্থিব স্ুখসম্পদ লাভে 'আ'ঘাত-পড়িবে, 
একথ| ক্ষণেকের তরোও- মনে সান দিব না 


৷ স্বার্থের খাতিরে “যদি আমর! আমাদের গৌররমণ্জিত 


উচ্চ আসন ছাড়িয়া দিই, তবে আমরাতো ভী়গ 
আঘাত পাইব, কিন্তু 'ইহা?9 প্ছির যে, 'জামাদের 
চিন্তন আসন: অন্যের তারধিকারে চলিয়া যাইবে । 
গত বগসরে: আমার্দের 'দেশের -আবস্থা, পর্য্যা* 
লোচন! করিলে আমর! দেখিতে পাই বয়ে অনেক 
বিষয়ে দেশ অএ্রাষর হইয়াছে -বটে, কিন্তু এখনও 
আনেক -বিময়ে আমাদের - আরও. অগ্রগার হইতে 
হইরে | "ভারতের-যে রাজন্যবর্গ পরস্পরেরণনিরদদ্ধে . 
সর্বদাই আন্্র ধারণ করিতেন, সাহারা --€ষন মিলিয়া 
মিশিয়া দেশের ভালমন্দ 'আলোচন।-করিতে,উদ্যত 
হইয়াছেন, ইহ]-একটা- আশ্চর্য্য গুভ লক্ষ ।. -এই 
যুদ্ধের কারণে প্রজ্ঞাতন্ত্ শাসনের তি াম্ুরাগ 
সমগ্র দেশে-ব্যাগু -হুইয়া-পড়িয়াছে। - ইহার “ফলে 
প্রত্যেকের আত্মনির্ভরের ভাব. তাল্পবিস্তর জাগিয়! 
উঠিয়াছে। --শিক্ষার প্রতি অনুর!গ- সমধিক জাগ্রত 
হইয়াছে। স্ত্রীশিক্ষা এখন অনেকটা, উন্নতিকামী 
সমাজের অন্যতর স্বাভাবিক: অঙ্গ. -বলিয়। গৃহীত 
হইয়াছে। কাহারও প্রতি অত্যাচার করিতে, নাই, 
অত্যাচার করিলেই তাহার, প্রতিঘাতে -সমানুগাত 
বিপ্লব উপস্থিত হয়.ইহাও-আ'মরা প্রত্যক্ষ-করিতেছি_। 
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আমাদের বার্তৃবা, 'রাজজন্যবর্গকে নানা উপায়ে সম" 


বেতভাবে দেশের উন্নতি করিবার জন্য উৎসাহিত 
করা । আমাদের-কর্তব্য দেশের প্রত্যেক লোককে 


দেশের মোটা ভাত মোটা কাপড়ে অন্গুরুক্ত থাকিতে 


সকল প্রকার শিক্ষাই যাহাতে বহুল গ্রচার হয় এবং: 


শিক্ষার প্রভাবে সকলেই যাহাতে উন্নত হয় -তাহার 
উপায় সকল অবলম্বন করিতে হইবে। 

এইরূপ করিতে পারিঝ কখন ?. যখন আমরা 
নিজেরা প্রকৃত ত্রাহ্ষাণ্য অবলম্বন করিয়া, নিন্দ! ও 
স্বুতিকে সমান জান করিয়া পার্থিব স্থখসাস্তাোগকে 
পদ্দাঘাত-করিতে পারিব এবং হৃদয়ের সহিত বলিতে 
পারিব-_-ধিক ব্লং ক্ষাত্রবলং ব্রঙ্মতেজোবলং বলং। 


তখনই আমাদের ভারতবাসী এবং খধিদ্বের বংশধর 


হওয়া সার্থক-হইবে। 


ঃ অপেক্ষায়। 


জীবনের লত! গিয়াছে শুকায়ে 
পাতাগুলি গেছে ঝরে এরে একে। 
- গুধুআছে ডাল শ্মশানের মাঝে 
সাক্ষী দাড়াইয়। অঞ্ট অঙ্গে বেঁকে ॥ * 
মরমের পরে বহেনাকো। আর -. 
-স্বছুল হিল্লোলে_বসস্তের বায় ॥ 
ফোটেনাকে। আর কুস্থুম স্থৃগন্ধ 
গন্ধ মধু নাহি প্রাণেরে জুড়ায় ॥ 
কোথায়-ব। আর বনের সে হাসি, 
প্রভাতের. সেই লুকোচুরি খেলা ? 
১ জন্ধ্যা। সমীরণে নর ভাব জার 
-করে না আঘাত হৃদয়ের বেলা ॥ 
৮. মরণের শ্বাস লেগেশআছে.যেন 
,--গ্লায়ে গায্জে গায়েনআনন্দকল্লোল 
 নকাথারে লুকাল--অপেখিয়া আছি 
“করে পাব মা'র শীতল সে কোল ॥ 


জ্বানশুচিন্তা 
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২ জ্ঞান ও চিন্তা |: 

:( স্্রমতী প্রতিভা দেবী): 

-ভাল চিন্তা-হৃদয়কে অধিকার না করিলে ভাল 
হইবার দিকে অগ্রসর হওয়। যায় না'। চিন্তার ভাল- 
মন্দ গতি আমাদের'্জাচার ব্যবহারের গতি নিয়মিত * 
করে। চিন্তপ্সংযত না হইলে আমাদের স্বভাব 
যথেচ্ছাচারী ও শিথিল হইয়া পড়ে। কিন্তু কাহার 
চালনায় এই চিন্তাকে আমরা সংঘত করিতে পারি, 
কুপথ হইতে ফিরাইয়/ লইতে পারি? নে সারথি 
কে? সে আর হু লয়--ডভকান। চিন্তাকে 
স্থপথে চালন! করিবার জন্য আমাদের ভঙ্তানের 
শরণাপন্ন হুইতে হুইবে। পূর্ণজ্ঞান পরমেশ্বরক্ষে 
সকল চিন্তার কেন্দরস্থলে রাখিলে আমাদের সমস্ত 
চিন্তাই নিয়মিত হুইয়া চলিতে থাকিবে ।- তাহাতে 
আমাদের কার্ধের কোন বিশুঙ্খলা ঘটিবে না। 


চা 


1] চিন্তা কেন্দ্রষ্ট হইলে আমাদের ঘোর তন্ধকারে 


পড়িয়া! যাইবার ভয়। চিন্তার ভিত্তি জস্কানে স্থাপিত 
হইলে তাহাতে ধর্ম্মরূপ মহ! অট্টালিকা নির্মিত 
হইয়! মানবসমাজকে পরম সুখের করিয়া তুলে। 
জ্ানরূপ বীজে সুচিস্ত। অঙ্কুরিত লইলে উহা! ক্রমে 


-; বিশাল বৃক্ষে পরিণত হইয়া জগতে স্থৃফল প্রদান 


করিবে। চিন্তা জ্ঞানের আশ্রয় না হইলে আমা- 
দের জীবন যে কত ভয়সঙ্কুল হয় তাহা কে বলিবে ? 
কত ঝড় ঝটিকা আসিয়৷ তখন আমাদিগকে বিধবস্ত 
করিবে, আমাদের চিত্ত কত না বিপদে সমাচ্ছন্ন 
হইয়া! পড়িবে ! 

জ্ঞানের দ্বারা চিন্তাকে সংযত করাই মনুষ্ের 
বিশেষন্থ। ইতর প্রাণী ও মনুষ্যের মধ্যে শরভেদ 
এইখানে । ইতর প্রাণীরা মানুষের মত জ্্কান দ্বারা 
চিন্তাকে আয়ন্ত করিতে পারে না। মানুষের মত 


“ ইতর. প্রাণীর জন্ধ/নের বিকাশ হয় না। তাই মানবের 


ন্যায় তাহাদের আন্তরে চিন্তা কার্ধা করিতে পারে না। 
চিন্তার শক্তি বড় কম নয়। ইহা! ামাদের মনকে" 
কত না ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়। চিন্তার সাহাথ্যে 
আমর! কত কল্পনা-রাজ্যে বিচরণ করি; কত ভাঙ্গন, 
কত গড়ন, চিন্তা দ্বারা সাধিত হয়। কত যুক্তি, 
কত কল্পনা, কত ভাব্ন্তর, আনয়ন করিয়। চিন্তা 
আমাদিগকে বিক্ষিঞ্ত- করিয়া তূলে। চিন্তাকে 
শাসন করিতে হইলো জ্ঞানের হস্তে লাগাম দিতে 
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হয়। জ্ঞানের দ্বার! চিন্তা, সংযত হইলে তখন উহ 
প্রশান্ত ভাব ধারণ রুরে। চিস্তার প্রশীস্ত ভাব 
ধ্যান। চিন্তা ধ্যানে পরিণত হুইলে তখন: উহা 
দ্বারা আমর! আনন্দ-লোকে উপনীত হই। চিন্তার 
গতি স্থপথে চালিত হইলে আমরা! অম্বৃতৈর প্‌ 
সহজেই আসিতে পারি: দি 

চিন্তাকে মন্দ পথ হইতে ফিরাইবার জন্য পূর্ণ- 
জ্ঞান ভগবানকে আমাদের সারথি করিতে হইবে । 
তাহার হস্তে সমস্ত চিন্তার ভার অর্পণ করিতে 
হইবে, তাহা হইলে আমরা নির্ভয়ে সংসারে বিচরণ 
করিতে সমর্থ হইব। চিস্তাকে ভগবানের: গসধীন 
করিলেই আমর! আরামে গম্যস্থানে যাইতে সক্ষম 
হইব, আমাদের দকল ভয় তিরোহিত হইয়! ফাইবে। 
আমরা স্বেচ্ছায় চিন্তা স্থুপথে চালন! না করিলে 
দণ্ডের কশাঘাতে স্থপথে ফিরিতেই হুইবে।: চিন্তা 
যেন আমাদিগকে গহন বনের কণ্টকিত পথে লইয়৷ 
নাযায়। আমরা চিন্তার দ্বার! যেন স্বেচ্ছাচারিতার 
পথেনা যাই। তীহার যে পথ তাহাই: প্রকৃত 
স্বাধীনতার পথ, মুক্তির পথ। সেই পথে যাইতেই 
আরাম। তিনি রাশ ধরিয়! থাকিলে জ্ঞান, প্রেম, 
শাস্তি, সৌভাগ্য, সকলই জহজায়ন্ত হয়। স্ঠাহার় 
বিচ্ছেদে আমর! এক মুহূর্ত তিট্িতে পারি না। 
তিনি রাশ ছাড়িয়৷ দিলে আমরা ভগ্ন, চূর্ণ হইয়া 
কোন্,তন্ধকারে যে নিপতিত হইব তাহা কে বলিতে 
পারে? সেই রাজরাজেশ্বরকে কর্ণধার করিয় 
জীবন-তরী. ভাসাইয়! দাও তাহা৷ হইলে সংসার. 
তোতে অক্লেশে বাহিয়৷ যাইতে পারিবে । যদি 
সংসারে শক্তি চাও তে! তীহার মহাশক্কির আশ্রয় 
গ্রহণ কর । দেই শক্তিই তোমাকে উদ্ধার করিবে, 
তাহারই বলই তৌমাকে বলবান করিবে । নিজ্ষের 
চিন্তার জঞ্জালে আপনাকে জড়াইও ন1। ভীহার 
চরণ ধরিয়া! থাক। তাহা! হইলেই শাস্তি, যুক্তি, 
সকলই করতল-ন্যস্ত হইবে, তাহা না হইলে চতুর্দিক 
শন্যময় দেখিবে। 

যথেচ্ছাচারিতা ও স্বাধীনতা এক কথা নয়। 
বথেচ্ছাচারিত৷ আমাদিগকে অন্ধতম নরকে লইয়া 
বায়, আর স্বাধীনত| যুক্ত গগনে বিচরণের জন্য 
আমাদিগকে উন্নত-লোকে লইয়া যায়। ম্থাধীন- 
তাতেই আমাদের মুক্তি। স্বাধীনতার চরম লক্ষ্য 


ভগবান। ভগবানের অধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা! । 
সেই স্বাধীন মুক্তিরাজ্যের আনন্দময়কে প্রাপ্ত 
হওয়াতে আমাদের অন্তরে কত আনন্দখার!ন| প্রবা- 
হিত হইতেছে। ধিনি অন্তর্যামী তিনিই জানেন যে 
আমরা কত স্ুখথী। তিনিই তাহার সঙ্গে আমাদের 
চিন্তা যুক্ত করিবার ক্ষমতা৷ দিয়া আমাদিগকে মুক্ত 
করিয়া দিয়াছেন এ 

অসতচিন্তা-দূর কর। সরলতা! ও পবিভ্রতা-পৃর্ণ 
হৃদয়ে তাহার কাছে দীড়াও, তাহা'হইলে ভগবানের 
দৃষ্টি তোমার উপর পড়িবে।: তাহার কৃপা.বারি 
বর্ষিত হইলে তোমার পাপতাপ সকলি বিধৌত 
হইয়া যাইবে। পাপ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য 
অনুশোচন! কর। অনুতপ্ত হৃদয়ে তাহাকে আহ্বান 
কর তিনি তোমার অশ্র” মুছাইয়! দিবেন। ঈশ্বরে 
সম্পূর্ণ নির্ভর. করিতে হইবে। সেই জত্যস্বরূপকে 
অবলম্বন করিলে নির্ভয়ে সকল দিকে চলাফের! 
যায়। তিনি অনাদি ও অনন্ত, পুর্ণ পুরুষ । তাহার 
দয়া অপীম। তাহার অপার করুণ! সকলের জন্য 
রহিয়াছে। স্থখে দুঃখে বিপদে সম্পদে অম্লানবদনে 
সন্ভোষের সহিত তাহার প্রতিদিনের দান গ্রহণ করিতে 
কুষ্টিত হইবে না। সকল খাতু, সকল 'দিন, সকল 
মুহূর্ত জীবের মঙ্গলম্বরূপ যাহা কিছু দিবেন তাহাই 
আমাদের শরয়ন্ষর জানিয়! হাত পাতিয়৷ লইবে। 
আমাদের মত দুর্বল প্রাণীকে তিনি কখনই বিস্মৃত 
হয়েন না। সর্বদা ভাল চিন্তাকে মনে স্থান দিও | 
ভক্তিভাবকে মনে জাগাইয়। ভোল। ঈশ্বরের 
পুজায় মনকে নিযুক্ত রাখ । তাহ! হইলে ক্রেমেই 
তোমার জ্ঞান উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। চিন্তাকে 
ধর্মের বারা, জানের দ্বারা, নিয়মিত. কর। . তাহা 
হইলে তোমার বাক্য ও কার্য্য সকলি স্থপথে চালিত 
হইবে। সংযম ও পৃজ! আরাধনার দ্বারা চিন্তাকে 
সত্যের পথে, জ্ঞানের পথে লইয়া! যাঁও, দেখিবে 
মুক্তির অভয়পদ তোমার সম্মুখে । তখন দ্বর্গ- 
রাজ্য তোমার হৃদয়ে অনুভূত হুইবে। ভগবানের 
প্রীতির স্থুরে চিন্তার তন্ত্রী বাধিয়! জীরন-বীণ! 
বাজাও, তাহা হইলে তোমার নিরানন্দ প্রাণ আনন্দ- 
ময় হুইয়! উঠিবে। & " 


শট 





* খ্ানন্দ সভায় বাক অধিষেগন উপলক্ষে লিখিত্ব খ বিদ্বধিজ। 


নববর্ষে । 
: (ীনির্লচন্্র বড়াল বি-এ) 
গনী টোড়ী তৈরবী__একতালা । 
নুতন করে নে' তোরে_. 
চির নৃতনেরি মাঝে । 
জাগে রবি প্রভাত হ'তে 
_.. মুতন আলোর অগাধ ক্োতে 
নুতন গীতি গাহে বিহগ 
ধরা নূতনতায় সাজে ! 
_ শিশির-সজল দুর্ববাদলে 
ছেরে দে' তোর হৃদয় মেলে ! 
নুতন দ্বনের নৃষ্ন ফুলে 
যেন রে তোর হৃদয় খুলে, 
হাওয়ার দোলায় যেন দোলে, 
প্রাণে কলগীতি বাজে ! 
এই যে চিরনবীনতায় 
ভরে' নে তোর সকল হৃদয়। 
চিরদিন এই স্থলে জলে 
তারায় ভারায় ফুলে ফলে 
উৎসারিত যে প্রাণ, যে গান 
জাগ্‌ রে (তুই) তারি মাঝে ॥ 


ছের্নীতি ও তাহার প্রতীকার। 
(প্রীসত্যানন্দ দাস ) 
আমরা এখনও আলস-বালিশে মাথা দিয়া বেশ 
স্থখে নিদ্র! যাইতেছি-.আমাদিগকে ধিক | আমা- 
দের চারিদিকে মহাসর্ববনাশকর প্রথাসমূহ আমাদি- 


গকে ধ্বংসের পথে লইয়! যাইতেছে, তাহা দেখিয়াও 


যে আমর! আন্ধের ন্যায় বিচরণ করিতেছি__-আমা- 
দিগকে শত ধিক। কোন্টাকে ছাড়িয়া কোন্টার 
ক্থা যে বলিব তাহা খু'জিয়াই পাই না। এই যে 
পাপোদ্দেশ্যে বালিকা পোষণনূপ ভীষণ ব্যবসায় 
আমাদের চারিদিকে অব্যাহতভাবে চলিয়াছে-_-এ 
বিষয়ে তে৷ বঙ্লিতে গেলে আমরা কোনই আন্দোলন 
করিতেছি না। কিছুদিন পূর্বে কলিকাতার পুলিস 
পরীক্ষা করিতেছিল যে ফৌজদারী দণ্ডবিধির 
সাহায্যে এই ব্যবসা বন্ধ কর! যাইতে পারে কি না। 
, এখন বলিতে গেলে সেই পরীক্ষার ফলে স্থির হইয়া 





৪৫ 
গিয়াছে যে এই ব্যবসায় বন্ধ করা যায়। এবিষয়ে 
বিশেষভাবে আন্দোলন করিবার ইহাই তো! অবসর | 
সংবাদপত্রে এবিষয়ে যে সামান্য আন্দৌলন হুইয়া- 
ছিল ভাহাতে মামরা তৃপ্ত হইতে পারি নাই । কেন যে 
এবিষয় লইয়! আরও তীত্র ও বিস্তৃত আন্দোলন হয় 
না, তাহার কারণ আমরা ঠিক বুঝিয়া! উঠিতে পারি 
না। এবিষয়ের আন্দোলনে -দশমধ্যে এখনও যে 
সে-রকম একটা সাড়। পড়িয়। যায় নাই, ইহাই 
আশ্চর্য্য । আশ্চর্য্য হই বা কেন? আমাদের বুদ্ধি 
অনেকটা মেষপালের ন্যায় হইয়া! গিয়াছে । এমন 
বিপদের মধ্যেও বাস করিয়া আমর! নিজের! চক্ষু 
বুজিয়াই আপনাদিগকে নিরাপদ মনে করি। এই 
ভীষণ ব্যবসায়ের ফলে ভীষণ পাপসমূহ ও তদনুসঙ্গী 
ভীষণতম রোগবীজসমূহ সমাজের শরীরে প্রবিষ্ট 
হুইয়া সমন্ত সমাজকে যে পুড়াইয়া৷ ভম্মা করিয়া 
ফেলিতেছে, তবু আমাদের স্থখের নিদ্রা! ভাঙ্গিতেছে 
না-_আমাদিগকে শত ধিক । 

এই মহা অমঙ্গলের প্রতিবিধানে আমর! নীরব 
কেন? কেন আমর! এবিষয়ে উঠিয়া! পড়িয়। লাগি- 
তেছি ন! ? বাহিরে বাহিরে দেখিয়া! ইহার কারণের 
সন্ধান করিতে ন| পারলেও একটু সৃক্ষমভাবে বিচার 
করিয়৷ দেখিলে একটা সন্দেহ মনের ভিতর জাগিয়া 
উঠে_বুঝি বা আমর! অন্তরে এই ব্যবসায়কে প্রশ্রয় 
দিবার ইচ্ছা পোষণ করি, বুঝি বা সেই অস্তঃনলিল 
ইচ্ছাই আমাদিগকে ইহার বিরুদ্ধে সবল প্রতিবাদে 
প্রবৃত্ত হইতে দিতেছে না। বর্তমানে আমাদের 
সংষমের বড়ই অভাব হইয়াছে, তাই আমরা দুর্নীতির 
বিরুদ্ধে দাড়াইবার পরিবর্তে অনেক সময়ে নানা- 
ভাবে তাহার সমর্থনে অগ্রসর হই। 

ইহার ফলে দুঃসাধ্য ভীষণ ভীষণ রোগের বীজ 
সকল এক ব্যক্তি হইতে শত র্যক্তির শরীরে জন্ু- 
প্রবিষ হইতে হইতে সমাজশরীরকে একেবারে 
রোগজর্জরিত করিয়া তুলিতেছে। আমরা বলি 
ম্যালেরিয়াতে দেশ গেল, কলেরাতে দেশ গেল। 
ইহা কতকাংশে সত্য বটে। কিন্ত আমর! কেন এই 
ম্যালেরিয়। প্রভৃতির আক্রমণ হইতে আত্মরগ্ষ। 
করিতে পারি না, সে বিষয়ে একটাবারও হীরভাবে 





ভাবিয়া দেখি কি ন৷ সন্দেহ । ম্যালেরিয়া প্রভৃতি 
বিষয়ে উপর উপর আমরা অনেক আলোচন! জল্পনা 








টা 
মালৈরিয়া কলেরা আজ আছে প্রবং চিরকালই 
ছিল। কিন্তু ত সকল রোগের বিধকে দেহ হইতে করিয়া তোল! আজ 


এবং নিজেদের বাসস্থান হইত তাড়াইবার জন্য যে 
উদ্দাদ, বে শক্তিদ্যাবহার আবশ্যক, পুরাকাঁলে 
ভারভবাদীর সে - উদ্ভম- সে শক্তিবাবহার ছিল । 
আঁজ আমাদের বংশামুক্রমে সংযম হারাইবার ফলে 
আমরা সে উদ্াম ও শক্তিব্যবহারের ক্ষমতা বিনষ্ট 
করিয়াছি বলিয়াই.এ সকল রোগের জ্বালায় আমরা 
সহজেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হই । জাপানের কাঁউণ্ট 
ওকুমা তাহার একটী বন্তৃতীয় অভিবড় শ্রঁক জত্য 
ঘোষণা করিয়াছিলেন যে পট ধর্িবার ফলে কাঠ 
প্রভৃতি জী হইয়। : গেলে তকে তাহাতে: শতবিধ 
কীট বাসা বাঁধিয়া তাহাকে: সম্পূর্ণ নষ্ট করিয়া 


চ্বি৬৮১৬- রা টা লিং ঃ নি 


সকল বিবাহে প্রকাশাভাবে টি 

একট প্রথাতে দীড়াইয়া গিয়াছে । বির 
সর্বত্র দেখা যায় যে বিবাহোত্সবের একটা প্রধান 
অঙ্গ বাইনাচ। ৯ ঝীহারা এ বিষয়ে কোন সংবাদ 
রাখেন, হারাই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন 
যে বাইনাচ যতই জমাট বাঁধিতে থাকে, ততই 
তাহাতে গান "ও ভাবের অশ্লীলতাও প্রগাঢ় ঠা 
লাভ করিতে থাকে । প্রকাশ্যভাবে এইরূপ ছুর্ী- 
তির সমর্থনের ফলে ভারতের অনেক অঞ্চলেই 
ধনীদিগের বারবনিত! পোষণ করা একটা দশ্মানের 
বিষয় হইয়! দীড়াইয়াছে। এমন কি, অনেকস্থলে 
| মহিলাগণও শিক্ষার দোষে এই প্রথা সমর্থন করেন 


কলেরা অপেক্ষা তীব্র নরোগবীগকল-বিধে | দেখা গিয়াছে। বর্তমানে এই ভাব অনেকটা! কমিয়া 


জঞ্জজরিত করিয়া তুলিয়াছে, ভাই 'সৈই: ম্যালেরিয়া 
প্রভৃতিকে নিরধ্ধাসিত করিবার উপযুক্ত উদ্যম 
শন্ডতি সকলই হারাই! বসিয়াছি।: সৈই: ৯৯. 
পচিয়া গিয়াছে, তাই কথায় কথায় নানা রোগ শশরী- 
রের মধ্যে বাসা বাঁধিয়া আষ্টাদিনের মধ্যেই: ৮৮৯৭ 
ধরাশায়ী করিয়া ফেলে | ৮7: 


আমাদের সমাজৈ পচ ধরিবাঁর অনাতর: প্রাধান 


কারণ ছুর্ণীতি। “দুর্নীতির : ফলে জ্যখন ছেলেদৈর 
তক্তিশ্রন্ধা প্রভৃতি :জাঁধুভভতীব সকল শিথিল হইয়া 
বায়, তখন তাছাদের- প্রীকাশাতা বে দুর্নীতির আশ্রয় 
গ্রহণ করিতেও কোন প্রকার কুষ্ঠা আসে না। 
গুপ্ত ও প্রকাশা উভয়বিধ দুর্ণীতিই আমাদের সমাজ-. 
দেহকে করিয়া কুরিয়া খাইতেছে। এই ছুর্ণাতি 
আমাদের সমাজশরীরের বঙ্গমারৌগ বলিলেও বলা 
মাইতে পারেন যঙ্গনারোগে যেমন রোগী নিজের 








গেলেও সম্পূর্ণ থে. চলিয়া গিয়াছে এমন কথা বলিতে 
পারি না। বঙ্গদেশও এই -কুপ্রথার হস্ত সপ 
এড়াইয়! যাইতে পারে লাই... ১ 

বঙ্গদেশ জ্যাবার ভারতের অন্যান্য : চি 
অপেক্ষা! সবচেয়ে বেশী দুর্ধবল কিনা; তাই এই - 
দুর্ববলতর দেশে: বাইনাচ অগেঙ্গণ ঙ্জীলতর কার্য 
বিবাহ্োৎসরের জঙ্গন্বরূপে একটা, প্রাথাতে: ্াড়া- 
ইয়াছে। সেই প্রথা - হইতেছে খেমটানাঁচ'।: ফৈ 
পরিবার প্রধানত, অর্থ বিধয়ে-একটু ধনী আনী বলিয়/ 
খ্যাভিলাভ করিতে চাহেন, প্রায় সেই পরিবায়েই 
প্রধানত ফুলশব্যার রাত্রে এই খেমটানাচের বিষবীজ 
ছড়ানো হুইয়া থাকে । ধাঁহারা এই নীচ কখনও. 
দেখিয়াছেন, তাহার. আনুষঙ্গিক গান শুনিয়াছেন 
এবং নর্ভকীদিগের হাবভাব দেখিয়াছেন, 'টাহারাই_ 


রাধা উম চারটা ক্মভঞ্জ 
শব্দের বাবছার_ 
৮৮:১৬, ইউ মা রা স্পা 





আরিস্ত করিয়া সেই সঁকল ছোট -ছোট বালক 


রা ক্জ্র 
বারে গিলিতে থাকে ও না। 


এখন, দুণীতির হিষহীঞ্জ তাহাদের: কোমল আন্তঃ 
পতি করে, তাহ কি 
বলিয়া দিতে হইবেন সেই লকল রর 
রি বলপরব্বক লা 
যাঁইতেছি।  ভীহার! খন দেখে যে তীহাদের 
গুরুজনেরী উই সকল দুমীতিময় কার্যাকে প্রকা- 
শেই দন করন, তই তাহাদের ই মনে 
হত স্বাভাবিক থৈ কাশ থা গোপনে 
টি 8 খন হউক, উর পার হইতে 
আজকাল অবশ্য দর পরিবারের সী, 
বাইনাচ খেমটানাচ প্রভৃতির অপকারিতা উপলব্ধি 
করিয়া কোন উৎসবে তাহার ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা 
করেন না) -কিস্তু ভীহারা -ইচ্ছ। নী করিলেই বা 
কি'আলে যাস বাড়ীর মেয়ের যে-তাহী চাহেন? 
কাজেই: জীনেক পরিবারের -দুরধবলচিত্ত: কর্তৃপক্ষ 
সৈয়েদের অনুরোধের চাপে মনের ইচ্ছা' না 

লও আনেক সময়ে 'কীর্য্ে সেই -সকল-কুরাথা 

সমর্থন :িরিতে বাধা” ইরেল। বাড়ীর মৈয়োদের 
মত: পৈগুলি:: বিবাহোহিলিবের - অপরিস্থাধ্য অঙ্গ । 
শিক্ষার জীবে ভীহীরা একদিকে এ সকল কুপ্রপার 
করিতেই পারেন না, অপর; 
দিকে-ভাবেন খে এ সকল কুশ্থা ছাঁটির়া ফেলিলে 
এরি গোল 
কল্পিত নহে-_ইহা!। আমার প্রত্যক্ষ । 









বদি 


০০৬০৭ বৈযা। ঢ্বাকযা হতে 











অকালে জরাজীণ 
॥ (ইহার ভাব কি প্রাকীর বিস্তৃত 
হইয়া ড়িযাছে একটা ঘটনাতেই তাহার স্স্পন্ট 





পাল পরিচয় গাওয়া যাইকে। -গুনিয়াছি যে পরীক্ষা 
| করিয়! দেখা গিয়াছে যে আমাদের দেশে বিদ্যালয়ের 
ছাত্রগণেরত্সধ্যে শতকরা ৭৫ জ্রনের দেহে কোন:না 


কোন আকার বঙ্গনারোগের 'ভাব দেখা .গিয়াছে। 
শতকরা! ১০০ জনের: দেছে- কেন যে; তাহা দেখ! 
যায় নাই তাহাই আশ্চর্য্য; অধুনাতন_চিকিৎসক- 
উপরিস্থ কারণসমূহ আরিফ্কার..করিরেন' এবং তথ, 
প্রতীরারক নানা উপায় “অবলম্বন করিবেন বটে 
তাহার ফলে রোগের-বৃদ্ধি_ও. প্রাসার উপকরণ 
অভাবে কতটা: নিবারিত/ হইতে: প্লারে--ক্িন্ত 
তাহাতে রোগের বিনাশ হইরে-না/। স্কুলের ছেলে- 
দের রোগের প্রধান -কারগই হইল কাল্যকালের. 
গুগু দুর্নীতি। একেতো তাহাদের দেহ রংশানুক্রমে 
ভীয়ণতম রোগ্রবীজের সংস্পর্শে 'অপটু হয়, রহি- 
রাছে, কাজেই-তাহা-৭ম্যালেরিয়া 1. কুইনাইনের 
নিত্য। বাসস্থান হুইয়া/ উঠিয়াছে।; তাহার; উপ্পার, 
তাহারাই বলিতে পারিবেন: য়ে. পু ছুর্নাতির.নিরুট 
আত্মসমর্পণই তাহাদে র.দেহে যঙ্গম্নাবীজের/অস্তিস্কের 
অন্যতর কারণ না-হইয়। যাইতে পারে না... এই 
দুনাঁতিযে- সামাজিক. কুপ্রধার : ফুলে ছেলেদের 
ভিতর সংক্রামিত হয়নাই তাহা কে-বলিতে;পাঢর। 
দের সমাজকে, পরিবারকে এবং ভরিষাৎ ৫ বংখাকে 
এই মহ অর্বদনাশ হইতে রক্ষা কুরিতে.ইচছাকরি, 
তবে, ঘেমন জ্জার্ধিক -উন্নতিদাধনের জন্য একদিকে 
আয় বৃষ্ধি, অপরদিকে ব্যয়সংক্ষেপ: করা করা, 
সেই একার এ বিষয়েও আমাদের একদিকে ধর্ম ও 
র্গচরধ্যমূলক শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আপার- 
দিকে সর্ব প্রকার অনিষ্টকর- ভাব: আপিবারঃসান্ত!, 
ৰনাও যথাসাধ্য প্রতিরদ্ধ. করিতেহইারে |; এর” 
দিকে শরীর; মন ও আত্মার স্বাস্থারিধায়ক নিয়ম- 


-: ভ্রই সকল - কুপ্রধা প্রধানত : রারোসীমএক | ষসূহ- পালন করিতে-হুষ্টবে; অপর দা ছুীতি- 
জার রারববতা দেও ফু সমর্থক সকল বিষয়। হতে দুরে থাকিতে হইবে ॥ 


ঞ 





চ্ঝমুলক শিক্ষা দিলে সি াহাজুনিসির বু 


সংগম করিরার একটা বল, গাইবে।।.-ইহাই ার-. বা 
তের মনুপ্রমুখ খবিদের 'আদিফট শিক্ষাপথ | তি. 


পরিবর্তে বর্তমানে ভারতের ছুরদৃষ্টবশত এক শ্রেণীর 
লোক ব্রত্মাচর্যের: নুলোচ্ছেদক শিক্ষা, প্রবর্তিত 
করিতে চাহেন এবং নানা উপায়ে করিতে বসিয়া” 
ছেন।:-ভাহারা কলাকৌশলের দোহাই দিয়া বাই- 
নাচ- প্রভৃতির সমর্থন করেন: এবং তাহাদের লিখিত 
নানা প্রসঙ্গে মানবের নীচভাবের.ও তজ্জনিত মন্দ 
কার্ষ্যের স্পষ্ট চিত্র দিয়! অধঃপতিত দেশকে আরও 
অধোগতির দিকে টানিয়! লইয়া চলেন ।  তীহাদের 
মতে এই সকল বিষয়ের এ প্রকার স্পট চিত্র 
798115080-070 বা. প্রাতাক্ষব্যগ্রক.. কলাকৌশল | 
তাহারা ভুলিয়া যান যে, সকল বিষয় হইতে সৌন্দর্য 
ফুটাইয়৷ তোলাই হইল কলাকৌশল ।.. প্রত্যক্ষ 
মাত্রই ব্যক্ত করা: যদি কলাকৌশল হয়, তবে চুরি 
ডাকাতি ব্যভিচার প্রভৃতি যাবতীয় কুক্রিয়ার কিছু- 
মাত্র গোপন ন! রাখিয়া অত্যন্ত প্রত্যক্ষ চিত্র দেও- 
রাকেও কলাকৌশল. বলিতে হয়। কি. ভয়ানক 
কথা-__ইহা তে কলাকৌশল নিশ্চয়ই/নহ্কে। . আর 
বদি বা ইহা কলাকৌশল হয়, তবে সে কলাকৌশল- 
কেও শত ধিক।  কলাকৌশলের নামে. শিক্ষার 
এই অপভ্রংশ ্রশ্মচর্যযমূলক শিক্ষার মুলোচ্ছেদ 
করিতে চাছে। & 

একে রা কৃ চিচাযার রাগাজা। 
সম্তানগণের হৃদয়ে সুনীতির পথে চলিবার উপকার 
দঢ মুদ্রিত করিয়া দিতে হইবে, অপরদিকে সেইরূপ 
তাহাদিগকে দুর্নীতির :সংআব হইতে দুরে রাখিতে 
হইরে। ডিটেক্টিভ উপন্যাস ঝ ব্রক্ষচর্যয ব্রতভঙ্গের 
সহায়ক কবিতা! উপন্যাস , প্রভৃতি নিজেরাও পড়িয়া 
সময় বৃথা নষ্ট করির না! এবং মন্তানগণকেও করিতে 
দিব না। আমর! নিজের! যদি এসকল পড়িয়! 
সময় নষ্ট করি, ভবে সম্ভানগণকে মে বিষয়ে নিষেধ 
করিবার অধিকার থাকিবে না । | 


ইয়া দেওয়া যাইতে পারে পুলিসকে এবি 
কার্যের দ্বারা, আমাদের. সমবেত সপক্ষ মত জানা- 
ইয়া এবং অন্যান্য নানা উপায়ে সাহায্য করা! উচ্ভ। 


. সমাজের একটা, বিষকীট বিদুরিত করিবার এমন 


শুভ অবসর. যেন, আমর! অবহেলা। পূর্বক না 


ইহাদিগকে রক্ষা... করিবার, নানা উপায় অবলম্ষিত 
হইতেছে। সম্প্রতি একটা খুঠীয় মহিলার উদ্ভোগে 
কটকে ইহাদিগের জন্য একটা আশ্রয়স্থান ( 01/1- 
479819 $)91197) খোলা! হইয়াছে।  আত্মাবিক্রয়- 
রূপ ভীষণ কষ্টকর. জীন যান কর! অপেক্ষা 
যে কোন একটা ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নির্দোষ 
জীরন যাপন শতগুণে মঙ্গলজনক। কিন্তু আমাদের 
বিশ্বাস যে হিন্দুসমাজের ভিতরে এইরূপ বালাশ্রম 
খুলিয়া খষিপ্রদিষ্ট করশ্ার্য্যমুূলক শিক্ষার ব্যবস্থা 
করিলে এবং তৎসঙ্গে আঞ্খিত বালিকাদিগের ভুবি- 
সর্ববাপেক্ষা! মঙ্গলপ্রাসূ হইবে এবং ঝালিকার্যবসায় 
অচিরে উঠিয়। যাইবে। : 

রানে বে অমর জালিয়ে এখন; ামানিগের 
প্রত্যেককে সমাজের মঙ্গলের জন্য দেশের কল্যাণ 





৮ এস বে ছহা' কেমন কথা যে 
জীবন পর্য্যন্ত বলি দিতে পরাস্ত, অথচ অপরদিকে 
করিরার জন্য কোন উগায়ই 'সরলম্বন করিব *না ? 
আমরাও জননীর জঠরে.জন্মগরহণ করিয়াছি, মাতার 
৪ সস বিনাশ হইতে রঙ্গ! করিয়! 
গারারারজ্পারির রাবার করিয়াছে। 
মাতার, ভগ্মীর, কন্যার ছায়া! যখন আমর! প্রত্যেক 
বালিকাতেই দেখিতে পাই, তখন সেই বালিকা- 
গণকে সর্ববনাশের পথ হইতে রক্ষা করা, তাহাদি- 
গের মাতৃত্বকে বিনষ্ট হইতে না দেওয়া! এবং সঙ্গে 
সঙ্গে আমাদের ভবিষ্যৎ সম্তানসম্ততিকে রোগ- 
শোকের বিষবীজের সংস্পর্শ হইতে দূরে রাখিবার 
পথ প্রস্তুত কর।-_:এ সকল কার্ধ্য যে আমাদের 
কতদুর প্রয়োজনীয়, তাহ। একমুখে বলিয়া শেষ কর! 
যায় না।.... 

ভারতের জননী সর্বপ্রকার ছুর্নাতির অন্যতর 
প্রধান মুল এই বালিকাব্যবসায়: উঠাইয়! দিবার 
বিষয়ে আমাদের শুভমতি ও ক্ষমতা! প্রদান করুন|: 





্রহ্ষসঙ্গীত। 
সাগিণী ইমন-_ভাল আঁড়াঠেকা। 
হে প্রাণের দেবতা, 
তোমারি চরণে 
প্রাণ যেতে চায়। 
অনেক পেয়েছি দুখ, 
ভেঙ্গেছে আঘাতে বুক, 
.. লহ লহ তুলে 
তোমারি কোলে ॥ 


পাপ ১ 


/ | আরম্ত হইলে -খুষ্টান মিশনরিগণ বঙ্গদেশে খৃষট- 
ধর্মের প্রচারার্থ বাঙ্গালা ভায়ার আলোচনা! আরস্ত 
করেন ইহার ফলে বঙ্গ সাহিত্যের বিশেষ উপকার 
হয়। বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের স্াহারাই -সূত্রপাত 
করেন। _ তীহাদের সময়ে বঙ্গে মুক্রাযন্ত্রের ব্যবহার 
আরম্ক হয়। : 


রামমোহন রায় ও. বঙ্গে নব যুগ-_ষে-সকল 
মহাপুরুধ বঙ্গদেশকে 'বর্তমান উন্নতির পথে পরি- 
চালিত করিয়াছেন রাজ! রামমোহন রায় তাহাদের 
সর্ববাশ্রাণী। - বঙ্গে ত্রাহ্মাসমাজ স্থাপন: এবং নানা- 
বিধ উন্নতির পথ তাহার দ্বারাই উক্মুক্ত- হুই- 
যাছে। এই ত্রাক্মাসমাজ বঙ্গভাষাকে যে.কি পরি- 
মাণে উন্নত করিয়াছে তাহ! বলাযায় না । রামমোহন 
রায় বাঙ্গাল। দেশের নব যুগের সাহিত্োর জাচার্য্য । 
তিনি গদ্য সাহিত্যের অধ্টা। জক্ষয়কুমার ও 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হান্তে বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্য 
বিশেষ ভাবে পরিপুষ্ট'হয় বটে কিন্তু রাজা রাম- 
মোহন রায়ই সর্বঝাশ্ে গদ্যে উপনিষদ অনুবাদ 
করেন এবং বিরুদ্ধ পক্ষের সহিত ভর্কবিতর্কের জন্য 
পদ্োরই আশ্রয় গ্রহণ রুরিয়াছিলেন।  এতত্তিক্ন 
তিনি স্ৃবিখ্যাত লঙ্গীতরচয়িতা ছিলেন। 

এই প্রকারে -বঙ্গসাহিত্যের 'নবযুগের পত্তন 
হইলে অনেক প্রতিভাশালী পঞ্চিতগণ ধারাবাহিক 
ভাবে বঙ্গসাহিত্যের সেবা! করিতে লাগিলেন । এই 
অকল সাহিতাসেবীগশের মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় 
বঙ্গের বাণীমন্দিরের অন্যতর প্রাধান পুরোহিত । 
বঙ্গীয় -গদ্যসাহিত্যকে তিনি নব 'দফ অলঙ্কারে 
স্থদজ্জিত করিয়াছেন। তিনি, অক্ষয়কুমার দক 
প্রভৃতি সাহিত্যিকগণের কল্যাণে বঙ্গসাহ্ছচ্য অচির- 
কালেই জনমাধারণের প্রিয় হইয়া দাড়াইল। 
অক্ষয়কুমার দত্তের সময়কে আমরা! “তন্ববোধিনী 
পত্রিকার” যুগ বলিতে পারি, কারণ দত্ত মহাশয়ের 
্রস্থাবলী এ পত্রিকাতেই সর্বব প্রথমে মুদ্রিত হই: 
য়াছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুণু-সম্পাদিত সংবাদ প্রভাকর 
এঁ সময়ে বঙ্গসাহিত্যের নিশেষ পুষ্টিদাধন করি- 
য়াছিল। গুপ্ত কবি নানাবিধ কাধ্য রচনা দ্বারা 






গণের মতে গুপ্ত কবিই বাঙ্গ। 
কৰি) ০০৮ নি ০১০ 





জাতীয়তার -বীজমনত উদ্চারণ করেন--ছেমচন্র রঙ 
নবীনচান্দরের কাব্যে তাহা বিশেষ: পরিস্ফুটং দেখা 
বায়রা ভা) চতানত ছছউদটীনাতিক চাহ 


একটা, ন্থৃতন হ্কুর সংযোগ করেন: 'আন্টকাল 
রবি বাকুর দেখাদেখি অনেকে য়ে-স্পন ভাবের 
করিত] (70985-17065 9ৌ$লেখা... হুর করিয়া: 
যায় রিহাীলালের “সারদা মঙ্গলগ্চকাতো । বর্তমানে 
কার্যে ররীক্দন/খের যুখাচলিতেছেবধা/যায় |: 


বাঙ্গালী 





অন্য দিকে বঙ্গমাতার 


সংবাদ জি ও: 
৬ ০ 


| বঈগ দর্শন, জারধাদশন সাহিষভা; ভীরতী, প্রবাসী 


7 | মাসিক: পত্রিকার "'আবিভাব' হইয়াছে । এক 


এক'সময়ে এক একখানি বিশেষ উন্নত ইয়া 
বঙ্সাহিতাকে: পর্াবশালী কাছে বাদগী্ 


বাঙ্গালা সাহিত্যে সণ : অঞ্জন করিয়াই।: এই 
সকল সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রের. সম্পাকগণ' 
সাধক-_বথাঁধোগ্য -স্থানৈ :কীহাদৈর : বিষয় কিছু 
কিছু বলিবারাইচছী ছিল ।* ছার 

আজকাল বঙ্গসাহিত্যের, উন্নতির দিনে শুধু 


৷ কাবা, নাটক ও উপন্যাস লইয়াই বঙ্গসাহিত্য নয়। 
ট:২৮450-০১ 
যথেষ্ট চেষ্টা 

[র্বানীন উন 


1. 4 


রা 


পর ভিরে পরি 


প্রধান প্রধান ক্র (৮, বৎসর বৎসর 


দসাহিত্য সম্মিলন” হইত্ছে। এই সম্মিলনের ফলে 
একনিছে থে অরিন রা 
পরিমাণে উন্নত তে পারা, যায়, 
গণ পরস্পর সম্মিলিত 
হইয়া ভ্রাতৃভাব বর্ধন করবার হখোগ প্রাপ্ত হইয়া 





ঁ (৫7 
পুষ্ট 





পারিব, তাহাতে '্জার দন্দেত নাই - ঢাস্চ) 
কর্গাচাণাগ৯-১5১ 
তি সা চুক ছা 


8৮৭৮ 





) 
নানি হাউ রী 


টে রন 


কৃরি।॥ 5 


পচ 


চহঠাভ) ০ চা ] 
৮১০৮ পিুলিজবিআরম্০মারাচনিতি-জশ্াজলে ॥:7 . 


... ছিলে যবে হেথা, কত৷ করিতে উৎসব. 
মত্্কিসে রাল-থাকে "ভাইবোন লব ॥ 
কোথা: ঘক্সানান্দোনসর ক্সাজিকার দিন। 
বিষ কুটিল লয়েংরয্লেছি'মলিল ॥-:1, 
। চকু রুই. করি:হেথা গণি গোরৎসর 
কালেরা-ায্ন না সেথা গর্বপদভর ॥ 
কিবা! মাস কিরা বর্ষ রুবি) তরু কাছে । 
কালের/জটিল:ভাগ ঘুচিয়া গিয়াছে ॥ 
তোমা বিনাওকরি-ছেধান্ফ্ত গীত গান। 
অরুলি:নিরস্ত'যেন-সপলাহ্ছি যেন প্রাণ ॥ 
যে গান শুলিছঞুমিসংঙলারের গারে। 
বন্ধু দেবগণ হতে অনাহাত ওাটৈ ॥ 
তেমন সঙ্গীত বল কোধী)তপাবহ্েথা__ 
_ অদ্ধ পথে থেমোছায়গভুলিনন্বযথা ॥ 
. (ষীরন-ফাগানো তর-রল। সে মুখ, 
... ঢাকিতে পারে নি-কতু শত কা দুখ ॥ 
চছ অতি সিল্কি | 
7 তুচ্ছঃছিল তর কাকেরাশি।রাশি চিত্ত ॥ 
.০-০০-০৬৭৬৭০ 
“€রখেছিলে চিরকাল--আনন্দূনিরর, 


ক্যাকে।-. রর [নাকি কজীবনেরী পরে :: ৮. 





1] ক্রাজাগাদ । 







৯ টি মৌর আপের কী । 


১ ॥. 


দল 


অগ্রাফৌ 
৮০ বি হি ধেঁন থে সিতে সা পভ 


হলাম বনি. চভীক 
ত৩৪৬০৯৯৯৭সপ 7... ঝাড়া 7 
|] ফতাতি 4 গেজ, চক শাঁরভীতি জী জানি চঃ 


1]/জ্যর াচৎ ৯াৎ 1৬ ভীহাচা71ক | কক্ষ 
৯ ৫ 


। মেক 
1] নাচ্ঞঞ লা এ 
। ছ্প্রাথম ব্ক।॥ 
তীর হাক চ্যাশ কজী্রষ্ঠাদূগায 8 লি 
|| উ/ ০৭ স্থান নদী তিষ্পরাির)। [ জালীপরৎ-প্রভীত)7 
(নৃত্য গীত করিতে করিতে বাঁলকণাহণয়াত্রবেপ?) 8:31 
[1-)ত চাজাত গৌড়তসারঙ্গণা্ঞাকাতালা & চাট ১5 
একি সামলে থাকা! যায় ? (ডা 7:71 
ডাক গড়েছে, সকার রেল. 
-___জজরো ইট সায়. 5 
ক্চেুয়েছাঘরের. কোপে চাক, ₹- 
কোনরেছ মুখ-তারী, 
পু'ট্লি-কছেলে /আধ্ররে চলে 1)6:7 
$ তাড়াতাড়ি কাজ সারি । 
সকাল রেলায়-গাগ্ল হাওয়ায় 817 
এম্‌নি কারে ই-কাজ, ভাঙ্গায় 
হাওয়ার মতন আ্ায়রে সেতো) 
। আললার মতন হেসে ; 
পাঞ্ধীর মতন গাম গেয়ে আয়; ২১ 
€মঘের মতন ভেসে; 
সারা জগৎ দিচ্ছে সাড়া ৮.7 
'গ্রাগে প্রাগেঃপ্রেক্ষে জাগায় । 
১ম বালক । যাইাবল» দাদাঠারুর ঘা! এপ্স আমোদ 
হয় না। পা কযা), 11৭ 





দয়া চে উঠার 


ফাণ্চিং, 












কবগুলি তীর হুর হেরি) রিলে, 


গালা ঝুকে কি হই 


১ম স্ব রর 11 বুল কেবল, 


[ভিন নাহলে আমাদের! 


: জ্খ বালক বজীসি ভাই দাদীঠাকুইরর উপর: 
অভিমান করক? ভাঙার সাতেমোর আভ্তিনতি 

৯ম বালক । এমন-কঞ্চাএরজতে নেই । দাঁদাঠাকু-। 
রের উপর কি অভিমান ক'ত্বে আছে? তাকে দে 
মানা ক'ত্তে হয়। যজ্জ 

নর্থ বালক । আমার;ভাই তার সাথে চান 


০৭০১ 


আর অমনি আগে কমিক হেসৈ ফৈলুম 1 
২য়বালক। ঠিক বলেছনীকে দেখলে আর অভি- 


মান থাকেনা 1, আমার তে ০ভ্াই, ত্াকে-; দেখলেই, 


ক ভাগ ত় ) 


নাচতে ইচ্ছাকে] কলা? ক ২7 


গর্থ বালক )" জঁদঠাবুক ভারী মজার আনষ-_ 


পাগলের রাজ| 1 77 [কাট ভ্যানান্য ক. 
রর লী দা ভরফাদাসাত নত 
দাদাঠাকুয়া পাগলের '্াজা। _ 
বড় মজার মানুষ প্রীণের আনু) 
মনেরাপ্মীনুষ-শো- 
নাচ্বে। গাইঝো- সারি অঙ্গে. 
- বাজারে রগল বাজা। 
আমোদে ভার নতুন ধরণ : ১ 
নাইকো যোখা-যাগা। | 
বড় মঙ্জার মানুষ, গ্রাের মানুষ; 
মলের মান্থুষ গো-- 
নাচ্র গাইব ভীারিলাঙ্গে ২০ ৯. 
কীঁজানে বগল রাজ।। 
পাখী দেছে স্বর | 


8০8, চাকু দেছেসরর ঠক রাকা 
.-: বড় অঙগীর মানু; প্রাণের মাল্ুন 17515:75 
তো 5. াণাজনেরাযান্ি গ্োলিনাক চা ৩ 
খন [চ5াচ্ব গাইফাভাজিডামগ+:0), 5162... 
(উনজীক দাত বাজারে রগলস্বাজাানাত. তল 


নী তার 
সে পচাত টার সা 








কেবল গান আর কবল ছানি ভাতা ,চ৮7* 
হাজার কম্ূর হ'লেও য তার 


৪ 


ৃ বর ৮ 
পে সবল চাটি 


০ 
|| যাই খলিস, আমোদ হলেই হল? থর মীচতে হবে) 
আরো নাঁচতি 'ইবৈ দক, নীচে সবানৈনাস্রই ভোরের 


আলো-চস্ধে দিতে ই জীন নীনে ভ্রই শরতের 
আকাশন্পুট্‌ কেক তক 15১ চয চ্যারী 


। গাালবগন কির পিস গাফাঠা্ুরকে হৌরজায 


দন তা কন লািতীজ্ঞ্রক্ষভীল]।171ক) 


দাদাঠাবুর; দাদাঠাকুর;  দাদীঠাকু় 
খোদার উপর স্বোদগিনসিটে করেছে সুর । 
: গ$কৃচেম্যাতইপ্চুল দা 
৷ জ্যাক গাড় চো মতই উাতী 7 
॥ রিনি 
। নাং ত কিজ্ঞাবাজতূক তা [লাভ 
৷ সকলেরি সমবধকসী-এমসি মধুর 
বাইরে সুটোন্ইিচ অই 77; 7১ 
হভিতরেরদযৌষম: ৮০৮7 
_ উদ্লে উঠে গড়চৈ ছেগেত 775. 
নভাস্চে আরচ্ডুবন) ১7৭ ৯৪ 
ঘতই- প্রেকে মাড্ছ ততই রঙ্গে ভরপূর । 
_কালেরেযে দৈছ কাকি ত:7 
৬ ০০ 
অরেতনধাধাল নীলার । 


জা সত ৰ / 


,রলিম্‌, আমোদ হলেই হোল । |.) 5: ৪1৭ 8৮52 
ঢইম্পহালক ।:লীচো “ভাইন্মাচো।).দাদঘাঠাকুপ্ন বলেছেন 
আমোদ কর্তেই হবে। ভা্তর ভাজ কারাদ 
চলদাদা/:রস্ি তল) আমোদচকর্তেই হঝোভাবি- 
মে ৮-তাভে ্ঞারমাদহয়:ন$। -ল/চ গান ছার্ডেই হবে 
জাবিফ্লের নতি লীচ.গান জাচস না. চেয়ে, দ্যান 
আকাশের দিকে, ী খোঁপা মঠের দিকে, চেয়ে দ্যাখ 
নদীর রাজ ৮৮ কাইরেরাজরই গ্সাকন্দটুকু টেনে আন্‌ 


দেখি প্রা খতার গারাগ্্কি আচে গাইতেনপাক্ষিস,. 


ববিস।70. চা! ৫ চ্টক চভ | গাল 


হত ১ম বালক ৪ দাদা ঠারু, তুমি ঈশ্বরের লার্ম১কর, 


ঈঙ্গঃরপরনামকরেঠকরেঞ্লাচক্গাইবীত ৭ 7৮১ ৮১ 
দাদা। কেন, তা ন! হলে আর: নাচতে “গগাইত 
পার্বিনে ? | ভর; চু জীভ 
উয়ারালক্ছ.। তে আমোদ হবে,-পুণ্যিওঁ ছবে। 
ঈশ্বরের নায় রার্লো স্বগর্যাজ হায় (৮. 72:72 1781 
দ্াদা। দুরু ব্যাট! 1. মাটি” .করেছে। খর 
আর কে 1-এই আনন্দই যে। ঈশ্বর পু, সবর্গ 
যু ক্থ।০ তোদের. কে শিখিয়ে দিঝোরে? 
বত বড় কথা কান কি [ই কেবল» আমোদ, কররি? 
কেবল আমোদ। ও সব উপ্চু কথ। গেলি কোথ11175 
১ম বালক। এবার আমরা পতিত, মহাশয়ের কাছে 
শুনেছি। 


_দীদা?: বকৌনিপর্তিত মপাই 1 ৃ 
১ম বালক। এ যে পল নং 
ভট্গা্য়াগের, কাছে। 7৮2০. ৮:55) 
দাদা 15: বি অম্নি 
এসব্‌ বড় বড় কথা গুল! বূলে ফুলে 
11 21৮ সু, ০8 
গা 1 শনি লে সার বলেনঃ 
উাডাদ্রগন। আরর] ভার 


নম 
1৮11 


যা শা তচ্তির 
1. ওর্র'তিনি রে বড় যান্যের গঞ্জিত | তোরা 


এখন থাক! কাআজ্কেরকগ্ডিত এই শরতের কাকাশ, 
আজ্‌কের পুথি এই শরতের পৃথিবী, আজক্কে” গড়তে 
হবে এরই শান্ত, গাইতে হবে এরইপগান। একইণমধ্য 
দিযে-আ্মানদ-আব আরার ধর দেখা দেংর-_স্যার সেই 
নেই ঈ়রকে দেখে পাছত: 


৯ম রালক | তাই নাকি 117 7:1:7:177; 3 


দবাদা। তা নয়ড়ে। কি? 


০) জাগা ।:-লাচ,এসারো। নাচ, খুব নাচ যাহোক থাই 


1 চাক 


| 


এখন গল্গীর ওয়া 
০ আপ টি 
(সঙ্জ না। 
ক লাক. ।15৪সর খন থাক্‌ ॥.-আচমাদ, করুড | 
খালি আমোদ কন্ধবি। ওলব বড় বড় পণ্ডিত্তি- কৃ |: 


৪৫৩ 


ক) ১ম)রালক 7:ভবে আর পঙ্জিতের মানা শুন্র লা। 
এঞসচভাই-গাই আনন নাচি। 


চো ভা), চতাছী। 
পিলুবারৌক়াএকভালা।  ': 

হ চাচ16১ নারে, ভাই ॥.11%৮7 

ক্যা চতর? টা), মানার টার হত 
কে করে আজ মানা, উরি 


8১117 


। উকি িসুক। রধ়/কাটেওয়খন... 11॥ 


₹5৮ । লালামোদ। কিখন একটানা ০ 77:51 ১ 
জালা জ্প্রার্জর মাঝে জীগ্লঃ পাগল ও. : 
টি” ভুলেছে কি গন্চগোলি; € ২৮১ ৯7, 
সদ জ্াইরেন্বনে কাকলোল । রদ? 7. 
” ফেবরাইৈতকীর কালা?) ৮: 
| রক্ষা উর না পরিমখত দনীহরে হিসাব £€ 
লা নাইকো কারে জানা , 
লক । দক) বা. 


ব্যাং 
ভা চ 


তাহা ভাতক১ ছা ২ চা € 
ভাল ১১ করে প্রাপ্য ১০ 
১(জুনধতাবে-বিদ্যারিখির এব )। 177 
৭. বিদ্ানিবি। 7 আঃ ভারী নান !,- ভারী 
্ভীরভাবে বসু) দার্শনিক 
তালোচনা করবার নেই, লে! বু. অধা- 
খাত! এ বাটার! কো ভারী জালাতরক্রলে! 


টা দ নিত একেবারে পুলে নাকি... 


চতঙ্ত 1ড মারিও 









1 1সগাতিক্গত 


_বালিকগণ।, প্রণয়! ৃ 
চালা? কুপ্াী?তা |কি ক 


নাহিদযা। আরে যাও! হা গাখ দাাঠাক। দিন 


রানেই এই লব. .ছোউলোক্রে /৫ছলেগুলোকে 
৯ কুছ কেন, বিন -. ২. 
১ 1: | বেদ্জাার ফাসায়লা পাদ কাদায়, 
9৮4 ফিজব্ত? চাছ ৩১111 52৮ ও 


টে বিদ্যা! মি একটা, বেলা. রুঁড়ে! হয়েছ? 


|11-_ চা ৮ 


দাদা। শী হতে গা রা, আমার, ধাতে 
খিদা । - অ্ঠ আখোদ চাদ বুড়োদের জে নয়! 
বগা) 'খুড়ো হয়েছি? বুড়ো আবার কি! আমি 


| তৌ বুড়ো হইনি) তবে একেছি এখানে ও অনেক দিন 


হ'লীবটি ।- ভাতেই তো” &' জারগাঁটীর সঙ্গে আরো! 


বেশী পরিচয় হয়েছে। চেয়ে.দেখুন এই শরৎ-প্রাভাতের 


(দিত, কৈঘন তরল আনদ্দে সে বত উঠছে) চর 


কতবার এল কতবার গেল, কিন্তু বত ছার 
(বারই -নতুন): এতো পুরীপৈ! হয়নি): জা বুড়ে। 


[হন তবে বানী নি ছে একই 





স্৪ বুবৌধিনী ১৯কন্। ৪ডার্গ 















প্রভাতের আলে! কপ মালা গে গলায় পক্ষে আনন ভন; আপনি শ্রমে যে 
ঢেউ খেলিয়ে আত বহিয়ে। যাচ্ছে নাল-যোতেযে: ওদের খোঁজ করে' নেয়... ঢ03১১ঠাসচ গাজা এটি 
পাছার সস ০৮ কযা সী | নররিদ্যাক। দ্যাখ, তুষি লেখা-পড়া শিখেছ, ্রকটা'জন- 
বি হাসনা খা আর মুণডু। | নায়ক হ'তে চলেছ। । চকচক সার 
টিন ১১০- ডিও বিনা 7 ন্দাদাগ তাইতো ফারেও ছাউতে নারছিমে ? আমি 
আমাদের সম্পর্ক বি 7 জি কক ষে.এই-ই-শিখেছি কেধল সারা আজীবন ভরে আমীর 
দাদা। সম্পর্ক নই খুব ঈম্পর্কী-ভারী সম্পর্ক । : লকাল_বিদ্যাই-_এই” সবার লাখে: মিলে মিশে '্জামোদি 
এই বিশ্বের লাখে ধৈন্জীরীদৈর 'নীত়ীরিধীধন ! বলেন ()্্ক:ত: কটা ১৮ টাাটি  উিউট হ্যা 
কি? এই জালো-ছায়া-ছাপি ঈক ্রস্ক সঙ্গে আমাদের ; -. ০ হি! । : মন-ফারা লে মানুষের কাছে: হালকা 
- সম্পর্ক নেই ? : এইঃজ্রাভাতেকুজ ফুটে, পাখী গাচ্ছে, হয়ে পড়তে). আরঃকে উঠতোমারে তা করবে না.। 
রোজ হাস্ছে। উারঃঞ্জামরা (কেনের মত ফুটে | দাদা। ভয় করবে? সেকি! তার মালেক? 
উঠব না? বৌ মূত হেলে উঠর না, পাখীর যত: চকে? - যর গে আমন্দেরষে বড় বিধাদ তয় 
গেয়ে উঠুরুরা।1-ছাররাও যে. মাছ । | করবে কেন? আগিওএদেরণসগেদনেটেগেকছ। বেড়াক-এ 
বিদ্যা দ্যাখ এ গিট কিছু র়। মরশন শা এয়া ফল জঠরঙ্চ হান "1৮ ড 'দিট 11 


বিদা। তুমি ভুল বুঝেছ। ৫ ছানি 
বলেছে, মিথা! ১ 83/০২ ্্ট মায়াহীত ধিনি,। 
তিনিই ৯20৯ 'আমোদ্‌কটোদ ত্যাগ করে; :জাদা//:এ.হছি সুপ ভতা- আমি এইানডুল দিয়েই 


ধীর হবে বলে রখ কর [ খাকব। এর চেয়ে কোল) বতটা্মামিংঢাই হণ: 
.. শাদা নী উর চাক ক স্থাপন) । ভাগ 
হা: বা 


টিং পেখাদী নিব! [ও উচালা্ $7৮-৭ কট চাক 
মর কা ই তে, 
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এই শামী ১ জর? নং ভারি আপনি যে গুরুর গুরু । জী 
অঙ্গলাবণা । আমি এই-লকলের মধ্যে তারে পেতে, চাই । দাদা। আবার | মার; খা) আগে (জবর 


এই সা জগতে ছড়ানে। আনশাই আমার তিনি ॥স্বামার | [াাটাধাত ভকরিল্রেঠাঠ গাছ র 
মতা, মিথ্যা ভালো, মন মন? খু পা পাপ গু সকণ রি ণ 





দিই ভিন) উল (লারা ধু এন রিল 
যদি মায় হয় তো হকার আছি বিহু ারতু রর এ আর. চি 
থাকাই আমিই এতে আলোতে খা, ইং |. গাগা ওামিয নাদের হান 
এই শিশিরে প্রাণ ভেজা; ডা গুলা? কাছে হিশিদনৈ আর ভি বই নে বে 

জা রদ হইল বদ | খা একটাই অর ঘাে না 


নারি ১ [না। গুক্ বল্পেই মনে হয়,-গশভীর 

আপন ঘরে প্রবাসী হয়ে__মালাত জপ1?আমার মোটেই | না ০১ ক 
ই নাগশনাদি বাহন টস দেশে সি কী, ডি 
চা) রাবি চি ষ্ঠ ছোট/ক্রে 


দরদ ছতিন্পত'ইতি*পারবানী 1 +ঞ্গা্ি' 
গল হা কস আকার য় মিরদদিকউ | 


উ কৈরর্ত তা ভাী( কচ 2 চাঃ৯ .1.চাঁচু্ দাতা রী 
১7১, মি কলর ৫ টা 
৮7 
১ ছি শর | (খর আছেসলাক 0 চীঠ চতচা ১১১ 
চনত ঠা” $৯ 7১,৮58) | ভতরটক চতচী৭ শি) || গোলা কিবা চর ভ3৮ ২৮ ভি, 
দাদা |; &র/ ছোট 'রবেই, হে) 1৪দের সঙ্গে এত; ;: 7 সেবাল-_ছগসিউরণ অগুলেন ছোপির কলেরা যে” 
পুন, জিশরতে পেরেছি গিলে ₹/9৮০হিযার নই | দাদা। খ্যা-_-তাই আঁফিকৃপও উদ নীরা 
খর ছিঃ দেরি ভিড়ে 1রেণো, গুহ হয়ে-৫উঠজ্ে.) | সবাই মিশে সেখানে যাইনি সদ ইত | বাছা লহ 
খা) বন্য়াঠ রাশী রাঃ বিছচরার,/গুগা ুলেক্চ |. সকলে। চলুন): একী উন 1. 1 চার 


]] 


. ঢু11-্াদ 
হি 
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. দ্বান। -ভটচাজ্‌ মশাই, ০৮০১৪ ) 

বিদ্যা কোথা? 

দাদা ॥ -হরিচরণের বাড়ী । 

বিদ্যা ২ কেন? - 
টাডগািটিওজনাক আহা - ওর! বড় 
গরীব। 

বিদয )--ত| আমি কি ক্ছ 7 

দাদ1।: আপনিও শুশ্রুয। করুবেন। : 
খাকলে-একটু বল হবে। 

-রিদ্যা । রাম, রাম, রাম» মহাভারত, মহাভারত ! 
তুমি বর কি! ত্রান্মণ হয়ে” এখন চালের সেবা করব? 
তুমিংকি উন্মন্ত নাকি1- ও জাঁনিই তো কলিতে ধর্ম 
নাই;সসধর্্জ নাই । যত সব শ্লেচ্ছাচারী জুটে একেবারে 
ধর্্ কর্ম সর রসাতলে দিলে ! পৃথিবী বাবে? বুঝেছি-- 
পৃথিবীন্যাবে |: চা'রপো| পাপ রি ॥ - এইরার 
পৃথিবী খাবে . 

) দাদা? সেবা কিঃব্রামণের ধর্মী নয়? ষেবা কি 
ব্রাহ্মণের কর্তাব্যের রাইরে ? যে -সেবা--রোগে জননী) 
ছুঃখে সান্ন| ! : সেবা--যা| ত্রিদিবের মন্দাকিনী ধারার 
ন্যায়। দিব্য আলোকের ন্যায়ঃ বিধাতার আশীর্বাদের 
ন্যায়, মানবের বছ্ভাগ্যফলে ধরার নেমে এসেছে, সে 
সেবার অধিকারী হয়ে মানুষ আপনাকে কৃতার্থ মনে 
করুবে ন1? কৃতজ্ঞ স্তরে স্ীশ্বরকে ঃধনযবাদ দিবে না? 
দয়া সেবাঃয়ে নীচ পরিত্যক্ত বাক্ষির জন্যই প্রায় হয়েছে। 
সেবার ধর্ম যে জলের মত, সে নিয়দিকেই ধাবিত-হরে। 

চ: বিদ্যা । সেখ ক্রাঙ্মণের ধর্প নয়। সেবা শু্রের 
ধর্শশশজান তো গুণানুমারে বর্ণ বিভাগ হয়েছে ? 

। ্যাদা।- হ| অনৃষ্ট1 তার অর্থ কি এই? সেবা 
মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি, ঘ্দি গণ অন্কুসান্পে- বর্ণ-বিভাগ 
হয়ে? থাকে) জ্রাঙ্গণের যদি উচ্চ প্রবৃত্তি খাকে, তার যদি 
উচ্চ অধিকার-থারে; তাহলে মেবা। ব্রাঙ্গণের ধর্পা না হস্সে 
আর কারধর্ম হরে? 

বিদ্যা । চগ্ডাজসেবালাভের অধিকারী নয়। সেবা 
যদি ব্রাঙ্গণের হয়, তো! সে.সেবা লাভের যোগ্য দেবভারা। 
আন্ষণ্‌ কেন নীচ জাতির, সেবা করুবে? 

দাদা) সব! লাভের, সেবা প্রাপ্তির অধিকারী কি 
কেবল উচ্চ জাঠিমাজ্র$ পুণ্যতৌয়া ভাগীরণী যদি 
কেবল হিমাঁচলের উচ্চ শৃ্েই থাক্ত তবে কি তার অমৃতি- 
ধারা ই শ্যামা : বনুদ্ধারা শীতল হোত? সে যে নীচে 
নেমে এসে তবে: বিশ্বকে, [প্রাবিহ পুণাপুত, করেছে।..লে 
ভাল মন্দ. পবিভ্রাপবির স্থাননির্বিশেষে ধুয়ে দিয়ে 
যাচ্ছে। রে তো কোমো বিচার করে না, কেবল অশ্রান্ত 
পুণ্য ভ্রোতে ধাঁরন্রীকে ক্লেহপিক্ত করে দিগে যায়। 


৫ পিপি 


আপনি সঙ্গে 


: শিবাভাবে শান্ত্র'ধান কর্তেন । 





&৫& 

বিদ্যা । দাদাঠাকুর, তুমি পণ্ডিত, তুমি উচ্চ বংশো- 
ভর তা সতা, কিন্ধু তুমি ত্রান্মণের মর্ঘযাদ! কি বোঝ ? তুমি 
কারস্থ। -ত্রাঙ্গণ অবশ্যই অন্যানা জাতি: অপেঞ্চ। শ্রেষ্ঠ ; 
না৷ হলে! তুমি ব্রাহ্মণ আমি কায়স্থ এ গ্রভেদ কেন হোল? 

দাদা । ব্রা্গগ! ক্ষম! করুন )- তবে আজ কিছু 
বল্ব) আমি না! বলে থাকতে পারছিনে। হী, অবশ্যই 
্রাঙ্গণ উচ্চ কেন, তার একট! কারণ -আছে-_একথ। 
কারে! সাধা নাই যে অস্বীকার করে। কিন্ত ত্রাঙ্মণের 
উচ্চতার কারণ -কি-এই নয় যে তার শিক্ষণ, ধর্ম, পরোপ- 
কারই তাকে শ্রেষ্ঠ করেছে? 

ব্রাহ্মণ তাকেই বলে, ধার সমস্ত চিন্তা ভগবচ্চরণে, 
ধার সমস্ত সাধন! বিশ্বের কল্যাণের দিকে । সংসারে 
জাতি পৃজ্য নয়, গুণই পৃজ্য। ত্রাঙ্গণ ! একবার মনে* 
করুন সেইদিন, সেই মানবের ইতিহাসের স্মরণীয় বরণীয় 
মহাপুণ্যময় দিন__যেদিন এই ব্রাক্মণজ।তি সকল স্বার্থ 
সকল বিলাদলালস! ছেড়ে কেবল শ্বেচ্ছা-বৃত দারিদ্র্য 
মাত্র সম্বল করে তপোবনবাগী হয়ে বিশ্বের বল্যাপ 
কামনায় দেহপাত কর্েন। তখন তার--এই ব্রাহ্মণের 
পদতলে গর্োদ্ধত রাজমুকুটশেভিত শির বিলুষ্ঠিত হয়ে 
আপনাকে রুতার্থ মনে করত.) হায় সেদিন আর ব্রাহ্মণের 
নেই। একদিন ছিল যখন ত্রাঙ্গণত্ব কেবল বংশগত 
অধিকার ছিল না । একদিন ছিল সমাজের, যখন ব্রাঙ্গৰ- 
গণ গুণানুসারে ভিননজাতির (অল্প গ্রহণ কর্তেনঃ তাদের 
সঙ্গে বন্ধুত। কন্তেন, তাদের অন্ত্র শিক্ষ। দিতেন, আবার 
্রাঙ্মণ ! একবার এ অন্ধ 
অভিমান, স্বার্ঘমুঞ্ধ বিচার পরিত্যাগ করে একবার দেই 
অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখুন । 

বিদা। | দাদাঠাকুর, তুমি যেন কতকটা ঠিক বলচ 
মনে হচ্চে। আচ্ছা! আমি ভেবে দেখব। তবে কি 
জীন, এতকাল ধরে য। মেনে £চলেছি ;তার উপর কেমন 
একট। মায়া জন্মে গেছে ; হঠাৎ ছাড়তে পারা যান না। 
_নানা তোমার কথ শুনতে পারি না। এতে ব্রা্গণের 
মর্ধ্যাদাহানি হবে। 

* দাদা। ত্রাঙ্গণ! প্রণাম; তবে থাকুন আপনার 
্রাঙ্মণন্থ নিয়ে । চণ্ডাঁলের সেবা করবেন না? চণ্ডালকে 
স্পর্শ করলে অধর্শ হবে? কি আশ্চর্য! চগ্ডাল কি 
মানুষ নয়? তারও কি মা?ষের প্রাণ নয়? তারও কি 
মানুষের মত অঙ্গপ্রতাঙ্গ নয়? সেই জগৎপ্রাণ কি তার 
প্রাণে নেই? ত্রাঙ্গণ! সর্যা কি চণ্ডালের ঘরে কিরণ 


৷ বিতরণ করেন না? বর্ষাধারা কি সর্ধস্থানকেই স্গেহসিক্ত 


করে'নী? ঈশ্বর! ঈশ্বর! কমি যেন জন্ম-জন্ম চণ্ডাল 
হয়ে জন্মগ্রহণ করি, তবু যেন হীন এপ স্বার্থনাস ব্রাঙ্গণ 
ন। হই। চলভাই. চল, আমরা যাই। কর্মময় জগৎ , 


অনেক কাজ বর্তে হবে। কার চোখের জল পড়বে, 
চল তার চোখের জল যুছিগে দিইগে | কে ক্ষুধায় অস্প 
পাচ্ছে না; চল তাঁকে আহার্যয দিইগে। কোন্‌ অভাগা 
অন্ধৃভাপের অনলে ঈগ্ধ হচ্চে চল তাঁর বক্ষ শীতল বরে 
দিইগে ও এ যে অন্ধ, আতুর) অসহার-_আমাদের ঈশ্বর 
খেওর়াই। যদি ওদের মুখে এক গ্রাস অঙ্গ তুলে দিতে 
পারি, সেখানেই যে'দেবভাকে নৈবেদ্য: দেওয় হল 
তদের সেব-কর্তে পারলেই *যে ভার সেবা হোল । চল 
ভাই যব, আমরাধন্য, টির এমন সেবার; লি 


পেয়েছি । 
আকলে।-- চলুন- রানা প্রস্থত। 
..- বেহাগ_-একতাল|। 


১০০. , সবার সাথে পড়লে ধা... 7 
খুলবে তোমার :এ বাধন। 
আপনাকে ভাই বিলিয়ে দিলে 
- - মিলবে তেমার সে আপন । 
বড়ই বোঝা নিজের বোঝা 
সে যে বোঝা যায় না বোঝা-- 
সবার বোঝাই নেয়া সোজা 
বুঝলি নারে ওরে মন। 
নেমে আয় সবার মাঝে 
লেগে যা সবার কাজে ১ 
. চলে আয় সবার সাজে 
সবার মাঝে. নে আফন_। 
সকলে প্রস্থানোদাত-_বিদ্যানিথি বাধা দিজেন। 





চাদ কপ" লন 
নর আমার জাত্যভিমান নেই। আজ এ কষি শুন্ছি, 
কেউ তো এমন কথা কখনে! শোনায় নি! আমার 
চক্ষে একটা! নুহন জগৎ খুলে গেছে। : এ আমান কি 
শুনালে, কি দেখালে দাদাঠাকুর.? : আান্থুষ নও, দেবতা 
নও-_কে তুমি? কে তুমি? টি 

দাদা। আমি অধম, দীনাতিদীন, আপনার চরণের 
দাস দাঁদাঠাকুর | গাও সৈবকগণ) তীর নাম কর) ধন্য 
তার লীগা, আজ বড় মধুর মুহর্ত। আজ ্ীন্গণ! 
আপনাকে পেয়েছি । আপনি অগ্রবর্তী হোন্‌, আমরা 
আপনার পিছনে যাবো । আমি পাগল, আমি অজ্ঞান, 
আমি অধম) ব্রাঙ্গণ ! আমায় আশীর্বাদ করুন? আজ 
বড় আনন্দ ।কে বলে ত্রাঙ্গণমমাজ পতিত &-বিশ্বসমাজ ! 
আশ্বস্ত হও অবোর সেই অহামুহূর্ত আস্বে। কি 
আনন্দ আঙ্গ--আবার ব্রঙ্গণ অগ্রবর্তী হয়ে পু্রের হাতি 
ধরে, মানবসনাজের মহামিলনের মন্দিরাভিমুখে চলেছে! 
ওরে তোর! ডঙ্কা বাজা, নিশান উড়া, পুষ্প বৃষ্টি করু। 
আবার সকল -জাতি মিলে এক মহা মানবসজ্ব: সংগঠিত 
হবে। সব ভেদ বিবাদ দ্বিধা ছন্ব দুর হবে। বিঙ্ব 
অমৃতময় হুবে। ওই শোন্‌ ধর্শের বিধাণ বেজে উঠেছে। 
দেবত৷ জাগ্রত হয়েছেন। একি আলে! ! 'কি আনন্দ! 
কি অমৃতগ্লীবন। ক্রা্মণ ! আমার পদপূলি দিন) 

বিদ্যা । একি! একি! কর কি! কর কি! 
এস ভাই তোমার বক্ষে বক্ষ মিলিক্সে ধনা হই । গাঁও 


1 ভাই, তোমরা একবার তীর নাম গান কর, আমিও 
তেমোদের অঙ্গে একবার গেক্ে ধনা হই। তীর পর 


বিধ্যা। জীড়াও দাছাঠাকুর, একটু ধাঁড়াও। আমিও : চল, সহাই বিলে কর্মসাগরে "বীশিখে গড়িগে।লাদা- 
নাহয়, যতই. বলি আমিও মান্য, আমারও মানুষের | ঠাকুর, এম, ভাই, এস একবার আমা আলিঙ্গন দাও। 


প্রাণ ।_দাদাঠাকুর, কে তুমি? ররু.তুমি1. তুমি 
মানুষ নও,-কে তুমি? তোমার প্রতি বাক্যে. আমার 
প্রাণে নপীন প্রেরণা, ন্ব-জীবনের হিল্লোল মর্মরিত হয়ে 
উঠ্‌ডে। জে বলে আসি হাক্গণ, তুমি -কাযস্থ।. নান! 
তুমিই ব্রাহ্মণ, আমিই শুদ্র। দাদাঠকুর, আজ যদি 
তোমার চরণে, এ মস্তক লুষ্টিত হয়, সেক্টা বেশি কিছুই 
কর! হবে না। হান অন্ধ সমাজ! দাদাঠাকুর। আবর 
বলি_কে তুমি? তোমার বাক্যে মেঘের গঙ্জন, চক্ষে 
ু্য্ের দীপ্রি, বক্ষে বঙ্ধের দৃঢ়তা, অঞ্ সঞখলনে ঝটিকা! 
_কে তুমি? এর পুর্ব ক্ষণে তোমাক কি ভাবে দেখেছি_- 
দেখেছি এক হাস্যোক্জল আনন্দময় মুর্তি ) এখন, আবার 
একি দেখছি-_থেন প্রথর  প্রদীপ্ত মহিমানয় মূর্তি! 
দাদাঠাকুর নিয়ে চল, আনি অন্ধ, আমার. হাহ ধরে নিয়ে 
চপ। হে মহাকর্মী, আনায় এ মহাকর্খের অগ্নিকারী 
কর। আমিও তোমার যত এবিশ্বের কর্শসাগরে 
. স্বাপিয়ে গড়ব। হে আনন্দ, আমায় তুমি এমনি 


উভয়ের আলিজনও সকলের নৃতা গীত। 

পিলু বারোগ। -তাল একাতাল1 
আপনি ঠাকুর বাধা যে তার জগতের কাজে 
আমরা হেথায় রব বসে? তাও কি রে সাজে ? 
ঘরে বসে' জপলে মালা হয় ন| পূজা তার । 
ছোট বড় সবাই আন্ক খুলে দাও দুয়ার 
সবার সনে আসবে দে জন--পাবে সকলের মাঝে । 
প্রাণসাগরে পড় ঝাঁপায়ে পাবি শত প্রাণ. 
আসল চেয়ে অংশ বাড়ে যতই কর-দান . 
কেউ আসেনি আপন লয়ে? ১২০২৮ প 
কারেও যদি দাও ভাড়ায়ে, ছাড়ার রাফি: 
আস্তে দিলেই আনা হবে সেই দেবতারে 
হাস্লে ধর! হাসেন তিনি, হা লা বাছে। 

-.. . নসফলের শ্রস্থান। : :: 

গ্রথম দৃশ্য সমাপ্ত । 
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বৃহ 


((৯৯পিকের লৌহ র্যা) 
৮ম লকের শেষভাগে 'দেখা- গেল যে আদিত্রাঙ্ম- 


সমাজের দেনা ন্[নাধিক ১০০২ টাকা গীড়াইয়াছে এবং 
অগত্যা তাহার _ কার্ষেয_ নানাবিধ বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে__ 


উন্নতিমাধন তো! দুরেরএকখা॥ সেই কারণে সভাপতি. 


মহাশযদিগের উপদেশ অস্ধুসারে অধ্যক্ষসভা, এ বতমরে 
কা ফাল্তানের রঅধিরেশনে : আদিত্রাক্গমমাজের 'কার্যয 
শৃঙ্খলার মধ্যে আনয়ন করিয়া -তাহার উ্নতিদাধনের 
জন্য যুক্ত ক্ষিতীন্রনার ঠাকুরকে সম্পাদকপদে নির্বাচিত 
করিলেন । ইহা! যথারীতি ট্রষ্টাগণের অন্থমোদিত &ইইল-। 
-৯৮৩৩ শকের প্রথম. অবধি ক্ষিতীন্ত্র খাবু তাহার 
সহিত সহযোগে সমাজের কার্ধ্য ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন । 


ক্রিতে পারেন নাই. কিন্ত তিনি. এই বৎসরের আয়- 
ব্যয়ের একট আনুমানিক হিসাব, প্রস্তত-করিয়া সমাজের 
আর্থিক হিমাবে যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন | এই হিসাব 
ধ রংসরের ২৫ শে শ্রাবণ অধ্যক্ষসভাম আলোচিত 
হইয়া অন্থমোদিত . হইয়াছিল “আদি ত্রাঙ্ষমমাজের 
১৩২০ সালের আহ্থমানিক আয়ব্যয়ের হিসাব নুতন 
আকারে প্রস্তুত করিয়। আলোচনার ন্ুবিধা করিবার 
কারণে" সভাপতি, মহাশয় প্রযুক্ত সত্ে্্নাথ ঠাকুরের 
প্রস্তাবে, সর্বসগ্মতিক্রমে অধ্যক্ষসভা ক্ষিতীন্ত্র বাবুকে 
ধন্যবাদ প্রধান করিয়/ছিলেন। তিনি এই আন্মমানিক 
হিসাব তি কষ্টে সংগ্রহ করিতে পারিযাছিলেন। ক্ষি্তীজ 
য় প্স্থত হইগা আসিতেছে। 

১৮০৮ শকের অধিকাংশ সম রী রবী্নাথ ঠাুর 
দীর্ঘকাল প্রবাসে কাটাইতে অনম্থু করিয়া এ বৎসরের 
শেষভাগে তন্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদন কার্ধয হইতে 
অজিতচন্জর চক্রবর্তীও এই বংসরের চৈত্রমাস পর্য্যন্ত 
তন্ববোধিনী -পত্তিকা চালাইয়াছিলেন এবং তিনিও 
সময়াভাব মি পিতার ০৬৬৭ পরিত্যাগ 
করিলেন । রি 

ভন জন জবা রত উতলা টপ 
এ রী শিতীশ্রনাথ ঠাকুরের উপর পত্রিকার 
দাদার বাত হই 





ই বৎসরে উট স্পঞজও: বা 
কয়েক মাগের জন্য কলিকাতায়: অবস্থিতি করেন । 
তিনি বৃদ্ধ হইলেও আদিত্রাক্গদমীজের মঙ্গলের জন্য তাহার 
উত্সাহ অদম্য ও অস্থুকরণীয় । তিনি ক্ষিতীন্্র বাবুকে 


; একটী-মগ্ডলী গঠনের জন্য বিশেষ অন্থরোধ করেন। 


ক্ষিতীন্র বাবু প্রথমত মণ্ডলী গঠনের আবশ্যকত। বুঝা- 
ইয়া এবং কি প্রণালীতে আদিত্রাঙ্গপমাজের অধীনে- 
অগাম্প্রদায়িক একটী মণ্ডলী গঠিত হইতে পায়ে তাহ! 
বিস্তৃতরূপে বুঝাইয়! ছুইটী প্রবন্ধ যথাক্রমে .এই' বৎসরের 
মাঘ ও ফাল্ন মাসের তৰবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ 
করেন। এই ছুইটী প্রবন্ধে আদিতাক্মসমাজের প্রাণের 
কথা ব্যক হইয়াছে বলিলেও বলা "যাইতে পাঁরে। এই 
বৎসরের ১৫ই ফাল্যনের অধ্যঙ্গসভার অধিবেশনে শ্রীযুক 
সত্োন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে উপরোক্ত প্রীবন্ধদ্য়ে 
ব্যক্ত মণ্ডলীসংগঠন প্রস্তাবনা বিশেষ ভাঁবে আলোচিত 
হইয়া সাধারণত গৃহীত হইয়াছিল। অধ্যক্ষদতা কর্তৃক 
গৃহীত হইবার পূর্বেই প্রবন্ধ ছুইটা সভাপতি মহাশয়- 
গণের নিকট প্রেরিত ও তাহাদের) কর্তৃক অগ্ভুমোদিত 
হইয়ছিল। 

উক্ত মওলীপ্রস্তাবনার মর্ম অন্ুদারে আদিত্রাঙ্গসমাজের 
মণ্ডলীভুক্ক সভ্যগণের মধ্যে ধাহারা অধ্যক্ষসভার সভ্য 
হইতে চাহেন, তাহাদের নাম জিজ্ঞাস! করিয়! নিয়লিখিত 
পত্রথানি প্রচারিত হইয়াছিল £__ 


সবিনয় নমক্কার,- 

ইহা/তান আনলো কা বেব্তানানে.লহ কাযত- 
বর্ষে ধর্মুবিময়ক একটা বৃহৎ জাগরণের ভাব আসিয়াছে। 
ইহাও আপনার অবিদিত নাই বে আদিত্রাঙ্মদমাজ হইতেই 
অনেক বৎদর পূর্ব এই জাগরণের মুল প্রোণিত হইয়া- 
ছিল। আজ -এই জাগরণের সময়ে আদিক্রাঙ্গদমাজের 
নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে চলিবে ন। | আমাদিগের দৃঢ় 
বিশ্বাস যে মহাত্ম। রাজা রামমোহন: রায়ের উদ্দায়তম 
উষ্টভীড এবং মহর্ষি দেবেন্্রনাথ-দৃষ্ট উদারতম তআরঙ্াধর্্ৎ 1 
বীজ যাহার দুইটি মূল ভিদ্বি, সেই আগিত্রাঙ্গসমাজই এই 
দেশব্যাপী জাগ্রত ধর্মভাবকে  প্রক্কতপথে পরিচালিত 
করিতে পারিবে। আদিসমাজের কার্ধ্য করিবার এমন 
শুভ অবদর অবহেলায় হারাইলে চলিবে না। দেশে দেশে 
নগরে নগরে ইহার সত্য প্রচার করিয়া জনসাধারণকে 
ইহার পতাকার নিয়ে সমবেত করিতে হইবে। 
কিন্ত একথা আপনাকে বলিয়া দিতে হইবে না যে আদি- 
সমাজের কর্পক্ষেত্র এ ভাবে বিশ্কৃত করিতে গেলে একটী 
মগ্ুলী অত্যাবশ্যক । আপনি ব্রাহ্মদমাজ্জের একঞ্ন 
হিতৈথী বন্ধু । আপনাকে উক্ত প্রস্তাবিত মণ্ডলীর সভ্য- 


ধর, ডগা ্ 
গা রারারি। করা গিয়াছিল, ত্মধযে 
তিন চার.খানি ব্যতীত্ত অন্য. সকলঙ্খলিই সম্মতিজ্ঞাপক 


ছিল). এই বমরের চৈত্র. মাসে নিম্মলিখিত ব্যক্তিগণ. 


আদিসমঞ্গের_ কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন :-স্ভা- 
পতি্রী়তো্নাথ াকুর, মাননীয় জিদ গার আশু- 
তোষ চৌধুরী। সম্পাদক _প্রক্ষিতীক্রনাথ ঠাকুর বি-এ, 
তত্নিখি ) সহকারী সম্পাদক-পরীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় 
বি-এ, বি-এল। তনববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক-_ 
পতো্জনাথ ঠাকুর এবং ক্ষিতীজনাথ ঠাকুয বি-এ, 
তত্বনিধি। অধয্_্ীত্যেজনাথ ঠাকুর '(্বপদে বা 
৩-০080101, মাননীয় জঙ্রিস সার আশুতোষ চৌধুরী 
(স্বপদে ), এ্ক্িতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ( স্বপদে), শ্রীচিস্তামণি 
চাট্টাপাধযায় (স্বপদে ), ্রীনধীন্রনাথ ঠাকুর, ্খতেক্্নাথ 
পবমীরনাধামাদ, ীানে্াথ ঘোষ, শীনরেরাবাধ : 


ঘোষ, ডাক্তার ীজ্ঞানেন্্রলাল পু, শ্রীবীরেশ্বর মন্ুমদায,- 


শ্রীগোবিনলাল দাদ, ভীআগুতোষ বায়, ্রীপাচুগোগাল 
মল্লিক, ্রীশিতিক$ মল্লিক, প্রীশরৎচ্ চৌধুরী, শ্রীশশধর, 
সেন, শ্রীনীলকাস্ত- ঘুখোপাধ্যায়, -শ্রীকা লী প্রসন্ন -বিশ্বীস, 








বা ততসক্ান্ত কোন কিছু তাহাদের অমনোনীত হয়, 
তবে তাহার সংশোধন করা তো! াহাদের হস্তে: 
বিষয়ে ১৪৩০৬... 
পারে। আও 7 বন্যা 

সিকি ২৬ অন্থলারে প্রতি সপ্তাহে 
একবার করিয়া ( প্রতি বুধবার ) উপাসনা কারা নিত 
ভাবে নির্বাহ করা হইয়াছে । ্দ্ধা্পদ ছক চিন্তামপি 
ট্রপাধ্যায় শারীরিক অ্তস্থতার “কারণে ছু দিন? 
ব্যতীত প্রতি বুধবারই বেদী গ্রহণ করিয়াছিলেন । প্রতি 
বৎসর প্রায় পাত আট মাস ধরিয| মাসে অন্তত: একবার 
করিয়া চি্তামণি বাবুর সহিত ক্িতীন্ বারুও বেদী এইণ 
করিয়াছিলেন । ইহাদের মধ্যে কেই: যে দিন বিশেষ 
ভাবে কোন বিষয়ের উপদেশ করিয়াছেন, ভাহার পূর্ব 
সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন 2১8৯ -৭ 
পত্র দ্বারা মগলীভৃকত সভাগণকে বিশেষভাবে 


বিশেষভাবে আহবান 


০২, 


কর ২ 


হি উলাজকুমার লেন, _ভীগৌরীনাধচত্বর্তী কাবার শী; | তিনি 
মিঃ এস;পি/গামিত্র ॥ $ হিসার -পরীক্ষুক--শ্রীসিদ্ধিনাথ: 
চট্টরাপাপ্ধায়। ভোগ নিচু 






বাসা াহাজ আলিতকষমাকে সাহাযা- কস, 4 
 এদানের অবসর করিয়া লওয়া_ উচিত ।- ভাহাদের- | দেওয়া হয় মাত। কিন আমাদের বোধ হয় যেঠএকট 
বেনাহাপিআরধলাকে: হারা আজ পর পর্তিলোকের তরগপোষণের উজির গলি, 









গু আচার্যোর [ও আসমা এবং কালন। 


কার নির্ববা্ের জনয রাখিলে ভাল হয়। ॥ 
সমাদর সঙ্গীতের কার্য প্রসিদ্ধ গায়ক রমু্ত 
রেজানাথ বন্যোপাধণয়নিরকাহ করিয়া আসিতেছেন। 
শারীরিক অনুস্থতার কারণে কয়েক বার তিনি অনুপস্থিত 


থাফিবার কালে তাহার কোন ছাত্র অথবা সমালের 
পূর্বতন গারক ভু শ্যামন্দর দির বারা কাজ 
চালাই! লওয়া হইয়াছে) ভীযুক্ত কনর চন্্র নামক 
এক ব্যক্কি হারমোনিয়ম বাজাইয়া থাঁকেন। তীহাকে 
পাখের স্বরূপে পাঁচ টাকা মাত্র দেওয়া হয়। তিনি 
ইতিপূর্বে বহুকাল যাবৎ আদিসমাজের প্রতি মনুরাগের 
কাঁরণে উপাসনার দিনে ছুীরমো নিম বিনা পরিশ্রমিকে 
বাজাইতেন। 


গত লসর উপাসকদিটৈর সুবিধার জন্য প্রায় দুইশত 


টাকা ব্যয় করিয়া ইলেকিক আলোর বন্দোবস্ত করা 
হইয়াছে । উপাসন! ছুইদিকে ছুই সারি আলো 
দেওয়া গিয়াছে । ইলোনটিক পাখারও বন্দোবস্ত করিবার 
ইচ্ছ। ছিল, কিন্তু যুদ্ধের কারণে নানা বিষয়ে ব্যয়বৃদ্ধি 
হওয়ায় তাহা কার্ধ্যে পরিখত কর! হয় নাই | এ 
মিউনিসিপীল ট্যাক্স হিসাঁবে সমাজকে বৎসরে দুইশত 
টাকার অধিক দিতে হয়। এই ট্যাক্স না দিতে হইলে 
সমাজের অনেক উপকার হয়। আগামী বৎসর এই 
বিষয়ে বিশেষভাবে চেষ্টা করিবার ইচ্ছা আছে । 
যুদ্ধের জন্য কিরূপ ব্যযবাহুলা হইয়া পড়িয়াছে একটী 
ষ্টান্তের ঘাঁরা তাহা হুম্পষ্ট উপলব্ধ হইবে । সমাজের 
একটী পায়খানা ভগ্মীবস্থায় ছিল, তাহা নূতন, করিয়া 
গড়া বিশেষ আবশ্যক হইয়াছিল । যুদ্ধের ঠিক প্রানপ্- 
ভাগে এই প্রস্তাব উঠিয়াছিল। কিন্তু ইঞ্জিনিয়র প্রথমে 
আন্দাজ দেড়শ্রত টাকা মাত্র ব্যয়ের এষ্টিমেট করিয়াছিলেন । 
দেখিতে দেখিতে যুদ্ধের কারণে উপকরণ সমূহের মূল্য 
বৃদ্ধি হওয়ায়) তিনি যুদ্ধ শীগ্র থামিয়! যাইবে আশা! করিয়া! 
কিছুকাল অপেক্ষা করিতে বলিলেন পরে যখন দেখা 
গেল ঘে'-যুদ্ধ শীঘ্র খাঁমিবে না এবং জিনিসপত্রের দাম 
আরো ধাঁড়িতে চলিল, তখন ইঞ্জিনিয়র অগত্যা কার্য 
আরম্ত রুরিতে পরামর্শ দিলেন । তখন: আবার নুতন 
কন্তুঃণ রাজার-দঝের উপর এ্িমেট করিয়া দেখা গেল যে 
১৫০২ টাকারস্থলে প্রায় ২৫*২ সাড়ে তিন -শত টাকা 
লাগিবে |: এই ৩৫৯২ টাকা ব্যয় করিয্াই পাইখানাটটী 
সমাজবাটীর পশ্চিম দিকে যে সকল গৃহ ছিল,তাঁভাদের 
কতকগুলি: এক এটর্ি ক্রয় করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। 
সেই অবসর গ্রহণ করিয়া সমাজের পশ্চিম দিকের দেও 
গ্রায় ১**২ টাক ব্যন্ে বালির কাজ করানো হইয়াছে। 
॥ ০ 


৯. 





বাঙ্মপমাছে খাজান। দিয়! আপিতেছিলেন | কিন্তু ছুঃখের 
বিষয় তথাকার সমাজে উপাসনা কার্ধ্য হয় না।- ইহার 
প্রধান কারণ প্রচারকের অভাঁষ। প্রচারক গ্রস্ত 
করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। একটি সুযোগ) 
প্রচারকের ভরণপোষণ হিসাবে আন্দাজ ৫০২ টাকা করিয়! 
প্রতিমাদে লাগিতে পারে। ভবানীপুর ব্রাচ্ষসমান্সের 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত সিতিক্ মল্লিক এবং শ্রীযুক্ত চিন্তামণি 
চট্টোপাধ্যায় ॥ চিন্তামণি বাবু উহার উপাসনা কার্ধ্য 
সুশৃঙ্খলার সহিত নির্বাহ করিয়া আসিতেছেন। সিতিক$ 
বাবু আঙ্গসমাজের- প্রথমাবস্থায় স্থাপিত ব্রঙ্গবিদ্যালয়ের 
ছাত্র । তাহার উৎসাহ অদম্য । তীহাকে সম্পীদকরূপে 
লাভ ভবানীপুর ত্রাঙ্গসমাজের সৌভাগ্য । বেহালা ব্রাঙ্গ- 
সমান্দের কার্যাও স্থন্দরভাবে চলিতেছে । শ্রী মহেন্্রনাথ 
মুখোপাধ্যায় ও শ্রীন্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় অধিকাংশ দিন 
উপাসনার কার্ধা করিয়া চলেন। চিন্তামণি বাবুর ভ্রাতা! 
ও পুব্রগণ ব্রাহ্মসমাজের' বিশেষ অগ্কর।গী ও নানা প্রকারে 
ব্রাঙ্মলমাজের কার্যে সাহায্য করেন। 

প্রচারক রাখিবার জন্য থিয়ল্জিকাল কলেজ ফণ্ড 
হইতে ৬২৫২ টাকা! পাইবার কথা আছে। এই টাকার 
কোম্পানির কাগজের স্থুদ বর্তমান দরে ধরিয়! আন্দাজ 
২৫২ টাকা বংসরে পাওয়া যাইতে পারে । সমাজের টাকা 
হইতে খণ শোধ করিয়া ১***২ টাকার কাগজ এবং 
১০২ টাকার যুদ্ধধণের কাগল করা হইয়|ছে, তাহা হইতে 
৪৯২ টাকা সুদ হিসাবে পাওয়া যাইবে । যুদ্ধ থামিয়' গেলে 
মূলধন আরও শীঘ্র শীঘ্র সঞ্চিত হইতে পারিবে আশ কর! 
যায়। আদিসমাজের প্রত্যেক হিতৈষী যদি বার্ষিক ১২. 
এক টাকা মাত্রও সাহাধ্য করেন, তাহা হইলেও মাসে 
৫০২ টাকা আসা অতি সহজসাধ্য। গত তিন বৎসরে 
পূর্ববন্তীকালের ৯৮৮২ টাকা! খণ পরিশোধ-করা হইরাছে। 

অনেকের একটি ভ্রান্ত ধারণা আছে যে আদিব্রীঙ্গ- 
সমাজ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পরিবারের সম্পত্তি তাহা 
যাহা কিছু ব্যয় তাহা তাহারাই বহন করেন। ইহা 
ঠিক নহে ।--অবশ্ঠ মহর্ষির জীবিত অবস্থায় উহার ষে 
কোন অভাব হইত, তাহা তিনি মোচন করিতেন । কিন্তু 
তাহার পরলোকগমনের পর তিনি যে মাঁসিক দুইশত 
টাকা! দানের ব্যবস্থা! করিয়া দিয়াছেন, তদতিরিক্ত আর 
কিছুই স্থারী সাহাধ্য হিসাবে তাহার ষ্টেট হইতে . পাঁওয়! 
যায়না এই চ্দুই শত টাকা হইতে . বলিতে গেলে 
কষ্টেম্ষ্টে-সমা্গের প্রয়োজনীয় ব্যয়সমূহ নির্বাহ হইয়া 
থাকে |: যদি সমাজের কার্ধ্য বিস্তৃত করিতে হয়, সমাজের 
বিশুদ্ধ 'মত সকল দেশবিদেশে ভাঁলরকম প্রচাক়্ করিতে 
হয়, ভাবে অর্থের বিশেষ শরযোধুনু 


কক _ 


হের চলল বাদ 
দান ছুইহব না... 

পরার পারাটা 
পারার বাছের করি পুত্র ৬ রমাপ্রগাদ: রায় 
ময়াজ্পকে উপকরণসহ একটী- এবং ৬ কালীপ্রসন্ন- লিংহ 
মহোদয় আর একটি, মুস্্াবন্ প্রাদান করিয়া' বড়ই দূর- 
দর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন নিঃসন্দেহ ৷ যন্থালয়ের উন্নতি 


: জাধনের বিশেষ ইচ্ছ ছিল, কিন্তু যুদ্ধের কারণে লে বিষয়ে 


বিশেষ কিছু করিতে পারা যায় নাই । তবু, গত তিন 
বৎসরের মধ্যে প্রায় লাড়ে পাঁচশত টাকার অক্ষারাদি 
উপুকর-কেনা [হইয়াছে । পায়খান। প্রভুতির্‌. জন্য 
অল্পম্ব্প যাহ! দেন আছে, তাহা পরিশোধ হইলেই, আমর! 
যন্তরাজয়ের উন্নতি সাধনের বিশেষ চেষ্ট। করিৰ 1: *জব- 
ওয়ার্ক” হইতেই ঞ্রসের বেশী জাত হয় । সেই কাজের 
জন্য ছোট বড় মেসির প্রেস ছুর্কটী চাই । যন্্রাজয়কে 
আত্মপুষ্ট করিতে গেলে প্রায় দশহাজার টারা। লাগিবে । 
আপাতত, তিন হাজার, টাক] হইলেই. চলিতে পারে | 
তারপর, সংস্কৃত ও ইংরাম্ধী অক্ষরের সম্পূর্ণ সেট _ রাখা 
আবশ্যক । আমাদের দৃষ্ বিশ্বীস যে ঈথখরেরক্কপায় কোন 
না কোন ধনী ব/ক্ি এবিষায় আমাদের ষাহাঘ্যদানে 
অগ্রসর হইবেন । 

... বর্তমান যুংগ কোন একটী সমাঞ্গ দি নই 
তাহার মুখপত্র স্বরূপে একটা সাময়িক পরও স্থাপিত করা 
চাই। আরার, সামগ্সিক পত্র চালাইরত গেলেই নিজ্ধের 
সেই সাময়িক গর্রের দীর্ঘজীবন লাভ অগস্তর | অুখের 
বিষয় যে আদিসমান্ধের নিজের যন্ত্রাল়্ আছে, কাছেই 
তাহার মুখপত্রের জনা বিশেষ বায়বাহুল্য হুয় না| +আদি- 
সমাজের মুখপত্র সেই স্তপ্রসিদ্ধ মাসিকপত্র তব্ববোধিনী 
গত্রিকা। তন্বরোধিনী পত্রিক! আজ ৭৫ বৎসর চলিতেছে । 
প্রথম ঝর! বৎসর :স্ুবিখ/াত অক্ষয়কুমার দত্ব ইহার 
সল্পাদক,ছিলেন। তত্বঝেখিনী পত্রিকাই বলিতে গেলে 
জমাঞ্জিত বঙ্গভায়ার ক্যছি করিয়। বঙ্গদেখে তাহা প্র 
চলিভ, করিরার ব্যবস্থা করে | যে চারুপাঠ- তিন -ভাশ 


গাড়ি সেই সমর অব পরা সহ লহ বঙ্গসন্তান 












তুলিয়াছিল। তাহারু পরে, বা 

মম্পাদনভার হণ করিয়া ইহাকে, দর্শন ক্রিয়া 
তুবিয়াছিলেন । সেই- মময়ে পাচা, পাশ্চাত] দর্শনের 
কথা ইহাতে এত অধিক পর্ণ থ]কিত যে, সেই. সময় 
অবধি তনববোধিনী৷ পক দর্শন্রধান বললি খ্যাতি লাভ 
করিল। আজ, পর্যন্ত, পত্রিকার লে খ্যাতি, বিচলিত 
রহিয়াছে । ছিছেন্জ বাবুর পত্রিকা! মল্পাদন ক্বাঝো.পিত 
হেমচন্র বিদ্যারত্ব বহুকাল যাবৎ পৃত্রিকাকসহকারী মন্পা" 
দক ছিলেন ॥. তাহার পরে , শ্রীযুক্ত রবীন্নাথ.ঞাকুর 
কয়েক বংসর ধরিয়া -পত্রিক! ষল্পর(দন* করিবার লে 
নানাব্ষিয়ক-প্রবন্ধের ছারা তাহ[!র কলেরর পুর্ণ. করিলেও 
পন্থিকার দর্শন প্রধান...্যাতি বিলুপ্ত ,.হয় নাই । সেই 
ূ্শনপ্রধান খ্যাতির ফবে, আর্থিক. হিমাবে: পরিকান কিছু 
ক্ষতি হই্রীছে.্বীকা'র করিতে :.হইবে,...পক্জিকার নাম 


১৮৩৭ শক অরঘি পরুক সত্যজনাথ ঠাকুর ও তরীুক 
ক্ষিতীক্রনাথ ঠারুর পত্রিকার জার 'গ্রাহণ -করিজেন। 
আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি যে গত ভিন বৎসরে গ্রাহক 
সংখ্যা ৬*এর উপর বৃষ্ধি পাইয়াছে এবং ক্রমশই বৃদ্ধি প্রাঞ্চ 
হইতেছে। সখের বিষয় ফে উহার সুল্যও. (ব 
হাল) পূর্ববাপেক্ষ/ নিয়মিত রূপে আদায় হইতেছে । 
ধাহার! মূল্য গ্ররান পূর্বক পত্রিকার. জীবন রক্ষা করি” 
তেছেন, এই অবসরে ভাহাদিখের প্রতি আমাদের জানত” 
রিক রুতজ্ত! জানাইতেছি |... 733 
৯৮৩৭ খক অবগিই পত্রিকার উত্বতি আধ জন্য 
বিখাপ যে স্বামর। সে-বিষয়ে অলেকটা ক্কৃতকার্ধাও হই» 






৩০ নলের নিরপক্ ইিাগ ইতিহাস ধারাবাহিক 
রূপে প্রকাশ হইতেছে। রা্ষদমাজের সামাদ্সিক অবস্থা! 

তাহার উন্নতিসাধন সমদধেও নিরণেক্গ আলোচনা হই 
ও কতা যকত বনওয়ারি লাল চৌধুরী বৈজ্ঞানিক 
এঁকটী নূতন তত্ব “মেগেলতত” সঙ্থন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ 
অতি সরল ভান 'লিখিতেছিলেন । তীহার শরীর অন্ন 
থাকার কারণে কগনেককীস এবিষয়ে কোন প্রবন্ধ দিতে 
পারেন- লাই, পুনরায় দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন । 


৬হেমেক্জরনাথ ঠাকুরের রসায়ন বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অপ্রকাশিত 
প্রবন্ধ মক্ল নিযমমিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে । শ্রীগিরীশ- 


চক্র বেদান্ততীর্ঘ তত্ধসমুহের তব্পকল, ক্রমশ প্রকাশ .করি- 
তেছেন। শ্রীরামচন্তর শাস্ত্রী বৈয়াসিক ন্যায়মালা নামক 
একখানি জ্ুপ্রসিদ্ধ বর্ন্ত্রমূলক বেদাস্তগ্রস্থ সরল ভামায় 
ব্যাখ্য! ও তাৎপর্য; সহ সাম্বাঁদ প্রকাশ করিতেছেন । 
স্বরলিপি বিষগ্ে জ্যোতিরিক্ত্র বাঁবু এবং শ্রীমোহিনী সেন 
৩প্ত1 আমাদের বিশেষ সাহাধ্য করিয়াছেন: শ্রীযুক্ত 
বাঁগঙ্গাধর টিলক প্রণীত গীতারহুস্য এবং রাগাডেপত্রী 
লিখিত নুপ্রসিদ্ধ রাণাড়ে যছোদয়ের জীবনচরিত শ্রীযুক্ত 
বজযাতিরিক্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক ঠজনুবাধিত ভইয়। ধারা- 
বাঁহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছে । . 

_ আনেকখুলি সংবাদ পত্র তশ্ববোধিনী পত্রিকা। সম্বন্ধীয় 
সহিত রুতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ প্রকাশ জানাইতেছি। 
আছে। তাহা হইতে আদরিসফখদ হইতে প্রাকাশিত ধর্ধ 
্রত্তৃতি বিষয় সংক্রান্ত পুস্তক সমূহ সাধারপত বিক্র্ হইয়া 
গাকে । এই পুন্তকাঁলক্সের সহিত একটী গচ্ছিত পুস্তক 
বিক্রয়ের বিভাগ ছিল.। কিজ্ক- ১৮৩৭ শকের পূর্বেই 
গচ্ছিত পুস্তকের ব্ভাগ একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছিল 
বলিলেই চলে । সেই বিভাগকে পুনরুজ্জীবিত করা 
হইস্সাছে। গচ্ছিত পুস্তক বিক্রযার্থে রাখ! জনসাধারণের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার অন্যতর উপায় এবং সেই কারণে 
স্পা 
খা বলা যাইতে পারে ॥ - 

_ খইবারে আমাদের, কাহাখন্, অভিযোগ: সম্বন্ধে 












কয়েকটী কথা, বলিয়া. এই বিবরণের উপসংহার করি. 
. আদি্রাঙ্ষপমাজ্ের কোন, কোন হিতৈহী, ব্যক্রির 
যত. এই যে আদিত্রান্ষগযাজকে শক্কিশ!লী করিতে ইচ্ছ' 
এমন. কোন কেন্জে সুরাইয়। লওয়া কর্তব্য). কথাটীর 
যর যথেষ্ট -সতা. আছে” কিজ্জ. এ রূপ. কোন _কেক্ছে 
নূতন ,একটীভাল.রকমের,.বাটী নির্খ/ণ. করিতে গেলে 


। অন্ন গঞ্াশ হাজার টকা, আরশ্যক |... অবশ্য. সাজের 


সূ্যগণ ফমরেত ভাবে চেষ্টা, করিলে যে তাহা অসম্ভতরতাহা 
আমাদের মনেহয় না.) 

. আদিসযাজের অভাব,.ও অভিযোগের শেষ পা 
যায়না ।. সমাজের) তৃবারধানে একটী, - ভদ্রলোকর 
নিবাস্থুন.করিতে পাঁরিলে সরুল দিকেই বিশেষ স্কুরি 
। সমাজের অধীনে এমন একট সাধারণ স্থান. থাক! 
আরশ্যক, যেখানে দরিদ্র ব্রাঙ্গণ সহজে একেখরবাদ- 
সম্মত অনুষ্ঠান সকল সম্পন্ন করিতে পারেন |. 

অগ্ুষ্ঠানের- কথা রলাতেই পুরোহিতের. কথা, মনে 
পড়ে । -সমান্দের অধীনে এমন একজন স্পঞ্িত পুরোহিত 
থাক! আবশ্যক» ধাহাকে . প্রয়ে|জনমত দেশ; বিদেশে 
গাঠানো যাইতে পারে | বর্তমানে মহর্ষি -দেবেজন্াথের 
পারিবারিক পুরোহিতকেই প্রয়োজনমত বিদেশে পাঠানে। 
হইয়া থাকে । 

আদিবরাঙ্সসমানের বাটী ক্কবিধামত স্থ!নে. না থাকিলেও 
আমরা প্রত্যেক ত্রাঙ্মবনধুকে সাপ্তাহিক, ও মাসিক উপা- 
সনার সময়ে উপস্থিত হইতে: অন্থুরোধ করি । তাহারা 
ভাবিগা 'দেখেন না যে ইহাঁর ফলে সমাজের কি প্রক্কীর বল 
আসে ।: নিয়মিত উপাসকদিগের ফাহাষ্য লা করিলে 
অনেক সংকার্ধয হস্তক্ষেপ করা সহজ হয়। 

প্রত্যেক সৎকার্যেই অর্থ আবশ্যক । : দুঃখের সহিত 
বলিতে বাধ্য হইতেছি যে আদিব্রাঙ্গসমান্জের ছিতৈমীদদিগের 
অনেকরই এদিকো দৃষ্টি-নাই ॥ আঘর! আম/দেরপ্রাত্যেক 
বন্জকে অন্থরোধ করি.য়ে তাহারা! ফেটুকু পারেন সেই" 
টুকুই অর্থ সাহায্য করুন _ তাহাদের যেন মনে থাকে যে 
দুণসংহতি দ্বারা মত্ত হস্তীকেও বীধিয়। রাখা যায়। *- 
প্রত্যেক সভ্য যদি অন্তত বৎসরে ৬২ টাকা! বা মাসে চারি 
আনা মাত্র দেন, ভাহা হইলে সমাজের বিশেষ উপকার 
করা হয়, এবং সেই সঙ্গে সভাগণও বিনা মুল্যে প্রাতিষাসে 
তত্ববোধিনী পত্রিকা' নিয়মিত পাইতে পারেন 
_ আদিধমাঙ্জের অধীনে একটী বালক এব: একটা 
বালিক। বিদ্ঠালগ্স থাকা বিশেষ 'আবপ্যক ।. বালক 
বালিকাদের ভিতর দিয়াই প্রচারক্কার্থ্য শীষ: ও স্চারু- 


_ | ক্লপে নিঙ্পর হয়।| 


গত তিন বতমরের মখয আনিবাসদমাজের যগ্তালয় 





দত পন হু 
একেখরবাদ- 


যাছে_ একটা মহর্ষি দেবেক্্রনাথ প্রচারিত 


সম্মত নান পদ্ধতি | এই গন্ধতি অনেকাংশে অসম্পূর্ণ; 


রহিয়া গিয়াছে । উহাকে সর্দতোভানে সুর করিয়া 
তোল! উচিত। দ্বিতীয়টি হইতেছে শ্রীযুক্ত -ক্ষিতীক্নাথ 
ঠাকুরের ও “পিতা নোহসি” গ্র্থ। এই গ্রন্থে ঈশ্বরের 
পিতৃভাব সকল দিক হইতে দেখালো! হইয়াছে । এই গ্রা্থ 
ব্স্ক বালক বালিকাদিগের হস্তে দিবার সম্পূর্ণ উপযোগী । 
: এই ব্রৈবার্ষিক বিবরণ সাঁধারণের হস্তে সমর্পণ করি৷ 
লাম। এখন আদিসমাজের উন্নতিসাধন তাহাদের সমবেত 
যঞ্সও চেষ্টার উপর. নির্ভর করিতেছে । আদিসমীজের 
প্রচার সন্বন্বীয় মত অত্যন্ত অসাপ্প্রদাগ্িক। সকলেই ইহার 
মন্তলী ভুক্ত হইতে পায়েন। আমরা দেখিস্ছি যে 
ভগবানও স্তীহার প্রসন্ন নয়নে ইহার প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন 
এবং সেই কারণে ইহার কৃতকার্্যতা ৬০০ আমরা 
সম্পূর্ণ জীশান্বিত 'আছি। 

উপসংহারে আমর! :আহলাঁদের সহিত: জাঁনাইতেছি 
যে কলিকাণ্তা নিবাসী প্রীঘুক শরংচন্্র চৌধুরী শতকরা 
৬২ টাক। সুদের ৫**২ পাঁচশত টাকাঁর একখানি 
€কাম্পানির কাগজ মাঘোৎদবের সময়ে সমাজে দান 
করিয়াছেন । 


বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত 
গীতা-রহ্য ।.. 
আধিদৈব্তবাদ-ও ক্ষেত্রক্ষে্রজ্ বিচার । 
শ্রীজ্যোতিরিক্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অন্থবাদিত | : 
((পুবানবৃত্তি) 
:. সেযাক্‌;  -মানব-অন্তঃকরণের ব্যাপার-.কি 
প্রকারে চলে ইহ! দেখিয়া, মন ও বুদ্ধির কাজ-কি,-ও 
'ুদ্ধি' শব্দের অন্য অর্থ কি, তাহা রলিয়াছি। এক্ষণে 
মন ও বাবদায়াত্মক বুদ্ধিকে এইরপ পৃঙ্ক করিবার 
পর, সদসদ্বিবেকবৃদ্ধি কোন্‌ পথে চলে তাহা দেখা 
যাক। 'ভালমনদনিবান করাই এই দেবতার কাজ 
হওয়ায় ( কনিষ্ঠ), মনের. মধ্যে তাহার সমাবেশ 
হইতে পারে ন| $ .এবং একমাত্র বারসায়া্ক বুদ্ধিই 
বিচার করিয়া যে-কোন বিষয়ের নির্ণয়. করে... বলিয়া! 
সদসদ্বিবেচনশক্তির আর পৃরক্‌কোন স্থান থাকে 
না। যে কথার কিংবা! থে বিষয়ের, সারাসার রিচার 
করিয়! নির্ণয় করিতে হইবে, সেই বিষয় অনেক 
হইতে পারে। বাণিজ্য, যুদ্ধ, ফৌজদারী বা.দেওয়ানী 
মোকদ্দামা, মহাজনী, কৃষিকাধ্য ইত্যাদি আনেক ব্যব- 





সারাসারবিবেক' 
বলিয়া যে ক্রিয়া, তাহা সর্ববত্র একই : প্রাকার ; 


এবং সেই জন্য সেই বিবেক কিংবা নির্ণযকারী বুদ্ধি 
একই হওয়া চাই। কিন্তু মনের ন্যায় বুদ্ধি, শারীর- 
ধর্ম হওয়াপ্রযুক্ত ূ্ববকর্দোর ছারা, বশানুরসিক 
সংস্কারবশত্য বা শিক্ষাদি অনা কারণে, এই. বুদ্ধি 


নুনাধিক পরিমাণে রাজসিক কিংবা তামসিক হইতে 


পারে ; এবং সেই জন্যই একের বুদ্ধিতে যে বিষয় 
গ্রাহ্য তাহাই অন্যের বুদ্ধিতে অগ্রাহ্য বলিয়া! মনে 
হয়, কিন্তু তাই বলিয়া বুদ্ধি-ইন্জরিয় পরতো. সময়েই 
ভিন্ন হইয়া থাকে,এরূপ বলা ফাঁয় ন|।-উদাহরণ স্বরূপ 
মনে কর চোখ। কাহারও চোখ ট্যারা) কাহারও, 
বোজা, কাহারও কাণা ; আবার কাহারও দৃষ্টি ঘো- 
লাটে, কাহারও বা স্বচ্ছ হইয়া থাকৈ। তাই বলিয়া, 
চোখের ইন্দ্রিয় এক নহে-_বছ, এইরূপ আমরা 
বলি না। বুদ্ধি সম্বন্ধেও এই নিয়ম শ্রয়োগ, করা 
যাইতে পারে। যে বুদ্ধির দারা চাউস কিংবা, গম 
বাছাই করা! যায়, যে বুদ্ধির, দ্বারা পাথর ও হীরার 
ভেদ জানা যায়, যে বুদ্ধির দ্বার! কালো, সাদা; মিষ্ট 
কটু বুঝা যায়, সেই- বুদ্ধিই. কাহাকে -ভয়' করিবে; 
কাহাকে ভয় করিবে না, কিংবা সৎ ও অসৎ লাভ 
কিংবা ক্ষতি, ধর্ম কিংবা ধর্ম এবং কার্য কিংবা 
কার্য এই সমস্ত বিষয়ের তারতমা বিচার করিয়া 
শেষে নির্ণয় করিয়া থাকে। সাধীরণবাবহীরে, 
মনোদেবত। বলিয়া উঠার ধতই গৌরব করা হউক না| 
কেন তথাপি তবঙঞন দৃষ্টিতে উহা একই ব্যসায়া্কুক 
বুদ্ধি।.. এই. কখ। মনে করিয়াই গীতার ২৮ অধ্যায়ে 
একই বুদ্ধির সান্ধিক, ,রাজসিক.ও..তামিক এই, 
তিন ভেদ করিয়া-_- .. সাল জারা 
প্রতি রাি-স্বাতাকাকেপ্রাির। বা 
নবন্ধং মোক্ষং চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাস্থিকী ॥ 

“অর্থাৎ_কোন্‌ কর্ম্ম করিবে, কোন কর্ণ করিবে না, 
কোন্‌ কর্মী করা! উচিত, কোন্‌ কর্ম, কর! অনুচিত, 
কাহাকে ভয়.করিবে,-কাহাকে ,তয়.করিবে, না, 

বন্ধন কিসে হয়, ও মোক্ষ কিসে হয়, ইহ। যে.বুদ্ধির 
দ্বারা (যথার্থ) জানা বুঝা যায় তাহাই সাস্ছিকী; বুদ্ধি” 
(শী, ১৮৩৭ )- এইরূপ বলিবার পর- ধরা, 


অর্থাহ_ পর ও বন কিংবা কার্ধ্য ও. কার্য, 
ইহার মধে ষথার্থ নির্ণয় যে করে না, অর্থাৎ ভুল 
পবসক রাজসিক” (১৮৩১) এবং শেষে__ 
আব ধর্মামিতি যা মনাতে তমসারৃত| |. 
 জর্ববার্থাম্বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ স। পার্থ তামসী ॥ 
অর্থাৎ_-“ষে বুদ্ধি অধর্্নকে ধর্ম বলে কিংবা সকল 
বিষরে বিপরীত অর্থাৎ উল্ট। নির্ণয় করে সেই বুদ্ধি 
তামলী” এইরূপ ভগবান শঙ্ছুনকে বলিয়াছেন (গী, 
১৮৩২) এই বিচার হুইতে স্পৰ্ট দেখা যায়, 
কেবল ভালমন্দ-নির্ববাচনকারী অর্থাৎ সদসদবুদ্ধিনূপ 
স্বতন্ত্র পৃথক দেবত! অভিমত নহে । বুদ্ধি 
সর্বদাই ভালনির্বব কখনই হইতে পায়ে ন| 
এপ ইহার অর্থ নহে। তবে বুদ্ধি একই হওয়া 
প্রযুক্ত, 'ভালোর নির্ববাচন কর! এই যে স্থান্তিক 
ধর্ম ইহা এক জনের বুদ্ধিতে পূর্বসংস্কার, শিক্ষা, 
ইন্দ্রিয়নিগ্রহ কিং! আহারাদির ছারা হইয়। থাকে ) 
এবং এই . পূর্ববসংস্কারাদিকারণের অভাবে এই 
বুদ্ধিই, কেবল কার্ধ্যাকার্ষ্যনির্ণয়ের কাজে নহে, অন্য 
বিষয়েও রাজসিক কিংবা! তামপিক হইতে পারে, 
এইরূপ উপরের শ্লে/কের ভাবার্থ। চোর ও সাধু- 
দের অথব বিভিন্নদেশীয় মনুষ্যদিগের বুদ্ধির মধ্যে 
পার্থক্য কেন হয়, এই সিদ্ধান্তের দ্বারা তাহার 
যেন্ূপ উপপন্তি হয়, সেরূপ সদসদ্বিরেচন- 
শক্তি: স্বতন্্রদেবতা ঝলিয়। মানিলে হয় না । 
আপনার বুদ্ধিকে সান্বিক কর ইহ প্রত্যেকেরই 
কাজ; এবং ইন্জ্রিয়নিগ্রহব্যতীত- এ কাজ হুইতে 
পারে না যে পর্যন্ত ব্যবসায়াত্মকবুদ্ধি, মনুষ্যের 
প্রকৃত হিত কিসে হয় তাহার নির্ণয় বা পরীক্ষা না 
করিয়া কেবল ইন্জ্রিরদের মর্জ্জি অনুমারে চলে, 
সে. পর্যন্ত :দেই 'বুদ্ধিকে শুদ্ধ বলা যাইতে 
পারে না। এইজন্য বুদ্ধিকে মন ও ইন্দ্রিয়ের অধীন 
হইতে না দিয়া, উপ্টা, মন ও ইন্দ্রিয় যাহাতে 
বুদ্ধির অধীনে আসে এইরূণ আমাদের ব্যবস্থা 
করা উচিত। ভগবদূগীতাতে অনেক স্থানে এই 
তব্বই কথিত হইয়াছে ( গী, ২।৬৭,৬৮ $ ৩1৭,9৪১ ) 
৬২৪,২৬), এবং $ই কারণেই কঠোপনিষদে 
শরীরের সহিত রথের উপম। দিয়া" এ রথে 
১) 








| নিয়মে চালাইবার জন্য (ব্যবসায়া মক ) বুদ্ধিননগ 
সারথীকে মনোময় লাগাম ধৈর্য সহকারে খুব টানিয়া 
ধরিতে হইবে, এইবূপ রূপক কর! হইয়াছে (.কঠ, 
৩৩7৯ ) ; এবং মহাভারতেও দুই তিন স্থানে এই 
রূপকই কিছু ন্যুনাধিক পরিবর্তন করিয়া গৃহীত 


হইয়াছে (সভা, বন, ২১৭২৫; স্ত্রী 1১৩7 আশ, 
৫১1৫ )। ইন্জ্িয়নি গ্রহ বর্ণন! করিবার পক্ষে এই 
দৃষ্টান্ত এরূপ উপযোগী যে, গ্রীসদেশীয় প্রসিদ্ধ 
তত্ববেস্তা প্লেটে। আপন গ্রন্থে ( ফীড়ুদ ২৪৬) ইন্দ্রিয় 
নিগ্রহের বর্ণনা করিবার সময় এই দৃষ্টান্তই প্রয়োগ 
করিয়াছেন। ভগবদ্গীভাতে এই দৃষ্টান্তের প্রত্যক্ষ 
উল্লেখ নাই বটে ; তথাপি উপরে নির্দেশিত গীতার 
শ্লেকে, ইন্জরিয়নিগ্রহের বর্ণনা এই দৃষ্টান্তটি মনে 
রাখিয়াই করা হইয়াছে,_এই বিষয়ের পুর্ববাপরঃ্জার। 
বাহারা অবগত আছেন, ইহা তাহাদের চোখে ন! 
পড়িয়। থাকিতে পারে ন!। সাধারণত অর্থাৎ শান্ীয় 
সুক্ষমভেদ করিবার আবশ্যকতা! যখন হয় তখন ইহা" 
কেই মনোনিগ্রহ বলা হুইয়৷ থাকে । কিন্তু উপরি- 
উক্ত অনুপারে মন ও বুদ্ধির যখন ভেদ করা হয় 
তখন নিগ্রহের কর্তৃন্থ মনের হাতে ন! থাকিয়া ব্যব- 
সায়াম্সক বুদ্ধির হাতে চলিয়া যায়। এই 
ব্যবসায়াত্মকু, বুদ্ধিকে শুদ্ধ হইতে হইলে, পাতঞ্জল 
যোগের সমাধির দ্বারা, ভক্তির দ্বারা, জ্ঞানেরঞরারা 
কিংবা ধ্যানের দ্বারা পরমেশ্বরের স্বরূপ অবগত 
হইয়া সমস্ত মনুষ্যের মধ্যে একই আত্মা আছে এই 
তত্ব বুদ্ধির মধ্যে বদ্ধমূল হওয়া আরশ্যক।  ইহাকেই 
আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধি বলে। ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি এইরূপ 
আন্মনিষ্ঠ হইলে এবং মনোনিগ্রহের দ্বারা মন ও 
ইন্দ্রিয় তাহার অধীনে কাজ করিতে শিখিলে, ইচ্ছা, 
বাসন! ইত্যাদি মনোধণ্ম (কিংবা বাসনাস্মক বুদ্ধি) 
স্বতই শুদ্ধ ও পবিত্র. থাকিয়া গুদ্ধ সান্তিক কশ্মের 
দিকে ইন্দ্রিয়দিগের স্বভাবতই প্রন হইয়। থাকে । 
অধ্যাস্থাদৃষ্টিতে ইহাই সমস্ত সাচরণের মূল অর্থাৎ 
কন্ম-যোগশান্ত্রের রহস্য । 

মন ও বুদ্ধি ইহাদের নিত্যক্রিয়া ছাড়া 
সদসদ্বিবেকশক্তি বলিয়৷ স্বতন্ত্র দেবতা আমাদের 
শান্ত্রকারেরা কেন মানেন নাই তাহার কারণ উপরি- 
উদ্ত বিচার-আলোচনা! হইতে পাঠকের উপলব্ধি 






_ কিন্তু যাহাকে মন কিংবা! বুদ্ধি বলি, তাহা হইতে 
ভি্গ ওঁ স্বয়স্থ রূপ তৃতীয় সদসদ্বিবেকদেবতা 
তান্দিক হিচারাস্তে নিষ্পন্ন হয় না, ইহাই ভাহার! 

স্থির করিয়্াছেন। “সতাং হি জন্দেহপদেবু' 
এই বাক্যের মধ্যে “সতাং, পদ বসাইবার উপ- 
যোগিতা এক্ষণে স্পট দেখা যাইতেছে । বাঁহাদের 

মন শুদ্ধ ও আত্ছানিষ্ঠ ভাহাদের পক্ষে অস্তঃকরণের 
সাক্ষ্য গ্রহণ কর! কিছুই অসঙ্গত নহে। , অধিক 

_কি,তীাহারা যতই কেন আপনার মনকে শুদ্ধ 

করুন না, কোন কর্ম করিবার পূর্বের মনের সাক্ষ্য 
গ্রহণ করা আবশ্যক এরূপও বলা যাইতে পারে । 
কিন্তু উচ্ছৃঞ্খলচরিত্রের লোকেরা যে বলেন 

. স্বাসরাও এই রকম করেই চলি' এইরূপ 
খলিধার কোন অর্থ নাই। কারণ, দুজনের সদ- 
অদ্বিবেচনশক্তি এক নহে, সাধু লোকদিগের সান্বিক 
ও চোব্দদিগের তামসিক হইয়া থাকে । সার কথা-__ 
ফ্বাহাকে আধিদৈবপক্ষের লোক সদসদ্বিবেকদেবতা 
নলেন তত্বজ্ঞান দৃষ্টিতে তাহার বিচার করিলে 
উহাকে ন্তন্ত্র দেবতা! বলিয়া মনে হয় না, ব্যবসায়াত্মুক 
বুদ্ধির স্বরূপদিগের মধ্যে উহা এক আত্মানিষ্ঠ অর্থাৎ 
স্বান্বিক স্বরূপ, এইরূপ আমাদের শাক্জকারদিগের 
সিস্কান্ভ এবং এইবূপ সিদ্ধান্ত করিলে, জধিদৈবত- 
পক্ষ স্বতই খড়! হুইয়! পড়ে । 

আধিভৌতিক পক্ষ একদেশদর্শীঁ ও অপুর্ণ এবং 
আধিদৈবতপক্ষের 'সহজ যুক্তিও এইরূপ খোঁড়া 
হইয়া গেলে, কর্্মীযোগশান্ত্রের উপপত্তি নির্ধারণ 

, করিবার অন্য কোন মার্গ আছে কি না, ইহা দেখা 
আবশ্যক হয়। এই মার্গ আধ্যাত্মিক । কারণ, 
বাহ্াকপ্রনাপেক্ষা বুধ শ্রেষ্ঠ হইলেও সদসদ্বিবেক- 
বুদ্ধি বলিয়া কোন স্বতন্ত্র ও স্বয়ন্ত্ু দেবত! নাই 
এইরূপ স্থির হইলে পর, গুচদ্ধ কর্ম্ম সম্পাদনের 
বুদ্ধিকে কিরূপে শুদ্ধ রাখিবে, গুদ্ধ বুদ্ধি কাহাকে 
বলে, কিংব! রুদ্ধিকে গুদ্ধ কেমন করিয়! কর! যায়, 
কশ্ুযোগশান্জ্রেও এই প্রাশ্মের বিচার আবশ্যক হইয়া 
থাকে ; এবং এই বিচার শুধু বাহাজগতের বিচার- 
কারী আধিভৌভিক শাস্্রকে ছাড়িয়! দিয়! অধ্যাত্থা- 
জ্ঞানে প্রবেশ না করিলে পূরা হয় না। জাত্ধা 






এই কারের বুদ্ধিকে আত্মানিষ্ঠ বুদ্ধি কেন: বলা 
হয় তাহা- বলিবার জন্যই 'গীতাতে অধ্যাস্থাশা 

নিরূপণ করা হইয়াছে। কিন্তু এই পরববাগর সন্- 
ন্ষের গ্রতি ঠিক্‌ লক্ষ্য না করায় : গীতীসন্ন্ধীয় 
সাম্প্রদায়িক টাকাকারদিগের মধ্যে কেহ কেহ 
স্থির করিয়াছেন, বেদান্ত গীতার মুখ্য প্রতিগাদ্য- 
টাকাকারদিগের কৃত এই নির্ণয় ঠিক্‌ নহে, তাহা 
পরে দবিস্তার দেখান যাইবে । বুদ্ধি শুদ্ধ কিরূপে 
হয় ইহা দেখিবার জন্য আক্সারও বিচার করা কেন 
আবশ্যক হয়, এক্ষণে ইহাই দেখাইব। এই 
আত্মার বিচার ছুই দিক্‌ দিয়! করা আবশ্যক হয়। 
(১) আপন পিখের, ক্ষেত্রের, কিংবা শরীরের এবং 
মনেয় ব্যাপারাদির পরীক্ষা করিয়া তাহা হইতে 
ক্ষেত্রজ্ঞরূপী আত্মা কিরূপে নিষ্পন্ন হয়: তাহার 
বিচার করা-_ইহ। প্রথম প্রকার (গী, অ, ১৩)। 
৷ ইস্ারই সংজ্ঞা--শারীরক কিংবা ক্ষেতরাক্ষোব্রভ- 
বিচার ; এবং এই কারণেই বেদাস্তসূত্রকে “শারী- 
রক (শরীরের বিচারকারী ) সূত্র" বলে। নিজের 
শরীর ও মনের এইরূপ বিচার হইলে পর 
(২) তাহা হইতে যে তন্ব নিষ্পনন হয় আহা, এবং 
আমাদের চতুদ্দিকে যে দৃশ্য জগৎ ঝা ব্রশ্মা 
আছে তাহার পর্যযবেক্ষণের ছার! যে তন্ব নিষ্পন্ন হয় 
তাহা, এই দুই মিলিয়া' একই কিংর৷ ভিন্ন, ইহ! 
দেখা আবশ্যক হয় । এই রীতি অনুসারে সম্পাদিত 
জগতের বিচার-আলোচনাকে *ক্ষরাক্ষপ্লবিচার” 
কিংবা “ব্যক্তাব্যক্ক বিচার” বলে। ক্ষর কিংবা ব্যক্ত 
অর্থাৎ স্ষ্রির অন্তভূ্তি সমস্ত নগ্খর পদার্থ, এবং 
অক্ষর কিংব! অব্যক্ত অর্থাৎ স্প্থির অন্তর্গত নশ্বর 
পদার্থের যাহা নারভূত নিত্য তত্ব (গী, ৮২১; 
১৫।১৬)। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞরিচারের দ্বার এবং ক্ষরা- 
ক্ষর বিচারের দ্বার! নিষ্পন্ন এই দুই তদ্ববের পুনর্ববার 
বিচার করিয়া, এই ছুই তন্ব যাহা হইতে বাহির 
হয় এবং এই দুয়ের অতীত (পর ) জমস্তের বুলী- 
ভূত ধে তন্ব নিপ্পন্ন হয় তাহাকে পরমাত্থা ব৷ 


পুরুষোদ্তম বলে ( গী, ৮/২০ )। : ভগ্গবদ্গীতাতে 








িিিজহ 
ভূত যে পরমাত্বারূপ তত্ব, তাহার: স্থারা, 
বুদ্ধি কিরপে গুদ্ধ হয় তাহা দেখাইয়া! কপ্যোগ- 
শান্সের উপপত্তি বলা হইয়াছে । তাই এই উপপন্তি 
আমাদের বুঝিতে হইলে আমাদেরও সেই মার্গ দিয় 
যাইতে হইবে। তন্মধ্যে গা গুজ্ান কিংবা ক্ষরা- 
ক্ষর বিচার, পররন্তী প্রকরণে বিরৃত হইবে । সদ- 
নদ্বিবেকদেবতার এত স্বরূপনি্য়. করিবার 
জন্য এই প্রাকরণে যাা সুরু করা হুইয়াছে সেই 
পিগুজজ্কান কিংবা! ক্ষেত্রক্ষেত্রভ্ঞবিচার অপূর্ণ থাকায় 
তাহা! এক্ষণে পূরণ করিয়া লওয়া! যাইবে । 
পাঞ্চভৌতিক স্থুলদেহ, পঞ্চ কষ্জিয়, পঞ্চু 
* জ্ঞানেন্্িয়, শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধা বক পাঁচ বিষয়, 
সঙকল্পবিকল্লাত্মক মন * এবং ব্যবসায়াত্মকবুদ্ধি_-এই 
সন্থাঙ্ধে বিচার শেষ হইল। কিন্তু ইহাতেও শরীরের 
বিচার পুরাপুরি হয় নাই। মন ও বুদ্ধি ইহারাই 
বিচার করিবার সাধন কিংবা! ইন্জ্রিয়। জড় শরীরের 
মধ্যে ইহা ব্যতীত চেতনা! অর্থাৎ চেষ্টাচাঞ্চল্য 
যদি ন! থাকিত তাহা হইলে মন ও বুদ্ধি থাকা ও 
না থাক! একই হুইত। সুতরাং উপদ্ি-উক্ত বিষয়- 
খুলি ব্যতীত চেতন! বলিয়। শরীরের মধ্যে আর 
-এক তন্বের সমাবেশ করা চাই। কখন কখন 
চেতনাশব্দের অর্থ “চৈতন্য” হইয়া থাকে । 
কিন্তু চেতনাশব্দ উপস্থিত ক্ষেত্রে “চৈতন্য'-অর্থে 
প্রযুক্ত হয় নাই ইহা! যেন মনে রাখা হয়। চেতনা 
ভার্থাৎ জড়দেহের মধ্যে যে প্রাণ-চেষ্টা, ঝ৷ জীবন- 
ব্যাপার দেখ! যায় সেইরূপ অর্থই এখানে অভি- 
প্রেত। যে চিৎশক্তির দ্বারা জড়ের মধ্যেও 
কিংব! ব্যাপার উৎপন্ন হয় তাহাই চৈতন্য ; এবং এই 
শক্কিটি কি, এক্ষণে তাহার রিচার করিব । শরীরের 
মধ্যে পরিদৃশ্যমান জীবন-ব্যাপার কিংবা! চেতন! 
ৰাতীত জাত্াপর তেদ ঘাহার দরুণ উৎপনন হয় তাহা! 
এক পৃথক্‌ গুণ। কারণ, উপরি-কথিতানুসারে, 
বুদ্ধিরূপ ইন্দ্রিয় কেবল দারাসার বিচার করিয়! নির্ণয় 
করে বলিয়া, আত্মপর “ভেদের মূলন্বরূপ অহঙ্কারকে 
তাহ! হইতে পুথক কর! আবশ্যক হয়। ইচ্ছা 
দে, ঈখদুঃখ প্রভৃতি দস্বগুলি মনেরই গুণ; কিন্ত 
নৈয়ায়িক, এই গুণ আত্মার বলিয়া মনে করায়, 
এই ভরমদুর করিবার জন্য বেদাস্তশানত মনেতেই 





উহার সমাবেশ করিয়া থকে -লেইরূগ। পঞ্চমহা- 
ভূত যে মুল তন হইতে নির্গত হইয়াছে সেই ্রককৃতি- 
রূপ তত্বের সমাবেশ মনেতেই হইয়] থাকে (গী, 
১৩1৫,৬)। এই সমস্ত তন্ব যে শক্তির ছ্বারা- স্থির 
থাকে সেই শক্তি আবার সর্ববাপেক্ষ। পৃথক । 
তাহাকে "ধৃতি' বলে (গী, ১৮৩৩) । এই সমস্ত বিষয় 
এক্কস্থানে জড়ো৷ করিলে যে সমুচ্চয়রূপ পদার্থ হইয়! 
ধাড়ায় তাহ! শাস্ে সবিকারশরীর কিংব| ক্ষেত্র এই 
নামে অভিহিত হইয়াছে ; এবং ইহাকেই ব্যৰ- 
হারে আমর! “চল!-বলা', (সবিকার ) মনুষ্যশরীর . 
কিংবা পিগড বলিয়! থাকি। ক্ষেত্র শব্দের এইট 
ব্যাখ্যা আমি গীতা মবলম্বনেই করিয়াছি; কিন্ত 
ইচ্ছাদ্ধেযাদিগুণ গণনা করিবার সময় এই ব্যাখ্যার 
তল্লস্বষ্টা ইতরবিশেষ কর! হইয়া থাকে। উদাহরণ 
যথা শাস্তিপর্বে জনক-হ্থলভ সংবাদে (শাং, গা 
শরীরের ব্যাখ্যা করিবার সমক্রী পঞ্চ 
ছাড়িয়! দিয়া তাহার বদলে কাল, সদসদ্ভাব, বিধি, 
শুক্র ও বল এই ছয় গুণের সমাবেশ করা হইয়াছে। 
এই গণনাঅনুসারে পঞ্চমহাভুতেই পঞ্চকন্টেক্দি- 
য়ের সমাবেশ করা আরশ্যক হয় এবং গীতার গণনা- 
নুসারে কালকে আকাশের ও বিধিশুক্রবলা দিকে 
মহাভৃতের বা! প্রকৃতির অন্তভূ্তি কর! হইয়াছে, 
এইরূপ মনে করিতে হয়। যাহাই হউক, ক্ষেত্র. 
শব্দের এক অর্থই সকলের অভিপ্রেত। মানসিক 
ও শারীরিক সমস্ত দ্রব্য ও শুণের প্রাণরূপ বিশিষ্ট- 
চেতনাযুক্ত যে “স»মুদায়' তাহার নাম ক্ষেত্র। শরীর” 
এই শব্দ দেহ সম্বন্ধেও প্রীযুক্ত হয় বলিয়া! তাহা 
হইতে ভিন্ন ক্ষেত্রশব্দ, উপস্থিত স্থলে ব্যবহৃত 
হইয়। থাকে । ক্ষেত্রশব্দের মুল অর্থ এইরূগ) 
কিন্তু উপস্ফিত প্রকরণে, “সবিকার ও সঙ্জীব মন্ুয্য- 
দেহ' এই অর্থে তাহার লাক্ষণিক উপযোগ কর, 
হুইয়াছে। উপরে যাহাকে আমি বড় কারখান! 
বলিয়াছি তাহা'ইস্াই। বাহিরের মাল এই কার- . 
খানায় আনিবার ও কারথান! হইতে মাল বাহিরে 
পাঠাইবার দরজা-__মন্ুক্রমে মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার ; 
চেতন| তাহাদের কর্মচারী; এবং এই কর্মচারী 
যেব্যবহার করে, কিংবা করায় তাহাকে এই 


ক্ষেত্রের ব্যাপার, বিকার কিংবা ধর্ম বলে।.. 
(করমশ:) 





জাছয়ারী (১৮৮৯) তারিখে আমরা বোস্ছায়ে 
জাদিলে পর, প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডোসাভাই- 
ক্রাম্জি কডাকার নিকট হইতে আমার স্বামী চার্জ 
॥ বুঝাইয়া! লইলেন। এই বদ্‌পি গুধু তিন মাসের অন্য 
হইয়াছিল। আমর! শেত-ওলীতে এক ঝাঙ্গল! ভাড়া 
করিলাম এবং ভাঙুরকারের প্রতিবেশী হইলাম। এই 
- সমগ্সে ভাগুারকারের পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে আমার 
চেনাপরিচয় হইল. তাহার বড়মেয়ে শাস্তা-বাইর 
সঙ্গে আমার বন্ধন্ধ জমিয়া গেল) সেই স্থত্রে আমাদের 
পরস্পারের মধ্যে যাওয়া আদা হওয়ার, শাস্তার মা, 
বোন ও ভায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হইল। এ পরি- 
বারের কর্রীঠাকরুণ প্রেমার্জ্দ়, ধর্সানিষ্ঠ ও নিরলম ) 
আইযতাহার সংসারে সকল লোকই নবী, নীতিমান্‌, 
উদ্যোগী ছিলেন। আনন্দে তাহার সমর কাটিত, এবং 
তিনি যে মনে করিতেন স্বর্গনখ সংসারেই আছে সে 
কথ! খুবই সত্য। যে কয়েকটি এইরূপ ভাগ্যবান 
পরিবারের সহিত আমাদের পরিচয় হইয়াছে, তন্মধ্যে 
ভাগারকারের নাম প্রথমেই ধর্তব্য এইরপঁ আমাদের 
ধারণ| | - ভীমতী অন্নপূর্ণা-বাই-ভাগ!রকার. মেয়ে ও 
বৌর মধো কোন পার্থকা করিতেন ন।--তাহাদের সহিত 
সমান ব্যবহার করিতেন । হিন্দু পরিবারের মধ্যে এরূপ 
ব্যবহার কদাচিঙ দৃষ্টিগোচর হয় । কোন কোন গৃহে 
অন্পস্থল্ল দেখ। যায়ঃ কিন্তু ভ1ওারুক|রের গুহে এই ভেদ- 
»ভার, কখনই দেখা যাইত না। সেজন্য, পরিবারের 
নফল লোকই বেশ মিলিয়! মিশিয়া আনন্দে খাকিত। 
এই ভাবটা যেমন যেমন আমার চোখে পড়িতে লাগিল, 
সেই পরিমাণে বাড়ীর কর্রীঠাকুরানীর উপর আমীর 
ভক্তি পর-পর. বাড়িতে লাগিল এবং ক্রমশ তাহাকে 
একেবারে আমার মারের মতো মনে. হইতে লাগিল । 
.গেই ভাবেই আমি তাহার সহিত ব্যবহার করিতাঁন এবং 
তিনিও আমাকে 'ভালব|পিয়! পুনঃ পুনঃ শিক্ষাপদ্ধতির 
কথা রলিতেন |: ভ্রীনতী শাস্তা-বাই ও আমর মধেঃ 
বন্মত্ধ আমরণ শুদ্ধ ও দৃঢ় ছিগ। ২৪ বৎসরব্যাপী 
বন্ধের মধ্যে কখনও আমাদের পরস্পরের মধ্যে এক- 
বারও ভুল-বুঝাবুঝি হয় নাই; মুখের উপর কিংবা 
আড়ালে পরম্পরের নিন্দা করিবার কোন প্রদঙ্জ কখন 
উপস্থিত হয় নাই। শীস্ত।-বাই অতিশয় ধাপ্দিক, সত্যনিষ্ঠ 
ও কশ্সিঠ ছিলেন। ১৮০৪ অব্ধে অবোধ শিশুসস্তান- 
* এই পারচ্ছেদ ভুলঞুমে যথাগানে সাব হ॥ লই | 








বোাই আরথনা মানের ঘরে, (পিতা 
বাই, আধ্যমহিলাগমাজ নামে এক গুতিষ্ঠান সা 
করিয়াছিলেন | প্রতি শনিবারে - উহার 
হইত | এই অভায, ৮1১০ জন মহিল। ও ৫৬ জন 
পুরুষ আগিতেন। কে না কেহ কোন বিষঃয়র প্রবন্ধ 
কিংবা ছুই এক পংক্কি লেখ। এবং কখন কখন পুস্তক 
হইতে কোন উদ্ধত অংশ লিখিঝা আনিতেন। তথা 
ডাঃ আম্মারাম দাদা, ভাঙ্কর-রাও-ভগবত_ প্রভৃতি ৫ 
মমস্ত বিজ্ঞ লোক সভায় উপাস্থত হইতেন তাহার! আম!- 
দিগকে উৎসাহ দিবার জন্য. বধিতেন, “বেশ লেখা! হই-. 
্বীছে | “এই সন্বন্ধে কিছু মুখে বলা হউক”--কেহ ॥ 
কেহ এইরূপ আগ্রহ প্রকাশ ঝ্ুরতেন $ কিন্তু সুখে 
বপিতে কেহ সাহস না করিলে, /*উনি”ই ২1৪টি সহজ 
বাক্য বলিয়। দ্বেখাইতেন এবং বঝলিতেন এনপ করির! 
বাক্য বলিবে। এইরূপে আমাদের বেং্বায়ে। দিনগুলি 
বেশ কাটিন্া গাল এবং আমরা পুণায় আসলাম । াক্‌। 
বোম্বয়ের বৃত্তাত্ত লাখবার সময়) যে সকল কথা সহ্জ- 
ভাবে মনে আনিয়া ছিণ, তাথাহ্‌ প্রকাশ করিয়াছি। 

: পুথায়, ১৮৮৯ বে, প্রিক্মিপল : অদর-আমীনের 
জায়গায় ডান নিযুক্ত হইলেন। তদগুযারে আমরণ সেখানে 
আ[গিলে পর, উঠান সেখানকার '“চ।জ্জ” গ্রহণ করিলেন ১. 
এবং পুণার [কছুগিন অবস্থিতি করিবার পর, তাহার মনে 
হইল, এই সময়ে নবীন শিক্ষার্থী মহিলাদের জন্য 
একটি মা স্থাপন কিনে ভাল হয়) সেই সভা নি্দি 
দিবসে মিণার। একত্র সমবেত হইবেন ;) সেই সভার 
আমাদের মধ্যে কোন অভিজ্ঞ পরিপন্ধ ব্যক্তি সহঙ্গ 
সু বিষয় লইয়। সংজ ভাষার তাহাদিগকে বুঝাইয়া 
দিবেন। এইরূপ [স্থির করিয়।, ১৮৮১র এপ্রিণ আদ 
হইতে, “কাল্যাবরা”র অভ্যন্বগার বাড়ীতে যে শঁফমেল 
ট্রেনিং কলেজ” ছিল “তাহাই. এক বৈঠরখানা-ঘরে 
প্রতি শানরারে সন্ধ)াকারে সভার অধিবেশন হইতে 
লাগিল. প্রথম এএম ফভান 81৫ ঘরের প্রায় ১০১৯ 
জন মহিণা ও ৫1৬ জন. পক্ষ আ[সিত। তন্মধ্যে 
কে-কেবোপত্ত-নানা-ছত্রে..নিমিতনপে: আপিতেন। 
ইনি সকলের আগে আসিয়া বিয়া থাঁকতেন। 
কখনই ভুলিতেন না। কাঠর্ফগকের উপর ভূগোল, 
খগোল সঞ্ন্ধে বিভিন্ন-আক্তি খাড়তে বিরূপ 
আকিতে হয়, একদিন সেই॥ সঙবদ্ধে শিক্ষা দেওয়া 
হুইত। অন্য সময়ে, গ্রহ তার! নক্গর আকাশে কে 
কোথা আছে,_কোন্‌ নক্ষত্র কত, রানী থাকে, 





পারাটা পক স্থতরাং কাহার রীঠিমত শিক্ষিত ও আগ্রিক- ই 
এখং যে বিশবয়দন্ন্ধে (শক্ষ। দেওয়! হইত, সে-বিষয়.কে| ছিলেন ।- াহাদেরই পিক্ষাণীনে, আকস।স।ঞেবডিড়েক, 
কটা হুঝিয়াছে তাহা দেখিবার জন্য আগাদের প্রত্যেক-। কন]।-শিক্ষিতত ও বিচক্ষপ' হুইগাঞজিলেন।_-তাগাড়া তিনি 
কেই এইরূপ বল। হইত১--পআখি যাহা, ভোগাদিগকে..। পিত্ামবাসিনী হার, আমংপকষারুত স্বাধীনতার ক 
বলিলাম, মে বির তোষর ঘৃতট। -বুঝিয়াছ তাহ (লিখি; কর! ষ্টাহার অভ্যাস ছিল। অবশিষ্ট মহিলার! -পদ্ধতি-. 
আনে! অথবা এখনই দাড়।ইয়-মুখে বল।” কোন বি! পূর্বক (শিক)ল|ভ করিয়াছেন) তধ্যে আমিই কেরল 


বুঝি থাকিলে, তাহ তখন কড়াই! রগা নসপেক্ষ। 


লিখি! “আল! আমাদেক্স ভাল সলে হইত ।  কারগ+ 
আমানের মাধ্যে কাহারও দাড়া মুখে রগ্সিতে সাহস 


কম. শিক্ষিত নং যহরের আচার ঝাবহার যে 
বড়ই আগত ছিলাম । তথাপি “নানা”র মেছ. আমার + 
উগ্রেই বিশের,ছিল)5-কোপ- গ্রহ ক্ষিতত|ন। করিতে 


হইত না। তাই, লিখিয়! আ[নিব শিপ স্বীরা!র করিঞজ| | হইলে, িংবা কিছু রুঝ)ই৭| বঞ্ডিত হইল, ভিন প্রথমে 


অন্য শলিবায়ে- যভটা পারিতাম, লিখিয়া: আপিল্তাম 


এইরঁপ লিখিয়া আগ! হইয়াছে ওদখিক্। “বালা” গু: 


আমোদ হইত) এবং যাহাা শ্রী ফোখা পাঠ কলিত সেই, 


আয়া বলিজেন $ «আমর কোন - ভুলচুক হইলে, 
আমার স্বণমীর_সাননেই) - "পাঁ্লী!, রবি স্ছামাকে 
রাগাইতেন ) এবং এইরূপ ভুল আর-কগন কগিও না, 


সঞজ মেয়েছিগকে প্রশংসা করিসা তিনি উৎসাহ দিতে 91 এইজণ বঝিতেন। সত! জিনিয়ট। যে ন্ষি ৪. সভার 


কখনণকখন 'আগাদিগক্ষে যে বিষদ্স বুঝাইয়। বল! হইয়াছে- 
তাহা কীিতে না পারায়ন্জাদরা যাহ! তাছা একট কিছু 
পিধিরা জানিভান । 
যাহাতে আমাদের ভূল: 'আমক্পা বুঝিতে পারি সেইরাপ 
করিয়া বুঝাইঞা বলিত্ডেন-এবং সেই [খিষগোর পুনঃ প্রাততি- 
পান করিম আর্িহের সহিত উপদেশ দিতেন, “আমার 
নিকট হইতৈ খেজাঁন লাভ কগিয়াছ- তদনুপারে এই 
বিষগধের বৃত্তান্ত "আবার লিখিয়াঁ আন” এইবাপ ধৃহিনি 
বলিতিন। কখন কখন এরূপ পুনর্বাধ লিখিয়া আমিতে 
আঁমীদৈর বিরক্তি বোধ হইন্ত। কিন্তু এনা 'লিনিলেও, 


আঁমীপ্ স্বামীর : রাগ হইত বলিয়া “লানা”র কথ।-মত 


লিখিত আনিতীম। এইরূপ আশাপ্রদ বাক্য লিগা, 
কখন কখন মাষ্টারের মৃত রাগ করিয়! ১*।২* ছত্র লেখা 


ও হান মুখে িলার কাজ আমাদের দিয় নানা”: 
করাইয়া লইতেন'। তাছাড়া, আমাকে সংস্কত শিখাইবার 
1 হাম়হাসি করিয়।কত রুথাই, তারা বলিতেন।- এষ - 


তাহার ইচ্ছা! ছিল । সেই সম্বন্ধে /নি হা দিন পরে, 
ছ্‌ই বীর: বৌখিক উপদেশ: দিাঁছিলেন 1 আমার 
বানী মঠ হই: তীপি খাঁড়ীর মহিণারা চীন 
ও হীন শিল্পীর বিয়োধী ইওয়া, আমি সংস্কৃত শিখিতে 


আরষ্ কাঁরিযার্ি এইরাপ' জালিবামাত্র, কেট শিখাইতে] , 
আন তাঁহীক্ও প্রতি দক্পাত না*করিয়া,যাধাতে কোন |. 
সময় ভীহাঁর কাঁণে আসে এইরূপ 'অপমানশচক বাক্য" 


বলিতে লাগিলেন এবং *্ন/না”র স্বভাব মানী শু তেভী- 
যান হওয়ায় উহা তাহার সহ্য 'হইল না.) তখন, উন্ূপ 


কোন (উপল না আসিতে "দেওয়াই ভাল এইকাপ; 
“উনি” স্থির করিণেন। 'সাঁভ আট মাস পরে মাদের 
“যাক আমরা খভীয়+ 


এই. আশকাউপস্থিত হইয়াছিল"): 


তখন তিমি হালি ঠা! করি) 1 


| 











ষে বারন জম হইতাম তাহাদের মধ্যে কেছ; 


কিরূপ ব্যরহার রূরিতে_ হয, এই সভাহজেই_ ভাহারউ 
জ্ঞানঙাভ হইয়াছিল। কিন্ত এই“যভার নামডাক: জানে 
না গ্রাকায় আমাদের: বাড়ীর. মহিলাদের নিকট হইত 
আসার কষ্ট পাইতে হ্নাই ॥ শ4 তাহ মাহে। আদি 
এ্রতিস্িনিবারেই রাছিরে সাই তায, এবং আছি, কোন 
সভায় যাইতেছি একঘন| প্যান তাহাদের মনে কন 
আগে নাই। অনা বৈত্রিণী 171 শাঁমার-সহিত সাকা 
করিছে মআসিহতন, তাহাদেক্-সহিত আমিও, খন কখন 
সাক্ষাৎ করিতে যাইতাম, এইরূপ হত তাহারা 'মমে 
করিয়া থাকিবেন। বাড়ীতেই মার পাঠাভার চলিত । 
কিন্ত রাত্রে ও প্রভাতে যতটা হইতে পারে” ততটাই 
হইত) কারণ, দিরসে-গ্স্তর-হাতে জইম্ক। নীচে যাওয়। 
স্থরিধ।হহত না) _পুম্তক'পড়িতে বসিয়।ছি, "এই ফংবাদ- 
মাব্ধ তাথাদের ক1ণেএঘৌছিয়।ছে-কিএনআমনি তাঁর, মিন্দ।- 
চ্ভা জুরু করি দেন ! - তারপর, ঠা টিটকার করিয়া 


সকল কথা আমি চুপ,করিঞা শুলিয়|, গনন্ভ্ভই সহা- করি” 
তাম।-তজ্জনা কসাষার বড়ই কষ্ট হইত )॥ এই জাগা” 
আমার-দ্বামীর রানে কখনননাইকথম -আসিতই আপি 1, 
সপ্তমজ্অধচা্প বম |: & 


ভ" 





০৫ 
নব-বষে ৯ 
উ্ুধীজ্্রলাল রাক্স ) 
আদ বিগত বষের এ অব] [ন।। “জিত, অতীত সাগ- 


রেণ ধুমর বক্ষ চুম্বন করিতেছে.;, আছ আহত বধের, 


* আুক্র দার আশুতোহ্‌ চটীধুরীর বালিগঞ্জথ, ভবনে নববচং 
পলক্ষে প্রাতাকালে পঠিত হইয়া ছিল। কা তাহ। আনন্দসহ কাত 
প্রকাশ করিলাম! | গুঠে 


ডি... তত্ববোধিনী পত্রিকা ১৯ ক্র ভাগ: 
বিদাগ্সগান পত্র পল্লবে স্থনিরা স্বনিয। হর্বের মাঝে বিশ্বাদের ! ধারণ অবধি ভীবনবিয়োগ পর্থাস্ত সুখের হিল্লোলেই: 
ঢেউ তুলির! দিতেছে । কিন্তু এই আগানী বর্ধের স্বাগত | ভাগমান হইয়া থাকিতাঁম তাহা হুইলে আর আমাদের 
সঙ্গীতে বিগত বর্ষের বিদায়সঙ্গীত ছা'পিয়! যাইতেছে । | জীবনের মহত্ব কখনই বর্ধিত হইতে পাঁইত না ছুঃখ- 
নববর্ষের হী হেম-অকুণিমা ধরণীখানিকে এক জআঁশ্র্যা | ও নিরাশীর কশাঘাত না খাঁকিণে মানবজীবন এত ক্খ- 
মহিমামপ্ডিত করিরা ইবিশ্ববিষ্ণছেন শোভীর় বিশ্ববাসীকে : ময় এত গৌরবময় হই উঠিত ন/)  অগ্িদপ্ঠ বর্ণের 
শুষ্ক করিতেছে। ৃ ৃ ন্যান্স মানবজীবন দুঃখের পরীক্ষার্থিতে দদ্বীহৃত হইক়! 
আজ আমর! সকলে, এই নূতন বৎসরের শুভ প্রারস্তে । খাঁটি হইয়া যায়। বিগত বৎসরের নিরাশ পূর্ণ ব্মভিজ্ঞাতা 
নূতন উৎসাহে, নূন উৎসব-জাগরণে খিলিত শুভেচ্ছ' ; আমাদিগের আগামী বৎসরের ভবিষ্যৎ পথ পরিষ্কার 
লইগ বিশ্বের দ্বারে আতিয়া ধড়াইয়াছি | যে মঙ্গলময় ; করিগ্প! দিতেছে) 'অতীতেক্স ক্রাট পশ্চাতে থাকিয়া 
বিধাতার মঞ্জল দিগ্নমের অধীন হইগ্লা, আমরা বিভিন্ন | আমাদের জীবনপথের সম্মুখ পানে অগ্রপর হইতে 
পথে, বিভিন্ন অবস্থার অধ্য দিয়া আজ পুনর্ধধার নব : সাহাধ্য প্রদান করিতেছে । 
খর্ষের দ্বারে অভিথিভাকে দীড়াইতে সঞ্ষম হুইয়াছি, নববর্ষের উৎসবের হ্র্ষপঙ্গীতে প্রাণে পুলক সঞ্চারিত 
সর্ধাশ্রে ডাহীকে আমর! ভক্কিভরে প্রণাম করি। যে; হউক । পেই পুলক সারণে হৃদয়ে শক্কির বন্যা উ- 
সকল প্রাণের জিনিষ লইয়া আমাঁদের অভীতত বৎসর ; লিয়া উঠুক । সেই উচ্ছসিত শক্তিতরঙগের খাত গ্রতি- 
অতিবাহিত হুইগ্লাছে, তাহাদিগকে নব বর্ধের নৃন্তন ; ঘাতে আমাদিগের জীবনতরী কর্তব্য লক্ষা করিয়া 
কউদীপনায় আরও প্রাণের সঙ্গে মিশাইয়। লই) যে অনস্তের দিকে ছুটির! চলুক | সংসারের জটিল কৃষঃগথ 
সকল স্নেহের ফুল, প্রীতির রর, প্রেখের গ্রাতিঘা, | ধর্্মালোকে সমুস্তাসিত হুইয়! উঠুক। মানুষ আমরা 
ভক্তির মুর্তি আমাদিগকে ুভেচ্ছার বর্টে বিরিয়! ক্বাধি- : শুধু আমোদ প্রমোদ, "আহার নিদ্রা আমাদের জীবনের 
য়াছে তাহাদিগকে ন্ষেহ প্রীতি প্রেম ও ভক্কি «দান কার্ধ্যগনয়। আমাদের স্বন্ধে গুরুতর কার্ধাভার ন্যন্ত 
করিরা আমরা আমাদের জীবন সার্থক করি; আর | আছে--যাহার জন্য আমর! ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ ্থষ্টি_-“মানব” 
ধাহার! আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া! স্র্ণে চলি ; নামে অভিহিত হুইয়াছি ৷ সেই সকল মহত কার্ধ্য সাধন 
গিগ্লাছেন, শহীদের উদ্দেশ্যে অশ্রু বিসর্জন করিগ্াা ; করিতে যেন আমর! অবহেধা না করি। এই সকল 
ভবদয়মধ্যে উহাদের পুণাস্থৃতি চিরস্জীবিত করিয়! ; মহৎ কার্ধাসমূহের মধ্যে ধর্দসাধনাই মহত্তম কার্ধ্য। 
বাখি। এই ধর্মেই একমাত্র আমাদের আত্মার ক্ষুধার নিবৃত্তি 
এই নূতন বর্ষে নূতন উদ্দীপনার আমাদের প্রাণের | হয়। জ্ঞান, প্রেম সেই খাদ্যের প্রাধান উপাদান । 
কালিমারাশি বিযৌত হুইয়া যাক ; আবার আমৰ! আমা- | আত্মার এই আধ্যাত্মিক খান) যোগানে! মানবজীবনের 
দের নিজ নিজ কার্ষ্যে নূতন উৎসাহে নূতন উদামে ব্রতী সর্বপ্রধান কর্তব্য ৷ শরীরের খাদ্য যোগানে। তত আব- 
হই। গত এক বৎসক্সে আমাদিগের মধ্যে কেহ ৰা! জীবন- | শাক নয় ফত আবশ্যক এই আম্মার খাদ্য যোগানে!। 
পথে অগ্রসর হইয়! গিগ্লাছেন কেহ বা পশ্চাৎপদ হুইয়! স্থদূর অতীত যুগের মহাধর্্ম প্রচারক সক্স্যামীর মহ!বাণীৰ 
পড়িযাছেম। যিনি অগ্রসর ছুইমু গিয়াছেন তিনি প্রতিধ্বনি করিয়! আমরা বলিতেছি-_“9৮:879621/6 
নব উদ্নামে আরও অগ্রসর হইয়। চলুন) আর খিনি ৪1১০০ 00091) 0009.5081 
লিঙ্গ 'অবহেল! বশতই হউক আর দৈব বশতই হউক আজ আমর! আমাদের নিজের নিজের সমাজের 
পিছাইা পড়িগছেন, তিনি ভগবানের কর্মময় অংসারে | প্রদর্শিত পথে, নিজেন্জ নিজের জাতীভাবে এই নবীন 
কর্শাযোগসাধনায় অগ্রসর হইতে শিক্ষা করুন। নিরুৎ- : বর্ষে নব উৎসাহে মানবের ছু তীর্ের পথে আবার 
সাহ ও ভগ্নোদাসড হইবার কোন কারণ নাই। সাধনায়, চলিতে আস্ত করি। আপাতত বিভিন্ন পথে যা 
সিদ্ধি আছেই আছে। 'আমাদের জীবনপথ __কীট্/বন, |, করিলেও ভবিধাতে দেখি বে আমর! একই স্থানে একই 
জল! ও মরুর ভিতর দিয়! মানবন্ের পথিজ্ তীর্থের দিকে ! তীর্থে উপনীত হইয়াছি। সে তীর্থ এক, বহু নয়_-সক- 
চলিয়! গিয়াছে । আমরা! যেন বাধ! বিশ্ন দেখিয়! উদ্যম- ; লকেই গেই একই তীর্থে উপস্থিত হইতে হইবে । তবে 
হীন হইয়া না বাই। সংগানে বাধাবিষন,স্থখ-ছুখ স্বাভা, ; গখ ভিন্ন বিয়া কেহ বা আগে কেহ বাপরে পৌঁছা- 
বিক। এই সুখছঃখ নিয়ত ও নিয়মিত চক্রবৎ পরি. | ইবেন। বিভিন্ন পথের পরিব্রাজক আমাদের নিষ্ধাম- 
বর্তিত হইয়াছে ও হইতেছে। যদি অহনিশি আমী- ; ভাবে সেই তীর্ঘে যাইবার উপযুক্ত বর্ম করিয়! যাইতে 
দিগকে ছংখপাগরেই ডুবি9। থাকিতে হইত তাহা! হইলে | হইবে। বুখা “মুক্তি মুক্তি” করিয়! কোন ফল নাই।, 
জীবন সু বিড়ম্বনা হইত | অখধা যদি আমরা জীবন; মন্ত কামনায় কামনা নিতে না-বরং আরও বাড়িয়া 





সী শী শিট টাটা শীট লিলি 








বাক সাধনার সিদ্ধি হয় মুক্তি সাধনার স্বভাবদ্গ ফল ) আজ পুরাণ যা.কিছু দা ওগো! ঘুচিকে, 
আমাদের চাহিতে হইবে না; সাধন! পুর্ণ হইলে মুক্তি মলিন ঘ| কিছু ফেল গে! মুছিয়ে, 


আপনিই হইবে। শ্যামলে, কোমলে কনকে হীরকে 
সুখ গু দুঃখের যাঝে আশ! ও নৈরাশ্যের মাঝে, ভূবন ভরিয়ে দাও গো । 

উৎসাহ ও নিরুৎসাহের মাঝে জামাদের এই নবীন বর্ষ । আজি বীণায় মুরজে স্বননে পরজে, 
নযীন আলোকছটায় আমাদের জীবনটাকে সমুস্ভীসিত জাগিয়ে উঠুক গীতি গে! 
করিতে আসিয়াছে । এগ আজ আমর! এই নববর্ষের | আজি হৃদয় মাঝারে অস্তর বাছিরে 
আগমনে স্বাগত সঙ্গীতে বিশ্ব ভন্গিয দিই । এই নববর্ষের ভরিয়া! উঠুক প্রীতি গে! । 
স্বাগত সঙ্গীত নব নব রাগ রাগিণীর সুরে বাজিয়া উঠুক । আজি নৃতন আলোকে নূতন গুলকে, 
তরুণ অরুণিমায় আজ ধরণীর পৃষ্ঠ মণ্ডিত করুক, অ!মরা দাও গে ভাসায়ে ভূলোকে ছু লোকে, 
ধেই ন্বর্গগত অমর কবি দ্বিজেন্্রলালের ভাষায়] ২ নূতন হাঁপিতে বাসন! রাশিতে 
বলি জীবন মরণ ভরিয়ে দাঁও গো। 

্রহ্ষসঙ্গীত স্বরলিপি । রঃ 

মিশ্র আলাইয়া_র্বাপতাল। 

(নববর্ষের প্রাতঃকালে আনন্দসভায় গীত ) 

নৰ বরষের আলো! প্রবেশিল ঘরে। 

উজলিল তব আলে! বিশ্ব চরাঁচরে ॥ 


তোমার মহিমা দেখি জগন্ডের মাঝে । 

গাহে সবে শুভ গীত শঙ্খ ধ্বনি বাজে ॥ 
আনন্দ করহ সবে আজি মহোত্সব। 

উধার শুভ্র আলোকে দেখা দিল নব ॥ 

পূর্ণ তব জ্যোতিঃ কিবা! চৌদিকেতে ভাসে । 
রসভর! বন্ুন্ধর| পুলকিত হাসে ॥ 

কথা, স্থুর ও শ্বরলিপি--ক্রীমততী প্রতিভা দেবী । 


টি. ৩ * ১ ২ ৩ 
হয(ৃধা গা। ধা-পা পা পা মা। গা মগ? গারা। গমা-পা মা। 
নর বৰ» বর যে র আ লোৎ প্র বে শি: * ল 

৩ ১ ॥ চি তু ঃ ১ 
(গা. -রা। সান 7] সাসা। মা-গামা। পাপা .ধাএানাহ 
যান ১ ৮: উ জ লি * ল ত বৰ আ * লো 


৩ ৬ ১ 
রস রা সর্বা গা রা। সাঁ-না। ধা-পা 1) হা 
বিশ ৮৯ * রা! চ * 1 ৬: 
২ ঙ চে ২ তু 
চা: এর্ণা পা ধা রা এ ালর্সা সাধা। আালার্রা। 
মা 


তো মা টি... দে * খি দ্ধ গ €তে *ন 


ক এ ৩ রঙ ১ 
রা রস ধা-পা 77. [র্গার্গা। গাঁলার্মা। গর রা। পানা ধা 
মা. *. ঝে* .* গা ছে স বে শু ভ গী ০ ত 
হ তু ঙ ১ 
হপা পা। ধনা -র্বা সনা। ধা ণা। ধা-পা 71 র 

শু ধ্বত ** নি বান জে * 


সপ সপ 


সন 


২. 9 রত 
(সা মা। এমা গা-মান লা পা। 


প্রতিদান। 

(প্র্িরগী চৌধুরাণী ). ,. ,.:... 
দাও প্রভূ, যত দুঃখ ছাছে মোরে দা). 
যতেক যাতন| তব এ বিশ সংসারে, 
সবি মোরে দিয়ে. তার বিনিময়ে নাও 
দক্ষিণার মুল্যরূপে হে প্রভু আমারে । ৫ 
। 7. তোমার, সকল দান বহি নাত শির, 1-- ] 
 ছুঃখ ব্যথাভর! মোর ক্ষু্রগদেহখান। -২: , 
তোমারি চরণে সঈঁপি দিব.ধীরে ধীরে 
২০৬ হে সু ৬ সৈরবত, 


উন্নতি প্র প্রসঙ্গ |), 117 


দুর্নীতি ও তাহার কাল 
দেশের হইল কি? আমরা কি শিক্ষিত হই ্রক্থত 
মানুষ হইব না? আমাঁদৈর বার্থ হিত ফঁথায় তাহ 
বুবিয়াও কি চ্ষিতে শিখিব না? কিছুদিন পুর্বে খুলন। 
বাসীতে দেখিলাম যে. সেখানকার গভর্ণমেঞ্টের। ফোন, 
উচ্ঠপদন্থ কর্ণচারীর হিদা্োংৰ' উপলক্ষে নাঁকি “খেমট। 
নাচের” 
দেশের মধ্য গণামানা, তাহারা কোথা আদর্শস্থল ইয়া, 





& এক জানাই? এক লি বর 


বন্দোবস্ত হইয়াছিল | ধাহারা শিক্ষিত, 4৩ 





দেশের জনসাধারণকে মঙ্গদের - পথে,--সত্যের পথে 


০ 










মণা »্ধা পা! চলা মামা গা মা), 


আ.ন না -২৪. ক) বহক্।০হ হা ও.....1 হব আজি ম ৭০ হো 
+১-উষ$ উতর যু জ. 7. চাল্এিনীলর্ তি. চারা জিরা ৯:১৪ 
। মপা ধা। -পা- 7.7]. গা. বা ধনা..-সর্রা 8) শি 
স+.০. _ বিঃ) পচ মীর, রঃ চি.৪০- 8: চা যার কে: চি, 
২. চিঠ চাদ টন, ৯574 ঃ রর ই শু 
চখা মা। মাগো মা পয সিনা পু "রি 
দে খ| ঞদিং এছ 20 নু ৬. ভাগ এক৫ 85771 প্র? ৩১৬ রর 
ক ১:%:1১৯1% চি রুল 
রা জরি. এ, এ রা ধা পা এ - 
জ্যোতি কি. *.রা,..-চৌওদ্ি. কে*তে ভা * দে * * রে: 
তু ২ ৩ ! ১ 
রাগ রা। সা না। না পর লা লীঁপা। ধনা সরা না। ধা গা। 
হি -, রা ব.স্ু দ্ধৎ 1 1১8 পুত কি, ** ত* হাঁ, 
ঠা ! চাত৮- _.কিভি্তিঠা কির, 
।ধা-পা শা সাকিন 
(সপ রঙ ক ক, 
ই শেসপীও সি 


- নিক! আনিবেল, ন| তী।হারাই স্বয়ং সেই অতি ঘ্বপ্য 
অগঈমর হুনাতির বীজ সাধারণের চিন্তক্ষেত্রে ছড়াইয়া 


দিতেছেন" । কি লজ্জার কথ! 
এবারকার তত্ববোধিনীতে “ছুর্নীতি ও তাহার প্রতী* 


1র শীর্ষর”।- ঘেওগ্রটী বাহির [হইয়াছে তাহাতে 


কার 


1 সমাজের দুর্নীতির প্রতি এইক্ধপ ওদাসীন্যব্যাধির বিশেষ 


আলোচন। কর! হইয়াছে । সমাজের এই ব্যাঞ্চিট প্রতই 


" প্রবণ হইয়া স্উঠিষ্ঠেছে ফে/সবর্ীটি একাশিউ হইবার. 
'; পুর্বেই্তাহা'একটি জণন্ত দৃষ্স্ত” আমাদিগের : প্রত্যঙ্ষ 


হইল। 5 
1 ইঞ্টীর ফিপরীতে একটা ঘটনা য়া্সমরা বি খা, 


₹.| স্বিতও ক্থিইয়াঁছি, আমঞ্সা বুঝিয়াঙ্ছি যে সমাজ্জের প্ই 


খ্যাধি নিতান্ত দুশ্চিকিৎস্য নহে সেদি। ফখন 
অনাতর পুপিদ কোর্টের ঈবিটাঁরে উ্রগ্টী অসহায় জীম- 
বীকে ভুলাইয়াঁ লইয়া যাইবার অপরাধে দুইটা ছুষট। 
্রীুকের, "মম কারাবান দগ্াটৈশ প্রচীরিত: হুইল, 
তখন সেই শাস্তির আদেশ শুনি আধীলতৈ উপস্থিত 
জনসাঁধারগ'যেজপ আঁনন্দ প্রকাশ করিযাসথিন__ভীহাতে 
এ বিষয়ে দেশবামীর মন্‌ যে বেশ একটু সু হ্ইয়। 
উরে তাহা স্পষ্টই অনুভূত হইয়াছিল | 

মুদলমানের+ বঙ্গসাহত্য. টা মা 


মাস্রে, আজ এসবাম-খুবে পুত মির/দী না ৪৬, 


ভাষার পরিচর্যা এরবন্ধ, পাঠ পাঠ, করিয়া, 


॥ ৰহুকাপ যাবৎ, হ্দেশে একটা, ধারণা ছিল যে 





মুগলমানের, হোক না কেন সে াঙগার্লী, কেবল উছ 
পারগী প্রভৃতি ভাষা নিজন্ব কর। উচি ত-_বঙ্গভাষ। কিছু- 
তেই নহে। সুখের বিষ যে এই ত্রদাদ্ধকুমংস্ক'র দূর 
হইতেছে। শবঙ্গীয় মুনলনান পুথিসাহিতোর সংখ্যা 
প্রায় ৮৭৮ 1” গুনিলেও যে আনন্দ উচ্ছ,সিত হইয়! 
উঠে। লেখক যে বঙ্গভাধাকেই বঙ্গবাসী মুললমানের 
মাতৃভাষা গিশ্কান্ত করিয়া তাহারই চট্ঠার বঙ্গবাণী মুসল- 
জানদ্িগকে উৎসাহিত ক'ররাছেন, ইহা বর্তমান সময়ের 
:যেষন উপযোগী, তেমনি ইহ! সমীঠীন হইয়াছে । তীগা- 
দের মধ্যে যদি চিন্তাশীল লেখক উঠিয়া! বুঝিয়া-ঝি্া 
হিয়া বপিয়া উদ" প্রনথৃতি ভাষার শঙ্গলমূহ যণাধুক্তরূপে 
আপনাদের লেখার প্রবেশ করাঁইতে পারেন, তবেই তো 
মেগুণি ক্রমেই খঙ্গভাধার নিজস্ব হইয়া দীড়াইবে। 
তখন আর বঙ্গীয় মুসলমান লেখকদিগকে বিদ্যাগাগরী 
ভাষার জন্য ছুঃখবোধ করিতে হইবে না। যদি তাহার! 
উদ্প্রস্ৃতি ভাষার শব জোর জবরদন্তিতে তাহাদের 
লেখায় বড় বেশী ঢুকাতে যান, তবে ক্ছামাদের বিশ্বাস 
যে তাহাদের উদ্দেশা পিদ্ধ হইবে না ॥। এই স্তরে তাহা" 
দিগকে অনুরোধ করি যে তাহাদের সাহিত্যণমিতি হইতে 
একটী উদ্ববগ এবং বগ- -উদৃ” অভিধান প্রণয়ন করুন । 
এক্নূপ একটী অভিধান থাকিলে (বঙ্গাক্ষরে লিখিত ) 
তাহার নেক কথা বঙ্গভাবায় টুকাইবার বিশেধ ম্থবিধা 
হইবে । 
সমাজ সেবাঁ__আমাদের ২ উন্নতির অন্য- 
তর প্রধান লক্ষণ এই যে দেশে মাঁনবসেবার একটা মহান্‌ 
ভাঁব জাগিয়া উঠিয়াঞ্ে । মানবগেবার যে প্রবল তরঙজ 
আসিক্াাছে, এই তরঙ্গ উঠাইবার মূল মহাত্মা বিবেকানন্দ 
স্বারী। শ্বরীবিবেকানন্দ এই ভাব জাঁগাইয়! তুলিবার 
জন্য দেশের চিরনমদ্য হইয়া থাঁকিবেন । ব্রাঙ্গধর্পন সর্ধ্- 
প্রপম বলিতে গেলে স্পষ্টাক্ষরে ঈশ্বরের প্রিকার্ধা সাধনকে 
তাঁহার উপাসনার অনীতর অঙ্গ খোদা করি মানব- 
সেবীরও বীজ দেশে ভাল করিয়! প্রোথিত করিয়াছিলেন 
বটে, কিন্ত স্বীমী বিবেকানন্দ সেই বীঞরকে সদ্ধে জালন- 
পালন করিয়া আঁজ তীহাকে ফলবান বক্ষে পরিণত 
করিঝাছেল |: সমাজসেবাঁসমিতির প্রদর্শনী খুলিবার 
উপলক্ষে সার সতো্জপ্রস্ন সিংহ মহাশক একটা, মহান্‌ 
সভা ঘোষণ! করিয়াছেন যে, জীবনৈর লক্ষণ কেবল নিঞ্জে- 
কেই উন্নতির চরম. শিখরে ভোলা নহে, কিন্তু অপর 
ঘকলকে সুখী করা । টা 


গ্রন্থ পরিচয়। -. 
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হইতে এই পুস্তিকা খানি, প্রাকাশিত: ুইক্াছে। ইহার 

মূা ৯২ এক টাকা মার। ইহাতে সার জগন্ীশচজ্জ বঙ্ছ 

কর্তৃক তাহার বিজ্ঞানমন্দিরের প্রতি! দিবসে প্রদণ্ত 
বন্তৃতা, অধ্যাপক প্যাটুক গেডিসের লেখনীপ্রন্থত 
বিজ্ঞানমন্দিরসন্বন্বীগ একটী প্রবন্ধ। আমেরিকার 
5016770190 4১17)1108] নামক স্থগ্রসিদ্ধ পত্র হইতে 
উদ্ধৃত সার জগদীশচন্দ্রের প্রাণের একতা! বিষয়ক 
প্রবন্ধ এবং বিজ্ঞানমন্দির সম্বন্ধীগ অন্যান্য বিশ্বরণ প্রকা. * 
শিত হইয়াছে। পুস্ভিকাখাঁনি ছবিতে ছবিতে ভর! । 

ইহার পক্ষে ১২ এক টাক। মুলা যৎসাঁধান্য। বিজ্ঞান 

মন্দিরের নায় বঙ্গের এত বড় গৌরবের জিনিল যে 

পুস্তকাতে বর্ণিত আছে, তাহা বঙ্গের ঘবে ঘরে এক 

এক খণ্ড রাখ! উচিভ। 


মংবাদ। 


আনন্দ সভা__গত ১লা বৈশাখে আধিক্রাঙ্গ, 

মমাজের অনাত্র সভাপতি সার আশুতোষ চৌধুরী 
মহাশয়ের বাটীতে আনন্দ-সভার বার্ষিক অধিবেশন স্থুস- 
সপ্ন হইয়া গিয়াছে । তাহার ও তাহার পত্রী শ্রীমতী 
প্রতিভা ,দবীর আতিথেকসতায়জ অভ)াগত সকলেই ঘুগ$ 
হইয়! গিয়াছিলেন | এই অধিবেশন উপলক্ষে বৈদিক 
অর্চনা মন্ত্র ($ পিত1 নৌহসি ) এবং ত্রাঙ্গধর্দোক্ত স্তোন্ 
(৫ নমস্তে সতেতে জগৎ কাণায়) পাঠ করিয়া সভার 
কার্ধ্য আরম্ত কর! হইয়াছিল। সঙ্গীত সজ্ঘের ছাত্রীগণ 
স্বরসন্ধিহ সেতার বাদ্যে সকণ্কেই আনন্দিত করিয়া- 
ছিলেন । ভবানী সাহিত্যলভার সভ্যগণ কর্তৃক মধ্যে মধ্যে 
ছোটখাটে। অভিনয় প্রদর্শিত হইয়াছিল। আামর1 এইনূপ 
নির্দোষ মামোদ অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী-_ইহাতে ছেলেদের 
মনের “খো৮” অনেকটা কাটিগা যায়|... 

তত্ববোৌধিনী পত্রিকা___মামর! দোখির! স্থণী 
হইলান যে গৃহ বৈশাখ সংখ্যা প্রকাশিত বঙ্গপাহিতোর 
প্রাচীন যুগ প্রবন্ধ সাধারণের উপাদেয় লাগিরাছে__ইহা 
গত সংখ্যায় শিক্ষাসমাচা :র উদ্ধত হইয়াছে. 

অনুষ্ঠান পদ্ধতি__গানর! গবণয়েষ্টেৰ অধীনস্থ 
কোন উচ্চতন কর্মচারীর নিকট হহুতে আদিকক্ধদমজ র 
অগ্ষ্ঠান পদ্ধতি সম্বন্ধে একটী অভিমত পাহয়াছি/: তাহা: 


| এম্বলে সাদরে প্রকাশ কগ্লাষ ॥ " 
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5২ 
***"স্কগোক বংধাদ |: - 
৬উমাশশী দেবী-__মর! অত্যন্ত দুঃখের সহিত 
- অবগত হইলাম যে আদিত্রাঙ্মসমাজের সংশ্লিষ্ট ও মহর্ষি 
দেবেজ্রনাথ ঠাকুরের কুলপুরোহিত ্রীয়ুক প্ডিত 
যোগেন্দ্রনাথ শিরোমপির পত্বীবিক্মোগ ঘটয়াছে' বিগত 
৫ই বৈশাখ ৪৮ বৎসর বয়সে বিষম কলেরারোগে হার 
,দেহাস্ত হয় । হৃমিষ্ ব্যবহারে তিনি প্রতিবেশী সকলেরই 
অন্ধাভক্কি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হুইয়াছিলেন। প্রচলিত 
সংস্কার অন্থুসারে বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক তাহার শি'খির্‌ 
সিন্মুর সংগ্রহ করিবার জন্য মৃত্যুশয্যার পার্থ সমবেত 
হইয়াছিলেন। আমর! গরলোকগত আত্মার কল্যাণ 
কামন| করি। ঈশ্বর শোকসম্তপ্ত পরিবাপকে শান্ত 
প্রদান করুন ইহাই আমাদের প্রার্থন! | 


৬ন্থর্ণপ্রভ! বন্থ-_বিগত ১৭ই বৈশাখ মঙ্গলবার 
পরলোৌকগত শ্রদ্ধেয় আনন্দমোহন বস্থুর পত্ীর দেহাস্ত 
হইয়াছে। তিনি সুশিক্ষিত মহিলা ছিলেন । সাধারণ 
তাঙ্গনমাজের অনেক শুভান্ষ্টানের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট 
ছিকেন! মহর্ষি দেবেজ্জনাথের উপর তাহার অপরিমেয় 
অন্ধা ছিল। মহর্ষি তাহার পরলোক গমনের পূর্বে 
খন যোড়াসাকোতে তাহার আবাস-নিকেতনে থাকি" 
তেন, আমরা রায় বনজায়াকে তথায় দেখিতে -পাই- 
ভাম। তিনি মহ্র্ধিকে বার্ধক্যে সেবা করিতে বড়ই 
আনন্দ পাইভেন। মহর্ষিও তাহাকে যথেষ্ট ম্ষেহ করি- 
তেন, তাহার মত নিষ্ঠাবতী রমণীকে হাঁরাইয়া আমরা 
সন্তপ্ত হইন্বাছি। ইঈশর তাঁহার আত্মার সহায় হউন । 

৬গুরুদাণ চট্রোপাধ্যায়__-ক্ছবিখখাত পুস্তক 
প্রক/শক গুরুদাস চ্টে/পাধ্যায় মহাশয় বিত ১২ইবৈশাখ 
পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি অনেকগুলি দরিদ্র 
পুস্তক রচয়িতাঁর উৎসাহদাতা ছিলেন। গুরুদান বাবু 
না থাকিলে তাহাদের অনেক সুযোগ্য লেখকের রচিত 
“ পুস্তক আদৌ প্রকাশিত হইত্ত কিনা সন্দেহ। তিনি 
মাধূত।য় সকলেরই শ্রদ্ধাতাজন হইতে পারিয়াছিলেন। 


তিনি বঙ্গদেশে গ্স্থ প্রকাশকের অগ্রণী ছিলেন, এবং এই.. 


ক্ষেত্রে বাগাণীছ্টের মধ্যে তিনিই প্রথম নৃতন পথ প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন! তীহার আদর্শে আজকাল অনেকে 
লিখিত € গুচিস্তিত পুস্তকের প্রকাখ করিতে আরম্ত 
করিয়। দিয়াছেল। আমর! গুরুদ।স বাবুর মৃত্যুতে 
দরমখিত হইয়াছি। তাহার স্থযোগা পু্র্গণ পিতৃ! পথ 


১৯ ক, ৪ ভাগ 
তুলাতাবে অহ্সরণ কি পারিদন জবর এপ 
আশা করি। 


ম্পাকীর বক্তব্য। 
গত চৈত্র মাসের তন্ববোধিনী পত্রিকান্স প্রকাশিত 
"কেশব্চন্ত্র_তরঙ্গণমাজে আগমনের পুর্বে” প্রবন্ধে 
পুস্তক দেখি! গণিত প্রশ্নের উত্তর লিখিবার কারণে 
কেশবচন্্রকে পরীক্ষা হইতে উঠাইয়! দিবার কথা লিখিত 
হইয়াছে । ইহাতে ব্রঙ্গানন্দের আত্মীয় স্বজনের! মনে 
বাথা পাইয়াছেন জানিয ত্যন্ত দুঃখিত হইল।ম। আমর! 
এবিধয় লেখকের কর্ণ গোচর করাতে তিনি আমাদিগকে 
যাহা লিখিয়াছেন, তাহ! নিম্নে প্রকাশ করিণাম ১-_ 
“আমার প্রবন্ধের কোন 'অংশে কেশবচজের কোন 
কোন আত্মীর হৃদয়ে ব্যখ। পাইয়াছেন জানিয়া আমি 
নিজেও অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম। কেশবচজ্ের আম্মীয় 
ছাঁড়িয় অন্য কোন ব্যক্তিও এতটুকু আঘাত পাইবেন 
জানিলে আমি উহা! গ্রকশ করিতাম কি. না সন্দেহ। 
বাথ! দেওয়া আমার উদ্দেশা ছিল না। আমার ইহাই 
দেখানে। উদ্দেশ্য ছিল থে কি সামান্য ঘটনা হুইতে ভগ- 
বানের কি প্রকার মহৎ উদ্দেশ্য পিদ্ধ হয়। ইহাই আমি 
প্রবন্ধে খুব স্পষ্ট করিয়। বলিয়াছি। আলোচ্য বিয়ষটী 
এতই প্রচারিত যে ইহ! প্রকাশ করিলে যে কাছারও 
মনে আঘাত লাগিবে তাহা। আমার কল্লনাতেও স্থান পার 
নাই। এই বিষয়টা শ্রদ্ধের ৬গ্রতাপচক্জ ম্জুমপার মহা- 
শয়ের 1819 ৪0৫ 19901177501 10991091) 0/98078, 
557 গ্রন্থে প্রথম দেখি, এ কথাই শ্রদ্ধেয় ৬ট্রগোক্যনাথ 
সান্যাল মন্থাশয়ের কেশব চরিত গ্রন্থে (১৮৯৭ থুষ্টান্ে 
একাশিত দ্বিতীয় সংস্করণেও) দেখি । তাহাই শ্রদ্ধেন 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের 1199] 01 
00০ 8191090 99/)9]এও উল্লিখিত দেখি | কাঞ্জেই 
বিষয়টীর সম্থদ্ধে সঙ্গেছি করিবার কোনই কারণ উপস্থিত 
হয় নাই । বর্তমানে দেখিতেেছি এই ঘটন! মম্বন্ধে কেছ 
কেহ মন্দেহ প্রকাশ করেন । জ্বামি উপরোক্ত তিনজন 
মনীবী ব্যক্তির প্রধানত পদাস্থসরণ করিক়।ছি মাজ। হাই 
হোক, এই ঘটন। উল্লেখ করাতে যখন এক জনেরও হয়ে 
আঘাত লাগিয়াছে, তখন জামিই তাহাতে অধিকতর 
আঘাত পাইণাম। তাহ! বল! বাছুলা |” 


পাস 


০ 








১৮৩৯ শকের বৈশাখ মান হইতে 
_ চৈত্র মাস পর্য্যন্ত |. 
- আদিত্রাক্মষসমাজ। 
আয় ৯৭৮২/১ 
পু্ববকারস্ফিত ৩%৩/১১ 
পমগ্তি ৯৭৮৬/০. 
ব্যয় ৯৭৮০৪/৬ 
স্থিত . ৫5০/৬ 
আয়। 
ত্রাহ্মলমাজ । 
মাঁসিক দান, ৯৪৯৯৯ 
বণ্ডেড অয়ার হাউস ১০০৯ 
কাগজের মদ ত্য 
মাম্বৎসরিক দান ২৮৭ 
আনুষ্ঠানিক দান ১০৬৬ 
এককালীন দান ৬১৫॥৯ 
দানাধারে প্রাপ্ত ৫0৮০ 
মাঘোৎসবের দান ৬১।৮, 
খিওলজিক্যাল কলেজ ফণ্ড ৬২৫৯ 
নসপেন্স ১৭৭ 
গচ্ছিত আদায় ১০১১৩/৯ 
হাওলাত আদা 7 ৬৬৩৬ 
হাওলাত জমা ৪৮/88৪৫ 
সমষ্টি র ৭৭৮৯১ 
ৃ তত্ববোধিনী পত্রিকা । 
ৰকেয়। মূল্য ১২৬৬ 
হাল মূল্য ২০৪৮৩/০ 
মাণুল ১৬1৪৯ 
নগদ বিক্রয় তি ৫%৮/৯ 
সমষ্তি ৫৩1০ 
পুস্তকালয়। 
নমাজের পুস্তক ১৩১//৬ 
গচ্ছিত পুস্তক ১৪৫৭ 
কমিশন 1৯ 
বাশ্ডল ১৩৪/৬ 
লগ ২৯০//৯ 
ঘন্জ্রালয়। 
৪৮৫ 
লমাজের পুন সণ ৭৩২ 
'পরের পুস্তক মুদ্রণ ৫৪৩1/৬ 
কাগজের মূল্য ২১৭।/৯ 
দণ্তরী ২৮৯. 
লি , ১৩৪৮৪/৩ 
সস 
8৭৮২/১ 














১৪২৬ 
কর্খুচারীর বেতন ৯২২ 
সরঞ্জাম ৮৩৬ 
ডাকমাশুল ৯৮৮/৩ 
১৯৮ 14810 পথ 
৪৮৭ ২৯ ৭7%/৬ 
11061796 $ ৯২. 
চখাজন! ২ ১৮৩ 
স্সপেন্স ৯৫% 
পূর্তকা ধ্য ১২৬০ 
পায়খানা ৬৫৬৭ 
কাগঞ্জ ক্র ৩৫১৬/* 
থিওলজিক্যাল কলেজ ফণ্ড ৬৩১০/৯ 
অন্যানা ১৫৫৮০/৬ 
গচ্ছিত খরচ ৯১৭%/৬ 
হাওলাত ৩৬০৬ 
হাঁওলাত শোধ ২২৪১।+/৯ 
কাগঞ্জ গচ্ছিত ৫০০ 
সমষ্টি ৬৬১৫৮০/৯ 
তন্ববোধিনী পত্রিক। ূ 
কাগজ জয় এ ঃ ৩১৬৬ 
পত্রিকা মুদ্রণ ৪৮৫৯ 
গ্রবন্ধ ৯৭১৯/০ 
বাধান জু ৩৯৯ 
ডাকমাগুল ৬৪//৬ 
কর্মচারীর বেতন ৭৯৯ 
সবি £: . ১৯ ১৯৬৭৮৬/০ 
পুস্তকালয় ] 
দগ্তরী ১৪৮০ 
পুস্তক জন ৬:/৯ 
আসবাব ৫২০ 
গচ্ছিত পুস্তকের মূল্য শোধ ৬,1৮০ 
পুস্তক বিক্রয়ের কমিশন ৯৭/৬ 
বিজ্ঞাপন ৬15/৮ 
ভাকমাশুল ১৩৮৮৯ 
অন্যান্য ১৬৬ 
মৃব্য ফেরত ৮৮০ 
সমষ্টি ১৬০1৮/৯ 
কর্মচারীর বেতন ৯৯৭৮০ 
ছলপানী ৩০/* 
প্রু্ধ কাগঞ্গ ১৩1৬/৩, 
শশ কাগজ ৯১৭৮৬/৬ 
১৩৬/৯ 
দপ্তরী ৫০ 
অক্ষর ১৫৭৯ 
অতিরিক্ত পারিশ্রমিক ৬২৮৮৬ 
অন্যান্য সরঞ্জামী ১৫৬৭২ 
সম ১৮৬৫।৮/৬ 





৯৭৮৮৬ 





রদ্দান। 

: ্ীযুক্ত সতোন্্রনাথ ঠাকুর... 
রি রি রাঁয় রঃ ন্‌ ৮ 
০ *ছুণীলাঁল মজুমদার... ১২ 

5) সলনি €/* 
», চন্দ্রকুম।র দাস গুপ্ত ₹১৭্ধ্ত 
4 পঞ্চানন যুখোপাধ্যায় এ 
». বছুনাথ মুখোপাধ্যায় ৯ 
»। চারুচন্ত্র মিত্র ৯ 
৮ রাধা ।কষণ ভট্টাচার্য্য চি 
নদ ছুলাপটাদ মল্লিক ॥ 
০৯৮ বিষুণচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫২ 
৯৯ ভুগবতীচরণ মির ৯%* 
» -ফণীন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১২ 
স বিনোদবিহারী দত্ব ২ 
চর ছরিশ্চন্জ মিত্র ১৭ 
$৮ -স্বীরেন্জ চক্র শীল 
, সটবেহারী চট্টোপাধ্যায় ॥* 
/ 0. ৯৫৬না ॥* 
।. মনীন্দ্রনাথ রায় এ 
»। রমেশচন্্র দত & 
৮৯ জিতেন্সরনাথ দাস, 15 
১) দক্ষিণারঞ্ন চন্দ্র রঃ 
কল্যাণচন্দ্র বড়াল ॥* 
৮ শ্ীণকুমার মুখোপাধ্যায় (০. 
». তারিণীচরণ গণ, ১৭ 
॥। লালচাদ সাহা 18 
». অন্থিকাচরণ মিত্র রঃ 
৮. গগনেক্তরনাথ ঠাকুর ২ 
) সমন্তরন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪০ হজ 
», অবনেন্দ্রনাথ ঠাকুক বহি 
১: তুলনীদাস দত্ধ ২ 
১ বরদাচরণ চর টি 
,, শ্যামলাল সরকার... . 4২ 
১১ স্বিজেন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যা় ॥* 
১৮৩৯ শকের শ্রাবণ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্যন্ত 

/ তন্ববোধিনী পাত্রকার মূল্য প্রাপ্তি। 

শরীষুষ্ষ ভৈরবচন্ত্র দত্ত ১৮৩৭ ও ১৮৩৮ শক. ৫২ 
+/- সীতানাথ বক্পী ১৮৩৭ ।৩৮ ও ৩৯ শক ৯২ 

5 অর্তীনাথ রা. ১৮৩৮ ও ২৮৩৯ শক ৬২ 
», -জ্শীলকুমার গুপ্ত -৮৩৮ শক £ 
,, ভগব্তীচরণ মিত্র ১৮৩৮ ও ১৮৩৯ শক ৩৭ 
»/ সু্ীন্্রনাথ নন্দী -১৮৩৮ ও ১৮৩৯ শক ৪২ 


শীানকীনাথ রায় ১৮৩৮ শক 


৯৯ 










» ঝাজেন্্রনাথ ঘোষ ১৮০৬ । ৩৭ ও ১৮৩৮ শক ৩২ 
» তিমকড়ি চক্রবর্তী ১৮৩৯ শক ৩৯২ 
৪১4) 1), 0190৮% 91, ৮ ৩৯ 
উযুক, চারুচন্্র বন্ধু 3 ২ 
»।  ভুতেন্ত্রনাথ মিত্র রঃ ২৮ 
ভাক্ষাঁর জি, এল, গুপ্ত ্ৈ ২২. 
পি, সি চৌধুরী স্কোর রঃ ৩৯ 
তেজেশচন্ত ৬ 1 ৫৯ 
৯৮ মুম্মথলাথ চক্র 
৮058০0৮9919, ৭ 
মাননীয় মারাজ। হধিকেশ লাহা বাহাদুর ” ৩৯ 


৮৪০৮৪৯৮--এ 





078৮ 
. ৮ ০, 
বাহাদুর রর: পয ২৬ 
শ্রীযুক্ত বিজয়মাধব মুখোপাধ্যা॥. . *॥ ১৯ 
১) বিয়চজ সিংহ: ২ ৯ ৩৯ 
5৪ পান্নালাল নিত্র 5018 ১1 ট১:১. ৩, 
৮ আাঁগবিহারী বসাক রি ৩ 
»৮. গগনেজ্্নাথ ঠাকুর রি ৬ 
১, রূলিকলাল রায় রি 
৮. কুমার অরুণচজ্ সিংহ রঃ ৬৯. 
৩. রজতমোহন চট্টোপায় টা ৬৬ 
৮. প্রিরনাথ ভট্টাচার্য্য নু হ. 
৯ অক্ষরকুমার সিংহ & ৩. 
%॥ বনমালা চক্র এ; ৮ ৩৯ 
» আশুতোষ চক্রবর্তী বিলি 
৪১ রণেন্জরমোহন ঠাকুর | ৬ ৩২ 
১, সভীশচন্ত্র মল্লিক রী 
» কালী প্রসাদ বিদ্যাপঞ্ানন ২৯ 
%. অসিতবরণ মিত্র 8 
মিদেল আর, এন, রায় নি ২২ 
জীুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন ৮০৬০ 
ডাক্তার বি, এল, চৌধুরী - ৩২. 
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নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের উপনয়ন উপলক্ষে দান১*৯ 


স্পাই, বল: ৪ এপাশ বা? 










চতুর্থ ভাগ॥ 
আধাড়, এাঙ্গপন্থং ৮৯ | 


রা 0 ই রগ //) 
৫ পু বি ৫ টি 

রর ১৮৪৯ গক 
চা, 


“আস্ছনা তক্মমিকলঝ প্দাীন্রান্থল জিখলানীগহিহ গঞখবন্যঙগণ। । লষ্ীলিল্ঘ গালললন্া ভিত খ্াল্ল্াক্সিজেএজ দিক ঠীনা ছিল 
. অন্জন্যাছি বাপইলিখন্ মন্ধাস্মঘ' অঞ্জাজিণ সজল হৃখুষ দুক্খলদলিননিজি। ছুজাত লন বীঘাঝলযা 
ছবাকজিন্ধনীত্তিকাস্থ ঘল্মঝলি | লঞ্তিক্‌ গীলিদান। সিমজাত্য ভাখলছ্। লতৃঘাঞলচীজ »* 


প্রার্থনা । 
(শ্রীজীবেন্ত্রকুমার দত্ত ) 
জগতের দ্বার হতে আমারে তোমার দ্বারে 
ডেকে লও দয়াময় ! বারেক করুণ! করে। 
পথে পথে, পথে পথে, তিতি? শুধু নেত্রাসারে__ 


কল-নিনাদিনী তটিনী। নৈশ বায়ু রহিয়! রহিয়া 
বহিতেছে। 

, এই মনোহর দৃশ্য. অবল্লে/কন, করিয়া তুঁমি 
প্রেমিক, তোমার হাদয় আনন্দে বিভোর হইয়। সেই 
অপুর্ব সৌন্দধ্ন্থধা পান করিতেছে। তুমি 
আত্মহারা হইয়া সেই স্ত্বধাসিন্ধুতে ভাসমান 





সত নিন 13454 হুইয়াছ। আমি প্রেমিক নহি, কিন্তু প্রেমিকদোর 
দাও দেব! কণ্ঠে মম. বিহঙ্গের মধু তান, সহবাসে থাকিয়া! কতকট। প্রেমের আভাদ পাই- 
পরাণে ফুলের হাসি, তটিনীরপ্রেমোচ্ছাস, য়াছি, তাই আমিও সেই সৌন্দর্য সন্দর্শন করিয়া 
গাহিতে একান্তে শুধু তোম/রি আরতি-গান, চক্ষু কিরাইতে পারি ন|। তাহার পানে তাকাইয়া 
আনন্দে আপনা'হার| নিশিদিন-বর্ম-মাস ॥ না থাকি এবং যদিও সেই সমুদ্রে ডুবিয়া যাইতে ন 
দাও নাথ! হৃদে মম মলিয়ের পরশন, পারি, কতকটা আনন্দ অনুভব করি।. আমার 
পুলকে খেলিয়া যাক্‌ ্থধাধারা চন্্রমার, ] হৃদয়রূপ শুষ্ক ভূমিতে যেন বারিবিন্দু বর্ষণ : হইতে 
$ সপ্ত খেন টুটে খায়, ষেন আসে জাগরণ থাকে । আমার নিরবছিন্ন দগ্চ-হৃদয় (যেন বন্রণা, 
রাতুল চরণে তব অর্পিধারে অর্ঘ্যভার ॥ হইতে ক্ষণকালের জন্য মুক্তিলাভ. করে। আমি. 
পে দীন বড পরা চিত আল, | মনে করি যদি এ মৌন্দর্যরাশি, রাখিবার জন্য 
কষণেক বিশ্রাম তর দাও মোরে বিশ্বরাজ ! কারার কন: কর খান পির আাহান বা 
1 আমি সেগুলিকে হৃদয়ে পোষণ করিয়া চিরজীবন 

সন হী হইতাম ; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে 

আনন্দ। আমার হৃদয় নিত্রান্ত সংকীর্ণ, সে শান্তিবারির 


এক বিন্দুর অতিরিক্ত ধরিবার স্থান নাই, তাই 
আমি এ প্রেমিকের ন্যায় পরম-আনন্দে বঞ্চিত । 

হতভাগ্যের উপরেও হতভাগ্য আছে । আমার ত 
দশা এই ; আবার এ ভাগ্য-হীনের পানে একবার 
চাহিয়। দেখ, তাহার হাদয়টা দুঃখে পরিপুর্ণ। এই 


আনা জাতি ফুল ফুটিয়৷ নানা-বর্ণে উদ্যানটাকে : 
স্থলজ্জিত করিয়াছে । সৌরতে দশদিক আমোদিত : 
হইতেছে । আকাশে অসংখা নক্ষত্রমালা, পূর্ণ শশধর 
শোভা পাইতেছে। আদুরে বনরাজি, পর্বতমালা, 


5৬ 


মনোহর দৃশ্যের চমত্কারিতা তাহার হৃদয়ের 
দ্বারদেশ পর্য্যস্তও পৌঁছিতে পারে না। তাহার 
হৃদয়ের কপাট সর্ধবদাই দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ । সে এই 
মনোহর দৃশ্যের-ভিতর দিয়! যখন চলিয়া! যায়, 
তখন অদ্ধের ন্যায় দে কিছুই দেখিতে পায় না। 
সে নিয়ত দগ্চ হইতেছে, সে হাহাকার করিতেছে, 
জগতের কোন বস্তুই তাহার তৃপ্িসাধন. করিতে 
পারে না, পক্ষান্তরে সুন্দর স্মনোহর. বস্তরগুলি 
তাহার হাহাকার বৃদ্ধি করিয়া দেয়। 

হাহাকার কিসের ? অভাবের। এ অভাব 
এমনি যে, জগতের কোন বস্ত দ্বারা তাহা পুর্ণ 
হয়না। যত পায় ততই এ অভাব বাড়ে বই 
আর কমে না। কোন একটা বন্ত লাভ 
করিলে এই অন্ভাব পুর্ণ হইবে মনে করিয়! তাহা 
লাভু করিবার জন্য সে নিয়ত চিন্তায়, পঞ্জিশ্রমে, 
হাকাশে অতিবাহিত করে। কিন্তু সে বস্তুটাকে 
পাইয়াও সে স্থৃখ্ী হয় ন|, কারণ তখন সে দেখিতে 
পায়, উহার দ্বারা তাহার অভাধ পুর্ণ হয় 
না। হৃদয়ের আশাস্তি যেমন তেমনই থাকিয়া 
যায়। তখন আবার অপর একটা বন্ত লাভ করিয়া 
অভাব পূর্ণ করিবার আশায় যত্ব ও চেষ্টা আরম্ত 


করে। উত্তরোত্তর লালস৷ বৃদ্ধিই হুইতে থাকে, | 


ভাব পুর্ণ হয় না, শাস্তি আসে না । তাহার 
হৃদয় যাহা চায়, তাহ! পায় না। কোন কালে সে 
সখী হইতে পারে ন1। সখ বস্তুতে নাই, উশ্ব্ষ্য 
নাই, বিলাসিতায় নাই। স্থখ কোথায় আছে ? 
স্থথ প্রেমে আছে। যাহার হৃদয়ে প্রেম আছে, সে 
নিতা-স্থখী, তাহার অভাব কিছুমাত্র নাই, তাহার 
হৃদয় সদাসর্ববদা পরিপূর্ণ । জগতের প্রত্যেক বন্ত্াই 
তাহার নিকট অনন্ত স্বর্গীয় সৌন্দর্যে রঞ্জিত। 
প্রেম শূন্য হৃদয় মরুভূমি সদৃশ । বারিধারা! পতিত 
হইলেও শুদ্ধ হইয়া যায়। 

স্থখ প্রেমে। প্রেমের স্থান জদয়, স্থৃতরাং 
বাহ্য বন্তুর সহিত প্রেমের ব! স্থুখের অতি সামান্য 
সন্বন্ধ। হাদয়ে প্রেম ন! থাকিলে বাহ্য বস্থ্ব কোন 
কারে আমাদিগকে স্থখী কল্িতে পারে না। বাহ্য 

বস্কর স্ুখোতপাদানের অধিকার, থাঁকিলে উহ! দম- 
ভাখে সকলকে স্থখথী করিত। বাহিরে অনেক 
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বন্ত, আছে, যাহা প্রেমিকের হৃদয়ে প্রেমের উদ্দীপন 
করে, ইহা! সত্য । কিন্ত প্রেমিকের করে, সকলের 
করে না। তবে কি প্রকারে বলা যাইতে পারে 
যে প্রেমের আবাস বাহিরে? এ স্ৃমানোহর কুম্থৃন- 
রাশিতে, এ স্থনীল আকাশে, এ স্থমধুর ন্বর-লহ- 
রীতে যদি প্রেম থাকিত, তবে উহা! সমভাবে সক- 
লের মন আকর্ষণ করিত। তাহ1 ত করে না। 
এ প্রেমিক যে জাত্মহার! হইয়া! গড়ে, আমি হই না 
কেন? এ হতভাগ্য কেন সঙ্গীতের স্বরমাধূর্য্য 
শ্রবণ করিয়! কর্ণে অঙ্গুলি কান করে? প্রেম 
প্রেমিকের হৃদয়ে বাস করে । বাহিরের -বস্তগুলি 
যে এত স্থন্দর, তাহা এঁ প্রেমিকের হৃদয়ের প্রেম- 
রাশি বিনির্গত হইয়! উহাদিগকে রঞ্রিত করে 
বলিয়া । তাই উহার! আমার নিকট যত. সুন্দর, 
প্রেমিকের নিকট তদপেক্ষা অনৈক অধিক সুন্দর 
এবং অপ্রেমিকের নিকট সৌন্দর্ধ্যহীন। : 

জগতে এমন কতগুলি বস্ত্র আছে, তাহা সাধা- 
রণতঃ অনেকের হৃদয়ে প্রেমোদ্দীপন করে, তাই 
বলিয়। প্রেম ষে এ সকল বস্তুতে বাস করে, ইহ! 
বলা যায় না। অধিকাংশের হৃদয়ে ততটুকু প্রেম 
আছে যাহা দ্বারা এ সকল বস্ত্র প্রেমরঞ্রিত. হয়। 
আবার ইহাও দেখা যায় যে ততটুকু প্রেমেরও 
অভাব কোন কোন হৃদয়ে কোন কোন জময়ে 
ঘটিয়া থাকে । চন্দ্রকিরণ বা মলয়হিল্লোল যে 
ব্যক্তি-মাত্রেরই প্রেমের সামগ্রী, ইহা বলা যায় না। 
এমনও লোক আছে যে, এসবে কিছুমাত্র সৌন্দর্য্য 
দেখিতে পায় না। আবার আজি যাহা প্রিয় হয়, 
অনেক সময়ে কাল তাহ! প্রির হয় না। “শোক- 
সন্তপ্ত-হাদয় উদ্রকিরণাদি কিছুই উপভোগ করিতে 
সমর্থ নহে, অথচ এ ব্যক্তিই শোক-সন্তপ্ত হইবার 
পূর্বে এ সকল বস্তুতে প্রেমান্ুভৰ করিত। ফল 
কথা, হৃদয়ে প্রেম জাগ্রত না৷ হইলে বাহিরের কোন 
' বন্তই প্রেম আনিতে পারে না । বাহিরের কোন 
বস্তুতে প্রেম নাই। প্রেমের উৎস আস্তরে ; এ 
উৎস অস্তর হইতে প্রবাহিত হইয়া বহিজ্জ্রগতকে 
প্লাবিত করে। বাহিরের প্রত্যেক হুন্দর বন্তটা 
অন্তরের প্রেমে বিনির্ষ্িত। যাহার অস্তারে যত 
অধিক প্রেম, বাহিরের প্রেমের বন্ও তাহার নিকট 
তত অধিক । ধিনি প্রেমময় তীহার নিকট বিশ্ব- 
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সংসারের যাবতীয় বন্তই স্বগাঁয় প্রেমে রঞ্জিত। 
এঁ শিশুর পানে তাকাইয়া দেখ, অধিক দুরে 
যাইতে হইবেলা। শিশু যাহা দেখিতেছে, যাহা 
পাইতেছে, তাহাতেই আনন্দ অনুভব 'করিতেছে। 
অন্তরের প্রেমের বস্ত্র তাহার: নিকট অনন্ত । 
তুমি আমি যাহ! দেখি তাহাই মাত্র সে দেখে না, 
তাহা ছাড়। আরও অনেক অধিক দেখে । অনন্ত 
প্রেমের রাজ্য তাহার সম্মুখীন হয়, আনস্ত-সৌন্দরয্য- 
রাশিতে সে-গরিবেষিত হয়; সে সৌন্দর্য, সে 
প্রেম, সাধারণ দৃষ্টির অগোচর ! 

হৃদয়তেদে যে প্রেমের নুানাধিক্য. দৃষ্ট হয় 
তাহার কারথ কি? প্রেমের উৎস কি কাহারও 
হৃদয়ে বড়, আর. কাহারও হৃদয়ে ছোট? 
প্রেমের উৎসঞ্জনন্ত। তাহার ছোট বড় নাই সকল 
হৃদয়ে সমভারে, জীছে |. কাহারও হৃদয়ে এই 
উৎম চাপ! পড়িয়া আছে, আর কাহারও 
হৃদয়ে উহা! উন্মুক্ত হইয়! রহিয়াছে, তাই হাদয়ভেদে 
প্রেমিকতার নুনাধিক্য 'দৃষ্ট হয়। উৎস উন্মুক্ত 
হইলে প্রত্যেক হৃদয় অনন্তপ্রেমে প্রেমিক হইবে। 
আমাদের দেহটা পার্থিব হইলেও আমরা পার্থিব 
নহি। আমার “আমি” বলিতে যাহা আছে-__ 
তাহা সেই অনন্ত “আমি*র আবতার। আমার 
“আমি”ও. অনন্ত । আমাতেও সেই অনন্তের 
অনস্তন্ব আছে ।আমার দেহটা সান্ত হইলেও, আমি 
অনন্ত ।. আমার প্রেমও অনন্ত, আমার জ্ঞানও 
অনন্ত, আমার সন্তাও অনন্ত । আমি প্রেম, জগ্ঞান 
ও মতা কোথায় পাইব? এসকল দেই অন্ত 
হইতে আসিয়াছে । দৃষ্টিশক্তির দোষেই হউক, কি 
কোন আবরণবশতই হুউক, সময় সময় বৃহৎ বস্তুকে 
যেমন: ক্ষুদ্র দেখায়, আমার “আমি”কেও আমি 
সেইরূপ ক্ষুদ্র দেখি, অনস্ত দেখি ন!। আমার চক্ষুর 
দোষ, আমার চক্ষু অনন্ত দেখিতে জানে না__ 
ততদুর প্রসারিত হয় না, -একদেশমাত্র দেখিতে 
পায়। 

আমার জ্ঞান.:ও সত্ত। যেমন অনস্ত হইলেও 
আমার নিকট সাস্ত, আমার প্রেমও যদিও অনন্ত, 
তাহার আনন্তন্ধ আমার - অন্ু্ীতির. বিষয় নহে। 
আমর! জীবনের পথে যতই অগ্রসর হইতে থাকি 
ততই আমাদের অনন্তদ্থ সংস্কীর্ণত। লাভ করিয়। 


্ নি 
এ 
সখ 
আনন্দ . 
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আমাদিগকে ক্ষুপ্রাদপি ক্ষুত্র করিয়া ফেলে । বয়ো- 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আঁমরা স্বার্থপর হইতে থাকি, 
অর্থাৎ “আমিক্ের” গন্তীটিকে ক্রমশঃ ছোট করিয়া 
ফেলি। প্রাকৃত অবস্থায় নিখিল ব্রহ্মাণ্ড লইয় 
“আমি” ; কৃত্রিম স্বার্থপর অবস্থায় আমার বাড়ীটা 
আমর পরিবারস্থ কয়েকটা লোক ও আমার কয়ে- 
কটা জিনিসপত্র লইয়। «আমি”। আমার প্রেম 
তখন এ কয়েকটী লোক ও জিনিসে মাত্র আবদ্ধ 
থাকে। এক্ষুদ্র গন্ডী অতিক্রম করিয়। ব্রহ্মাণ্ডের 
আর কোনও বস্ততে যায় না। যদি এই স্বার্থ-পর- 
তার গণ্ডীকে কোন প্রকারে উঠাইয়া দেওয়া যায়, 
তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, আমি যে চক্ষে 
আজ এঁ আমার বাড়ীটাকে, আমার পরিবারবর্গকে 
দেখিতেছি, নিখিল ব্রক্ষাগুকে সেই চক্ষে দেখিব, 
আমার প্রেম অনন্তন্ব লাভ করিবে। এইটা আমা- 
দের ম্বাভাবিক অবস্থা; আমরা এই স্বাভা- 
বিক অবস্থা হারাইয়া ক্রম; কৃত্রিমতা লাভ 
করি। জগতের যাহা কিছু সমস্তই আমার-_ 
আমার প্রেমের বস্তু, স্বার্থপরতা তাহা বুঝিতে 
দেয় না। 

স্বার্থচিন্তা হইতে যাবতীয় বাসনার উৎপন্তি 
হয়। কাম ক্রোধাদি রিপুগণ এই স্থার্থচিন্তা হইতে 
সমুভূত হইয়।-আমাদিগকে শান্তিময় রাজ্য হইতে 
দুরে লইয়া যায়। আমাদের অন্তরস্থ প্রেমজলধি 
এই বাসনারাশি দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়৷ আমাদিগকে 
প্রেমানন্দ অনুভব করিতে দেয় না। আমরা ত 
প্রত্যেকে প্রেমের মূর্তি, বিশ্বচরাচর ত প্রেমেরই 
রাজ্য, ভগবানের অনন্ত শ্রেম এই বিশব্রহ্ষাণ্ডে 
ছড়ান রহিয়াছে, আমরা! সকলে ভগবানের অনন্ত 
প্রেমে বিনিম্মিত, তথাপি আমাদের এত দুঃখ এত 
অভাব ! আমরা! ইচ্ছাপূর্ববক স্থধা পরিত্যাগ করিয়া! 
গরল ভক্ষণ করিতেছি, কাঞ্চনের বিনিময়ে কাচ 
গ্রহণ করিতেছি । হাসিতে ইচ্ছ।৷ করিলেই চির- 
জীবন হাসিয়! কাট্টাইতে পারি, আনন্দে নৃত্য করিয়! 
বেড়াইতে পারি ; তাহা! করি না,_-হাসি আমিলে 
হাসিকে চাপি, নৃত্য আদিলে পা! থামাইয়! দেই ; 
যাহাতে আনন্দ আছে,--প্রকৃত স্থখ আছে, সে পথে 
চলি না; কণ্টফাকীর্ণ পথে চলি, নিজের হাত প| 
নিজে কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ করিয়া চিরজীবন বন্দী- 
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ভাবে অতিবাহিত করি। একদিনের জন্যও মনে শান্তি 
পাই না; একদিনের জন্যও আগ্মাকে স্বাধীন মনে 
করিতে পারি না, চিরকাল যেন পরাধীনভাবে অতি- 
বাহিত করিতেছি; চিরজীবন দুশ্চিন্তায়, ভয়ে, আশ- 
বায়, সন্ত্পণে কাটাইতেছি। : পদে পদে বিপদের 
বিভীষিকা দেখিতেছি, সকল সময়ে আপনাকে বিপন্ন 
মনে করিতেছি, এ সকল যন্ত্রণা 'কেন ভোগ করি- 
তেছি? এমন্ত্রণার মুলে কি কিছু আছে, না শুধুই 
ভ্রম? র. কখনও স্থায়ী হয় না, আপন কখনও 
পর হয় না, কামক্রোধাদি রিপু কখনও প্রকৃত 
সখ দিতে. পারেন! ; এই সকল অনস্তব যদি সম্ভব 
করিতে চাও. এবং তাহ! না করিতে পারিলে যদি 
তোমার ছুঃখ উপস্থিত হয়, তবে তুমি ষে বিষম ভ্রমে 
পড়িয়াছ এবং সেই ভ্রমে পড়িয়াই যে এত কষ্ট 
পাইতেছ; তাহার আর জন্দেহ কি ?. ইহা তোমার 
্বগরদৃষ্ট_ ঝ্যাস্রসর্পাদির ভীতির ন্যায়--নিজ্রা না 
- ভাঙ্গিলে এ ভীতি যায় না। মায়ানিদ্রা' ভাঙ্গিয়া 
গেলে এ সব কিছুই-থাকিবে না| কে আপন, কে 
পর, কে আমার, কে ঢতোমার, : মান, অভিমান, 
আধিপত্য, যশ, এসকল একে একে অনন্ত শুন্য 
বিলীন হইয়া যাইবে; ভন দেখিতে পাইবে যে ভুমি 
আপনাকে আপনি :ৰবাধিয়। ভাদিয় আপনি কষ্ট 
পাইতেছিলে ॥ তৃমি কোন কালে পরাধীন নও, 
তুমি চিরম্াধীন্ ). এ জগতে তুমি হাসিতে আদি- 
রাছ, -কাদিতে. আল নাই। আনন্দের লহরী 
তোমার চারিদিকে; বহিয়া যাইতেছে, আনন্দের উহ 
তোগার_ হুদয়মাঝে, আহরহ প্রবাহিত হইতেছে, 
আনন্দের ঘধুর-যুরলী তোমার কর্ণকুহুারে দিবানিশি 
ধ্নিত হইতেছে-তুমি এই অনম্ত আনন্দজলধির 
একটা বুবু, আনন্দে ভাসিয়! যাইতেছ। এস 
মানব ! একবার এই'বাসনারাশি- বিসর্জন দিয়া, 
_ আল্মপর, ভুলিয়। গিয়া১-মান, অভিমান, কাম- 
ক্রোধাদি রিপুগণকে পরাজন্ী করিয়া, শান্ত সমা- 
হিতভাবে এ বিজন স্থানে রসিয়া আত্ানি হইয়া 
থাকি; দেখিবে, তুমি অনন্ত স্থথে সখী; তুমি 
অনন্ত পত্তা ! তুমি অনন্ত আনন্দ ! 





১৯ কলা, ৪ ভাগ 


শাগডিল্য-কথা। 


৮8৯৩: রা 
বড়ই উদাসীন ছিলেন। ইতিহাসের উপকরণ স্বরূপে 
সাহারা আপনাপন মহশ কার্য সকল রাখিয়া গিয়া-. 
ছেন_-সেই স্কল কা্য আজ সহত্র অঙগন্্র ব্জর 
পরেও আমাদের জীবদকে নবতর শক্তিমন্ত্রের সপ্তী- 
বনীশক্তিতে সপ্ীবিত করিয়া তোলে। ভাই বর্ত- 
মান যুগে আমরা দিনক্ষণের হিসাবনহ এবং মহা- 
পুরুষদিগের ও বড় বড় রাজোর দৈনন্দিন ঘটনার 
উল্লেখষহ যেরূপ বৃহৎ বৃহৎ গ্রস্থকে ইতিহাস নামে 
গৌরবাস্িত করি, সে ইতিহাস সংগ্রাহ করা 
অতীব: দুঃসাধ্য-_সং হইলেও তাহা নিভু্লি 
হওয়া একেবারেই অসম্ভব । অমন্তঝাহইলেও পূ্বব- 
পুরুষগণের ইতিহাসসংগ্রহে আঁমারিগের যথাসাধ্য 
চেষ্টা করিতে হুইবে। যে দেশের জাধিবাসী্গ পূর্বব- 
পুরুষদিগের কীর্তিকলাপ স্মরণে এরং তীহাদের 
নামকীর্তনে গৌরব অনুভব না করে, সে দেশ 
নিশ্চয়ই সভ্যতার অতি নিঙ্গস্তরে অবস্থিত এবং; 
সে দেশের অধিবাসীগণ অতীব কৃপাপান্র। 

বঙ্গদেশে আজ যে এত উন্নতি দেখা যাইতেছে, 
ইহ্থার মূল যে সেই স্থদূর অতীতকালে আগত পঞ্চ- 
ব্রাহ্মণ ও তাহাদের সঙ্গে আগত. পঞ্চকায়স্থ, ইহ! 
স্বববাদষপ্মত । তাহাদের বংশগৌরবে আমরা 
আপনাদিগকে গৌরবাস্থিত বোধ করিব, ইহা কি 
কিছু আশ্চর্য ? কাহারও মতে কান্যকুজ ইইতে 
ভট্রনারায়ণপ্রমুখ পঞ্চত্রাঙ্মণ আমিয়াছিলেন এবং 
কাহারও মতে: তীহাদের পিতা  ক্ষিতীশপ্রমুখ 
পঞ্চব্রাঙ্মণ আসিয়াছিলেন) এবং অপর কাহারও 
্রাঙ্মাণ আসিয়াছিলেন--এক সময়ে ক্ষিতীশগ্রভৃতি 
এবং পরবর্তী সময়ে : ভটনারায়গপ্রীভূতি । এ 
সম্বন্ধে অনেক আলোচনা! হইয়া গিয়াছে এবং এখনও 
হইতেছে। এই সকল আলোচনার মধ্ো এইটুকু 
সার পাওয়া যায় যে ভট্টনারায়ণপ্রমুখ ব্রাঙ্মাণগণই 
সমধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন । : আবার ভট্ট 
নারায়ণপ্রমখ ব্রাঙ্মাণপঞ্চকের মধ ভট্টনারায়ণই 
মান্যতম ছিলেন দেখা যাঁয় । সেই ৮৮ 
শাঞডিল্যগোত্রীয় ছিলেন। রি 






জপ দক 
হক বানান: গোত্রশব্দের 
মুল ব্যুৎপত্তিলনধ' অর্থ কি ছিল বা না! ছিল, তাহা 


এখানে আলোচনা কর! আবশ্যক নহে। বর্তমানে 


গোত্র শব্দের অর্থে মুলে যেবংশ হইতে তানুস্থত 
বংশ সমূহের উৎপত্তি হইয়াছে, সেই বংশকেই ধরা 
হয় যেমন, শাণ্ডিলাগোত্রীয় ধত: বংশই হৌক, 


সকলই সেই মুল শাখিল্যবংশ হইতেই নামিয়া' 


আসিয়াছে। এই শাগ্ডিল্যের পিতা কশ্যপ খষি। 
কশ্যপখধি ব্রঙ্ষার মানসপুত্র অর্থাৎ কশ্যপখবির 
পূর্ববপুরুষদিগের নামপর্য্স্ত গাত্রপ্রবর্তানের সময়ে 


১ লা.) : 
কা ই হঠাত! খবি 
ছিলেন। সা বড় লোক হইয়াছিলেন যে 


তাহার নামে ্ভীহার বংশ পরিচিত হইতে পারিয়া- 
ছিল। সর্বপ্রথম আট জন গোত্প্রবর্তক খষি 
ছিলেন__যসদগ্সি, গৌতম, ভরদাজ, বিশ্বামিত্র, 
বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অত্রি ও অগন্ত্য। এই আট খষি 
হইতে আট গোত্র উৎপন্ন হইয়া কালক্রমে 
উনপঞ্চাশ. গোত্রে বিভক্ত হয়। শাণডল্য- 
গোত্র এই উনপ্ণাশ গোত্রের, অন্তর্গত একটা 
গোত্র। 

এই উনপঞ্চাশ গোত্রগুলির প্রত্যেকটার ভিন্ন 
ভিন্ন প্রবর উল্লিখিত হয়। ইহা সর্বববিদিত যে 
পর্বকালে আধ্দিগের প্রতোক গারসথা-মনুষ্ানেই 
যত অনুষ্ঠিত হইত। যজ্কালে যজ্কর্তী স্বীয় 
পিতৃপুরুষদিগের মধ্য কাহার কাহারও নামো- 
ল্লেখ করিতেন। কোন "গোত্রের তিন, কোন 
গোত্রের, চার, ইকপ হে গোত্রের যত সংখাক 
পিতৃপুরুষের লাম উল্লেখ করা বিখি ছিল, যজজকানু- 
টান উপলক্ষে সেই লেই গস. ্ত্কর্তার তত- 
সংখ্যক পিতৃপুরুষের ন নামোল্লেখ করিতে হইত। 
বিভিন্নগোত্রের (বিভিন্সসংখযক _পিতৃপুরুষদিগের 
নামোল্লেখ করিবার নিয়ম থাকাতে প্রতীয়মান হয় 
যে, এই বাবস্থা লিপিবদ্ধ বা মপূর্ণূপে প্রচলিত 
হইবার পূর্ব যে গোত্রে ষে করেকজন মহাপুক্রব 


বা খাষি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই গোত্রের সেই 


কয়জন বির, নামোপ্লেখ করিবারই বিধি প্রাবর্ধিত 
হুইয়াছিল। সম্ভবত সেই সর্বপ্রথম নামোল্েখষো গ্য 
২ & 








৭৯ 
খধিগণই প্রবর নামে অভিহিত হইতেন। 'প্রবর 
শব্দের বৎপন্তিলন্ধ অর্থ ( প্র+বর-্"প্রকৃরূপে 
শ্রেষ্ঠ) আমাদের এই অনুমানকে বিশেষভাবে সম- 
ন করিতেছে । ক্রমে যতসংখ্যক খবিদিগের 
নামোলেখপুররবক যে বজ্র অনুষ্ঠিত হইত, সেই 
যগ্কেও ততসংখ্যক খনিসম্বন্ধীয় প্রবর বলিয়! 
বলা হইত-_বখা, গ্যার্ষের প্রধর, ত্রারষেয প্রবর 
ইত্যাদি।১ শাঙিল্যগোত্রে অনুষ্ঠিত বঙঞাদ তারের 
প্রবর অর্থাৎ শাগিল্যগোত্রীয় কেহ যঞ্জ অনুষ্ঠান 
করিলে তাহাঁক সেই যজ্ঞ উপলক্ষে স্বগোত্রের তিন 
খাষির নাম উল্লেখ করিতে হয়-_শাগ্ডিলা, আসিত 
এবং দেবল।' 

ৃ শাগিল্যধাষি যে গোত্রকর্তহইয়াছিলেন, তীহার 
নামে যে একটা বংশ ধারাবাহিকরূপে অভিহিত 
হুইবার অধিকার লাভ করিয়াছিল, তাহার যথেষ্ট 
কারণ আছে। তিনি অনেক গুরুতর কার্য সম্পন্ন 
করিয়াছিলেন। অধ্যাত্মবিষয়ক আনেক নূতন তত্ব 
তিনি উত্তরবংশীয়দিগের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। 
লাট্যায়ন ও দ্রাহ্যায়ণ শতসুত্রের মধ্যে আমরা, 
তাহার অনেক উক্তি ্চ্কৃত দেখিতে পাই। লাটযা- 
'য়ন সূত্রের পঞ্চবিংশতম “ত্রাঙ্মণের” ( বেদবিভাগ- 
বিশেষের ) এক প্রবক্তা বলিয়াই তীহাকে দেখি । 
শতপথ ব্রাঙ্মণে তাহাকে আচার্য বলিয়া স্বীকার 
করা হুইয়াছে। অস্মিরক্ষার জন্য বেদীনির্্াণ- 
প্রণালীসন্বন্ধে শাঞ্ডিল্য খষিই সর্ববপ্রধান প্রমাণ 
বলিয়া স্বীকৃত হইতেন।& তিনি: আর একটা 
বিষয় আবিষ্ধার' করিয়া গিয়াছেন, যাহার জন্য 
তাহার নাম চিরম্মরণীয় হইয়া থাকিবে । জগতের, 
নিযন্তাঁ ও আমাদের অন্তরাত্থা, + উভয়েই যে 
সেই একই ব্রঙ্ষা, ইহা শাণ্ডিল্য খষিই সর্বপ্রথম 
অন্তরে অনুভব করিয়া "জগতে প্রকাশ করেন ।, 





ছান্দ্যোগ্য উপনিষদে এই সম্বন্ধে বিশেষভাবে উক্ত 
1 শীট শুর 


১. দতগা (অগ্নেরাহ্নীয়দা ) প্রকর্ধেণ প্রার্থনানি তৈষ্ৈম- 
দৃগ্‌ভিক্েকস্থিতিপঞ্চংখ টকবিশিষ্টানি একাধের। ছ্যাধেয়ান্তরাধেয়াঃ 
পঞ্চাধেয়া, প্রব্র। ইত্যাচ্যন্তে 1" আঙলায়ম-_111950 1810116118 
&))01617% 9005, 11৮, 0, 886... 

*  ইছ্‌! হইতে আমাদের অনুমান হয় (অবশা ইহা অনুমানমা য়) 
বে,.গৃহাদিনিপ্মাণ গর্থুতি বাস্কবিদা। সন্বদ্ধে_ শাঞখচিলা বি একজন 
ক103০105 ছিলেন। 

11 ছ'লোগো আছে “আজ” ; কিন্তু মেই স্থানটি (৩য় হ 
১৪ অ ) পাঠ করিলেই বুঝ) যায় যে-আমাদের “আংক্মার আত্ম) ৫ 
“আস্টা” বলিকা বল হইয়াছে । 





“ইহা শাঞ্িল্য ক া হু 
কিযাছেন।” পরপর ্রাঙ্গণে্ (১৮৩) মায় াঞিলোর দুঁরতা, সাথী, সম ওর 
. এষ্টজ্ঞান শাঞচিলাকরিত, বলিয়া উন যা |. চারিণী কন নী ছিলেন" ইহা, আলোচনা 
ািবাসূত্র” নামক তক্িত্ববোধক করিয়া আমাদের অনুমান হয় যে পাঞচিব্যঞষি 
খরস্থও তাহার কৃত্‌ বলিয়া গ্রসিক্ধি আছে। কাহারও | কোন ন! কোন সময়ে এই শ্বাগডিলানামন. স্থানে 
.. কাহাকও মূতে গরস্থখানি শ্লা্িল্য খষির রিরচিত | অিষ্ঠান করিয়ানিজেন । এই. কারণে শাগডিযাগোততীয় 
নক, তথ্ব্ীয় অন্য ত্যোন লোকের লিগিত ॥. কিন্তু: প্রত্যেক র্যক্জির পক্ষে এই শ্যাধিব্যস্থান, 7 

উমা নিশা লেন গ্রমাণ্‌ জী পরম ত্তীর্ঘস্থান, নিঃয়ন্দেহ $ 
যায়ুনা।। : এ, 

আল্গিত এক দেবর, ফুধার। উ্য়েই নে চাল ডি, 
. আল করিরাছেন। খখেদের নৃবম -সগুলের চন 
" পঞ্চম অবধি চতুর্বিবংশতিতম সুক্ত পর্যাস্ত কুড়িটী 





সুজ ইহাদের উদ্য়ের রচিত । দেবলখি, একটা প্রাপ্ত 
সংহিতাও রচনা! করিয়াছেন। ফেই সুংহিত] ভীহারই ১১৭, 
নামানুযারে. দেবসংহিতা, নামেই প্রসিদ্ধ লাজ প্রাণ গেল প্রাণ, গেল--. ৬ 
করিগাছে। (ওমা), প্রাণ গেল, প্রাণ, গ্লে। ... 

শাল খর রতের, কোন সে আয় ্ স্থথের আগুণ, চাইনাকো৷ আর 
শিষ্ঠান, করিয়াছিলেন, তাহা, এক্ষণে, স্মিরনিপন ছখেরজলই ভালো. 
করা বস্ত্র: তবে দেখা যায় যে হ্দেঠই জেলার | প্রাণ গেল প্রাণ গেলে 
তন্তগাতী ব্রশ্ষাবর্থের অন্তভূর্ি একটা স্থান, ; ( ওম1).. প্রাণ গেল -প্রীণ গেল।, 
শ্ঞ্ডিল্য নামে অভিহিন্ছ। “এই হর্দর প্রদেশের স্থখ্র্‌ দুখের দুলিয়ে দোলায় 
চারিদিকে শ্াঞ্চিল্য নাম ধরনিত।. এখানকার কি যে ভেল্কী খেল-_ 
গ্রধান তহশিল্প শাগডল্য।: এখানকার; সর্বপ্রধান, (বরে), হ্থুখের, নেশায় ভুলি মা. তোমায়, 
পরগগ্ার নাম শাঞ্চিল্য। প্রধান রেলওয়ে, ফন মরণ পরশে আপনে হারাই, 
শাঞ্ডিলা, এই. জেলার সর্ববপ্রধান তড়াখের, নাম, ! ( তখন.) অষাড় জীরন করতে চেতন 
শাঙডি__ইহ। শাঞ্ডিলোরই, সংক্ষিঞ আরার মাত্র। প্রাণের দহন স্বালে! ! 
এই-বরক্ষাবর্কে এই হর প্রদেশে কেবল কানারুজীয়” পরাণ গেল. শ্রাণ গেল 
্ক্গগ্নগের বাস--জন্য, কোন আন্মণ নাই।,; (ওমা) ..প্রাণ গোল, প্রাণ, গেল।, .. 
তাই মনে হয়, এই। হয়, প্রদেশ, এই ব্রাক সুখের ছুখের ছুলিয়ে দোলায় 
কান্যকুীয় ব্রাহ্মাণদিগের আদিপুরুয় বৈদিক বি. কি.যে ভেল্কী খেল-_ 
শাখিব্যের, স্থান.ছিল।: মহঞ্চি শাকের নামে. (যবে). দুখের ভর়ায় একলা! ধরায় 
এইস্থান, গুসিদ্ধ,হইয়া থাকিবে.) তাস যুগযুগান্তরঃ পাগল হয়ে ছুটিয়! বেড়াই, 
পরে এখনও এই স্থানের শাগডিল্য নাম স্পষট্ক্ষরে ; (তখন) আপন কোলে লইয়ে তুলে, . 
তাহার সাক্ষ্য দ্রিতেছে। কুরাক্ষেত্রের মিকটবন্তী শাস্তিধার! ঢালে! | : 

. প্রদেশেই যে শাঙ্ডিলোর আশ্রম ছিল/ তাহা মহা- ২... প্রাণ গেল, প্রাণ গেল 


ভারতে শলাপর্রেবন্ত নিঙ্দলিখিত, আখ্যান হুইতে | (ওম!) প্রাণ গেল প্রাণ গেল ॥ 





একটা আশ্রমে, আ্যাসিয়া। উপস্থিত হইলেন.। লে চালে লা দের 
আর্রমটা'কাহার, বলরাম সেই স্থানের, ক্কষিদিগকে লিিত “বন্ধ ও, পাঙিলযা গনধ-দেখ। নল 






এ ৬ গু প্রকাশিকের পর) 

_অন্রকধিত চতুর নাম বামকেসবর তন্ের 
প্রথম পটলে দেখিতে পাওয়া, যায় য্থা,__দেবী 
মহাদেবের নিকটে প্রশ্ন করিয়াছেন, হে_ভগব্ন্‌! 
আপনি আমার নিকট সমস্ত তন্জ ( মাত কোটি 
মহামনত) এবং মাতৃদিগের উত্তম চতুয্িত প্রকাশ 
করিয়াছেন, অর্থাৎ শক্তি-তন্ত্ে মধ্যে প্রধান যে 
চতুঃষ্ঠি ত্র তাহা বলিয়াছেন। তাহাদের নাম 
মহামায়া তন্ত্র, শ্বরতন্তর ( শস্বর ছুই প্রাকার বৃহৎ, 
ও সাধারণ ) যোগিনীজাল, তন্বশম্বর, ভৈরবাষ্টক 
( হষ্ট ভৈরব » বিযুয়ক এক তন্্) বহু রূপাটক, 
অমতৃফা বিষয়ক আটখানা তর বহরপ তয় নামে 
প্রগিদ্ধ। *যামলাষ্টক ব্রঙ্গা যামল, বিষু যামল, 
রুদ্র যামল, লক্গমী যামল, উমা যামল, স্বন্দ মামল, 
গণেশ যামল ও জয়রথ যামল। চন্দ্র্তান তন্ত্র, 
বাস্থৃকি তন্ত্র, মহাসনম্মোহন তন্ত্র, মহোচ্ছুষ্য তত্র, 
বাতুল, বাতুলোত্তর, হৃত্তেদ, গুহা তন্ত্র, কামিক অন্ত 
কলাবাদ, কলাসার, কুব্সিকামত, তন্ত্রোন্তর, বীণা 
তন্ত্র, ত্রোতল, ত্রোতলোত্তর, পঞ্চাম্ত, রূপভেদ, 
ভূতোড্ডামর, কুলসার,. কুলোডডীশ,... কুলচুড়ামণি, 





ভগবন্‌ সর্বামন্ত্রা্চ তবতা| মে প্রকাশিতাঃ | 
চরণ মাগি চ॥ 
মহামায়! শস্করঞ্চ যোগিন' 
তত্বশস্বরকঞ্ণেব ভৈরবাষ্টকজেব চ ॥ 
বছরূপাষ্টক্চৈধ যাঁমলাষ্টক মেবচ। 
চন্্রজ্ঞানং বাস্ুকিঞ্চ মহাসন্মোহনম্বথ! | . 
মহোচ্ছুষাং মহাদেব ! বাতুলং বাডুলোত্তরং ॥ 
হৃছেদং তন্রতেদধচ গুহ্যতন্্র্চ কামিকং। 
কলাবাদং কলাগারং তথান্যৎ কুক্জিকামতং ॥ 
তন্তোত্তরঞ্চ বীণাখ্যং ত্রোতলং ত্রোতলোত্বব্ং। 


 পক্ষাস্তৎ রূপভেদং ভূতোডঢামরমেব'চ॥ 






বিজি বহিষ্কৃতাননার্ঘ্যান্‌ অকরোজোক-হিতায় 


৮১ 
তন্ত্র হইতেই সংগৃহীত-. ॥ ৰামকেশ্খর 
তন্্রই ভাহার প্রধান অবলম্বননধূপে প্রতিভাত হয়। 
এরু হাতে_বামকেশ্বর তন্ত্র অপর হাতে আনন্দলহরী 
স্তোত্র রাখিয়! পাঠ করিলে উভয়ের একতানন্ক 
বুঝিতে আর বাকী, থাকে না। অনেকেরই জান। 
আছে যে,-শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধমত নিরসন করিয়! পুন- 
রায় ভারতে শ্রোতম্ার্তধশ্ 'রতিষ্ঠিত করিয়।- 
ছিলেন। কিন্তু তাহার চরিত্র পাঠে জানা। যায় যে, 
তিনি শুধু বৌদ্ধ ধর্ম নিবারণার্থ ধরাধামে অরতী্ণ 
হন নাই, তাহার আবির্ভারের, বঙুপুর্ হইতেই 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ধর্মমত, অত্ান্ত বিপর্যস্ত 
হইয়া পড়িয়াছিল। ধর্মব্যপদেশে.. অনেক. প্রকার 
অধর্মের অভ্যু্থান, দ্বেখা,.. দিয়াছিল,। : শৈর বৈধণক 
গাণপত্য প্রভৃতি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের, মধ্যেই শরীরে 
উপাস্য দেবতার, আয়ুধ-চিহ্নু ধারণ প্রভৃতি রদরিকুদ্ধ, 
তামসিক আচরণ, সমাদৃত হইয়ছিল।. ৫্ই, সমস্ত 
বিরুদ্ধ মত নিরাসপুর্ববর শ্রৌত-মত স্থাপনই তাহার 
প্রধান লক্ষ্য ছিল।. শক্তির উপাসকগণ উপ্রাসন! 
ব্যপদেশে অবৈধরূপে মদ্য.মাংষ গ্রন্ৃতি ভেজনে। 
সমাসক্ত হইয়াছিল, 1: সেই, সমস্ত শান্জুদিগকে 
তিনি শান্্রবলে এবং যুক্জির সাহায্যে পরাভ্ভুভ 
করিয়া নি্গমতে, স্থাপিত. করিয়াছিলেন অশা- 
্্রীয় ব্যবহারন্িরত সেই সমস্ত সপ্রদ্লায়ীকে তিনি 
স্পহ্টভাষাঁয় ইহাও, বলিয়াছিলেন যে, তন্/দি 


কুলদারং কুলোড্ডীশং কুলচূড়ামণিস্তথা ৷ 
সর্ধজ্ালোত্বরং দেব! মগাকালীমতন্তথাঃ- 
মহালগ্ীযতঞ্চেব-দিঙ্ধযোগেম্জরী মতং। 
পূর্ববপশ্চিম দক্ষঞ্চ উত্তরঞ্চ নিরুত্তরং | 
তত্রং টবশেধিকং জ্ঞানং বীক্সাবলী তথাপরং। 
অরুণেশং মোহিলীশং রিশুদ্ধেঞজরমেবচ:।" 
এব মেতানি শৃস্তা ণি-তথান্যানাপি কোটিশঃ.। 
ভবতোক্তানি মে দেব! সর্ধবক্ানময়ানি চ& 
বঁ অথ শিষ্যবরৈযু'তঃ সহলৈ রম্থযাতঃ স নুধস্বনাচাজঞ | 
ককুভো-খিজিপীধুণরেধ সর্বা$-প্রথমং' লেতুমুদারধীঃ প্রতস্থে। 
অভবৎ কিল তস্য তত্রশাকতৈ গিরি জার্চা কপটান্াধুপ্রসকৈ: 
নিকটন্থ-বিতীর্ণভূরিমোদস্ফুটরিংখৎ পটুযুক্কিমান্বিবাদঃ ॥ 
সহিযুক্তিভটরবিধাস্স: শাক্তান্‌ প্রতিবাগ-বাহরেণহপি তান 


শক্তান্‌। 





কর্াসেতুং ॥ 
(শক্ষর দিখিজয়'। ১৬ সর্গ | ১1২৩) 





তিনি উদেশমা দিয়াই নির্ত হন নাই; কিনতু 
কারী নগরীতে পরাবিদ্যার 'অর্থাৎ উৎকৃষ্ট শক্তি- 
দেবীর উপাসনার উপযোগী বিচিত্র মন্দির: নির্মাণ 
করাইয়া অসদাঢার ভাঁিকদিকে নিরস্ত করিয়া 
তথায় বৌস্মত শির উপাসনা প্রচারিত করিয়া- 
ছিলেন। 575. 

: এইস্থলে বলা আবশ্যক যে তীহার ঠায় 
পুজাপদ্ধাতি তত্রবিহিত এবং বেদসণ্মত অর্থাৎ, 
বেদাবিরুদ্ধ। - ভীহার সময়ে তৈরবোপাসক কাপা- 
লিকদিগের ভীষণ ভাবে কর্ণাট প্রদেশ প্রাকম্পিত 
হইতেছিল। ইহাদের দলে বহুলোক সঙ্ববদ্ধ ছিল। 
ইহাদের অন্ত্রশক্্রেরও তাভাব ছিল না। শকঙ্করানু- 
চরদিগের সহিত ইহাদের প্রবল যুদ্ধ হইয়াছিল 
ভগব শঙ্গরের ভুঙ্কারে এবং স্ুধন্ব-রাজের বিশিখ- 


জালে কাপালিকের দল বিনাশিত হইলে দলনেতা : 


অভিচারের ফলে: বিনষ্ট হইয়াছিল । ইহীদের 

কাঁপালিকদিগের এবং শাক্তদিগের বামাচার 
সাধারণের পরিচিত । কিন্তু শঙ্কর যুগে গাণপত্য- 
দিগের মধ্যেও প্রবল বামাচারের বন্যা। প্রবাহিত 
হইতেছিল।....দিগ্লিজয়রত  শঙ্করসনীপে “হেরন্ব 
সত” নামকঞএকজন গাথপত্য মাসিয়! স্বসম্প্রদায়ের 
মত বর্ণন করিরাছেন। তাহা হইতে জানা যায় 


যে. গাণপত্িগের ছয়টি শাখা, এই ডুয়টি শাখা 


বথাক্রমে মহ্াগগপতি, হরিপ্রাগণপাতি,-উচ্ছিষ্টগণ- 
পতি, নবনীতগগপতি, বণপতি ও ্নগণ- 
পতিকে, উপাসনা করিত, । রিনি শঙ্কর, সমীপে: 
উপস্থিত, . হইয় (ছিলেন, তিনি, উদ্ছিন্ট লগপতির 


48167571571 ১০2): ৫৯০ 





* আগমাছ্য আচারো গ্রাহ্যো বেদানুকুগতঃ 
বিরোধে তন ন গ্রাহ) উদ্জং চেদং স্ফুটং কিল ॥ 
770উকাকারধৃত.).: 
1 স্থুরধাম স তত্র কারি পরাবিদ্যাচরণাকছসার-চিঅং । 
(পারা তাস্িকান ানীদ্‌জগবত্যঃ শ্রুতিসগ্মতাং 





কাছে) : এই মতে সমস্ত কর্ম সি 
প্রকার কঠোরতা নাই। ১৮১৭৭ 
স্থতরাং জাতিভেদ নাই, এবং এই পুরুষের এই, 
রী এমত নিয়মও নাই। পরমাকম-বরূপ 
আনন্দময়, রক্ষপ্রভৃতি দেবতা, তহারই অংশ, 
অংশ এবং অংশীর কোনও ভেদ নাই, বেদেও এই-. 
মত কথিত হইয়াছে। রক” ইজাদি আির 
ছারা কর্টোর মোক্ষ-সাধনত/নির্ত হইয়াছে, এবং 
সহিত যুক্ত কণ্ম্াগ তির. কারণ: 
বলিয়া চিবেচিত হইয়াছে; অউএক/ 

পক্ষে এই মতই অনুকূল, ও সেব্য। থাপ পুণ্য 
বিচার থাকিলেও দস্তা অর্থাৎ ৈতজ্ঞান থাকিয়া 
যায়; অতএব পাপপুণ্াবিচারও পরিহরণীয়। 
এই গাণপতা মত শুনিয়া ভগবান, শঙ্াচা বলিয়া 
ছেন যে,__যে মতে বেদনিন্দিত স্থুর!পান এব, 
পরদারসেবা বিহিত হইয়াছে, তাহা, অবশ্যই 


, হখাকাঙকীদিগের, পক্ষে দুর হইতে পরিত্যজা। 


অতএব তোমর! ব্রাঙ্গাণদিগের বাক্যানুসারে প্রায়. 
শ্চিন্ত করিয়া শুদ্ধি হইয়া গণেশাদি পঞ্চদেবতার, 
পৃজাপরায়ণ হও, মোক্ষমার্গের পাথকিগের ইহাই 
কর্ডব্য। $ এইরূপে তিনি বেদ- বিরুদ্ধ মতের ৯১ 
অত্যেক সংপ্রদায়কেই প্দেবতার রা 
উপদেশ দিয়াছেন। টি ৮, 
এইস্থুলে এএকটা রুথ।ঞ্বলিয়া রাখা 
যে, ভগবওপাদ শঙ্কর পঞ্চদেবতর পুক্জার ৯০০ 
করিয়াছেন, স্থৃতরাং কেবল উক্ত পঞ্চদেব্তারপজাই 
ৰা? 2 ১15: তা রানির) 
উ্ী 1১ রড ঠাক + 
$ ততে। গান শিরা মগ / 
আচার্য) মাহ £হরম্ব-স্ত, সং. পরমং ২০1... 
". মহাগণপতে স্বেকংহ্‌ ৯৭ টি দাঁপি 
উচ্ছিষ্টগণপ্যৈকং 
মত মেকং তথা৷ ্র্গগণপ্ৈক মী ৯৭ রি 11) 
সম্তানগণপটপ্যক মাগমে শৈর সাজ্ঞকে ॥. ছু 
উচ্ছিষটগণপন্যাহ, মুগাসন-পরা়ণঃ। - . 
উচ্ছিষ্টগণপঃ পোক্কো বামমার্থাব-লানাৎ॥ হান 


$ পুন আনন্যাপ্রনে মুদ্রিত শক দিথিজয়ে ৯৯ সর্দ 


৮ উঠত ১০১) 


“ মগর্য্যাং ॥ ১৫৫৪৪» পৃষ্ঠে ভত্রত্য বর্ণিত বিবয়ের মূল বচন রা । 


০. 





তেদরূলে অবস্থিত অসংখ্য টার ও সস লা প- ৬ পসএ 
প্রভৃতি, নিষিরশান্জ্েই ইদেখিতে পাওয়া: যায় | মানরের “হৃদয়ও আন্ততঃ কিয়তক্ষণের জন্য ভাবে 
ভরপুর প্রভৃক্তিসমন্তস্ত্র'দেবতাই শক্তির তাস্তপর্ত1| বিভোর -হইয়া উঠে ।: এই সহজ- পথের পথিক... 
গবহপাদ-বৃহধীরণ্যক'ভাষ্যেও অন্ভিমত প্রকাশ দিগের উপকারেচ্ছাপ্রণোদিজ হুইয়াই তিনি ভিন 
করিয়াছেব-যে, শ্রই-্ছলে চেত্রিশ শ্ত-দেবতারফে: ভিন্ন দেবতার 'লালিত্াপৃ্ণপদ্ভাবলীঘটিত 'স্তোত্র- 
নির্দেশ দেখা যায়,-ভাহ! মধ্যম পরিমাথাভিপ্রায়ে নিয় রচনা রানার গলির করিয়া 
বুঝিটত হইবেগপরমার্থতঃদদেরতার সংখ্যা অসন্ভত্ক । দিয়াছেন |. ২. -5:২7557 7:75 ১০ ৯, 
তথকৃত *গ্রগরঞ্চসারেও্ড বছাদেবতার: উপালনাপদ্ধাতি। -. কেবল ও ১ লিখিতে 
নিরনধইয়াছেপ । লর:৮ 7১: (7) ।গেলেই.একখানা। হত পুস্তক, হইতে_গারেচ তাহ 
» প্তগবৎগীদঃরিবিধ, জদরত্থার ঘে-অমন্ত-স্তোস্রু। এই ক্ষত প্রবন্ধ সম্রপর হয় না (| মধ্যযুগে দাক্ষি 
রচ্াাকিরিরাচগিয়াছেনট এতাহাতে- তান্ত্রিক 'অনেক, । গাত্যে শরান্চঙ্গার, গররলপ গ্রবাহ..চলিতেছিল, আগর, 
গঢনহসারকিটিভ্হইয়াছেন তারাদদবীর স্তো্জে: ৷ দিকে ডলানগৌরবে সর্বতীতারে জয়লকনী, কাপর 
তিনিজধ্োয় “পের ৬যৌ বর্ণনা করিয়াছেন, তারা” দেশকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। এ ময় 
স্ুলামুর্ভির্যরূগ সম্পূর্ণ:প্রকাশিত-হইয়াছে।: তন্ত্র ৷ ্থপ্রসিদ্ধ দার্শনিরুগণ -ভারতের- বিভিন্ন: প্রদেশকে 
গরষিদ্ষ/জাধুনা দৃ্ামান: ধ্যাসংজ্ঞক পণ্যে: দেবীর": স্বকীয়*জন্মোর দ্বারা -গৌরবাহ্ছিত করিয়াছিলেন 1 
গানে জাভরপরাপেরনিকিতসর্পাবলীর উল্লেখ নাই 8 7. শঙ্কর দিখিজচ়র বর্ণনা হইতে জানা যায়-_বিষুঃ 
ভগবথগারকৃতীস্তোত্রে” 7০ সর্পবিন্যাসের- সম্পূর্ণ শঙ্করাচাধ্যকে আদেশ ককরিয়াছিলেন্ধ। খে) “আপমি' 
পরিচয়/গীওয়া যায়|. তৎকৃত-স্তোত্রকে: অবলম্বন, ভান্কর/কাভিনব গুপ্ত, নীলকণ) গুরু মগ্ডন মিশ্র 
পরভারারহস্যবৃত্িক৮ প্রভৃতি প্রধান গপ্ডিতদিগকে জয় করিয়া পুথিবীতৈ 
নামক শ্রীস্থে/াদ্যাকাডর নতারাদেরীর 'সর্পাদি-পমলঙ্কৃত | অট্রৈত তত্ব স্থাপিত রুরুন।” খ ইহাদের মধ্যে 
রূপের বর্ণনাকরিয়াছেন;& - এবং প্রমতসমর্থনের-. ভাম্বর-ভেদাতেদবাদী, অভিনব গুপ্ত শাস্তি, নীলকঠ 
জনতা উদ্ধতী- করিয়াছেনপ” তগবহুপাদকৃত্। ।জেনরাদী শৈর১গুরু প্রাভাকর,-ম্ডন মিশ্র ট্টমতানু 
ক্লোত্রেরঃমুল এতি ১সেই: সরল : সব যায়. পশ্চিম অমুদ্রের সমীপবন্থী গো ভীর্থ 
8৮... এপার ভ.. উ) জঙ্লিধানে'নীলরু বাসকরিতেন- ইনি শিবপক্ষে 
রী | বেদান্তযুত্রের তাব্য রচনা! করিয়াছিলেন। শঙ্করের ' 
ও হুহাদিল যাহ সি বিচারেপরাভুত্হইয়াইনগিদ্বষত পরিত্যাগ. 
্ চন চু রেশন করিতোনা ধ্যচ হন) ইহার, শীধান -শিখোর নাম: 
ছলৎপাবকেত্যাদিনা সর্বার্থসিদ্ধোধ্যায়েৎ। তিদ্‌ যখা_- ! হরদন্ড। নীলক* পরাজিত হইলে শঙ্চরাচাযা 


রাও 






শজলৎ পাবকআাল-জালাতিভা স্বং ও 
চিতামগাসংস্থংগুপ্টাং সুমর্বাি ভা । 6 চীন: এতিম াকীয কান এন করিয়া 

এই স্তোত্রে ১২টি ক্লোক আছে। দ্বারক নগরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। 
গোঁড়ীর শক্ষর'চারধ্য কোন সময়ে আবিভূতি হইয়া বণ্ধমান সময়ে কাশ্মীর গভর্ণমেন্টের অধ্যবদাষে 


ছিলেন, তাহার নির্ণায়ক বিশেষ (ক্কানও প্রমান পাওরা রর মুত ৃ 
৪ ৬ শ |] দু স্শ তু 
যায় না। তাহার গ্রন্থের অংশবিশেষ এবং শঙ্ষরাচাধোর | টির সমেক তুল ত তাহ হইয়াছে ও 


নাম কৃষ্ণাননোর তত্রসাযে গৃহীত হইছে, ক্ুতর।ং তিনি | হইতেছে । তত্রত্য রাজকীয় পুস্তকাগারে এবং 

কষণনন্দের পুর্বাবর্তী | ১৫২৬ শাকে লিখিত. এক খড় /২___________-___7_ 

তারাবহম্যবৃত্িক! বরেক্্র অনুপদ্ধান-দমিতিকতূঁক সং- $ ভাঙ্করাভিনবগপ্ত-পুরোগান্্রীলক্গুরুনণ্ডল মিশ্রান্‌ 

গৃহীত হইগ্লাছে। -.] পণ্ডিতানথ বিদ্িতা্গগত্যাং খ্যাপয়ানবয়দতে পরতন্তং | ৬1৫ 
ঙ 








বানা এই সমস্ত ছুরণভ শ্রস্থ স্থৃধীবৃন্দের নয়ন- 


পথ্ধিক্ষ হইয়া, এক সময়ে -তন্ত্রের এীতিহাসিক তত্ব 


সম্পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত' করিবে, সময়্বোতের 
পরিবর্তন দর্শনে শ্ররূপ আশা! অসঙ্গত বলিয়। মনে 
হয় না। ৩ভাক্ষরভট: উজ্জয়িনীতে বাস করিতেন । 
ভগরান্‌ শঙ্কর তথায় যাইয়৷ ভাক্কর মত খণ্ডন করিয়াঁ- 
ছিলেন। অভিনবগুপ্ত কামরগবাসী ; ইনি শক্তি 


পক্ষে কোস্তসত্রের ভাবা রচনা করিয়া গিয়াছেন।, 


ইনসিও লঙ্টরের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। 
অনস্ীর তগবহুপাদ শঙ্কার গৌড়দেশবাপী মুরারি মি 
শি মিশ্রা ও উদ়নকে পরাজিত করিয়া- 
ছিলেন । 
২: তন্ত্র মন্ন্ধে দ্বার্শদিকদিগের জভিমত | 

ভারতীয় দার্শানিকদিগের সম্প্রদায়ভেদে শ্রাড়ৃত 
মতদ্ৈধসন্ধেও তন্ত্রের প্রামাধ্য লম্বদ্ধে কাহারও প্রায় 
জারজ দেখা স্তায় না | কারণ. মৌলিকতন্বগত 
বিবাদবাহ্থল্য সন্কেও 'গুশোপাসনার আবশ্যকতা! 
প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। ক্কৃতরাং 
উপা্নার অনুষ্ঠানজ্ঞাপক অন্্রশাস্ত্রের প্রতি পদ- 
পদার্থবিৎ গ্রামাগজ্জঞদিগের অবভযা-প্রাদর্শন সম্ভবপর 


হয় না।  গৌড়পাদ হইতে শঙ্ষরসন্প্রদায়ের ত্-. 


চ্চার নিদর্শন স্বরূপ আমর! কতিপয় প্রমাণ প্রাদর্শন 
করিয়াছি। : বিশিষ্টাক্ৈতবাদী রামানুজন্বামীর 


কথাও উল্লিখিত হইয়াছে । সংগ্রতি মধবসংপ্রদায়ী 
আনন্দতীর্থের কথ! কিথিণ আলোচনা করা যাউক। 


১৯ কও ভীগ 





ভন্ত্েরপ্রামান্য শ্বীকার করিয়াছেন $%  ইঞ্থার কৃত 
তন্তরসার গ্রন্থ অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় লাই। উক্ত 
এই টীকালমেত আনন্দ তীর্থের তন্ত্রসার মাজ্াজ 


হইতেছে ।. ইহাতে: লাক্কায়গের :উপাসন! বিবৃত 
হইয়াছে । সুতরাং মধ্বসংপ্রাদায়ও -তন্ত্পরতন্ত, 
স্বকীয় নৈষধকা ব্যকে ; চিন্তা মণিমন্ত্রচিস্তনের : ফল 
বলিয়। কীর্তন করিয়াছেন । উক্ত চিন্তামদি 
মন্ত্র -শিবোপাসনায়, বিনিঘুক্ত ; জর্ধনারীশ্বর ইহার 
দেরতা। প্রপঞ্চসার প্রভৃতিন্তঙ্জ্রে উহার 'বিজরণ 
দেখিতে পাওয়া - যায়। এউজ.. হর্ষ কবি 


ভক্তির আরও পরিচয় পাওয়! যায় তিনি শ্বকীধ 
কাব্যে একমাত্র তন্ত্রপরায়ণ কাশ্মীর পণ্ডিতদিগকেই 
চতুর্দশ বিদ্যাবিৎ বিশেষসে সমলঙ্কত করিয়াছেন । 
তিনি “শিব-শক্তিসিদ্ধি” নামক নিবন্ধ লিখিয়াছিলেন। 
প্রসিদ্ধ রাজা হর্ষবর্ধনের জভ্ভাপঞ্িত বাখভটেজ 
কাদস্বরীতেও তান্তিকানুষ্ঠ।নের পরিচয় পাওয়া ঘায়। 
উক্ত গ্রন্থে অপত্যকামনীয় ধে -শিবাবলিদানের 
উল্লেখ আছে, উহা তান্ত্রিক ক্রিয়ারূপেই প্রসিদ্ধ । 
অপিচ কাদন্বরীতে যে জ্যো্ঠাদেরীর, সপর্য্যা বর্ণিত 
হইয়াছে, ইনি ভনএসিন্ ত্রিশক্তির অন্যতম] । 





চ শন্দেন লকল-বেদ-শীস্বাগম-তন্ত্র যামল-পুঞ্জুপাদিযু বিষুপরত্বং পুরু্ত্স্য স্থচয়তি ) ১২২৬1 ভাঁং। 








এটাক সর 71 88:271514 
* ০ টজিনী 819 1৯১৮ * ১ঞারু লহ 


৮ রা _ ইমন_ মধ্যমান। 
নি | হে প্রাণের দেবতা দিস 
্রণী কগক চক্যা তোমারি চরণে প্রাণ যেতে চায়। 
ব..17 1, ..... নেক পেরেছি ছখ আখাতে তেদেছে বুক? 
॥ ৬2 ২. শহ লহ তুলে তোরারি কোলে । রং 
কপ স্বরলিপি-_ল্ীন্গরেজ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাঁজ। 
৪.৮: কী হ্প 
না ধা -পা-আধা.পপাকষা গা] ক্ষমা -া শী সররা স্খাঙ্গা -পগা পা 1 
ভে. প্রা গে কঃ ঝা. দ্ধ রর এ তা ৪27 ৮.৭ চা ৬ এ 
ন্ট 9 এনা? ্ ঃ ক 
মা নাগাবাতলোঞ চন পপা গাঁ রী -্রা -সলা এ এ। 
৪ গে তত» ৮৪ ৬৬ ৬ 


* তো মা না ৬ রিচ 


০৭ 8 
নানার গা -ঙ্গগা -পা এম 
কী মিটি প্রা ৭ ঙ ৬ ৬ 
টি ; 
গা পিক্ষা ধা. 
৬ যে তে রে ৬ চাঁ* *৪ ৬৩ ৬৬ 
রুল 


॥ ননানর্ষা- লাগা আধা পা জা গা যা 
২ প্রাণে রঃ ** দেব” 


নু - 
হুপাপা-ক্ষধা এনর্সা র্ধা প্সা ার্সা। 


ফলে কত ০০ -ক্ত৪ *« পেয়ে 


8111 ২-5 

সর্প সর্না রা এর্পার্সা 

গা তে” * * * তে ঙ্গে ছে 
1 এ 
.151২০৮-২8-টপপাি ২ 
ঘা ৬ ল ছু 'ল হ** *০ 


বিচি 


৬৪ ৬ ও রঙ 


২ 
হ্ধধা শপ, গা -পরা -গা - 


খাও 


-রা 4। 


| কষা নর্সা র্বা। এরা এনা এর্মা ধা পপক্ধা "গা গন্জা পধা। 


রঙ য়.£ছে* চি 


মরা র্পা 1 আগা র্গা 7 শা” 


ছি 


শা 


২ 


স্ছ থ 


নর্সা -রর্গা -গর্বা -সর্না নর্সা না ধা এ। 
বু ক * 


পপা গা শা -রা-ারা গা গন্গা। 
* তো মা রি* 


তু 


লেঃ 


পা এক্ষধা নর্সা ধা বসা নর্সা। এর্গা -রর্পা নর র্না -ধপা ক্ষগা গক্ষা -পধা। 


৬ ৬ *» কোঁ* ঙ ৬ ঞ ৬ লে তত রঙ 


নত 
| না রর্পানা ধাঁ-ক্ষধা পপাক্গা গা] 


৯৩. ৪৪ গ্রা পে র* ** দে ব” 
$ 1] 


শত রা 4 


৪৩ ৬৪ হেত 










ডিও টা ৭ পরি-- 
চালিস্ঠ হইবার কালে কৈশকচন্দর তাহার উৎসাহী 
চতুরিকে এতদূর বকীর্ণ করিতে 


-যোগী সম্পাদক। গল 


খন] সর্দ্ক্ত ঞ 


ছে ছতর উপলব্ধ হয়। 
১ লি চুক কেশব খন সঙ্গে নি 


আত্মীয়স্বজন স্থির করিয়াছিলেন যে... 


১২৯, 
! চাক 
জানীলাহা পেরুর সি তিনি ফিরিয়। আলিবোই, কর্মে 
লাগিলেন, তীহাদেরও হৃদয়ে উৎসাহাগ্নি প্র্বল্িত | নিযুক্ত করিয়া দিবেন। উদ্দেশ্য এই যে, তাহা! 
পতন সা হইলে 'আর ক্রাহ্ষীদমাজ লইয়া তিনি বাস্ত খাকিবার- 
বাহার হৃদয়ে ধে বিষয়ের ক্ষমতা নিজ্রিত ছিল, | অবসর পাইবেননা!। : সৈই সয়ে কেশরের জ্যেষ্ঠ: 
তাহাপড রত হইয়া উঠিতে লাগিল। সেই.জাগ- ; তাত হুরিমোহন সেন. বেঙ্গল ব্যাক্কের দেওয়ান 
বের অনার পরিচর-আমর। তদানীন্তন অক্সসীতে ছিলেন? কেপবচস্দর মিংহল্যাত্র। হইতে, প্রত্যাগত! 
দেখিতে পাইণ।" ইতিপূর্বে তরাঙ্মমান্ধের উপাঁসনা- হইতে না হইতেই ১৮৪৯ খুষ্টান্দের নবেহ্বর ঘাসের 





কালে রাজা রামমোহন রায় এবং তাহার সহচর- 
দিগের রচিত সঙ্গীত; গীত হইত... সেই;,সকল 
সঙ্গীতের অনেকগুলিতে মায়াবাদের ভাব উল্লিখিত 
ছিল। দেবেন্দ্রনাথ যখন ব্রাঙ্গাসমাজ হইতে অদৈত- 
বাদের সংস্পর্শ মুছিয়া! দিলেন, সেই সময় অবধি 
অধম লতি সকল সা গীতা 
বন্ধ হইয়া গেল । * অবশ্য বাছিয়! বাছিয়াঁ সেই সকল" 
গানের মধ্যে কতকগুলি গান তখনও গাওয়া হইত, 
কিন্তু সেগুলি ক্রমে উপাসকমগ্লীর কর্ণে বড়ই 
নীরস ও কঠোর বলিয়া অনুভূত হইতে লাগিল। 
এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের ভাব-।অবলম্বন 
করিয়া ভক্তি, ও: জ্ঞানের 'দামঞ্জষ্যমূলক ক্লুয়েকটা 
গান রচমা করেনন সেহলি'আদিব্রাহ্গসমাজ হইতে 





প্রথমেই হরিমোহন তাহাকে সেই ব্াক্ষের এক 
কাপে নাইয। মিলেনি টারা বেজনে 
প্রবেশ করিলেও অল্পদিনের মৃখ্যেই কেশ্রের বেতন 
পঞ্চাশ টাকা নির্দিষ্ট হইল। শীঘ্রই তাহার একশত 
টাকা বেতন হইবারও আশা ছিল। কিন্তু বসর 
খানেক এই কর্ধ করিয়া ১৮৬১ধ্টাবের১লা জুলাই। 
(১৭৮৩ শকের আষাঢ়) কেশব সহস! ব্যাঙ্কের পদ 
পরিত্যাগ করিয়৷ একদিকে যেমন জাজ্ীয়ন্বজনের 
বিরাগভাঁজন। হইয়াছিলেন, অপরদিকে -্াস্থাধন্- 
প্রচারে অনুরাগী প্রকাশের কারণে দেবেন্দ্রনাথ ও 
তাহার পরিবারের ততোধিক প্রীতিভাজন হইলেন । 
1 এই বৎসরের ১১ই;পৌধংদিরসে ত্রাঙ্মাসমাজের ! 
পরবর্তী বৎসরের বিস্তসংস্থান জন্য ত্রাঙ্মাদিগের্এক 


প্রকাশিত সগীতপুস্তকের দ্বিতীয়ভাগে দৃষ হয়। ; সভা হয়। কানাইলাল পাইন তাহার সভাপতি 


কিস ্বিদ্গালয়ের প্র তিঠাকাবে- দতুদ্রিকে ধরন, 
বিষয়ক €য উসাহ,গ্রপ্থলিত হুইয়! উঠিযাছিল, সেই 


উৎসাহের ফলে দেবেন্দ্রনাথের পুত্রগণও ১সঙগীত 
রচনায় [প্রবৃত্ত হইয়াছে . উক্ত,সঙ্গীত 
তৃতীয় ও চনুণুগে, সন্দিউ, সগ্গৃগুলি। এই 
সময়ের রচনা । এগুলির অনেক গুলি মিজেছেনাখের 
এবং অধিকাংশই সত্যেন্্রনাথের রচিত: ১ ০ এগুলিতে 
ধর্শের জোর, পর হৃদয়ের সরল কথা 
শোন! যায়, প্রাণের সরল উচ্ছাস দৃষ্ট হয়। 
এই নুকল সঙ্গীত শুনিলে প্রত্যেক মানুষ উপলদ্ধি 





.. করিতে পারে থে, সে' তাহার নিজেরই হৃদয়ের কখা 1.1 


ছিলেন।  িইসতার বিবরণ.১লা/মামের পত্রিকায় । 


। প্রকাশিত দেখি:। ৮ই« বিবরণে, দেখ ১যায়ঃয়ে, 
দত্রাঙ্মাসমাজের ট্রী” দেবেন্দ্রনাথ ত্রাঙ্াসাধারণকে 


কের! জাই লোন যে পুন লতা, সা 


এই তত্ববোধিনী পরত্িকা দান করিয়াছেন এই তু! 
বোবিনী পত্রিকা আগা চরের মুখ্য উপায়। 


&. তন্ুবোধিনী তন্বোধিনী পত্রিকাঁর 
৮৬৮ হার উপকরণ ইরা 
ও বাঙ্গালা অক্ষরাদি যাবতীয় তি আখলনাজে 
দান করিয়াছেন ।” 


এই সভাতে “সরবহসম্মতি কে লন 


"গানে শুনিতে পাইতেছে। ঈশ্বরের সহিত. মহাশয়েরা সমাজের কন্মীকরী হইলেন :_ 


ছু. 


৯ আঃ 


রর ১.১ 
জোহা, ২৮৪৭ - 
রি 


এ এ 





[আাণাক্ষ_জজ কাীডক দত 


সম্পাদক - বাসী বৈকুঠাথ দেব 55 
পরবকত দেবেটীনার ঠাকুর: তনবযোণ্ধনী পঞ্জিকা! সম্পাদক 
হুক্ত কেপরচজা সেন, 1৮০//১৬৮ 
সহকারী! পাক পরিদর্শক. 
ছে আনল বেদা্রাপীশ- 1148) তার 


৪ দেখো 
যাইবে বে এখন অবধি ক্রাঙষাসমাজদঙ্স্থীয সমুদয় 
ক্ষমতা দেবেন্্রনাথের স্মহাস্ত্ে আসিল । বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের সহিত বিতর্কের পর ক্রা্মাসমাজের সমস্ত 
র্তৃ্ ও দায়িত্ব তিনি ্ীয স্বন্ধেই গ্রহণ করিলেন 
দেখা বায় সভাপতি হইলেন রমাপ্রসাদ রায়-_ইনি 
নিজে একজন ট্রঠী, রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র 

এবং দেবেজনাখের পরম বধু এ অবস্থায় রমা- 
প্রসাদ রায় সভাপতি হইলেও দেবেন্দ্রনাথের 
সমাজকার্ধয পরিচালনায় কোনই ব্যাঘাত আসিবার 
সন্তাবনা ছিল না। (বিশেষত তিনি নিজের কার্য্য- 
তারেই এত ব্যাস্ত খাঁকিতৈন যে ইহা জানা কথ! 
ছিল যে, 'ভিনি ব্রাঙ্মাসমাজের কার্ষে একটুও মন 
দিতে পারিবেন না। ্রাঙ্মসমাজ ভহার পিতৃ- 
কি বলি তাহ র্ষাসাংনে হার ফেক য় 
ও আগ্রহ ছিল । 

দেবেজ্রনাখ এবারে বয়ং ট্র্টী ও সম্পাদক 


৮৮৮: 
হইলেন | দৈবেক্দ্নাথ সর্বব্ষণ বিষয়ের খিটিমিটি 
লইয়া ধাকিতে ভাল বাসিতেন না । বাহিরের 
সহিত অংগ্রাম: উপস্থিত হইলে স্থয়ং লংগ্রামে 
ছাড়াইবার পরিবর্তে জপরাঁপর উপযুক্ত লোকের 
ছারা সংগ্রাস করীইতেন। তিনি নিজে জ্যানার্জনে 
এবং খ্যানে অধিকাংশ সময় কাটাইতে ভাল বাসি-: 
ভন): তাই স্রঙ্গসমাঙজের প্রতি বিশেষ অনুরাঙগী 

কেশবচন্দ্রকে সম্পাদকরূপে লাভ করিয়া নিজে 
নার রত হইতে কথঞ্িৎ 
রক্ষা পাইলেন । সহকারী সম্পাদক আনদচ্্র 
বোদান্তবাগীশ- বালাবধি দেবেন্রনাথেরই সাহায্যে 
মাণুক্।;- ইনি: সহকারী সম্পাদক হওয়াতে ব্রাঙ্ম- 
২৩ - অভ্ভাসারে 


চে 


টানে ধর? ছারা. দমাজসং্রান্ত সমস্ত সংবাদ 
পাইবার উপায়. রহিল ॥ - 

হাদি রা 
জের ছুইটা _ঙ্গ_ দীড়াইয়াছিল-_্রাহ্মদমাজ এবং 
তন্ববোধিনী। গত্তিরা ।. উপরোক্ত, কর্মচারী, নিয়ো- 
গের ব্যবস্থা! হইতেই, বুঝ)-যাইবে -ফে -ত্রাক্ষদঘাজের 
ন্যায় তন্ববোধিনী পজ্জিকাসম্দ্ধীয় সমস্ত ক্ষমতাও 
দেবেন্দ্রনাথের হস্তে - রক্ষিত হুইয়াছিল.।- তিনি 
নিজেই পত্তিকাধ্যক্ষ. হইলেন.) গত্রিকানে, €কান 
প্রবন্ধ প্রকাশের যোগ্য. এবং কোন্‌ প্রবন্ধ অযোগা 
তাহা তাহার বিচারসাপেক্ষ হইল। পত্রিকা-সম্পা 
দক হইলেন তীহারই- সুত্র ;সত্যোন্দ্রনাথ_বলা 
বাছুল্য যে তিনি পত্রিকাধ্যক্ষ পিতৃদেবের অধীনে 
থাকিয়া তাহারই মতানুসারে পত্রিকা চালাইবার 
ক্ষমতা ও আদেশ পাইয়াছিলেন । : 

সত্যন্দ্রনাথের ফিংহুল ভ্রমণের দৈনন্দিন লিপির 
উক্তি হইতে দেখিয়া আসিয়াছি -ফে” কেশবের উপর 
ইচ্ছা দেবেন্দ্রনাথ ইতিপূর্বেরই হৃদয়ে পোষণ, কিতে- 
ছিলেন। সেই ইচ্ছ। পূর্ণ করিবার প্রাথম সোপান, 
স্বরূপে সিংহল হইতে প্রত্যাগমনের পরেই দেবেল্দ্- 
নাথ কেশবস্থাপিত ব্রঙ্গাবিদ্যালয়কে ব্রাক্মাসমাজের 
আঁশ্রায়ে আনয়ন করিলেন । : অবশেষে মাস খানেক 
পরেই (১৮৫৯ খুষ্টান্দের ডিসেম্বয়ে-_১৭৮১ শকের 
১১ পৌঁষে ).কেশবচন্্রকৈ' ব্রাঙ্মাপমাজের- সহাযোগগী 
সম্পাদকপদুদ: প্রান্ত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ তাহার 
প্রতি নিজ শ্রীতির সা! ্ি সেই ইচ্া পুণ 
৭ | 

সন্ধ্যায়। 

শাস্ত সঙ্ধা। নেমে এল ডুবে গেল রৰি, 
_ শাঁধার ছাইল ধরা যেন এক ছবি 

পথ্রান্তে বৃক্ষছায়া দীর্ঘ হয়ে উঠে, 

সাদ! সাদা ফুলগুলি একে একে ফুটে | 
: জীবজন্ত যত সব নিজ ঘরে গেল, 
: অবিশ্রাম কোলাহল হীরে থেয়েগেল।. 

নিবিড গাছেতে দূরে গাছে সান্ধায তান, 





ক 
৮স০স সল্প 
রর নক ূ 
শরিরে অক জে গান, গা 7: ৯১ 
সুখের আনিন্দৰারাঁ-জনাহত তান তত ২: হ [জিজ্ঞাসা 
ধাপ সকাল. কন ১ ৫ জা 
এ কাতান -] ন্চাীধাজ পাজি ৮ বস) ভব 

ন ইাবিরাবের যাবে পারে শালী” টান ১১১৮১২০০০১১ পুতি. মালা 


এল ডি পুত বাগ ছাশ্যাকা% 










ডি. 
“- বাঞ্টারীকভ.. | ৬ জগত রচী চাকা ম্‌ 
০ -রামারণী। ষ্ঁ নাহি এক তা চ্ছস্ত | 
বিটি কও হাতে ॥ ৮ এ 
ক রাজনৈতিক ছা 
উণগাঃ3 1 টি চি চাট 


(শখ), ৮০৫ চা 
চা ্ কেবল অবিখাসের এরাই, পানা 
123-1পিকা রা 1 যায়না, স্মাট রঙের ৬ 


নু 
_ন্ামায়ণী চরিত্রসমালোচনার: প্রারান্তেই দশরথ- নীক বিশ করা, রং. জবিগাসী, রতি ক, 
চরিত্রের-আলোচনাকরির। - 17: ৩২: রি রাখাই উতর রাজনীতিনতা। 


৫ ৮ কু ৯ [ র্‌ ৃ রব 
সেছ-পরাপ, বতা-্রতিজ, দেরখিজে ভিন” এরং | মাত্রায় সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন হাতে 
লাকি সর্ট রা). একটু অনর্থ ঘটিল। দৃশরথ.রামচজ্জ্রকে. কথিলেন__ 

ক্ষ ৮১ ৬57৯ চান 13 কর্চত চড় 

সঃ টি বিপ্রোধিতপ্চ ভরত যাবদেব পুরাহিতঃ , ... . 


লাম িাছিবের॥ শখ ০ 
শব্দবেধিত্ব শক্তি, ছিল. : অক্ধামুনির গুত্রকে শশন্দরেধী_ 
বাণ ছার হত্যা। করিয়াছিহোন। ইহার দ্বারা-দেখিতে 
পাই ৫ বারহারের বিভন্নতায়; $গও০ দোয়োর 
হইয়া! পড়ে । আত্মরক্ষার্থ যে শব্দবেধী বাগদা. 
মুলক, ব্যসনে প্রযুক্ত তাহাই পত্রনের কারণ হুইল। 
গ্রজারঞন।.. 
দশরথ প্রজারগুক মৃপত্তি ছিলেন। তাহার 
রাজন্বসময়ে: অযোধ্যা রূ ইত্তাহা * “7৮ 
গা ্ রা রি ব্যাপারটা অন্য রকম ঘটিত. এটা রশরথের রা: 
নী বাই নৈতিক ছুরপ্তা ছাড়! আর..কি বলির ? বর্টাতাৎ৮ক. 
লযোধ্যাকাণ্ডে ্রীরামচন্জরের রাগে, সা দ্রতরি ছি ব্লতানিলাল খস্যাদালা। ও 
ব্যাপারে তাহার রাজনীতিজ্ঞতার, পরিচয় পাওয়া ; ;. দর ব্রাজ্জগগণ্রে পরামর্শ লা লয়! কোনো, 
. শা নামকে তিনি উৎ রাজনীতির - উপদেশ | কার করিতেন না. রামচজলঙমা এবং বান 
হ0--২১১১০0821-8 পৌরবর্গের প্রতি ব্যরহারই তাহার, ল্েপ্রাগতার - 
হি, কিন্তু তিনি.কৌশলে_. অপরের | পরিজপলানটাগগী নিজ 


চে 












গর্কী জক্ক। ডি ডাক." :0 87178 
চক, চৈ ।চাবিক 


বা ১০০৬৭ সপন 
লক্তি নানা প্রকারের আছে” শীকারে অত্যধিক 
আসক্তিই তাহার শ্ীথম নিদরশন৭, শানে আছে 
গা শরকটী বাসন। এই দা কাত বালাই 
তিনি উন্ধমুনির পুররকৈ হত্যা করিয়াছিলেন। 
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ব্যাঘাত ঘটিল। : বাসনাসক্তি এবং বহুবিবাহ সবার], 


দ্শরথের প্রাগত্যাগ,, রাম-নিরব্বাসূন, প্রভৃতি যত 
অনর্ঘ যত হই |. কিন্তু তংকালে নানা কারণে 
রাগ, এক, বছবিবাহ: রুরিতেন/ এক কারণ 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন ।. অর্থাৎ, বিবাহ-সঙবন্ধ 


দ্বারা এক-রাজ্যের .সহিত অপর : রাজ্যের মৈত্রী 
অন্য কারণ স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব । কিন্ত দশরথ : 


স্থাপন। 
কৈকেরীকে রূপের জন্যই বিবাহ করিয়াছিলেন, 
তত | ₹ 5. আম িরবাসন করার র 


লোক মাজ-_দপরথ উদ্ারুবংীয় রাজা তিনিই 
বা' কৈকেয়ীর' কথা গুনিলেন কেন? 





এসময়ে দশরথের পক্ষে কি কর্তব্য ভাহাই দেখা! 
যাউক। ফা জ 1» ইক (ক 
চিনির ভরত ভাপেক্ষা অধিক: গুণশালী ; 
এবং জোষ্ঠপুত্র বলিয়া ন্যায়তঃ সিংহাসন লাভের 
ভারু শ্রুহণ করেন। এই. সরল হুক্তি" আলুসারে 
রামচন্দ্রকেইঃ্াজা করা দশরথের কর্তব্য ছিল। 
কিন্ত প্রতিজ্ঞান্রট হওয়া মহাপাপ: দশরথ 
মাএতিটিহাটনগাারাজা স্থাপন 
করা হয়। কারণ চ 
রা 
স যত প্রমাণং কুরুতে লোকস্তুদন্ুবর্তূতে 1: 





এবং কিন্তু ইহাতে বিশেষভাবে-একান্ষী দশরথই নিন্দিত। 


অপর পক্ষে রামচন্দ্রকে রাজা করিলে বহু লোকের, 
উপকার হুইবে। একুদিচে নীতিবাদ, অপরদিকে 
হিতবাদ, এস্থলে যে কোনটা নিব তাহ 
বিষম সমস্যার বিষয় গা ₹: 

কের ত্যাগে। 
দশরথ রামকে গ্রাগাপেক্ষা, অধিরু,ভাজো।রাসিতেন। 
সেই রামকেন বনে; প্রাঠাইয়া--সত্যপালন করিতে 
হইবে। এস্থলে দশরথের.সত্যের উপর প্রব্লানু- 
রাগ দেখ। যাইতেছে এবং ত্যাগ: যথেষ্ট । ইহ! 
দি দোষও হয়--তবে গুণাতিব্রেক দোষ। কাহারে! 
মতে এরূপ সত্যপাজন নির্ববুদ্ষিতা। আবার কাহারো 


| মতে এন্সপ সত্যগলনন. রূর। মহাগাপ-_ইহার 
এ কোন্টা সত্য 1. 


এই স্থানে একটি টি অবতারণা করা 
গেল। 

এক বনের ভিতরে এক মহাপুরুষ তপস্যা 
ফরিতেছিলেন। এমন সময় দেখিলেন তীহার নিকট 
দিয়। এক বণিরু টাকার থলি হাতে লইয়। প্রাণভযে 
পলাইতেছে। কিয়কাল-পরে একদল দস্থ্য আসিয়! 
সাধুকে জিজ্ঞাসা. করিল-“আপনি এইদিকে 
কোনে বণিককে যাইতে দেখিয়াছেন? দে কোন্‌ 
দিকে গেল ?” বণিক যে কোন্‌ স্থানে পলাইয়াছে 
তাহা সাধুর অবিদিত নহে। : এ অবস্থায় স্বাধুর কি 
কর্তব্য? যদি বলেন! “অমুক--স্থানে পলাইয়াছে” 
“আমি বলিব না” তাহা! হইলে সাধুর নিজের প্রাণ 






১০০ আর রদ্দিবজেন--*আাসি : জানি না”. 
তবে মিথ্যা কথ! বল! হইবে । এ অবস্থায় লাধুর- 
কি কর্তব্য ভাহা বিচারের ভার পাঠকগণের উপরে 
দিয়। ক্ষান্ত রহিলাগি |: 177 7. 35 

_ পল্িশেকে' বক্তবা এই. যে সত্যপালনের জন্য 


। ২ সী এপ 

৩. 

হক ৯ দা রয় সুর, | দজাদীক চকু, কাণীড 

কাচা চাস: ক) 5 ভি'চ18১-হাাররগাণ 

চীক পতি ২৬ সক 
স্থাম-_হয়িচরণের বাটা 


11. হেরিচরণের পুরকে কোড়োপনি থাপন ক ০৯০১ 
সনাজ্ঞ/পালনা করার ভাগ্য অনেক 'কমিয়া | বিউ। চুকে যালকখণ দোনীকে সন 


৪২৯-২০০০০৪২০৭/৭ ঞঞ্ঞ করিতে । পানা ছি 


রি, হা কাছে. 
(19, 2 চি হছারা,। হরিচরপ,, অস্থির, হ'য়োরাড): (জনৈক 
পরী বালকের গ্রতি) হে তুমি এর পায়ে একটু করাও 
এভীক ভাজ কাতান নাত চাল | ঢত জাগা কঃ হাুতেনিং গভার্ত বচ 
নিক 3৭... টার 2 হরি। দাগাঠাকুর, আমার,আর যে এ মু 
দুর্দিনে) ...১. লা ছা যান লাছেন। তা খু 
রনি বড়াল মি: 7777, 5৮ এ 
:.. ক্াজিণীলইমকুপালি। - চাট - | হা ভীডাগ বহতা 
"ঘোর বক্ষাঘন তিমির রাতে খারা চা “ইরি। দা দাঠাকুর; তুমি ঈুব একবার হল, ন্ভী 
1 ১: -শক্েভাকিব কাতরে: ২ | হলেই আমীর-ছেলে 'বৈঠে উঠবে: কবরে যশাই,: 
: -যেন-সাী পাই? : 1 আপা পাকে পড়ি ভুমি কিছু খনে কোনা জমি: 
_: যবে দিশেহারা হযে অন্ধকারে :--. ; 1 কিছু,সেই ৯ মীরার সখ লুটেংনিনেছে। মার উপায় 
7৯:77 ডাকি তোমাকে: :7 71 ব্যাঙছার, হঃক্কান||। 70 সদাধাপঞ) 757 [শক না 
ইযাজাক 5:৮৩ 11 বৈ, সাড়ী লাঁছি ১৩৮ 17৯. ৬7 কবি-জ্লারে এর দকি+ জর কি ছযিছরণ 
“বাসর দিন শতিকচ্ভাকোত কা -্ আামরা কিকদাই? আমারেরে! প্রাণ আছে। পাঁচ 
বধির ফেলিতে ঢাহিবে মোরোভাত লা বাগ থেকে নিলো হয ভোমরা বেকে 
সী অলী ৮৮2 
যাঁকে ডাকিব সবন-'নাঁথ “নাথ” ক'রে : » কযদাইিন্বভাধারাকহ ভীত 
ফেনসাড়া পাই! 17 পাস আসীন ক 
: শুকাকে খাবে যবে এঁজীবনকধারা 7. | “গান; পে ক্ষ কবিরাজ অপীই; ভীয়কেন, 
- ১ জীবনলদী হবে মরুসাকে হারা-:757 1: আপনা ন্যাথ্ প্রাপা+আমিকইদ্িকয ৮: 
ন ফুটিবে না ফুল উঠিবে লা; দস না জরি: দাগাঠাকুর মাপ করান: এইাওফে- এখান 
- জাগিবেনা/প্রাণ৯:-5:5) 1 23:21 এঙ্গেআগীনার চর দর, রুরেছি;:&ইাইড জামা. 
-াজধেন-লাড়া-পাইাদ কত ৪৭ পু ₹ হকার গননা, কহাম্যাি 
তোমারে রাখিক জীধন মাঝারে: ঙ্ দাা। কবিরা বা লিখুন চার 


০০০... 5.1 নার়ীটে- রোগী যেন ফেমন ক & 
পল া টু ঃ লো গী। এ রা চারি 
কাতরে আলোকে আধারে”: '-. শাদা ছুই ফেবীখ। এস (অণদ। টক 


2515 : 1. যেন সাড়া পাই ॥ জড় ধান কবি। অবস্থা স্ঘটাপন্ন সঙ্টাপ্ | পম হয়েটজান্চে (17 
টানি নাচ 188৮1 ৬, চে বাধা খাছ আমার, গোপাল জামার । এই" 
$6]7 ঠা! বত রাত "দন গহীকশা দ্যাখ একবার চেয়ে জা, বে আমি তৌনায আমন 





অধ, ৯৮৪৭ 


রি মু আমায় পথের কান্ডাল ক'রে! না, 
আমার জন্ধে্প নড়ী কেড়ে নিও না। 
_ঘ্েনৈক জনীদার-কর্দচারীর সহিত চারিজম 

ক্র্খ 1 এই যে হরে, বাধে! এরে । 
খ্.. (ষর়কন্দাজগণ হরিচরণফে ধরিল ) 

৯ম বরকন্দাজ। চলু ব্যাটা চল্‌। 

হকি একি আমায় িাথায় নে' যাচ্ছ? 
ক্ষর্খ। কাছারীতে; তোর তলব হয়েছে 

হযি। এজ্ে, আমি_আছি সেই দিনই তে! 
বলেছি। বেগার খাটতে পাঁর্বনা । আমি গরীর 
মান্য । 

্র্মা। সেখানে গিরে কীছনি গাইবি । এখন চল্‌ 

ছরি। জআপনান্ধ পাঞ্জে পড়ি আজকের দিনটে 
আমায় রেয়াৎ কর। 

কর্প। জরে চল্ব্যাটা। ও লৰ কান্নাকাটি গুন্‌- 
বোন] । মনিষের কড়! হুকুম 

হুরি। আপনার পায়ে পড়ি। 

কর্প। এই বরকন্দাঁজ ! ধরে? নিয়ে চল্‌। 

বর। চল্‌ চল্‌ বাট! (গলাধাক্ক1) 

গাদা। মশাই, মনিবেরও মনিব আছে। বিনি 
সকলের মনিব তার দরবারে এর বিচার হবে | এখানেই 
বিচারের শেষ নয় ) এটা মনে রাখ্বেন। 

কর্সা। মশাই, ও সব লম্বাচওড়া কথা শুনতে গেলে 
আর আমাদের চলে ন|। আমর! যার খাই, তার কাজ 
ফরি। 

দাঘা। আজ ওকে ছেড়ে দিয়ে যান। কালনা৷ 
হয় ওর বিচার হবে। আপনার মশিব এতে রাগ 
ক আনি তিল হব দেখুন ওর ছেলে 
ৃত্যু-শব্যাক । 

কর্ম। ফা ই ভাটি খর কে? আপ- 
নাকে আমকন! বেশ চিনি। লে দিন তো! এক৯1 হাঙ্জাম! 

॥ 


স্বাদ আচ্ছা তেবে এদখুন আপনিই একবার, ;, 


এক্সবস্থাম কি গুকে লিগে যাওগা উচিত হবে? ধর্ম তো! 
আছেন 

কর্ণ । তোমায় ওসব রর কচ্কচানি রেখে 
হাও। 

জনৈক বালক । এই! মুখ সাম্‌লে কথ। কও । দাদা, 
ঠাকুর, একবার হুকুম দিন তো, তার পর দেখি কার 
সখা ঘরে" নি যায়. - 

. মাদা। স্থির হও) আমান্দের কাজ এপ নয়। 


এখনে। এক সমনধ হয়নি । 


৯১ 


বয়।. (করিচরণকে ) চল্‌ ব্যাটা চল. (ধাঁধা 
মারিল)। 
হরি। (কী'দিতে কীদিতে ) আমার বাঁছাকে বুঝি 
আর ফিরে এসে দেখবোন1! | দাঁদাঠাকুর, আমি যাই 
আপনি আমার বাঁবার কাছে থেকে! । আমার না দেখে 
ও আর বাঁচবে না। মশাই আমায় একবার ছেড়ে দিন । 
আমি বাছাকে একবার বুকে কষ্ি। 
কর্ণ। বরকল্দাজ, নিগে চল। 
বরকল্সাজ। চল্‌, ব্যাটা চল্‌। 
হুরি। ও:-_গরীবের কেউ নেই। 
দাদা। ঈশখর আছেন। যাও হরিচরগর, নির্ভয়ে 
যাও, দীননাথ তোমায় সহায়, তিনি তোমায় রক্ষা 
ফরবেন। তোদের বুকে আঘাত করলে যে তা তারি 
বুকে বাজে । যাঁও হরিচরণ, যাঁর কেউ নেই তার তিনি 
আছেন। 

কর্প। তোমারো একদিন যেতে হবে । ধনদাস 
রায়ের বিষ নক্ধরে পড়েছো । চল, ব্যাট! চল. । 

(ের্খচারী ও বরকল্দাজগণ হুরিচরণকে লইয়! প্রস্থান করিল ) 

রোগী। বাবা *** উঃ 

কবি। রোগীর আর বিলম্ব নেই । সময় হয়ে” এসেছে ॥ 

দাদা। তাইতো, (ছেলেদের প্রতি) তোমরা 
গ্রস্তত হও । 

(কিয়ৎকাল পরে রোগী গ্রাপ ত্যাগ করিল। দাদাঠাকুয় কিয়ুখকাল 
নির্শিমেষ লোচনে মৃত দেহের পালে চাহিক্। পরে কছিলেন ) 
এই তো সব শেব। কি ভাশ্চর্য্য) এত ক্ষণস্থায়ী 

এত নশ্বর এই মানব-জীবন ! এরি জন্যে মানুষ মানুষকে 

হিংসা করে। ক্ষুদ্র মানব, চেয়ে দেখ, তোমার অত্যাচার 

ও আনুগ্রহের সীম! কতটুকু মাত্র! তুমি কত ক্ষুদ্র! এস 

আমরা সবাই মিলে একে শ্মশানে নিয়ে যাই। 
(সৈকলের গীত গাইতে গাইতে সৃতদেহ লয় গান) 

বাউলের সুর । 

এমনি করেই ছুদিন পরে ফুরিয়ে যাবে সব খেল! ; 

এ যে জাধার আস্চে ধেয়ে গগনে আর নাই বেলা । 
(ওকি ভীষণ কালো গো, এ যে আঁধার) 

এখনো বাহির ছেড়ে-___( ও তুই কোন্‌ প্রভাতে 

বাহির হলি গে| সন্ধ্যা হোল) 
এখনে। বাহির ছেড়ে আয়রে ঘরে থাকিস্নে আর 
একেলা । 
চেয়ে দ্যাখ, সাথী যত যাচ্ছে চলে সবাই-_ 

কেউ রবেন! চোখের“জলে ভাসবি যখন ভাই 

কিসের আপন, কেউ কারে নয়, মিলছে দুদিনের 

মেলা । 


.. আপন, জনে গ্ললি,ভুলে। মন ছয়ে -৫খলায় : 


২ 


$হ 


ঘরে বসে' রে অভাগা ডেকে মরে যায়! :৯:7 






ব্যাপার নষ্ট হইলে, যে জর্উীদেহ'/ অবঙ্গিষট 


৬৯৯ ৷ থাকে, দে-একার্জ করিতে -পারলা:; এবং 


34) ০৮) দি), চিত 
চাও আও ১০৮২০ 
০০৭১০ পায়ঠেল1 1: ১ 

কু ৮৮:57 
সঃ ৮ 
হলাম টিক এত এ 
গীতা-রহুস্য। - 
' আধিদৈবতবা্দও ক্ষেবক্ষেতঞ্ বিচার |. 
... গচযোতিরিজনাথ ঠাকুর ঠক অনুহাদিত।.. 
.... (শুর্জানরতি) 

ক্ষেত্র শব্দের অর্থ এইরূপ নির্ধারিত হইলে 
পর, এই ক্ষেত্র কিংবা ক্ষেত কাহার, এই কারখানার 
মালিক আছে কি না, এই, ১প্রশ্থ পরে সহন্কে 
নিষ্পন্স হয়|. আত্মা, এই শব্দ কখন, কখন মন, 
অন্তঃকরণ কিংবা আমি স্থরং--এই অর্থে র্যরহ্ৃত 
হইলেও. তাহার. মুখা অর্থ -ক্ষেত্রজ্ঞ. কিংবা! শরীরের 
মালিক,বা স্বামী । ; মনুষ্য যে যে. ক্রিয়। কার;_ 
তাহ! মানসিক হোক্‌ ব| শারীরিক হোক্‌-+ওস সমস্ত 
ভাহার-বুদ্ধি-আদি অস্তরিজ্দরিয়, চক্গুরাদি ভর্তানেজ্িয় 
কিংবা ুস্তপদাঁদি কণ্মেন্ডিয় করিয়া থাকে 1”: এরাই 


1 । জড়দেহের মাংস 'স্রীয়ু ইত্যাদি: ঘঠন-অবয়বসমূহ 


অল্পেরই পরিণাম, তরী টা 
নৃতন দিরঘত হয় সুতরাং, কালি থে ব্য 

বিষয় দেখিয়াছিল, লেই স্তামি ২০ 
দেখিতেছি, এইনপ যে. একি তাহা নিত্য- 
পরিবর্ভনল্পীল -জড়দোহের ধরন, এইনূপ মানিতে 
থা যায় না'। ভাল) জড়দেহ ছাড়িয়। চেতনাকে 
যদি মালিক বলা যায় তাহা হইলে গাঢনিপ্রোতে 
প্রাণাদদি বায়ুর * স্থাসোচ্ছখাসাদি- কিংবা: : রুক্তু- 
চলাচল-আদিল ব্যাপার অর্থাৎ “চেতনা, : বজায় 
থাকিলেও “আমি এই ভ্ঞান হয়লী (হু, ২১১, 
১8৫, ১৮) তাই, চেতনা কিংবা প্রাণীদি ব্যাপার 
কেবল জড়েরই এইরূপ বিশিষ্ট ও ৭, সমস্ত 
ইন্জরিয়ব্যাপারদিগের . একীকরণ করিবার মুল-পরভু- 
শক্তি নহে, এইকাপ দিন্ধ হইতেছে (ক্ঠ, ৫৫) 
“আমার ও পরের, এই দারা 
গুণের বোধ, হইয়া. থাকে 4... কিন্তু -“সহং'_ অর্থাৎ, 
“মামি' কে, ইহার নির্ণয় উহাদের: বার! -হয়'না। 
গাই “আমি'কে যদি নিছক: ভর্ম বল, "তাহা! হইলে 


সমস্ত সমূহের মধ: 'মন ও বুদ্ধি এই ঢুই ইন্টরয়ই ; বলিতে হয় শ্রাতোকের শ্রাতীতি কিংবা অনুভূতি 


শ্রোষ্ঠ। বে 
দির ন্যায় এই সমস্ত, মূলে জড়দেহের কিংবা 

তির বিকার (পূরববপ্রকরণ দেখ )। ১১০৫ 
বৃদ্ধি এই. ুই, ইন্জরিয় সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও 
আমাদের আপন-আপন বিশিষ্ট. ব্যাপারের বাহিরে 
উহার! অন্য কিছুই করিতে পারে না, ও. করিতে 
সমর্থও নহে। ,মন চিন্তা, করে এবং বুদ্ধি নিশ্চয় 





সেরূপ নহে এবং এই অনুভূতিকে ছাড়িয়। কোন 
কষ্টানা করা কেমম? না, যেমন পরীসম্থ-রামদাস, 
স্বামী বলিয়াছেন__. * 

প্রচীতীরীণ কে বোলণে। ডে অবঘেচি কণ্টারবাণে। 
তোড় পসরুণ চৈসে ম্বণে'। .রূডোন গেলে ॥” 
অর্থাত্য_মুখব্যাদান করিয়| কুকুরের. কাল্স! যেমন. 
বিরক্তিকর; প্রতীতি বিন! যাহ! কিছু বলা হয় 


করে, ইহা! সা; কিন্তু এই কাজ মন ও বুদ্ধি কাহার টিগাজাউজিবানজ০০৩০১০ 
পৃথক পৃথক ব্যাপার 'ঘটিযা থাকে, তাহাদের এক- কিছু পাকা রগ রর 
হের জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং এই ভান হইবার ; আসি' বলিয়া কোন পৃথক পদাখ নাই ; মন) বুদ্ধি, 
নিমিত্ত যে একীকরণ আবশ্যক হয় সেই একীকরণ চেতনা, জড়দেহ . প্রভৃতি সকল তত্বের সমাবেশ 
কে করে, কিংবা পরে সমস্ত ইঞ্জি, স্ব স্ব ক্ষেত্র এই শোর মধ্যে করা হইয়া থাকে) সেই 


(1৫ 


ব্যাপারকে তদনুকৃল কররবার॥ সন্ধান কি করিয়া সমস্তের সংঘাতকে বা সমুচ্রকে 'আমি' বলা যায়। 


- পায়, ইহার নির্ণয় উহাদের দারা হয় লা। মনুব্যের ; কিন্তু কাঠের উপর কাঠ চাপাইলেই বাক্‌সো। হয় 


জে এই কাজ কয়ে এ কথা বলা বাইতে *ল্রিখাদ্াক্গ বট রী 


০ গু ৪ 
সঃ 


গিগু- উৎপন্ন;.হয়'না-- ইহা গআয়রা, 
প্রতাক্ষ -দেখিত্তে পাই (তাই: নিদুক্‌- সঞ্বাতের. 
ছারা কর্তৃ জাইগে-এন্সাপ বলা চলে না $ ক্ষেত্রের 
লমস্ত ব্যাপার নিরর্থক. পাগলামি -নহে, তাহাতে: 
কিছু বিশিষ্ট -এঅভিত্রায়ঝ উদ্দেশ্য থাকে ইহা 
লা; আাছল্য। এই ক্ষেত্র-ূপ কারখানার বুদ্ধি- 

আদি সমস্ত কর্পাচারীকে আই উদ্দেশ্য: কে বলিয়। 
দেয়? সংঘাত, আর্ধে শুধু যুড়িয়া দেওয়া সমস্ত 
পদদার্থ.একত্র-করিলেও তাহ!র এক প্রাণঙ্ধ বিধান 
ফ্কারিতে হুইলে, তাহার মধ্য দিয়া একটা যোগসূত্র 
স্বাপন করা আরখ্যক। নচে€ উহা গুনর্ববার কখন-না- 
কখন বিশ্মলিত হইতে পারে । এই যোগসূত্র কি; 
এক্ষাণে তাহাই আমাদের দেখিতে হইবে । সংঘাত 
গীত্কার স্বীকৃত নহে এরলপঃনহে;: তবে, তাহার গণনা 
ক্ষেত্রসন্বন্ধেই করা হইয়া খাকে (গী, ১৩, ৬)। 
ক্ষেত্রের মালিক কিংবা ক্ষেত্রজ্ কে, উহার দ্বার! 
তাহার সিদ্ধান্ত হয় না। সমুজ্চয়ের মধ্যে কোন 
, নুতন 1 উৎপন্ন. হয়, এইরাপ কেই কেহ মনে 
করেন। কিন্তু এই মতও আদ সত্য নহে। কারণ 
পূর্বে যাহার অস্তি্ব কোন আঁকারে ছিল না তাহা 
এ জগতে নূতন উৎপন্ন হয়. না, এইরূপ তত্বভ্ঞানীরা 
ূর্ণবিচারান্তে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ( গী, ২, ১৬)। 


1শীতা রহস্য 





৯৩ 
সেই শক্তি বা অরিষ্ঠানের পৃরণস্বরাপ অদ্যাপি ঠিক 





বলিতে গর যায়না বলিয়া চল্জাদ সেই শান্তি, 


নাই এরূপ বলায় কি ক্রোন যুক্তি আছে? যেই 
কেন হোক এ, মে যেমন “নিজের: কাধের উপর, 
বলিতে পারে না, দেইরূপ যংঘাঢতর জ্ঞান. সংঘাত. 
আপনিই অন্পাদন, করিয়া জয় এপ বল! যাইতে 
পারে না।. অতএব, 'ইন্দ্িয়াদি-সংঘাতের-ব্যাপার 
যাহার উপভোগের জন্য ক্িংব। লাঢতর জন্য হইয়া 
থাকে, সে মে-কোন্। পক র-দংঝত হইতে ভিন, 
এইনূপ তর্রদৃষ্থিতেও দৃঢ় অন্কুমান হয়.।. সংঘান্জ 


হইতে ভিন্ন এই. তত্ব স্বয়ং মম্‌ন্ত তদ্বের-- তাত! 


বলিয়া, জগতের এআন7 পদার্থাদির ন্যায় ৪স.নিজেই 
নিজের ভেয় অর্থাৎ গেচর হইতে পাঁচ: ন..এ কথ! 
সত্য; কিন্তু: তাই রলিয়। তাহার জান্তিস-নথন্ধ 
কোন বাধা হয় না । রারণ, মমান্ত পদার্থকে এই 
একই “জ্ঞেয়ের কোঠাতেই ড়িতে হইবে এরূপ. 
কোন কথা লাই) ভূ্াতা! ও ডেয়--এই ছুই বর্গ 
দ্বিতীয় বর্গের মধ্যে কোন্ন,বস্ যদি ন৷ আমে, তাহা! 
হইলে প্রথম রর্গের মধ্যে তাহার সমারেশ হয় এরং 
তাহার সা েয়রস্ব-.ইহাই স্পূর্ণ- দিন্ধ হয়। 
অধিক কি, সংঘাতের অতীত আত্ম) স্বয়ং. জ্ঞাতা। 
হওয়ায় মে তাছার জানের রিধয় না, হওয়া, কিছুই 


কিন্তু এই সিদ্ধান্ত -ক্ষণতরে একটু পাশে সরা- | জআম্চ্ন্য নহে, এইরূপ -বল! যাইতে পারে; এবং 


ইয়। রাখিলেও, সংঘাতে উত্তপন্ন নবগুণকেই ক্ষেত্রের 
মালিক বলিয়া কেন স্বীকার করা যাইবে না, এইরূপ 
ইহার পরে আর এক শরীক স্বতাবত উদ্ভুত হয়। এই 
সম্বন্ধে কতকগুলি আধুনিক আঘিভৌতিকশাস্্জ 
পণ্ডিতের! বলেন বে, ভরব্য ও তাহার গুণ বিভিন্ন 
হইতে পারে না, গুণের কোন-না-কোন অধিষ্ঠান 
থাকা চাই। এইজন্য সমুচ্চয়োৎপন্ন গুণের বদলে 
আমরা সমুচ্ছায়ই এই ক্ষেত্রের মালিক এইরূপ বুঝি । 
ঠিক কথ; কিন্তু পরে র্যরহারে, তুমি অগ্নিশব্দের 
বদলে ম্বালানি কাঠ. -বিছ্বাৎশন্দের বদলে মেঘ, 
কিংবা! পৃথিবীর আকর্ষণেররবদলে পৃথিবী,_-এরূপ 
কেন তবে বল ন1? ক্ষেত্রের সমস্ত ব্যাপার এক 
থা ও.এক পদ্ধতি অনুসারে চালাইবার জনা, 
মন ও বুদ্ধি হইতে ভিন আর. কোন শক্তি থাকা 
চাই) এই কথা যদি- নির্ধাদ হয়, 'ভবে সেই 


এই. অভিপ্রায় অনুসারেই “ওরে ! যে, সমস্ত বস্ত 
জালে তাহার জ্ঞাতা। ফন্য রেখা হইজেআ(সিরে 1? 
বিজ্ঞাতারমরে কেন, রিজানীযাৎ_-এইরূপ বৃহা- 
রখ্যক-উপনিযন্রে ফাজ্ঞরজ্ধা বলিয়ামুছন ( বু. ৯ 8, 
১৪)। তাই হস্তপদাদি ইন্জিয়াদি হইতে উচ্চে 
উদ্জিতে উঠিনত প্রাণ, চতনা॥ মন ও. বুদ্ধি এই 
পরতন্জ ও এর দেশদর্শী চা রীদিখ্ের৪- বাহিরে 
থাকিয়। দেই সমস্ত রাপারের একীকরণকারী ১9. 
তাহার! কিরূপ ভাবে কাজ করিরে তাহার নির্দেদ্শার 
কিংব। তাহাদের কর্মের নিতা লাক্ষীত্যরূগ 
এইবীঁপ তাহাদের হইতে অধিক ব্যাপক সমর্থ- 
শক্তি এই চেতনারিশিষট, - সঞ্ীবদেছে . অর্থাৎ 
ক্ষেত্রে বাস করিয়। থাকে, এইরূপ শেষ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতে হয়। যাংখ্য ওবেদাস্ত এই ছুই শাস্্রেই 
এই দিন্ধান্ত মান্য হওয়ায়, অন্র্বাচীনকালে জর্মান 


টনি উদর তথ কাট বু্ধিবাপারের লন রনী কবি 


৯৪. 

এই ভন্বই নিষ্পপ্ন করিয়াছেন । মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার 
কিংবা! চেতন! এই সমস্ত দেহের অর্থাৎ ক্ষেত্রেরই 
গুণ কিংব। অবয়ব। যাহা! ইহাদের প্রাবর্তক, ইহাদের 
হইতে ভিন্ন, স্বতগ্র ও ইহাদের অভীত--”যো! বুদ্ধে: 
পরতন্ত সঃ” ( গী, ৩, ৪২) তাহাই সাংখা-শান্ত্ে 
পুরুষ নামে অভিহিত হইয়াছে । বেদান্তেও ক্ষেত্র 
অর্থাৎ ক্ষেত্রের জ্কাতাই আত্ম! এইরূপ বলে; এবং 
“আমি আছি" এই যে প্রত্যেকের সাক্ষাৎপ্রতীতি, 
ভাহাই তাহার অস্তিত্বের উৎকৃষ্ট প্রমাণ ( বে, 
শাং তা, ৩৩।৫৩।৫৪ )। “আমি নাই” এরূপ কেহ 


চা 


১৯ কলস, ৪ ভাগ 


চরম সত্য। পাশ্চাত্য দেংশও এইরূপ বিচারা- 
লোচন৷ হওয়ায়, ক্যাণ্ট প্রস্তুতি কোন কোন তন্ব- 
জ্ঞানীর সিন্ধান্ত আমাদের বেদা স্তশান্্ের সিদ্ধান্তের 
সহিত অনেকাংশে মিল হয়, ইহার প্রতি লক্ষ্য 
করিলে, অর্থাৎ আধিতৌ তিক শাস্ত্রের উন্নি 
এখনকার মত পূর্বে না হইলেও ধার! অস্থির 
দ্বারা অতি প্রাচীনকালে বেদাস্তের সিদ্ধাস্ত বাহির 
দেখিয়। আশ্চর্ধ্য না হইয়। থাক! যায় না) গুধু 
আশ্চর্য্য হইলে হইবে না, সেই সম্বন্ধে আমাদের 


মনে করে না; শুধু তাহা! নহে, মুখে “আমি আছি” উচিত গর্বৰ অনুভব করাও আবশ্যক। ইতি ঝষ্ঠ- 
এইরূপ শব্দ উচ্চারণ করিবার সময়েও “নাই' এই ; প্রকরণ সমাণ্ড। রি 


ক্রিয়াপদের কর্তার অর্থাৎ “আমি"র কিংবা আত্মার 
অস্তিত্ব সে পর্য্যায়ক্রমে স্বীকার করিয়াই থাকে। 
“আমি” এই অহঙ্কারযুক্ত, সগুণরূপে দেহের মধ্যে 
আবস্থিত এইরূপ শ্বয়ংপ্রকাশ আত্মার অর্থাৎ 
ক্ষেত্রভ্রের মূলগত শুদ্ধ ও গুণবিরহিত স্বরূপটি 
কি, তাহারই যথাশক্তি নির্ণযার্থ |বেদাস্তশান্ত্র প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন (গী, ১৩, ৪); তথাপি এই নির্ণয় কেবল 
দেহের অর্থাৎ ক্ষেত্রের বিচার করিয়াই স্থিরীকৃত হয় 
নাই. ক্ষেত্রত্রেক্ষজ্ঞের বিচার ব্যতীত বাহা জগতেরও 
অর্থাৎ ব্রক্ষাণ্ডেরও বিচার করিয়া! কি নিষ্পন্স হয় 
তাহা দেখিতে হইবে, এইরূপ পরে কথিত 
হইয়াছে । এই ক্রক্ষাডু-বিচারের নামই “ক্ষরা- 
ক্ষর-বিচার” দি ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-বিচারের দ্বারা 
(অর্থাৎ দেহের মধ্যে কিংবা পিগ্ের মধ্যে ) 
কোন্টি মুলত (ক্ষেত্রভর কিংবা আত্মা) ইহার 
নিয় হয় ; পিণু ও ব্রহ্মাণ্ড মিলিয়। ছুই দিকেরই 
মূলতন্ব এইরূপ প্রথমে পৃথক্‌ পৃথক্‌ নিষ্ধারিত 
হইলে, তাহার পর আরও বেশী বিচার করিয়া 
এই দুই-ই একরূপ কিংবা একই-_কিংবা “যাহা 
পিগু তাহ! ব্রক্মা”-_-এইরূপ বেদাস্তশান্ত্রে শেষ- 
সিদ্ধান্ত কর! হইয়াছে *| ইহাই চরাচর স্থির 


* ক্ষরাক্ষর বিচার ও ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ বিচার-_আমা- 


দের শান্তের এই বর্গাকরপ, গ্রীণ নাহেবের জান! ছিল | 


কি ভয়! 
(শ্রীমতী বিধুমুখী দেবী ) 
. যা কিছু আকড়ায়ে আমি - 
ধরেছিন্ছ বুকে 
নিমেষের মাঝে দেখি 
সব গেল ঢুকে ! 
স্বপ্ন সম লুকাইল 
কোন্‌ দেশান্তরে-- 
হে পুর্ণ! সম্পূর্ণ যত 
পূর্ণ তব চরণ পরে। 
মৃত্যু নাহি জরা নাহি, 
নাহি নাহি ক্ষয় 
মৃত্যু যে বহে গে! হেথ! 
অসৃতের পরিচগ্ন । 
দাও ছঃখ দাও শোক 
দাও অশ্রজল 
তার সাথে দাও যদি 
__ ভকতি সম্বল । 
জলুক অন্তর মাঝে 
দারুণ বিরহশিখা 
এ বিগ্ব হোক ছারখার 
ভুমি যদি থাক প্রাণে 
ওহে বিশ্বাধার 
্রঙ্জাও পাইলে লয় 
কি ভয় আমার! 


না। তথাপি আপন £১/০198979908 ৮9 150)109 এই ; মধ্যে 8)0,0108) গ্রস্থৃতি মানসশাস্ত্রের ও ক্ষরাক্ষর- 
অর্থের আরস্তে তিনি অধ্যাত্মের যে বিচার করিয়াছেন তাহা; বিচারে [/9109, 11919129165 প্রভৃতি শাস্ত্রে 
81/770091 05001019 70. 80475 এবং 91082] | পরে আত্মমমাবেশ হইয়া থাকে ; এবং এই সমন্তের বিচার 
[97001016 20 0190 ছই ভাগ করিয়! পরে ; করিয়! শ্বরূপের বিচার করা আবশ্যক হয়, এইুবিষর 
ভাহাদের একা দেখাইয়াছেন। ক্গেকরক্েত্রত্র-বিচারের | পাশ্চাত্যবিদান্দিগেরও মানত । 






৯৫ 


কি ইলন্ি কলা 


| আমাদের গৃহে, কি পুরুষ কি, ভ্রীলোক-_কাহারই ট1 


ফাটল কাজের. জনা এক. এরা ৬১০ এক 
দামী, চাকর, বেহারা, .গাড়োয়ান-_সর্পুদ্ধ ৩৫1৪* জন 
লোরূ। তাছাড়া! সাতটা গরুর গাড়ী, ই তাবু ও.এক 
খোড়ার গাড়ী_এই সমস্ত সরঞ্জাম ;দঙ্গে.ছিল। এইবূপ 
প্রবাস-্রমণ আমাদের; ছুক্রনেরই খুব ভাগ. লাগিত। 
তাহার কারণ, ভিন্ন ভিন্ন স্থান, ভিন্ন হাওয়া, ভিন্ন জল, 
ভিন্ন দৃশয,_ইহার দরূণ মন সর্বদাই উল্লসিত-ও সথগ্রসন্ 
খারিত। _তাহাতে জ্আরার, পুপ! অপেক্ষ| প্রবাসে ওর 
শরীর-বিশেয়ত চোখ খুব ভাল থাকিত, এইজন্য সর্ষে 
গরিমনে;সথখ ও শাঞ্িংপা ওয়া যাইত।. প্রবাসে থাকি- 
লেও» নিত্যকর্্ম ও কার্যক্রমে কোন ফ'!ক পড়িত না__ 
এই/স্মন্ত কাজ রমান্তই চলিত) , আগের দিন যে আড্ড। 
নির্দিষ্ট হইত, প্র।তঃকালে ৮৯টার মধ্যে সেখানে গিয়া 
উঠিতাম &. ঘোড়ার গাড়ীতে আমর! ছব-জন, এক মিপাই 
ওএরাচম্যান $ এবং.সেই গাড়ীতে: জিনিসপত্র- অর্থাৎ 
গর, তাক্রিয়া, ছুই দুর, দোয়াত, অলযোগের খোরা 
ও-জলের কু'জো-_এই সমস্ত সর্বদাই .থ|কিত। নির্দি্ 
জাগায় পৌছিলেপর, যেখানে খুব গাছের ছায়া, মেই- 
খানে গদী, তাকিয়। দোয়াশ্ড- দপ্তর -সাজাইয়াচ জায়গা 
্রস্তত হইয়াছে, এই.খবর দেওয়া! সিপাইদের কাজ ছিল 
ততক্ষণ "উনি? গাড়ী -হইতেঞলামিযা মুওগ্রপ্রালনাদি 
গরাঙূডা সমাপন করিয়া/জআ.ডার স্থানটা আশপাশে 
খোর আছে, কিনা, খাবার. জল বহতা'স্রোতের 
ও সর কিনা এই সমদ্ত উল দেখিক়। তাহার, পুর এখান 
আতিয়া লাঙকরিতে প্রবৃত্ত হইতেন গরুর গাড়ী গুলো! 
একটু,আগেই-সলিত। কিংবা, আড্|র- স্থানে আিয়া 
ছমা। হীন --ামি/গাডী হইন-নামিঞা। গরুর গাড়ী 
হইঙ্ডে, ভাড়ার এ. রাকজার_মালমদলা বাহির করিয়া, 
বেখান্ধেীফরিত/হইযব (মেই দাগ ঝিকে,দিয়। ঝ/ড়াইয়। 
৬গোবরছড়া দিয়া পরিষ্কার করাইতাম ৯ .এ২$ তাহার 

রাগার, মসলা বাহির করিবার গর 
হাউালযাঃহইলে, মোহমভোগ:ও তাহার, আহসপলিক, 
অনাংদুখযোচক খাবার -প্রস্থত. করিয়া যেখানে উনি 

৬ ্ 


খাওয়ার ন্মভ্যাস ছিল ন.১-মেইলনয, পথ চলতি সময়ে 
রাজার বিশ্ব হইলে সেইদিন মোহনতোগ ঝুচি এইরূপ 
কিছু :টাটকা। জরাখাবার তৈরী করিয়া দিতে হইত,। 
তৈরী জিনিস ভাল হইলেও. এবং গ্ষুধিত হইলেও, নিতা- 
নিলমান্ুসারে উনি. চার পাঁচ গ্রাস মা থাইতেন, 
তাহার অধিক খাঁইতেন_ন1.।. কিন্তু নিজের আচারের 
পূর্বে, আমাদের সঙ্গে... আগত. কেরাণীদিগকে কিছু 
দেওয়! হইগাছে কিন, খোঁজ লইতেন । 

আমি “দেওয়া হয় লাই" বলিলে, তিনি বলিতেন 
পউহাদিগকে আগে দেও” ॥ - তাই উহাদের জন্য লাড়, 
চি'ড়েভাঁজ! প্রন্ভৃতি কিছু জলখাবার -টততরী, রাশিতে 
হইত। “ওর" জলযোগ. হইয়া গেলে, আবার. কাজ 
আরম্ভ হইত.। অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘাড় নীচু কষ্ট 
লিখিতে লিগিতে.একবার ছুচার মিনিটের জন্য.উনি ঘাড় 
উঠাইতেন 7. তখন. সম্মুখে পাহাড় কিংব| নদী কিংব! 
গাছ যাহ। কিছু আশপাশে থাকিত, তাহার.দিকে সহজ- 
ভাবে তাকাইয়! থাঁকিতেন 7 ক্ষণকালের জন্য তাহার 
মুখী গন্ভীর হইয়া উঠিত,: এবং তৎক্ষণাৎ আনন্দে যেন 
উৎফুলল হইয়া; সেই আনন্দের ভরে কোন গ্লোক, কিংব! 
অভঙ্গের কোন এক. চরথ- আপন. মনে আওড়াইতে 
'আওড়াইতে তন্ময় হইয়। পড়িতেন; এই. বিশ্রামটুকুই 


ভিন্সি. যথেষ্ট, মনে করিতেন । তারপর আবার কাঁ্গ 


আর হই)... নির্দিষ্ট, আভায পৌছিয় ছুই ঘণ্টার 
পর,জ্জান করিতে উষ্টিতন, এইরূপ নিয়ম ছিল. 
সান, ও. জাহার হইয়া, গেলে, গেই আসনে রসিযাই সমস্ত 
লোরুদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেন। . পুর্বাদিনে আমাকে 
যেকাজ.করিরার-জন্য. বলিয়া রাখিতেন_ তাহা, কিরূপ 
হুইল-ও কতটা হইল হার খোজ রাইতেন । গ্রতিদির 
ডাকে:নুতন পত্র-কাহার৪ আিলে তাহা দেখিয়া তাহা- 
দের উত্ভর কি-দিতে--হইরে_-তাহা বলিয়া আমি একটু 
রিশরামকরিতাম-) উন্নিতিতক্ষগ সমস্ত পত্রের উত্তর 
লিখিয়। রাখিতে... এবং, আমি উঠিলে গর আ]মাকে 
পড়িয়া গুনাইতেন?$ /এইব্ূপ_আমাকে_ বলিয়া এবিএম 
করিনার জনা. অন্ধ -ঘণ্টাও, পৌনে ঘণ্টা, কখন ,কৃখন 
এব-ঘক্টী কাল নিদ্র/ যাইতেন।., আমি সেইগানেই 
তাঁহারং়াখার_-কাছে.- সি, পু লিখিতে ,বসিতাম। 
নিজ্। হইতে উন, উঠিলে পর»॥ ওকে, লিখিত... পান, পড়িয়া 
শুনাইতাম, তারপর, পত্রগুজি, বদ্ধ করিয়া, ডাকে দিবার 


না: সিপায়ের হাতে দিতামু।.. তাহার পর, আমি রদু- 


বংগের নুতন,ছুই ক্লক বাহির করিয়া তাহ! ছই তিনবার 


| উনতিকট গরিব -াইভান 7 হা 










বন স্প ফুচকা 


(আফিসে খাইতেন । : সেখানে ফণ নুপাঁরী লক উইকে 1 


তা, ভীরপ্ সনধাকালপরবন্ত বীর কৌন কাজ 
নী করিতে 'ইইত না। তাহা লর়্ আদি মারাঠী 
পর্ণ সেইববছীনা উপরেই 'পড়িভাখ, কিংবা 
রাখেন কোন মহিলা আপিলে ভ্টাহার গহিত: গল্প করিতে | 
ব্বপিতাঘ, কিংবা ভীগদের এম উরটবা যদি কিছু থাকিত। 
তীহা দৈথিবাঁর জন্য ছারন্সঙ্গে ফাহিতাঁক)৮ - 
এদিকে ছুই তিন ঘটা পধ্স্তি ধর আরফারী: কাজকদ্ম 
ইস গৈলে পর, সন্ধা কালে, তালুকের কশায়ী) জ্াধান 
আাসিত। তখন১কলমঈ ফেলিনী রাখিয়। উনি ঈফ তরত্বীধিতে 
স্বলিতেন এবং ক্ঈভ্ভীগত 'লোকদিগেক সহিত্ত কথা বার্তা 
ব্উহতৈন | সকালে যথেই বৈড়ীনো না হইস্া থাকিলে 
সেই গৌকদিগের সহিত তিমি বেঁড়াইতৈ াইতেন। উনি 
খুব তোরে রত উল্টে, তার সহিত" ঈমীন টালে বসার 
কেই হতো চলিতে পাঁকিত, কিন্তু তানুকের শ্রানে জাগি 
সাঁজের অধ্বিকারি পাইয়া যাহাঁদের' পাঁজ-্ীঞড়ায় চল 
ইসা পড়িগ্নাছিল, পথ চাঁলবার অভ্যাপ উপিয়াগিয়াছিধ, 
সৈই রাও সাহেব ওর পঞ্গে সমীন:চাঁলে চিত্তে নাস্তা- 
নাবুদহইগী গাঁড়িতেন । আমাদের লোক্ষেয়া ট্টলেই 
সঙ্গে সঙ্গে চলিউ, কিছু ঝাউসাহেখদের আল খিষ্াইয়। 
পড়িত ৭ টাঁলিতৈ টলিতে' উনি “কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করিলে, তাহার উত্তর দেওয়া উহাদের পক্ষে মুস্কিল হইত, 
এইজনা তীহীর পপ হইতে পাধধান হইয়া, বেঁডাইতৈ 





ধাইবার ঈমক়ট। গরড়াইয়। উতর একেবারে বাতি টার 
সম সাক্ষাৎ করিতে আগত | খুন্‌পৈফ,  মীমৃলেদীর 
উঠিয়া গেলে পর; খাঁকীলোক অনেকক্ষণ পর্যন্ত ধিক 
খাঁকিউ। তাহীদের সহিত কথীবার্তা্, আগীখিবয়ের 
সংবাদ ও খৌঁজখবগ পাইবেন--ইহাই স্উষ্টারপ উদ্দেশ 
ছিল । দেই গ্রামে জমির খাজনা কত; কি পক্ষিণ কর 
উহাদিগকে দিঙে:হয়, ভাঁষি কোন্‌ ফসলে পক্ষে ভালা, 
কষ আনা পরিমাণ সণ হয়, অবসরকালৈ গ্রামের লোকে 
কি করিয়া সময় কাঁটায়, বড় রফমের ব্যবগ। :কি-ও তাহা 
কেমন চলে, কোন্‌ দেবতা গ্রামের মুখ্য দেবতা, তাহার 
জন্য কোন নির্দিষ্ট মায় ক্মাছে কি না, সেখানে কোন্‌ 
পুরাণ পাঠ হয, রামের বিশেষ উৎপবটা কি, ন্ধাকালে 
কেন্জানী, বেপারী, চাষী, দেশমুখ, দেশপাশা-এই সম্ত 
গ্রামের লোক এক িলিয়া কোন ভঙনপু্জন করে কি 
না, মমপ্ত দিন কাজকর্ম করি শান্ত প্রাণের ইহাই 
একমত পের 'বিশ্রামের জিনিস, এইনপ বিশ্রাম লওয়া 
ভাবিনি এই কিল ক এবং হাধের পঠিশাদীরি বি 


দেক_-এই সমস্ত বিষয়ের খোজ্খব তন। 

এইন্ধণ লহজ কথাবার্তা চলর লইবার 
উহ্থীর অভ্যাপ ছিল লৌকেরা পর, 
সন্ধার সময় আরা করিতিহবীগিতের ওপর বের 


। সমর, আমি যে সকল মারাঠা সংবাদপত্র পাঁড়ি! খিভাম 


তাথা হইতে শু কিছু মুখ সুখে বাঁদিতে হইউ সেইপ 
আবি, জী নুতন খবর বি, কোন্‌ হিরা সাষ্াৎ 

করিতে আপিক্লাছিল, ফি শ্রভৃতি জ্ঞাসা 
করিতেন) জীব াডাদ,- বাদীর সুতা ওখান 
কিই বা' হইয়াছে? এখানকার লৈখানকার . হাঠাউটি কথা 
হইয়াছিল”: আদার এই: কথা শিক পাম খালি 
তৈন ২" দঠিকই হইয়াছে ) তৃগি' শিক্ষিতী, তৌমীনগ 
সহরে বাল, রোজ-তুঁমি খবরের কাগজ পাঠ কর-_এইক্সপ 
তোমার ধরধধ|রণ] সে খেচারীরা গ্রামা লোক) তাঁরা 
লইরের সভাসমিতির কথা 'কোখেকে জান্ধে? ' ভৌমার 
অই ধররণধারণ ও ধড়মাভুষী দৈথে তীরা ঘৌধ হয় অবাঁকি 
ইয়ে গিয়েছিল! তখন তাঁরা আর ছি বলবৈ।” শ্রইপূপ 
উীঁন ছই পক্ষেরই কথ কিছু কিছু বতিগা আমাকে কষা 
দিভেন, এই কম বলবার দিকৈ তীর একটা ট্রাখ ছিল; 
আর কিছুতে না। এইক্ষপ 'আমোদ-আহ্দীদে 'ফিছুকীল 
অতিবাহিত হইলে পর 'শোবাকস আগৈ, একধন্টাকাগ 
কেরানীদের মধ্যে কেহ একজন আপিশ্লা ইংকোজি ঈংবাদ 
পত্র পড়ি. সৈই সয় -আঁমি শর: পায়ে স্বী মাঁলিপ 
করিতামণ কারণ চোখের পীড়া খাকার, প্রতিদিন পীয়ে 
ধী মাপিপ না করিলৈ নির্া হইত লা): থে দি পড়া 
হইত না, সেদিন আমরা ভুলে দীবা খেলিঙাম ? 5 এই 
সমরে চাকর পায়ে খ্বী মালিস কর্িত। প্রায় ১৯টা 
সময় আমরা শুইতৈ ধহিউ্টাম। শুর নির্াটাই আঈলৈ 
কম হইত বলিয়! 8191 "টা নির্া হইলৈই উদ বখৈষ্ট 
যনে কায়িতেন। এই সম্বন্ধে আমাক আবার শঠক্‌ উলটা 
ছিণ। আমি বেশী বু্মাইভাসি বলিয। ৩ ৩04টার ঈদকস 
ভর খু ভাঙিলেই, আমাকে জাগাইতে চেষ্টা করিতে ? 
তখন উঠিতে বিরক্তি বোঁধ হইত বলিঙ খনে নে আমার 
রাগ হইত এবং কখন কখন কষ্ট হওয়া আর্সার কানা 
আগিত) কিন্তু ইহার কিছুই আমি বাহিরে প্রকাশ 
করিতাখ না, বলিতামওপসাণা শুধু উনি জানিস পাদ- 
ভেন। কিন্তু যেন উসি জানিতৈ পারেন লাই এইরাপ 
দেখাইয়া, যতক্ষণ লা আমি আমার নিত্য দিগ্গমিত ক 
রপ্ত করিতাম--ততক্ষণ আমাকে জাগাইবার চেষ্টা 
করিতেন । আমি একবার উঠিগা নিকটে গিশকা পাঠা- 
আমাকে বলিতেন। এইকাপ আমি পাঠ জার করিয়া 





উদ 


ধরটা গেলে, উল্লাহ তে কুঁ়ী কিংবা তাল পর্ন 
দিতে ধাফিতেন। নাঁখদেবের কৌন: প্রেমরঈপূর্ণ অভঙগ 
তাকষভীলমলাগিলে; তাহা 'আসাকে পুনঃপুপ আবৃত্তি 
করিতে ধলিতৈন উধর্চদৈই'অভ্গৈর চিত্ীয় অনলি 
ইত চোখ বুজি গ্লিত্তৈ রস করিতৈন, এরূপ 
অধহীও কথন কখন হই) * এই-সবসে সকাশের শাস্ত 
-আগোক পেই তপু বড়ই পরার দেখাই, 
ভাহাঁতে আমার মনণড ভাবে গদগদ হইউ" এবং প্র উপকর 
ভীঁতখাসী ও শুক্রি স্বতই বৃদ্ধি হই। আমি একলা থাকিলে 
দৃষ্টিতে; কিং লংগারের তের দেখি, কিন্ত স্তরগতিউননে 
আরীস্বিক্ স্মক্তি ও দৈবী-বিকূতি বৈশী আছে) : কিক 
এইভাষ মনে আনৈকপ্ণ স্টারী হইত ন1" বই খিষয়ে 
সঁকে আহি কিছু জিজীসা কারিব; ভাবং আমীন খাহা সনে 
হযুগুকেখলিধঠ এইসপটআনে কদ্দিযী আমি খন বর 
সুখের পালে ভাকাইভীম” এবং সৈই সয়ে উজিও ধখন 
আমার দিকে তাঁকাঁইতেন, ন্তখন এইরূপ চৌখাচোথী 
চ হওয়ায়, ক্সামারগেই ছিউজাসা- করিবার ইচ্ছী ফাঁলির 
ইমারতেরণ্মতো। মানত ধবসিযা ধিত) বমি কিছু 
বলিতে যাইতে ছিখাঁম, ইহ জঙ্গণ কপি উনি বৃলিতেন, 
“জামার বোধ হচ্ছে, আঁমার বিল কোন - টাকা টিপ্পনী 
কর্ঠব ঘোলেনতো মাক নে ঘুট এটি: কবচে-না? ধদি 
ভা হয়, বোলে ফেল তন, অত ভীবচ কেন? * আমরা 
সাদাসিধা - আলু! কোন ঈকম “করে? ভজন লুজ 
কারি) তুমি ইংরেনী লশক্ষিা অহিলী, এ টতাসীর 


চেন কুটিকাল্স ২ হবে নী উই ক্ষর্থা যী আমি 
1 আমাদের ম্সাড্তা সহইল।  তাপুকের গ্রাম বলিয়া 'আখা- 


লয্জায় উঠিগা 'খাইভাম? এইিপ-মিতয চপিতি |: 
সঃ জ্ঞালুকের শ্রীতোক - গ্রামে সমর: ছুই তিন দক্দিন 
খাঁফিতাম।: তখন খেয়েদেই স্কুলের মাষ্টার, সমু দৈথখি. 
বার জন আমাদিগকে আমগ্্রণ কাঁরতৈন। তাহারা 
জআমরণ করিলে খর, “উনি” বলিতিন “বক্চৃতাঁ দরদবার 
কাজ ছিলাফের । তীহাদিগঞ্ষে আমন্ত্রণ কর--তাহা 
হইলে তাহারা আসিবেন1+ এই ফথা শুনিগ। তাহা! 
আঘাদের-জিকট ক্মঁসিভেন, এবং কন্‌ কুল দেখিতে 
যাইতে হইবে তাহা সময় ঠিক করিতৈন। প্রাত্রে আহারের 
লয় ণ্উদ্ি” জিজ্ঞাগা করিতেন, /তাজ দেখ! করিতে, 
ফে কে ক্সপিয়াছিল 1” আমি বলিতাম-_:“কেহই ন1)- 
মীমলেদাক্স-গৃহিনী ও ন্মুন্পেফ-গৃছিনী আগিয়াছিলেন 1” 
সন্ধ্যার ঈমষ্ বাঁলিফা বিদ্যাগঞ্ঠৈর ঘাষ্টার আপিয়া আখস্তরণ 
কনিয়া গেলেন । এই - কথা 
পগাহলেট কখন খাধে স্থির করলে? একটা,কিছু বতুতা 





ইরাকে নু 
হু ফরিতিন $- কিংবা দিবার ঈদ অর্থে "দিকে 


:শুঁনিষ্টা উনি বুলিতেন, 


ৰ১৭ 


ঠিক তৈরী করে ব্রাখতেই হয়েও -আমিত- একট্-আগে 
কাজে কান্ত ছিলাষ সেই সময়ে একট। কি শুন্ছিণাঙ 
বটে, ক্ষিন্ধ'তখন গে-বিষটে ততট! পঙ্গা করিনি ফোন 
কোন পথ চল্তি রাণ্তার লোক হল্ছিল- যে, শর্জন 
খুব স্টল (ঝআর্থাৎ গভীর) -বিদ্বান্‌ মহিলা, আলিয়াছেদ, 





' কাপ বালিকার ।যালয়েপ্ঠার বক, তা ছইবে +. ইত্যাদি 


ইত্যাদি কথা তারা -বল্‌ছিল দ্ঘটে $- কিন্ত কামর! নিজেক় 


ফাজে-ব্ান্ত 3:৯ লে-দিকে ঝাঙ্্য করি- নিও আন 'মনে 


হচ্চে যে কথা গুলা কাশ 'আস্ছিজা) তা তোমার সন্ব- 
পক ,হচ্ছিল7” একথা য়ে ভ্রথম শুমিবে, সৈ সভাই 
আন করিঝে; "উনি+” গান্তীরভাবে কাথাস্লো বলিতেছেন । 
ক্সকসর সগয়ে, ঠাষ্ট! -তামানা- কলা তীর" অভ্যাস ছিল। 
আমি বজিপাম “খুব স্থু+ - এই কথাটাই আমারি পক্ষে 


খাটে, বাকী সমস্ত কল্পনা” : ভার পর দিম, আইি স্ষুল 


দেখি আ[সিবার পরেও, এই-- রকম ঠাট্টই জিতে 
লাদ্িল। কোনও শ্রামে। : ৫কানও বাঁধা কিংষা 
আলপোর দরুন স্থুল দেখিতে না গেলে উনি বাগ 
করিতেন -এ্রবং “ভ্রইপগ বলিতেন যে।-৭লোফেরা 
আগ্রহ করে বিমন্ত্রণ করতে আগে, সেখানে 'একবার 
গিঝে দেকতে কি বাধা হয়? গে খানে গিয্ে কি 
বোঝা! ঘাড়ে ক্ষারতে হবে ক দের নিমন্ত্রণ তুনি "গেলে 
ভাতে এদের'কি মোজলাভ ছবে ? সৈখানে কিছু জান 
লাভ হবে বোলেই তোমার ন্যায়! বআআন্গি বল্চি বোংলিই 
কি যাবে 1 "আমি গুধু একটু ম্জ! খাবার জন্য বলি 
ঠাষই। কর ফাব্তো অর্থ লিও লা 1", এইকখ ঈুথসান্তোষে 
গ্রবাণ কি-আরল্তন্ভাঙা লাগিবাঁর কখ।নহৈশখী 
শইকপ আমাদোর ততো গৃহ জাগেক্ষ শ্রাধাসে 'অধিক 
সুখ হইত 'দ্রযণ করিতে করিতে একথায় “*ভাঁনগ্রামে”। 


কেক লেখালে ২৩ দিন খাফিতে হইল এপ্রই সময়ে 
আদা শীগখপতির ধর্মশীপান্ধ উঠিক্লাছিগাখ । লেখ।নে 
উঠিজ! "আমাদের খাওয়া দীশুয়। হইয়া গেলে ছৃখুরধেলা় 
ডে-এ ইনধ্ণেক্টর সাক্ষাৎ করিতে .. আঁসিয়। আটকে 
বলিলেন, জানাদের এই তীলুফের স্কুলের পরীক্ষা এই 
গধেমাত্র শেধ হয়েছে, আর হই সময়ে “আপনাদের 
শ্তভাগমন ইল। এপ স্থধোগ বলধামাজ খটে না। 
বাঁগক ও খালিকাদের স্ুলের পুরস্কার বিতরণের কাঁজট! - 
আগনার এখানে -থাঁক্তি থাঁক্ৃতেই করা খাবে) 
আঁগনাদেক্ ুজনৈর সাত দিয়ে ছুই স্থুলের পুরস্কার 
দেয়া যাবে” ইত্যাদি ডেপুটি অনুরোধ কাঁরলে পর, 
উনি তাঞক্ষে বলিলেন-_"*আচ্ছা 1" কেবল আমাকে 


'রাজে বলিলেন যে ুপুঞ্জ বেলা স্কুলের ডৈপুটা এসে- 
'ছিলেন। পরগু:দিন বালিকা ছুলের পুরস্কার 'বিতর়ণ হবে 


র্‌ 


সময়ে একট! ব্কূতা, তৈগী কারে নিয়ে যেতে ছবে। 
আমি যেরকম অন্য সমগ্নে ঠাট। করে লি, এ কথ! 
সে রকম ঠাট্রা- করে এবক্চি নে। তুমি ঠা মলে 


কোরো না সেখানে -কেবল মেয়েরাই থাকবে, পুরুষ 
কেহই: আস্বে না কিন্তু একনেক মেরে আস্বে। [4 


লেখানে গিরে ভি 'জ্জার় না পড়) এই অনয তোমাকে 
আগে থাকতে বোলে রাখৃচি। সুখে গদি বল্তে না 
পার, হা মলে হয় “একটু লিখে নিয়ে যেখে! 1: এই কথা 
শুনিক! আমি সভ্য সত্যই ভীত হুইর়!.পড়িলাম একটা! 
ছর্বহ বোঝা যেন আমার মাথায় চাপানো হইয়াছে এইরূগ 
অন্ধ কারি! আমি বলিলাম। আমি আবার কি বলব? 
আমার কি. বল] অভ্যাস আছ 1 এখনি আমার হাত পা! 
কাপ্চে।-তাপ্প পর পরত দিন নাজ্ানি কি হবে। আমি 
একেব|রে হত্বুদ্ধি হয়ে-পড়েছি।কি পিখ্ব, কি বল্ব, 
আমার কিছুই মনে হচ্চে না।- তুমি কিছুক্মুখে বলো; 
আমি লিখে নি-1%-এই-কথা! শুনি উনি একটু (জোর 
করিয়া বলিলেন )--্আাঁমি কিছু বল্চি নে, আমার 
নিজের:কিছু-কাঁপ্স মাছে, আমি অন্যের কাজ হাতে, 
নেৰ কি. করে?% জামাকে-দিগে লিখিক্গে নিয়ে তার 
পর-২সেই লেখা. সৈথানে পড়বে 1. এ আমার 'ভাল 
লাগে ন111 ভাল'হোকু মন্দ -ছোকু তোমার যা অনে; 
আসে - তাই রিধে (েল্‌। তার ভিতর দুষ্ট একটা: কথা 
কমবেশী_কর!/ষেতে পারে এই মাত্র । ক্ষার তা দি না 
হক প্রদকঙ্কোচিত কু চার কথা সুখে বল্বে--সেই ভাল । 
তা বল্তে তোমার কি বাধা? এখন-যদি-তুমিনথা বৃড়িয়ে 
গিগ্লে থাক) ।রাল ভোরে পিখে ফেলো! । তুমি মেয়েমানুধ 
মেক্সেম্ান্টযদের মধ্যে ট্ধর!-টককরি হবে ! সেখানে কেবল” 
মেকেরাই রক্বে / তুমিই চারটে - রখ 'যা। বহর তা 
একটু-গুদ্ধিয়ে বাই হব এই-ধরণে উনি" আনেক; 
কথা বলিলেন ॥ ;ন্তার: পর' দিন: ভাবনা! চিক্তাতেই, 
কাটিরা-গ্প )৮-কিন্ধু প্রি লিখিব 'তাহ। ঠিক করিতে 
পারিকী না ।:তাসগা ৪কর। তা ই-সাহেবের ইবঠকানায়' 
পুঃসকারজঞঠানের স্থান নি ছিষ্ট হইয়/ছিল )-জমতী তাই-. 
সাহেব এরড্গায়ের- ধায়/£ জনম হিল! উপস্থিত ছিবোনি:। 
নিন ময় আমি, সেগানে -গেলায়। । লেয়েরা কিছু 

সক্গরিআ-সা৪:9 পিক্ষপিতী, ক!য্যরিবরণ "পাঠ করিলে, 
পর মেয়েদিগকে আমার দুই চাঙ্িট/উপদেশ্ের কথা। রলি” 
ঝর/মন্য আসিল । -আমি ত- উঠিয়া দীড়াইলাম $. কিন 

_ আমার দরমকট কাইব]র- মতো হইয়া হাত প|.-কাপিতে, 
লাগিল /ছেই তিন মিনিট-এইরূপ অরন্থা-হইয়াছিগ$ তরু? 
আমি, বগিতে -আরস্ করিবাম,ফে জানে -কিরূপ- 


গাও ছাত ৃজ্ এই 





স্কিত হয়। এই -অদ্ুষ্ঠান এখানকার : মহিলাদের খুব 


ভাল লাগিয়াছে যনে ছইণ» কারণ, তারপর, এ গ্রামে 


আমর যে ছুই দিন ছিগাম, সেই সময়ে অনেক. মহিলা 






৮ 


এহবুবকদকম” তাদের রাড়ী আমরা যাই এইপ গ্রহ 


প্রকাশ করিল এবং ছুই দিনই অনেক, মহিল। মানেন 
বাড়ী আপিয়া গল্পস্থল করিত) এক. সময়ে কোন 
কারণে “ওর অন্দরে: আসিতে - হইয়াছিল । কিন্তু 


নেক মেয়ে গেখানে থাকায়, শ্রকে ফিরিয়া যাইত 


হইল। জমাকে ঠা! করিবার উনি এই. এক উপলক্ষ 
তোমাকে. আমার সঙ্গে যেতে দিবে কিন! কমার, তয় 
হচ্ছে। যেযেদের কাও এই রকমই 1” - পুরস্কার অন্থ- 
ানের দিনে আমি গৃহে আসিলে, একআজ.কেমন হুল? 
এইরূপ,জনেকবার আমাকে জিজ্ঞাস| করিলেন । _ কিন্তু 
আমি কিছুই বলিলাম ন| | শুধু এই... কথা বলিলাম, 
মেয়েদের মধ্ো যাই-ছোক না, পুররদে রু মে+সব খোজ 
করবার দরকার কি 1. আসি. -লঙ্জার. পড়, -তুক্রি 
ভরিদ্যদ, বাণী :করেছিলে_-মেই, রুম : কিছু : ছয়ে 
থাক্বে 11-কিছু ন/ বোলে দিযে কিছু ন! : শিখি দিয়ে 
এই রকমই ত.ছবার কথা 1. আর ক্ষি; হবে?” এই 
কথা ওঁর তাল:যনে হইব না। মনে হুইল-ঘেন উনি 
কি একট! ভাবিতেছেন, কিন্তু তাহার পর, একটি কথাণ্ড' 
বলিযোন-ন1। কিন্ত: ঘুমাইবার_আগে “আর ন1. রলিরা 
থারিতে গারিলেন না--আম।কে “পুন পুল£ খুঁটির 
খু'টিয দিজ্ঞায়। করিতে; লাগিলেন )-"তুষি যা ঝল্ছিলে, 
এখন সব. গুলে: রো, সন্ত কর না! শোনা: পর্যন্ত, 
মান্থষের-:ভাবল! হয়:)-. একট! কোন-ককা, দায়িত্বের 
সঙ্গে তুমি কতটা করতে. পার, 'এইটিই মামি দেখে, 
চাই।.-এতে ঠা জলে না1।1 এই'কথা/গুনিয়া আমার 


যাহ মনে: ছিল সমন্তই -বলিলাম'। ,এইল্লমঞ্সে তিনিচ : 


উ্ারণ দেখা ইলেন4।-__/আমাদের লোকেরা জীপিঞ্গার, 
বিরুদ্ধে যে আপন্তি আবে, তাতে এই কথাই-তার বিশেষ, 
করিয়া বলে যে, -য়েয়ের1 শিক্ষিত হ'লে উদ্ধাত বেদ 
পরোয়া 9 মর্যাদা রহিত হইত) - এইজন)+-জেয়েদের?- 
শিক্ষিত! মেয়েদের (এই আপনি তুলিবার কোন 'অবয়রণ 
কিন্তু তোমার দেওয়া উচিত লয় ।. মান্য উদ্ধাত/হইরেবাই, 
নিশ্চ়ই শিক্ষার পরিগাম নহে)... শিক্ষ।79..সংগাদের, 
পরিগ।ম মাহ্যকে -রিনয়/্গার ও নত্মই করিয়া গাকে.। 
এর -উদ]হরগ-.. - কলাগাছ ; এ উদাহরণ : সর্বদাধা গে, 


হইল ঠ ২, খা, আমি; তাড়াতাড়ি অবাধে? বুরিঝার শাগটনরাটিগদা গাছের কক 


ঞ রা 







দখা যা॥. এবং এইজস্যই কলাগাছের 
৯৮০/০০৯ 


হন 


ইয়া ফিরিয়া! 'আলিলামি |. মহাবলেরে ৮ দিন থাকিয়া 


: জবা স্থানগুলি (ডিল ভিন ০/8০), দেখিগ! লইলাম 


নও 


এবং প্রতাঁপগড়ে গিজ।. দেখানকার একেল্স!, যেখানে 


শিবানী আবুল থাকে হত্যা! করিয়াছিলেন সেই স্থান 
ও দেবীর মন্দির দেখিলাম 


4 


কবির রাছপ্রসাদ সেন 
(ঘা ভার হইতে উদ) 
১. (৮ ইঈখরচ্ শপ) 
আমরা জা্দিন মাসের প্রথম দিবসীয় প্রতভাকর 
পত্রে মহাত্মা ৬রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন প্রণীত 
কয়েকটা গীত প্রকটন করিয়াছিলাম তৎপাঠে পাঠক 
মাত্রেই প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছেন, যেহেতু 
ইহার তুল্য বঙ্গভাষ! ভাষিত: অমূল্য গীতরত্ব এ 
র্ান্ত কোন কৰি কর্তৃক প্রচারিত হয় নাই। ব্- 


দেশের মধ্যে বত মহাশয় কবিরূপে' জন্মগ্রহণ 


করিয়াছেন তন্মধ্যে 'রামপ্রসাদ' সেনকে সর্বশ্রেষ্ঠ 


করিতে হইবে, কারণ স্তিনি সকল 


বলিয়াই গণ্য 
রসের রসিক, প্রেমিক, ক ভাবুক ও ভক্ত এবং জ্যনী 


চিএ : ৬ [তত চক 


চি. দস ৯৮ পাঞগশ। 


গ্রে শ্রবঞ্ধ ১২৬০ সারের ১লা পৌঁছ গরুবা 


০418 দু ১০০১৪ পৃঃ। শ্রজ্তাকর সংগা! ৪৮০১। 
'প্রভীকরের' এই সংখা এপনলুপ্তহইয়াছে। কলিকাতা সংস্কৃত 


০08 গায়াকাহিনী' ও নচি-. 


হুল মুখেপাধ্যায় আজ ৮ বত্পর যাবৎ 
আসাদ জীবনী 'লিখিতেছেন।- তিনি রহ. গ্গুন্ধানে 'সংআাদ_ 
1 কাহার সব ক্ষত লুপ্ত প্রা প্রৰ-* 

রে বন্ধাধখ- ভাবে এখানে উদ্ধত করিলাম | 


সংশাগরন 61.) করা, তিনি . 
র্‌ 1৬০৭০ ৯ 
৮৮৮১৫ সা *ব ছিলেন, অজি. সামান্য, সকল বিষয় লইয়! ঈশ্বর 


বা 
স্থল, 
চরণ 1511” 


আদর্শ বোইষং 


৭ 


ইলবদ লা লহ কহ লী ৮ এ ইনি কতকালের পুরান ঈমুষ্য ও কতকাল 
মনে পির না বরং'তাকে আরও, নমর-ও বিন হইতে. 











'মানবলীল! স্বরণ করিয্পাছেন- তথাচ ইহার “কৃত, 


এত শোভ/5। একটিও পদ. অদ্যাপি' পুরাতন.-হইল নী) নিয়তই 
৯01 


নৃতরঃভাবে -পরিচিত্ত হইতেছে ; সখনি ঝাঁহা শুনা 


লাক যায় তখনই - ভাহ। নৃন : বোধ হয়, -গায়কেরা 

৪. যনগান, করেন: তখন, শ্রোত্ররগের বর্ণে বর্পে 

পা বর্ণে ধা প্ররেশ করিত থাকে । কোন স্থৃগায়র, 
দি ইাদি।” এ সম্ত কথা আম বেদ: মন-.| বক পর কোন কি রচিত গীত অতি সুরে 

যোগ দা গুদিলাম _-তাহাতে “উনি” খু্ী'হইলেন গৈ. 

হইল। কোন উত্তর কিলের্ন না। এ-যাত্রা ফিরিবার 

সময় প্রাথমে ““উ্লছিদ-গর, (ভাহার পক -মহাবলেশ্বর 


গান না -কর্ধিলে_.. আতিস্থকর- হয় ন।- তাহাতে 


'বাদ্য ভ অন্যান্য যন্ত্রের আবশ্যক করে) রাম প্রসাজী: 


পদে ইহার কোন বিধয়েরই- প্রয়োজন. করে না, 
কাকের ন্যায় ্সতি-নীরঙ্ - কর্ককণ্ঠ কোন মানুষ 
(বাসার তাল,-মান্ঠ রগ, -স্থুর কিছুই “বোধ নাই): 
তাহার ক ইইডে..রামপ্রষার্দী পদ নির্থত হইলে 
বোধ হুইবৈ যেনহকৌথা হইতে, অকন্মাও আস্ত 
বৃষ্টি-হুইতেছে ।.: এই গনৈ য্ত না -হুইলে খস্ার 
বিষয়; কি !... যিনি, মানুষ হইবেন; আবণ- করিতে - 
করিতে তাহার মর ভামনি মুধ; হইবের, ভাবা, 
গ্রহণ করণের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি প্রেমাহলাদে পারি, 
পূর্ণ হইতে থাকিবেন। - পৃথিবীতে যত--প্রিয় পদার্থ 
আছে তৎকালে তাঁহার - চিত্ত -এতদপেল্গণ গরম 
শ্রিয় বলিয়। মার কাহাকেই «গ্রাহ্য, করীবে-না।- 
কোন, কোন রামঞ্াসাদী- পদের কোন কোন: চরণর 
কোন কান শব্দ: কোনরকোন-ভাব এবগ্‌রমণীয়িং 
ও শরক্প ভত্যাপিচ্ধ্য কৌনল পরিপূরিত যাহার 
স্বরূপার্থ প্রকাশ হইলে  বনুশান্ত্ের মর্ম অনায়াসেই 
গ্রহণ-রুরা। যাইতে; পারে এবং তদ্ৰারা, সিদ্ধান্ত 
 দন্দীপাঞে, অমুদূয় সংশয়ধবান্ত, আন্ত" হলে 
আস ১সানন্দ-মক রব্দ-ভরে প্রাফুল্প 'হ্ইয়াকি- 
এক অভাবনীয় ই জাপানে অভিভূত করিতে: 
থাকেন তাক ছঃ চিত ৮ আদান 
রা 'ামপ্রীসা্ সেনের অলোরিরু, 
শক্তি ও অদাধারগত্ষমতা৷ ছিল, 'ইনি চক্ষে যখনও 
যাহা .দেখিতেম-এরং ইহার; আন্তঃকরণে যখন যাহা 
উদয় হইত; তহন্গণাৎ - তাহাই রচনা “করিতেন; 
রুম্মিন্কীলে: দৎ-কলম লইয়া বেন লাই-। : মুখ 
হইতে য়ে সমস্ত রাক্য, নির্গত: হইত তাহাই “কবিতা 
হইত। (তিনি: পরয়ার্মপথের- একজন: গ্াধান/পণিক 


১৭০ দাতন্বরোধিনী-পাক্সিকীল. .. ৯ 
প্রসঙ্গে তাহারই রণনা করিতেন, এই 'ষহ াশয় সদা- স্বীকার করিয়াছিলেন স্শুদ্ধ তাহারি ক্কার্য্য ক্লরিতেন, - 
নন্দ পুরুষ ছিলেন) ্র্ষচিন্ত। বাতীত তাহার 'সন্ত:--| মানব-প্রভু বিরক্ত" হইলে উপস্থিত :স্প্জে বিপদ - 
করণে অগ্লচিস্তা। ব! অন্য চিন্তা মাত্রই, -ছিল না, ; হইবে সেদিকে দৃকপাতৌ করিতেন না; .প্রোতিদিবস 
বিধয়বিশিষ্উ সাংসারিক স্খকে স্হান ; নিয়মিতকালে ক লি এ 
করিতেন, পরিচ্ছদের পারিপাট্য ও আহারের :উত্ত- | খাতার পাতা! খুলিয়া 

(মতাবিষে দৃষি ছিল না, অভি: জম জখয- আহার . “রগ এই নাম লক 
করিয়া ও অতি মলিন বর পিধান করিয়া সর্বদাই খাতার সমুদয় পাতা, কেবল। “রগ, ১. 
সন্ত থাকিতেন। - অবস্থার উন্নতিকল্পে মনোযোগ ; হইল, তখন, সর্বশেষে, এই. একটি, গান :লিখিয়া 
না থাকাতে তসাঁভাগ্য-ঞ্চ় রুরিতে; পরেন (নাই,-| বষিলেন।.. যথা ১-+5. ....... শাক, 
তিনি যঙ্জপ অদ্ধিতীয় কবি ছিলেন ও তাহার: জীবিত] -:৮:7; 1৮7. (ন৬ারাগজতগ ০ 
স্যয়ে কবিতার যব্ধূপ সমাদর ছিল শ্রবংতণ্ুকালে এই | - - : : আমায় দেওম| তবিল্দারী  7::. ৮. 
দেশ যন্ধূপ ধনী লোকে মণ্ডিভ ছিল; ইহাতে বিষয়-] 7 উি1৩/81এ নদী 1 
বিষয়ে কিছিস্মাত্র বানাবিলিফ ছইলেভঅরেশে ;  : 'পদ-রত্ভাার সবাই লুটে, -" 





বিপুল: বিত্ত সংগ্রহ পূর্বক পুক্র-পৌন্রাদিকে সমূহ | দরজা ৮৮ 

খে সুখী করিয়া যাইতে পারিতেন। তিনি যে] "7": ভাড়ার জিপ্মা আঁছে বীর...) 

এক উচ্চ বিষয়ের -বিষয়ী- ছিলেন: তাহাতে; অহজেই সে থে ভোলা জিপুরারি। কি 

সমস্ত বিষয়কে তুচ্ছ বোধ হইত, কেননা সমুদয় শিব আশুতোষ্‌ স্বভাব-দাতা, 

অসার -ভাবিয়া কেবল কালীনাম সার কক্সিয়া- কা হি কা... 

ছিলেন, স্মৃতরাং যে ব্যক্তি একা গ্রচিত্তে পরম  অদ্ধ-জঙ্গু জায়গির,. 

প্রকৃতির উপাসনা! করেন অতি কুৎসিত যতু্যামান্য তবু শিবের মাইনা ভারি, 

রূপাসোথার উপাসনা ভীহার “মনে [কি কারে ৬ , আমি বিন! মাইনায়, চাকর কেবল. 

ভাল লাগিতে পায়ে? : ০. চরণ ধুলার অধিকারী (২), 7৯০... 
কার নন হি ০ . যদি. তোমার বাপের ধারা। ধর ০. 

তিনিপদের বলেইন্পদে ছিলেন, ইহাতে -সামাদ্য- | .... তবে বটেআমি হারি। ৪9 ৫৮ 

পদের প্রয়োজন.কি ?. পদ-পাইয়াইপদদ পাইয়া-| . .. দি আমার বাপের ধার! ধর, . 

ছিলেন, দেন জদদাস্মার যে-পদ তাহাই বিপদ, “অথচ ; ... : তবে তোমা-পেতে পারি ॥ (৩... 

বিপদ নহে, : বিপদনাশক বিপদ 4. যিনি, বার্থ | ......_. প্রসাদ বলে এমন পদের. ১. ১. 

দ্বিপদ, তিমিই এই পদ ও.বিপদ্দের মন্ষগ্রাহী হইবেন, |... . বালাই লয়ে, আমি মরি. টি ু 

নচেৎ অপার কেহুই তাহার যোগ্য: রীতি তা ০৮ পদের »প্রূ.পাইত, 

বেদনা ৃ কার লব ৬). 


রামপ্রসাদ সেন রৎমাবহায ৮০৫৮ খাতার শেষ পত্রে এই কবিতা লিখিত হইলে 
ভঙ্গিকটস্থ কোন বিখ্যাত ধনির শৃহে ধন-রক্ষকের ; তহুবিলদার সেই থাতা দৃষ্তি করত অত্যান্ত : দ্ধ ও 
অধীনে এক মুহুরির . কর্মে নিযুক্জ' ছিলেন, কিন্ত--ব্যগ্র হইয়া আপনার . প্রাড়ুর নিকট, কহিলেন, 
বিষয়-বাষনা-বিহীনতা৷ জনয ততকর্ট হার মনের || “মহাশয়, একটা পাগল ও মাতালকে বিশ্বাস পরব 
শভিনদিবেশমাত্র ছিল না; একারণ ভিনি তহবিল... করম দিয়া কি স্ববনাশ করিরাছেন দেখুন,এমন. 
দরের প্রিয় হইতে পারেন নাই, সর্ববদাই . | হন্দর পাকা খাতাখান! একেবারে নষ্ট করিয়াছে, 
মধ্যে বাক্‌ কলহ ও বিবাদ হইত, সেন-কবির চাকরি :. ইহাতে অঙ্কগাত্ মাত্র নাই, কেবর পাগলামি রি”. 
করা কিছু উদ্দেশ্য ও অভিপ্রেত ছিল না! তিনি য়াছে ইত্যাদি”: উক্ত প্রস্থু ত্ছুবণে খাতার আগ! 
মানসিক সংকল্প: পূর্বক যে পরম প্রড়ুর দাসন্ক ; গোড়া সকল পাতা বিলক্ষণ গে, বিলোকন খ- 








ভারিরার পাঠ করত: অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া প্রোমাশুঃ ; ক্ষণাৎ ততসমূদয় দান করিয়া বসিতেন, এদিকে 


বর্মণ করিতে লাগিলেন এবং খাজাঞ্চিকে কহিলেন, 
অন্ভিযোগ, করিতেছ ?.- এ ব্যক্তিতো৷ কাচা কর্ম 
করিয়া গাকা। খাতা! ন্ট করে নাই, পাকা খাতায় 
পারু। কর্ম্মই_ করিয়াছে. তুমি কথার ঈঙ্গিতে ও- 
ভাবের ভঙ্গিতে এই -সঙ্গীতের মধ গ্রহণ করিতে 


পার. লাই, আর ভুমি, বিষয়-মদে মত্ত! জন্য ইহাকে. 
শ্তুমি এ ভাল করেছ ম1, আমারে বিষয় দিলে মা) 


তারা ! তুমি যে পদে পর্দাপণ করি- 
য়াছ তাহাতে এপদে-বন্ধবাখায় কেবল তোমারি 
বিগদ্দ করা হইতেছে, তুমি- যাবজ্জ্রীবন এ সংসার 
কালনে _বিচরগ করিবে আামি তাবকাল তোমাকে 
৩গ ত্রিশ মুক্ঞ। মালিকবত্তি প্রদান. করিব (১) 
তোমার আর ক্ষণকাল এখানে থাফিবার- আবশ্যক 
করে না, যাও তুমি প্িখনি আপনা গৃহে গিয়া 
স্বকার্য্য সাধন কর”. 

রামপ্রসাদ সেন ৩০ ত্রিশ-টাকা মাসিকবৃত্তির 


উপর নির্ভর করত বাটাতৈ আসিয়া সানন্দচিত্তে ;. 


কাল যাপন করিতৈ লাগিলেন, কিন্ত পরিবার অধিক 
হওয়াতে এ স্বঙ্ল বৃত্তি ্বীরাঁ কোন প্রকারেই স্ুপ্র- 
তুলরূপে সংসার নির্ধবাই.হুইত না, একারণ স্ত্রী- 
পু প্রভৃতি পরিজনেরা! সর্বদাই উপার্ডদ্রনের 
নিমিত্ত উত্তেজনা করিত, কিন্তু সৈ পক্ষে তিনি 
জক্ষেপণ্ড : করিতেন নাঁ, শুদ্ধ শক্তিতক্তি সার 
করিয়া সঙ্গীতানন্দারপরে নিমগ্ন হইতেন। ফলে 
তাহার পরিবারে কোন দ্রব্যেক্ধি অপ্রাতূল ছিল না, 
নানা স্থান হইতে নান! ব্যক্তি ধাহায়া সংকীর্তনাদি 
নান। বিষয়ক শীত লইতে আমিত তাহারা কালীর 
ও কবির প্রণামিস্বরূপ আনেক: অর্থ ও বহ্ুপ্রকার 
এবং দয়াজু ছিলেন, স্লেহুপাত্র অনুগত এবং দীন 


হরি হই পালা কেছ কেহ কছেন রাম, 
প্রসাদ পিদিরপুরস্থ ৮দেওয়ান গোকুকচ্্ (যাবালের নিকট, কেহ 
(েছ কহেন লিকাতা নখ কুলপততি র্ণারণ দি দি 
সিংপিরি কর্শকরিকন, |... 


৯৬ উপাজারএহীও আহার অভাবে পরি- 
পিল এনাই হার দরীনতার ক্ষীণতা 


এক একরার- এক একট। গান করিতেন ।.: :-. 


চযাত দম] ১৮7(২) 


এমন এঁহিক সম্পদ কিছু, আমারে দিলে না ॥ 

-| কিছু দিলে না, গেলে না, দিবে না, পাবে না, 

তায়» ক্ষতি কি মোর, হোক্‌ দিলে দিরো বাজি; 

তাতেও আছি রাজি,.এরার এ বাজি ভোর গো-(১) 
এ মা দরিতিষ্‌, দিতাম, নিতাম্‌, খেতাম্‌১ 


| মজুরি করিয়। তোর, এবার মজুরি-হোল না, 


মজুর! চাব কি-কি জোরে করিব জোর গে! ॥-২ 
আছ তুমি কোথা, আমি কোথা, 
:মিছামিছি করি শোর্‌। 
, গুধুশোর্. কর! সারা, তোর্‌ যে কুধারা/ :.১ 
মোর.যে বিপদ, ঘোর্‌.গো! ॥৩.... 
এমা ঘোর মহানিশি, মন যোগে জাগে, 
কি কাজ তার কঠোর । 
আমার এ-কুল,ও"কুল, দু-কূল মজিল, 
এ ম্থধা-না পেলে, চকোর-গো08 
এমা আমি টানি কোলে, মনে টানে পিছে, 
“দারুণ করম ডোর্‌। & 
রামপরদাদ কিছে পোড়ে টানা, 
মরে মন ভুঁড়। চোর গে! ॥৫ 
এই গীত যখন.রচনা, করেন, তখন তাহার মনের 
'ভাব কি চমঞ্কার হইয়াছিল তাহা ভাবজ্ঞ জনের! 
বিবেচন! করিবেন ।.. ইহার গৃঢার্থ যিনি গ্রহণ করি- 
বেন তিনিই স্থখী হইবেন। কারণ কোন বিষয়ের 
অভাবকালে স্বত্তাবকে স্বভাবে রাখিয়। সেই অভা* 
বের ক্সভাব করা অথবা সেই অভাবকে -অভাবে 
রাখিয়! স্বভাবে রাখ! বড় সহজ ব্যাপার নহে, যে 
কেহ হউন,এই সহজ তখন. তাহার পক্ষে অতি 
হজ হইবে, যখন, তিনি সহজে ঘহজকে জানিতে 
পারিধেন। যথা $--(৩) 


5 স্হান 
১৯1 আমাক্করেছ জংসীরী 17. উ. সানি 
: অর্থ বিনা বার্থ যে, ।& সংসারে ঈবারি | 
গা ডি রাস 

জ্ঞান শ্রেষ্ঠ বটে, দানন্ধর্্মোপক্ি): 5. 

চ আদ দিনা জালে দা (পারেনাক্জি ব্রজেশ্বরী-।২ 
নাতোযানী কাচ,  ফাচো মা, অঙগৈভভগ্ কৃষণ ধরি; 
»ওমা কোথায় লুকাবে তোমার কুবের ভাগারী ॥ ৩. 
প্রসাদে প্রসাদী দিতে মা,এত কৈদ হোলে ভারি । 
৪.1: বিপদ সারি 38 

। তথা +7৮(8)+৮-- কী, [নর 
মর জরি 
ক্ষেল রহে মার কুলি-কীখ।, সিকি 
যেমন দ্বর্ণকারে বর্ণ হরো-্বর্শথাদি উড়ায়। ১২: 
ওমা তোর, নামৈতে তৈমনি ধারা): - 

.- টবতমনিজ্ত দৈথধীয় 1১২,177 চা 
যে.জন গৃহস্থলে, দুর্গা বলে, টপয়ে নানি! ভব, 
এমা তুমি ত অন্তরে জাগ, সময় বুঝতে হয় ২ 
যার পিতা মাতা৷ ভন মুখে, ভরুতলৈ রয়, 
ওমা তার তনয়ের-ভিটের টেকা প্র বউ সংশয় ৩ 
প্রসাদে ঘেরেছে, তাঁরা প্রসাঈ পাঁওয়ী“দায়। 
ওরে ভাইবন্ু থেকো না রামপ্রসাদের জাশায় ২৪ 

*. (কোন আত্মীয় ব্যক্তি: প্কদিবস' কথায় কথাক্স 
রামপ্রসাদ সেনকে কহিয়ী ছিলৈন, *ক্দৈনজ; এ্রতদিন 
দুঃখে গেল, এরইঙ্ঈৈ কিকিত হু্ঈভোগ' “কর” এই 
কথার,ভিদি পার কোনউত্তনা করিয়া তশুক্ণাৎ 
একটি গার করিলেন, ট্গীত তাহার প্রকৃত উত্তর 
হইল। বথা 8০): 5 শী দাগাহায 
৮ মন কৌরন। ভুঁখের আঁশী 15 
রস ন্গিপ 


» ছোয়েজেবেরদৈর দদ্ধিবেচক;ও 1 ৮৯11 


৯৪. ৮” ততো দিঁবের। লা দলা. 


্ে (৩014৯১০১৯৯৯ 


হোয়ে ধর্ম তনয়)তেজে আলয়,বনেগমন হেব লী ॥ 
হরিষে বিষাদ আছে মন; করনা এ ক্ধীয় শসা 1: 
ওরে হবেই চুন ছি দুখ [াচ চাঙা |াচগ। 
৯... ডাকের কথ! আছে ভীষী 7২ 
মন.ভেবেছ কপট ভক্তি-কোরে পুরাইবৈ জাগা 1: 
_ লবে কড়ার কড়া তস্য কড়া;এড়াবেনা তি মী ॥ 








১৯ জাগা 


ক 
ওরে মনের মতন্‌ কর খতন্টরতন পাবে ভাতি নাসা 18 
. এই প্রকারে ক চমৎকার উমৎকার “বিষয় 
আছে যাহার বর্ণনা করিতে হইলৈ ০অভীন্তি -বাছুলা 
হইয়া উঠে। একদিবস দিবাাগে কবিরগপ- কুল 
ক্রিয়া সমাধী। করত কুমারহর্টের " বলরীম -উ্ভূষণ- 
নামক পিখ্যাত ভীর্কি: পন্ডিতের সটোঁলের সন্মু 
দিয়া গমন করিতেছিলেন; উত্ত: অভিমানি- পণ্ডিত 
তীহাকে দেখি়াঁ উচ্টৈশ্বরে কহিয়াছিতলন "দেখ 
দেখ াতীল ব্যাটা খাইতিছে”, ভত্কালে  তহস্থানে 
অনেক সন্ত্রস্ত: বিদ্বান্ত বক: উপস্রিউ ছিলেন) 
তাহারা তটস্থ হইয়া দর্শনা রসনীবিস্তীরপূর্বক 
বলিলেন স্লভটাচীর্ধ্য ” মহাশয়! কিণরিলৈন;) রাম 
প্রসাদ সেন তি সাধুধ্যক্তি তাহাকে আন্াল বলিয়া 
উপহাস করিজৈননূ* এই কথা কহিতে বাঁ কহি-; 
সেই রামপ্রসাঁগসৈন হাসাধদনৈ “ও ভীর্ষিক ভট্টাটার্ধী 
বি বলিতৈছ 17 একি দা গান্গা, ধর্িলেন? 
৮৮০, কা পা) চাক শা চা চাট 
ঢু এিনিডিঞজিখন। ঠাক 7 চক 
রানা নিতান্ত ধরেছেজঠটর 17. 187 
৮5 কালী যার কাছে জাগে 7৩ দা 
তব দর্ক, আরত্ককাথাওলাঘচ ভঙক চউননী তা 
০১ এররল রানার পপর না 
777 র্জনারে করব: শামা নামত রঙ্গ, ; 
এ গান.কর, গাজর, পারটজ২)-. চাতিকা 
এ স্থধাময় রালীনাম, চরবল টবলাধীম/- ও. 
গে ০7 করেনা কললীর লাম কি উ্নকইকে 
চাগতারাঞ কক গগে, অনানাসনাহি গুল. 
প্রসাদ রলেচওদা হাউ-দিয়াট-শিডক-কঠৌরে ॥প্ীত 
খাছ চডী চাওক পুিণ। টাক) চযাচাচীদ চাচা 






টা অব তালে ্গাতাল-্কুল 1ধচারলহী ঠা চটী 
 আহাএই-গ্ছলে:রামভ্রাসাদ জেন) 'কিত বিচিত্র: 
কবিদ্ধ পাণ্ডিত্য,-ও-পরমার্থ বালের রসিরাতা গ্রকান্প- 
করিয়াছেন! সাপ -০ 
ইক সটি ৯৮, ৬০১৯৭ না ঢার$১৬ টু 
টা: 

ছিলেন। দৈবশক্তি দেবী অনবরউই ছার ষ্ঠ 






জাগা বাজ 


০ 


৪.১ 


শা টনি 
ই, ॥ 


ন ন্াক্ষিগাত্যে জলপ্রপাত। 
ই; ২ (ক্রীকালীপ্রসক্গ বিশ্বাস): 
-লয়-পর্ববতের নাম কে ন| অবগত আছে ? 
 স্ডারতীয় খধিগণ মুক্ত কণ্টে এই পর্ববতের প্রশংসা 
করিয়া গিয়াছেন। মহ অগন্ত্য- এই মলয়পর্ববতের 
(উপত্যকার ) উপর - আশ্রম স্থাপন করিয়া সমগ্র 
জ্বাক্ষিণাত্যে আর্ধ্যধন্ম প্রচার করিয়। গিয়াছিলেন। 
ইহা শ্রীমতড শক্ষরাচার্যা, রামানুজাচার্ধ্য : এবং মাধবা- 
চার্য্ের লীলাক্ষেত্র ছিল বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। 
জনৈক মনীষী নিম্মলিখিত সুত্ত্রয় দ্বারা মলয়- 
পরবতের বর্ণন! রুরিয় গিয়াছেন £-- 
_.. অবন্চন্দন-কান্তার-কন্দল-মন্দ-মারুতং | 
অভঙ্গুর ভূজঙ্গন্্রী সংগীতরসসংকুলং ॥ 
২ 
বরাহদংঘ্রিকাধ্বস্ত মুস্তাস্ুরতি কন্দরং ॥ 
-পটীরদবল পর্যেক প্রন্থগুব্যাধদম্পতিং। 
-. মাধবীমল্লিকাঞ্জাতিমঞ্জারীরেণুরঞ্জিতং ॥ 
মলয় পর্বরতোপরি অসংখ্য চন্দন বৃক্ষ থাকা প্রযুক্ত 
মন্দ মন্দ গনি বায়ু সর্ববদ| প্রবাহিত হয় । নাগ- 
ভ্্রীগণের মধুর. সঙ্গীত সর্বব্র ধ্বনিত হয়। 
হস্তিশাবকগণের শু ছার] আকৃষ্ট এল। ( ছোট 
এলাচি) এবং .বনযবরাহের দন্ত দার উৎগাটিত 





তথায় একপ্রকার নাগিনীনামক অতি বৃহদায়াতন 
(নারিকেল বৃক্ষের ন্যায়) সর্প ছ্থিল। তাহার 
। ফণা কয়েক হস্ত প্রশস্ত। এই সর্প বংশীধবনির 
ন্যায় এক প্রকার শব্দ করিত__যাহা অনেক দুর 
হুইতেও মধুর সঙ্গীতের ন্যায় শ্রচ্ত হইত। সম্ভবতঃ 
ইহাকেই কবিগণ নাগন্ত্রীর সঙ্গীত বলিয়া! বর্ণন। : 
করিয়া গিয়াছেন |. 
. এতন্তিন্ন মলয়পর্ববতের নানা স্থানে খষিগণ- 
মনোলোভা, কবিচিন্তউন্মাদিনী স্বাভাবিক শোভা! 
বর্তমান আছে। ইহাদিগের মধ্যে জল-গুপাত 
অন্যতম। বৌধ হয় এই সরল কারণেই মলয়াচল 
সকলের অতি আদরের স্থান ছিল। 
,.. মলয়পর্ববতের. বর্তমান নাম মহীন্থুর আধি- 
ত্যকা। এই মহীন্ুর অধিত্যকার উত্তর পশ্চিম- 
প্রান্তে ভীষণ বন-সংকুল পশ্চিমঘাট. পর্ববত। যে 
কেহ এই স্থান একবার দেখিয়াছেন তাহার হৃদয়ে 
সর্ববদা ইহা জাগরূক আছে। | 

মহীস্ুর অধিত্যক1 এরং পশ্চিমঘাট. পর্বতে 
অনেকগুলি জলপ্রপাত আছে। তন্মধ্যে কাবেরী 
প্রপাত, গরসপাপ্রপাত, গোকক প্রপাত এবং 
দুধসাগর প্রপাত বিশেষউল্লেথযোগ্য । শেষোক্ত 
দুইটি প্রপাতের আলোকচিত্র প্রদণ্ত হইল। 

7 'ক্কাবেরী প্রপাত। 

৮». মহীন্থুর ফট রেলওয়ের বাঙ্গালোর এবং মহী- 
্থরের মধাবর্থী মাদার নামক ফেঁপন হইতে প্রায় 
৩* মাইল দূরে শিবসমুদ্র নামক গ্রামের সপ্িকট- 
কাবেরী নদী দুইভাগে বিদ্ভক্ত হুইয়া ভীষণ গর্জনে 
মলয়পর্ববত হইতে প্রায় চারিশত ফিট নিল্ে কর্ণা- 





না 





মুস্ত-মুল (গরফাখস) হইতে ্থগন্ধ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত; টের সমতলক্ষেজে নিপতিত হইয়া জগতের, একটি 


হয়। তথায় _ব্যাধঃদক্পরতী চন্দনপত্রের: পর্াক্ক 
পরন্তত করিয়। তদুপরি য়ন করে। মাধবী, মল্লিকা, 
টিিরজিান্ন নদ, চারিদিক, আমো- 
০৯৮০৭ বাস্তবিক নাগগর্ীগণ সঙ্গীত 
করিত কিনা: জানা য় না, তরে -কৰিগণ ইহা 
একটি বিশেষ বলিয়। বর্ণনা করিয়া 

পরান বর্তমান সময়ে পশ্চিমঘাটের; নিকটে 
, এইন্ধপ জনশ্রতি আছে যে, 


নি এ 9১) 


। অন্ুলনীয় শোভার সামগ্রী স্্ঠি করিতেছে। :. 
উক্ত, প্রপাতের. পশ্চিমশাখার নাম গগনচুক্কী 
এবং পূর্ববশাখার : নাম ভড়চুকী। পশ্চিমশাখা 
অপেক্ষণ পূর্ববশাখার :প্রপাত অধিকতর সৌন্দর্ধ্যা- 
শালী। বর্ধাকালে ইহা প্রশ্থে শ্রায়-এক চতুর্থ 
মাইল হয়। কিন্তু শ্রীম্মকালে ইহার বিস্তার অল্প 
"হইলেও, ইহা কয়েকটি-স্বতগ্্র প্রপাতে বিভক্ত 
হইয়া অতি আশ্চর্য্য শোভা! ধারণ করে। যুরো- 
ৰং পর্যটকগণ ইহাকে জগতের মধ্যে একটি 





২০৪ তন্ববৌধিনী পত্রিকা”. - ঈদ 
কত ও সুমুশ্য প্রগাত বিবার ফা বারি মহীহবররাজ্যে কৃষিকর্্মাদির জন্য জলমন্তারের 
'নামক একটি মুসলমান সাধুর সমাধি আছে । এই বর্তমান দেওবানের একটি অক্ষয় কীর্তি বলিয়া 
সমাধির নিকট হইতে অবতরণ করিয়া যাইলে দেখা পরিগণিত হইবে সন্দেহ নাই। 
যায় যে এরপাতটজোত 'দুইভাগে বিভক্ত হইয়া এ গরসঙধ প্রদগাত। 
স্থানেকে এলিকুর নামক একটি দ্বীপে পরিণত করি- 1  মহীস্থ্র-প্রদেশে- আরও$ একটি: শী জল. 
য়াছে এখানে :াড়াইলে প্রপাতের দৃশ্য এবং ; প্রপাত আছে ! -ইহারনাম,গরসফা-প্রপাত। ইহা 
গগনবিদারী বজ্জনিস্বন দর্শকের মনে একাধারে  কাবেরী প্রপাত- হইতে. আগ্পতনে.. কষ : হইলেও 
এক ন্ডৃততপূ্বব আনন্দ, বিস্ময় ও ভীতির সঞ্চার : গভীরতায় ভারতের অেষ্ঠ গ্রাপাত্ত বলিয়া, পরিগণিত 
করে| শিবপমুজ্ধে কাবেরীর উপর একটি প্রস্তর ; হয়.) _গ্ররসফা : মহীন্মুর-ফেট”রেলওয়ের__জিমোগ। 
নির্মিত পুরাতন সেতু আছে। এই সেতু অতিক্রম | নামক ফেগন হইতে প্রায় ৬০: মাইল ॥ 7 সিমোগ। 
করিয়া প্রায় ছুই মাইল যাইলে তথা হইতে প্রপা- ; হইতে প্র মাইল দূরে সাগর নামক, স্থান পর্য্যন্ত 
তের দৃশ্য আরও অধিকতর হু্দর দেখায়। সরকারী ভাকগাড়ী পাওয়া যায়।: তৎপরবর্ভী ১৫ 
" এই প্রপাতের সৌন্দর্য যেমন চমতকার ; মাইল স্বতন্ত্র ঝট্কা। বা গো-শকটে- যাইতৈ হয়। 
এবং অতুলনীয়, ইহা হইতে তড়িতশক্তি উৎপাদন গরসফায় ২৫৯ ফিট প্রশস্ত সরস্কভী নদী-চারি- 
করিবার প্রণালী ও মন্ত্রাদিও তদনুরূপ বিস্ময়কর । ; শাখায় বিভক্ত-হুইয়। -গিরিশিখর হইতে ৮৩০. ফিট 
মহীন্থুরের ভূতপূ্বব দেওবান লার্‌ শেশগ্রী আয়ারের ; নিষ্ে নিপতিত হইয় এক অদ্ভুত ও. এনা 
সময় ইহা স্থাপিত হয়। প্রসিদ্ধ ভায়তপর্যযটক । দৃশ্যের স্পট কন্ধিয়াছে ্ 
সার স্ডিনী লো ( সি 51706) [.০গ ) সাহেব এ পাখা কারার মিনির 
সম্বন্ধে তাহার পুস্তকে লিখিয়াছেন ₹__ সহিত পর্ববতশিখর হইতে ৮৩০ ফিট নিক্ষে পতিত 

লা 118৩1500078 10 1018 0] হা] 4১9৮ হইতেছে! দ্বিতীয়-শাখা' ছুই-স্তরে' এবং তৃতীয়- 
70019798091152115 08 19:0৬) আঃ, (0780) 0109 1 শাখা! তিন-স্তরে বিভক্ত হইয়া অস্ত গ্রামথ- 
8/91,97)4, 30922950] 99০৮% 19. ০)/5০. ০০৫৪ গণের ন্যায় তাগুব-নৃত্য করিতে করিতে বেন 
41790716 50779-91 0008 4890. 00199.01 28/819, কৈলাস-শিখর হইতে ধরাতলে অবতীর্ণ হইতেছে । 
8100.) 907500001) 01009 11)591৩ 400170158- গর 
(000 8) 1৮ 1866 101591) 009 016৩1 /উদা৮০০২০০-১, ৪৫ 
18781011110 9170860180), 97969108011 15৩7, 100 গা নাগকানিডির 
1 1089:0)9০০08%৩ 870 (079-8818 ৮০ ০ আহা কি অপদধীপ দৃশ্য! এ জা 
00770679009 (10 010150.. গ'।০ 51৮882108- দৃশ্য দেখিয়! কে না মুগ্ধ হইবে? যুরোপীয় এবং 
এম টা 917 158 00 1০81 আমেরিকান পরযযটকগণ যে ইহাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ. 
208০ 886, 1১00009৩৮10 816. 17057656010 ভ্বলগ্রপাতের মধ্যে গণ্য করিবে তাহার আর আশ্চর্য্য 
৪9৩ সিএ 89 দাও] 98:10:09 17199৩9 80৫ &১9 | ক্ষি? এইরূপ দৃশ্যে জাধক ভঙ্গবত-প্রোমে মত্ত 
[৮ 91100), হইয়া! পড়ে, কবি-হৃদয়-তন্ত্রী বঙ্ধার দি উঠ 

শিবসমুদ হইতে উৎপন্জ ভড়িৎশিন থর মুকেরও বাকানিঃসরণ হয়। :. 
তথ! হইতে ৯৯ মাইল দুরস্থিত, রোলার  স্থরর্ণখনি ,. জনৈক যুরোপীয়' প্রসিদ্ধ পর্যটক এই দৃশা- 

(৮৫১7৮75৮১৮০ 

| করিয়াছেন ₹- 35 আত যানি. 
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ভিগজ্জল চা-খড়ির আত্মকাহিনী ১০৫ 
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গোকক প্রপান্ত। 


বেলগাঁও হইতে গোকক-রোড চতুর্থ ফেঁসন। 
এই ফেসন হইতে প্রীয় ৩২ মাইল দুরে একটি 
জল-প্রপাত আছে । ইহা কাবেরী এবং গরসপা 
প্রপাত হইতে ক্ষুত্র। ইহাচক গোকক-প্রপাত 
কটহ। এখানে ঘটপ্রভা নদী একাধারে প্রায় 
তিন শত ফিট দিন্দে পতিত হইতেছে 1 এই জল- 
প্রপাত হইতে শক্তি সংগ্রহ করিধা গোকক্-মিল 
নামক একটি স্থৃবৃহৎ স্ৃতার কল পরিচালিত হই- 


তেছে। কলটি প্রপাতের- দক্ষিণ দিকে অবস্থিত 
এবং ইহার সং একটি, স্থাড়ঙ্গ গি আছে। এই 
পথ দিয়া ৩২টি সোপান অতিক্রম করিয়া শক্তি- 





"| একতাল প্চা-খড়ি” 
কাজ হয়, শাহী একজন. পাঁচ বৎসর বসের স্কুলের 
॥ ছেলে পর্যন্ত জানে। 





১. আমরা অদ্য আর একটি জলপ্রপাতের উল্লেখ ৯ 
করিয়! বর্ধমান প্রবন্ধ শেষ.করিব। এই প্রপাতের 

নাম ছুধ সাগর । ইহ! গোয়া যাইবার পথে ক্যাসল- 

রক, (-০490)9 ২৮৯ ) এবং কোলেম (0০119) 

ফেনের মধ্যবর্তী পর্ববতমালা-বেগ্ঠিত ভীষণ:অরণ্য 

মধ্যে অবস্থিত । বর্ষাকালে এই প্রপাতের শোভ। ও 

দৃশ্য বিশেষভাবে উপলদ্ধি করা যায় এঁ সময় 
গ্রপাতের জল রেলের গাড়ী অতিক্রম করিয়া নিন্ম 
স্থিত উপত্যকায় পতিত হয় ॥ এমন কি যাত্রিগণ 
হস্ত গ্রসারণ করিয়া! উঠ! স্পর্ণ করিতে সক্ষম হয়। 

ট্রেনে যাইতে যাইতে নানাস্থান হইতে এই প্রপাত 
নানাভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। দুর হইতে এই গরপাত- 
টির এতি দৃষ্টি করিলে বোধ হয় যেন কেহ গীর্ববত- 

শিখর হইতে দুষ্ধ ঢ।লিয়। দিতেছে । এইজন্য ইহা 

উনাল সাদ রিনি 


চা-খড়ির আত্মকাহিনী । 


(রায়বাহাদুর ডাক্তার ভ্ীচুশীলাপ বন এফ-পি-এস্‌) 
আমি আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের ইতিহাস 
তন্বানুসন্ধিৎস্থ তদ্ধবোধিনীর শ্রদ্ধেয় পাঠকপাঠিকা- 
গণকে সংক্ষেপে শুনাইতে বাসনী করিয়াছি। 
তন্ববোধিনী পত্রিকায় সাধারণতঃ দশ্শনি॥ ধর্ম 


অমাজনীতিমুলক প্রবন্ধ আলোচনার জন্য স্থান প্রাপ্ত : 


হইয়া থাকে। আমার ন্যায়... অকিঞ্চিংকর জড় 
পদার্থের উৎপত্তি ও সংস্থিতির সংক্ষিপ্ত বৈজ্ঞানিক 
বিবরণী মানবসমাজে প্রচার. করিতে অবনর প্রদান 
করিয়া সম্পাদক মহাশয় আমাকে সাতিশয় অনু" 
গৃহ্থীত করিয়াছেন। ৬ পচ 

তোমরা মনে করিত পার যে' আমার মত কষ. 


"| তুচ্ছ পদার্থের আবারপ্রলিবার" কথ| কি আছে? * 


আমার যে কত মূলা; তাহা। তো৷ কাহারও জানিবাঁর 
বাকী নাই। বেণের দৌকানে,এক পয়সা ফেলিলে, 
মিলে। আমার ছার! কি. 


আমার আদর কত, তাহা! 
আবালবৃদ্ধবনিতা কাহারো অবিদিত নাই। সকাল- 
(বেল! লোকে আমর দ্বারা দাতের ময়ল! পরিস্কার 
করিয়া কুলকুচার সহিত মুখ যইতে আমাকে থুথু 
করিয়! ফেলিয়! দেয়! অতএব আমার মত্ত নগণ্য 


পদার্থের জীবনেক্ী ইতিহাসই বা কি এবং তৎসম্বন্ধ 
'বলিবারইবা কি কথা আছে? 


৬০৬. 

ওগো, তোমরা যদি কিধিতৎ ধৈর্য্য ধারণ করিয়া 

চাঞখড়ি বর, বাদ ও আমার কথা শুন, তাহা! হইলে 

গন্ধবিহীন, ভঙ্গএরবণ,. জানিতে পারিবে যে আমার 
প রুরনলৃ্ি। এই ক্ষুদ্র জীবনটা কত 


পার বিছা সে 


আমি এতই ছুর্বল যে সামান্য আঘাতেই আমার 
দেহ শতধা বিদীর্ণ হইয়া যায় (৮1৮০০) ; যদিও 
বর্ধান্সাত নিপ্মীল আকাশের ইন্দ্রধনুর ন্যায় আমার 


বর্ণবৈচিত্য নাই (601671585 )) যদিও তোমা- । ১ 
বিমলচক্র্িকাজাল বেষ্টিত 


দের শয়নগৃহের পার্খস্থিত 
০:০০ ৯৯৯ যুখিকা-ন্দরীর ন্যায় 
আমি তোমাদের নয়ন-মনের 
বাবর ১ সি পারি না (০০৪]০৪৪ ):; 
যদিও আমি রসশূনা এবং মধুর ন্যায় জলে দ্রব হইয়া 
তোমাদিগের রসনার তৃপ্তি সাধন করিতে অসমর্থ 
(55661588, 7780107)1৩ 30. ৮8167), তথাপি 
আমি তোমাদ্দিগকে বলিতেছি, আমার কথ! বিশ্বাস 
কর, আমি চিরদিন এনপ অকশ্মণা, অচল, অসার, 

-. পদার্থ ছিলাম না। 

লি বহরে তাহার পর কত দিন, কত 
মাস, কত বসর, কত যে 
যুগ-যুগান্তর অতীত হই- 
যাছে, তাহ! গণনার দ্বারা সংখ্যা করা! যায় না। 
তখন. পৃথিবীতে “তোমাদের মত মানুষের আবির্ভাব 
হয় নাই। তখন ক্লেবলমা্র. কতিপয় অতিকায়: 
ও জলচর*ও' উভচর প্রাণী সসাগরা 
এ উপর* একচ্ছত্র আধিপত্য করিত ।. বর্ত 
মন মুগ হইতে লক্ষ লক্ষ বল পর্বের. সেই ! 
সময়ে আমার*জস্ম ১হইয়াছিল।.. একটা ক্ষুত্া- 
পি কষ প্রাণীর দেহ হইতে আমার উত্ভব। আমি 
তাহাপ্স বড়ই আদরের বস্ত্র ছিলাম ; আমি কঠিন, 
৯০ সর্বদা বুকে-পিঠে করিয়।, 


চাখডির জ ৮ 
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* বক্ষে, কখন” গভীর নীলাম্বুরাশির নীলাম্বুরাশির মধ্যে আনন্দে । 


বিচরণ করিতাম ; র্গপরাচীরের ন্যায় আমার কঠিন 
াররণে তাহার কোমল, দেহ আচ্ছাদিত ক্রিয়া, 


প্রবল বহিঃশক্রুর আক্রমণ হইতে তাহাকে সর্ববদ| 


রঙ্গ] করিয়া তাহার ভালবাসার কথঞি প্রতিদান 
ক প্রয়াস পাইতাম. ৫দই একদিন, আর 


1 শের মধ্যে বড়ই ব্যাকুলত] 
- এখন দেখিলে 


উপল্দধহ করিতেছে। 


তখাধিলী পিক 


সকাগ 


দা জিন 
তোমাদিগকে -স্সেহসূত্রে _গতোমরা, তোমাদের” 
বলিয়া সম্বোধন করিজেছি, তোমরা, কেহ ইহার 
জন্য রাগ করিও না। যা 
:. পাথুরে - কয়লার উৎপত্তি বিবরণ, তোমাদের? 
কিছু কিছু জানা আছে। তাহার, 
জন্মের সহিত আমার জন্মের 
কিয়ৎ পরিমাণ সাদৃশ্য জাছে, এইজন্য এস্থলে সে 
ছুই চারিটী কথ! বল! বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক 
হইবে না। পাথুরে কয়লা “আমা অপেক্ষাও বয়সে 
অনেক প্রাচীন; আমার জন্মোর বহু যুগ যুগান্তর 
পূর্বের জগন্তে তাহার আবির্ভাব হইয়াছিল তোমা- 
দের সামাজিক ও রাজনতৈক জীবনে যেমন ,মাঝে 
মাঝে বিপ্লব উপস্থিত হয় এবং তাহার প্রভারে কত, 
পুরাতন সংস্কার, কত প্রাচীন প্রথা, কত জাতি, 
কত জনপদ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ এই ধনধান্য- 
পূর্ণ ব্রার জীবনেতিহাসে কতবার যে কত ভীবণ 
বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, ভাঙ্গিয়া টুরিয়া তাহার 
মূর্তি যে কতবার নৃতন .করিয়! গঠিত... হইয়াছে 
তাহার সংখ্যা করা যায় না। পাথুরে কয়লার 
জীবনের ইতিবৃত্ত এইরূপ একটা ভয়ঙ্কর বিপ্লাব- 
কাহিনীর সহিত জড়িত। 

উদ্তিজ্দ্রগৎ হইতে পাথুরে - কয়লার উন্তব। 
উদ্ভিদ মাত্রেরই মধ্যে যে অঙ্গারাংশ( ৩৮/১০,) 
৷ থাকে, তাহাই জাগতিক বিপ্লবশক্তি সাহাযে 
৷ ব্ূপাস্তরিত হইয়া! পাথুরে: কয়লার আকার ধারণ 
করিয়া ভূগর্ভমধ্যে অবস্থিতি করিতেছে এবং মানবে 
বিবিধ কার্যে আত্মদান করিয়৷ কত প্রকারে তাহার 
৷ স্ৃথমস্ুদ্ধির বৃদ্ধিসাধন করিতেছে । 


গাথুরে কয়লার জন্ম। 


নি 


শোকসংবাদ ক ১৯৬৬ 
৬মাধুরীলতা দেবী__মামরা শুনিয়া .মপ্াহনত 
হইলাম, সার রবীন্দ্রনাথের জোন্ঠ. কন্যা! ৬মাধুরীলত! 

দেবী আজ কয়েক মাঁস ধরিয়া জর ও 
| গত ২রা নোষ্ঠ তারিখে ইহলোক পরিত্যাগ ক্রিয়া- 





ত,. আমি 'তোমাদের' অপেক্ষা ৯১০১৯১০৪৭০০: 
ৰরসে কত প্রাচীন-এত প্রাচীন্র.যে বৎসরের সংখ্য। 


ছেন 7 মঙ্গলম॥ পরমেশ্বর তাহার  ফল্যাণসাধন 

| করুন এবং পরিবারবর্গীকে সাব ন করুন 
৬ইরাবতী দেবী-গভ ১২ই পো দিবসে 

শ্রীমতী ইরাবতী দেবী, পরিবারবর্গীকে ছক ভাগাইয়া 








. শাবণ, বা ৮৯। 





১৮৪৬ শক 





“জারা হতলিহলন খ্াপ্ীন্মান্ণ কিখ্াপাীজতিহ গঞীলপ্যগ্াল। লগ বিন্ষ ালললন্া জিব গংণবজান্িতছ মন্দা সীমা ছি নিও 
87-০৫-০৪ন্। গু্লল তখুখ ঘুদ্ধল গমিনিলি । ছাত্র লাই জীঘা লরাঃ 


_. সবাহনিজব ক ছমপ্াঙ্ছালি | -লক্জিল্‌ গীলিন্থান্ঞ,মিয জান ঃখলত লাহুঘালগীন » 





খানা 
রাগিনী হাতথীর। 
আমার পরাণ ধায় 
ধায় তোমারি পানে। 
লয়ে, আছি.এক! হেখ! 
... আকুল পরাণে। 
তুমি আছ কোন্‌ দূরে 
. জ্যোতির্ময় কোন্‌ পুরে 
আমার কাতর ডাক 
.. পশে না কি কাণে? 
আখি ঝরে শত ধার 
০, ৯.৬ - বাধা নাহি আনে। 
কবে আসি দিবে দেখা 
নট প্রাণ সথা-_- 
ক. চৌদিকে উঠিবে ভরি 


তব জয় গানে ॥ 
পি র 


শ্ পু 
ক ৯ ধর্ম ও যুদ্ধ। 
,.: (েইচি্তামণি. চট্টোপাধ্যায় ) 


কবে তাহার শস্তি হইবে "তাহা, নি কর। বড় 


কহিন. কিন্ত এই স্মাত্ীয়ন্বজনের বিনাশে” 

























পাস্ডাতা ভূখণ্ডের প্রতি পরিবারের ভিতরে যে 
আর্তনাদ সমুষ্িত হইতেছে, তাহার ফলে অনেকেই 
ভগবানের মঙ্গলন্বরূপে বিশ্বাস হারাইতে আরম্ভ 
করিয়াছেন। প্রচলিত ধর্ম্ম তাহাদিগের বিক্ষত-হৃদয়ে 
সাম্ববনা দান করিতে পারিতেছে না । - জনেকগুলি 
স্থৃবিখ্যাত জাময়িক সংবাদপত্রের স্তস্তের ভিতর 
দিয় এই আক্ষেপ বাহির হইতেছে, যে প্রচলিত 
ধর্ম সত্য সত্যই সামর্থাহীন হুইয়। পড়িয়াছে__উহা! 
জনসাধারণের পক্ষে পর্যাপ্ত নে (0৮119 9% 
6১৩ 0১205) 1 এইরূপ আন্দোলন.ও আলো 
চনার তরঙ্গ ইংলগডের চারিদ্ধিকে ছুটিয়। পড়িতেছে । 
সম্পদের ভিতর দিয়া যাহাদের জীবন চলিয়া 
যায়, এঁহিক -বিভবের ভিতরে যাহারা অবস্থান 
করে, স্থুবিস্তৃত বাণিজ্যের কলরব যাহাদের কর্ণকৈ 
জানবরত প্রতিধ্বনিত করে, অবাধে যাহার! সংসারের 
স্থুখ উপভোগ করে, সর্বববিধ সৌন্দর্যপিপাসা-ও ২ 
গাহৃস্থ্যের সুষমা! যাহাদের দৃষ্টিকে নিরবছিন্ন সমাকৃষট - 
করিয়। রাখে, বিপ্লুৰ ও বিপর্যয়ে যাহার! একেবারেই 
অনভ্যান্ত, তাহাদের মধ্যে যখন নিদারুণ'বিপদপাত 
হয়, সমস্ত পৌঁষ্টৰ বিপর্যস্ত হইবার উপক্রম হয়; 
ভথন তাহার! হৃদয়ের শাস্তি যে একেবারে হারা- 
ইবে, ভগবানের মঙ্গলময় হুস্তের প্রতি যে সন্দিহান 


ভিতরে যে সন্তবনার অভাব উপলদ্ধি রান 
আর বিচিত্র কি। 


্ শ 





শিত হয়। মানুষ আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে যখন, 


অভাব. বোধ... করে»... প্রকৃত... মীমাংসা খু- জিয়া, না. 


অতৃপ্তি অশান্তির ভিতরে পড়িয়৷ তাহার : প্রাণ 
ওষ্ঠাগত হয়, এবং যখন এই” ভাব-- চারিদিকে 
পরিব্যাপ্ত হইয়া গড়ে, তখনই সেই দেশে সেই সময়ে 
আসামান্য_-প্রতিভাসম্পন্ন ধণ্বীরের আবির্ভাব হয়। 
তিনি আলোকরণ্মি জলাধারণের সম্মুখে ধারণ করিয়। 
জনপাধারণের হৃদয়ের অন্ধকার .দূর করিয়া দেন, 
সর্বববিধ রহস্যে মণ্্মভেদ করিয়! দেন, নূতন নূতন 
তস্তব্ের প্রচার আরম্তক্রিয় দেন ; লোকে তখন 
সেই নূতন শিক্ষণ নৃতন দীক্ষা! লাভ করিয়! তাহাদের 
অবসন্ন হৃদয়কে আবার প্রসারিত করিবার অবকাশ 
প্রাপ্ত হয়। 

ভারতের উপয় দিয়া অনেক বিপ্লীব বির 
গিয়াছে । রাজনৈতিক হিসাবে ইহা ভারতের 
দুর্জগোর কানঈণ হইলেও, অন্য দিকে ইহ! ভারতের 
জাধ্যাত্বিকতাকে.ও বৈরাগ্যকে শতগুণে গ্রবদ্ধিত 
কদ্দিয়া। দিয়া গিয়াছে । পাশ্চাত্য জগত বাসন।- 
পদ্লিপূরণে দু্রত, কিন্তু এদেশের ধন বাসনা- 
নিবৃন্তিতে চরম সার্থকতা লাভের জন্য ব্যাকুল । 
সেখানকার আনন্দ ভোগে এ দেশের তৃপ্তি 
ত্যাগে ; সে দেশের লোক অস্থায়ীকে আকাড়াইয়। 
ধরিয়া রাখিতে চায়, এখানকার লোক সাংসারিক 
স্থখের উপকরণগুলিকে মায়-ব! স্বপ্প বলিয়া 


তি 
আমাদের তীন্তারে বহুযুগ ধরিয়া কার্ধা করিতেছে ; 
এবং ইহাই আমাদের বিশ্বাসকে :ও» ধারণাকে, 
- ! অন্যভাবে গঠিত করিয়া তুলিতেছে”। তাই শত- 





ইুদীবনে নিরাশ 
-হুইবার ব্যাকুলতা 


বিপ্লবও আমাদিগকে 'মোহাচ্ছন্ন' করিতে পারে না, 
হৃদয়ের স্থ্য হরণ করিতে পারে ন।...ৃত্যার 


ভিতর দিয়া বিপর্ধ্যয়ের; ধা দিয়াই আমাদের 
শিক্ষা; এবং এই স্তর. ভিতর দিয়া অম্বতকে 
দেখিবার জন্য আমাদের চিরন্তন দাধনা। পাশ্চাত্য 
ভূমি এ সাধনার অবসর লাভে িরবঞ্ষিত। এ 
নব-সাধনা তাহার অদৃষ্টে ঘটে নাই। 

এই নিদারুণ যুদ্ধে নরষজ্ঞ ভগবানের মঙ্গল- 
স্বরূপে প্রতীচোয় বিশ্বাসকে শিথিল করিয়া 
দিতেছে। কিন্তু ভগবানের রুদ্র মুর্তির ভিতরে 
তাহার দক্ষিণ মুখের পরিচয়লাভ তাহাদের পক্ষে 
এতদিন স্ুদূর-পরাহত থাকিলেও তাহাদের নব 
দীক্ষা লাভের লময় সমুপস্থিত। এই মৃত্যুর ভিতর 
দিয় তাহার! নব সত্য নব আলোক লাভ করিবে, 
বিপ্লবের ভিতয়ে পড়িয়া তাহারা দিব্য দৃষ্রি লাভ 
করিবে | জগম্মাতার প্রল্যন্করী মু্তির ভিতরে 
তাহার সেই অভয় হস্তের পরিচয় পাইয়৷ আশার 
ম্বিত হইবে। 

ফলত ধর্দ্জীবনের প্রকৃত পরীক্ষা মৃত্যুতে। 
ব্যক্তিগত জীবনে যেমন ইহা! সত্য, সমষ্টিগত জীবনেও 
ইহা তেমনি সত্য । ধর্মকে জীবনে ভা্া ভাসা করিয়া 
রাখিলে বিনাশে, বিপ্লবে, অবস্থাবিপর্ায়ে উহা হাদয়ে 
শাস্তির রশ্মি বিতরণ করিতে পারিবে না, টিক 
তেজে অবসন্ন হৃদয়কে বলীয়ান্‌ করিতে পারিবে না। 


বিপদের সঙ্গে বিনাশের সঙ্গে আমাদের চিরসখা, তাই 


উপহাস রুূরে ; সে দেশের খের প্রতিষ্টা ্ষত্রের : বিপর্যয়ের দিনে ভগবানের নিকট হইতে আলোক 


উপরে, এ দেশের জনমের প্রতিষ্ঠার উপরে 


পাই, সান পাই, নবচেতনা পাইয়া জীবিত থাকি |. 
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নুরের পদদার্থানচয় দেখিতে হইলে দুরবীক্ষণ যন্ত্রটি 
লইতে হয়, তেমনি ভগবানের মঙ্গলন্মরূপ স্থনিপুণ*: 

০১০০০ 'প্রাচীন- 
খষিগগ ঠিক এইভাবে আপনাদের জীবনকে নিয়মিত 
করিতে পারিয়াছিলেন, -তাই তাহার! নচিকেত। ও 
যমের কখোপকথন-মুখে পরলোকতন্বের পরিস্ফুট ছবি 
বাহ্থির/করিতে পারিয়াছিলেন। কুরুণাপ্ডব-রণের সেই 
তীয় ছু্দিনে রখন মৃত্যু চারিদিকে অটহাস্য করিতে- 
ছিল, সংঘারের নম্খরত| মনুষাজীরনের অনিত্যতা 





৭০ অপকপপানজ। তাই, কুল- 
ক্ষয়-ভয়-পীড়িত: ..শোক-সংবিগ্র-মানস অঞ্ছ্ুনকে 
উদ্বোপ্িত করিবার-জন্য: শ্রী বলিতে লাগিলেন 
ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্ববল্য পরিহার কর_-. 
ন হন্যতে, হন্যমানে শরীরে. 
বরিশাল! নিযার দি রি 
নানার রাযি 

ৃ দেহী ॥ 
রান বাতি গর 
ন,চৈনং করেদয়ন্ত্যাপো। ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ 
/০:৫শারীর নষ্ট, হইলে আত্মা! বিনষ্ট - হয় না। 
জীর্ন,ঞ্্র পরিত্যাগ :করিয়। 'লোকে. যেমন নরবন্তর 
পরিধান করে, তেমনি. এই জীর্ণ শরীর পরিহার 
করিয়া/লোকে, নূতন দেহ লাভকরে ॥ শঙ্তর এই 
আক্ম/কে ছি করিতে পারে না, অগ্নি ইহাকে 
দগ্ধ ররিতে পারে না, -জল ইহাকে ক্লিন্প করিতে 

_ পারে না, বায়ু ইহাকে বিগুক্ষ করিতে পারে না।” 
গণের ;. রিচ্ছেদ- ঘটটিতে -পারে, কিন্তু পুমিলন 
অবা্তারী। ৪) 

মুর পরাস্ত লা এই শিক্ষা হদযে দৃঢ় ভাবে 
ধারণ করিবে, ততদিন. তাহার. শোকের সান্তনা 
নাই।- স্তৃতযুর ও বিগ্রবের.ভিতর -দিয়া ভগবানের 
মঙ্গল, উদ্দেশ্য যে. ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীরনে 
কার্মা রুরিতেছে, এ ধারণা জুস্পউ না৷ হুইলে 


১০৯ 


মানুষ পূর্ণ সান্তনা. লান্ত করিতে-পারে না। যে 
জাতির যে ধর্মের ভিতরে এই পরলোকতন্ব উদ্‌- 
ভাসিত, যে জাতির ভিতরে ভগবানের মঙ্গলম্বরূগে 
বিশ্বাস অচল অটল, তাহারাই রোগে বিপর্যয়ে 
বিরহে বিচ্ছেদে সাস্তবনা ৯২ আশা করিতে 
গার |... 

মহাক্তারতের যুগে আমাদের দেশে যে ভয়াবহ 
অবস্থা আলিয়া পড়িয়াছিল, বর্তমান সময়ে সমগ্র 
ইউরোপে তদপৈক্ষা ঘোরতর ছুর্দিন উপস্থিত। 
মহাভারতের যুগেই : গীতাশাস্ত্রের পরলোকতন্ব 
নি যার নল বালে 


: আমাদের বিশ্বাস ইউরোপের এই মহাসমরের ভিতর 


দিয় পরলোকতত্ব নরভাবে -বিবৃত_হইরার সম্তাবন!, 
আসিয়া পড়িয়াছে; 74এই.-পরলোকত্তন্ব আয়স্ত 
করিতে ন! পারিলে, ভগবানের মঙ্গলস্থরূপের উপর 
অচল নিষ্ঠা জাগিয়া উদ্ভিবে-না!- এরং আন্তর স্থুদূঢ় 
:; হুইতে পারিবে না । ইউরোপীয় ধর্টের ভিতারে এই 
পরলোকতন্ব এতদিন ভাদৃশ পরিস্ফুট হুইতে পারে 
নাই। আমরা আশ।-করি যে এই মহাসমরের ভিতর 
দিয়! এই শিক্ষা ঘমগ্র ইউরোপে"অবতীর্ণহুইবে এবং 
এই ঘোর রক্তপাতের ভিতর দিয়! প্রকৃত বৈরাগ্য 
পাশ্চাত্যভূমিকে স্পর্শ করিবে এবং তা্থাঁর জীবনকে 
নবভাবে গঠিত করিয়! তুলিবে, তাহাদের . দেশের 
হৃদয় হইতে খদ্ধত্য ও স্থার্থপরত|- বিদুরিত 
করিয়া দিবে; সর্ববিধ অভিমান তিরোহিত 
হইয়া! বৈরাশ্গোর' স্থুরে এবং দীনতার ছুন্দে 
প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে - সখ্যবন্ধন: দৃঢ় হইয়া 
উঠ্ঠিবে 'এবং জগতে শাস্তির ও মৈত্রীর রাজ্য লম্তবপর 
হুইয়া উঠিবে | 


* বিগত ২৮ এ ভপ্রেল (0781)61[7010159) পাজী হোমস 
কলিক।তা লাটের গির্জজাতে যেঠ্একাট উপদেশ দান করেন। তাহাতে 
অনেকগুলি মূল্যবান কখ। ছিল। আমরা তাহার কয়েকটি কথ! উপলক্ষ 
করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিয়াছি। তিনি বাইবেল হইতে যে ক্লোক উদ্ধত 
করেনতাহার মর এই েআমরা চর দৃষ্টিতে লে, কিন্ত বিশ্বাসের 
দৃষ্টিতে ছলি”.। (09 91 ১১910, ০৮১5 31810) 





(শো দি গি),. 
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নাল ডান চু 
দর রি জেলেইরিযো | 
॥ ..নুতন।ক'রে,জাগ্িয়ো, :. 
৫ আমায় তোমার মাঝে জাগিযে। 1 রঃ 
. নি ক'রে... . বজ হেনে 
টি রুজ ভুমি ভীষণ তুমি 
এ রাত চোখের জলে, জাগিয়ো.!... 
এই: সুখে ম'রে থাকার চেয়ে 
--২ মরণ আমায় যাক্‌না নিযে 
সত জীবে : - নবজীবন - 
- 5 ধন্য হক পেকে! ৫৪ 
-কজীঘাত সে যে পরশমণি - 
সেই আথাতে স্থৃপ্ত জীবন- 
কমল তূমি'ফুটিয়ো ॥ 


-. বৈয়াসিক-্যায়মালা। 
চতুর্থ অধিকরুণ_-বেদাস্তসমূহের ব্রান্ষেকপর্থ। 
২. (ুাহতি) 
গাল জরীপ 


পাদ টি 


প্রতি রাত দস কার 
শাস্্ত্বাত্তে বিধাতারে! মননাদেশ্চ কীর্ভনাৎ ॥২১ 
নাকর্তৃতন্ত্েত্তি বিধিঃ শান্সত্বং শংসনাদপি। 
_ মননাদিঃ পুরা বোধাদ্্াণ্যবসিতান্ততঃ ॥ ২২ ॥ 
উীকা। একদেশী মন্যতে_ ব্রক্ষাপরত্বেহপি 
বেদাস্তা ন ক্রক্গণ্যেব পর্য্যবস্যন্তি | কিং তহি পারো- 
ক্ষোণ ব্রঙ্গতত্বং প্রতিপাদা পম্চাদপরোক্ষপ্রতিপত্তিং 
বিদধতি। - তথ! চ.সতি বেদাস্তানাং শাসনাচ্ছাক্্ব- 
মুপপদ্ধাতে। _কিঞ্র। “তোতবা” ইতি শ্রবণং শব্দ- 


রূপস্যকর্তৃত্য মননাদেবিধানাৎ। তকমা, গতর 
মস” ইত্যাদয়ো বৈদাস্তা ব্্ষগাবলিতাঃ। 

শ্লোকানুবাদ । দ্ধিতীয়ুবর্ণক বলা যাইতেছে. 

(বেদান্ত নু) গান বিধান: করিতে চাছে: 
অথবা ব্রন্ষেতেই পর্যযবমিত ? সেগুলি যখন শান্তর 
এবং খন (সেই বেদান্তে) মননাদিরও 'উল্লোখ- 
আছে, তখন সেই-( বেদান্তসমূহ ) ( ড্ভান- ) বিধাঁ 
[ যক। কর্তৃতন্ত্র বাহ! নহে, ভাহাতে বিধি নাই 
কথনেরও কারথে শান্তত্ব ( হয় )। মননাদি জ্ঞানের 
পুর্বে ।: সেই কারণে ( বেদাস্তসমূহ ) জারি 
পর্য্যবসিত |: 

টাকার অনুবাদ । কেহ বা বলেন-_ব্রঙ্গাপর 
হইলেও বেদাস্তসমূহ ব্রচ্মেতেই পর্যযবদিত নহে। 
তবে কি? পরোক্ষভাবে প্রহ্মতন্ব প্রতিপন্ন করিয়া 
পরে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিধান করিতেছে । তাহা হইলে 
বেদান্ত সমূহের শাসনের কারণে শান্তাত্ব উপগন্প 
হয়। আরও, “্োোতব্যঃ” এই পদের দ্বারাঁ শব্দ 
জ্ঞানাত্মক শ্রবণ বিধান করিয়।- পরে “স্তব্যে। 
মননাদি স্প্টই বিহিত হইতৈছে। অতএব বেদান্ত- 
সমূহ জ্ঞানের বিধায়ক । ইহা প্রাপ্ত হই. : 
অপুরুষ-তন্ত্র বলিয়া ( উহাকে ) করা, না করা ঝা! 
ভিন্ন প্রকারে কর! সম্ভবপর নহে।  শান্ত্রত্ব কেবলই 
ষে অনুষ্ঠেয় বিষয়ের শাসন হইতেই হয় তাহ! নহে, 
প্রসিদ্ধবস্তরসন্বন্ধীয় কথন হইতেও শী্তরস্থ উপপক্ন 
হয়। শাব্দ (বা শ্রবণাত্মক ) জ্ঞান জন্মিলেই পরে. 


৮৩ 








জ্ঞাপাত্মাকং বিধায় অথ “মন্তব্যো, নিদিধ্যাসিতবাঠ” ; ঠিক নহে, যেহেতু তুমি দশম : হইতেছ” ইহার 






সন 


প্রস্তুতির নিবৃত্তির জন্য ক্রিয়ারূপ কর্তৃতন্্ মননাদির 


বিধান করা হইয়াছে । অতএব “তন্তমসি” ইত্যাদি 
জাত (বাকা ) সকল ্োতেইপ্াবসিত। 
করণে বুঝাইবার কথা যে, সমস্ত বেদান্ত বা উপ- 


একমাত্র শ্রীকাশ করে--উপনিযদ কর্ম বা অনা 
কৌন কিছু, এমন কি করক্ষঙ্ঞীনেরও বিধায়ক শাক 
নহে; অর্থাৎ উপনিষদ কোন বিষয়েই এরূপ কর, 
ওয়ূপ করিও না, এই ভাবের বিধি-নিষেধের শাস্র 
নছে। বেদের কশ্মকাণ্ড বা পূর্ব 
বলিয়া দিয়াছে যে. এই কর্ম: এই ভাবে: অনুষ্টেয় 
ইত্যাদি । বেদের কণ্কীগুই বিধিবিধানের শান্তর 
তাহাতেই লেখ! আছে যে কোন্‌ কণা অনুষ্ঠেয় 


এবং কোন্‌ কর্ম কি. প্রণালীতে 'করিতে হইবে ।: 


কিন্তু বেদের উত্তরভাগ বাঁ উপনিষদসমূহ সেরূপ 
কোন প্রকার বিধিবিধানের শান্ত 'নহে। বেদান্তের 
উদ্দেশ্যই হুইল ব্রক্গকে সাক্ষাৎ চিনাইয়া দেওয়া__ 
প্রতাক্ষ প্রকাশ করা। সেই উদ্দেশ্যে ফেটুকু 
. জ্ঞানচর্চার- প্রয়োজন, সেইটুকু জ্ঞানেরই বিষয়ে 
বেদ্বাস্তে বল! হইয়াছে । কিন্ত্ত তথ্যভীত 'ভ্কান বা 
কর্খমীব। অন্যকোন কিছুরই বিধেয়ত্ব বা অবিধেয়্ব 
সম্বন্ধে কোন কথা বেদাস্তে অর্থাৎ উপনিষদ 
প্রতিপন্ন করা হয় নাই ।' 

এরই বিষয়টা বুঝ।ইবার উপলক্ষে বর্তমান অধি- 


করণে গ্রুথম বর্ণকে বুঝানে! হইয়াছে যে বেদাস্ত, 


দেবতা অথবা ক্রিয়াকর্ম্মপংষ্লিষট কর্তা বাঁ সাধনাদির 
প্রতিগাদক লহে.একমাত্র ব্রঙ্গোরই প্রাতিপাদক ). 
এবার-দ্বিভীয় বর্ণকে বলা হইতেছে: যে, উপনিষদ 
যে কেবল ক্রিয়ারপ্দ সংশ্লিষ্ট কর্তা প্রভৃতির প্রাতি- 
পাদক নহে তাহ নহে;২-উপনিষদ কোন প্রকার 
জ্ঞানেরও বিধায়ক নহে অর্থাৎ কোন্‌ জান গ্রহণীয় 
বা কোন্‌ জ্ঞান: আগ্রহণীয়, উপনিষদ এ প্রকার 
কোন বিধিনিষেধেরও-শিক্ষা প্রদান করে না। উপ- 
নিষদের মূল উদ্দেশ্য হইল ব্রগ্ধাকে প্রত্যক্ষ প্রকাশ 


চি 


স্পা ৯ 





ৃ নি 
উক্তি মাত্র-_ইহাই দ্বিতীয় বর্ণকে প্রতিপন্ন করা 
হইয়াছে। 
পূর্ববপক্ষ বলিতে চাহেন যে উপনিষদ জ্ঞানেরই 
বিধান করে। পূর্ধবপক্ষের “মতে বেদান্ত ব্রঙ্মপর 
হইলেও অর্থাৎ ব্রহ্ষাবিষয়ে আলোচনা করিলেও 
ব্রঙ্মেতেই পর্যবসিত নহে অর্থাৎ একমাত্র যে 
্রদ্মাকেই প্রতাক্ষ প্রকাশ করিতেছে তাহা নহে। 
উহা প্রথমত পরোক্ষ ভাবে বাঁ সামান্যত ব্রক্মাতন্ব 
প্রকাঁশ করিলেও পরে ব্রক্ষবিষয়ক প্রত্যক্ষ ভ্ঞানেরই 
বিধান করে। পূর্ববপক্ষের এরূপ বলিবার তাৎপর্য 
এই যে, উপনিষদকে যখন শাস্ত্র নামে অভিহিত 
করা হয়, তখন তাহাতে বিধিনিষেধ বা শাসনরূপ 
শাস্ত্রের মূল কথা থাকা! চাই-_শাসনের ভাব না 
থাকিলে বেদাস্তের শান্ন্বই থাকিতে পারে না। 
যদি বেদান্তে কেবল ব্রঙ্গতন্বমাত্রই প্রকাশ কর! 
হয়, তবে তাহ! লইয়া! বিধিনিষেধের কোন কথাই 
আসিতে পারে না, কারণ ব্রক্গতন্ব সিদ্ধবস্ত্র__তাহার 
আর বিধিনিষেধ কি? সিদ্ধবস্তুকে একমাত্র 
প্রকাশ করা যাইতে পারে। বিধিনিষেধের কথ! 
না থাকিলে কাজেই শাস্ত্রের শাস্তরত্বও থাকিতে 
পরে না। উপনিষদে উল্ত হইয়াছে যে “আত্মা বা 
অরে দ্রষ্টব্যঃ শোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ” 
অর্থাৎ আত্মা বা ত্রক্ষের দর্শন, শ্রাবণ, মনন ও 
নিদিধ্যান করিবেক। পূর্ববপক্ষ ব্রহ্মাকে দর্শন 
করিবার কথা ছাড়িয়া দিলেন, কারণ তাহাতে 
তাহার যুক্তির বল কিছু কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা 
তিনি তাই বলিলেন যে, উপনিষদে এই “ধে, বলা! 
হইয়াছে যে “ত্রোতবাঃ অর্থাৎ ব্রঙ্গের বিষয় শ্রাবণ 
কর। উচিত এবং এই: প্রকারে শ্রবণরূপ কারোর 
দ্বারা র্গবিষয়ে শাব্দ জ্ভান হইলে পরে ভাহার 
বিষয়ে মনন বাঁ সত্যপ্রকাশের অনুকূল আলোচনা 
করিতে হইবে এবং নিদিধ্যাসন বা অবিচ্ছিন্ন ধাঁন- « 
যুক্ত হইতে হইবে--এই করা উচিত, করিতে 
হইবে, এই প্রকার অর্থবাচী টা প্রয়োগের দ্বারাই 
বুঝা যাইতেছে যে উপরোক্ত ধচতিবাকো বণ, 
মনন প্রভৃতি বিষয়ে বিধি প্রাদন্ড হইয়াছে । অতএব 





পূর্বধপক্ষের মতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে বেদান্ত 
করা॥ এবং উপনিষদে ভ্ভালের বিষয় যেটুকু বলা! 


বা৷ উপনিষদ জ্ঞানের বিধানকত্তী শাস্ত্র । 
বদ্ধান্তপক্ষ পূর্ববপক্ষের বক্তব্যগুলির এক 





একটা ধরিয়া উত্তর দিতেছেন। প্রথমত, পুরববপক্ষ 
৫১৪০৯ যে, বেদান্ত বরক্াসন্ন্ধীয় গ্রত্াক্ষ- 
জ্ঞানের বিধান করিয়াছে, তাহার উদ্নরে ষিদ্ধান্ত- 
পক্ষ বলিলেন যে বেদান্ত. পরত্যক্ষভ্ঞানের বিধান 
স্ব নহে।: সিদধান্ী বলেন যে, যে জ্ঞানের, বিষয় 
তুমি আমিবিচার করিতেছি সে. জ্ঞান খন: পুরুষ- 
অন ন্হে, পুরুষের,ধীন হো পুরুষ, যখন/সেই- 
জানের সি. করে নাই, তখন সেই জ্ঞান কাজেই 
নিতঙ্ঞান হইল।. নিত্য যা! কিছু,.তাহার, কোন 
এস. নহে... তাপ. 
ন্তজ্ঞান, ইহার স্তবন্ধেও. কোন প্রকারে ক্রা, 
না.কর! বা পরিবর্তিতর্ূপধে ক্রা, এ.স্কল কথাই 
যুক্ত হইতে পারে না। বিধানের অর্থই হইল+_ 
ইহা করিও, উহ! করিও না, অব উহ! এপ্রকারে 
না করিয়া ও-প্রকারে করিও । নিত্যজ্ঞানের সঙ্দ্ধে 
যখন. কোনপ্রকারে করিবার কোন. কথা আসে না, 
তখন তাহার, সম্বন্ধে বেদান্ত বিধান করিতেছে, সে. 
কথা বলাও অযৌক্তিক। 
পূ্বপপক্ষের দ্বিতীয় কথা এই যে, বেদান্ত যদি 
জ্ঞানের. বিধান করে, তবেই তাহার শাস্তত্ব বন্ধায় 
থাকে।  স্তাহার মতে “শান্ত্রপদ “শাস”্ধাতু 


তক্াধিনী পাকা: 





হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।. শাস ধাতুর অর্থ শাষন। 
শাসনের সঙ্গে সঙ্গেই কর্তব্য ও অকর্তব্যের বিধান 
আসিয়! পড়ে। অতএব পূর্ববপক্ষ বলেন যে বিধা- 
নের অভাব হইলে বেদাস্তের শাস্ত্বই থাকিতে 





পারে না, তাহার উত্তরে সিদ্ধান্তপক্ষ বলিতেছেন 

যে *শাষুর অর্থাৎ কর্তর্যাক্র্তব্যের- ব্ধান না 
থাকিলেই যে বেদাস্তকে শাস্ত্র বলিতে পারিনা এমন 
কোন কথা নাই। “শান” শব্দের বুযৎপত্তি যেমন 
শাস ধাতু হইতে হয়, সেইরাপ শংস ধাতু হইতে 
হইতে- পারে । শংস ধাতু অর্থ কথন বা. বলা। 
সিদ্ধান্তপক্ষ বলেন যে ত্বাহার মতে মিদ্ধবস্ত বা 
নিত্যবস্ ক্র্মবিযয়ে কখন. বা প্রকাশ করিয়া 
বলিবার কারণেই বেদাস্তের শান্তরত্ব। 

পুর্ববপক্ষের, তৃতীয় _রুথা! এই. যে, বেদাস্তে 
“শ্রোতর্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিভব্য২” এই. সকল 
উক্তির দার! প্রথমে শ্রাবণ কর! উচিত, পরে মনন, 
ও নিদিধ্যাসন কর! কর্তব্য, এই প্রকারে জ্ঞানের 


বিধান করা হইয়াছে বারে সিনে 





১৯৪১ ৪ ভাগ 


যে, শরবণনধপ শব্দজনিত ভ্রানের পরে যে অনুবাস্ক 
মনন ও নিদিধ্যাসনের, বিধান করা! : হইয়াছে, পুরর্ব- 
পক্ষ, একথা বলিতে গারে না। :.আর্যগর, ফল 
হইল শব্দের সাহায্য ্ত্যক্ষভ্বানলাভ । দৃষ্টান্ত 
দশজন লোক বসিয়। আছে, তন্মধ্যে 'একজন$'এক 
ছুই করিয়া উপস্থিত, লোরুধিগকে গণিজে আরম 
করিল, কিন্তু প্রতিরারেই- আপনাকে: ছাড়িয়া, 
বাকী নঃজনকে গরিতে লাগি. অরশেষে উদ 
স্থিত লোকেরা -.ভোহার ভয়, দেখাইয়া বলিয়া 
উঠিল_তুসিই যে.. দশম". এই. “কুমির, 
এই উক্তি দ্বার! তাহার নিজের :দম্থরিষয়ে- 
পরত্তক্ষ জ্ঞান জন্মিল'। এই দৃ্টান্ের বলে সিঙ্ধন্তর 
কষ বঝাইতে. চাহেন হে. বের, ফররা অর্থ 
হইল শব্দের সাহায্যে... প্রত্যক্ষঃ জ্ঞান্ললাভ- উপ-: 
নিষদ্‌ যে্রঙ্গকে  “শ্রাতর্য”- বলিয়াছেন) তাহার 
অর্থ-এই যে: ব্দোন্তের উক্তিসমূছের সাহায্যে 
ব্রহ্মাবিষয়ক, প্রত্যক্ষ ভ্ানলাভ করিতে -হুইব।- 
শ্রবগ-কর! উচিত বা কর্তব্য, এরূপ বিধানা্থকা 
ভাবে “তবা” প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়: নাই ॥ প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান হইলে বিধানের কথাই, আঙগিতে পারে না। 
ভায্্যকারের- মতে এখানে “তর্য” প্রত্যয়ের ব্যব-- 
হারের-দবার1, বিধির ছায়ামাত্র প্রকাশ কর! হই+: 
য়াছে। এখন: কথ! ভইতেছে এইযে) বেদান্ত 
যে. “শ্রোতব্য”*-শব্দের পরে: প্ীস্তব্য” '-এনিদি 
ধ্যাসিতরয” এই, দুইটা শন্দ আছে; -কিধানের ভাব 
অস্বীকার করিলে এরূপ উক্তির তাৎপর্য কিক 
সিদ্ধান্তীর, মতে ইহার..তাতপর্য্য এইযে, ব্রচ্ষের 
নসন্তিব- যে অসপ্তব -এইরূঙ মিথ্য$ ভান, ৮ 
করিবার জন্যই- মনন ঝ/মনে 'মনে আলোচনা এবং 
নিদিধ্যাসন- বা ধ্যানধার! বিফ 
মনন ও নিদিধ্যাসন. হইল দুইটী--কাধ্ধয, স্থাতরাং 
কর্তৃতন্ত্র- কর্তার অভাবে কার্ধ্য হইতে পারে ন1। 
এই দুইটা কার্য্যের বিধান-কর! হইয়াছে বটে; 
কিন্তু শ্ররণরূপ শব্দজনিত প্রত্যক্ষ জানের পুরবে্বই 
উক্ত দুইটা কার্ষয শেষ হইয়! যাইবে, কারণ প্রত্যক্ষ 
জ্ঞানের পরে-আর আলোচনাদি-কার্যের অপ্তাবনাই - 
আসিতে পারে না। যখন উপনিষদ্বাকো বিধি+: 
নিষেধের কোনই রিধান রহিল না, রত বর্ষের 
প্ুত্যক্ষ প্রকাশক- উদেশমাত্র রহিয়াছে, তখন 


8111) 
শ্রারণ, ১৮৪০ 
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--বৌদ্ধযুগে-অতি-উচ্চ-সম্তান্ত বংশের মহিলাগণ 
স্বান্থ উচ্চ রম্য প্রাসাদমাধ্যে অতুল এশ্ধ্য ও 
অগ্রসর হইবার জন্য কঠোর বৈরাগ্য ব্রত অবলম্বন 
করিতেন এবং'অধয়ন অধ্যাপন ও পরহিতানুষ্ঠানাদি 
সংবার্য্যে সর্ববদা রত. থাকিয়। সামান্য মঠে বাস 


করিত্তেন।... তাহার! দিগন্তব্যাগী -যশঃসৌরভে 
মাতোয়ার! হইবার জন্য কোন কার্ধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হইতেন ন! |. তীহারা দক্ষিণ হস্তদ্বারা যখন কাহা- 
কেও.কিছু দান. করিতেন তখন তীহাদের বামহস্ত 
তাহা -জানিতে পারিত.না। ভীহারা কামনাশূন্য 
হইয়। পরহিতত্রতে- দীক্ষিত হুইতেন। তীহাদের 
অসীম... অধ্যবসায় জগতের লোককে জানাইবার 
জন্যই যেন শাস্ত্রকারগণ “মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর 
পতন”, এই মহামন্ত্রটি.রচন! করিয়াছিলেন, ইহাই 
অনুয্িত-হয়। “চণ্ডী”তে চু ও মুণ্ড নামক শুস্তা- 
স্থররের.ঢুইটি. দূতের. নিকটে হিমণচলশোভিনী 
দুর্গার. মুখ-. হইতে, যেরূপ: প্রতিজ্ঞাবাক্য উত্ত 
হইয়াছিল্চ দেখা যায়, ভাহাদের: প্রতিজ্ঞা 
তঙ্ধপই দৃঢ় ছিল। : তীহার! -এ জগতে যে বস্তাকে 
উদ্দিত হইলেও, তাহার তাহা/পরিত্যাগ করিতেন না! 
তীহাদের সঙ সাহসের-ংনিকটে ভীমপরাক্রম বীর- 
পুরুয়গণকেও -.পরাজয় : স্বীকাঞ্ধ" করিতে হইত 
সংস্কত-আভিধানগ্রস্থ-প্রাণেতৃগণ কেন যে, নারী- 
কারণ: ভাছারাই- বুঝিতেন, আমরা বুঝিতে 
পারি-্া।  ষীহার! মানসবল, সাহুসৰল, ধর্্মীবল, 
অবলা! নামে অভিহিত কর! (কোন প্রকারেই জঙ্গত 
বলিয় বোধ,-হয়লা।  ভারতমহিলা! দেহবলেও্ড 
যের্ঞ বলীয়সী, তাহ! রাণী ছুর্গাবতী প্রস্ভৃতির বীরত্ব- 
কাছিরীতে দে . পরিচয়, পাওয়া যায়। এক্ষণে 





বিস্মিত হন, তাহারা রাজনন্দিনী মালিনীর: বৃত্া্ত 


ন অবগত হইলে অধিকতর বিস্মিত: হইবেন আর; 
- ভীহারা বুঝিতে পারিবেন: যে, প্রাচীন ভার 


অনুবাদ মাত্র পাঠ করিয্সাই সেই শীঙ্তের অনুবাঁদ- 
গ্রন্থ রচনা করিতেন না। তীহারা আত্রো নিজে 
দেক্ের উন্নতি সাধন করিতেন । উৎপরে পরে 
দেশের উন্নতিসাধনে- ইচ্ছুক হইতেন। তীহারা ভার- 
তীয় জ্ঞানকাণ্ড-শান্স ও কর্মকাণ্ড শান্ত বিষয়ে বন্তৃতা 
দিবার পূর্বের সংস্কত ব্যাকরণ;অভিধান, গণ, সাহিতা 
অলঙ্কার, দর্শনশান্ত ও ধণ্মশান্জরা্দি অতি উত্তমরূপে 
পাঠ করিতেন। সংস্কৃত ভাষায় বুনুপন্ন হইয়া 
মূলগ্রস্থ সকল যথাবিধি পাঠ করিতেন; পশ্টাৎ 
সংশ্তাহ গ্রন্থত্ঠলি পাঠ করিতেন। পরে এ “সকল” 
গ্রন্থের সরল ব্যাখ্য৷ প্রচার' করিয়া জনসমীজেরা, 
প্রকৃত কল্যাণসাধন করিতেন । তাঁহাদের পাপ্ডিতী- 
পূর্ণ ব্যাখ্যা শুনিয়া জনসমাজ উপকৃত হুইতণ' 
তাহারা যে ধর্্মাবিষয়ে গ্রন্থ লিখিতেন বা বক্তৃতা 
করিতেন, সেই ধর্শ্ের শা্্ীয় ভাষাঁটি আহ্রো আয়ন 
করিতেন। পালি ও সংস্কত ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ 
করিয়! পশ্চাৎ বৌদ্ধধর্ম: বিষয়ে বতুতা করিতৈন, : 
গ্রন্থ লিখিতেন:। তাহারা সকার্ধ্ের জন্য অর্থের 
প্রয়োজন. উপস্থিত হইলে নিজেরাই অর্থ* দান? 
করিতেন? অন্যজাতীয় লোকের নিকটে: আর্থ, 
সাহাধ্য লাভেচ্ছা তাহাদের হৃদয়ে স্থান পাইত না । 
তাহারা এক একটি লঙ্পতি- ক্রোড়পতির কমা: 
ছিলেন। 
আড়াইহাজার বহুসর পূর্বের বৌদ্ধযুগে বারাণসীঁ 
নগরীতে কৃকী নামক একজন হিন্দু স্বাধীন রাজা 
ছিলেন। মহারাজ : কৃকী :সনাতনবৈদিকধপ্রবলঙ্বী 
ছিলেন । সর্বদাই যঙ্তাঁদি' সৎকার্ম্যের আনুষ্টান 
করিতেন। তাহার  প্রজারঞ্জনমহিমায় বারাণনী- 
রাজ্য অতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠ্িয়াছিল। 
মহারাজ কৃকীর মালিনী নাক্গমী এক কন্যাছিলেন। 
করিয়াছিলেন। রাজনন্দিনী মালিনী হিন্দুধমাবল্্ী 


ধর্ঘশান্ত্র অধ্যয়ন কর্তন এবং” বৌদ্ধধর্ণটে তাহার 


প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল তিনি বৌদ্ধসপ্জাসী | লেন, “আমি ইহা চক্ষে না দৈখিলেও গণনা করিয়া 
দিগকে অতপর শ্র্ধা ও সপ্মান কুরিতেন। তিনি দেখিয়াছি যে, রাজনন্দিনী সেই দিন 'বৌন্ধধর্টে 
ক্রমে ক্রমে গোপনে - বৌদ্ধশান্ত্র অধায়ন করিয়া | দীক্ষিত হইয়াছেন। এক্ষণে সম্রাট বৌন্ধ। আর, 
সেই শাস্ত্রে অপাধরণ বিদৃ্ী-হইয়া উঠিগাছিলেন। | বৌন্ধসস্রাটের দুরন্ত 
কিন্তু অনেকে এ বিষয় জানিতে পারে নাই। | যেব্ধপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে আমাদের এই 
অনেকেই জানিভ- যে, তিনি হিন্দুরাজার হিন্দু; আশঙ্কা হইতেছে যে, আপনার এই কন্যা যদি 
তোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । তাহার! মধ্যটিহি । নার এই স্বাধীন বারাণসীবাজা হয় তো অটিরে 
করিল তিনি ভীহাদিগকে প্রাসাদ মধো আনয়ন: নির্বাসিত. করাই শ্রেয়; নতুবা: আপনার অহা- 
করিয়া! উত্তমরূপে ভোজন করাইলেন এবং তীহাদের ; অমঙ্গল ঘটিবার সম্াবনা” | রাজা কৃকী এই প্রকারে 


১৯ কল্প, ৪ ভাগ 





পুস্তকবন্ধনের জন্য ক্ষৌমবন্ত্রখ্ড ও তাহাদের পরি- 
ধানের- জন্য হরি্রাবর্ণ বস্ত্র প্রাদীন করিয়া! তাহা- 
দিগকে পরিতৃপ্ত করিলেন। তীহারা রজনন্দিনীর 
আদর-অভ্তর্থনায় অতিশয় প্রীত হইয়া স্বস্ব: স্থানে 
প্রস্থান করিলেন ইহার কয়েক দিন পরে এই ঘটন! 
রাজ। কৃকীর কর্ণগোচর হইল | রাজার উপদেশক 
স্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ রাজাকে বলিলেন, “মহারাজ, 
আপনি সনাতন বৈদদিকধর্্মীবলন্বী, কিন্তু আপনার 
কন্যা স্বধর্ম অতিক্রম করিয়া অন্যংস্্মাবলশ্বীদ্িগকে : 
আপনার আুমতি বিনা প্রাসাদ মধ্যে নিমন্ত্রণ করিয়া 
ভোজন করাইয়াছেন । : ইহা অত্ন্ত ভান্যায় ও 
গঠিত কার্য হইয়াছে । - যদি তাহাদিগকে ভোজন 
করানই উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তাহাদের -ঠে 
খাদাত্রবা প্রেরণ করিলেই চলিত । আপনার অনু- 
ষতিলা লঙয়া_. বিধপ্াদিগীকে প্রাসাদাভ্যন্তরে 
আনয়ন করিয়। ভোজন করান ভাল কার্ধ্য হুয় 
নাই। -পিতার জম্গুমতি-ব্যতীত যে কন্যা জীদৃশ 
কার্য করে, শাস্ত্রে তীহাকে অবাধ্য: কন্যা কছে। | 
লইয়া সমস্ত কার্য একরাই- তাহার পক্ষে: উচিত। 
আর এক- কথা এইযে. এইরপ- কার্য করায় 
তাহার বৌদ্ধধর্থে: আস্থা -প্রুকটিত -হুইয়াছে। 
তিনি বোধ হয় গোপনে বৌদ্ধধর্দ অবলম্বন করি- | 
 ক্াছেন। আমাদের বোধ হয় এ বৌদ্ধ সঙ্পযামীর! | 


্বীয় সভাসদ তরাঙ্মণপন্ডিতগণের মন্ত্র শুনিয়া কিং-. 
রাজ্ানাশভয়ে কন্যাকে নির্ববাসিত করাই শ্রোয়ঃ 
কল্প বলিয়া স্থির করিলেন । তিনি কন্যাকে চির- 
নির্ববাসনের আদেশ প্রদান করিলেন। রাজনন্দিনী 
মালিনী এই আদেশ শুনিয়া: মোটেই ভীত হইলেন 
না। বরং তিনি. মহাহর্ষের সহিত ইহাতে সম্মতি 
জ্ঞাপন করিলেন। কিন্ত্ব তিনি রাজাকে এইমাত্র: 
বলিলেন যে,প্পিতঃ আমি রাজকন্যা। রাজপ্রাসাদেই 
নিরববাসনে প্রান্ত হইবার জন্য আমি সাতদিন সময় 
প্রার্থনা করিতেছি। মহারাজ কৃকী 'এই প্রস্তাবে 
সম্মত হইলেন। কারণ, তিনি মনে করিলেন, 'এই 
সাত দিনের মধ্যে এই কন্যার বারা 'রাজোর 
অনিষ্ট ঘটিবার কোন: সন্তাবনা 'মাই। ইহার 
উপর: কড়া নজর রাখিলেই চলিবে । কাহারও 
সহিত পত্রব্যবহার যাহাতে না হয়, যাহীতে কোন * 
বৌদ্ধ সন্গ্যাসী : প্রাসাদ মধো আসিতে না পারে, 
তদ্বিষয়ে ভাল. বন্দোবস্ত করিলেই চলিতে পারে । 
এই মনে করিয়া তিনি ভূত্যবর্গের প্রতি কঠোর 
আদেশ প্রাদান করিলেন: কোন রূপ কিছু ঘটিলে 


! তাহারা কঠোর দণ্ড পাইবে, ইহা! বলিয়া দিলেন । 


এবং মালিনীর চিরনির্ববাসনোপযোগী - দ্রবাসন্তার 
মংগ্রহের জন্য মালিনীর অভিলাষ জানিতে 





ভাহাকে_বৌদ্ধধর্মে সেই দিন দীক্ষিত করিয়াছে । 


চাহিলেন। মালিনী বলিলেন, “পিতঃ আমি আঁর 


. সেই দিন. তাহাদিগকে অত খাতির করিবার কারণই | কিছুই'চাহি- না: আমি কেবল "এই সাতদিন 
এই” 1... রাজার একজন জ্যোভিতবৎ পণ্ডিত -বলি- বৌদধধ্সন্দ্ে ব্তৃতা করিতে চাহি । : সাত দিন 





এই ফোডশরবর্বযদ্া কাজফুমারী এফ সম্তাহ গালের? অদ্যএএক'াপ্তাচন্শেষ হইল ॥ আর কেন $ আমি 
মধ্যেমাবৌদ্ধধর্মবিধট জয় :জভুত বকৃতাশক্তির " চলিন্লাম'। আমিও, /-ক্লোলাহলপৃণ ছুঃখশোকময়: 
প্রভাবে রাজা, ্লানতরী; ভ্রাতা; তগিনী,-অনগানা :| অনিত তুচ্ছ স্থখের /আররণে : আচ্ছ/দিত: নগরীতে - 
আত্মীয়বর্গ;” মন্ত্রিগ বায়,করিতে 'চাহি'নাঃ/--নাগরিক; জীবন, নাগরিক - 
উট্টফেনা ্বামক রাজসৈন্যা এবং-তবারাপসী; অগরীর;] লোকের হৃদয় ছল-রুপটতা। ও দ্বৈধভাবে পুর্ণ সদাই 
প্রায় দশহাজার? অদ্বিবাপীদিগকে” বৌদ্ধ - গ্রহণ-] কলুষিত । আমি ঈদৃশ স্থানে বাসঃকরিতে চাহি না.। 

করাইয়ীছিলেন ভা কা (উচিত [৮যলত হা, চর এখানে: ভিতারেত একভাব)+বাহিরে আলাল/ভাব 4 
হবৌদ্ধাান্ট্ তাহার” অগার্ধ. পাণ্ডিত্য 'দেখিয়ার। এখানে কৌদ্ধর্মালোচনা একটা! -বিড়ন্বনা মাত্র. 
্রাঙ্মণ; পস্থিতগণ্াবিদ্রিতচ হইয়। 'গিয়াঁছিলেন 1২ এখানে ইহা একটা! ,লৌকিরু, আচার মাত্র |, আত-২ 
এভাবহকালাপর্থান্ত ঠান্থারু ককৃতাশক্তি, বিচার; এবনগরীর কোলাহল বহইতোনদুরে- অপস্থত্‌ হইয়া; 

শক: সমালোচনাশক্ষি; রি্লোধগশন্ডি ও বুঝা শান্তিপূর্ণ এনিরজন-.রনে_ আমি- তপস্যা করিব 

ইবারন্পক্তিত ভক্রাচ্ছাদিতন বহি ন্যায়” হাদয়ঃ' আমাকে নির্বাসিত রুরূন, আমি আগনারংকারাণসী”- 

মধ্যেই, লুকায়িত” ছিব -তাহার এই. লুককারিত € রাজোর-স্বাদীন্তাহরণে চেস্টা করিব, একথা মনে, 

শ্জিকাগ আন্কি, এই'ত্ঘটন্াারূপ প্ৰনহিল্লোলে' 'ন্দীঃ: করিবার আর. কোন_কারণই-থাকিবে না । -লাপনি - 
পিহ্ছইয়াঃদেলব্যাপিনী উদ্ল শিখা-বিদ্ার করিয়া | সুখন্বচছন্দে১-পগিতমগ্ডলী লইয়া রাজা, ভোগ 
পৌরল্লানপদবর্গের-জান তিমির-রাশ্ি লআপসারিত-1 করুন আপনার রাজ্য..বিধবন্ত করিবার ইচ্ছা: 
করিয়াছিল “হে- মকল পিজি আম্মার হৃদয়ে ট৫মাটেই : উদ্দিত ১হয় লাই. জ্ঞান: - 
বিরদ্ধে ইতঃপূর্বে ষড় যন্ত্র করিয়াছিলেন, তাহারা | বৌদ্ধসন্যাসীরা$ রাজনীতিক ঃগান্দোলনে (যোগদান 
পরে. “আহিংসা পরমোধগ্নঃ১ এই বৌদ্ধশান্ত্রীয় ; করেন:ন/। $যোগ্রদানকরা/উ চিতও য়%-কা রগ. 
মহাবাক্যোপদেশের ঠা আবণে যে | ইহার গৃহীরচরপুপক্তত্যাগীর ০ ধর নয়: ত্যাগীরী 
পশুহিংসার আজ্িহটকারিত]উপলন্ধি করিয়া গো- | কর্মী ॥ চষে জজন্যাসী রাজনীতির “আনেদোলারোও 
মেঘাদি বন ধললঠাহার যোগণদেয়,জীজ নী চর্চচায় মহা ভামোদ হআনুরি 
তাহার র বৌদ্ধধন্ম গ্রহণ করিলেন। | কে /এবচতুরজিরিজে।হের “পক্ষপাতী: হয়, ডে - 

প্ডিতদিগকে বৌদ্ধধর্ম গনী করিতে দেখিয়া: সঙ্গাীই হউক;গর!$গুহীই হউক ন। কেন, সোহা 
অন্যন্য অনেক লোক এ গ্রহণ করিল। এই- পারী। : তু লোককে কঠোর, দঞ্টে দিক: 
রূপে 1 ভিন এ এগুলি লে লোককৈ বোন এ গ্রহণ করা, করাই বুন্ধিগান্‌ রাজাক কর্তব্য কঃগ্-/ না করিলে: 

ইয়া সপ্তাহ, গা শেষে পিতাকে, বরিলেন, : এপিত এক ॥ রাজারে-বিপিস হইতে হয়। ইহা প্রাচীন_ভ্তারতীয় : 
সপ্তাহ হইয়াছে এইঝার/*জানাকে- নির্ববাসিত-1 রাজনীতিরইরু৭।) '্লামাকে যদি রাজবিজ্রোহ- 
করুন। কারণ, আপনি মনে করিয়াছিলেন, আমি কারিনী-রললিয়ামুনো করেন/-তাবে আমাকে: বিদায় 
নাপনরকাজোর- শাস্ভিউ্গকীরিনী | আমি আপ. দিন গশামি/পিত্বাক্য”ালনাগ বনে,গমন ক 


্ 1 াবর্জ চি) ন্গ 
নি ঁচ ভা ভালা ০4 দা. কিনতু, হা ছে মই বলিগা/রাজনন্দিনী দালালী, রাজবাটা 





৫ 








নব গাদদকঠে বিলে, এমি াইও া। 
মা তু্ি আমার কন্যা হইলেও আমার সুরুত্বরূপা। রা 
আমার-গুরু হইবার জন্য আমার - কন্যারূপে জন্ম- । সাধিত হইবে । কিন্ত: এখানে, বাস করিলে - 
গ্রহণ করিক়াছ।: ভুমি ঈশ্বরপ্রেরিত । - তুমি এই 1 ভোমারও ভাল হইবে: এবং লক্ষ লক্ষ নরনারীরও - 
সপ্তাহকালমধো আমাদিগকে অধূল্য ধর্ত্বোপদেশ ! মঙ্গল -হইবে। নিবিড় বনে বাস করিলে ব্রিতাগদদ্ধ- 
দিয়া আমাদের -হাদয়ে যে উচ্জ্বলতম -জ্ঞানালোক | নরনাপীর কি. উপকার হইবে 1 তাহাদের যাহাতে 
প্রজ্ছলিত করিয়া দিয়াছ, : তাহার প্রায় -আমা-.| ত্রিআপের শান্তি হয়, তোমার: তাহাই কর্তব্য । 


দের হৃদয়ের . জঙ্জানান্ধকাঁর বিনষ্ট হইয়াছে । 


আমি, তোমার মাভা, তোমার ভ্রাতাভগিদীরা, 


রাজবাটীর অন্যান্য সমস্ত লোক, রাজসৈন্য, দশসহত্র 


নগরবাসী, এমন কি, ধেদবেদাঙ্গ-পারদর্খী অহামান্য 
রাজসভাসদ্‌ ব্রাঙ্মাণ পণ্ডিতগণ পর্য্যন্ত আমরা সক- 
লেই তোমার নিকটে খণী হইয়াছি। তুমি কাশী 
হইতে অন্যন্্কুত্রাপি চলিয়া! গেলে আমর! তোমার 
নিকটে এই খণ পরিশোধ করিব কি প্রকারে ? 
তুমি আমাদের সকলের ধর্মগুরু, নেত্রী, মাতৃম্বরাপা॥ 
তুমি তোমার পুত্রকন্যাগ্শপকে ছাড়ির। কিরূপে 
যাইবে £ তুমি আমাদিগকে বিশুপ্ধা নিষ্ষণ্টক ধর 
পথ দেখাইয়া দিয়াছ । তুমি এ অবস্থায় আমা- 
দিগকে ত্যাগ করিলে আমর! কোতস্বতী নদীতে 
কর্ণধারবিহীন নৌকারোহিগণের ন্যায় বিষম সঙ্কটে 
পড়িব। আমি তোমার বৃদ্ধ পিতা হইলেও এক্ষণে 
তোমার শিশুপুত্রন্বরূপ | সবেমাত্র জ্ঞানালোক প্রাপ্ত 
হইয়াছি। এক্ষণে আমর! তোমার পর্যাবেক্ষণাধীন 
না-থাকিলে এ আলোক নিভিয়! যাইতে পারে। 
তোমার আরো! অনেক ব্যাখ্যাদি দ্বারা এই আলো- 
কটি ক্রমে ক্রমে যাহাতে বদ্িত হয়, উজ্জ্বলতম হয়, 
ত্ছিষয়ে তুমি সাহায্য না করিলে আমাদের গতান্তর 
নাই।: আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি আমা- 
দিগকে ত্যাগ করিয়! যাইও ন|। পিতৃবাক্য পালন 
করা তোমার ন্যায় ধাম্মিক কন্যার অবশ্য পালনীয় 
কর্্ম। আমি যাইতে - নিষেধ করিতেছি। যা, 
তুমি যাইতে পাবে মা। তুমি আমার কথা রাখ । 





তোমার অমূল্য ধর্পোপদেশে “ভাহাদের : ত্রিতাপের 
শাস্তি হইবে। নরনারীগণের 'উপকারার্থ ভগরান 
বুদ্ধদেব ব্বয়ং নগর হইতে লগরাম্তরে গ্রাম হইতে 
দিতে বিচরণ করিতেন তিনি যদি সমস্ত জীবন 
নিবিড় অরণ্যানীমধ্যে অতিবাহিত করিতেন; তাঙ্থা 
হইলে এত অসংখ্য নরনারী কি পরিত্রাণ পাইত ? 
কখনই না। তিনি এরূপ করিলে ভারতের এত 
উপকার হইত ন!। ভারতের সভ্যতার এত খ্যাতি 
বাড়িত না। এতদিনে তায় দস্থ্যডৃমিতে পরিণত 
হইত । ভারত শাশানে পরিবর্তিত হইত; চিতাগ্রিতগ্ত 
ভক্ষণ করিয়া বীভৎদ কাণ্ডের অদ্ভিনয় করে, 
তন্ধপ পশুমাংসলোলুপ যাজ্জিকগণ : ছোমাগ্রিতঞ্ড _ 
যজ্ঞক্ষেত্রে পণ্ডকুলের ধ্বংস সাধন করিয়া পাঞ্ডর 
রক্তনদীর আোতে ভায়তবর্ধ এতদিনে প্লাবিত করিয়। 
দিত। ভারতে পশুকুলের প্রলয় সাধন হইত ।” 

এ ১ ক্রমশঃ) 


আল. রর 
চাকা লুল । 


প্রথম অঙ্ক । 
তৃতীয় দুশ্য। 


কাল--প্রহরাধিক গ্রভান্ব। স্থান_জমীদায়ের কাছারী। 
(তাকিয়া ঠেসান দিয়া জমিদার ধনঙ্ছাস ্া অরথাশাসমিতাব্থা 


আমার সম্মান রক্ষা কর। ভুমি যদি কোলাহুল- ; আমীন। দক্ষিণ হস্তে একখানি পজ পাঠ করিতেছিলেন। রা 
পুরণ নগরীতে থাকিতে ন1 চাও, তাহা হইলে কাশী : হণ্ডে আলবোলার নল টানিতেছিজেন। সপ্মখে জনক কর্জরচারী। 


নগরীর প্রান্ততাগে নির্জন 
লারনাথ নামক স্থানে বৌন্ধতীর্থক্ষেত্রে বাস করিয়া 
নরনারীগগের কল্যাণ সাধিত কর। 


উপনগরে কিছন্দ,রে হরিচরণ ও রহিমন্দী দণ্ডায়ষান। ) 


ধন। এত বড় আম্পর্ধ। !--এই ছ'বা!টাকে আমি 
ভিটেছাড়। করব,-জাহান্নামে দেব--তবে আমার না 


বলে গেলে : ধনগাস রাঃ। আমার নাঁমে বাঁধে গরুতে এক খাটে 


]] [২ 
: শ্রাবণ) ১৮৪৯. 


আদর্শ বা দাদাঠাকুর 


১৬৭ 


পা্পপ্াাশাপাশাাাা্শালা্প্া টস পাপা পপ 
জর খায় । আমার সঙ্গে বদ্গায়েসী! মার তো ব্যাঙাকে | এত বড় কপা! রসে! গর ঘ্ল.্‌ ৯০২ 
পাশ জুতো | ।প্রখি- কোন্‌ রাজা বাপ. দিকিংকিন!? 


তোকে রক্ষা করে! ১ এ 

হুরি। করত, আপনি গরীবের মযাপ-/ আপনার 
পায়ে পড়ি, আমার ছেড়ে দিন। আমার ছেলে বাচবে ন|) 
কাব ন্ধ্যাবেল! আমায় ধরে নিয়ে এসেছে, আজও বাড়ী 
যাইনি । আমার বাছা! বুঝি আর রীঁচবে ন1:। কর্তা 
আপনার পায়ে পড়ি, আমার একবার ছেড়ে দিন, আমি 
সত্যি লছি, একটু দেখেই আবার ক্আস্ব। একবার 
ছেড়ে দিন । আপনার পারে পড়ি । ( পদ ধারণোদ্যত ) 

বরকন্দাজ 1 দাঁড়া এখানে |. €ধাক। মারিল ): 

ধন।  ৫কন--এখন ডাক-তোর দাঁফাঠাকুরকে |. 

হরি। একটু জল খাবে!। কর্থাবাবু, আমরা; 
আপনার ছাওয়াঁণ, মরে যাবে! কর্জাবারু।- তেষায় ছাতি 
ফেটে গেজ ১ একটু জল খাবে! | - 

ধন ।_ জন্মের মত: খাওয়াচ্ছি।-: 
জমীদারীতে এসেছেন.কিন! ! : (রহিমন্দীর প্রতি): এই 
রিম) বল সাক্ষ্য দ্রিবি কিনা? [ও 

দা এজে- পাপ হবে মিথ্যে কী দিতে 
পারবে! না| 

ধন: এ$ ব্যাট! কি ধর্ধপুত্ত র যুধিষ্ঠির রে। -পাপ 
হবে! আমপ্পা মিখা! পাক্গী দিই কি.করে? - 

রহিম 1 এজ্ঞে আপনাগোর বড় লোকের সয়) 
আমাগোর সয়না । 

ধন। সাদী দিবি না? 

রহিম । খোদ। কসম । মাঁপ করুন। 

ধন।: পারবি ন1? 

রহিম... কিছুতেই ন।) 


রোস.। ব্যাটা. 


» রহিম । মাগ করুন।.. নী ..! 
ধন। টাকা পাবি। 5 
রহিম কর্ত। মশাই, আমরা! গরীর সাসষ । গতর 

খাটিয়ে খাই: যেরকম করেই হোক্‌ দিন চলে যায়| 

যতদিন দুনিয়ায় আছি; ছশিয়ার মালিক যেন এই হালেই 
রাখে । এএই-দোর! কর) আর বেশি কিছুই চাইনে। 
আপনি বড় লোক আছেন) থাকুন। আমি ধন:দৌলত 
চাইনে। টাকা ভালে! না) বেশী টাকা হলে ভার 
গরম বরদান্ত করতে পারব নাঁ। যদি জানও যায় তবু 
(মিথ্যে সাক্ষী দিতে পারবে! না । জারো। ০১৪ 
বিপক্ষে | ইয়া আল! 
ধন। গারষিনে? তবে দ্যাখ) তি চামড়া 
খমিয়ে ফেলব! 

রহিম । কআপনি মনিব, জাহির 
মিথ) সাক্ষী দিবই না। 

ধন। এই কে আছো? এইব্যাটাকে কয়েদ কষে 
রাখবে, আর পঁচিশ ক্ুতো লাগাবে । 

রহিম । সেও বি আচ্ছা । তবু মিথ্যে সাক্ষী দিতে 
পারবে না। খোদার কাছে তো সাফ. থাকবে! । 

ধন। আচ্ছ। দেখি খোদা রক্ষা করে কিনা! 

রহিম । আচ্ছা! দেখে। |" 

ধন। (হরিচরণের প্রতি) হরে, বল জঙ্গল সাঁফ্‌ 
করে দিবি কিনা? আর চাঁদার টাকা দিবি কিনা? 

হরি।- উঃ তেষ্টায় ছাতি ফেটে গেল! 

ধন। আঃ যা! জিজ্রেস করি তার উত্তর দে। 

হরি। ছেলের ব্যামে! তালে! হোক। ছুই: ৰাঁব- 


ধন) এসব সেই দাদাঠাকুর ব্যাটা শিখিয়েছে । | ব্যাটার এসে গতর খাটিয়ে 'আপনার কা করে মেব। 


ব্যাটা স্কারী পাজী, তারী বজ্জাৎ। 


আমি গরীব, ছা-পোষা মান্য । চাদার টাকা এখন দের 


রহিম । আআহা। কর্তা মশাই, দাদাঠাকুরকে কিছু | কোখেকে? 


বলে! ন।। '্দাদাঠাঁকুর গরীবের মা বাপ? 


ধন। আবার বজ্জাতী! রাখ, তোর বাদমায়েসী 


ধন। র'সো সব ব্যাটাঁকেই মজা দেখাচ্চি। আগেই ; বার করে দিচ্চি। 


এই দাদাঠাকুর এই বজ্জাত ব্যাটাকে জাহান্নামে দেব। 
রছিম | কর্তাবাধু, দাৰাঠাকুরকে কিছু বলে! না। 
তার কুচ্ছে গুনে আমার চকের কোণে পাণি আস্চে। 
আছা এমন দাদাঠাকুর! 
ধন) চৌপ.রও.। : এই দাদ্রাঠাকুর বাটার নাম 
শুনলেই আমার মাথা খারাপ হয়ে উঠে.। দেশের জমী- 


হরি। ঠাকুর জালেন, কোনো বজ্জ।তী করি নাই। 


বাবু খ্বাম্ক! আমার ছেলেকে আমার দেখতে দিলেন না । 
জামার তেষ্টায ছাঁতি ফেটে যাচ্ছে, একটু জল খেতে 


দিলেন না। আপনার কি মান্ষের প্রাণ? আবার 


দাঁদাঠাকুরকে মন্। বল্চেন ?.সে আর আপনি ঢের তফাৎ । 


ধন। তবে রে পা্ী, আমার যুখের উপর এত বড় 


দার আমি, আর সব ব্যাটারা। গুণ গাইবে দাদাঠাকুরের | ; কথা! এই ধরকন্দাজ, মার্‌তো! ব্যাটাকে স্কুতো, এখনি 
রহিম। তীর গুণ গাবো না তো! কার গুণ; মার। 


গাবো? 


(বেরকন্দাজ পাছুক! প্রহার করিতে অঞস় হইলে, দাঁদ।ঠাকুর 


ধন। তবেরে ব্যাটা পাণ্তী! 'আমার মুখের ওপর [প্রবেশ করির। ধীরভাবে কহিলেন )- 
















পা [স্পেস 
মশাই/ একি? এই বদ্ধ গরীব বেচাত্রীর উপর, জনগীচার | ঈড়িগে নে ৌখচ? হা-বলছি।। । ২: 
কেন? আমি বুক পেতে দিচ্চিজ আ্াঘাত। সীমার | . দাদ!। ওদের ছেড়ে দিন । 535 কঃ ৯১৪. 
বুকে করুন.। ........ 010 জার 5. | চান এ১৯তোঁথারধাকসর্নীংক উর. ! চা. 

ধন ॥ ারাসিরিাদাধ্র ুিউ কো বেচারা দাদা)? ধর্গের আজ্ঞায |-;: ৯8) হান) যাওয়া" 
কয়োনাগ; জানৌশন্রনীরারের ক্কাছারী ?. তি নব? ফাও এখান থেকে) “দের কিছুতেই ছড়িবো : 
াগাত। এখানে তোমায় কোল ুী খাট্কেনণ। নাজ, কিছুই? চক চা তা চাঙা । বাচা 
লা গযব গাই) লে সর্িান উরে 7. চাপা 57 শহিও না নিযে হাখোননা 1757 70- 

আম, ৃ দাখনন। কিমা খাতীত্টে এসে 
হবে ক কারি ৭: বা চ্যাজ জার্ধ | তাও] চোখ্রাভাষেদ +*) 8/8/88744 পা 


মী গরম হয়ে ওঠে। তোমার সঙ্গেতষেগকাথঠ বলিড়িরই ] পাঁজীগ .:7$৮ 1৮0 জজ গুঁকঞ | ছীজ 
ডের॥ ভারাটঙ্জাপ্ার্দা | ভারী স্পর্ধা: ছোট, লোক, | * দারা ।/ ও আমাকে আপনার যী-খুসী তাইবঞুন) কিন্ত - 
হত সব ছোট ধ্লোকের সঙ্গে মিশে 'এখানোসগ্রসেছেন ওদের ছেড়ে দিন । ভেবে দোখুন/: ও পরি্্য কি আগ 
বুজরূকী, রূর্তে £ওজাটিরান! (ঘড়ীত বকের যেজীজ? ; লারংচিরদিন'খাঁকৃবে 191 ভ্রকি” : পরট্লাকে:সঙগে : দিয়ে 
টাকার জোরে যা” ইচ্ছে তাই কর্ধে পারি? ৮7) যেতে পার্বৈম ? আজ এই 'অপহীয়ন্দরিতরের তবুকৈ খে - 
₹ াদ/ঃ৮ ঝয়আগাইট শখর্জোর 7তগার্ক! আর্সব আঘাত কচ্ছেন, এ আঘাত যেন ীরি গরুকে লেগেছে) 
ছোটো লোক, আর তুমি/বড় লোক ৮ কিন্বু'জেলে।-৮15; তিনি যেকিশীনেরভগবানগ্ত এ" জন্দন-/ঠালি”রাছে 


ভাস কিটাৎ হরি চন গীত তিক ঈী ৪১ (চনহ 1 পৌচেছে ! একদিন তার ন্যায়দণ্ডের তলে মাঁঘা লা, 
| চাও ৪) ১ ৪টাক জাদত১ 11৮ ৮50 করুতেই হবে। চ£সেই বিশ্বাতশ্চ্ষু সবি দেখতে পাচ্ছেন । 
1 চি গা 1255 উল 1 1 তার কাছে সব ঈমান।; বিলি ধীপকি দীন দেখে-বিচার ১ 
মর বৌ ? 1 লনা | করেনৎনা 75 অথনো ধর্ম আছে এখনে! চকু) উদ্দিত 


টি ক শ্বাই, যেথায়ংচুলে/555715) চি 
হারে উচচাযনে বসে বে আপনসমলে: চা 
ভাবছে বুঝি/তোমার মত মাইকে! ত্রিভূবলেন 
(ওতে) নিজেরেইদযে ছোটোচকনেতুলছ প্রতিক্ষণ ! 
(ধিনি):১ রাজার রাজা? তিনিই বেড়ান 18 


হচ্ছে, সাবধান! সাবধান! 1 তান 21811 
* ₹ | টিন পচা 18 


... গীত। 


11171 কী 
সাবধান! ফাবধান ! পাবধান্ি।" ৯ 
৷ আসিছে নামিয়া, ০৯০৭ 


; চা ০৪ €ছাটোখিডাসবার দলেগত ২৮ 2: : ৬৬: উছলে; 

কারোই ধনী জানি, সবে বে করে নী, - দে সুতীধণ করোনি 
12 টি পরানো এট কি | চর 

সে নহে নান, এ বেইমানী-ফেরা মানের থেঁজৈ, টা সা, 


সবার চেয়ে কীাল সৈ যে, 44 বোরো? এ রিদরেও আকাশ তর রাতুস্*... 1. চি 


5 মেরা না,দিলে মুই ঈক্টাও ঠা $ নর) দঠারাসাত জঙ্িহরিংউঠিছেরজগ্ও্রাণু। +, 
. লী জমানাকি।মেবে-ক্রার দারা 7০. 7 না জকুট”কুিন র্-নেতে চিরভান উ্ফলেন:.. 
“ধন । চাারোগরাখো চাামাইগাসারচ রনি গকর্তর॥ঃ উঠিছেরকিরীট গরিমা-দীগভেদিয়ার্ঘামগুলে। :.: 








হবে না/ ভোমায় গুগরণকখা বাজ মাঝলাবরজন| মাছে । ভাগণ্চিত করে ঝলসে কৃপাণ, তণ্তরক্জ করিয়া গান) - 
তুমি এই ছোটঝোরাওঝোকে নি একটা দর গার] বলদ উরপাথীত ভ্রিভুবন ভীত'বঞ্গমান,-. 
দেশের রড রোল ফালি লারা যায পেন: -চিল চশভুবসজুড়ি বিরাটাতৌহাড চান 8727 
হাটুবে৪ র.)- ফি ওতাঘ।ল দাড়া 9; তে।সা কে আচ্ছা । ফচ উিষ্ছেকি আর পাইবে কৌই 1০ ৯) 
রকম জব কর্ব।. যাও এখান থেকে _-ভালোয় ভালো] ত১1ব7 

এখনো চরণে শরণ লহ নতুবা নাঁহিরে পীর. 


বলছি) 15:851777৮_ $)7ক রাত ফা জার ১ 


দাদ1। হরিচরণ আর রহিমদ্দিকে -ছোড়: দিন ৪ এগার, যা ইচ্ছে তাই? ররালাান 


110 
বাটাক্ষ ঘাড় ধরে” বের করে বা দোহবানেস পতি) 
কিরে ব্যাটা দাড়িয়ে রৈলি য় ? পের করে, দে।. : 
আগপঠরোরার:) আত মাগকরুল,। ২: ২ 
০ একর জামা হুমা সু আঃ 
বুগুড়। কা টপ পায়), (একা). 
না $. ॥ 
4৯১৮ 


গহীন ৮৯ বৃ ১১০% 
পাজী দাড়িয়ে দেখ 
রাবার? বন্ছি, ক্ষান্ত হউন।' 
দেখবেন:ঘেন আপনার কেনো জপ্রিষ্ন কার্ধট আমার 
৮০৭ ১৮৮ পক 
না1% রি 1৬৮ 

এখন ॥ মার জুতো, রা জট ঃ 
জাল”, ৮:76এররান্াঞ সমর হইল) : 
আগা গামো ।. »৮ এর প্রতীকার, 

ছোল।..(দাদাঠাকুর সাঞ্কেতিক শব্দ. করিলেন 

সেবাক্রত ্রসৃতি যুরকগণ প্রবেশ করি |. দাদাঠাকুর,, 
সেবাব্রতের দিকে চাহিয়া কহিলেন ) এদের নিয়ে এম । 
/৯) জবস সৃতি ারিংরণ ও রহিদ্দিকে লই 

১7). ই আদাঠকুরের সহিত চলিয়! গেলেন। 

মা এই» কে আছো ধর্‌ ধর্‌ ধর্‌। একি 
তোরা/জব লখডের মত: ছীড়িক্ে রৈধি? 
করতে,গারলি নে...আচ্ছা য/ক_এর প্রতিশোধ ঘি 
না.লইতো। আমার.নাম.ধনদ্াল রায় নয়। -( কর্চারীর 
প্রতি) এই শোনো (কর্মচারী শুখিতে পাইল না) ওকি 
কাপ যে! এই শোনো), 

ন্ব্। এ_এ- এ- হুজুর। 

বনী এখনি ওর নামে এক মোকদমা সাজাও। 

ওকে আমি পথের ভিথিরী করে ছাড়ব । 

ককন্্ন- তে আজ্ে। 

আস রোঃগো পাঞ্জি । (প্রস্থান) 

শা: শা একট! মান্য রটে এই দাদাঠাকুর ৷ 
₹ সকলের গ্স্থান। 


বু 


৯ প্রতি 


[1 


বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত 

 শীতা-রহস্য । 

7. অপ্তম প্রকরণ। 
কাপিলসাংখ্যশান্ কিংবা ক্ষরাক্ষরবিচার। 
তোরা ঠা কক অনুষ্কাদিত। 
ব্লুম টি রঃ পূরবাশুধৃ্তি) টং 
ক ও শরীরের অধিস্বামী কিংবা অধিষ্ঠাতা-_. 


কেউ কিছু 





১৯৯ 


ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-_ইহাদের বিচারের 'সঙ্গে সঙ্গেই 
দুশ্য জগৎ ও তাহার মূলতন্ব-ক্ষর ও অক্ষর- 
ইহাদের বিটার করিয়া পরে আত্মার স্বরূপ নিয় 
করা আবশ্যক হয়, ইহা পূর্ব প্রকরণে: কথিত 


২! হইয়াছে। - যোগ-পদ্ধতিতে এই ক্ষরাক্ষর' জগতের 
২; বিচার করিবার তিন শান্স আছে। প্রথম ন্যায়- 


শান্স ও দ্বিতীয় কপিলসাংখ্য ; কিন্তু এই ছুই শান্সের 
সিন্ধান্ত অপূণণ এইরূপ স্থির করিয়া বেদা্তশাঙ্স 
ত্রন্মস্বরূপেক্স নির্থয় তৃতীয় প্রকারে করিয়াছেন ॥ 
তাই বেদান্তের-উপপন্ডি দেখিবার পূর্বে, ন্যায় ও 
সাংখ্যের কল্পনাটা কি, তাহা আমাদের দেখ। আর- 
শ্যক। বাদরায়ণশাজ্ের রেদান্তসূত্রে এই পদ্ধতিই 
স্বীকার করিয়া দ্বিতীয় অধ্যায়ে ন্যায় ও সাংখ্ের 


| মতকে খণ্ডন কর! হইয়াছে । এই সমগ্র প্রকরণ 


এখানে উদ্ধৃত করিতে না পারলে ভগবদ্গীতার 

রহুম্য বুঝাইবার 'জন্য ষতট! আবশ্যক তাহার 
বি এই -গ্রকরণে ও পূর্ব প্রাকরণে আমি 
দিয়াছি। নৈয়ায়িক দিদ্ধান্ত অপেক্ষ। সাংখ্য-সিদ্ধা- 
স্তের অধিক গুরুত্ব আছে। কারণ, বাদরায়ণ 
আচার্যের (বেন্থ, ২, ১, ১২ ও ২, ২, ১৭) উদ্তি 
অনুসারে কোন শিষ্ট ও প্রমুখ বেদান্তী কাণাদ-. 
ন্যায়মত স্বীকার ন! করিলে কপিলাংখ্যশান্ধের 
অনেক সিদ্ধান্ত মনু-আদি স্মৃতি-শরস্থাদিতে ও গীতা- 
তেও সঙ্গিবিষ্ট হইয়াছে, ভাই উহাদের বিবরণ প্রথমে 
পাঠকের জালা আবশ/ক। তথাপি আরস্তেই এই- 
টুকু-বলা আবশ্যক যে,দাংখ্যশান্ত্রের অনেক কল্পনা! 
বেদাস্তে পাওয়া গেলেও সাংখ্য ও বেদাস্তের শেষ- 
সিদ্ধান্ত অত্যান্ত ভিন্ন, ইহা! পাঠক যেন বিস্রৃত না 
হন। বেদান্ত সাংখ্যের এইরূপ যে সাধারণ 
কল্পানা তাহ প্রথমে কে আবিষ্কার করে__বেদান্ত 
না সাংখা-_এইরূগ এক প্রশ্নও বাহির হইয়াছে । 
কিন্তু এই গ্রন্থে, এত গভীর বিচারের মধো প্রবেশ 
করা যাইতে পারে না। উপনিষত (বেদান্ত )ও 
সাংখ্য ইহাদের অভিবৃদ্ধি দুই বৈমাত্র ভায়ের মত 
এক সেই হওয়ায়, উপনিষদের যে সকল মত সাংখা 
মতের অনুরূপ তাহা উপনিষকারের! স্বতন্ত্র অস্বে- 
ঘণ করিয়া! বাহির করিয়াছেন, কিংবা তন্মধো 
কোন সাংখ্যশান্স হইতে লইয়া দেই মত- 
গুরিকে রেদান্তশাস্ত্রের জনুকুল স্বরাপ প্রদান করি- 


নিষত ও সাংখ্য উভয়ই প্রাচীন হইলেও : তাহার 
মধ্যে উপনিষৎ অধিক প্রাচীন: শ্োত ),২-ইহার 
অধিক: বিশ্বাস্য বলিয়! মনে হুয়। সে যাহাই, 
হোক্‌, প্রথমে ন্যায় -ও -সাংখোর : সিদ্ধান্তগুলির 
সহিত আমাদের গ্ররিচয়। হইলে, বেদ বেদান্তের 
আমাদের উপলব্ধি হইবে ; এই--জন্য, -ক্ষরাক্ষর 
জগতের রচনা সম্বন্ধে এই. দুই স্মার্তশান্ত্ের কি 
মত, প্রথমে তাহার-বিচার.করির। ২ 
কোনো-বিবক্ষিত কিংবা শৃহীভ বিষয় হইতে 
তর্কের দ্বারা পরে:কোন্‌ কান সিদ্ধান্ত কেমন করিয়া 
বাহির করিতে হইবে, এবং এই সিদ্ধান্তগুলির মধো 
কোন্টি সত্য ও কোন্টি ভ্রান্ত, ইহাই ন্যায়শাক্সের 
রিষয়-.এইরূগ কেহ কেহ মনে করেন, কিন্তু তাহা! 
ঠিক নহে। অনুমানাদি - প্রমাণখণ্ড, ইহ! ন্যায় 
শান্তরের এক ভাগ । : কিন্তু ইহা মুখ্য ভাগ নহে; 
প্রমাণ ব্যতীত জগতের অন্তভূতি অনেক স্তর, 
অর্থাৎ গ্রমেয়- পদার্থের, শ্রোণীবন্ধন বা বর্গীকরণ 
করিয়া, নিন্ন বর্গ হইতে উচ্চতর বর্গে আরোহণ 
করিতে করিতে, স্যৃপ্তির অন্তগ্তি মস্ত পদার্থের 
মূল ভূতবর্গ কিংব! পদার্থ কত, তাহার গুণধন্ 
কি, তাহা হইতে পরে অন্য পদার্থাদির উতপন্তি 
কেমন করিয়া হইল এবং এই বিষয়:কি প্রকারে 
সিদ্ধ হইতে পারে, ইত্যাদি সমস্ত প্রশ্ন ন্যায়শান্তে 
বিচার কর! হইয়া থাকে । অধিক কি, এই জনাই 
এই শাস্ত্র রচিত হইয়াছে, শুধু জনুমানথণ্ডের 
বিচার করিবার জন্য নহে, ইহ! বলিলেও চলৈ। 
কণাদকৃত_ ন্যায়শাস্ত্রের আরম্ভভাগ ও .পরবর্থাঁ 
রচনাও এইরূপ । কণাদের অনুযায়ীদিগকে কাণাদ 
বলা যায়। ইহাদের মত এই মে, পরমাণুই 
জগতের মূল কারণ। কণাদের পরমাগুর 
ও পাশ্চাত্য আধিভৌতিক শান্ত্রকারদিগের পর- 
মাণুর ব্যাখ্যা একই প্রকার। পদার্থ বিভাগ 
করিতে করিতে শেষে যখন আর বিভাগ হয় 





১৯ কর ও ভাগ: 






পপ সপ 
এই পরমাণু যেমন-যেমন একত্র হয়) তেমনি-তেমনি' 


তাহার মধ্যেই সংযোগের জানে 


উৎপল হইয়া ভি 'ভিঈপদার্থ হইব ড়ীয়। মনের 
ও শরীরেরও টা উজ তাহ! 
হইলেই চৈতনা হর, থু অন, তেজ ডু 
ইহাদের *প স্বভাবতই ..প্কৃ পুখক্‌, কিংবা, 
জি ভি পশিবীর মুল পরমানতে চার গার 1. 
( রূপ, রয় গন্ধ, স্পার্শ ), জলের, .পরমাগুতে। তিন 
গুণ তেজের পরমাগুতে ছুই ৭ 'এবং- বায়ুর পর" 
মাগুতে একটি গুগ আছে | এইরূপ সমস্ত: জগ, 
প্রথম হইতেই সুন্ষম ও নিত্য পরমাণুর দ্বারা পরি- 
পূর্ণ । পরমাণু বাতীত জগতের ন্য* কোন মুল 
কারণ নাই।- সুঙ্গন ও নিত্য পরমাণুগণের পরস্পর 
সংযোগ যখন আরস্ত হয়, তখন সৃষ্টির অন্তর্গত ব্যক্ত 
পদার্থ সকল রচিত হইতে থাকে । ব্বক্ত স্থাষ্ঠির 
উৎপত্তি সমন্ধে নৈয়ায়িক-প্রতিপাদ্দিত এই কল্পনার 
পারিভাষিক সংজ্ঞা--“আরম্ত-বাদ, এবং কোনে! 
নৈয়ায়িক ইহা ছাড়াইয়। কখন যান-না।.এক জনের 
সন্গন্ধে এইরূপ একটা গল্প. আছে যে, নরণসময়ে 
ঈশ্বরের নাম লইবার সময় তাহার নিকট আতব্ধী* 
গ্নেরা, "পীলবঃ! পীলবঃ! পীলবঃ1” পরমাণু ! 
পরমাণু! পরমাণু! এই কথা তাহাকে বলিবার 
পর, তাহার মুখ দিয়াও এ কথা বাহির হইল! 
তথাপি অন্য কোন কোন নৈয়ায়িক পরমাণুর 
সংযোগ হইবার পক্ষে! ঈশ্বর নিমিন্তকারণ এইরূপ 
মানিয়া, স্ষষ্টির _ক্যারণপরম্পরার_ শৃঙ্খলচি_ পুর! 
করিয়া লন; এবং ইহাদিগকে -“মেশ্বরনৈয়।য়িক” 
বলা হয়। বেদাস্তসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয়- 
পাদে, এই পরমাণুবাদের (২, ২, ১১-১৭) খণ্ডন 
এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই পরে ঈশ্বর কেবল নিমিত্ত 
কারণ এই মতেরও খণ্ডন করা হইয়াছে। 
উপরি-উত্ত পরমাগুবাদ. পাঠ করিয়া, রসায়ন. 
শাস্্রজ্ঞ ডাল্টন নামক পণ্ডিত-প্রতিপাদিত পরমাণু- 
বাদ, ইংরেজি শিক্ষিত. পাঠক স্মরণ না করিয়া 
থাকিতে পারেন ন1। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে ডাল্টনের 
পরমাণুবাদকেপ্ডাবিন নামক প্রসিদ্ধ স্্শান্তরজ্ঞে 
উতক্রাস্তিবাদ যেরূপ এক্ষণে পশ্চাতে ফেলিয়াছে; 





কথাদের মতাকে পশ্চাতে নিঃক্ষেপ করিয়াছে । মূল- 
পরমাণু'্ত গতি কিরূপ মাদিল ইহা কাণাদের! শুধু 
যে বলিতে পারে না তাহা নহে, বৃক্ষ পশু মনুষ্য এই- 
রূপ সচেতন -প্রাণীদিগের পর-পর উচ্চতর পদবী কি 
করিয়া হইল ও অচেভনে সচৈতনন্ব কি করিয়! আসিল 
প্রভৃতি এইরূপ আরও অনেক বিষয় এই-মতের দ্বারা 
ঠিক ব্যাখা। হয় না পাশ্চাতা দেশে ১৯ শতকে 
লামার্ক ও ডার্ধিন এবং জামাদের দেশে কপিল এই 
ব্যখ্যা করিয়াছেন। একই মুলপনীর্থের গুণসমূহের 
বিকাশ হইয়া! জগতের সমস্ত রচনা হইয়াছে, এই 
ছুই'মতের ইহাই তাংপর্ধা; এবং সেইজন্া পূর্বে 
হিন্দুস্থানে এবং শ্রক্ষণে পাশ্চাত্যাদেশৈ পরমাণুবাদ 
পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছে। “সেইরূপ আবার, পরমাণু 
অবিভাজ্য'নহে, একথাও এক্ষণে আধুনিক পদার্থ- 
শাঙ্তাজ্ছেরা সিদ্ধ করিয়াছেন। আজকাল, যেরূপ 
টির অন্তর্গত অনেক পদার্থের পৃথকৃকরণ ও 
পরীক্ষণ করিয়া অনেক স্ৃষ্টিশাস্্ের প্রমাণ-অনুসারে 
পরমাণুবাদ কিংবা উতক্রান্তিবাদ সিদ্ধ কর! হইয়া 
থাকে, পূর্বে সেরূপ অবস্থ। ছিল না। সৃষ্টির অস্তগগ্ত 
পদার্থের উপর ভিন্ন ভিন্ন নৃতন নূতন পরীক্ষা 
প্রয়োগ করিয়া দেখা, কিংবা তাহাদের অনেক 
প্রকারে পৃথকরণ করিয়া তাহাদের মূলধন নির্ধারণ 
করা, কিংবা গজীব জগতের পুরাতন নূতন অনেক 
প্রাণীদিগের শারীরিক অবয়ব সমূহের একভ্র তুলনা 
করা, ইত্যাদি আধিতৌতিক শান্সের অর্ববাচীন 
যুক্তি কণাদের কিংবা! কপিলের উপলন্ধ ছিল না। 
তাহাদের দৃষ্টির সপ্মুখে সেই সময় যে সামগ্রী ছিল 
ছেন। তথাপি স্থষ্টির অভিবৃদ্ধি: কিংবা সংগঠন 
কি করিয়া হইয়াছিল এই সম্বন্ধে সাংখ্য শান্স্রকারগণ 
কর্তৃক প্রদত্ত তাত্বিক সিদ্ধান্তের মধ্যে এবং অর্ব্ধা- 
চীন আধিভৌতিক শান্তের তাক্বিক সিদ্ধান্তের 
মধ্যে অধিক প্রতেদ নাই, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়। 
্্টিশীঙ্কের জ্্কান বৃদ্ধি হওয়াপ্রীযুক্ত এই মতের 
আধিভৌতিক উপপন্তিতে এক্ষণে অধিক সঙ্গতি 
আছে এবং সেই জন্য আধিভৌতিক জন্ানের বৃদ্ধিতে 
মনুষ্যের ব্যবহারিক দৃষ্টিতে অনেক লাভ হইয়াছে, 
ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এক অব্যক্ত প্রকৃতি 
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গতি মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য, কপিল 
সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গেই পরে যথাস্থানে আমি: তুলনা 
করিবার অভিপ্রায়ে হেরেলের খিদ্ধান্তগুলির নির্দ 
করিয়াছি । হেকেল এই: সিদ্ধান্ত নৃতন_..বাহির, 
করেন নাই; ডাবিন, স্পেন্সর্‌, প্রভৃতি তৎপৃর্ব্ষের 
আধিভৌতিকগরন্থেরপ্রমাণ-আনুসারেই আগান আগন, 
সিদ্ধান্ত এ্রতিপাদন করিয়াছেন__এইন্প. ভীহার। 
আপন গ্রন্থে স্পষ্ট _(লিখিয়াছেন। তথাপি এক 
দিন্ান্তগুলি একত্র জুড়িয়৷ তাহা হেকেলই প্রথমে 
সংক্ষেপে “বিশের রহস্য": এই নিজ গ্রন্থে স্থুবোধ 
রীতিতে বিবৃত করায়, সুবিধার, জন্য হেকেলকেই 
আধিতৌতিক তন্বভ্ঞদিগের প্লীধান কল্পনা করিয়া 
তাহার মতেরই প্রাধান্য দিয়া! এই. প্রকরাণে ও পর- 
বস্তা প্রকরণে উল্লেখ করিয়াছি । এই উল্লেখ-বাকা- 
গুলি যে একেবারেই বিচ্ছিন্ন, - তাহা এআর বলিতে 
হইবে না। কিন্তু এখানে ইহা অপেক্ষা এই 
সিদ্ধান্তের অধিক বিচার  করা-যাইতে পারে ন। 
ধাহারা এই সম্বন্ধে সবিস্তার জানিতে চাহেন -ভীহা- 
দের স্পেন্মর, ডাবিন, হেকেল প্রভৃতির -মুলগ্রস্থ 
অবলোকন কর আবশ্যক। 3 

কাপিলসাংখ্যশাস্ত্ের:বিচার করিবার পুর্বে, 
'সাংখ্য' এই শব্দের ছুই ভিন্ন অর্থ আছে: ইহা 
এখানে বলা আবশ্যক । : প্রথম অর্থ কপিল-আ চার্যয 
প্রতিপাদিত সাংখ্যশান্ত্র হওয়ায়, তাহাই এই প্রক- 
রণে ও ভগবদগীতাতেও একবার ( গী, ১৫, ১৬) 
প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু এই বিশিষ্ট অর্থ ব্যতীত 
সর্ববপ্রকারের তন্বজ্ঞকানেরও সাধারণত এই নামই 
দিবার রীতি থাকায়, উহার মধ্যে বেদান্তশান্সেরও 
সমাবেশ হয়। সাংখ্যনিষ্ঠা কিংব! সাংখাযোগ এইট 
শব্দে, সাংখ্যশব্ডের এই সাধারণ অর্থই বিবক্ষিত 
হইয়| থাকে ; এবং পরে এই নিষ্ঠার অন্তর্গত জ্ঞানী- 
পুরুষদিগকেও (গী. ২. ৩৯; ৩. ৩; ৫, ৪, ৫ ও 
১৩, ১৪) “সাংখ্য, এইরূপ ভগবদগীতাতেও যেখানে 
বল। হইয়াছে, সেই .লেই স্থানে সাংখ্য অর্থাৎ 
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হইতে পয়ে নানাবিধ ব্যক্ত স্টিকি করিয়! হুইল । সংস্করণের আমি সর্ব উপযোগ করিয়াছি । 


কেবল কপিলনাংখ্যমার্গী: এইরূপ অর্থ অর 
আত্মানাত্মধিচারের : লীন কর্মের লল্্যাস 
'সাংখ্য' এই শঙ্ধ “সংখ্যা এই ধাতু হইতে বাছির 
হওয়। শ্াযুক্ত তাহার প্রথমন্সর্থ 'গণনাকারী' এইরূপ 
হয়; এবং কপিলশান্সের সুলতন্ব গণনায় পঞ্চবিংশতি 
হওয়াতেই তাহা -গিথনাকারী” এই অর্থে "সাংখ্য? 
এই বিশিষ্ট নাম প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাহার পর 
'সাংখ্য" অর্থাৎ সাধারণত 'ব্সর্বধ প্রকারের ' তন্বজ্ঞান 
এই ব্যাপক-অর্থ ধরাড়াইয়াছে,_এইরূপ শবশান্ভ- 
.দিগের: মত) কপিলভিক্ষুকে : “সাংখ্য' বলিবার 
কেও এ নাম দেওয়া সয়া থাকিবে এইরূপ মনে 
হয়। ঘাহাই,হোক; -সাংখা শব্দের এই অর্থভেদ- 
প্রধুক্ত পাচ্ছে: গোলযোগ "ছয় এইজন্য কআঁমি এই 
 শ্রকরণের ইচ্ছা: করিয়াছি, “কাগিলসাংখ্যশান্্র” 
এই লম্বাটে নাম দিয়াছি ।ফ্খাদন্যায়শান্ত্রের ন্যায় 
এই - কাপিলসাংখাশাস্ত্রেরও সূত্র আছে। কিন্ত 
গৌড়পাদ কিনব শারীরকতাধ্যকার -শ্রীশঙ্করাচীধ্য 
ই্থারা এই সকল সুত্র ষেহেতু আপন শ্রস্থের শ্রমাণ 
স্বরূপ বলিয়! গ্রহণ করেন: নাই, অতএব &ঁ সকল 
সূত্র প্রাচীন না হইতে পারে, এইরূপ অনেক বিদ্বান 
দিগের মত | ঈশ্বরকৃষ্ণের পাংখ্যকাঁরিকা তদপেক্ষা 
প্রাচীন বলিয়া উাহার মনে করেন। তাহার উপর 
শঙ্করাচার্োর গুরু গোঁড়পাদের ভাষ্য থাকায়, খোদ 
শঙ্করভায্যেতেও- এই কারিকা হইতেও 'অনেক কথ! 
উদ্ধৃত হইয়াছে এবং- হ্টান্দ ৫৭৯ র প্র চিনীয় 
গিয়াছে । % শ্ষঠিত্' নামক ষাট প্রকরণের এক 
এক্ষণে বৌদ্ধগ্রসথাদি হইতে 4 
অনেক ১, পাওয়া গিয়াছে । বৌদ্ধপ্ডিত বন্গুবন্ুর 
গুরু হই ঈশ্বররষের সনকাঁলীন গ্রতিপক্ষ ছিলেন) এবং 
এই বন্থবন্ধুর পরমার্থ কর্তৃক (ুষ্টান্ ৪৯৯-৫৬৯.) চিনীয় 
ভাবায় লিখিত চরিত্র এক্ষণে প্রকাশিত হইয়াছে । তাহা 
ভইতে ঈশ্বরকৃষ্ণের কাল প্রা খুষ্টাক ৪৫০-হইবে, এইরূপ 
ডাক্তার উককন্ু স্থির করিগাছেম। :0081081::91-01)6 
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শ্মিখেৰ মতে স্বয়ং বন্ুবস্থুর কাঁলও খৃষ্টান চুতুর্থ শতাব্বীর 
মধ্যে (প্রায় ২৮*-৩৬৯) : খরা । হইয়াছে কারণ 


১৯ ক, ৪/ভাগ 





৬৯ অসমের 
একরগ ছাড়িয়। দিয়া )-৭*-আর্ধ্যাপ্লোচে এই গ্রাচ্ছে-. 
কথিত হইয়াছে, এইরূপ কৃষ্ণ কারিকার'- শেষভাগে 
বলয়ছেন। ঘষ্টিতন্থ রস্থ 'এখন। পাওয়া যায় লাখ 
তাই কারিকার - আধাবেই_- ক!পিল- সাংখ্যশান্ত্রের 
মুল দিদ্ধান্ডগুলি আমি এখানে. আলোচনা করি- 


.য়াছি। মহাভারতের জানেক অধ্যায়ে: সাংখ্যমতের 


দেখা আরশ্যক হয় এবং “এই. কার্য মাংখ্য-- 
কারিকা। অপেক্ষা অধিক এাচীন অনয গস্থ এক্ষণে 

পাওয়া যায় না। -“সিদ্ধানাং কপিলো। মুনি” ( গী, 
১১২৬) সিদ্ধদিগের মধ্যে আমি কিল মুনিপ্প, 
এইরূপ ভগরান-গীতায় থে বলিয়াছেন তাহা হইতে. 
কপিলের যোগ্যত| স্প্টই দেখা যায়... তথাঙ্গি- 
কপিল খ্ষি কোথায় ও-কখন আবি তহইয়া ছিলেন 
তাহার ঠিকানা নাই। লৎকুমার,- সনক, সনন্দন, 

সনতস্তজাত, সন, সনাতন এবং রূপিল_-ত্রঙ্গদেরের 

এই-সাত মানসপুত্র; জন্মিরামাতরই তীহান্দের ভদ্রান, 
হইয়াছিল এইরূপ শান্ভিপাঠের -একল্ভানে বৰিতি. 
হইয়াছে (৩৪৬. ৬৭.) 7 এবং আর-1র, আঠা, 
(সাং ২১৮) কপিলের শিষ্য -আন্ুরি.ও. আন্ুরির, 
শিষ্য পঞ্চশিখ ( জনককে প্রদত্ত) জাংখ্যান্সের 

উপদেশ দিয়াছিলেন। মেইরূপ- আবার, -শান্তিপরের, 
(৩৭১১৯১৮৮১৭৬ ) ভীগ্ম,এ রুণাও ; রলিতেছেন. 
ষে,দাংখ্যেরা স্ষ্টির_ রচনা! সম্যন্ধে.য়ে জ্ঞান, এর. 
সময় শ্ররর্তিত করেন. তাহাই..প্ুরাণে, ইতিহাসে; 
অর্থশান্জ প্রভৃতি সর্বরস্থানে” দেখিতে পাওয়। যায়. 
অধিক কি, জ্ঞানং-চ লোকে যদি যদিহান্তি কিঞ্চিৎ 
সাংখ্যাগতং তচ্চ মহম্মা্বানস-এই জগতের সমস্ত: 
জ্ঞান মাংখ্যগণ- হইতে নিংল্হত হুইয়াছে-"এরূপ 

বলিলেও চলে (সভা, শাং,৩০১,১৪৯)এ প্রাশচাত্য, 
গরম্থকার অধুন! উৎজ্ঞান্তিবাদ্দের কিরূপ উপযেগ, 
করিতেছেন, ভাহার. প্রতি লক্ষ্য: করিলে 
সেই গ্রন্থের ভাষাস্তর- খুঃ ৪৪ এর আধো -চিনীয্জভাধার 
হইয়াছে)- বন্তবন্ধুর কার এইজপ পিছাইয়া পড়ার ঈশ্বর. 
রুষ্ণের কালও সেইরূপ প্রায় ছ'শে। বৎসর পশ্চাঁ অর্থাৎ 
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গজ পন হাদয়ঙগম-করিতে-হইবে।- ধার উরি 
স্লাছিলেন বলিয়া কিছুই ওআশ্চার্ধয মনে হয়না)! গুহায়াম্! নীতির তন্ব: তঙ্জপ না হইলেও -আন্ততঃ 
সাক -কিংবাজগত্রচনার উৎক্রান্তিত্র ক. বালু কীর্থন্‌ একথ। বলা যাইতে পারে। আবার, 
অধরা অঙ্কের, এই রকমের উচ্চ কল্পন! শত; গুধু বনে নয়, হিংআশ্থাপদসন্ল 'রণ্যানীতে নীতির- 
শত রহপরের পর. কোন এক অহাস্তার মনে উদয় । তন বিদ্দিপ্ত হইয়! আছে, কুড়াইয় লইতে: গেলে 
হইয়াখাঁকেন তাই/ফে সময়েনযে-লাধারণ-সিদ্ধান্ত- | মহতী আশঙ্ক! | আমরা দূর হইতেই: গহন 

কিংবা ব্যাপক তবপ্রচলিত থাকে,'তাহারই উপর | বনের বহি্দশে জ্ডায়মান হইয়া: জ্গুলি নির্দেশ 
ভিন্তিস্থাপন ক্রিয়া নিজের ত্-প্রতিগাদম.করিবার:। করিব, খাঁহার, -আত্মার্ষণা সামগ্রীস্তার আছে, 


050 সনি তাকেই -আমরা' সোৎসাহে তত্বংগ্রহ করিতে 
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তকাছানী ভি চা, সা 


৩৯ 


(হবৈশচন্জ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যানিধি এসএ, বি শ্রল্‌ট 
চা চস্টানিষ্টহাববো ধিক! শক্তিহি বিবেকৌনাম। টি 
১-ফেশক্তির প্রভাবে *আমরা ইউকে নিট 
হইটিত, হিতকে আহিত “হইতে পৃথক্‌- করিয়া লইয়া 
সমাক্‌অবধারণ “করিতে: পারি, তাহারই নাম; 
বিবেক 1: ইহা নীতি-জগতের আলোকদ্দরূপ-- | 
ইহার শ্রভাঁবেই 'আমাদিগের কর্দ্ের ইঞ্টানিইত্ব 
ও কারধ্যাকার্াস্ বুদ্ধি উদ্দীপিত হয়) এবং ইহীই: 
সতত" আমাদের: আঁচাঁর বাবহারকে - নিয়ন্ত্রিত 
করে; শর রক্ষণ বুধিতৈ হইকে ইট কি, 'আর- 
গানিইটই বা কি ? নীতির আদর্শ উপলব্ধি নাঁ 
হইলৈ লীতি-জীবনৈনআমাদিগের ইষ্টানিষটন্ব বুদ্ধি 
আদর্শভৈদৈ বিবেকের: প্রকৃতিভেদ আঙিঘা' পড়ে, 
১,৪৮৮ ইউাদিউববোধ লা 
হনিউডও বাধনাধীর দিসি হরণ পণ 
ফৌন পৰচা্জীবি- পূর্বেই লক্ষস্থল নির্ণয় করিয়া 
লট; নীতিজগতৈও: মানব নীতির" জীদ্শ' বুঝিয়া 
লইযাীতিলধে [অর + হইবার শয়াসী "হয় /শ 
হ খক্রাস্তিবাদ এই, শ্। 79509 10৩01 
৯ হওযা প্রযুক্ত আমি এ) 
ব্যবহার করিয়াছি ।১ বকিন্ধউৎজাস্তি? নি 78৮, রণ 
্ ২ 
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গা একিট আমরা নীতির: যে- আদর্শ লক্ষা 
-] করিব তদনুয়ায়ী মার্গ অবলম্বন করিতে হইবে এব 


ঘেই মার্গোপদেধটাকেই”আমরা বিবেক আখ্যা। দিব 
বিভিন্ন আদর্শাবলম্বীর নিকট রিবেকের তত্ব বিভিন্ন- 
রূপে অভিব্যন্ত হইয়া থারে। খর্্মজগতের ন্যায়, 
আমরা নীতিজগতেন্ : “ইদমেব-তন্বম” বলিতে 
যাইব না, কেবল কোন্‌ আদর্শ : অবলম্বন করিলে 
কিন্ধপ শক্তিকে বিবেক বলিতে হয় তাহা দেখাইয়া 
দিব এবং কোন্‌ শক্তিকে বিবেক আখ্যা-দিলে কি 
কি দোষ হয়-তাহ! দেখাইতে চেষ্টা, করির।, 

; মীতির: ব্যবসায়াত্মাক আদর্শ গ্রহণ - করিলে 
কন্মের শুভাঃ্ডভন্ব-ও কার্য্যাকা ্যস্থ বিচারের জনা 
বিশেষ কোনও সুক্ঘনশক্তির প্রভাব স্বীকার করিতে 
হয় না, যেহোত্ু - এই আদর্শানুঘায়া* উ্টানিইীন্ব- 
স্থুলজ্ঞান ও" অনুিতির আগম্য নহেনযৎকিধিতত - 
সাংসারিক “অভিচ্ন্ঞতা -থাকিলেই_ “্বযবসায়াক্মাক 
আদর্শ লক্ষ্য করিয়া আমাদিগের-ক্রিঝ়াকর্সাপ পরি 
" চালিত করিতে স্পারিন : এস্বীলে জানিতে -হহাে” 
এই ব্যবসায়াত্মীক জগাঈর্শ কাহাকে-বলে গং নিপ্ট-" 
যাক: ুদৃ় অনিয়মে আমরা বাবসায়' বলিয়া 
থাকি । - যদি আমরা বহিজীগতের **গুদূট নিয়ম ও 
শাসনকে নীতির আদর্শ - মনে করি অর্থাৎ যাহ! 
কিছু এই নিয়মের ও শাসনের অধীন ও জানুকুল 
তাহাই এআঁমাদের ইট জার যাহা উহার প্রতিকূল 
ও পরিপন্থী তাহাই অনিষ্ট এইন্প মনে করি তাহা 
হইলে কেবল স্মুল উদ্ভান ও ভান্মুমিতির সাহাযোই 
আমরা কোনটা ইস্ট কৌন্টা অনিষ্ট বুঝিরা লইতে 





করিয়া  স্কুলজ্ঞান- ও আনুমিতিকে বিবেক নামে 
অভিহিত কর! কি কি দোষে ছুষ্ট, তাহা লিঙ্গে 
বিবৃত হইতেছে: ২ ॥ 
দি ররর জিম, শাবনই লা 
দের নীতিজীবনের পরিচালক হয় তাহা হইলে কুট- 
স্বার্থপরত৷ নীতির স্থান অধিকার করিবে, সুগ্ষদশিতা 
ধর্মের আসন গ্রহণ করিবে। যদি আমরা নিয়ম 
ও শাসনের আনুকূল্য ও প্রাতিকুল্যকে যথাক্রমে 
ইষ্ট ও অনিষ্ট মনে করি এবং তদনুসারে কার্য্যাকার্য্য 
অবধারণ কুরিয়। লই, তাহা হইলে এই সিদ্ধান্ত 
আসিয়া গড়ে যে আমরা শাসনের অনুকূলে কর্ম 
করিলে পুরস্কত হইব এবং গ্রতিকুলে কার্য করিলে 
দণ্ডিত হুইব.) এই পুরস্কারের আশায় ইক 
কাধ্য এবং এই দণ্ডের ভয়ে অনিষ্ট কণ্্ম অকাধ্য 
বলিয়া! বিচার করি । এই নিয়ম ও শাসন-_যাহাকে 
ব্যবসায়াত্মক আদর্শ বলিয়া আসিতেছি তাহ এম্খরি- 
কই হউক, সামাজিকই হউক, আর রাজকীয়ই হউক 
যখন আমরা! দেখিতে পাই, ইহার প্রতিকুলে কার্ধ্য 
করিলে আমাদিগকে দণ্ডিত হইতে হইবে আর 
ইহার. অধীন হইয়। চলিলে আমাদের দণ্ডের 
ভয় থাকিবে না, তখন দণ্ডের ভয় অথব! পুরস্কারের 
আশাই যে নীতিজীবনের নিয়ন্তা বলিয়। পরিগগিত 
হয় তদ্বিষয়ে আর জন্দেহ থাকিতে পারে ন! স্ত্তরাং 
পুরস্কারের আশারূপ স্বার্থই ামাদিগকে ইষ্ট বণ 
করিতে উপদেশ দেয় এবং দণ্ডের. ভীতিরূপ 
স্বা্থহানিই অনিষ্ট কর্ম হইতে আমাদিগকে নিবৃত্ত 
করে। তাহা হুইলে স্থার্থপরতাই আমাদের নীতি 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। আবার ধর্্ের 
সহিত নীতির এরূপ সম্বন্ধ যে নীতি যখন স্থার্থমুলক 
হহর। উঠিল, তখন সুষ্গনদশিতাই যে ধর্ম বলিয়া 
পরিগণিত হইবে তদ্বিযয়ে সন্দেহ নাই যেহেতু 
ধণ্ম্কানই আমাদিগকে নীতিপথে চালিত করে এবং 
সৃুনদশিতাই আমাদিগের কুটস্থার্থবিজড়িত কীর্যা- 
কার্ধাসব পর্ধযালোচন। করিবার ক্ষমতা দেয়। ইহাতে 
নীতির ব্যবসায়াক্মক আদর্শ অবলগ্বনকর। যে সমীচীন 


ৃ জলা সি লোন 





সমতল 


৮/০৯- 


পাই যে নীতির সহিত মানবপ্রকৃতির গভীর বন্থদধ 


1 আছে, যেহেতু নীতিপথে চলিলে আমাদের মঙ্গল হয় 


পারি। নীতি আমাদের অন্তরের সামগ্রী, আমাদের 
অস্তঃকরণ স্বতই নীতিপথে প্রধাবিত হয়, নৈতিক, 
জীবন আমাদের নিকট যুক্তিযুক্ত ও উপাদেয় 
বলিয়া বোধ হয়, কিন্ত ব্যবসায় বা নিয়ম ও শাসনের 
সহিত অন্তঃপ্রকৃতির কোনও সন্বন্ধ নাই ; ব্যবসায় 
লৌকিক ইচ্ছাই হউক আর ঈশ্রেচ্ছাই হউক ইহা! 
কেবল বহির্জগতের সুদৃঢ় নিয়মকলাপ যাহা যুক্তিযুক্তই 
হউক আর অযৌক্তিকই হউক আমর! পালন করিতে 
বাধ্য। পরম এই নিয়মকলাপ যাহাকে আমর! 
ব্যবসায়াত্মক আদর্শ বলিতেছি আমাদের পক্ষে শুভ 
ও উপাদেয় হইতে পারে আবার অনিষ্ট ও অশুতও 
হইতে পারে স্থৃতরাং এই আদর্শ নিয়মাবলীর উপর 
আর একটি আদর্শ স্বীকার করিতে হয় যদ্ধার! এই 
নিয়ম ও শাসনের শুভাশুভন্ব পর্য্যালোচিত হইয়া 
থাকে । অতএব আমরা নীতির ব্যবসায়াত্মক 
আদর্শ গ্রহণ করিতে পারিন! এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
এ আদর্শের পথপ্রদর্শক স্থলজ্বান ও অন্ুমিতিকে 
বিবেক বলিয়। স্বীকার করিতে পারি না। .... 
কেহ কেহ বলিয়! থাকেন ইন্দ্রিয়স্থুখই নীতি- 
জীবনের আদর্শ অর্থাৎ যাহা কিছু আমাদের ইন্দিয়- 
স্থখের নিদান তাহাই ইষ্ট আর যাহ! উহার পরিপন্থী 
তাহাই অনিষ$। এই মত অবলম্বন করিলেও 
বিরেক স্থুল পার্িবজ্ঞান ব্যতীত আর. কিছুই নহে 
এই সিদ্ধান্ধে আসিতে হয় কারণ আমর! আমাদের 
জীবনের পূর্ব পূর্বব ক্রিয়াকলাপ ও ত্বাহার ফলসমূহ 
পর্য্যালোচন! করিয়াই কণ্ধের ইষ্টানিষন্ব ও কার্ধ্যা- 
কার্য্যত্ব নির্ণয় করিতে পারি অর্থাৎ কোন্‌ কর্ম 
করিলে আমাদের ইন্জরয়ন্থখ উপলব্ধ ছইবে আর. 
কোন্‌ কর্মেই বা আমাদের সুখের ব্যাঘাত হুইবে 
ভাহ। আমর! অভিজ্ঞতার বৃদ্ধির সঙ্গে মঙ্ষে সহজেই 
অনুমান করিয়া লইতে পারি। কিন্তু এই অভিজ্ঞতা 
ও স্ুলজ্ঞানকে বিবেক বলিলে কি কি আপত্তি 
হইতে পারে তাহা পূর্বেই বল! হইয়াছে। ইঞ্জিয়- 
স্থখই হহারা নীতিজীবনের আদর্শ মনে করেন 
ভাহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ ব্যক্তিগত স্থখ 





কেহ বা. স হি হাহ 
থাকেন, কেহুকেহ. স্বকীয় অভিভ্ঞতাকে আর 
কেহ কেহ বা! পুরুষপরম্পরাক্রান্ত জ্ঞানকে বিবেক 


আখা!- দিয়া থাকেন। কিন্ত মূলতঃ ইহাদের 
সকলেরই একই আদর্শ একই পস্থ! 
কেহ কেহ বলেন নীতিজীবনে বহির্জগতের কোনও 
আদর্শ অবলগ্বন করিলে চলিবে না__কোনও বাহ 
আদর্শ অবলম্বন করিয়! আমাদের ইষ্টানিষ্টন্ব ও 
কাবার নির্ধারণ ক্রিলে চলিবে ন1।.. কর্তের 
র প্রকৃত, হেতু আমর! বহির্জগতে খুজিয়া 
পানা, কারণ ইঞ্টানিউ্ব, কর্মের স্বতসিদধ 
প্রকৃতি । এই ইঞ্টানিষ্টত্ব যে শক্তির প্রভাবে অবগত 
হওয়! যায় তাহাকে আমাদের অন্তরের অস্তরতম 
উচ্ছ্বাস ব্যতীত আর কিছু বল! ঘায় না। এই 
উচ্ছাস আমাদের রন্কৃতিগত (বং ইহারই নাম 
বিবেক। আবার ধাঁহারা অন্তরের এই স্বাভাবিক 
উচ্ছাসকে বিবেক বলেন, তাহাদেরপ্মধ্যে কেহ কেহ 
বলিতে চান, যেমন ইন্তরিয়-বৃত্তি দ্বারা পদার্থের স্বরূপ 
জ্ঞাত হওয়! যায়, তেমনই অন্তরের উচ্ছ্বাস দ্বারাই 
আমরা কর্মের ই্টানিইটন্ব জানিতে পারি। যেমন 
প্রাকৃতিক পদার্থের সহিত আমাদের ইন্ত্রিয়মূহের 
ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়তেই বিষয়জ্ঞানের সঞ্চার হয়, 
তেমনই আমাদের এমন একটি নৈতিক ইল্জ্রিয় 
আছে, যাহার সহিত আমাদের কর্মের ক্রিয়া ও 
প্রতিক্রিয়াতেই কর্মের ই্টানিষন্প্রূপ সুচিত 
হুইয়। থাকে । বাহা-জগতের সহিত আমাদের 
ইন্্রিয়গুলির ক্রিয়! ও প্রতিক্রিয়ার ঘাঁতপ্রতিঘাতে 
আমাদের পদার্থজ্ঞানের সথশর হয়, অর্থাৎ যে 
পদাখ আমাদের যে ইন্জরিয়ের সহিত ক্রিয়া ও 
. ছারা, যেরূপ অনুভূতির উদ্রেক করে, 
| তননুযায়ী সেই পদার্থের স্বরূপ জানিতে 


পারি। তেমনই কর্মের সহিত আমাদের অন্তরের : 


স্বাভাবিক উচ্ছবাসের যে ক্রিয়! ও প্রতিক্রিয়! হইয়া 
থাকে, তাহার ঘাতগ্রতিঘাতে আমাদের যে অনু 
তূ্ির সার হয়, তদন্ুযায়ী আমাদের কর্মের ইটা- 
নিষউদ্ব বোধ হইয়া থাকে অর্থাৎ সেই অনুভূতিতে 
যদি প্রীতির ভাব পাই তবে আমর! তাহার মুলীভূত 


কগ্মটাকে ইস্ট বলি আর অগ্রীতির ভাব আসিলে 


ট 


১২৫ 


হইলে পদার্থের স্বরূপনির্ণয়ের উপায় আর: কর্মের 
ইঞ্টানিইন্ব বিচারের উপায় একই প্রকারের হইয়! 
পড়িল। যে কর্ম ই তাহা আমাদের অন্তঃ- 
করণে একটা প্রীতির উচ্ছযাস,-_একটা! স্থন্দর 
ভাবের অনুভূতি উন্মেষিত করিয়া দিবে আর যাহ! 
অনিষ্ট তাহ! অস্গুন্দর অগ্রীতির ভাবের উদ্রেক 
করিবেই করিবে । বিবেকশক্তিকে এইরূপ একট। 
অনুস্ূতি মাত্র বলিলে কি কি দোষ আসিয়া! পড়ে 
তাহা 'সালোচনা ঢকরিলেই 'অনতৃতিবাদের ভু 
প্রতীত হইবে। 

(ক্রমশঃ) 


এলি 


৮ 
উন্নতি-প্রসঙ্গ ] 
অন্নাভীব £__সম্প্রতি মাদ্রাজ গবর্ণমে্ট অক্লাভাব 
এবং সাধারণত প্রয়োজনীয় ভ্রব্যাদির মহার্থত| নিয়মিত 
করিবার জন্য বিশেষ আদেশ প্রচার করিয়াছেন । এই 
হাহাকারের ভাঙ্ী দেখিয়। আমাদের দীর্ঘনিশ্বাদ পড়ে। 
আমাদের সে সকল জমীদার কোথায় গেলেন ধাহাদের গৃহে 


অল্লবন্্ররকল যথেষ্ট পরিমাণে সংগৃহীত থাকিত এবং দরিদ্র - 


প্রজাদের কষ্টের অবস্থায় যথাপরিমীণে বিতরিত হইত । 
আমাদের দৃঢ় বিশ্বাপ যে গবর্ণমেন্ট জমীদারশ্রেণীর সং 
রক্ষণে মনোযোগ প্রদান করিলে দেশের মঙ্গল এবং প্রজার 
মঙ্গলে রাজার মঙ্গজল। বিলাতে জর্মীদারশ্রেণী সংরক্ষিত 
আছেন বলিয়াই সেখালেভাল কাজ, উল চিন্তা! এরভৃতি 
সাধু বিষয় সকল বর্ধিত হয়, ইহা অনেক প্রবীণ 
পাশ্চাতা পণ্ডিতের অভিমত | জমীদারশ্রেণীর দেশের 
মধ্যে বিপ্লব প্রস্তুতির উপায়ে গোলযোগ আন। কিছুতেই 
মত হুইতে পারেনা, কারণ তাহাতে তাহাদেরই ক্ষতি॥ 
হারই জনা আমরা চিরস্থারী জমীদারী বন্দোবন্ধের 
পক্ষপাতী । জমীর উপর প্রত্যেক জমীদারের টান যত 
বেশী থাকিবে ততই মঙ্গল । যদি সেরূপ টান না থাকে, 
তৰে স্বভাবতই দেশের লোকের কেবল কিসে টাক! 
বেশী,হর সেইদিকেই ঝৌক হইবে । তাহাতে গোলযোগ 
বা! অ-গোলযোগেক্স কথ! হৃদয়ে স্থান পাইতে পায়ে ন।। 
এরূপ ভাবেক্স পরিগাম ফল বিষময়--বিঞবের দিকে 
প্রবণতা । অবশ্য কিছুকাণের জন্য অস্থায়ী বন্দোবস্ত 
গভর্ণমেন্টের লাভজনক বোধ হইতে পারে, কিন্তু যখন 
দেশের পক্ষে তাহা মঙ্গলজনক নহে, তখন গতর্ণমেপ্টেরও 
পক্ষে তাহ! মঞ্গপজনক হইতে পারে না। কক্েকটী 
ইংরাজ সংবাদপত্র যেকথায় কথায় ঘোষণ| করেন ষে 





. দেশের ধনস্ের “ক কউ হয, নামা  গ্রতাঙ্ষ 
্বে্িতে হস্তে সেই 
অর্থ প্রধানত সঞ্চিত আছে । আমর! মেইচ মকলওবণির 
৪ বিশেষত যে সকল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
বণিক সর্বাপেক্ষা ধনী, সেই সকল্‌_.ধনী্রেষ্ঠ ঝণিকগণকে 
সাম্রাজ্যের এই &সময়ে সাহায্য গ্রদানে অগ্রসর হইতে 
অন্ুরোধ করি। বার তশ্ত কোটী টাকা আর, 
তাহার পক্ষে এক কো কেন, পাচ কোটি টাকা দিলেও 
ঘি কষ্টকর ইইবৈ নী, “কিন্ত বাহার আঁ মাসে ৩২ 
টাকা দর, ধীর পদে দেড় 84 ছুরে বাঁক, চার 
আনা বাঁ ছুই আনা খা এক? ৬ ওলা বিশে 
কষ্টকর । 1২7. 7৮15.৯ চি: মল 
১: হোলি উদ মণ্যপান মরা কিছু 


সংবাদপত্র বেখিগাছিলাম যে ঝোদ্াই, সহরে 
০ উদ্বোগে হোলি উৎসবের সময় 
হইদিন মগের দোকান সপূরণরপে বন্ধ কর! হইয়াছিল । 
'একপ ঘটনার কথী শু লও শরীর আনন্দে রোমাঞ্চিত 





















বাক জা জভীলাণ ৪ 


আশক্ষ। হয় যে বিধবৃক্ষের, লস ই 
যে যঙ্গলের দিকে চাঁহ্য়াই এই বিয়ে ছুটাঞটী 
জিনাত চা ই 
--করঙ্গেরন্নাবিক--মামরা সংবাদপত্রে: দৈখিকা 
আনন্দিত হইলাম বেচট্টগাম প্রচ্ছতির জধিবাসী ব্গ+ 
সন্তানের নারিকের, কার্যে বিেব সাতি,লা করন 
যাছে। বদের লট তাহাদিগকে পরকঞ্থনান: কালে 

তাহাদের ..কর্কুশ্লুতা এবং সাহস, ও, রথের, থে, 
প্রশংসা করিয়াছিলেন । আমর! তো জানি, যেই, 
সন্তানেরা (সাহসে ও বীরত্বে কোন জাতি অপেক্ষা, হীন, 
নহে? একটা প্রবাদ থা খে | চোরকে হাল, বলিতে 
বলিতে চোরও ভাল হা যায এবং ভাঁল থে লোককে 
চৌর বলিতে বলিতে ভাল কোঁকও: চোর হইরী, যার। 
বাঙ্গালীরা জন্মগ্রহণ অবধি আপনাদিগকে -কাপুরুধ 
ছর্বজ প্রভৃতি -স্ুনিতে গুনিতে হীনতার দিকে অগ্রসর 





হক উঠে। ও টেক নগরে, ত্যক প্লীতে মধ্যের ; হইতেছিল সল্প নাইন কিন্ত বিধাতা সে লমনটার' 

অপকারিতা বুঝাই নয কিউ, সী বক পাওয়া সহ্য করিবেন কেন 1. তাই -তিনি;-ক্জাজ বসসসস্তানকে 

না? ১০০ ১০৭ ০০.) সর বিয়ে সাহস ৫) ংগরতি বণ সমূহ পিচ, 

 বৌস্ধমনথিরে, এ্রবেখ, দুটা রম্য ২০২১: 2 পু 
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পচ)" লি ইহ মিরা: িপ্রিখার, সা 8 
চর লগ ১মখে/একেহছু থে নীর্াণ 





/. 
শন 'আন্মোানের বিরুদ্ধ. বানাই 


/% লেখা পন ॥.বাটুোক*-২ অু্জা 


পা গবরমেট একটা আদেশ ঘোরঞ করিয়াছেন, থে, 





বকা খাছেন হে ্রঞ্াশোবণ করি ১০ 
এবং সেই টাকা নানাবিণ সৎকার বার করাই: 


দরে ইউরোপ গণের, তাপে, প্রবেশ ;ক্রা.. 
বহু পুরাতন প্রথানা 9 তাহাতে, কেহ বাধা: প্রধান 


দু, 1, সে প্রথা রহিত. হযে 
৮৫ 







এ. জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য-। কিন্ত মীদার সন্ত খদি গ্রজান 


র্‌ ন ধন, খেধ [০০১০ 
্‌ তায ন্‌ এ এনে নৌ? গগাগী 


যে কোন কারণে হউক, তাহাদের নদ 1 











র 7 ৬১২৭ 
অস্কীন্িশারিত্ন জঙ্গম বলে। : এই জঙ্গমশব্দ জানা-অর্থে 
(৮ [জীবতী বি রী) পনি আর্জিলা কাল 
উাজিনাকিতের অধ সমপূর্ণরূপে লীন বলিয়া জানেন তিনিই জঙ্ম। 
ি ৮ ইহা ত্রাঙ্মাণশব্দের প্রতিশবমাত্র ॥ কেছ কেহ 
170. একাকী ঘুরে মরি 
৪ কণ্টফিত বনে। বলেন গম-অর্থে যাওয়া হইতে জঙ্গম শব্দ উৎপন্ন 
ছর্খম এ পথেষ্ব মাঝে হইয়াছে অর্থাৎ যিনি নানা দেশে গমন করিয়া 
5: কেহত আসেন! কাছে লিঙ্গায়ত বা বীর শৈবধর্ধ প্রচার করেন তিনিই 
ৃ কেহ না হধায় কিছু মোয়ে । জঙ্গম নামে অভিহিত হন। 
নিতান্ত পাগলের মত লিঙ্গায়ত সাধুগণরলিয়াছেন যে ধিনি আত্মাকে 
॥ বহিতেছি ইত). সম্যকক্রূপে জানিতে গারিয়াছেন, অর্থাৎ যিনি 
5৯ আধার আসিছে ছেয়ে কৃটস্থ হইয়াছেন তিনিই শিবযোগী। স্থতরাং যে 
পা কোন বাক্তি.এ অবস্থা প্রাপ্ত হন..তিনিই জঙ্গম 
প্রেমময় বিধাতার বরে বার উপরুকত। + ারব রলিরাছের ররর 
এ সিডি তোমরা জঙ্গম দিগের জাতি ম্বতন্ত্রকরিয়াছ, অর্থাৎ 
এগ পরাণ পরে 
যাহারা তোমাদের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে 
পে ধারা নাই বা যদি ঝরে 
তবে পুড়ে যাঁক ছাই হয়ে, তাহাদিগকে জঙ্গম বলিয়া স্বীকার কর, এবং অপরকে 
টুটে যাক্‌ বাধন যত, নীচ জাতি মধ্যে গন্য কর; এইজন্য তৌমর1 কেবল 
চাব না কারো পানে মাত্র ক্রিয়াশীল লিঙ্গপুজকরূপে পরিণত হুইয়াছ, 
চির জীবনের মত। গ্রকৃত ব্রশ্ষা্ হইতে পার নাই । ইহাই তোমাদের 
ঘোর আশীধারে উত্ম মাঝে পাপের শান্তি"। (ভক্তিস্থল ভক্তিবচন ২৮৪) 
ফুটবে যবে আলে! পুর 
যোনি এরি খান হ্বীকার করে সে নিশ্চয়ই বাহক পৃজক মাত্র। 
৪ সহী ভাক্তের প্রধান উদ্দেশ্য আন্তরিক উপাসনা, ধ্যান 
চান রা 83 ও আত্মসংযম দ্বারা ভগবানে লীন. হওয়া । যদি 
লা রি কোন ভক্ত অবিশ্বাস করে-যে অপর একজন কেবল- 
- জুড়াব দরুণ মরমব্যথা মাত্র নীচ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া উদ্দেশ্য 
বিশ্বপিত! খিনি পথে উপস্থিত হইতে সক্ষম নহে, তাহ! হইলে ইহাই 
গুনিবেন তিনি প্রতিপন্ন হইবে যে সে জাত্যভিমান বশতঃ উত্ত স্থানের 
কামার মুখ্য গান, উপযুক্ত হইতে পারে নাই। যদি জাতি একজনের 
১87 পক্ষে পরমাত্মার সহিত মিলিত হওয়ার ব্যঘাতস্বরূপ 
| চা হয় তবে ইহ1 সকলের পক্ষেই ব্যতিক্রম উত্পাদন 
এস করিবে। ক্ৃতরাং এইরূপ সন্দেহ এবং কুসংস্কার 
৮ লিঙ্গ বিশ্বসীর ধশ্মের মুল ছেদন করে মাত্র । “লিঙ্গতে 
লিঙ্গ য়তধর্্ে পৌরে হিত্য। কি কাঠিন্/ সম্ভবে? জঙ্গমে কি জাতিভেদ থাকিতে 
(শ্রীকালী প্রসন্ন বিশ্বাস ) পারে ?--এ ২৮৫। 


.. ৰার। বংশগত পৌরিহিত্যপদের ঘোর বিরোধী 

ছিলেন! তাহার মতে, মনুধ্য তাহার আধ্মাত্থিক 

উ্নতি অনুসারে শ্রেষটতব প্রাপ্ত হয়। : আমর! 
৬ 





হে পরমেশ্বর আমাকে অপরের অপেক্ষা শ্রেষ্ট 


জাতি বলিয়া অভিমানজনিত কাজে লিপ্ত করিওনা | 
আমাকে দয়। কর। কাক্যয়ার তোজনাবশিষ্ট তগুল- 





ছিলে) লাঞ্চ 8:৮৮ না কাউ): 


(পুর্ধ/একাশিতের গর.) 


পাথুরে কয়া এবং আমার জ্মের কথা বলিতে 


বলির, উয়াকে | পড়িতেছে, সংক্ষেপে তাহার-উল্লেখ করিয়া, তোমা- 


মাড় বলি করি এবং আপনাকে প্রাণ বলিয়া | দের কৌতৃহল নিবারণ করিব ॥ ₹৮7 
গিমান ফি, তইনইলে নিষটযই গগধান আমার তোমাদের বিধি গণিশবিদস্পিত লা-ল্লাল্‌ 
কপটতা। দেখিয়া! হাস্য করিবেন” এ ৩৪৫। সর ইতিহাগর ১ 1881588) বু) গবেষণা ছারা 


মান্র। : এই শব মান্যর স্বদ্প জীঙ্গমদিগৈর ও । 


সাধুদিগে প্রতি বাবহ্ত হয়. 7:২7 
আদি জঙ্গম বাঁ সাধুদিগের মধোঁ জাতিতেদ 
করিৰ না। -আমি তাহাদিগের মধো উত্তম, মধাম 
বা অধম: নির্বধাচন করিব নাঁ। জঙ্গম এবং গাধু- 
দিগের মধ্যে কি উচ্চ মধাম ভাধম আছে 1-_ 
উবাচ বা ০১৮ চাতক 
উপরি উক্ত বচন দ্বারা বাসবা বংশাগত পৌরো- 
হিত্যের নিন্দা করিখ্া গিয়াছেন। কিছ আমরা 
এক্ষণে দেখিতে পাই যে, ঘে ত্রাঙ্ষণগণের বংশগত 
পৌরহিতোর বিরুদ্ধে বীর শৈবগণ এক সময়ে খড়গ 
হস্ত হইয়ীছিলেম, অনৈকশ্থলে লিঙ্গীয়ত জগ্গমগণও 
আজ সেই. দশীই প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাদের 
কেবলমাত্র জঙ্গমবংশে জন্মা্রৎণ বশতঃ জাধারণ 


এটা! স্থির করিয়াছেন যে এক সহজে 
সা ছিলনা, চক ডিল না, নু গ্রহ উপ 
প্রভৃতি নভোমগলস্থিত, ,কোন জ্যোতিক্ষেরই 
পৃথক অস্তিত্ ছিলনা |. তোমরা :যাহাকে আকা 
| বল, তাহা, তন, ছিল ন 3: বাযু ছিল ন|, _ স্থল 
। ছিল না, জল ছিল লা।-_ৃর্্পচর-গ্রহ-উপ ্রাহ- 
৷ বেস্টিত যে সৌরজগতের মধ্যে তোমর! বাস করি- 
তেছ, সেইরূপ সংখযাভীত 'সৌরজগত এখন এই 
অসীম ব্রঙ্মাণ্ডের অঙ্গীভৃত হইয়া রহিয়াছে । রাত্রি- 
কালে যে অসংখ্য নক্ষত্ররাজির বিকীশে গগনমণ্ডল 
হীরকখচিত ন্দ্রযতপের সায় প্রতীয়মান হয়, তাহা- 
দিগের প্রত্যেকটি তোমাদের সূর্চের গ্যায় এক 
একটি সূর্যা। প্রত্যেক নক্ষত্রনানা গ্রহ উপগ্রহ- 
পরিবেষ্টিত হইয়। পুথক্‌ মৌরম্বগতের স্যপ্টি করিয়াছে 
এবং সূষ্যরূণে উদার কেন্্রস্থলে অবস্থিতি করিতেছে। 





স্থ্টির আদি যুগে কিন্তু এই--অস্যখ্য সৌরজগতের 


লঙ্গায়ঙগণের উপর ্‌ টি দির টুক করিতে লতি হন না, | একটিরও পৃথক অস্তি্ব ছিল না।: তখন অনস্ত 
নত নীচবংশীয় জ্ঞানী মে রি মহাব্োম প্রদেশ প্রচন্ড তাগদম্প্ন, মহাবেগে ইত- 
জানে বলাইতৈ অস্বীকার 1 কঃ 

পার, ্ ্তঃ ধাবমান, ভান্বর, কুজবরটিকার ন্যায় এক 
তবে আন্মপ কষ, বৈশ্য, শু জাতির ঘধো : বাম্পময় পদার্থ দ্বারা পরিপূর্ণ ছিপ 1” 
এ পরিষীে রাগ আছে, জঙ্গন , এই-জ্যোতিররয় কুয়াসার ন্যায় পদার্থ ইংরাজীতে 
ও সাধারণ  লিষ্গয়দিগের: মধ্যে ততদূর নাই। নেবুল! (19১9)8) নামে পরিচিভ । 
এখনও জাতিনিরিিখেষে ভক্তগণ: জঙগমদিগেক্ আ্যায় | নীহারিকবা্। আমর! ইহাকে দর্নীহারিকা” বলিব । 
মান্য পাইয়া খাকেন। লিষ্গায়তগণ বিশ্বাস করেন নর রন 
থে প্রকৃত জঙ্গম এবং প্রকৃত ভক্ত উভয়েই কি এক লা 


কারী. কবে: জগ আনযোলী অক দরদ হাছন হিরা 
“দন পা মধ্যাহ্ন সূর্ণাকরোদ্রপ্ত শুভ্র তরল. মেঘখণ্ডের 
০ & 1 নায়) মাঝে মাঝে আকাম যে ুমকেতুর 

তা: চি উদয় ভোমরা দেখিতে পা, উহাদিগের দেহ 


অন্যান্য গ্রহ উপশহর ন্যায় এখনো লব বা 





কার আবস্থায় অর্থাৎ ভান্বর- বাপ্দের-আকারে ননক্ষত্রপা- (৯1)9০0গ ৯৪৮ )--৫দখিতে পা? 


বিদাগান রহিয়াছে । পদার্থ বাপ্পাকারে থাকিলে 
আত্যন্ত হাক্কা' হয়, এবং. উহার : একটা সামান্য 
কাম বিস্তৃত হইয়। বিপল স্থান অধিকার করিয়া 
খারে। ধুমকেতু বাস্পাবন্থয় আছ্ে- বলিয়। পণ্ডি- 
ভ্েরা অনুমান করেন যে কোটা কোটা মাইল 
বিস্তৃত একটা, ধূমকেতুর দেছের ওজন ১০২৯ 
সেরের অধিক হইবে না লাঞ্ল।সের:মতে এক 
সয়ে এই বিয়াট ব্রক্ষাপুয়েহ নীহারিকাময় ছিল । 
০ এই মত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। 
লগা নীহার্লিকা- 
(বিশ মুল-উপাদান নহে। তাহার! 

২: বলেন ফেক্ষুজ ও বৃহৎ জসংখ্য উদ্ধাপিড 
(36০৮০০7 ) পু্জীভূত্ত হুইয়। এই জগৎ ব্রক্গাণ্ড 
গনিত হইয়াছে । সংখ্যাতীত উদ্ধাপগিণড আজিও: 
র্যোমপথে; ভ্রমণ করিতেছে এবং দল বীধিয়াসূর্য্ের 


[ও 


চতুর্দিকে ধুমকোডুর ন্যায় ঘুরিয়া -বেড়াইতেছে। | : 


তাহাদিগের-মতে নীহারিকার দেহ অসংখ্য বৃহ ও 
ক্ষুদ্র উদ্ষাপিণ্ডের সমগ্ঠি ব্য্গীত আর. কিছুই নহে। 
ব্যোষপথে প্রচণ্ড বেগে ভ্রাম্যমান উক্কাপিগ্ডের পর-. 
স্গার মংঘর্মণে এত অধিক 'তাপ -সম্গুত্গল হয় ঘে 
তদ্দার1 উহারা প্রজ্ফলিত হইয়া! বাস্পাকার ধারণ 
করে। তাপ রিরিররণ দ্বারা ক্রেমশং শীতল হইয়া 
এবং মাধ্যাকর্ষণের বলে পরস্পর রুট হইয়া বছ- 
সংখ্যর উক্কাপি্ড একজে “মিলিত হইতেছে এবং 
তহার.ফলে গ্রন্থ -সক্ষব্রাছির স্ফ্টি হইয়াছে এবং 
আজি পর্য্যন্ত স্থগ্ি-প্রকরণ এই এএকই ভাবে চলিয়া 
আসিতেছে এইরূপ শত. উদ্ধাপিও তোম।- 
দের আকাশের মধ্যে নিত্য গ্রচণ্ড বেগে আগদন্দ 
করিতেছে রাব্রিকালে দুরনীক্ষণ সাহায্যে জাকাশ- 
পর পর্যবেক্ষণ রূরিলে ইভাদিগের অন্তিন্ক. তোমা” 
দের. ্রত্তক্ষীভূত হইরে। ইহাদিগের দেহের সহিত 


বায়ুমণ্ডলের বিষম ঘর্ষণ উপস্থিত হইয়া এত শধিক 


তাপ ও আলোর উৎপন্জ হয় ষে উচ্হাদিগের দেহ 
অগ্নিস্ম্রেখায়। অনেক সময়ে তাপ সংযোগে উহার! 





বলিয়া যাইয়া একেবারে বাপ্পাকারে পরিপত- হয়: 


এরং বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে দুরবীক্ষণের 


তাহা পতনশীল বণন্ত- উদ্ধাপিগ্ড -অখব। ছুই বা 
জতোবি ক উদ্ষ(পাগুর সংঘাত ব্যতীত আর কিছুই 


নহে । যেগুলি জ্বলিয়! বাপ্পাকারে পরিণত ছয় না; 


মারা।কর্ষগর-বলে তাহার। পুথ্িনার- উপারে- পতিত 
হইলে উক্ত ঘটন! পউন্ধাপাত” বলিয়া বণিত হইয়া 
থারে। মধ্যে মধ্যে: উক্ধাপুপ্জ 'পূর্বাকে- প্রদক্ষিণ” 
করিবার সময় পৃথিবীর কক্ষপথে আসিয়া উপস্থিভ 
হয়॥ তখন বিস্তর উদ্জাপিগড পৃথিবীর উপর বৃষ্টি, 
রূপে পতিত হয়। তোমরা এই ঘটনাকে “উক্ষা, 
বৃষ্টি” বলিয়! থাক,।  উক্/পিত্ডের দেহ বহু গুদ 
ওন্বৃহত প্রস্তরখণ দ্বারা গঠিত, লৌহ ইহার একটা 
বিশিষ্ট ও শ্রেষ্ঠ উপাদান। উদ্ধাপ্িগ্ডের দেহে 
লৌহ ভনেক সময়ে বিশুদ্ধ অবস্থায় থারে, ইংরাজীতে 
এন লৌহকে “উজ্ধাপি জাত লৌহ” (0196601$ 
101) ) কাহে ॥. এই মতে: উদ্ষাপিপ্ডই' জা 
মুল উদ্ণাদা। 
সুধ্য, - চন্দ্র, নক্ষত্র, গ্রহ, পারার 


8 সকলেরই উপাদান _..এক.। 

নক্ষত্রাদর উপ ০ 

ঠা ভি তোমাদের বিজ্ঞানবিদ্‌ প- 
তেরা এই সকল .জ্যোত্িক্ধ 


হইতে ঘে আলোর. নির্গত হয়,-তাহ|-.ন্্- 
| রিশেষ (১0৪০০:০৪০০১০), ছারা রিষ্লেষণ করিয়া 
পৃথিবীর দেহ. সরুল মুল পদার্থ (19199)985) 
দ্বার গঠিত, তাহাদ্রিগের আ্তিত্ব এহ -নকত্রাদির 
দেহেও প্রমাণ করিয়াছেন । এই উপাদান-দমন্রের 
আবিষ্কার লারনসের নীহারিকাবাদের মমর্থন করি” 
তেছে। আমি ইতিপূর্বের বলিয়াছি যে.ত্াহার মতে, 
এই সকল গ্রহ নক্ষত্রু এক সময়ে অনন্ত জরা 
ব্যাপী নীহারিকার ভাস্বর বিরাট বপুর.-অন্তভূতি 
স্থিল। কালসহকারে উহার! পুথক্‌, আন্তিস্ত ধার? 
করিয়াছে বটে কিন্তু একই পদার্থ হইতে উৎগঞ্জ 
বলিয়! উহাদিগের মখো উপাদানগত পার্থর) লক্ষিত 
হয় না। 

অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহের ন্যায় তোমাদের পৃথি; 
বীরও পৃথক্‌ অস্তিস্ত্ একুকালে 
০০, ছিল ্ তখন বন, উপবন, 


সাগর, সরিৎ, পর্বত, প্রান্তর, 
দ্বীপ, উপদীপ, ইহাদের মধ্যে কোনটাই ধরা-বক্ষের 


১৩০ 

অপূর্ব শোভ] সম্পাদন করিত না। কেবল এক 
জগতের তাবৎ স্থান অধিকার: করিয়া ভাগুব নৃত্য 
শীতল হইয়। প্রথমতঃ তরলাকার, পরে আরো 
জমাট বাঁধিয়৷ কঠিন হইতে আর্ত হইল। তৌমর! 
জান যে জল উত্তাগ্ধ সংযোগে বা্পাকার ধারণ করে 
এ বাম্প শীতল' হইলে পুনরায় তরল জলের আকারে 
পরিণত হয় এবং অধিক শৈত্য সংযুক্ত হইলে তরল 
জল-ক্রমশঃ জমাট বীধিয়া কঠিন বরফের আকার 
ধারণ করে। ঠিক এই একই নিয়মে তাপের 
আপসারণহেতু বাম্পময় বিরাট বিশ্বদেহ জমাট বাঁধিয়া 
প্রথমতঃ তরল ও. পরে কঠিন আকারে পরিণত 
হইয়াছে: পৃথিবী, শুক্র, মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহের 
বীর অভ্যন্তর ভাগ প্রচণ্ড উত্তাপ সংযোগে এখনো 
তরলাবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে । আগ্নেয় গ্সিরির 


অগুপাতের সময় আমরা পৃথিবীর গর্ভপ্থিত এই 


তরলাংশকে গলিত ধাতু ও প্রস্তরধারারূপে নিঃস্থত 
হইতে দেখিতে পাই। চন্দ্রের ভিতর ও. বাহির, 
উভয় প্রদেশই একেবারে কঠিন হইয়। গিয়াছে। 
একসময়ে চন্দ্রের মধ্যেও বহু আগ্নেয় গিরি বিদ্যমান 
ছিল এবং সেইগুলি অনবরত তরল অগ্নিময় পদার্থ 
উদিগরণ করিত। একসময়ে চন্দ্র তোমাদের পৃথি- 
বীর মত বায়ু ও জল পৃষ্ঠদেশে বহন করিত; এখন 
চান্দে বায়ুও নাই, জলও নাই, থাকিলেও তাহারা 
অত্যধিক শৈত্যপরযুক্ত কঠিনাবয়ব ধারণ করিয়া 
আছে। চন্্র এখন নির্জীব ও নিশ্প্রাভ হইয়া পরের 
চন্দ্রের প্রভাব এখন পৃথিবীর জোয়ার তীঁটার 
আধিপত্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে । 

সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়ম এই যে তাপসংযোগে 
পদার্থ আয়তনে বড় হয় এবং শৈত্য সংযোগে 
সঙ্কুচিত: হইয়। আকারে ছোট হইয়া যায়। 
বাম্পময় বিশ্বদেহ যতই শীতল -হুইতে লাগিল, 
ততই উহ্থা সঙ্কুচিত হইয়া ছোট হইতে আর্ত 
হুইল এবং উহার গতিরও পরিবর্তন _ সংসাধিত 





১৮ কল্প, 9:ভাঁগ 


হইল। প্রথম অবস্থায় বাম্প.দেহের মধ্যে অসংখ্য 
প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া অসংযত ভাবে : চতুর্দিকে 
গতি একটামাত্র আবর্ত-গতিতে পরিণত হইল এবং 
বহু বিস্তৃত বাষ্পদেহ ক্রমে - একটা অপেক্ষাক্কৃত 
ছোট বর্থুলাকার পিণ্ডে পরিণত হইয়া নিজ অক্ষর 
উপর ব্যোষপথে প্রচণ্ড বেগে আবর্তিত হইতে 
লাগিল । তখনও উহ! তরল-এবং বাপ্পাবস্থায় রহি- 
য়াছে; এই মহাঘোর আবর্তনের সময় উহার মধ্যাংশ 
ঢাপিয়৷ গেল এবং মাঝে মাঝে উহার স্ফীত প্রদেশ 
হইতে কিয়দংশ বিচ্যুত হইয়। চত্রণাকারে (789) 
উহাকে বে্টন করিয়া! পৃথক্‌ ভাবে ঘূর্ণায়মান হইতে 
লাগিল। এই রূপে ক্রমে ক্রমে আমাদের সৌর- 
জগতে একটা করিয়া -আটটা মুল চক্রের স্থৃ্টি 
চরণ অংশগুলি মাধ্যাকর্ষণের বলে পুনর্ত্মিলিত হইয়া 
পৃথিবী, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, নেপৃচুন 
এবং ইউরেনাস্‌ নামক আটটা গ্রাহের স্ষ্ঠি করি- 
য়াছে। : দৌরজগতব্যাপী সেই: জ্বলস্ত বাঞ্পময় 
পদার্থের মধ্যাংশ এখন সূর্যযরূপে “বিরাজ করি- 
তেছে এবং বিচ্যুত অংশগুলি হইতে যে গ্রাহগ্খলির 
্্ি হইয়াছে, তাহারা নিজ নিজ কক্ষপথে পশ্চিম 
হইতে পূর্ব মুখে সূর্যকে বেন্টন করিয়! অবিরাম 
ঘুরিয়৷ বেড়াইতেছে। চা / 
এই একই প্রণালীতে অনন্তবিস্তৃত মহাব্যোম- 
প্রদেশে যে কত সৌরজগতের 
করা যায় না। তোমাদের পৃথিবী সৌরজগতব্যাপী 
যখন পৃথিবীর দেহ কঠিন হয় নাই, তখন ঘোর 
আবর্তনের ফলে উহার দেহ ইইতেও: একাংশ 
বিচ্যুত হইয়া চন্দ্রের উৎপ্তি হইয়াছে ; এক সময়ে 
পৃথিবী ও চক্র একাঙ্গীতৃত ছিল কৃরাং চক 
পৃথিবীর একটা উপগ্রহ । চন্দ্র সম্বন্ধে ছুই একটা 


: রুখা পরে বলিবার : ইচ্ছা রহিল। চন্দ্রের ন্যায় 


বৃহস্পতি, শনি প্রস্তুতি গ্রহগুলির এক বা' ততো- 
ধিক উপগ্রহ আছে ।: এই সকল উপগ্রহ একই 





নিজ নির্দিউ কক্ষপথে, ভ্রমণ করিতেছে । দুর- 
বীক্ষণ সাহায্যে, শনি গ্রহের -উপগ্রাহ : চক্রাকারে 
(ক্রমশঃ) 


2 ইকষরিয়াছে। 
. নাষ সাটেলাইট্‌-(38401655-)1- 


দেখিভে পাওয়া যায় ॥ 


এ শা শি 
৮ 


কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন। 


৬ (সাম এভাকর হইতে উদ্ধত). 
৮ ( ৮ঈশবরচন্ত্র ণত) 
(পূর্ব প্রকাশিতের অনুবৃত্ত ) 


_ ্লামপ্রসাদ সেন চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিবৃস 
কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে চড়ক দেখিতে গিয়া- 
ছিলেন, যখন চড়কি দেপার্‌, দেপাক্‌, বলিয়া চড়ক 
গাছে ঘূরিতেছে, তখন কেহ কেহ কহিলেন “সেন 
মহাশয় দেখ কেমন স্থন্দর ঘৃূরিতেছে, প্রসাদ তাহাতে 
হস্যপূর্্বক উত্তর করিলেন “ভাই! একি এক 
সামান্য চড়ক দেখাইতেছ, আমি দিবানিশি যে চড়কে ! 


ঘুরিতেছি তাহার নিকট এ চড়ক কোথায় লাগে ।” 


ভাহার। কহিলেন “সে কিরূপ চড়ক ভাই', তচ্ছ.বণে 
ত্ক্ষণাত সহজ ব্যক্তির সাক্ষাতে ুক্তকণ্ঠে এই 


গানধরিলেন। যথ| ১. 

..পওরে যন;চড়কি; মণ কর, 
3 এ ঘোরূসংসারে । 
উকি -- না চিন, তাহারে । 1 
নসুগল য়ন শ্ তীর উরে, 

বত, 
4৮৯০১ ৬৯০ 
-গাজনে বাজিছে ঢাক, . 

_ মনরে, ওরে বুন্দাবলী, থেম্টা ঢালি, 
--এবাজায় নানা স্থুরে ॥ ২ 
 চভাংলে। গাজর গাটে পড়ে । 

গণ 





মনরে ওরে যাতনা করেছ তুচ্ছ, 

ধন্যরে তোমারে. ॥ ৩ 

দীর্ঘ আশা! চড়ক গাছ, 

বেছে নিলে বাছের বাছ। 

-. -ঘনরে ওরে মায়! ডোরে বড়শী গাথা, 
ন্েহ বল যারে ॥ ৪ 
প্রসাদ বলে বার বার, 
অসারে জন্মিবে সার । » 
মনরে, ওরে শিঙ্গে ফু'কে শিঙ্গে পাবি, 

,.. ডাকে! কেলে মারে ॥”৫ চ 

এই প্রেমভক্তি পরিপৃরিত,পীযৃযময় সাধু গীত 
শ্রাবণ করিয়া তৎকালে সকলেই সাধু সাধু সাধু 
শব্দ উচ্চারণ -পূর্ববক মোহিত হইলেন | আহা ! 
এই স্থলেই তাহারদিগ্যেই সাধু সাধু সাধু রলিয়াই 
সাধুবাদ প্রদান করিব, খাঁহারা, সাধু. াধক, ষেনের 
স্থধাধার বদন বিনিগ্গত সঙ্গীত স্থধাপান করত 
তৃপ্ুচিত্ত হুইয়াছিলেন্ট অপিচ কি পরিতাপ ! আমর! 
এঁহিক সুখময় অদ্ভুতৃতকালে ভূতন্নপে উত্তৃ মহা- 
ভূতের অলৌকিক 'কার্ধ্য সকল সাক্ষাতে দর্শন 
করিতে পারি নাই, সেইকাল প্রকৃত সত্যকালের 

ন্যায় কাল ছিল; যদিও এইকাল েইকালি বটে, . 

তথাচ এ কালের সহিত-সে ক্ষালের তুলনা কোন 

মতেই হইতে পারে না, কারণ একাল কিকাল এবং 
কোন কালে-কোন কালের সঙ্গে এই কালের উপম। 
হইবে তাহারে। নিশ্চয়ত| কর! দুঃসাধ্য হইতেছে। 
আমর! যে রালে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ: করিয়াছি 
সে কাল: আমাদিগের পক্ষে কাল স্বরূপ হইয়াছে, 
এই-কাল-রাঙ্গার্‌ পক্ষে পক্ষ হইয়া কালোর দেশের 


রর 


“| আলো! নির্বাণ. করিয়াছে , সে স্বাধীনতা কোথা; 
| সেম্থুখ কোথা ? লে ধর্ম কোথা ? সে কন কোথ। £ 


সে বিদ্যা কোথ! ?-সে চালন! কোথা? সে পাণ্ডিত্য 
কোথা? জে রুবিত্ব কোথা ? সে সমাদর কোথা ? 
সে সম্মান: কাথা ?-এবং সে অনুরাগ ও উৎসাহই 
বা কোথা -স্বাধীনত।_ সংহারের সঙ্গে সঙ্গেই কাল 


-[ন্সমস্ত উদরস্থ করিয়াছেন। আমরা অধুনা! রঘুকুল- 
এ তিলক ভগবান রামচন্্রের কথা.উল্লেখ করিতে ইচ্ছা 
-| করিনা । দ্বারকাধিগতি ভগবান্‌ শ্রীরুষ এবং হস্তি- 


নাধিপতি গাখুরুল, প্রদীপ মহারাজ যুধিনঠীরের প্রসঙ্গ 


57): করিতে চাহিন1।. নবরত্ব মভার অধীশ্বর মহারত্ব 


দ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষচ্া রায়ের সঈয়কেই স্মরণ 
করিতেছি । এ সমক্কেখে, খে খাঁপার হইয়াছিল ল 


ক হের হাল হইত উক্ত ইজ নান : 
»শাস্ত্রাল্কত পণ্ডিত ও সঙ্জনের দয় প্রকাশ- 


কী াধন করিতেন, অর্থাৎ তীবতেই “পশ্থিতত 
লেক তারা 
কালে সেই কালের চি কিছুই নাই, অইন্ণেও 


সেই সকল প্রকৃষ্ট 'পদীর্থকে রলাভালা বাগ 
করেন। জন্প্রতি দেশ কালপাত্র পকলি গান 
হইয়াছে, সুরাং ধথার্থরূপে গুণের সৌরভ ও 
খুনীর গৌরধ প্রকাশ ইইতে পারে না, জশদীশ্বর 
ফীতার দিগ্ে ধনি করিয়াছেন, তীহাদিগের মধ্যে 


কেবল এক খনি মান রহিয়াছে, ধনির কাধ্য 


প্রায় কাহারও নাই, গুদ্ধ ধনীর কর্্মই দেখিতে: 


পাই, শীস্ত্রালাপ একবারে লোপ: হইয়/ গেল, 


অধিকাংশ মহাশয় শুদ্ধ অলীকামোদে : কাঁলইরণ 
করিতেছেন) প্রাচীন বা আধুনিক স্থকাব্য লইয়া 


আমোদ করা অভ্যাস নাই, খেহেড তাহার 'বিন্দসান্ 
বুঝিতে পায়ে না, মনে বড় উল্লাগ হইলে ক- 
রাত্রি বন্ধু-্ান্ধবকে দিমন্ত্রণ করিয়া যাত্রা দিয়া বসি-. 







ল্মলল ননদ 
ভঙ্গ করিয়া শীত ধরিল,:.:১:8.-3. ৯০ 





7২. ধকেল নকিব ডাকছ আমীরে ১৯. 

আমি হাজির আছি-ভুজুরে |. &--. 

ক্টীহে বোলাটভী ভব ২ 77:33. 

-*.  বকেই্কেই কেই এং এংআং 1: 

- বাবুর এই প্রকার :ষং-রং- টং দেখিয়াঁও উ$ 
জংবাহাদ্বর সাজা, 


করিয়া : শুনিয়া আহলাদে আপপ্াপাই 


বি + 
সপে 


ভি নু 


১তিওটি 1৪০ নি ণিক 


ক ₹ 


এইনধপ গীতে আহলাদিত হইয়া পেল দিবার 
কত ধুম পড়িয়া যায়।... 
অনেক ক্ষমতাবান পুরুষ, অনেক, সম্তাবিত 


সা খলযারানিসর এক সতের 


যাত্রা করিলেন। 
১ ঠক) ৮ 


পন বন 


থ চি), ১১ 


'ঝজওচিত ওতো 


সময় তেমনি রমিক ও তেমনি গাত হইয়াছে। ০১০ 


কি করাযায়? কলি কালের ধশ্ম, সকলি 
কালের কর্ম্দ, এই কাটে খর্ব বুবিযা ধিনি মা্- 
গ্রাহী হইতে পারিলেন এই জগতে তিনিই ধন্য 
হইলেন। সংগতি লর্দবন্রাই শুদ্ধ ছলের বাজার 
ও খলের বাজার বলিয়াছেক্িকোনখানেই- একখানা 
ফলের দৌক্কান দেখিভে পাঁই নী যৈথানে+ 
সেখানে কেবল দলের অশটাআঁণটা, বলের আটা- 
আটা কুত্রাপি দৃষট হয় নাঁ। এই অমস্তদেখিয়। 
আপনারাই অভিমানে মনে মনে 'স্লাম  হইতেছেন। 
যে দেশের লোকেরা বন্্ পরিধান করে না সে- 


লোন, যাত্রানওয়ালা,। ফেলা 'ভূপুযা, সং আনিয়া দেশে রজকের 'জ্ বাখনই “হইতে পারে না 


11177 * 





ী জকিকিকহজ। 
যদি ভাগ্ধরেরা, এ পক্ষে: কিধিঃহ; জান্ুরাগী ও 
. সনাযোগী হয়েন-তবে এই. পরাদীন, অবস্থাতেও 


কতকগুলি চমৎকার চিত্ত অবতাবদিগ্যে আদরপূর্ববক 
পুজা-করিয়া 'থাটিকন, সেই যা লক্ষমীর বরাত্র 
মন্থাপাত্র মহাশয়দিখোর মহিমার ; কথা বর্ণন করিতে 
হইলে লেখনীর মুখ আড়ষ্ট হইয়া খায়, তাহারা? 
না পারেন-ও নাকর়েন'এমন কর্ম্মই বাই? আহা ! 
যখন আমর! কোন ধনির- সভায় গমন করিয়া তাহার 
সভাষদ্‌ ও পারিষদ্‌ সকলকে বিদ্যা, বুদ্ধি) জভ্যতা, 
শীলতা, সৌজন্য প্রভৃতি সমুদয় গুণ সম্পন্ন দেখিতে 


পাই তখন আমাদিগের অন্তঃকরণ- কত. আহলাদে 


স্ফীত হইতে থাকে, আমরা: কত স্থুখী হইয়া: 
. সৌভাগ্য স্বীকার করিতে থাকি । বদি প্রত্যেক 
স্থানেই এরূপ দেখিতে পাই তবে আর ন্ুখের 
পরিসীম। থাকে না, এককালেই দুঃখের অবসান 
হইয়া যায় । কিন্তু আমাদিগের ছুর্ভাগ্যক্রমে 
বঙ্গদেশে এরূপ স্থথের স্থল অতি বিরল। ছুই 
এক স্থানে এতজ্রপ সৎকর্ম্ের অনুষ্ঠান ব্যতীত 
প্রায় সর্বত্রই কেবল সতকার্ষ্যের সতকার্ধ্যই দেখিতে, 
পাই। যাহা হউক এই স্থলে এ বিষয়ে আর 
প্রস্তাব বাছুলা করণের প্রয়োজন করেনা, যে 
দারিকীরারহা। সবলে” জাদাহাপাত 
করুন। রর 

বহাযাজ কৃষচ্র রায় ০ রব 
শাস্তাজ্ঞ বুধগণ ও ভারতচন্্র রায় গুণাকর 

কবি ও অন্যান্য বিষয়ের অনেক গুণিলোক নিয়তই 
অবস্থান করিতেন যদিও ইহারা নিজ নিজ গুগাংশে 
ন্, স্ব, প্রধান ছিলেন, তথাচ তিনি কুমারহট্র নিবাসী 
বৈদ্যকুলোস্তব. এই রামপ্রসাদ সেনের প্রণীত পদ, 
কালীকীর্ভন কৃষ্ণকীর্ভন এবং বিদ্যান্থন্দরের কবিতা 
সকল লোক মুখে শ্রারণ করত অত্যন্ত সন্তুষ্ট হই- 
তেন, এবং ইহাকে সর্ববশ্রেষ্ঠ কৰি বলিয়৷ গন্য 
করিতেন। : বিল! ফেন চাটা, নামক একজন 
কীর্তনওয়াল! রামপ্রসাদি কালীকীর্ভন গান করিত, 


এ তির মনে -এইকাপ ইচ্ছা হইল 
তীহার অধীন হইয়া নিরন্তর 


১৩৩ 





একদিন কৃষ্ণনগরের রাজবাটাতে 
কাগীকীর্ভন: গান, করিয়া ধু বর্ন: ০০ 
চিন্ত হণ রিবা রাজা সেই গানে পুলকিত কইয়া 


:] বীর্ঘনকারীকে কহিলেন বলরাম, এতদিন ভোঘার 
নায়'কিনচাটা ছিল, এইক্ষণে আমি. তোমার নাম 


কৃতাথ হইলাম, ফলে আক্ষেপ এই যে গ্যাপনি রাজা 
হইয়। আমার ফেন ঘুচাইয়। দিলেন, গচাউ। টুক 


ঘুছাইতে পারিলেন ল1+' রাজা গায়কের "শ্রই 


উক্িতে প্রসঙ্গ হইয়া! - তখনি তাহাকে উপযুক্ত 
পারিতোধিক প্রদান রুরিলেন। পরস্ 

। কিন্ত 
সেমনোরথ পুর্ণ করিতে:পারেন নাই কারণ রাঘ- 
প্রষাদের মন অধীনতা ও বিষয় “বাসনা হইতে এক- 
কালেই রিরুত, হইয়াছিল । : খী সময়ে 'রামপ্রাপাদ। 
সেনের প্রতি-ও তাহার. কবিতার, প্রাণি মহারাজের 
এতন্রপ প্রীতি জন্মিল ফেতিনি ৷ মধ্যে মধ্যে হালি- 
শহরে স্বয়ং আসিয়া নিজ স্থাপিত কাছারি বাটাতে 


“কিছু দিন বাস করত রামপ্রসাদ সেনকে 


আহ্বান করিয়া প্রচুরতর প্রষত্ব পুরঃসর তাহার 
কৃরিতা। সকল শ্রাবণ করিতেন, এবং -তাহা- 
তেই সন্কষট, হইয়া তাহাকে কিরন এভিধান 
দান করিয়াছিলেন । কবিরপ্তন রাজ কৃপায় কবি- 
রঞ্জন উপাধি পাইয়! নিজ বিরচিত বিদ্যাসুন্দরের 
নীম “কবিরগ্রন্ট- রাখিলেন। ইহাতেই স্পৰীরূপে 


1 শ্রমাথ হইতেছে: মঙ্ারাজ রাম প্রসাদি বিদ্যাস্থন্দর 


দৃষ্টি করিয়া ভারতচন্দ্রের প্রতি বিদ্যাস্ুন্দর রচনায় 


“আদেশ করিয়াছিলেন, রাজাজ্ঞায় ভারতচন্দ্র যে 


বিদ্যাস্ন্দর গ্ররচনা করেন, তাহা সমুদয় রাজ 
পণ্ডিত কর্তৃক সংশোধিত হইয়াছিল। এজন্য তাহা 
সর্ববাঙ্গ স্থন্দর বলিয়া সর্বব্র বিখ্যাত হইয়াছে, 
রামপ্রসাদ দেন দুঃখী ছিলেন এবং রচনা কল্পে 
কোন ব্যক্তির আনুকুল্য প্রাপ্ত হয়েন নাই, আপন।র 
মনে যেমন উদয় হইয়াছিল তাহাই লিখিয়! গিয়া- 
ছেন, স্থৃতরাং ভারতচন্জ্রি বিদ্যাহ্ন্দরের ন্যায় 
তাহার বিদ্যান্ন্দর সববীঙ্গ হুন্দর না হইতে পারে, 
ফলে তিনি কবিরঞ্জনের এক এক স্থলে এমন স্থন্দর 





বার লা ৮৩১ 
ছিলেন, ৭৫ সে 
ভুলিয়াছিলেন। এই মহাশয় যে কালী বার্ন 
€ কষীর্ধন , রচনা - করিয়াছেন, তাহা, বিা- 
দের -লপেনকা “অনেক উত্তম, ফলে তাহার 
পদ্দ সর্ববাপেঞ্গাই : উৎকৃষ্ট, তেমন উৎকৃষ্ট আর 
কিছুই নাই, পূর্বে রামপ্রসাদি পদ সম্বল করত, 
ব্বঙগায় -গ্থার। কন লোক কত সৌভাগ্য : সঞ্চয় 
করিয়াছে এবং এইক্ষনে ও কত মনুষ্য এই উপ- 
ঃ লক্ষে ভিক্ষা, করিয়া সমূহ স্যখে- দিনপাত -করি- 
তেছে-ন্তাহার্‌ সংখ্যা করা দুক্ষর বোধ, করি 
রামপ্রসাদি পদঅদ্যাপি লক্ষ লোকের উপজীবিকা 
নির্বাহ করিতেছে। 'কিন্ত-দুঃখের ব্ষিয় এই- যে. 
গায়কের অভাবে সদ্ানীং -কালীকীর্তন -ও কৃষ- 


রী 


নাই, যদি কোন গুণি ব্যক্তি আপনি রাগ স্থুর প্রান্ত 


| তিন কার ।75%. 


ক. 
ি-.০০৮ 4৩৬০ ডা শ্রচাচ , 
[19 প্রচার নাইন, 
ঢাকা *সেরাজগঞ্জ ও-এগ্লীবনা প্রাদেশের নাবিকেরা! 
সর্বদাই তাহা গান, করিয়া থাকে, দে বিষয়ে 
তাহারদিগের এত ভক্তি যে, যখন অন্নাত থাকে 
তখন মুখাগ্রো : উচ্চারণ করে নানি কহে *বাজী- 
৪ তল ৮৮:০০ টি 
হইবে” . 
বাঙ্গালা ১১৬৫ সালে: মহারাজ . কানায় 
১৪/৭- বিঘা! ভূমি রামগ্রসাদ সেনকে নিফররূপে 
“গর- আবাদি জঙ্গল ভুমি -আবাদ করিয়! পু" 
পৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল" করিতে থাক 1” পরস্ত" 
তাহাতে রাজার মোহর. নাম স্বাক্ষরিত আছে; 
এই ভূমি কুম্ারহট্র অতি-নিকটেই। ; 


£ ্ ক 


(ক্রমশঃ) 


কি 


১ 


* বিজ্ঞাপন! ১) নে, ঞ্ টক নাক 


. শাবণ মাসের পত্রিকা বাহির হইতে বিলম্ব হওয়ায় অনেকের নিকট হই জিরো পর-সাসিযাছে। 
সকল পত্রের উত্তর দেওয়া স্তর নহে বলিয়া. পত্রিকার গ্রাহক. ও অনুগ্রাহরুবর্গের নিকট, সানুনয় নিবেদন, 
এই যে, যন্ত্রালয়ের --কার্ধ্যাধ্যক্ষ, হইতে... কম্পোজিটর ও প্রেসম্যান পর্য্যন্ত সংক্রামক জ্বরে আক্রান্ত 


হওয়ায় এইরূপ বিলম্ব ঘটিয়াছে, আশা! করি তজ্জন্য ত্রুটি ক্ষমা! করিবেন । 


নিংস্পকার্ধ্যাধ্ক্ষ ॥ ১ 
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ঠা এটা, 
৬ চা ॥ 
০৩ ্ান্াপ্সান্থল জিলানীনতিহ ললইগন্তঙ্গল | লী লি সসালললনা ॥ দি প্রদীপ 
নমন্যাঘি অঞ্জলিযল্ পষ্ছাশ্ময' নঞ্জষিল, ঙ্ধ্জনালতুখুষ ঘুখনসলিনমিতি। হাঙর না 
চর _হ্বাধরিক্ানী তিক ঘলস্মএধি | লঙ্চিল্‌ সীলিদ্কাবর ৮৯%., আাখলন লতুঘাজলঙীর ”+ 


(511 
চর-০। 


্‌ টন 

: আজ আমর! এই উপাসনামন্দিরে আসিয়াছি, 
সেই বিশ্বপিতা পরমমাতা! পরমেশ্বরের নাম গান 
করিবার জন্য । এমন শুভ অবসর 'আমর| কেমন 
করিয়া ছাড়িয়। দিই? ঘরে অনেক সগয় নানা 
অশান্তি নানা অভীব-অভিযোগ আসিয়া পড়ে, কিন্ত 
এই উপাসনামন্দিরে সেই সকল অশান্তি অভাব- 
ভিযোগের কোন কিছুই মনে আসিতে পারে না__ 
সে জমস্তই তে পিছনে ফেলিয়! আসিয়াছি। এই 
সমস্ত অন্তত একদিনের জন্য এক ঘণ্টারও জন্য 
পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া আত্মার অন্তরে সেই 
আত্মার আত্মা! পরমাত্মাকে দেখিবার: চেষ্টা! করিব 
বলিয়াই তো এই উপাসনামন্দিরে আসিয়াছি। ইহা 
যদি স্বীকার করিতে হয় যে আমাদের এই শরীরের 
মধ্যে 'আমি' বলিয়। একজন কর্তা আছে, তাহা 
হইলেই ইহাও না স্বীকার. করিয়া উপায় নাই যে 
এই ব্রহ্ান্র বিশ্বতরঙ্াণ্ডের তাস্তরে ওতপ্রোতরূপে 
এক বিধাতা পুরুষ আছেন। সেই বিধাতা পুরুষ 
াছেন বলিয়াই আমরাও আছি সেই বিশ্ব 


_রিধাতাকে জানিবার চেষ্টা করা কর্তব্য, তাহাও ক 


আর কাহার বলিয়া দিতে হইবে ? এই উপাসনা- 
মন্দিরে ৫ই চেষ্টার: একটা সুন্দর অবসর পাই, 
ই্ী কে অস্বীকার করিতে পারেন ? এমন অনেকে 
আছেন ধাহারাঁউপাপনামদ্দিরে আসিয়া এই অবসর 


: লাঙের ভাব শুয়ে উপল করিস গারেন না 
রি) 
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১) 


বলিয়া উপাসনামন্দিরে আসিবার প্রয়োজনই স্বীকার 
করেন না। উপাসনামন্দিরে আসিবার প্রয়োজন 
নাই একথা নিতান্ত বালকের উপযুক্ত কথা৷... 
আরও এক কারণে উপাসনামন্দিরে আম! 
নিতান্ত আবশ্যক । মনুষের মনে*সঈশ্ররে ধরিঝর 
জন্য, তাহাকে হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য একট! 
স্বাভাবিক আকাঙক্ষা! আছে। অনেক সময়েই. আমর! 
সেই আকাঙক্ষাকে নান। বিষয়ের ভাবনায়, নানারিধ 
মলিন জঞ্জালে আচ্ছাদিত করিয়া লাথি ৷ - তখন, 
দেই আকাঙ্ক্ষার কথা ভুলিয়৷ যাই, সেদিকে আর 
আমাদের দৃষ্টি পড়িতে চাহে না । তখন আর আস্তারে 
সেই আকাঙঞ্চার, বিমল ধ্বনি আমাদের, ্রতিগোচর, 
হয়'না। কিন্তু দেখা গিয়াছে য়ে-একটা- কথায়, 
একটা ইঙ্গিতে, একটা ঘটনায় অস্তররের বীগায় সেই 
আকাঙ্ক্ষার ধ্বনি সহসা! কেমন আশ্চর্য _বঙ্কার দিয়। 
উঠিয়াছে। -কথন্‌ কোন্‌ মানবাত্মার অন্তরে কোন 
ইঙ্গিতে কোন্‌ কথায় যে.বন্কার, দিয়া। উঠে, তাহা কে. 
জানে? - এক ফলবিক্রেত্রীর “বেলা চলে/যায়” এই 
একটা, কথায় বিষয়াসক্ত স্থপ্রসিদ্ধ লালাবাবুর জীবনে 
কিষে আশ্চর্য; ঝঙ্কার উঠিয়াছিল_ তাহা কাহার 
অবিদিত আছে ?  ক্রোঁঞ্ধের. উদ্বেজনার ফলে 
দস্থ্য রত্বাকর যে কেমন -করিয়।. মুনি বাল্্রীকিতে 
পরিণত হইয়াছিলেন, তাহা পুরাণাদিতে ভ্বলস্ত 
অক্ষরে লিখিত আছে। উপাসনামন্দিরে যে. সকল 

গান হয়, যেসকল উপদেশ দেওয়া, হয়, সেই সকল 


৮০8 
_. প্রীহরেশচজ্ বন্যোপাধ্যায় বিদ্যানিধি এম্‌, এ, বি এল্‌) 

8:০0 

সম পম্পরাহছির গর?” 

সি যদি একটা অনুভূতি ব্যতীত আর 
[নয় তবে অন্যন্য ইন্্িয়ের মত আমাদের 
সা কোনও অনুভূতি 
আসিতে পারে না। আবার যেমন কোনও কোনও 
ইন্জরিয়শক্তির অন্ভাব হইলেও আমর! মনুষ্যপদবাচ্য 
হুইয়া থাকি তক্ুপ এই নৈতিক ইক্জরিয়শক্তির 
অভাবেও 'আমাদের মনুষ্যত্বের হানি হয় না অতএব 
দ্লান নহে আমরা অনুকূতিবাদ স্বীকার করিলে 
এইরূপ উত্কট সিদ্ধান্তে উপনীত হই ; আর নীতি- 
জ্ঞান যে অস্তঃকরণের স্বাভাবিক উচ্ছাস এই 
পূর্ববাভাদের সহিত এই সিদ্ধান্তের কোনও সামগ্ুপ্য 
থাকে না। যা অস্ত:করণের স্বাভাবিক উচ্ছাস 
তাহার উদ্মোষের- জন্য কোনও বহিঃশক্তির প্রয়োজন 
হয় না, কিন্তু যদি একটী নৈতিক ইন্জ্রিয়ের আস্তিক 
_ শ্বীকার করা যায় তাহা হইলে এ উচ্ছল এ 
নৈতিক : উন্জ্রিয়ের শক্তির প্রভাবেই আমাদের 
অন্তঃকরণে উদ্বেলিত হয় এই অপামঞ্জস্য আসিয়া 
পড়ে। অধিকন্ত্ব যদি নীতিজ্ঞানের জন্য বিশেষ 
কোনও ইন্দ্রিয় থাকিত তবে আমরা কন্মের ই্টা- 
নিত্য সম্বন্ধে দেশকালগত পার্থক্য দেখিতে পাই- 
তাম না। যেরূপ ইন্জ্রিয়কলই বন্তজ্ঞানের উৎপত্তির 
মুল হওয়াতে আমাদের পদার্থের স্রপজ্ঞান সদ্ধ 
দেশকাল গত পার্থক্য দেখা যায় না, পদার্থের 


গা 





হি বস্ততঃ আমরা হেবিতে পাই 


ঠা যুগে যাহা ইউ ছিল জশ্থযুখে তাহা অনিষ্ট হইয়া 
1 পড়িয়াছে, পূর্বে যাহা অনিষ্ট বলিয়া! পরিগণিত 


হইত আজ তাহা ইষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।. আবার 
নীভিজ্ঞান অন্তরের উচ্ছাস হইলে নীতিবিষয়ে 
আমাদের ভ্রাস্তিপ্রমাদ সংশোধনের কোনও উপায় 
থাকিত না এবং আমর!-পাপাচরণ করিয়াও এই 
কণ্ম আমরা অন্তরের খ্বাতীবিক উচ্ছাস দ্বারা 
প্রণোদিত হইয়া করিয়াছি স্থতরাং ইহা নীতি- 
বিহিত হইতে পারে. না মনে, করিয়া কখনই 
পাঞ্পের প্রায়শ্চিনতে ব্রতী. হইতে  পারিতাম না; 
কিংবা পাপানুষ্ঠানের পর কখনই. আমাদের পশ্চা- 
স্তাপ হইত-না; কিন্তু আমর! দেখিতে পাই যে 
আমাদের জীবনে কত জময়ে কত ভরাস্তিগ্রমা 
ঘটিতেছে যাহা আমর! পরে যুক্তির রিচারে 
সংশোধিত, করিয়। লই। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে 
যে-যাহা' অন্তরের স্বাভাবিক উচ্ছাস তাহাই, 
নীতির আদর্শ নহে, কেবল অন্ুস্ূতিই বিরের, 
নহে, বিবেক তাহার অনেক উচ্চে.অবস্থিত.। 'এজস্া 
কেহ কেহ বলিয়া! থাকেন শুদ্ধ যুক্তি যাহ! আমা- 
এ রোজঝিন জাজ সাদি 
তাহাই বিবেক । 

হারা কোনও নৈতিক ইনি বিেষের 
অনুভূতিকে বিবেক না বলিয়। কেবল শুদ্ধ যুক্তি- 
কেই বিবেক বলেন তাহাদের.-মত এই যে আমাদের, 
প্রকৃতিতেই কতকগুলি নীতিসৃত্র আছে যাহা আমর! 
যুক্তিমূলক বুদ্ধির সাহায্যে অবগত হইতে পারি। 
এই নীতিসুরগুলিনিভা, অক্ষয়, চির, ্িতি- 


আমরা নীতিসূত্রুলি জানিতে পারি সুতরাং আম 
দের নীতিজাদ বিষয়ে আন্তি হইতে পারেনা 


১ 





ইক্ররিয়কে কিরূপে (ক উপায়ে এবং কোন্‌ বিষয় 
দেখিতে বা শুনিতে হইবে-/তাহা শিখাইয়া দিতে 
হয়না, তব্রগ নীতিসুত্গুলি কি এবং' কি উপায়ে 
পাইতে হইবে, বিবেককে তাহা বুঝাইয়। দিতে হয় 
না এই সুরগুলিমানবপ্রকৃতিতেই ওতপ্রোত- 
ভাবে লুক্কায়িত থাকে, বিবেক শুধু এই সূত্রগ্ুলি__ 
এই চিরস্তুন তথ্যগুলি প্রকৃতি হইতে বিছিন্ন করিয়া 
দেখাইয়া দেয় ।. এই তথ্যগুলি আমাদের মানস- 
চক্ষের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইবার পর কোনও একটা 
করাই কি' অনিষউ তাহ! আমরা দেখিয়া লই 
এবং যদ্দিং কোনও নীতিসূত্রেয্র সহিত এ 
চা 

&. কার্সোর সমস্য থাকে তবে এ কণ্ধম আমাদের ইট 
আর বদি জয়ের অভাব ও সামঞ্জস্য দেখিতে 
পাই, তবে উহা। অনিষ্ট ও অকারধ্য বলি। এক্ষণে 
বুষিতে হইকে-_বিবেক' যদ্দি সকলকেই ভাত্রাস্ত- 
ভাবে নীতিসূত্রগুলি দেখাইয়া দেয়, তাহা হইলে 
নীভিজগতে এত মতভেদ।-কর্মের ইষ্টানিষন্ব 
সঙ্গঙ্গে এত মতবৈষম্য হইবার কারণ কি? সকলেরই 
যদ্গি বিবেক-অন্্রান্তভাবে নীতির তথ্য বলিয়া দেয়, 
তবেযাহা: সৎ যাহা ইট তাহ! সকলের নিকটই 
একরূপ হইব?) কিন্ত আমরা দেখিতে: পাই স্ক- 
লের ইঞ্টানিইীস্বের: বিচার. একরূপ নহে।: এরূপ 
হইবার কারণ এই যে যদিও; বিবেক সকলকেই 
একইপ্রকার'নীতিসূত্র: বলিয়া: দেয়, তথাপি ভিন্ন 
ভিন্ন ব্াক্তির বিষয়বিশেষে : সেই সুত্র প্রয়োগ 
করিবার কৌশল ভেদে: বিচাটরর বৈষম্য হইয়া 


খাত্। নীতির সাধারণ সূত্রগুলি সকলের নিকটই- 


একইরূগে উদ্তানিত-হয় বটে কিন্তু উহাদের তাত 
পর্যগ্রহণে সামর্থ্য ব্যক্তিভেদ্দে বিভিননপ্রাকার । 
গম্য, হইলেও উহাদের তাতপধ্যবোধ কাহারও 
্রক্কৃতি-মিদ্ধ নটেন-সকলেই নিজ নিজ অভিজ্ঞতা 
বনুমলারে এরিষয় বিশেষে সাধারণ পুত্রের সম্বয়, 
করিবার চেষ্টী। করে, সেই জন্যই ভিন্ন ভিন ব্যক্তির. 
নীতিজ্ঞান্ে। এত. বৈষগ্য। আমাদের অসুরের 
স্বাভাবিক উচ্ছাস বলিয়া নীতিসুতরগুলিরশুভাশুভ্ক 
৬ উঠিল হা 


- 
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হস করিয়া, 





লইতে হয়।... এইটাই উচ্ছ্সবাদের দোষ, .বলিতে 
হইরে_-কারণ সূত্রগুলি স্থীকার্ধ্য বলিয়া গ্রহণ. 
করিবার পূর্বে যুক্তিযুক্ত কি জযোৌক্তিক.তাহা 
বিচার না করিয়া! আমরা তৃপ্ত হইতে পারি না). 
আবরার, এই,বিচার ক্রিতে হইলে আরও উন্ম্তুরে 
অবস্থিত্ত একটা আদর্শ দেখিয়া! লইতে হইবে যদ্রার। 
এ সুত্রগুলি পরীক্ষা! করা যায়। আমরা. এই, 
আদর্শ টাকে আত্মার চরমোতকর্ষ সাধন ব! আত্ম 
সম্প্রাপ্তি বলিব- এবং যে নীতিদূ্র আল্মার এই 
চরমোতকর্ষের পরিপোষক তাহাই: যুক্তিমূলক আর 
যাহা ইহার পরিপন্থী তাহাই অযৌক্তিক বলিব 
যে শক্তির প্রভাবে এই. আস্মসম্্ান্তির আদর্শ 
হাদয়ঙ্গম করা ধায় তাহাকেই, বিবেক: বলিতে * 
হইবে । এক্ষণে বুঝিতে হইবে আত্মাক্স চরমোতকর্ষ 
সাধন বা আত্মসন্প্রাণ্থি--যে আদর্শের -সাহাযো 
আমাদের অস্তারে স্বতঃ উচ্ছ্‌সিত নীতিসূত্রগুলির 
যৌক্তিকতা ব৷ অযৌক্তিকতা৷ প্রাতিগঞ্গ- হয় তাহার. * 
প্রকৃতি কি? 

আমরা জানি যে. জীব যদিও সংসারে, জড়িত 
হইয়া কম্মনুষ্ঠান করিতে থাকে কিন্তু তাহার আত্মা 
সংসারের উর্ছে অবস্থিত, আত্মার গতি সতত উদ 
দিকে আত্মাত্রহ্ম হইতে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ 
আবার ব্রন্মেই লীন হইবার জন্য সতত উদ্াক্ত। 
আবার আমর! বলিয়া থাকি যে ত্রহ্ষই কেবল 
সৎ আর সকল বস্তু অসং। তাহা হইলে ব্রদ্ধই 
আমাদের ইউতম, আমাদের ব্্ধকেই_. পাইতে 
হইবে। ব্রহ্মকে পাইতে হইলে আমাদের আত্মরূপে 
উদ্ভাসিত ন্বপ্বাকাশকে জানিতে হইবে, কারণ 
আত্মাতে ব্রক্ষাকে যেরূপ বিকাশপ্রাপ্ত দেখিতে 
পাই, অন্য কিছুতেই আমরা তেমন পাই না। 
এই স্বরূপ আত্মাকে এই স্বগ্রকাগকে অবগত 
হওয়ার নামই আত্মসম্প্রাণ্ডি। কেবল বানুভৃতির 
দ্বার চালিত হইয়। আমরা আত্মার উৎকর্ষ সাধন 
করিতে পারি না, কারণ অনুভূতি ইঞ্জরিয়ের সহিত 
বাহ্যবস্তর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলমাত্র। আবার 
আমরা অনুভূতিকে ছাড়িতে পারি না, কারণ 
ইঞ্জরিয় না থাকিলে, আমর! কোনও কর্্মই করিতে 


শি না এবং ইজ খাকিলেই অতি থাকি 
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৬৩৮ 
বেই থাকিবে। ধথন আমরা অনুভূতি : ছাড়তে, 
পারিব না,তখন আমাদের যুক্তির বেদীতে অনুভূতির 
মাত্র উপায়। কেধল ইন্জরিয়াগ্ভূতির'দ্বারা চালিত 
না.হইয়। যদি আমর! আত্মাধুক্তি দ্বারা পরিশোধিত 
অনভূতিকে ইঞ্টানিষ্টন্ব বিচারের জন্য প্রযুক্ত 
স্থখাবহ সকল অনুভূতি আমাদের ইফন্ব-নির্ণয়ের 
উপায় নহে কিংবা! দুঃখময় অনুভূতি মাত্রই আমাদের 
আনিইন্বের নিরূপক নহে । অতএব যে শক্তির প্রাভাবে 
মরা আমাদের ইন্দ্রিয় ও বাহাবস্তর ক্রিয়া প্রতি 
ক্রিয়াতবক অনুভূতিকে যুক্তির বেদীতে সংশোধিত 
কারিয়া লইয়া ইছ্টানিউত্ব বিচারের উপারীভূত 
করিয়া লইতে পারি, তাহাকেই বিবেক আখ্যা দিতে 
হইবে-_যাহার নির্দেশে অবস্থিত হইয়! আমরা 
আত্মার চরমোতকর্ষ সাধন করিতে পারি; চিন্ময় 
আত্মন্বরূপ স্বপ্রকাশকে অন্তরে উপলব্ধ করিতে 
“পারি, 'আত্মসম্প্রাপ্তির উচ্চতম স্তরে দণ্ডায়মান 
হইয়া মানব প্রকৃতির পূর্ণন্ব ও ব্রচ্মসাযুজাযোগ্যত| 
চিঙ্গাকাশে চিত্রিত করিয়া লইতে পারি। 


বেলা যায়। 


বেল! চলে যায় তোম। পানে চেয়ে 
দিবানিশি একা বসি 
আধার ঘরে 
শুন্য হিয়ে। 
কৰে হবে পূর্ণ আশা! 
সার্থ হবে ভালবাসা 
ভেসে যাবে উছল প্রেমে 
হৃদয়-তীরে 
ৃ জননি হে। 
কত লোক তো৷ যায় মা চলে 
চায় নাকে। কেউ বারেক ফিরে-_ 
পথের ধারে কে কোথা পড়ে । 
মরণ-ছোয়া কেব! ছেলে-_: 
তারেও তুমি যাও-না ভুলে; 
তারেও তুমি লও মা তুলে 
আদর করে ৮ 
জননি হে ॥ 
21 পপি 


। 


১৯ রও ভাগ 
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- (পঞ্জি পরীহরিদেবংশস্্ী) 
(পর্ব একাশের অন্ধ) :-২:5- 
.দুরে অবস্থিত নহে। সংসারাসক্ত মুড নরনারীগণের 
কোলাহলে উহ মুখরিত নহে। এ স্থানটা সদাই 
করিয়া, তপম্যা করেন। তথায়. বৌদ্ধ নারীকুলোর 
কল্যাণ সাধনার্থ- একটি বৃহৎ: বিদ্যালয় _ স্থাগন 
বিদ্যালয় স্থাপন করিতে এবং তাহার, স্থায়িত্ব স্পা” 
দনে যাহ। ঘ্থায় হইবে, তাহা বহন, ,করিব। 
তুমি যখন নারীরূপে জন্মগ্রহগ করিয়াছ) তখন , 
নারীকুলের কল্যাণ সাধন করাই, নারীকুলের হিত- 
সাধনার্থ জীবন সমর্পণ করাই. তোমার - উচিত 





কার্য ॥ অতএব তোমার জীবনের আনেক ক্রর্র্য 
গেলে চলিবে না। বনে “বাস করিলে. লোক-. 
সমাজের কিছু উপকার সাধিত, হইবে ন11...তুমি 
গোপনে বৌদ্ধধপ্্। শিক্ষা! করিয়া যে. এত শক্তি, 
লাভ করিয়াছ, এত বৈরাগ্য লাভ করিতে গারি, 
য়াছ, তাহা আমি পূর্বেধ জানিতে-পারি; নাই । মই 
জন্যই আমি রাজসভার পণ্ডিতগণেরউপদেশের 
বশবর্তী হইয়া তোমার নির্ববাসনের আদেশ গ্রদান 
করিয়াছিলাম। মা, তজ্জন্য তুমি দুঃখিত'হইও না. 
পিতার প্রতি দ্ধ হইও ন!। তোমাকে এ. বিষয়ে 
বেশী বলাই. বান্ছল্য মাত্র 1. তুমি আমাদিগকে 
সৎপথে. পরিচালিত: কর। শান্তিপূর্ণ নির্জন, 
সারনাথেই বাস কর। অন্যত্র কুত্রাপি যাইগরী:।.. 
মহারাজ কৃকীর এই - আদেশ :.গুনিয়া। “সুশীল!” 
বুদ্ধিমতী শিক্ষিত পিতৃ-আজ্ঞানুবর্তিনী- মালিনী- 
“তথা্ত্” বলিয়। পিতৃ-মাজ্ঞ। শিরোধার্য্য করিলেন 
মহারাজ কৃকী সারনাথে দশ হাজার বৌদ্ধ মহিলা 
ছাত্রীর বাসোপযোগী একটি বৃহৎ বিদ্যালয় নিগ্মাণ- 
করাইতে আরম্ত করিলেন। যথাসময়ে উহ৷ নির্সিতি, 
হইল। তিনি সেই সমস্ত ছাত্রীর অন্পবস্ত্রের সংস্থান 
করিয়া দিলেন। মালিনী পিতৃপ্রাসাদ॥ পরিত্যা্ 
করিয়া-সেই মঠে ছাত্রীদের অভিভাবিকা হয় 


- নিযুক্ত হইল। হুন্দররূপে বিদ্যালয়ের কার্ধ্য নি্ববা- 
ছিত হইতে লাগিল। মালিনী অধ্যয়ন, অধ্যাপন, 
ধর্াপ্রচার-ও দানাদি সৎকার্য্ে সদা ব্যাপৃত থাকিয়া 
নারীকুলের কল্যাণ সাধন করিতে লাগিলেন। 


মহারাজ ক্ককীও কন্যার এইরূপ সৎকা্ধযে যথেষ্ট |. 


কানুকৃল্য করিতে লাগিলেন। জগতে নারী- 
জীবনের উৎকর্ষ সাধিত হইতে লাগিল। 
উপনগর সারনাথ নামক স্থানে বৌন্ধদিগের প্রাতি- 


পন্তি -প্রতিষ্িত হইতে লাগিল। নানাদিশৃদেশ |. 


হইতে -সথশিক্ষাপ্রার্থিনী সন্ধপ্্রাবলম্থিনী বৌদ্ধমহি- 
লারা উক্ত মঠে সমাগত হইয়া নির্ধবাণমুক্তিশান্্রাদি 
_ শিক্ষ করিতে: লাগিলেন । কাশীর: সারনাথ 
বৌদ্ধমহিলাবিদ্যালয়ের কেন্দ্স্থানে পরিণত হইল । 
দিন দিন -সারনাথের সমদ্ধি বাড়িতে লাগিল। 
কালের করাল কু্ষিতে দেই সমৃদ্ধি এক্ষণে বিলীন 
হইয়া, গেলেও আড়াই হাজার বওসর পূর্বের নির্সিত 
খণ্ুগুলি,_-সেই প্রস্তরময় সিংহ ব্যাত্রা্ি জস্থষ্টুলি 
জদ্যাগি নৃতনবত প্রতীয়মান হইয়া থাকে । এবং 
প্রাচীন হুসভ্যতম দেশ ভারতবর্ষের স্থপতিবিদ্যার 
অমূল্য উদ্ছ্বল নিদর্শন প্রদর্শন করিতেছে। বীহার 
রাজ্যে ূর্্য আন্তমিত হন না, সেই বুটিশসিংহ 
ভারতদআাটের- ভূতপূর্বব মহীশ্রতাপ বিদ্বান প্রতি- 
নিধি লর্ড কর্জ্রন মহোদয়ের কৃপায় সারনাথের এ 
শ্রাচীন অবশিষ্ট প্রোথিত গৌরব ভূমিমধ্য হইতে 
উদ্ধাপিত হইয়া এক্ষণে দর্শকগণের আনন্দ বন্ধন 
* করিতেছে । লর্ড কচ্ছরনের আদেশে বু ভার্থ বায়ে 
তূগর্ভপ্রোথিত এ অট্টালিকাদির অংশগুলি উত্তো- 
লিভ হইয়া -প্রাসীদসম নবনির্িত গৃহে হুরক্ষিত 
হইতেছে: এবং আড়াই হাজার বৎসর পূর্বের 
ভারতীয় স্থাপত্যকৌশল ও ভারতীয় সভ্যত। 
বিধোষিত হইতেছে । ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের কৃপায় 
আজ আমরা আমাদের জিনিষ দেখিতে পাইয়! 
অসীম আনন্দ অনুভব করিতেছি। সেইজন্য ও 
নানা কারণে ভগবানের নিকটে সর্ববদাই প্রার্থনা 
করিতেছি যে,. ভারতসত্জাটের ভারতসাভ্াজ্য 
চিরস্থায়ী হউক।. আমাদের অতীত গৌরবের 
দ্ধ হউক । অধঃপৃতিত এই দেশের বিলুপ্ত 
£্‌ 


_: কর্ণাটের বৈষ্ণব.কবি 


: স্বাস-করিতে জাগিলেন। তথায় বহু অধ্যাপিকা [রী পুনরুদীয়মান হউক । আমাদের কলাবিদ্যাদি 


কাশীর |. 





১৩৯ 





যেন পুনরায় উন্নতির চরম যীমায়- উপনীত হয়। 
€ে ভগবন্, তোমার নিকটে ইহাই আমাদের আস্ত- 
রিক প্রার্থনা। তুমি. আশীর্ব্বাদ কর। তোমার 
আশীর্বাদ অবশ্য সফল হুইবে । 


কর্ণাটের বৈষ্ণব কবি। 
ন প্রেকালীপ্রসগ নিবাস)... 
প্রায় তিন শত বতনর পরে দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ঃব 
মতের এক প্রবল শ্রোত : প্রবাহিত হইয়াছিল। 
এই োতে অনেক জৈন এবং শৈব বৈষব মতের 
কুলে আশ্রয় লইতে বাধ্য হুইয়াছিল।. যে সকল 
মত স্থাপিত করিয়াছিলেন, বৈষঃব ধর্মের প্রবর্তকগণ 
সেই সকল শ্লোকের বিভিন্ন ভাষ্য দ্বারা অদ্বৈত মত 
খণ্ডন এবং বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈতমত গ্রাসিদ্ধ করেন । 
দাক্ষিণাত্যে প্রীমত রামানুজ স্বামীই বৈষ্ণব ধর্মের 
প্রথম প্রবর্তক । তিনি খুঠীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে 
মান্দ্রাজের অন্তর্গত শ্রীরঙ্গম নামক স্থানে বিশিফটা- 
দ্বৈত বৈষ্ণবমত প্রচার করিতে আরন্ত করেন। 
তশপরে শৈবগণ কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া কর্ণাট 
প্রদেশেই আসিয়া তত্্থ প্রসিদ্ধ জৈন রাজা বল্লালকে 
বৈষ্ণবধ্মে দীক্ষিত করেন এবং মেলকোটা নামক 
স্থানে তাহার মঠ স্থাপন করেন। তিনি সংস্কত 
ভাষায় ভাব্যার্দি রচনা করেন। তীহার শিষ্াগণ 
তামিল ভাষাতেই পুস্তকাদি রচনা করিয়া 
গিয়াছেন। রর টা ক 
শ্ীরামানুচীর্যের তিরোভাবের প্রায় এক 
শত. বহুসর -পরে (খুঃ ব্রয়োদশ শতাব্দ ) ভ্রীমৎ 
আনন্দ তীর্থ বা মধ্বাচার্ধা কর্ণাটের উলজী নামক 
স্থানে তাহার দ্বৈত বৈষ্ণবমত প্রচার করেন। তিনি 
যদিও স্বয়ং সংস্কৃত ভাষায় ভাষাদি লিখিয়াছেন, 
তথাপি তিনি তাহার শিষাগণকে কন্নাড়ভাষা 


“ব্যবহার করিতে উৎসাহিত করিতেন। 


বৈষ্ণব সাধুগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্গীত রচনা করিয়া 
গ্রামে গ্রামে এঁ সঙ্গীতের সাহায্যে ধন প্রচার 
করিতেন । উহারাই দাসকবি নামে উক্ত হয়েন। 
দাসকবিগণের মধ্যে পুরন্দর দাসই "সর্ব প্রাচীন 


58৩ ৃ 
শন বাপি পি সজি 
বেতর & জাতীয় প্রসিদ্ধ সাধক ক্কনক দাসের নাম 
উল্লেখ ' যোগা। : এতস্তিপন * বল্াহ ডিমাক্সী দাস, 
নামক আরও 78:0৯ 


পাওয়। যায়। 

 শ্রধান াসকবি 
সস 
8৮, স্‌ রঃ ০০৯০ 
খু ছা সে নি লিখিত আখযারিক 
প্রচরিত ্াছে।. অহনাবাদ জেবায়। পুরন্দরগড় 
নামক তালুকে- পুরনদর নামক একজন-জতি কূপণ 
গার্ড ( শ্রৈ) তরাহ্মগ বাস করিত | সে রুখন। কাহা- 
কেও.একটি কপর্দক্‌-মাত্রও দান করিত ন।.। এরু- 
দিন একটি বৃদ্ধ ্রাহ্মণ- তাহার নিকট কিছু ভিক্ষা 
আরর্থন/ করে পুরন্দর- অদা নে কল্য - আমিও 
গাতে নে আয়াতে, অন্য, আমার জবকার্শ নাই 
ইত্যাদি, নান/ : মিথা। ঝলিয়।- তাহাকে: এ্রতিদিন 
ফিরাইর! দিজ্ত। ভ্রমণ কিন্তু কথিত মত. সময়ে 
পুনরায দ্গনি। দ্িত্‌।... এইরূপ প্রায় এক বদর 
কাজ, অভিহিত. হইব গরু একদিন. পুন্দর 
অত্যন্ত. রুট হইয়া-এর মুনি মূলাহীন কৃত্রিম ধাতৰ 
পদার্থ লইয়া, ভিক্ষুক ক্রান্মাণকে-দিল |. ত্রাণ 
তান্কা,ন! অইয়! পশ্দা দ্বারদিয়! পুরম্দরের-আন্তঃ- 
পুরে, গমন পুরর্বক, পুরন্দরপাত্রীর নিকট: যাইয়! 


বলিল-”আমাক্রপুত্রের উপনয়ন: উপলক্ষে কিছু 


ভিক্ষা দাও।” পুরন্দরপত্থী “আমার : দিকটা 
কিছুই নাই গ্ৃনধাসীর: নিকট ঝা এইরূপ 
নাসিকান্জ ফেনথ.আছে তাঙ্ছাই. আমারে, প্রদান 
কর.” প্ুরন্দরপত্ধী “আমার স্বামী কখন কাহা- 
কেও এর কপর্্দক- দান করেন-না, আমি না. হয় 
কিছু দান করি” এইরূপ মনে করিয়া এ নটি 
খুলিয়! দিলেন।  ত্রাঙ্মাণ দেই: নটি. লইয়া গিয়া 
পুরুন্দর সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিল «আমাকে 
এই নটি বন্ধক রাখিয়া কিছু অর্থ দাও ।” পুরন্দর, 





*. এই জাতি দাহার ভি পর হিপ বাতি অপেক্ নি 


তন্ববোব্বিনী পত্রিকা 


'ব্তপ্রেমে রিগলিত_ হয়। 





১৯ কর?৪ ভাগ 


সেই নটি হার স্ত্রীর অলঙ্কার “সন্দেহ করত 
টাকা নাই বন্ধাকালে আসিয়া লইয়! যাইও” “বলিয়া 
কিরাইয়া দিল। - তৎপরে গৃহে: গমন পার্ক 
স্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার "নখ (কোথায় গু 
ই ুনিরা।পুরন্দর অতিশয় রন হইয়া তঙ্ণাহ : 
নথ উপপ্থিত করিবার কানা কঠিন: আদ 
করিল ॥ ইহাতে পুরন্দরপন্ঠী যার পর নাই 
ভীতা হইয়া বিষপানে জীবন বিসর্জন করিতে 
কৃতমন্কল্পল হইল কিন্ত : আশ্চর্যের" বিষয় ফে 
যেমন সে বিষপাত্র সুখের নিকট আনিল-অমনি 
ভান্ধ্যে সেই নখটি দেখিতে পাইল । তৎক্ষণাৎ 
পুরদ্দর নথ লইয়া; দোকানে - গমন: করিয়া 
দেখিল পেটা মধ্যে নথ নাই! উহাতে সে যারগর 
নাই আম্চর্ধাম্িত হইয়া পুনরায়: গৃহে -্রত্যাগমন 
করিয়া: প্জীকে এই নখ বন্ধনে প্রঙ্গ -কারিল? 
ঘোর বৈরাগ্য উপস্থিত'হইল ॥. পরে সসম্ত:সম্পাডি 
করিতে পাণারপুরে, -রিটবাদেবমন্দিরোর নিকাট 


আসিয়া অরস্থান করিল.। তৎগরে,তাহার 'অসাধারণ 


তাহাকে স্বীয়. রাজধানীতে ,লইয়! আনে এই, 
স্থানেই,গ্ী:. ১৫৬৪. অন্দে পুরন্দরের ম্মৃত্যুহয়,। 

পুরন্দর,দাস-ডক্তিমার্গের একজন শ্রেষ্ঠ করি : 
তাহার ভাষা যেমন 
প্রাঞ্জল ও মধুর, করিত্বগন্তিও- তজ্জাগ অতুলনীয় 
অনুবাদের দ্বার! ইহার পরিচয় দেওয়া অসম্ভর। 
আমর! লিঙ্গে. পুরন্দর- দাসের, কয়েকটি; ন্গীত। . 
ভাষা্তর করিয়া দিলাম । 


তোমর! কে মিছরী নেবে গো, 
আমার মিছরী নেবে গো, 
(আমার ) এ মিছরী কভু হয়নি, 
বলদের পিঠে লাদা, গো, 


8 ৪ ৫ 


কর্ণাটের টষ্কব কৰি 


আজ ১ লবোয়ারাঅধোন্বীধা গো, ১২ 


(আমার ) এ মিছু্রী কভু ধারেনিক : : নগ্ ২8 


রর সক্& ৬/৯০৮৮ 
হক তবু তে ঘেতে মধুর, -: 
৫ শশা গে 
ধ্টা্চ. ঠাক ন্চ 


... ০০০ লগ গো মোর মিছ সব | 
8৯ 08) এ ফেবড়ই,মধুর গো 
2৪৮ গালের নি 


দি নে সময়ে হয় না নষ্ট 
হা গনী ফন গন্ধ গে, 
(জন বনে” 
চাকা জালা যতই তোমরা চাবে গোঁ 
(গর) ও দিক খেতে নার 
নি ১২১ দিছ্রী খেকৌ পিপড়ে গৌ, 
বালান হো তোকে 
দি সরি ._ ঈকল'লহরদয় গো: 
ই ১ কা বৌ বস 
১ একে বড়ই মধুর গৌ, 
৮. -ধেই খৈয়েছে সেই বলেছে 
০১ ১ ইহার তুলা নাঁইক' গো, রর 
( আমার )বিষুগনামৈর খীঁটি মালের : 
কী ৬৯ সাদার 


স্ব 
৯4-৯ -বল কিবা প্রায়োজন*গগোঁ 
( আমার). মিছরী, নাছ বিকয়-বেনে 
এ চি এ যে,হাটে লাহি যায় গো, 
(আমার ) মিছরী খেতে এতই ভাল 
১7: কে রসনা/বাথানে গো, 
(আমার) মিছ নিযে.বারেক দেখ, 
এরিফুইঈ নামের কন্দ গো। 


1 ০ 
মধুর গো, 


ষেই খেয়েছে সেই বলেছে ৃ 

: স্হার তুল্য নাইক গৌ, ₹- ২ 

( আমার ) বিু নামের খীটি মালের ২. 
কাধ তুলা সাইফাগো - 


- শুন গো ভগিনী ওগো, শুন মোর বাণী, 


চা ছেড়ে চলে, গেছে ( মোর ) তোতা! গুণমণি। 

বতনে পুন তায়, গুন গো] তগিনী হায়, 

মার্জারে ধরিল তারে, মম অবসাদ গণি । .... 

( আমার ) ভালবাসার তোতাপাখী, সতত সাজায়ে 
রাখি, 


| মুক্তার শৃঙ্খলে তারে, কোথায় গেল জানিনি। 


(ওগো) সজ্া রঙ্গা তোতা! মোর, ক্ষ বুদ্ধি ছিল 
-.. তোর,৪ 

ফাকি দিয়ে উড়ে যাবি, এমন কভু ভাবিনি। 

ষতনে পালিনু আমি, খাইয়ে তারে নবনী, 

উড়ে গেল আচম্থিতে, হাত হতে গো৷ ভগিনী । 

প্রাণ খুলে রাম রাম, বলতে! সে যে অবিরাম, 


. তাত ঘোর কোল কি ডাকতে ক ুলেনি। 


(আমার) তোতা! ছিল ভিতর ঘরে, নবদ্ার বন্ধ 
করে. 
উড়ে গেল পিষ্লে ভেঙ্গে, আকার্শ পানে এখনি। 
খেলিত কমল করে, বস্তো মনিবন্ধ পরে, 
পুরন্দরের অন্তরঙ্গ, কোথা গেলি তোতামণি ॥ ২ ॥ 
আয়রে তাই সরে মিলে, মুক্তী নিবি আয় । 
সচ্চিদানদ্দ রূপ মুক্তা, এনেছি .হেথায় ॥ 

মুক্তা আমার জ্ঞানের সুতায় বীধা, 

এ থে অমূল্য ধন, মূলা দিয়ে'ক্তে কেনে সদা, 
জায়রে সব ত্বরা করে; কে আছে কৌধায় ॥ 

এ যে অগূলা ধন, থাঁকেনাঁকা অলঙ্কীরে গীথা, 
কৃষ্ণ নামের মুক্ত! মৌর, সহজে বিকীয় ॥ 

যুক্তা আম্মার কেই ধরাতে না পারে, 

এ যে অমূল্য ধন, মুল্য এর নাহিক সংসারে, 
পুরদ্দরের মহা রক, প্রভু দেবরায় ॥ ৩॥ 
জীবনের কিবা কাজ; যদি না ভঙ্গয় হরি। 
রসনার কিবা কাজ, যদি না৷ বলয় হরি ॥ 
্রাঙ্মণের কিবা কাজ যদি নাহি জানে বেদ। 
ক্ষত্রিয়ের কিব! কাজ, যে ন! জানে ধনুেরবদ। 
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সপ্যাসের কিবা! লাজ যেবা নাহি ছাড়ে রোষ। 
ভোজনৈর কিবা কাজ, বিন! বচন সন্তোষ 
পুজনের কিবা কাজ, - বিনা সত্য চিন্তগুদ্ধি। 
জপতপে কিবা কাজ, যদি না করে নিত্যসিদ্ধি। 
হরিপুজা কিবা! কাজ, যদি নাহি একমন। 
মন্দিরের কিবা কাজ, বিন পজারী উত্তম । ও 
সন্তানের কিবা কাজ, বিন! পিতৃমাতৃস্তুতি। 
পুত্রবধূ কিবা! কাজ, বিনা শ্বশ্রী-সেবা-বৃত্তি। 
সোদরের কিবা কাজ, যার নাহি ন্যায়জান। 
নাথকের & কিবা কাজ বিনা ক্রোধ সমাধান । 
সন্তানের কিব! কাজ, যেব! মরে বাল্যকালে। 
গুরুর কিবা কাজ যদি, নাহি উপদেশ দিলে । 
নয়নের কিবা কাজ, নাহি দেখে প্রাণ ভরি। 
বটল নলিনীনাভ, রঙ্গ পুরন্দরের হরি ॥ ৪ ॥ 


বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত 
গীতা-রহম্য । 


_ অপ্তম প্রকরণ। 
কাপিলসাংখ্যশান্ত্র কিংব৷ ক্ষরাক্ষরবিচার । 


শ্রীজ্যোতিবিক্রনাথ ঠাকুর কর্ঠৃক-অন্ুবাদিত। 
(পূর্বানথবৃ্ধি) 


সে যাক :;ক্লাপিল সাংখ্যশান্ত্রের অভ্যাস 
আজকাল প্রায় লুপ্ত. হওয়াপ্রযুক্ত এই প্রস্তাবনা 
করা আবশ্যক হুইয়াছে.। এক্ষণে :কাপিল সাংখ্- 
শাজ্সের মুখ্য, দিদ্ধান্তগুলি কি. তাহা। দেখ. যাক্‌। 
সাংখ্যশান্্রের প্রথম সিদ্ধান্ত এইরূপ যে; এই জগতে 
নূতন কিছুই উৎপন্ন. হয় ন/; .কারণ, শবন্য -আর্থাৎ 
যাহা। পূর্বে ছিলই,ন'তাহা হইতে: শূন্য ছাড়া অন্য 
কিছুই নিষ্ন্ন হইতে এপারে .:ন1। তাই, উৎপল 
বস্র মধ্যে অর্থাৎ কার্য্ের মধো যে-গুণ দৃষ্টিগোচর 
হয় তাহা, যাহা৷ হইতে উক্ত বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল 
তাহার মধ্যে অর্থাৎ কারণের মধ্যে সুক্ষম আকারে 
অবশ্যই ছিল এইরূপ নিয়ত বুঝিতে হইবে ( সাং, 
কা, ৯)। বৌদ্ধ ও কাণাদ ইহাদের মতে, এক 
পদার্থের নাশ হইয়া! তাহা হইতে অন্য নুতন পদার্থ 


ঘন ৮৮ 





শর্ত হয়। উদ্দাহরণ বথা- বীজের নাশ হইয়া 


ূ নৃতন পদার্থ হয় না। “কথমসতঃ 





১৯ কয়, ৪ ভাগ 


হইতে বৃষ্ষ ইত্যাদি। - কিন্তু সাংখাশাস্ত্রী ও বেদাস্তী 
ইহার! এ মত স্বীকার করেন না॥ তীহারা এই- 
রূপ প্রতিপাদন করেন: বে, বৃক্ষের দ্বীজ হইতে যে 
ব্য হয় তাহা! বিনষ্ট. ন! হইয়। তাহাই ভূমি হইতে 
ও বায়ু হইতে অন্য দ্রব্য আকর্ণণ করিয়া লওয়া 
যু অনুর এই নূতন রগ কিংবা অব রাত য় 
( বেনু, শাস্তা, ২, ১, ২৮ দেখ )। সেইরূপ কাঠ 
ফবলিলে তাঁহারই ছাই কিংবা খোয়া ইত্যাদি রাপাস্তর 
হয় কাঠের জব্য একেবারেই বিন হইয়া ধুম এই 
যাহা 
নাই তাহা হইতে যাহা আছে তাহা কি করিয়া 
উৎপন্ন হইবে__এইরপ চছান্দোগ্যোপনিযদে উক্ত 
হইয়াছে ( ছাং, ৬, ২২) জগতের মূল কারণের 
প্রতি কখন কখন “অসৎ' এই শব্দ প্রাযুক্ত হয়. (ছাং 
৩, ১৯, ১১. তৈ০:২৮৭,৮১).%, কিন্তু তাহার 


1 'অভাবস নাই এরূপ আর্থ না! করিয়া, নামকাপাত্মাক 


ব্ক্তৎদ্বরূপের.কিংবা অবস্থার অভার ইহাই বিবক্ষিত 
হইয়া থাকে, এইরূপ বেদাস্তসূত্ে স্থিরীকত্ত/ইয়াছে 
(বেস, ২, ১, ১৬১৭). ছুগ্ধ, হইতেই দি হয়, 
জল হইতে হয় না; তিল হইতে তৈল বাহির হয়, 
বালুকা হইতে বাহির হয় -ন1.3ইত্যাদি প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞত| হইতেই এই.সিদ্ধান্ত-রাহির করিতে হয়। 
কারণের মধ্যে না থাক। গুণ কার্য্যের মধ্যে স্বতন্ত্র 
উৎপন্ন হয় এইরূপ-যদি-স্বীরার করা যায়, তবে জল 
হইতে দধি কেন হয় না, ইহার কারণ-রল| যাইতে 
পারে না । সার. কথাগাযাহ সুলেতে নাই, তাহা 
হইতে-_যাহা এক্ষণে অস্তিত্বে আছে,তাহার উৎপঞ্ডি 
হইতে,পারে না। তাই, ফৈ'কোন কার্য ধর না 
কেন, তাহার এখমকার দ্রব/ংশ 'ও গুণ মুল কার- 
ণেই কোন না কোন আকারে থাকা চাই এইরূপ 
সাংখ্যেরা ষিদ্ধান্ত করিয়াছেন । এই সিদ্ধান্তেরই 
নাষ “সৎকাধ্যবাদ'। 'পদার্থপমুহের জড়ত্রব্য ও 
কর্ীশক্তি চিরস্থায়ী এবং কোন পদার্থের যতই 
রূপান্তর হোক্‌ 'না কেন, শেষে: স্থির অন্তভূত 
সমগ্র দ্রব্যাংশের ও বর্পুশক্কির মোট পরিমাণ 
নিয়ত সমানই থাকে, এইরূপ সিদ্ধান্ত অর্ববাচীন 
পদার্বজ্ঞানশান্রাও স্থির, করিয়াছেন উদাহরণ 


৯ 


কর উস এইরূপ 
মনে হইলেও আসলে তৈলের পরমাণু, একেবারে 
বিনষ্ট না হইয়া কাজল, ধোঁয়া কিংবা অন্য সৃষ্ষম |. 
ভরবোর আকারে উহার অস্তিস্ব থাকে; এবং এই সুষ্ষম 
স্রব্সকল একত্র করিয়া ওজন করিলে তাহা এবং 
ৈল পুড়িবার সময় তাহার সহি মিশ্রিত হয় যে 
বাযুস্থিত পদার্থ-__এই দুয়ের ওজন সমান হইয়া 
থাকে ; এবং এই নিয়ম কর্ধশক্তি সমবন্ধেও প্রযুক্ত 
হয় ইহা এক্ষণে সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক 
_পদার্থবিদ্যাশান্ত্ের ও সাংখ্যের সিদ্ধান্ত, এই ছুই 
দেখিতে এক হইলেও সাংখ্যগণের সিদ্ধান্ত এক- 
পদার্থ হইতে অন্য পদার্থ উৎপন্ন হওয়া! এই একটি 
বিষয়েরই-_অর্থীৎ বিশেষ করিয়া -কার্য্যকারণভাবে- 
রই-_বর্ণনা হওয়ায়, আর্ববাচীন পদার্থবিজ্ঞান শান্স্ের 
সিদ্ধান্ত ইহা হইতে অধিক. ব্যাপক, ইহা বিস্মৃত 
হইলে চলিবে না। কার্য্যের কোন গুণই রারণ 
- বহিভভূতি গুণ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না শুধু 
নহে, কারণগুলি কার্য্ের স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়ায়, সেই 
কার্ষোর দ্রবাংশ ও কর্মশক্তির একটুও নাশ ন 
হইয়া পদার্থের বিভিন্ন অবস্থায় দ্রব্যাংশ ও কম্ম্শক্তির 
মোট পরিমাণ একই থাকে, বাড়েও না কমেও না, 
এইরূপ প্রত্যক্ষ পরীক্ষার দ্বারা, গণিত-পদ্ধতি 
অনুসারে এক্ষণে স্থিরীকৃত হইয়াছে এবং এই ছুই 
সিদ্ধান্তের মধ্যে ইহাই গুরুতর বিশেষত্ব । এইরূপ 
দৃষ্টিতে দেখিলে ভগবদূগীতায় “না সো বিদ্যুতে 
ভাব:”-_যাহা মুলে নাই তাহা কখনই আস্তিত্বে 
'আদিতে পারে না-_ইত্যাদি যে সিদ্ধান্ত দ্বিতীয় 
অধ্যায়ের আরম্তে প্রাদত্ত হইয়াছে ( গী, ২. ১৬), 
ভাহা-সৎকার্যবাদের মতো! দেখিতে হইলেও, নিছক 
কার্ধাকারণাত্থাক সতকাধ্যবাদ অপেক্ষা, অর্ববাচীন 
পণার্থবিজ্ঞানশান্ত্রের সিদ্ধান্তের সহিত উহার অধিক 
সাম্য আছে এইরূপ দেখ! ঘায়।: উপরে প্রদত্ত 
ছান্দোগ্য-উপনিবদের ঝচনের ভাবার্থও তাহাই। 
সার কথা-_সৎকার্য্যবাদের সিদ্ধান্ত বেদান্তীরা 
স্বীকার করেন। : কিন্তু এই দিদ্ধান্ত, সগুণ সৃষ্টির 
বাহিরে খাটে না। নিগুণ হইতে উৎপন্ন সগ্ুগ 
কিরূপ দেখায় ইহার উপপন্তি বিভিন্ন প্রকারে 
প্রয়োগ করা আবশ্যক এইরূপ অদ্বৈত বেদান্ত- 
'শান্তরে'মত। : এই: বেদান্ত মতের বিচার পরে 
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অধ্যাতবপ্রকরণে বিস্তৃতভাবে করা যাইবে । . আপা- 
তত, সাংখ্য মতবাদের দৌড় কোন পর্যন্ত তাহারই 
স্বীকৃত হইয়াছে মানিয়া লইয়া ক্ষরাক্ষর শানে 
সাংখ্যেরা তাহার কিরূপ উপযোগ করিয়াছে ইহার 
বিচার করিব। 

সাংখ্যমতানুসারে এই সকাধ্যবাদ সি 
হইলে পর, দৃশ্য জগতের উৎপত্তির পূর্বেধ কোন 
পদার্থই ছিল না, উহা শূন্য হইতে উৎপন্ন -হইয়া- 
ছিল-_-এই মতটি আপনা-আপনিই খন্ডিত হইয়! 
যায়। কারণ, শূন্য অর্থে--নাই বুঝায়) এবং যাহা 
নাই তাহা হইতে যাহা আছে তাহা কখনই উৎপন্ন 
হইতে পারে না। সতরাং জগৎ .কোন-না-কোন 
পদার্থ হইতে অবশ্য উৎপন্ন: হুইয়! থাকিবে এবং 
এক্ষণে জগতের মধ্যে যে গুণ দেখিতে পাই সেই 
গুণও এই মুল-পদার্থ হইতে অবশ্য উৎপন্ন হইয়া 
থাকিবে, ইহা স্পষ্ট সিদ্ধ -হইতেছে। এক্ষণে 
জগতের দিকে চাহিয়৷ দেখিলে, তাহার মধ্যে বৃক্ষ, 
পশু, প্রস্তর, ধোন], রূপা, হিরা, জলবায়ু প্রাভৃতি 
অনেক পদার্থ আমাদের ইন্দ্রিয় গোচর হয়। এবং 
তাহাদের রূপ ও গুণও বিভিন্ন । :এই বিভিন্নত| 
কিংবা নানান্ব চিরস্থায়ী কিংবা মূলগত নহে, সমস্ত 
পদার্থের মুল-বস্ত একই ;--এইরূপ সাংখাদিগের 
সিদ্ধান্ত । অর্ববাচীন : রসায়নশান্তরজ্ঞানী বিভিন্ন 
দ্রব্যের পৃথক্করণ করিয়া প্রথমে ৬২ মূল তত্ব 
বাহির করিয়াছিলেন; কিন্তু এই ৬২ তন্্বও চির- 
স্থায়ী ন৷ হওয়ায়, মূলে একটি কোন পদার্থ আছে 
এবং সেই পদার্থ হইতেই সূর্ধ্য, চন্দ্র,তারকা, পৃথী 
প্রভৃতি সমস্ত জগত উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ 
পাশ্চাত্য পদার্থশান্ত্রবেত্তারাও এক্ষণে স্থির করায় 
এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অধিক বিচার আলোচনা 
আবশ্যক-নাই। জগতের অন্তভূ্ত সমস্ত পদার্থের 
এইযে মুলীভূত বস্ত তাহাকেই সাংখ্যশান্ত্ে 
প্রকৃতি" বলে। প্রকৃতির অর্থ “মূলের এইরূপ 
হওয়ায়, এই প্রকৃতি হুইতে পরে যে সকল পদার্থ 
হুইয়াছে তাহাকে - বিকৃতি কিংঝ৷ মুলীভূত বস্ত্র 


-বিকার এইরূপ নাম দেওয়। হইয়াছে । 


কিন্তু সমস্ত পদার্থের মধ্যে বন্ত যদি একই 
হয়, এবং এই বস্ত্র মধ্যে ৭৪ যদি একই হয়, তবে 


সৎকাধ্যরাদ-জনুসারে এই একই গুণ হইতে অনেক 
“গুণ বাহির হইতে পারে মা; এবং - পাথর মাটি, 
জল, সোণা ইত্যাদি জগতের বিভিন্ন পদার্থ দেখিলে 
তাহাদের মধ্যে বিভিন্ন আনেক গুগ আছে, এইরূপ 
_ জোখে পড়ে। তাই-: পদার্থসাত্রের গুণ প্রথমে 
নিরীক্ষণ করিয়া,সাংখ্যের! সত্ব, রজ ও তম এই তিন 
রর্গ নির্ধারণ কীরিয়াছেন। কারণ, যে কোন পদার্থ 
ধরন! কেন াহার-শুদ্ধা, নির্ল কিংবা পূর্ণারস্থা 
. এবং তগরিরুদ্ধনিকৃষটাবন্থা এইরূপ দুই ভেদ ক্বভা- 
এইরূপ নজরে পড়ের এই তিন অবস্থার মধ্যে শুদ্ধা- 
রস্থাকে সান্ধিক, নিকৃষ্টারস্থাকে তামঙ্সিক ও প্রবর্তক 
অবস্থাকে রাজসিরু এইরূপ বিশেষণ দিয়া, সত্ব, রজ 
ও তম এই তিন গুগ সমস্ত পদার্থের মূলীভূত স্তর 
মধ্যে অর্থান্থ প্রকৃতির মধ্যে প্রীরস্ত হইতেই আছে 
এইরাপ সাংখ্যগণ ১ বলিয়া থাকেন। আগ্রিক-কি, 
এই তিন গুণই প্রীকৃতি, এইরূপ বলিলেও উলে। 
এই.ভিন-গুগের মধ্যে প্রত্যেকেরই বল আরস্তে 
একইরূপ হওয়ায় গ্রথমতঃ প্রকৃতি সাম্যাবস্থায় 
থারেন।: এই.সায়্যাবস্থা জগতের আরস্তে হইয়া- 
ছিল -এবং জগত লয় হুইলে -পুনর্ববার হুইবে? 
সাম্যারস্থাতে কোন: নড়াচড়া... নাই ; সমস্ত স্তব্ধ 
থাকে । কিন্তু পরে এই তিন গুণ রূম বেশী হইতে 
আরম্ত করিলে, প্রবৃত্যাত্মাক রজো গুণের দরুণ, 
মূল-প্রকুতি হইতে বিভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন হইয়া 
স্স্ির' আরম্ভ হয় : দন্ত, রজ ও তম এই তিন গুপ 
প্রথমে সাম্যাবস্থায্স গ্রাকিয় তাহার মধ্যে ন্যনাধিক্য 
কিরূপ উৎপন্ন হয়, 'এইপ এই অময় এক সংশয় 


আছিয়া উপস্থিত হয়! কিন্তু সাংখোর! তাহার : 
উত্তরে এই বলেন যে, ইহা প্রকৃতিশরীরের মুল । 


ধর্ম (জাং, বা ৬১) : প্রকৃতি জড় হইলেও, 
আমরা জন্মিলেই তিনি এই জমস্ত ব্যবহার করিয়া 
থাকেন। এই তিন গুণের মধ্যে সন্বের গুণ 
জ্ঞাতৃত্ব, তমের ধন অজ্ঞান এবং রজোগুণ প্রবর্তক 
তার্থীত উহা ভালমন্দ কণ্ধে প্রবৃন্ত করে। এই 
তিন গুণই কখনই পৃথক্‌ হইয়া থাকিতে পারে না। 
সমস্ত পদার্থের মধ্যে সন্ত, রজ ও তম এই তিন 


গুণের দিশা আছে এবং এই নিন নিই | 


ধ্দী 
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মূলবস্ত এক হইলেও-গগভেদে_ এক -মূল বস্তুর 
সোগা, লোহা, সাটি, আকাশ, মানবশরীর ইত্যাদি 
রিভিন্ন বিকার হইয়া থাকে । যাহার আমার! 
সান্বিক গুণের -পদার্থ রলি, তাহার -মধ্যে রজঃ ও. 
তম এই ছুই গুণ অপেক্ষা সন্থের বল কিয়ং পরিমাণ 

অধিক থাকায়, তাহার মধ্যে যে-রজঃ ও. তম: আববদাই 
থাকে, তাহারা'ক্ষীগ হইয়া; পড়ে, তাই আমাদের 
চোখে পড়ে না এইমাত্র ॥ +বস্ত্রত: দেখিতে ৫গলে; 

সন্ধ, রজঃ ও তম এই তিন গুগই অন্য পদার্থের ন্যায় 
সাস্বিক পদার্থের মধ্যেও 'জাছে, এইরাপ বুঝিতে হইবে; 
নিছক্‌ অন্তগুণী, নিছক্‌ রজোগ্ুবী; কিংবা: নিছক: 
তমোগুণী এরূপ পদার্থই নাই প্রত্যেক পদার্থে 
তিন গুণই সবেগে চলিয়া, থাকে এবং-এই চাঞ্চলোর 
যধ্যে যেগুণ প্রবল হয় যেই জনুসারে প্রত্যেক পদার্থ 
সান্দিক রাজন্িক-বা তামসিক অএইনপ আমর! বলিয়া 

থাকি (ঘাং। ক1। ১২3 সভা ( অশ্ম 1--আন্ুগীত।৮- 
৩৬ ও শাং ৩০৫ দেখ ) | উদাহরণ যথ।পল্লাম়াদের- 
শরীরের মধ্যে রজ ও তম এই: ছুয়ের 'উপর 'সান্তের. 
প্রাধান্য হইলে আমাদের: জ্ঞান উৎপন্ন হয়) সত্য. 
কি, তাহা আমরা জানিতে পারি, এবং জামানের, 
চিত্তবৃত্তভি শান্ত হয়। এই. সময়ে শরীরের মধ্যে 

রজ ও-ঙম একেবারেই থাকে লা এরূগ নহে; তবে? 
কিনা, তাহ। দমিয়া থাকায় সজোরে "চলে না! (গী: 
১৪১১০ )। সন্তের ব্দলে রজোগুগ যদি প্রবল 
হয় তখন মন্ুধ্যের শরীরের মধ্যে লোত জাগ্রত 
হইয়া তাহার জাকাঙক্ণ! উৎপক্স হয় এরং সে অনেক- 
কাধ্য করিতে প্রবৃত্ত হয় । সেইরূপ সন্ধ ও রজ, 
এই- দুয়ের উপর তমের প্রাধানা হইলে, নিদ্রা) 
আলস্য, স্মৃতিভ্রংশ প্রস্তুতি দোষ শরীরের মধ্যে 

উৎপন্ন হয় । তাৎপর্য, জাগতিক পদার্থের মধো- 
সোনা! লোহা পারা ইত্যাদি যে নানাদ্ব আছে তাহা, 
প্রকৃতির সন্ত রজ তম এই তিন পুণের পারঞ্জার: 
চাঞ্চল্যের কিংব! ন্যুনাধিকপরিমাণের ফল । : মুল 
প্রকৃতি এক হইলেও এই নানাস্ব কিরূপে উৎপন্ন হয় 
ইহার যে বিচার তাহাকে বিজ্ঞান বলে । এবং ইহার: 
মধ্যেই সমস্ত আধিভৌতিরশাস্ক্রের সমাবেশ ॥ উদ্দা- 

হরণ যথা-_রসায়নশাক্স, বিদ্যুৎশাস্ত্র, পদার্থবিজ্ঞান" 
শান্ত এই যমন্ত বিরিধ ভালই বিজ্ঞান |... 


ই 
ভার ১৮৫০-. 






নঃগাম্যাবস্থায় এই মূলপ্রকৃতি _অব্যন্তু, অর্থাৎ ; আগনা আপনিই খণ্ডিত হইয়া যায়। কারণ, পর- 
ইঞ্জিয়েরজগোচর/হওয়ায়,'তদন্তডূ্তি সন -রজ ও. | মাণু অবাক্ত ও অসংখ্য হইলেও, এক এক--পরমাণু 
_ তষঞ্াই'তিন গুণের পরস্পরবিক্ষোভ হইতে উৎপল ; স্বতনত ব্যক্তি কিংবা অবয়ব হওয়া প্রযুক্ত দুই পর-. 
 প্লসনের গদার্ঘ: আমাদের ইন্জ্িয়গোচর হয় | মাগুর মধ্যে কি পদার্থ আছে, এই প্রশ্ন আবার বাকী 
অর্থাৎুয়াহা আমর! দেখি, শুনি, আস্বাদন করি; থাকিয় যায়। এইজন্য সাংখ্যশান্ষের এইবপ- 
আছ্াণ করি. বা স্পর্শ..করি, -আংখ্যশাস্ত্ে তাহার : সিদ্ধান্ত যে, প্রকৃতির মধ্যে পরমাপুরাপ অবয়বনেদ 
নামযা-ব্যক্ত!). ব্যক্ত অর্থাৎ স্পঞ্ট ইন্জদ্রিয়গোচর ; না থাকায়, উহা সর্বদাই একসংলগ্র কিংব৷ একই 
গদার্থ;গঃর তাহা।এআাক্তির দ্বার কিংবা রূপের | প্রীকার অথবা মধ্যে একটু ও খণ্ডিত না হইয়া অব্যক্ত 
দ্বারা) গন্ধের দ্বারাকিংবা! অন্যকোন গুণের দ্বারা রূপে ( অর্থাৎ ইক্জ্িয়ের অগোচর ) ও নিববয়বরূগে 
ব্যক্ত হয়. রাক্তপদার্দ অনেক হওয়ায় তন্মধ্যে ; নিরম্তর সর্বত্র পূর্ণ হইয়। রহিয়াছে । পরক্রক্ষোর বর্ণনা 
গাছ গ্রাথথর প্রভৃতি কতকগুলি স্কুল; গ্সাবার মন, | করিবার সময় দাসবোধের মধ্যে (দা, ২০, ২,৩) 
বুদ্ধি আকাশ প্রভৃতি, কতকগুলি ইন্জ্িয়গোচার : শ্রীসমর্থ রামদাস ত্বামী এইরূপ বলেন যে. 
অর্থাৎ রক হইলেও সৃষ্গম । সৃক্ের অর্থ এম্থলে জিকড়ে গহাবে-তিকড়ে আপার». 


্ষু্র হে ; কারণ, আকাশ সুশ্মন্‌ হইয়া সমস্ত জগ. 


ব্যাপ্ত হইয়৷ রহিয়াছে । তাই, সুক্ষ অর্থে -স্থুলের 
বিপরীত, এইবূগ বুঝিতে হইবে।  লুঙ্গন ও স্মুল 
এই দুই শব্দের দ্বারা কোন্‌ বস্ত্র শরীরগঠন কিরূপ 
তাহাই বুঝায় ; এবং ব্যক্ত ও অব্যক্ত এই দুই শব্দের 


দ্বারা/-উল্ঞ বন্র গ্রাত্যক্ষ জ্ঞান লাভ কর! আমাদের | 


প্চক্ষ-সন্তব নহে, ইহাই প্রদর্শিত হয়। তাই, ছুই 
রিভিন্ পদার্থ উভয়ই পুক্মম হইলেও তন্মধ্যে একটি 
ব্যক্ত এবং অন্যটি অব্যক্ত হইতে পারে । উদ্দাহরণ 
পারে বলিয়। তাহাকে ব্যক্ত বলিয়া মনে -করা! হয়, 
এবং স্মন্ত-গাদার্থের-মূলবস্ত -যে প্রকৃতি ভাহা বায়ূ 
য়ই-ভাহ্াকে জানিতে পারে 'না, অতঞার গ্রকৃত্তি 
অব্যন্ত। প্রকৃতি ঘদি কোন ইন্দ্রিয়েরই গোচর না 
হয় তবে, প্রকৃতি আছে-কি-না তাহার প্রমাণ কি, 
এই প্রশ্ন আদিয়। উপস্থিত হয়। কিন্তু অনেক ব্যক্ত 
পদার্থের আ্ববলোকন হইতে সকার্ধ্যবাদ অনুসারে, 
সেই সমস্তের মূলরূগটি, ইন্দ্রিয় সমক্ষে প্রতিভাত না 








কোনীকড়ে নাহি পার ॥ 
এক জিনসী স্বতন্ত্র । : দুসরে নাহী" ॥ 
অর্থাৎ_ঘে দিকে . দেখিবে দেই দ্বিকেই জসীম, 
কোন দিকেই সীম! নাই ; একমাত্র - বস্ত স্বতন্ত্র 
ঝন্য.কিছুই নাই - এইরূপ বর্ণন! আাংখ্যদিগের- 
প্রকৃতি লম্বন্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারে । ব্রিগুণাত্মক- 
প্রকৃতি অবাক্ত, স্বয়স্ত, একবন্তর হওয়ায় - চারিদিকে 
নিরস্তর নিবিড়ন্তাবে পূর্ণ হুইয়! রহিয়াছে । আকাল, 
বায়.এই ভে পরে হইয়াছে এবং তাহা সূঙ্গন 
হইলেও ব্যক্ত ; এই স্যাস্তের মূলীভূত ষে শ্রান্ধৃতি- 
তাহা একমাত্র বস্ত্র ও সর্বব্যাপী হওয়া প্রঘুক্ত 
অব্যক্ত । - তথাপি বেদান্তীদিগের পরব্রঙ্গের অধো- 
ও সাংখ্যদিগের প্রকৃতির মধ্যে আকাশ পাতাল 
ব্যবধান। কারণ, পরব্রক্ধ চৈতনারূপী নিন, আর 
প্রক্কৃতি জড়বূপী 'ও সন্তরজস্তমৌময়ী অর্থাৎ সগ্ণ । 
কিন্তু এই সম্বন্ধে অধিক বিচার পরে করা যাইবে। 
এক্ষণে, সাংখ্যদিগের মত কি; ইহাই “আমাদের 
আলোচ্য। সুন্ধম ও স্থল, ব্যক্ত ও অব্যক্ত, ইহাদের 
এইরূপ অর্থ করিলে পর, সৃষ্টির মূলারন্তে প্রাত্যেক 
পদার্থ সূক্ষম:কি অবান্ত প্রাকৃতির রূপে খবাকিয়া, 


অনুমানের ছারা ইহা সিদ্ধ হয়”--এইরূপ সাংখ্যদের ; তাহার পর (স্ুল হোক্‌ বা সৃক্ষঃই 'হোক্‌) ব্যক্ত 
এই প্রশ্নের উত্তর (সাং, কা. ৮) 7 এবং বেদাস্তীর | অর্থাৎ ইন্দ্িয়গোচর হইয়। থাকে, এবং প্রলরকালে 
তরন্মের অন্তিত্ধ সিদ্ধ রুরিবার সময়, এই যুক্তিত্রমই ; এই ব্ক্তরূপের নাশ হইলে মব্যক্ত প্রকৃতির মধ্যে 
্বীরার রুরিয়াছেন:(ক$, ৬. ১২,:১৩ উহার শাঙ্কর- | মিশিয়! গিয়া পুনর্ববার অব্যন্ত হইয়া পড়ে, এইরূপ 
ভায্য।জেখ.)। প্রকৃতি অত্যন্ত সুক্সন ও অব্যক্ত | বলিতে হয় ; গীতাতেও এই মতেরই অনুরূপ মত 
এই স্বীকার করিলে, নৈযািকদিগের পরমাগযাদ ব্যক্ত হইরাছে. (গী, ২, ২৮ ও ৮, ১৮ দেখ) 


এই অব্যক্ত প্রকৃতিকে “অক্ষর, এবং: প্রকৃতি 


হইতে উৎপন্ন সমস্ত পদার্থকে “ক্ষর' এইরূপ. 


সাংখ্যের! দ্বিতীয় সংজ্ঞ| দিয়াছেন ।  ক্ষারণঅর্থাৎ 
একেবারে যাহা নষ্ট হয় এইরূপ অর্থে গৃহীত হইবে 
না,-গুধু ব্যক্ত রূপের নাশ -এই অর্থই এরস্থলে 
বিবক্ষিত। প্রধান, গুণক্ষোভিনী, বহুধানক, এাসব- 


ধণ্ধিণী, এইরূপ প্রকৃতির অন্য নামও আছে।- 


সমস্ত স্থষ্ির মধ্যে মুখ্য মুল, অতএব প্রধান__ 


ত্রিগুণের -সাম্যাবস্থা স্বতই ভাঙ্গিয়। -বায়' বলিয়া 


সমস্ত পদার্থ পরসূত হয় কিংবা! উৎপন্ন হয় বলিয়া 
প্রসবধশ্মিণী, . প্রকৃতির এই সকল নাম দেওয়া 
হইয়া থাকে । রেবদাস্তশান্তরে প্রকৃতিই মায়! অর্থাৎ 
মায়িক অবভাম এইরূপ উক্ত হইয়াছে |. : 
স্টরির অন্তভূতি সমস্ত পদার্থের, 'ব্যক্ত' কিংবা! 
অব্যক্ত? কিংবা “ক্ষর.ও “অক্ষর এইরূপ দুই ভেদ 
হইলে পর, ক্ষেত্র ক্ষেত্রভ্ বিচারে কথিত আত্মা, 
মন, বুদ্ধি, অহংকার ও ইন্জ্রিয়াদি ইহাদের কোন্টিকে 
কোন্‌ বিভাগে ফেলিতে হইবে ইহার পরে. এই 
কথা আসিতেছে । ক্ষেত্র ও ইন্জ্রিয়াদ--ইহার। জড় 
হওয়া প্রযুক্ত, র্যন্তের মধ্যে ইহাদের সমাবেশ 
হয় ; কিন্তু মন,_অহঙ্কার বুদ্ধি ও বিশেষত আত্মা 
ইহাদের কিরূপ ব্যরস্থা কর! যাইবে?  যুরোপ 
খণ্ডের - আধুনিককালের প্রসিদ্ধ স্বপ্রিশান্রক 
হেরেল আপন গ্রন্থে এইরূপ-প্রতিপাদন- করেন 
যে, মন বুদ্ধি অহঙ্কার ও আত্বা। এ সমস্ত শারীর- 
ধন্ম।--মনুষ্যের মন্তিক্ষ বিগ্ড়াইয়া গেলে তাহার 
স্মরণশক্তি লোপ পায়, এবং সে উন্মাদ গ্রস্ত হয়__ 
ইহা৷ আমর! - দেখিতে পাই। সেইরূপ. মাথায় 
গুরুতর আঘাত লাগিয়া মন্তিক্কের. কোন: অংশ 
অসাড় হুইয়! গেলেও সেই অংশের মানসিক শক্তি 
বিলুপ্ত হয়, এইরূপ দেখিতে পাওয়া! যায়। অতএব 
মন্তিক্ধের সঙ্গে সঙ্গেই মনোধন্ম ও আত্মাকে 
'ব্যক্ত' এই বিভাগের মধে] ফেল! আবশ্যক। 
এইরূপ ব্যবস্থ। করিবার পর, অব্যক্ত :ও জড় 
প্রকাতি ইহাদের সম্বন্ধে কি হইবে তাহ! আব- 
শিষ্ট থাকি যায়। কারণ, সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ 
এই মূলের অব্যক্ত হইতে উপল হইয়াছে । 





১৯ কলা, ৪ ভাগ 


প্রকৃতি ব্াতীত জগতের কর্তা বা. উৎপাদক আর 
তেই তাহাতে চৈতন্য কিংবা জান্তা আসিয়াছে । 
সৎকার্ধ্যবাদের ন্যায় এই মূল প্রকৃতির নিয়ম স্থির 
করা৷ হইয়াছে; এবং তদনুঙ্গারে সমস্ত জগহ ও 
তার সঙ্গে সঙ্গে মমুষাও এই নিয়মানুসারে চলি- 
তেছে। আম্মা বলিয়া! পৃথক্‌ পদার্থ নাই শুধু নহে, 
উহা! অবিনাশীও নহে. স্বতন্ত্র নহে; তবে মৌক্ষ 
কোথা হইতে আসিবে আমার ইচ্ছান্ুঘারে 
আমি অমুক কর্ম করিব এইরূপ প্রত্যেকে যে 
মনে করে তাহা নিছক্-ভ্রম। প্রকৃতি তাহাকে 
যেদিকে টানিবে সেই দিকেই তাহাকে যাইতে 
হইবে। সার কথা শঙ্করমোরো! রান্ডে কলহপুরী 
টগর তদন্ু- 
সারে-_ 13? অষ্টা 
বর কুকারে আর 
রা 
অর্থাৎ_-এই সমস্ত বিশ্ব এক বৃহত কারাগার, প্রাণী- 
মাত্রই কয়েদী তাহাতে পদার্থধর্শোর ঘে শৃঙ্খল 
রহিয়াছে তাহাতে কোন ভেদ নাই এইরূপ সমস্ত 
সজীব ও নির্জীব স্থির ব্যবহার চলিতেছে, ইহাই 
হেকেলের মত এবং 
প্রকৃতিই সমন্ত স্যষ্ঠির মূল হওয়া প্রযুক্ত: হেকেল 
আপন "মতের. নাম দিয়াছেন_-“অইৈত" ! “কিন্ত 
এই অদ্বৈত জড়মূলক অর্থাৎ একমাত্র জড়প্রন্কৃতির 
মধ্যেই সমস্ত-বিষয়ের সমাবেশ হয়, বলিয়া আমি 
উহ্থাকে জড়াদ্বৈত কিংবা আধিতৌতিকশাস্তরা দ্বৈত 
বলি ০44 


স্ 
শী 


দাক্ষিগাত্যে বালা উনি 
নত (প্রীকানীপ্রসন্ বিশ্বাম): 3: 

বহুকাল পূর্বে বাঙ্গালী সওদাগরগণ কান্ঠ- 
নির্শিত সমুদ্রগামী পোত লইয় বঙ্গোপসাগর এবং 
আরব সমুদ্রের তীবস্থ: নানাস্থানে বাণিজ্য করিতে 
যাইত, এ সম্ন্ধে প্রমাণ স্বীছে | - একসময় দারু- 
নির্মিত অর্ণবপোত হুদুর ইংলগডেও উপস্থিত হইয়া- 
ছিল। আজ কাল আমাদের দেশে: 'কাষ্ঠতরীর 
সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস: হইতেছে । অনেক দিনের 


একমাত্র জড় -ও অব্যক্ত 


কথা নহে, আমাদের বাল্যকালে, আমর! শত শত, বঙ্গবাসীদিগের অজ্ঞাত থাকা কর্তব্য নহে। এই : 
ছোটবড়ানৌকা ভাগিরবী, গঙ্গা, পলা, পুর, স্পরদায়ের নাম গৌড়-সার্বত-স্তরদায়।. ইহার! 


বাপনারায়ণ শ্রস্ৃতি নদীবঙ্ষে' ধাভায়াত। করিতে 
যে সরম্বতী 
নদীর বক্ষ দিয়া এক দিন বড় বড় কাষ্ঠনিশ্িত 


বর্মন আছে কি না সন্দেহ। 
য়া বাগে বাতা করি যে নদীবক্ষে 


ররর যার আজ ধানা-. 
. ক্ষেত্রে পরিণত, হুইয়াছে। - যে ঘরঘর! নদীর নাম 
লিঙ্গপুরাণে উক্ত হইয়াছে, থাহার "গর্ভ খোদিত 
করিয়া, অনেক দিনের কর্থা নহে, কাষ্ঠ-জাহাজের 


ভশ্নাবশেধ পাওয়া গিয়াছিল, আজ সেই ঘরঘরার 


চি মাত্রও নাই। কেবল একস্থানৈ অতি সামান্য 
অংশ মাত্র খুঁধির খাল নামৈ বিদিত আছে। কিন্তু 
সেই এক দিন আর এই এক দিন। জগত 
পরমেশ্বরের _অপরিবর্তনীয় নিয়মের অধীন 'এই 
পরিবর্তনশীল জগতের সমুদায় অনিত্য স্যট পদা- 
খই এইরূপ নিত্য পরিবদ্তিত হইয়া সেই নিত্য 
সতাকে আমাদিগের হৃদয়ে সর্বদা জাগরূক করিয়া 
দিতেছে। 

যাহা হউক আমাদের বক্তব্য এই যে এইরূপ 
বাণিজ্যকারণ এক দেশের লোক অপর দেশে 
হয়,। -বাঙ্গালী জাতি দারা যে এইরূপ বাণিজ্য- 


সংক্রান্ত দেশভ্রমণের জন্য কোন কোন স্থানে, 
উপনিবেশ স্থাপিত-হয় নাই ইহা কে বলিতে পারে ? 


আমার বোধ হয়, যদি কোন :9898:07 901)01থ 
এ. বিষয়ে অনুসন্ধানে পরত হন তাহা হইলে সময়ে 


তথ প্রকাশ, হইতে, পারে। ..মান্দ্রাজের 
| বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে । রামায়ণপঠে আমরা 


অন, 
চিংগলিপট জেলার সেন্ট ট্মাস মাউন্টের (৯ 


11077048119001) “বাঙ্গালী বাজার” এক সময় 
একটি বাঙ্গালী, উপনিবেশ ছিল বলিয়া কেহ কেহ 


অনুমান করেন। 
_. বর্তমান প্রবন্ধে আমরা! একটি বিশিট বাঙ্গালী 
উপনিরেশের, বিষয়, পাঠকগণের গোচর করিব। 
| ১০৭২4 সংখ্যা প্রায় ১* সহত্র, 
তন্মধ্যে প্রায় ৫০০* পুরুষ. এবং ৫০০ ্ত্রীলোক। 


তং এও লী থান তির বি 


সকলেই ব্রাহ্ম । । 

- ইহারা পূর্ন গোয়া (00৮). অঞ্চলে রা 
করিতেন। খৃঃ যোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজ, কর্তৃক 
গোয়া অধিকৃত হইবার পরে তত্রস্থ অধিবাসীগণের 
বিশেষতঃ ত্রান্মণগণের প্রতি ভয়ানক অত্যাচার 
আরম্ত হয়। অনেকে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করিয়া 


এই অত্যাচারের, হস্ত হইতে নিস্তার পায়, এবং 
অনেকে বা দেশ পরিত্যাগ. পূর্বক আপনাদিগের 


ধর্ম, জাতি, কুল, মান রক্ষা! করিতে: বাধ্য হয়। 
এই জময়ে প্রায় সমগ্র. গৌড়-সারক্বত্ত-সন্গ্রদায় 
পলায়ন করিয়া? সমুদ্র তীরস্থ কারবার, (10787) 
আক্কোল! (401,919 )/ মাঙ্গালোর এবং হলিয়াল॥ 
( মি] ), সুপা (907), সি (১) 
প্রভৃতি স্থানে: আশ্রয় গ্রহণ করে। এক্ষণে এ 
সকল স্থানেই- এই; সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ বাস 
করিতেছে । অতি অল্প ষংখ্যক লোক পুনরায় 
গোয়ারাজো প্রত্যাগমন পূর্ববক তথায় বসবাস 
করিতেছে। 

- উত্তর কারবার জেলার (0:859490:) গেজে- 


টিয়রে ইহাদিগের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে। 


4১০০970180 1৮9 4078040107৮ :00)9-19019915 01 
(/9.04565 ০81190 31/0170093 আ৩০107008106 1117 
(79): 90011) £০৭ ৪0৫. £০৯৪ ৮ 817851)01থা 
0৫510) 100279008০1 ৮9000, 2০ 110 
180৮5, 00৩ [1006 1000: 10 9৩0£থ ৩ ৪, 
000 1] 09110177108 08180000188 00100000৮01 
৮ 81000981015. রণ. 


এখানে" পরশুরামকে বির যষ্ঠ অবতার 


অবগত হই যে পরশুরাম, অযোধ্যাধিপতি 
রাজ: দশরথের সময়ে বর্তমান ছিলেন। 
রীরামচন্দ্র তাহার বিবাহের পর মিথিলানিবাসী 
রাজা জনকের ভবন হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন 
কালে পথিমধ্যে পরশুরামের সহিত তাহার সাক্ষাৎ 
ইয়। অতএব পরশুরাম স্ভবতঃ অযোধ্যা এবং 
মিথিলার মধ্যবন্তী কোন স্থানে বাস. করিতেন। 
রামচন্দ্রের বিবাহের পর পরপুরামের কোন অস্ত 


58৮ ১৯ কর, ভাগ, 
ভিউ টি াি 
রি ৮ ্ ল্য এবং পশুর 1 ৪৩০75 8907 মাতাগ ঝা, ই গণ 
৮ 18১৭ বিনিীহি 500৮0180ঘ্ 91010] 01097518007095 816: 9880 
কৌঁহ এর নন স্কাই টার (97025790984 007-1070)060910গ5 0099৪, 


পা ও নি এত দিল: দানা 
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টা 
এই রাজা পরশুরাম: বঙ্গদেশবাসী- বাজ, 





& 


কারী বণিকগণের 'নিকট 'ঙ্গদেশের সারম্বত ব্রান্মীণ- 1 11918598৪00. 81৫03 তাত চাট 


গণের 
পুরুষগাণের হিতার্থে তিনি যে মহাযজ্ঞের -অথিষ্ঠান 
৮০৮৮৮ শর্মা বা 
দেবশন্্া উপাধিধুক্ত ্রাঙগিণ : আনাইয়াছিলেন। 
হারাই বর্তমান, গৌড়গারতদিগের বু 
ছিলেন। . ." 
গে তন উক্ত ক্রাঙ্ষণ- 
গণ ব্রিহোত্র--বর্তমানত্রিহুত জেল! হইতে আসিয়া 
ছিলেন | আমার মতে ইহাও ঠিক নহে। গোঁড় 
সারম্বত জাতীয় নরনারীর আকৃতি প্রিহত জেলার: 
লোক অপেক্ষা বাঙ্গলাদেশের ব্রাহ্মণগণের আকৃতির 
সহিত অধিক সামঞ্সা দৃষ্ট হয়। অধিকস্ গৌড় 
সারম্বত নরনারীর উচ্চারণের ব্রিহতের নিকটবর্তী 
উত্তরবঙ্গের ত্রাঙ্মাণদিগের উচ্চারণের সহিভ অতি 











পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া ভীহার পুর্ব: নি আধাতা, উজ 6১৩, টাল 
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উপরি উক্ত দেবদেবী সন্ধে আমার ক্ছু 
সন্দেহ আছে। বে সময় সারম্বত ্রদাযের পুর্ব, 
পুরুষগণ বঙ্গদেশ হইতে আসেন তখন সম্ভবতঃ 
বঙ্গদেশে তান্ত্রিক পূজার বিশেষ রাছুর্াৰ ছিল। 
অতএব উত্ত ব্রাঙ্মাণগণ বঙ্গদেশ হইতে কেবলমাত্র 
াস্তদরগ।দেবমূর্তি লইয়া আসিয়া গোয়া প্াদেশে * 
স্থাপন করিয়াছিলেন 1. মঙ্গেশদেব বোধ হয় গোয়া- 
রই স্থানীয় দেবমূর্তি। কারণ বঙ্গদেশে মঙ্গেশ দেব 


আশ্চর্য্য মিল দেখিতে পাওয়া যায়। আমি স্বপং এই | নামক কোন দেবতা দৃষ্টিগোচর হয় না। কেহ, 
প্রায় নরনারীর সহিত একস্থানে বাস করিয়া কেহ বলেন মঙ্গেশ. লিঙ্গ বঙ্গেশ লিঙ্গের অপতংশ 
দেখিয়াছি যে. এই উভয় সাপপরদা়িক লোকে- মাত্র |... ... 

দের উচ্চারণের: এতদৃব সামগ্তসা. আছে. যে যদি, বাগালাদেশে আমাদের পুরুষদিগের নামের 
একটি ঘরে সারপ্বতবরাহ্মণ এবং অপর ঘরে, উত্তর পূর্বে সম্মানসূচক “বাবু” শব্দ অনেক দিন হইতে 
বঙ্গের রাঙ্গালীকে রাখিয়া কথাবার্ী করিতে দেওয়া : ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। গোঁড়সারস্বতদিগের 
হয় তাহা হইলে বীহারা এতদুভায়ের ভাষা! পরিজ্ঞাত । মধ্যেও এই “বাবু” শব্দের ন্যায় পবাব” শব্দ সম্মা-. 
নহেন, তাহারা উক্ত ভাষা শ্রবণ করিয়া নিঃসন্দেহ ার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ণ 


উভয়কে এক সপপ্রদায়ভূত্ত বলিয়া মূমে করিবেন। 
এক্সপ উচ্চারণ গার কোথাও শুনি নাই। 


সহযা্রিথণ্ডের মতে সারসবত্রঙ্গাণগণের প্রধান 


আমার কার্য দান, প্রতিগ্রহ, যাগ, যজ্ঞ, অধায়ন এবং 


একজন বন্ধুকে এই সামঞ্জস্য দেখাইয়া, দেওয়ায় অধ্যাপন। এই গ্রন্থে ইহাদিগকে পদেবপর্ণঃ” 
তিনিও ইহা! স্বীকার করিয়াছেন। অতএব আমার ; বলা হইয়াছে। 
রিতার সহি লা আমার বোধ হয় সর্বধপ্রথমে ইহারা তান্ত্রিক 


বঙ্গদেশ হইতে আসিয়াছিলেন। 
উক্ত গেজেটিয়রে লিখিত াছে__. 


106 05622015০01 089 91970288 সি দীক্ষিত, হন । 


 ধর্মবলাথী শক্তিপূজক ছিলেন। শ্রী শঙ্করা- 
চর্যোর সময় ইহাদের মধ্যে অনেকেই তি শো 
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আবির্ভাব কালে কেহ কেহ, বৈষ্ণব ধর্ম. গ্রহণ 
করেন। সম্ভবতঃ শ্রীমৎ শক্ষরাচার্য্যের সময়েই 
অথবা পরে মঙ্গেশলিঙগ প্রতিষ্ঠিত হয় । 

- উল্লিখিত, মঙ্গেশলিঙ্গ এবং শান্তছুর্গ। ভিন্ন 
ঝ ব্র্ষাদৈত্য, গ্রাম্য দেবতা, পঞ্চমাতৃকা, অনপূর্ণা, 
গোগালকৃষণ রাম সীতা। প্রভৃতির এবং সত্যপীরের 
পুজ! করিয়া থাকেন। ইহার দেবতাকে অন্ন-ভোগ 
প্রদান করেন & 

'লারগযাদরহারোর বালিকা, এবীগণ।আমা- 
দের দেশের ল্যায় গঙ্গা, যমুনা, উা, শান্ত, কাশী, 
রুক্সিণী, সত্যতাম1, ঘৌপদী, স্ৃভদ্রা, পার্বতী, 
জানকী, - সীতা, রাধা, লাক্ষনী, অন্নপূর্ণা, উমা প্রভৃতি 
নামে; অভিহিত হন. 

“পাজি হািিসিতা ৬৫ 
গুরু নাই। রিতু দাক্ষিণাত্যের ব্রাঙ্মাগগণের এক 
এক সম্প্রদ্ধায়ের এক একজন সাম্প্রদায়িক গুরু 
আছেন। একারণ যখন সারস্বতগণ গোয়! প্রদেশে 
আগমন করেন তখন স্থানীয় ব্রাক্মণগণ তাহাদিগের 
সাম্প্রদায়িক গুরু না থাকায় তীহাদিগের প্রতি 
উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করেন। সেই সময়ে এই 
সম্প্রদায় সাশ্প্রদায়িক গুরু করিতে বাধ্য হন। 
অদ্যাবধি তাহারা এই - সাম্প্রদায়িক গুরুর 
অধীন। . 

এই সম্প্রদায়ের পৃজক ব্রাহ্মণগণকে ভট্ট ব! 
. ভ্ট-আচার্ধ্য কহে। 

গৌড় সারম্বত ব্রাহ্মণগণের প্রধান খাদ্য সিদ্ধ 
বা আতপ তলের অন্গ (অপর ত্রাহ্ষণগণ সিদ্ধ 
তখুলের অন্ন বড়: একট! বাবহার করেন ন! ), 
, তরকারী এবং মতদ্য । শক্তি,উপাসকগণ মাংস 
এবং মদ্যের দ্বারা শক্তিদেবীর উপাসন! করিয়া 
প্রসাদরূপে তাহ! গ্রহণ করেন.। ইহাতে তাহাদিগের. 
জাতিগত বাধা নাই।. জাজকাল কোকনম্থাদি 
দক্ষিণদেশীয় ব্রাক্মণদ্িগের আনুকরণে অনেকে 
মত্স্য মাংস ভক্ষণ হইতে বিরত হইতেছেন। বলা- 
বাহুল্য দাক্ষিণাত্যের: অপর ব্রাহ্ষণগণ মৎস্য মাংস 
স্পর্শ করেন না। . 

অনেকেই অবগত আছেন যে দাক্ষিণাত্যে 
হায় তামাক খাইবার প্রথা নাই। কিন্তু গড় 


সারস্বতগণের মধ্যে এই প্রথা অদ্যাবধি কোন 








১৪৯ 






কোন স্থানে প্রচলিত আছে। 

গৌড় সারস্বতগণ বাঙ্গালীদিগের ন্যায় তীক্ষ 
বুদ্ধিসম্পন্ন এবং উচ্চশিক্ষার পক্ষপাতী । তাহা. 
দের মধ্যে স্ত্ীশিক্ষাও অনেকটা! অগ্রসর হইয়াছে । 

ইহাদিগের পুরুষগণ কাছা ও -কৌচা দিয়া 
বস্ত্র পরিধান: “করে | স্ত্রীলোকের! -মহারার্রীর 
্রাঙ্মণ স্ত্রীগণের ন্যায় কাছা দিয়া ১৬1১৭ কিংবা! 
১৮ হাত লক্া-সাটি- পরিধান করে এবং সধবাগণ 
মন্তক অনাবৃত রাখে: সিঁথিতে শিল্দুর দিবার 
পরিরর্তে মহারাষ্রীয়্রাক্ষাণগণের অনুকরণে কপালে 
কুক্কুম এবং হস্তে সধবার চিহ্ৃম্বর্প দ্লৌহের” 
পরিবর্তে এতদেশীয় প্রথা অনুসারে গলদেশে মঙ্গল- 
৬: সূত্র ধারণ করে। 

পূর্বেব আমাদের দেশে যেমন বাশের চেটাই 
বায় স্ৃতিকাগৃহ ( আাতুড় ঘর ) গঠিত হইত ইহাদের . 
মধো এখনও সেই প্রথা সংরক্ষিত হইয়াছে । 

জন্ম, উপনয়ন, বিবাহ, পুনর্বিববাহ, 'গর্ভাধান, 
ও মৃত্যুকালীন প্রথ! সমুদায় সম্বন্ধে ইহার! এত- 
দেশীয় প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন । স্থৃতরাং 
এই,সকল বিষয়ের সবিস্তার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করি- 
বার আবশ্যক দেখি না । 

'গৌড় সারম্বত ক্রাঙ্গাণগণ অত্রি, ভরদ্ধাজ, 
কাশাপ শাঞ্ডিল্য, বাশিষ্ঠ প্রভৃতি গোত্রে বিভক্ত । 

- এতস্তি্ম আরও এক সম্প্রদায় সারন্বত ব্রাহ্মণ, 
আছেন। ইহার! কান্যকুজ (কনৌজ ) হইতে 
আদিয়াছিলেন। ইঁহাদিগকে কেবলমাত্র “সারম্বত 
ব্রাহ্মণ” কহে। - গোত্র অনুসারে ইহারা বাৎস্য, 
কৌশিক এবং কৌগিলা এই তিন ভাগে বিভক্ক। 

গৌড় সারম্বত. সম্প্রদায়ের মধ্যে কতকগুলি 
চল্িত-কথা। ([:০৮৩:১) এবং গল্প আমাদের 
বাঙ্গালা দেশের অন্ুরূপ। এ সম্বন্ধে বারান্তরে 
আলোচনা কর! যাইবে । কেবলমাত্র একটি গল্প 
নীচে উদ্ধৃত করিয়৷ দিলাম । 

«একটা ইঁছুর একদিন চুরি করে বেগুণ 
খেতে গেছিল। যেমন সে বেগুগ খাবে, অমনি 
তাহার. লেজে একটি কীটা ফুটিল। ইঁদুর তখন 
নাপিতের বাড়ী যাইয়! বলিল “নাপিত ভায়া আমার 
লেজ হইতে কাটা বাহির করিয়! দাও.” নাপিত 


সা. 


8৫০. 
বেন কাটা. বাহির .করিতে গেল, এমনি: ইঁদুরের 
লেজটি কাটিয়৷ গেল। : ইঁদুর বলিল “আমার লেজ 
কাটিয়া দিলে আমাকে ইহার বদলে নরুণ দাও ।” 
নাপিত নরুণ দিল।- মর্প- লাইয়! যাইতে যাইতে 
ইঁদুর দেখিল একজন কুমর হাত দিয়! মাটি খুড়ি- 
তেছে। ইঁদুর বলিল “হাত দিয়! মাটি খুড়িতেছ 
কেন ? এই আমার নরুণ লিয়ে মাটি খোড়।” 
যেন কুমর নরুশ। দিয়! মাটি খু'ড়বে -অমনি সেটা 
ভেঙ্গে গেল। : ইদুর বলিল “মামার  নরুগ ভাঙ্গলে 
আমাকে ছাড়ি দাও 1”  কুমার-হথাড়ি দিল। ইদুর 
খিল একজন মালী হাত দিয়া জল ভেঁচছে। 
উর বলিল “আমার হাড়ি লইয়। জল: দাও 1” 
যেমন মালি হাড়ি কৰিয়। জল ছেঁচবে অমনি হথাড়ী 
ভেঙ্গে গেল। ইঁচুর. বলিল “আমার হ্াড়ী 
ভাঙ্গলে আমাকে টোপর দাও 1৮ মালী টোপর 
দরিল। হরর দেখিল একজন খুচুনী ঘথায় দিয়ে 
. বিয়ে করতে যাচ্চে । ১৫ বলিল “আমার .টোপর : 
নাও।” বর টোপর.নিল। রিয়ের দময় টোগরটি 
ভেঙ্গে গেল। ফিরিবার সময় উঁদুর-টোপরর চাইল। 
বর রিল ভেঙ্গে গেছে। ইঁদুর বলিল “তবে তার 
বদলে কনে, দাও।”. বর কনে দিল . তখন ইঁদুর 
কনে দিয়া একটা ঢাক কিনিল। এবং এই চার 
বান্ধাইতে বাজাইতে বলিতে লাগিল “লেজের 
বদলে নূরু পেলুম, ঢাক টিম্‌ টিম্‌ টিদ। নরুণের 
বালে ্থাড়ী -গোলুম ডাক টিম, টিম্‌ টিম্‌। -. ্াড়ীর 
- বদলে. টোপর পেলুম ঢা দ্রিম্‌ টিম টিস্। টোপরের 





বন্ধকলো.কনে পেলুম ঢাক :টিম্‌ টিফ্‌ টিম্‌।.. কনের, 


'বদালে ঢাক পেলুম ঢাক চিম্‌ চিফ টিম্‌।” 

আমি ভারতবর্ষের যুক্তপ্রাদেশ, মধ্য প্রদেশ, 
বোম্বাই, - মান্দ্রাজ প্রভূতি নানাস্থান পরিভ্রমণ 
করিয়াছি এবং কোন কোন "স্থানে অনেকদিন 
বাম করিয়াছি “কিন্তু বঙ্গদেশ ভিন্গ পুর্বেব আর 


কোথায়ও এইরূপ গল্প গুনিতে'পাই নাই । উপরি; 


উক্ত গল্পটিতে “ইঁদুরের পরিবর্তে *শৃগাল? এবং 
“লেজের' পরিবর্তে “নাক! রদাইলে উহ! আমাদের 
দেশের “শুগালের নাকে কীট! ফুটার” গল্পে সঠিক 
পরিগত হইবে । আমাদের দেশের গল্লটিই অধিক- 
তর যুক্তিপূর্ণ। কারণ বেগুণ খাইতে গেজে 
নাকেইকীট। বুটে এবং শৃগালেরাই : বেগুণ খাইতে 


টন 
শত নিন্দিত 
আছে । চা ঠাশিটিি ছা 
এ সৌর 
উপরি উক্ত বিবরণ পাঠকগণের নিকট উপস্থিত 
করিলাম। এ সম্বন্ধে আমি আরও অধিক তথা 
সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছি ।. 'বর্থাসয়ে 
তাহা প্রকাশিত হইবে এক্ষণে জয়ার বিনীত 
প্রার্থনা, ঘে আমার বঙ্গদেশীয় বন্ুগণ যেন এই 
প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া! এতৎ সম্বন্ধে বঙ্গদেশ হইতে 
কিছু নৃতন তথ্য সংগ্রহ করিতে চেষ্টা -কয়েন। 
তাহা হইলে এই দকল, প্রবাসী বাঙ্গালীর : বংগধর- 
স্থাপন করিতে সক্ষম হইব বাঙ্গালীর রক্ত 
আমাদের আদরের ধন। গোৌঁড় সারস্তগণ অদর্যাবধি 
আপনাদিগকে বাঙ্গালীর বংশধর: বলিয়া গৌরব 
করিয়া থাকেন, আমরাই: কেবল: দাত 
জানি না! 
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"পারি 
শরীনিষ্মলচন্ত্রবড়াল বি; এ$ 7 
শর পিধু) নি 
আমার কুটার তুমি ভেঙ্গেই দিয়ো-_ 
নৃতন করে জাগিয়ো 
তোমার মাঝে জাগিয়ো | 
- অমনি করে বজ্জ হেলে 
-স্থখের বাসা দিয়ো ভেঙ্গেওও 
“রুদ্র তুমি ভীষণ তুমি: নাক 
- এই সুখে মরে ধাকার চেয়ে. 

৮: : মরণ আমীর.খাক্‌না নিয়ে 7 
মৃতু মাঝে নবজীবন- : ২ 
পন্য হবপেয়ে। চ7, 
আঘাত সে থে পরশমণি... 
অতুল ধনে করে ধনী : 
সেই আঘাতে স্থৃপ্ত-জীবন- 

কমল তুমি ফুটিয়ো ॥ 


এ 4, 
18171655581 নাক 0ক১ 


ভাত ডি ১৮৪০ 


বঙ্গের বর্তমান শিক্ষাসমস্য। | 
৮ (্যোগেশচন্র চৌধুরী) 

বর্তমানে বাঙ্গালার শিক্ষাসমস্যা লইয়। বেশ 
একটু আন্দোলন পড়ি গিয়াছে দেশের জন- 
সাধারণ এবং কর্তৃপক্ষগণ সকলের দৃষ্ঠিই এইদিকে 

আকৃষ্ট হইয়াছে। প্রচলিত প্রথায় আর কেহই 
সম্ত্ট নহেন-_সকলেরই ধারণা, যে ভাবে শিক্ষা 
. দেয়া হইতেছে ইহাই সর্বাৎকৃষ্ট উপায় নহে__ 
উহ্থাকে পরিবর্তিত করিয়! লইবার দিন আসিয়াছে । 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশন বসিয়াছে-_তাহাতে আমা- 
দের দেশের শিক্ষিত বরেণাগণের মধ্যে অনেকেই 
মভামত প্রকাশ করিয়াছেন। এই অবসরে শিক্ষা 
সম্বন্ধে ছু” একটা কথা বলা বোধ হয় অগঙ্গত ও 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 

জীবনকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তোলা! এবং সর্ববতো- 
ভাবে আত্মশক্তির বিকাশই শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য । 
সেই-হিসাবে শিক্ষাকে আমরা ছুই ভাগে বিভাগ 
করিয়া লইতে পারি। প্রকৃতি কোন বিষয়েই কৃপণ 
নহেন। মানুষের শিক্ষার জন্য প্রকৃতির ভাগুার 
স্থসজ্জিত রহিয়াছে । এই প্রকৃতি-রচিত শিক্ষা 
এক, আর এক শিক্ষা যাহা মানুষ মানুষের 
জন্য স্থাষ্টি করিয়াছে । এই শেষোক্ত শিক্ষাই 
আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা এবং বর্তমান 
প্রবন্ধের বিষয়। প্রকৃতির মধ্য দিয়া মানুষ ষে 
উত্কৃষ্ট শিক্ষা পাইতে পারে এবং মনুষ্যস্থট 
প্রণালী হইতে সে শিক্ষা অবনত নয় তাহার 
উদ্দাইরণ আমরা 'বড় বড় কবির কাব্যে পাইয়া 
থাক্ষি ৷ কিন্ত্ব. কাব্য" এক এবং জীবন অন্য। 
যাহা কাব্যে সম্ভব তাহা হয়ত জীবনে ঘটে না_ 
বিশেষ বিংশ শতাব্দীর যুগ প্রকৃতির যুগ নয়_- 
* আর্ট ইহাকে বিশেষ ভাবে আত্মা করিয়া তুলি- 
য়াছে। অতি প্রাচীন যুগে মানুষ প্রকৃতির উপর 
সর্বৰ বিষয়ে নির্ভরশীল ছিল-_কিন্তু আর্টের আবি- 
ক্ষারের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইতে আরম্ত করিল, এবং বর্তমান যুগে দে এতই 
বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে বে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির 
যে বিশিষ্ট যোগ এবং বিশেষ জন্থন্ধ আছে তাহা 
খুঁজিয়া পাওয়া ভার হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতিকে 
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অপরাধ । এই অপরাধের শীস্তিও মানুষকে বহুল 
ণ ভোগ করিতে হয়। আর্টের ক্ষমত| 
যতই অধিক হউক না হীন, উহাকে চিরদিনই 
প্রকৃতির অনুগামী হইতে হইবে। প্রকৃতি হইডে 
এইদিকে | পৃথক হইলে তাহার অপথাতম্ৃত্যু অবশান্তাবী। 
শিক্ষা সন্বন্ধেও ঠিক এই কথা। যে শিক্ষায় 
প্রকৃতি অবহেলিত সে শিক্ষা কখনও তাহার চরম 
উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হয় না। রবীন্দ্রনাথের স্থপ্র- 
সিদ্ধ “তোতাকাহিনী” নামক গল্পটা শুধু গল্প 
নয় উহা এই পবিওরিপটিকে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থন 
করে। প্রকৃতিকে অবলম্বন না করিলে কোন 
শিক্ষাই দাড়াইতে পারে না। আমাদের বর্তমান 
শিক্ষা প্রণালীর ইহাই সর্বাপেক্ষা গরিষ্ঠ দোষ-_ 
প্রকৃতিকে দেখিবার ও বুঝিবার প্রয়াস" ইহাতে 
যথেষ নাই। এই দোষের নিমিত্তই এ শিক্ষা 
আমাদের নিকট সহজ বলিয়া! বোধ হয় নাই--সেই 
জন্যই বালক বালিকার নিকট ইহা “ঈশ্বরের 
আশীর্ববাদের” মত অবতীর্ণ ন| হইয়া “ঘাড়ের 
বোঝা”র মত চাপিয়া বসে। এমন শিশু ভল্পই 
দেখা যায় যাহাকে জোর করিয়া বিদ্যালয়ে 
পাঁঠাইতে না হয়--যে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়! 
পাঁঠশালায় গিয়াছে। এই শিক্ষা পুস্তকরাশির 
মধ্যে নিবন্ধ__জীবনের সহিত, বিশাল বিশ্বপ্রকৃতির 
সহিত ইহার সন্গদ্ধ আল্প। জীবানের সাধ ইহাতে 
মিটে না__জীবনের সজীবতা, নবীনতা ইহাতে 
নাই-- প্রথার অভ্রভেদী : প্রাচীরের মধ্যে আপ- 
নাকে আবদ্ধ রাখিয়া ইহা আস্তানাশ করিতে 
উদ্যত হইয়াছে। এ শিক্ষাকে আমাদের দুরে 
রাখিতে হইবে নচেৎ আমাদের মঙ্গল নাই। 
বাঙ্গালায় ইংরাজী শিক্ষার জন্মদিবম হইতে 
প্রায় শত বতসরের পরে আজ আমাদের নিকট 
*শিক্ষা” একটা সমস্যার বিষয় হইয়। দাড়াইয়াছে। 
আজ বুঝিতে পারিতেছি, ইহারই উপর অন্যান্য 
সমস্ত সমস্যা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া আছে। 
শিক্ষা-সমস্যার সমাধান না হইলে জীবনের অন্যান্য 
কোন সমস্যারই সমাধান হইবে না। আজ বাঙ্গা 
লীর জীবন নৃতন হইতে নৃতনতর অমস্যার দ্বার! 
্ীচ্ছম হইয়াউঠিতেছে। এগুলির মীমাংসা 
হওয়া আবশাক এবং মীমাংসা না হইলেও উপায় 





নাই। বদ্ধ বাঁচিয়া, থাকিতে হয় আমাদিগকে 
ইহার মীমাংসা. করিতেই : হইবে। শিক্ষা-্সমসা। 
হইল সেই সমস্যা যাহনিিই সকল সমস্যারই ভিন্তি- 
স্থল।- এই ইংরাজী - শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই অন্যান্য 
সমস্ত সমস্যাগুলিই আমাদের চোখের উপর আসিয়া 
অভার শ্রিক্ষিতের, মধো_ যেরূপ অধিক পরি- 
মাণে দেখা যায় অশিক্ষিতের মধ্যে তেমন নয়। 
চিকিৎসা শাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি হইতেছে__সেই 
. সঙ্গে পীড়ার আধিক্যও বাড়িয়া চলিতেছে। শিক্ষিত 
যুররের মধ্যে শতকরা বোধ, হয় ৮* জন জীর্ণ, 
উদরাময়, ধাতুদৌরর্বল্য এবং নিদারুণ মানসিক 
ব্যাধিগ্রন্ত হইয়া, থাকেন । . ছাত্রগণের মধ্য ক্ষয়- 
রোগের -প্রভাবও নিতান্ত অল্প নুহে। অধিকাংশ 
যুবক. বিশ্ববিদ্যালয় হইতে. বহির্গত হইবার পর 
সম্পূর্ণরূপে কর্মের অযোগ্য হইয়া পড়েন। দ্বিতীয় 
অমস্যা--“অন্ন-সমস্যা”_এই সমস্যা . থাকিলে 
কোনও শিক্ষ! বড় বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে না, 
কারণ কালিদাসের ন্যায় মহাপপ্ডিতও ইহাতে বুদ্ধি 
হারাইয়া ফেলেন; স্থৃতরাং এ সমস্যাটাকে দূর 
করিতেই হইবে । এই আন্নসমস্যা এখন মধ্যবিত্ত 
গৃহস্থের ঘরে ঘরে। 

এতদিন পর্য্যন্ত আমাদের বাঙ্গালী -জীবন জড় 
স্পন্দহীন হইয়া! পড়িয়াছিল-_বহুদিন পরের দাসত্ব 
করিয়া! আমাদের. জীবনের উপর. একী আবরণ 
আসিয়! পড়িয়াছিল। আজ পাশ্চাত্য জীবিত 
জাতির সঙ্গে একত্র াড়াইয়।৷ তুলনায় আমাদের 
জীবনের -একটা' অস্পষ্ট, অভাব চোখের উপর 
কুটিয়। উঠিয়াছে। 

পর-পদানুলেহন, পর-পদানুসরণ এই ছিল 
আমাদের শিক্ষার বিষয় । আপন প্রকৃতিতে ইহা 
দণ্ডায়মান হয় নাই সুতরাং জাঁবনকেও কোনদিন 
চিনিতে পারি নাই। আজ বিংশ শতাব্দীর জীবন- 
যুদ্ধে জীবনের প্রয়োজনীয়ত! আমর! অনুভব করি- 
যাছি এবং সর্ধবাস্তঃকরণে তাহার অস্বেষণও আরম্ত 
হুইয়াছে। পূর্বব ও পশ্চিমের সম্মিলনে আমা” 
দিগকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে এই আত্মান্বেষণের 
বিশেষ প্রয়োজন আছে। তাই আজ এতদিন পরে 


তবোধিনী পত্রিকা 


১৯ কন্প,৪ ভীগ- 


বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী আলোচন! : করিয়া 
দেখিবার সঙ্বল্প হইয়াছে। জীবনযুদ্ধে পদে পদে 
লাঞ্ছিত ও ধিক্কুত হইয়া প্রকৃত শিক্ষার জন্য আমা- 
দের প্রাণ ব্যাকুল হইয়। উঠিয়াছে |. যখন প্রথম, 
ইংরাজী শিক্ষা উঠ্িয়াছিল তখনকার দিনে ইংরাজী 
সন্মান পাওর। যাইত, সেইলোভে অনেকে ইং" 
রাজী শিখিতে আরম্ভ করিল ।:. আশা/--ইংরাজী 
শিখিলে চাকরী পাওয়া, যাইবে। কিন্তু চাকরী 
আর কত পাওয়া যাইবে ! স্বাস্থ্য -হারাইয়া!, যে. 
বিদ্যালাভ. করিলাম সে আমাকে দাস. হইতেই 
শিক্ষা দিল ; অন্য কোন ভাবে যে আমি দাড়াইব. 
তাহার. উপায় রহিল না।. জীবনের এই আঘাত 
বড় আঘাত-_এই শিক্ষা যথার্থ শিক্ষা। জীবনের 
ঘাতপ্রতিঘাতে পাশ্চাত্য জাতির অবিরাম সংঘাতে 
এই শিক্ষাই আমাদের. হৃদয়ে ক্রমশঃ বন্ধমূল-হইয়া! 
যাইতেছে ষে এমনভাবে আমাদিগকে শিক্ষিত হইতে 
" হইবে যাহাতে আমরা নিজের পায়ে ভর দিয়া 
দাড়াইতে পারি। যদি সামান্য উদরাল্লের . জন্যই 
আমাকে পরের উমেদারী করিতে হয় তাহ৷ হইলে 
উচ্চশিক্ষা আমার কি করিবে__ইহা৷ আমার. নিকট 
গলগ্রহের মতই মনে. হইবে। ফলতঃ, শিক্ষার 
সহিত জীবনের ঘনিষ্ঠ সংযোগ  থাকা। . উচিত, ।.. 
নতুবা শিক্ষা এবং জীবন দুই অসম্পূর্ণ থাকিয়া 
যাইবে ।. এই জীবনের বীজ -প্রক্ৃতির,মধ্যে উত্ত: 
রহিয়াছে। -স্থৃতরাং- জীবনকে প্রাপ্ত হইতে হইলে 
প্রাকৃতিক প্রণালী অবলম্বন যে আমাদের একমাত্র 
উপায় আমরা এখন ইহাই দেখাইতে চেষ্টা 
করিব ৯... 
প্রচলিত প্রণালীতে শিশুর প্রথম হাতে-খড়ি 
হইলে তাহাকে “অ,.আ৮, শিখান_হইয়। থাকে । 
এই অ, আ, প্রভৃতি বর্ণ তাহারা কেন শিখে তাহা! 
জানে না__এ অর্থহীন শব্দ তাহাদের নবোম্মেষিত 
ষ্ানের দ্বারে নিগড়ম্বরূপ আসিয়া, পড়ে ।. 
স্থর, শব্দ প্রভৃতি জানিবার ইচ্ছ। খন তাহাকে. 
বিশ্বপ্রকতির মধ্যে টানিয়া লইয়! যাইবার চেষ্টা 
করিতেছে সেই সময়ে প্রকৃতি হইতে তাহারে 





৮৮৮) ৮ 


ভীঙ, ৯৮৪০ 


কাহার বুঝোনউগরবসান হইল দহীকজ,আ। 
শিশু এ “অ, আ” করিয়াই গুরু মহাশয়ের বেতের 
ভয়, বাড়ীতে পিতার তাড়না এবং অধীত গ্রান্থের 
অভিনব প্রলাপের : মধ্যে জীবনের স্বর্ণময় 
 শ্রভাত হারাইয়। বসিল। তাহার পর: ক্রমান্বয়ে 
অল্লাদিন পরেই আবীর নুতন বর্ণমালা তাহাকে 
শিথিতে হইবে--তখনও পর্য্যন্ত অ, আ' শ্রভ্ভুতির 
প্রয়োজন তাঁহার উপলদ্ধি হয় নাই-__হথচ 
&, 73, 0, [)র মহিমা না জানিলে নয়-_এই 
ভাবে. আমরা যে শিক্ষা পাইয়া আসিতেছি তাহা 
জীবনের নবীনতার দ্বারা সতেজ নয় এবং জীবনের 
রলের দ্বারাও অভিষিক্ত নয়। ইহার পর কালেজের 
পাঠ সমান্ত করিয়া একেবারে যখন জীবনের 
সন্মুখে: আসিয়া! পড়ি, তখন আপনাকে জীবন- 
যুদ্ধের সম্পূর্ণ অনুপযোগী এবং দুর্বল মনে করিয়া 
কাটাইয়দিই। জীবন ভোগ করা আর ঘটিয়া 
উঠে না; বর্তমান শিক্ষিত বাঙ্গালী জীবনের ইহাই 
হুইল সর্বাপেক্ষা ভীষণ ট্রাজেডি। 

আমাদের পাঠশালার প্রাথমিক শিক্ষা! এবং 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষা উভয় শিক্ষাতেই 
জীবনের সহিত আমাদের পরিচয় অল্লাই হইয়া থাকে। 
শিশুকে ভূগোল শিখান হয়--হিমালয় পর্ববত 
ভারতবর্ষের উত্তরে । সে মানচিত্রে একটা মসী- 
রেখা দেখে এবং বারংবার উহ! আবৃত্তি করে। 
এই হিমালয়-ঘে ভারতের কি সম্পৎ তাহার আভাস 
সে প্রাণ্ড হয় নাঁ, তাশার কোন চিত্র দেখাইবার 
বন্দোবস্ত বিদ্যালয়ে নাই ; ইহা! ভারতীয় জীবনকে 
কিভাবে গঠিত করিতেছে তাহার সামান্য মাত্র 
. ছায়াপাতও বালকহৃদয়ে হয় বলিয়া আমাদের 
বিশ্বাস নাই। তাহার নিকট হিমালয় একুটা অর্থ- 
হীন শব্দ, যাহার ভার তাহার স্মৃতিকে প্রপীড়িত 
করিয়া তুলে। 

ইতিহাসের অবস্থা আরও শোচনীয়। জীব- 
নের জঙ্গে ষেন তাহার কোনই সম্পর্ক নাই__ 
কতকগুলি রাজা ও সংস্কারকেরনাম, যেখুলি শুধু 


বকের বর্তমান শিক্ষসমনযা 








১৫৩ 
বাহির করিতে হই? ইতিহাসের প্রতি কোন 
বালকের অনুরাগ নাই; তাহারা জানে ইহা শুধু 
মুখস্থ করিবার জনা স্্টি হুইয়াছে। পুস্তকের 
মধ্যে বুদ্ধাদেষের নাম খাকা ছাড়া: আর উহার 
কোনরূপ আস্তিস্ব ছিল ইহা অধিকাংশ বালক 
জানে না। বস্বর সঙ্গে পরিচয় নাই-_শিক্ষণ'চলি- 
য়াছে। প্রথম শ্রেণীর অনেক ছাত্রও পুস্তকে 
অধীত বিদ্যা ব্যতিরেকে বাহিরের একটা কথাও 
জানে না। যখনই সে বাহিরে ধায় তাহার শিক্ষক 
ও'অভিভারকের সতর্ক দৃষ্টি তাহাকে প্রকৃতি- 
শিক্ষা হইতে সাবধান: করিয়া আসিতেছে । এই 
কলিকাতা সহরের অধিকাংশ ছাত্র কবির ভাষ': 
বলিতে গেলে-_ দা 

পভোজনে নিপুণ বটে অক্রুটা ডাল 

কিসে জন্মে জিজ্ঞািলে ঘটিবে জঞ্জাল ।” 
রাশীকৃত পুস্তকের ভারে প্রপীড়িত অনল্লবয়স্ 
বালকগণের সাধারণ ভ্্তানের অন্ত দেখিলে 
আঁশ্চ্ধা হইতে হয় অথবা বিশ্রিত হইবার বিশেষ 
কারণ নাই, কেননা শিক্ষাব্যাপারে ষে প্রণালী 
তানুস্ত হইতেছে, ফলও তদনুঘারী হইবে। আমর! 
পূর্বেবেই বলিয়াছি যে বর্তমান শিক্ষা প্রগালীর সহিত 
প্রাণের সংযোগ নাই। ইহাই বর্তমান যুগে বাঙ্গালার 
শিক্ষাসমস্যা । আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে 

এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রাণ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন । 

প্রাণপ্রতিষ্ঠা -হইলে তবেই জীবনের - উপযোগী 
শিক্ষ/ আমরা প্রাপ্ত হইব! স্বাস্থ্যই জীবনের সমস্ত 
স্থখের মুল ভিত্তি। যে বিদ্যাশিক্ষার দ্বারা স্বাস্থ্য 
নষ্ট হয় সে শিক্ষা সর্ববথা পরিত্যজ্য । আমাদের 
ছাত্রবৃন্দের স্বাস্থ্যের প্রতি বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের 
আদৌ দৃষ্টি নাই। একটা প্রবেশিকাপরীক্ষার্থী 
ছাত্রকে বিদ্যালয়ে পাঁচ ঘণ্টা থাকার পর বাটাতে 
৬াণ ঘণ্টা পাঠাভ্যাস 'করিতে হয়__তাহা হইলে ২৪ 
ঘণ্টার মধ্যে তাহাকে -১২ ঘণ্টাকাল পুস্তকের মধ্যে 
নিবদ্ধ থাকিতে হয়__একটী ১৫১৬ বৎসরের বাল- 
কের পক্ষে ইহা অহজ ব্যাপার নয়। তাহার উপর 
পরীক্ষার ছৃশ্চিন্তা-_-তৎপূর্বে রাত্রি জাগরণ প্রভৃতি 
ব্যাপারে কলেজে প্রাবেশের সঙ্গে সঙ্গেই ছাত্রগণের 
স্বাস্থ্যভঙ্গ আরম্ভ হয়) আজকাল অধিকাংশ কলে- 
জে. ছেলের চোখে চশমা দেখ! যায়। অতীব 


5৫৪. 

দুখের বিষয় যে পাঠার্থা বালক এত সামান্য বয়সেই 
ক্ষীণৃষ্টি হইবে! ১: 
লয়ের শিক্ষার এই কলম্কটী সর্ববাগ্রে মোচন করিতে 
হইবে। প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত পুস্তকের সংখ্যা 
কমাইয়! প্রক্কৃতিজ্জান, বস্তজ্ঞান প্রভৃতির বিষয় 
নির্দেশ করিলে শিক্ষা গরকৃত হয় এবং ছাত্রগণেরও 
: স্বাস্থ্য ন্ট হয় না।. প্রাথম সমস্যাটার মীমাংসার 
সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় লমস্যার প্রতি আমাদের দৃষ্টি 
আরুষ্ট হয় ॥ উন্থা অল্পসমস্য।। মানুষকে আর 
করিতে হইবে এই বিষয়ে আর অন্যমত দেখা যায় 
না, কিন্তু আমাদের শিক্ষিতগণ কি করিবেন ? গভর্থ- 
মেপ্ট আফিস ভর্তি হুইয়। গিয়াছে, মার্টেপ্ট আফি- 
বিভাগে ইংরাজী শিক্ষিত কর্ম্নচারীতে পূর্ণ হইয়া 
গেলস্-চাকরীর €সাণার তরী বোঝাই হইয়া! গিয়াছে, 

“স্থান নাই স্ান নাই ছোট 'এ তরী - 
আগ্ারই সোগার ধানে গিয়াছে ভরি” 

এখন উপায় কি? ততঃ কিদ্‌-_ইংরাজী তরজ্রগা, 
ইংরাজী ব্যাকরণ, ইংরাজী ভাষাই শিখিয়াছি-_ 
ইংরাজীতে একখানি পত্র লিখিতে পারি ব! একটা 
হি্াব করিতে পারি--ইংরাজের দ্বারে বা ইংরাজের 
বাতিরেকে আর.কি উপায় আছে ? 

“যদি দাসত্বের দ্বারা উদপ্রোর চিন্তা দূর হইত 
তাহ! হইলে,দুঃখ ছিল না, কিন্তু তাহা হইতেছে না ! 
মধ্যবিস্ত গ্রহস্থের জাংসারিক আবস্থা বর্ণনীয় নয়। 
খরচ. পুরর্ধাপেক্ষা নেক বাড়িয়া গিয়াছে কিন্ত 


তেমন আয়; লাই।: কৌনরূপে 'সংসারখরচ জঙ্কু-- 
লাল হয়: ইন্টার উপর যদি গৃহে অবিরাহিতা কম্যা : 
থাকেন তাহা হইলে আর নিস্তার নাই (আর কন্য। ' 


নাই এমন গৃহও বিরল )--সে গৃহস্থকে অর্বস্বান্ত 
হইতেই হইবে । আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ 
উপাধিধারীগণ বিবাহের ময় আনেক পণ পাইয়া 
.. থাকেন-এ কেন উচ্চ শিক্ষ! যাহ! বিবাহের ন্যায় 
গুরুতর ব্যাপারেও কন্যার পিতার--জর্থের প্রতিই 
দৃষ্টি রাখে ! এ উচ্চ শিক্ষার অর্থ নাই ! বাঙ্গালার 


. ৰরপণ উচ্চশিক্ষার কলন্ক ! এই চাকুরীজীবী -মধ্য-. 


১৯ কল্প, ৪ ভাগ 


পারেন। ক্জানেক বিষয় আছে দেগুলি বিশেষভাবে 
আলোচিত হইলে মধ্যবিত্তের এই জন্লাভাব নিবারিভ. : 
আমাদিগকে কিয়ৎপরিমাণে - স্থার্থত্যাগ করিতে, 
হইবে কার্যারাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই অস্তার মিটিবে না ॥ 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকার্ধা, এই রয্লেষঞচটের, 
দ্বিনে রার্পাস “প্রভৃতির চাস এবং স্থতা ও বন্ত্ের 
কল প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি শিল্প, কৃষি এরং বাণিজ্যের 
দ্বার সর্ববদাধারণের নিমিত্ত উদঘাটন করিতে 
হইবে। কিন্তু শুধু শিক্ষাতেই উহা! পর্য্যবধিত, 
হইলে চলিবে না। এ প্রস্তাব বোধ -হুয় নুতন 
নহে, বছুবার ইহা, কথিত এবং লিগিত- হুই- 
য়াছে, কিন্তু কার্ষে পরিণত, হয় নাই দেশের 
ব্যবায়ী এবং শিক্ষিত ধনীগণ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ: 
ন| করিলে উপায় নাই। আমাদের দেশে স্বদেশী, 
যুগ হইতে অনেক বক্তৃতা হইয়াছে, দেশের নাম 
করিয়া 2৮60০810043 গঠিত হইয়াছিল কিন্তু 
আজ মে 1804 এর যে কি ফল হইতেছে 
তাহা কেহই বলিতে পারিবে না । শিল্প, বাণিজা, 
কৃষি, বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষার বন্দোবস্ত: করি- 
বার পূর্বের ম্বাহাতে খী সমস্ত বিদ্যালয় হইতে, 
শিক্ষিত ছাত্রগণ এই দেশেই যথেষ্ট কার্য্য পাইতে 
পারেন ভাহার বন্দোবস্ত করা উচিত। ীহার 
মূলধন, নাই, স্বাধীনভাবে (কোনও .কার্ধ্য. আরছ্ছ 
করিতে ধিনি পারিতেছেন ন। তাহারও যেন. কার্য্যের 
অভাব ন। হয়। রিশ্ববিদ্যালয় ভবইতে . বিজ্ঞান 
স্থদার তুন্দারা হইল না: 03, 50..19-10--5৫,- 
দেশের কাজে লাগিল ন।। এইভাবে আমাদের 
শিল্প -ও কৃষিশিক্ষাও-বার্থ হইবে, যদি আমরা পুর্ব 
হইতে সর্বৰ বিষয়ে দৃষ্টিপাত না করিয়া গু শুধু 
শিল্প, কৃষি ও বাণিজ। শিক্ষার, বন্দোবস্ত করি । 
ধাহার! ব্যবমাদার, অন্যান্য বিয়ে ধাহাদের টকা 
৪০৪০1০/1০৮-বলিয়। এই সমস্ত কাষ্য গ্রহণ করেন 
তবেই একদিন উহা! সার্থক হইতে পারে শিল্পা ও. 


11101 তি ণ 

| আহত আদর্শরাদাদ|ঠকুর ১৫৫ 
রোল 
কৃষিশিক্ষ! দেশের মধো/জাগাইয়া' তুলিতেই হুইবে।  পুজাবেদীতে বঙ্গবাণীর উদ্বোধনের জন্য সমবেত 
কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে ক্ইবে-যে শিক্ষ/- যেন: দাসত্বের ৷ তাক্তমণ্জলীকে মায়ের 'আসধনী সঙ্গীতে যোগান 
নাগপাশে বন্ধহইয়। আপনার" মহছুদ্েশ্যকে ব্যর্থ | করিতে হইৰৈ। 

করিয়ান! বসে ।: ৮ ১০০১৪ 
“অন্ন-সমস্যার” মুক্তি । তার পার উচ্চশিক্ষা_উদ- ; . | 

রামের জন্য এলালায়িত ব্যাক্তির মস্তিক্ষে উচ্চ ; ২ ক্ষাক্ষা জীল্কুল্ব। 


চিন্তা স্থান পাইতে পারেনা অন্ভিনব বৈচ্জানিক -- দ্বিতীয় অঙ্ক। 
আবিষ্কার, সাহিত্যে আআসভিনব রসন্ছণ্ি কাদ্যকলার | ; প্রথম দৃশ্য। 
স্্জারতম নৈপুণ্য সাধন, গণিতৈর উচ্চাঙ্গের মস্যা ; . : শ্বাদ-হিমীর খাটী। কাল-_রপরা়। 


পূরণ, দর্শনশান্সের নিগুঢ় ভন্ মীমাংসা__রোগরিষট : সপ রাহি 
- ্ীসন্বভারাবনত মস্তিক্ষের ছারা ধ্রাম ও কেনারাম । 
মা” 11 1৮ রহিমদ্দী। এদেশে আর থাকা হোল-না॥ এভ 
কখনই 'ল্ভবপর য়। বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে : অত্যাচার 
আমরা! যে, শিক্ষা পাইয়া থাকি, সংসারের চিন্তার নিধি । দেশ ছেড়েই ব! যাৰ কোথায়? আর 
তাহা আমাদের জীবনে কখনই বিকশিত, হয় না। 1 বাপ-দাদার বাস্তরভিটে_একি সহজে ছাড়া যায়? 
তাই, রিশ্মবিদ্যালয়ের দর্শন 9. বিদ্্রানের জ্ঞান. রহিম। না! হলে তো এই অত্যাচার সষ্টতে হবে । 
আমাদের কলেজের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই' লুপ্ত হইয়। | এই 'দযাখো, আমি মিথ্য! সাঙ্গ দিইনি* বলে, আমান 
যাক্ঃ জীবনে তাহার আর নিদর্শন থাকে লা। কয়েদ-করে রেখেছে, মেরেছে, বাড়ী পুট করে নিয়েছে । 
জাববর্তমানে বাঙ্গাজা। ভাষার মধ্য দিয়া বিশ্ববিদ্যা- ; যদি দাদাঠাকুর গিয়ে না পড়তেন, তাহলে সেইপ্িনই 
লয়ে সমস্ত শিক্ষা দিবার এবং বঙ্গসাহিত্যকে [[, &  'অকা পেতে হোত। যদি দাদাঠাকুর মেছ্রবাণী করে 
জাজ, দিষ্ধারিত করিবার ছটে। চাল না দিতেন, তাহলে এই কয়দিন উপোস করে 
একটা; চে শোন৷ ইডি । যে জীতির থাকতে হোত.। ॥ 


নিধি। দেখি ঠাকুর.কি করেন? 
মাতৃভাষা দঘ্বণিত গে জাতির উদ্ধারের আশ। নাই। 71 রন 


বার প্রতি আন্তরিক আগ্রহ না হইলে বাঙ্গা- নিধি। ও কথ! বলো না ভাই। ওহে, হরিচরণের 
লার উন্নতি হইব না. বাঙ্গালীর জীবন. শিক্ষা. কি হোল?” 

বাঙ্গালার জলবায়ুতে পরিগুউ হইয়া বঙ্গভাষার রহিম । আহা ত। জানো ন1? বেচারার ছাওয়ালটি 
মধ্য দিয়াই, সম্যক রিকুশিত হইবে। আজ যেঃশ্লিক্ষা | মারা গেল, মরবার সময়ে তাকে একটু দেখতেও 
আমুর/প্লাইয়াডিংইহা প্রকৃত শিক্ষা নয়-_ইহা৷ অনু- ; পেল নী । কাছারী থেকে মার থেয়ে এদে এই কথা 
করণমাত্র॥ কিজ্ঞ/ইহাঞঞএকেবারো বার্থ নয়াবিদেশ : নে বুড়ো আর বরদাস্ত করতে পাঃলে না, ভিরমী 
হইতে, গ্াঃগরঃসযিস্ফুলিঙ আনিয়া ইহ! আমাদের থেটে পড়ল"। ভারপর দুদিনের জরে মারা গ্রেগ। 
চেতনাহীন প্রাণকে চৈহ্ন্যের বিপুল- বেদনায় ননিধি'। 'মাঁরা গেল! আহা তবে, তার আর কেউ 


বাি নেই) একেবারে বাড়ী শুনা ? 
থত করিয়।, লয়াচ্ছ.। বঙ্গের অন্নাভাব দূর 
ভুলিয়া”: এ রহিম | আছে তার ছেলের বৌ । সে এখন দাা- 


করিয়া। আজ/বাঙ্গালীকে নানা বিদ্যার লাজিরপে  ঠীকুরের বাড়ীতে আছে। পোড়াকপালে মান্গবগ্ডণো 
ভুষিত করিবার দিন আন্রিয়াছে। 'গরের, জীবনের | ভাতেও কাণা'কাণি করে । ' দানাটাকুর দয়া করে আগর 


সৌন্দধ্য দেখিয়া ঘরে ।ফিন্িয়। -আর.-আ[মরা। দীঘ- মা/দিলে বউটার কি দশাই'হোত | দাদাঠাকুরের মত 
_নিশ্াযুফলির নাাকক্া্ শিল্প” কারাদমা! এমন নু. কি আর হয়! 

বিজ্ঞানের অভিনর-স্ি ১১০ |... কেনা । তুমি বলকি $দাদাঠাকুর-কি মান্ুদ€ সে 
যিদ দিন উপন্ত (গগন কেবল | বি দেবতা:।১ তিনিও নাকি-বড় বিপদে পড়েছেন । 





১৫৬ তন্থবোধিনী পত্রিকা ৯" বাচার 
নিধি কিক: 7: ২ _বব-হারাদের তুমিই সকল. 
রহিম । জমিদার তার নায়ে মিথ্যা মোকদ্দম!1 শূন্য ঘরেই তোমার দখল 
করেছে। বোধ হয় তার জেল হোভেও পারে । যার। তোমায় চায় গে। কেবল 
দিথি। কার আরকি তুমি তাদের সকল নেছ। 
রহিম। আছে তার গিশ্নী আর একটা ভায়ের _ভিক্ষা। করে মানুষ বাঁচে. 
যেয়ে । কোনে! সন্তান-টন্তান নেই । এ 
| | যাব না মানুষের কাছে 
নিধি। টাকাকড়ি আছে কেমন? তার আবার কি ভাব আছে... 
রহিম ॥ খুব ভালো! অবস্থা! ছিল। কিন্তু জমিদার তুমি যারে ভিক্ষা দেছ?. 
ব্যাটা তার নামে জাল দলিল তৈরী করে, মিথ যোকদ- 


মাক্গ ডিক্রী করে তাকে এখন ভিকিরী করেছে। ্ 
€তো আবার দান করে ফতুর। 

কেনা । আহা! এমন মান্ষেরে। এমন দশ! হয়! 
.. হিম) এীবুঝি দাদাঠাকুর আসছেন । এত যে 
দুঃখ কষ্ট তবু গান গেমে তেমনি আগের মতন আমোদ 
করে বেড়াচ্ছেন । 

 (গোহিতে গাহিতে দাছাঠাকুরের প্রবেশ ) 

গীত। 

(ওম) তুই মা আধার ঘরের আলো! । 
যেমন থাকি তেমন থাকি তোরেই বানি ভালো। 
আকাশ বখন ছেয়ে আমে কালো কাজল মেঘে, 
ঝঞ্জ। যখন আসে ধেয়ে রুজ্র ভীষণ বেগে, 
কুঁড়ে যখন যায় গো পুড়ে বাজের আগুগ লেগে, 
সেই ভয়ের রাতে ওজননী তুমিই কোলে তোলে! । 
( যখন ) ঘিরে আসে দৈন্য লজ্জা দুঃখ খরতর, 

. সবাই থাকে মুখ.ফিরায়ে আপন যে হয়. পর, 
সেই শুন্য ঘরে ও জননী তুমিই প্রদীপ ক্কালো ॥ 
(সকলে ছাদাঠাকুরকে প্রণাম করিল ) 
রহিম। আন্মন দাদাঠাকুর। কাঙালের বাড়ীতে 

ঘেছেরবাণী করে এয়েছেন। 

ছাদ! । ও কণা! বঙিসূনে। ও রকম করলে আমি 
চলে বাৰ। তোরা যে আমার আপনার জন। আমার 
সঙ্গে এতটা! সামাজিকতা! করতে হরে না| ঈশ্বর এই 
বুঝে তোদের সঙ্গে এখন একেবারে সমান করে দিয়েছেন 
_ৰ। একটু তফাৎ ছিল, ত) এখন আর নেই । দয়। করে 
আগায় তিকিরী করেছেন । বেশ করেছেন! বেশ 
করেছেন ! 


১ ,, গ্রীত॥ 
. বখন আমার নাই গো কিছু 
ভাব্‌বো! তখন তুমি আছ 
যখন সকল আসবে ফিরে 
বুঝব তুমি ছেড়ে গেছ। 


রহিম । আবার আপনার সব হবে । 
দাদা কি হবে? কি ছিল? কিগ্যাছে? 
বলিস্‌ কিরে? ঠাকুর আমায় ক্রমে তীর বেশী আপন 
করে নিচ্ছেন । টাক! থাকুলে গাছে তাকে ভুলে খাকি 
তাই টাকা কড়ি সব নিয়েছেন। জমি সব হারিয়ে 
আঘার সব পাব। ওরে তার বড় দয়া! যাক্‌ মে কথা। 
ধর এখন এই আট আনার পয়ণ।নে। 
রহিম । না, না, আমার আছে। ও আছি, রে 
কি জন্যে? 
দাদ1। আরে ব্যাট! নে। ঘরে যে চাল নেই 
তাজানি। 
রহিম ॥ : দাদাঠাকুর, ভূমি হখন ভরা-গলায় "রি: 
বলে ডাকো তখনি ছঃখ কষ্ট সব ভূলে যাই। টাকান়্ 
কাজ কি? 
দাদা। আরে ধরুনে। 
রহিম। দাদাঠাকুর, আজকাল যে তোষার কিছুই 
নেই তবু ভূমি এখনো আমাদের দিচ্চ ? 
দাদা। আমার কিছু নেই তোকে কে বলে? ওরে 
ভগবানের রাজ্যে কি কিছুর অভাব আছে? ওরে তার 
ভাণ্ডার যে অন্ত আমি আর কতটুকু নেব? 
গীত। 
রাজার ছেলে কাঙাল হয়ে ঘুর্বি কোথায় 
কাহাদ্ব দ্বারে ? 
কতটুকু পার্বি নিতে ? রুডই গাছে 
এ ভাগারে। 
আছে কান্না আছে হাসি 
আছে স্থখ ছুঃখ রাশি 
এই প্রকৃতি হবে দাসী চিনিস্‌ যি আপনারে । 
রতনের সের! রতন 
... পেয়ে বুঝি পেলিনে মন 
গেলে সে অমূল্যধন ঘুচ ত '্সভাব একেবারে । 
থাকিস্নে আর জীখি বুজে 
মরিস্নে আর মিছা! খুঁজে 


| ১৫৭ 
বাইরে আলো! থাকলে: কি হয়, কবির। প্রসাদ 
- মুদূলে আখি অন্ধকারে । জন রাম সেন। 
দেওয়। হলেই হয় না পাওয়া (ধান ভাব হাস উদ) 
ৰ তাইতো পেয়েও রয় গে! চাওয়া ( *ঈশ্বরচজ্জ গুপ্ত) 
ছুয়ার দিয়ে রইলে ঘরে-ঝলয় হাওয়া! লাগে নারে ॥ পে শ্রকাশিতের অনুবৃতি ) 


রহিম । তা হলে আর অভাব কি? আমাকেও 
তিনিই দেবেন। না দাদাঠাকুর, আমি কিছুই নেবন!। 
তিনিই দেবেন। ॥ 

দাদা। এও তো! তিনিই দিচ্চেন। এ কি আমি 
দিচ্চি? আমি কে? আমি কি.কিছু দিতে পারি? 
কার দ্রব্য কারে দেব? 

রহিম । না দাদাঠাকুর, আমি কিছুই মেবনা। 
আহা কি মিষ্টি কথ! শুন্বুম-_“তার রাজ্যে অভাব নেই, 
তিনিই দিবেন”*__ন! দাদাঠাকুর আপনার পায়ে পড়ি 
আমি কিছুই নেব না। 

জা রহিম, রহিম, এমন প্রাণ তোর? তুই যে 
আমার চেয়ে অনেক বড়! আয় একবার তোকে বুকে 
করি। (আলিঙজগন) 

রহিম । দাদাঠাকুর, দাদাঠাকুর, আমার দাাঠাকুর ! 
কেনারাম, ভাই দ্যাখো দ্যাখে! কেমন দাদাঠাকুর 

কেন! । ঠিক্‌ যা শুনেছিলাম তাই । এমন মান্য 
তে! আর দেখিনি। এ যে দেব্তা ! 

দাদ । কেরে তুই ব্যাটা! ? মার্‌ খাবি, মারু খাবি। 
এঃ বক্তিমি কচ্চে (স্সেহে কিল মারিলেন) কেমন 
দ্নেহ্তা ? আর দেবত! বজ্বি ? 

নিধি । ওরে ফেনারাম, পায়ে পড়, পায়ে পড়। 
তোর বরাত ভালে! । দাদাঠাকুরের কিল, খেয়েছিস্‌। 
পায়ে পড়। 

(দিখিয়াম, কেনারাম ও রহিমগ্গী দাদাঠাকুরের চরণে প্রত 
হইল। দ্াদাঠাক্ুর তাহাদিগকে আজিঙ্গন করিয়া গাছিল ) 


গীত। 
আমায় পাগল করে'দে। 

খলি ঝুলি কর্ব উজাড় সবাই লুটে নে। 
কি বাতাসে উঠুছে যে ঢেউ লাগ্ছে বুকে এসে 
হাল ছেড়েছি বাক্‌্ন! নিয়ে যাবই চলে ভেসে ; 
একেবারে যাব মেতে হেসে গেয়ে কেঁদে । 
জোয়ার ধখন আসে জোরে আত যখন ছুটে 
ঝড়ের বাতাস মেতে উঠে আকাশ যখন লুটে 
তখন তারে কোন্‌ বাধনে রাখ তে পারে বেঁধে ॥ 


রাজা যখন কুমারহট্রে আসিতেন তখন রাম- 
প্রসাদ সেন অজু গৌসাইকে একত্র করিয়া উভয়ের 
সঙ্গীতযুদ্ধের কৌতুক দেখিতেন।  রামপ্রসা 
কবীন্দ্র ছিলেন, অঙ্জু গৌসাই আধ পাগল! ছিলেন, 
কিন্তু মুখে মুখে রাহুসা-কবিত। রচনা করিতে 
পারিতেন। রামপ্রাদাদ সেন জ্ঞানভক্কি বিষয়ে পদ 
বিন্যাস করিতেন, ইনি তখনি রহস্যছলে তাহারি 
উত্তর করিতেন । 
একদিবস রাজসমীপে রামপ্রসাদ গান করিলেন, 
«এই সংসার খোকার টাটী। 
ও তাই আনন্দ বাজারে লুটা ॥ 
ওরে ক্ষিতি বহ্ছি বায়ু জল, 
শূন্যে এত পরিপাটা। 
প্রথমে প্রকৃতি স্মুলা, 
অহঙ্কারে লক্ষ কোটা । 
যেমন শরার জলে সূর্ধাছায়। 
অভাবেতে স্বভাব ধিটি॥ ১ 
গর্ভে যখন যোগ তখন, 
ভূমে পড়ে গেলেম মাঁটী। 
দড়ির বেড়ি কিসে কাটা ॥ ২ 
রমণী বচনে হুধা, 
স্থধ! নয় সে বিষের বাটা 
আগে ইচ্ছান্থখে পান করে, 
| বিষের জ্বালায় ছট্‌ফটা ॥ ৩ 
ৰ আনন্দে রামপ্রসাদ বলে, 
আদি পুরুষের আদি মেয়েটা । 
ওমা, যাহা! ইচ্ছা তাহাই কর, 
ম তুমি পাধাণের বেটা ॥” ৪ 
অজু গৌঁসাই শ্রচ্ত মাত্রেই ইহার উত্তর 
করিলেন, 
£এই সংসার রসের কুটি, 
থাই দাই বাজক্সে বসে মজা লুটা ॥ 


, ওহে 


ধৈর্য্য থোটা ধরে রবি । খ 75 ২ 
পাখী ধর্াধর্্ম ছুট অজ ছি লা 
তুচ্ছ হাড়ে রে খুবি. :. 
যিনা! মানেনিষের বেত ০ 
জ্ঞানথড়েগ বন্ধ দিবি 1/৩ :: 
প্রথম ভার্যোর সম্তানেরে দুরে হোতে রুঝাইবি 
যদি না মানে-গররোধ»- 
কালের কাছে জবার দিরি॥. 
তবে বাপু-ঝাছা বাপের... 
ঠাকুর, মুনের মত হব্:০8... 
“বোলেছে রাম়প্রসাদ রুকি/ 
আয় মন বেড়ানারিও॥ 1. 
তার কথায়/৫কাদায়ও যেওনারে? 
সাধকের,মূনের ভার সের্রিঃজানেরে ॥” 


রামপ্রসাদ ক্রাদীমীনন গিয়লন ভগ- |! 


বতীর গো-চারণ প্রশঙ্গে বরন করিয়াছেন 
গিরীশাগুহিনী-গৌরী, গোয়রধ দিল। 
কবিতকাঞনকান্তি প্রথম বয়েস) 
স্থরতির গরিবার, সহঢেকসা ৪ ॥.. 
জগ পাতা হইত উঠ, খুন মুনির 1৮ 
জগদন্থারে যব পূরে বেণু । 
| বব পুরে হবু তর ৫ 
অবাক লা: ৪ 
- ভাবে ভোর তনু । ইত্যাদি 





চাচী 


২৫৮ তত্বরোধিনী পি্রিক/-_ ১৯ ক্র,৪ আগ 
: গোস্বামী ইহার উত্তর, দিলেন্ট_--.-. 
পাই রাহ ডি দেবর বাট না জানে পরম তন্ব, কাঠালের আমসন্ব, 
কবিরঞ্রন'গীন করিলৈন,_  + সেয়ে হোয়ে ধেনু-কিচররায়রে1:-১ ্ 
“আয যন বেড়াতে ঘাবি। তা যদ্দি হইত, যশ্শোদা যাইত): 
কালীকল্পতরু ভলেরে মন; :  খোগাজে কি-পাঠায়রে1% 5 ঢালী 
চারি ফল কুড়ায়ে খাবি নিচ ক্জাম/- রামএাসাদ সেন কহিলেন... ২ 
চি শ্রবৃত্তি নিৰৃত্তি জায়া, চা দাহ) ঘা: |1 ৷: ্র্দের গা, তেলের রাট্‌ আর পাগলের ছাট, 
০২. তায় নিবৃত্তিরে সঙ্গে নিবি । মোলেও যায় না।” » 18৮8) ঈনরন 
- শুরে বিরেক নামে জোস্ঠ পুত) অজু গৌসাই তখনি উত্তর দিলেন, : 
৯০১১৮ তত্্বকথা তার ভ্থধাবি ॥ ১. কণ্াডোর, স্বভাব চোর, আর মনের খোর 
১০২ গ৬পদাডজাোগের মোলেও যায় না। ০:৭১ 
. দি মোহগর্ভে টেনে জায়, --- রামপ্রসাদ কহিলেন, লু 


, শ্যামভাবসাগরে ডোবোরে মন, . বা :. 
কেন আর বেড়াও ভেসে ॥. 335) 71 
গ্গোসাই উত্তর.দিলেন,__. 
৮ এএকে তোমার কোপো লাড়ী |. 
ডুব দিওনা বাড়া বাড়ী 8: 

: হোলে পদে জ্বর জাড়ী 1.8: 7 
যেতে হবে যমের বাড়ী | ইউ, 
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মহারাজ রামপ্রসাদকে উমি দান, করিয়া, কিছু, 
দিন পরে জিজ্ঞাসা করিলেন. কেমন, 'সেন্ঞ্ি সে 
ভূমি ভালরূপে,আরাররুিয়াছ কিনা £এপ্রগাদ: 
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ব্যুন্নুরার 
ধৈর্ঘা খোঁটা ধর্ম বেড়া, ১ 


এ দেহের চৌদিক ঘেরেছে। টি. এ 
এখন কালা চোর কি কর্তে পারে... 
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:: চতুর্বর্গ কল ধরেছে ॥ ৩ 
 ক্ামপ্রসাদ সেনের আবস্থাভেদের পদ্য সকল 
অতি চমৎকার, ইনি ক্রিয়াকাণ্ড কিছুই মান্য করি- 
তেন না, ইহার সকল অবস্থার কবিতার দ্বারাই 
তাহার বিশিষ্ট রূপ প্রমাণ হইয়াছে । ইনি তন্ব- 
জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন, ফলভোগবিরাগী হইয়া! স্থুপ- 
বিতর প্রীতিচিন্তে গীত ছলে পরমপুজ্য পরমেশরের 
পুজ! করিতেন । রামপ্রসাদি পদের অধিকাংশই 
জ্ঞার বুক্ত, প্রেমন্তক্তি রসে পরিপূরিত। নিরাকার- 
বান্দর! *্্ষ” শঙ্খ উল্লেখ পূর্বক ধাহার উপাসনা 
করেন ইনি কালীনাম উচ্চারণ করত তীহারি 
আরাধন। ও উপাসন। করিতেন, ইহাতে পুরুষ আর 
্রক্কৃতি অথবা পরমেশ্বর বা পরমেশ্বরী, এই নামা- 
স্তর জন্য ভাব, রস, ভক্তি, প্রেম এবং জন্ঞানগত 
বৈলক্ষণ্য.কিছুই হইতে পারে না, কারণ উভয় 
পক্ষের উদ্দেশ্য এক এবং যথার্থ পক্ষে উভয়েরি 
মর্ধ্ম:9. অভি প্রায় এক হইতেছে । 

-ব্লামপ্রসাদ সেনের শক্তিভক্তিবিষয়ক: উক্তি 
সকল শুনিয়া সকলেই ঠ্রাহাকে কালীর বরপুত্র 
বলিয়া! বাচ্য" করিতেন, এবং তগুকালে তাবতেই 
বলিতেন “অননপূর্ণ(৮ প্রতিদিবসেই কাশী হইতে 
আসিয়া টরাহার শিয়রে বসিয়া কথা কথিতেন, 
স্বপ্ন দিতেন, আর কন্যার বেশ ধরিয়া, গান 

আনি, করিয়া দিতেন ; এবিযয়ে অপর 

কূটা অত্যাস্চথয অলৌকিক. কথ রাষ্ট্র আছে। 
গনি? রামপ্রসা্দ ষেন_ বাটার রেড়া- 
বন্ধনের জন্য দড়ি, বাশ, বকারী প্রভৃতি সংগ্রহ 
করিয়া ঘরামীর. আন্দেষণে গমন করিয়াছিলেন, 
ক্ষণর্ালের পরেই ঘয়ামী লইয়া» গ্রত্যাগমন 
পূর্বক দেখিলেন, বীশ স্বাকারী দড়ি প্রভৃতি 
আপনারাই যথাস্থানে সংলগ্ন হইয়। বেড়া বদ্ধ করি- 
য়াছে। ইহাতে ততক্ষণাৎ গ্রতিবাসী ও গ্রামবাসী- 
গণের মধ্যে কোলাহল, শব্দ ঘোষণা, হইয়া উঠিল 


যে “কাশীপুরেশবরী অনা” স্বয়ং. আগিয়ারাম-. 
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আছে, যাহার বর্ণনা কন্ধিতে হইলে একখানা 
পুস্তক ব্যতীত কোন মতেই নিষ্পন্স হইতে পারে 
না। এই সকল ঘোষণ! প্রাসাদ স্বয়ং কখনই 
করেন নাই, কেননা তাহা হইলে তাহার অসীম 
রচনার কোন স্থানে না কোন স্থানে অবশ্যই ইহার 
কোন কথা৷ উল্লেখ থাকিত? 


ক্রমশং। 
রাণাডের-স্মৃতিকথা। 
| একাদশ পরিচ্ছেদ। .. 
( শ্রজ্যোতিরিক্্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অগ্রবাদিত) 


আমাদের বাড়ীতে আজ প্রায় ৪* বৎসর ইইতে, 
৪€ জন ছাত্রের 'সমস্ত খরচ চালাইতে হছইত॥ অন্য 
নেক দানধর্দধ অপেক্ষা, বিদ্যার্থীফে দান করা 'উমি” 
অন্তরের সহত ভালবাসিতেন, তাই এই উদ্দেশে বেশী- 
বেশী দান হইত। এই সকল ছাত্র খাহার।৷ আসাদের 
বাড়ীতে :খাকিত, উহাদের পাঠাভ্যাপ শেষ হইলে,__ 
শাকসজী তন্নকারী কেনা, ব্যাপারী কাপড়ওয়ালা খুদী 
প্রন্ৃতির দৌকান হইতে আমার কথা মতো ঞিনিস 
আন।--এই পব কাজ উহারা করিত। উহাদের মধো 
যাহার! বেশী চালাক ও অভিজ্ঞ তাঁহাদের ছার হিসাব 
লেখা! ও বিল চুকাইবার কাজ করাইয়৷ লওয়া হইত । 
এই অসার “উনি” মধ্যে হধ্যে জমাপরচ লিখিবার জন্য 
তাগিদ করিতেন । কোন লিনিসপ ধারে আনিবার 
নিয়ম ছিল না। শ-টুইশে! টাকার মাল আনিবার পর) 
হিসাব পরীক্ষ1 না: হওয়া পধ্যস্ত, ১০।-৫ দিনের দেন! 
থাকিয়! গেলেঃ মাস কাবার সেই দেনার টাকা চুকাইয়া 
দিরা ডাহার রপিদ লইতে হইবে, এইরূপ উনি তাগিন 
কন্সিতেন। এই অন্ুলারে সমস্ত: ব্যবস্থ। হইল কিনা, 
আমার ননদ দেখিতেন। সেই সময়কার ছাত্রদের মধ্যে 
*ভট্‌্” এই-ডাক নামে কোম্কন প্রদেশের এক ছেলে 
হিল। লেখার কাছ্ধে হার বেশ দক্ষতা ছিণ, 'মোডী 
অক্ষর সে সুন্দর লিখিতে পারিত; সেইজন্য জমাণরচ 
লিখিবার ভার তার উপরেই দেওয়া! হই়াছিল। প্রত্যেক 
মাসের দশ তারিখের মধ লোকজনের মাহিনা ও 
দোকানদারদ্িগের বিল চুকাইরা দিতে হইত। ইদানী* 
কখন কখন চাকরদিগের বেতন দিবার সময়েই দোকান' 
দ্বারদের (বলের টাকাও তাহার হাত দিয়াই পাঠাইয়। 
দেওয়। হত. তাহাতে, একই দিনে জমাথরচ লিখিবার 


সুবিধা হইত ॥ - কিন্ধ কিছুদিন এইরূপ নিয়মে কাজ 
চরিজে গর, এই “ছেলেটির সনে জুন্লাচুরী করিবার নংপব 
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আপিল বিল চুকাইর়। দেওয়া ও জমাথরচ: লেখা 


এই ছই কাজই উহার ছাতে থাকায় জুগ্রাচুরী ঢাকিবার 
বেশ সুযোগ পাইল) উক্ত “ভট্‌' গ্রায় ছুই -মাসের 
খিল্র টাকা আমাদের নিকট হইতে লইয়া খাতার খরচ 
পিখিয়াছে এবং বিল চুকাইয়। না. দিয়া, সে নিজে অসৎ 
কার্যে খী টাকা খরচ করিয়। ফেলিগ়াছে। এই জুাচুরী 


ধর! পড়িঝার একটা কারণ ঘটিল একদিন আমীর 


ননদ, এক পোয়া “কাজু”-বাদাম শু্দীর দোকান হইতে 
আনাইয়াছিপেন |  মুদ্দী উহা লইয়। আদিলে পর, 
আমার ননদ তাহাকে সহজভাবে জিজ্ঞাপ|- করিলেন, 
“এই কাছ ছাড়া আমাদের পূর্বেকার দেনা আর কিছু 
নেন? এটাই কেবল ধারে এসেছে ?” এই কথ! 
শুনিয়া সুদী আশ্চর্য হইয়া বলিল,_“কি? আপনি 
টাকা! পাঠিয়েছিলেন কি? আমার তে! গত ছুই মাসের 
টাকা! পাঁওন| আছে” এই কথ শুনিয়া বিন্রিত হইয়! 
; ননদ তাহাকে বলিলেন ঃ--"আমর! কখনই ধার বাঁখিনে, 
একথা তুমি জেনেও ছুইমাল কাহাকে না জিজ্ঞাস! 
করে” চুপ করে+ রসে” রবে কি-করে ? তুমি তোমার 
দোকানের লোরুদের কাছে অগ্রসন্ধান কর। মুদী 
বাছির হইয়! যাইবার পরেই এ ছেলেটি বাঁড়ী আসিল; 
তখন ননদ তাহাকে লিজ্ঞাসা করিলেন,--“তুমি মুদীর 
টাকা কি চুকিয়ে দেওনি? সে একটুও "ইতস্তত না 
করিয়া একেবারেই রগিল,-+"আমি সকলেরই বিলই: 
চুকিয়ে দিয়েছি 1” তখন, ভয় পায়, এমন কোন কথা 
তাকে না বণিয়া, ননদ তাকে শুধু বলিলেন_-“যা, 
তোর পড়া অভ্যাদ কর্গে যা,”' এবং দানা-ওয়ালা ও 
কাপড়-ওয়ালার দোকানে চুপি চুপি সিপাইকে পাঠাই 
সন্ধান লইলেন,,_-দেকানদারেরা টাক! -পাইয়াছে 
কিনা $ উহার! টাকা পায় নাই গুনিয়। তিনি সিপাইকে 
বখিলেন-_“তুই দেউড়ীতে রসে থাক্‌) কোন কাজের 
ভুনা হরিকে দরজার বাহিরে যেতে দিম্নে।” সে দিনটা 
পরবের দিন; তাই, আহারাস্তে দোকানদারধিগকে সম্মুখে 
ডাকাইয়! আনিয়! মুকাবেগ! করিবেন এবং তাহার পর 
এই কথ! “গুকে'' জানাইবেন এইরূপ আমার ননদ 
মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন ) কিন্ধু হরির মনে সন্দেহ 
হওয়ায়_-“বদ্ধুর বাড়ী যেতে হবে, পুস্তক আনতে হবে” 
হতযাদি অছিলা করিয়া সে সদর দরজ! দিয় বাঁহিরে 
বাইবার চেষ্টা কর্িল। কিন্তু গিপাঁইরা তাহাকে যাইতে 
দিল না। তখন সে “মার্কেটের”, প্রাচীরের উপর দিয়া 
খাদ্গীবালার বাগানে লাফাইয়! পড়িয়া! পলায়ন করিল । 
একজন ছাত্র এই কথা ননদের কাছে গিয়া বলিল; 
কিন্ত তিনি কিছুই বলিলেন না দেখিয়া, নে এই খবরটা 
আমার কাছে আসিয়া বলিল।, এই কথা শুনিবামাতর 





চারি পাচশো টাকার হিসাবের গোঁল: হইতেছে, দিন- 
ছছুরে একজন লোক প্রাচীরের উপর দিপা লাফাইয়া, 
পলাইল এবং এত লোকজন ও পিপাই থাক্ষিতে কেহ 
তাহাকে ধর্িতে গেল না৷ এইজনা আমার. এত রাগ 
হইল যে, আজ পর্বদিন, আহারের পু্বা এই খররট! 
ওঁকে দিলে গুর কষ্ট হবে, ঙঁর খাওয়া হবে না_-এ কথা. 
আমি একেবারেই বিস্বৃত, হইলাম, এবং আমি একে- 
বারেই তয় নিকট গিয়া এই কথা জানাইলাম । আমার, 
এই 'অধৈধোর দরুণ আর এক জনের কাছে আমার 
উচিত প্রারশ্চিন্ত হইল। “উনি” আঁমার কথ! শুনিলেন 
মাত্র, কোন উত্তর দিলেন না অত্য, কিন্তু বেশ বোধ 
হইল, উহার মনে একটু কষ্ট হইয়াছে । কারণ, পিখি- 
বার কাজ চপিতেছিণ, তাহ বন্ধ করিলেন এবং আহা* 
রের সময় হইয়াছে বলিগ্না সিপাই দপ্তর বাধিবার জন্য. 
উপরে আসিয়ছিল, তাহাকে উনি জিজ্ঞাপা করিলেন), 
"তুই দেউড়ীর সিপাই, চুরী করে” একট! ছেলে পালিয়ে 
যাচ্চে, সে কথা তোর খবরে এল না? যা, তার পিছনে 
পিছনে ছুটে যা, যেখানেই থাক সেখান থেকে তাকে 
ধরে নিয়ে আর; কিন্তু তাকে মার-ধর করিসনে ।* 
এই কথা বলিয়1,__কাছে একট! বই ছিল, গেইট! ইসস! 
পড়িতে লাগিলেন । আমি নীচে নামিয়া রান্না ঘরে 
গেলাম । সিপাই বকড় বকড় করিতে করিতে বাহির 
হইল £__"লে যাবে কোথার? আমি এখনি তাকে 
ধরে আনুচি”_-এই কথ! বড়াই করিতে করিতে সিপাই 
দেউড়ীতে গেল। আমার খুড়-শ্বাস্তড়ী ও ননদ ঠাক্ক্নণ্‌ 
ঘরে ছিলেন তাহারা এই কথ! গুনিতে পাইলেন । 
তখন তাহার! লিপাইকে ডাকাইয়! জিজ্ঞাসা করিলেন. 
“ওরে, এরই মধ্যে উপরে এ খবর কে দিলে? জিপাই 
বলিল, “কে জানে কে দিলে; বৌ-ঠাকরুগ সেখানে 
ছিলেন, তিনিই হয়তো বলে থাকবেন, কে জানে। 
এই কথা শুনিবার পর আর কোথায় আছে!! ননদ 
বলিলেন, *দেখলে কাকী!! আজ পর্দিন, এই - 
কথা খাবার আগে জানানে! ভাল নয় বোলে 
আমি এতক্ষণ জানাই নি-না তো,সে কি. 
আমার কাকা মামা যে, ইচ্ছে করে তাকে পালাতে 
দিয়েছি? তাই কি, বৌ তাড়াতাড়ি উপরে গিয়ে এই 
খবরটা দিয়ে এল? আমাদের সঙ্গে কি কোন সম্পরু 
নেই!!, আমরা কিকেউ নই!! সেকি মনে করে, . 
একমাত্র হিতাকাজ্ী সেই ? “যে আসে শেষাশেষি, তার 4 


ঝাল আরো! বেশী”_এ যে দেখি তাই!” এই কথা 


শুনিয়। খুড়খবাশুড়ী রাগে লাকাইরা উঠিয়। বলিতে লাগি- 
লেন; ওগো, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী এই রকমই “লাগানে+ : 
হয়ে খাকে 7 এই রকম বাগালাগি করে, স্বামীকে খুসী 


ঢা 


ভার, 
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করবার চেষ্টা । আজ পর্যান্ত গর এ দোষটা দেখি নি) 
. আমি বরং ওর পক্ষ নিয়ে বলতুম, ও অনা দ্বিতীয্রপক্ষ' 
স্ত্রীর মতন নয়; কিন্ধু আমার শীঘুই সন্দেহট! ঘুচলো।! 
দিনকে দিন এক একটা গুণ বেরুচ্চে, বেশ, বেশ! 
এতদিন, যতই কিছু বলি না কেন, ওর রাঁগ হ'ত না) 
শুধু এখন ত| খুবই চলছে ! আগে ও জবাব ক"রত না, 
কিন্তু মুখ গোমসা করে থাঁকৃত |: কিন্তু এখন--বেশ 
বেখ--খুব ভাল, খুব ভাল! : সভায় যেতে মারস্ত করে- 
ছেন! ইংরেজি ত শিখছেই ! ছুচার জন বুড়ী বাড়ীতে 
ছ তাদের তাড়িয়ে দেও না.. তাহলেই সব ল্যাঠা 
যাঁবে। তারপর সাচ্ছেব মেম দুজনে বই হাতে ক'রে 
বেদারায় বোলে! । আজকাল দেখি, সে দিনকে দিন 
মনে করচে, সেই ঘরের গিরী | “কর বাঁকর তাঁরই 
তাবে আছে। লাভ গোকসান য| হয় যেন লব তারই । 
ওগো+ অত ফেঁপে উঠো না। আমরা বেঁচে থাকতে 
ওসব হতে দেব না! ও রকম লাগাঁপাগি করলে লোক- 
জন টিকবে কি ক'রে ? হরি চুরী করেছে সে লোকসাম ত 
আমাদেরই হয়েছে! ওর বাবারা কি সেই লোকসানের 
টাকা! পূরণ করে দেবে? এই রকম লাগালাগি করে 
দেখনা কি কাও করে তুলেছে ।” এইরূপ খুব রাগিয়। 
উচ্চৈস্বরে বকিতে বকিতে ঠাকুর-ঘর হইতে মাঝ-ঘরে 
আসিতেছিলেন | তিনি শেষ কথাগুলা বলিতেছেন, আর 
“উনি”নীচে নামিতেছেন--এমন সময়পথের মাঝে ভুক্জনের 
সাক্ষাৎ ঘটিল $ ছুই তিনট! কথা ও"র কানে আসিয়াছিল | 
আগেই তার যনে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। তারপর, এত 
কথ! তিনি আমাকে অকারণ বলিতেছেন, নিজে স্বকর্ণে 
শুনিয়! ৩'র” আর সহ্য হুইল না এবং একটু দীড়াইয়। 
থাকিয়া উনি তাঁকে বলিলেন--"সতা কথা বল্তে হলে, 
এই-কথা তোমাদেরই আগে আমাঁকে জানানো উচিত 
ছিল; এবং চোরের পক্ষ নিয়ে ঘরের লোকদের নির্যাতন 
করা কেন? ও. আমার কাছে বলবে নাতে! কাকে 
বলবে?” এই কথ! শুনিয়া তিনি অত্যন্ত রাগিয়া উঠি- 
লেন এবং বলিলেন-_”্রীর পক্ষ হয়েএতট1 বলা কেন? 
আমি তাঁর গায়ে লোহা পুড়িয়ে ছাকা দিয়েছি নাকি? 
স্ত্রী বদি তোয়ার.এত আদরের হয়, এত সুকুমার হয়, 
তুমি ওকে কাছে নিয়ে বোসে থাকো। কিংবা ওকে 
সিংহাসনে বপিয়ে. দেবী বলে পুজা কর। ইংরাশী 
পড়ে খুব চালাক হয়েছ তুমি মনে কর, কিন্তু তোমার 
একটুও বুদ্ধি নেই! আমাদের উপর তোমার যদি 
বিরক্ষি হয়ে থাকে--তাই বলে স্ত্রীর পক্ষ নিয়ে আমাদের 
অপমান কোরে! না; তার চেয়ে আমাদের বাড়ী থেকে 
বেরিয়ে যেতে লন কেন ?%” এইরপ উল্টা ঃচাপ দিয়! 
কথা বলায়__গুর যে কখন রাগ হয় না উনিও রাগিক্সা 
একেবারে বলিয়া উঠিলেন__“বেরিয়ে যেতে কে বারণ 
কচ্চে?” এই কথাগুলি মুখ দিয়া বাহির হইবামাত্র 
উনি ঝুঝিলেন, কথাটা! বল! ভাল হর নাই ; চুক হইয়াছে, 
গর গলার আওয়াজ তখনি সৃছু হইয়া! আসিল এবং চুক 
শোধরাইয় লইবার জন্য খুব নমভাবে খুড়শ্বাপ্ু 
বলিতে লাগিলেন ) নানারকমে উনি তাকে অনেক কথা 
এইন্ধপ বলিলেন $--*বাড়ীর মধ্যে তুমিই সকলের বড় ; 
বাগ করে তুমি যাই বলন| কেন তা আমাদের শোনা 
উচিত। কখন যদি আমার চুক হয়, আমার কান 
মলিবার অধিকার কেবল তোমারি আছে। তোমার যা 
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ইচ্ছ। হয় তাই বোলো, কিন্ত সতা মিথ্যা -একবার বিচার 
করে দেখো । এখন হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে যে কথা 
বেরিয়ে পড়েছে, তারজ্না তোমার. কাছে আমি ক্ষণ 
চাচ্ছি*। . এইবপ স্পট করিয়! শেষে বলিবার পর, খুড়- 
্বাশুড়ীর রাঁগ একটু কমিয়। আগিল। বাড়'র মেয়েদের 
সহিত সম্মান ও সন্ত্রমের সহিত ব্যবহার করা--ক্ামাদের 
খাড়ীর এই চাল পূর্বব হইতেই আছে। বাড়ীর মেয়েদের 
মানা কর! উচিতঃ উত্তর &দিয়া। অমর্ধ্যাদ। করিতে নাই, 
এইরূপ শ্বশুর মহাশয়ের ও আমার স্বামীর উপদেশ ছিল। 
আমাদের বাড়ীর মান্য সম্পর্কীয় মেয়েদের অপমানের 
কথ! শোনা একেবারেই অভ্যাস ছিল না । তাই, 
আমার মানা আত্মীপাদের মনে কষ্ট হয় এরূপ কথা ধাহার 
মুখে কখনই শোন! যাইত 'লা/-মেয়েদের প্রাতি -কটু বাকা 
প্রয়োগ কর! কখনই উচিত নহে এইরূপ যাহার দু 
বিশ্বাস ছিল, তাহার মুখ হইতে স্ত্রীর পক্ষ লইয়। কথা 
বলিতে শুনিয়! খুড়শ্বাসুড়ীর ভয়ানক অপগাঁন মনে হইবে 
তাহাতে আর আশ্চর্ধাকি? কিন্তু উপরি কথিত অন্থ- 
সারে ক্ষম। চাহিবার পর তাহার রাগ কমিয়া গেল; 
ঠাহার সরল অন্তঃকরণ, কিছুপিন পরেই তাহার রাগ 
একেবারেই চলিয়! গিয়াছিল বপিলেও হয়। কিন্তু রর 
মনে এই কথাটা বরাবর লাগিয়া! রছিল। যখনি এই 
কথা তার স্মরণ হইত, তথনি তিনি মনে করিতেন-__ 
"সেই সময় এতটা 'ক্রোধের 'বশীভূত 'কিরুপে হইয়াছি- 
লাম? এই সম্বন্ধে বারংবার তাহার পশ্চান্তাপ হুইত। 
খুড়স্বাশুড়ী ঠাকরণের মৃতার পর চি-মাবা ভাইকে ও 
আমার ননদকে পুণায় “উনি” যে পত্র লিখিরাছিলেন 
তাহাতেও খুব ছুঃখের সহিত উপরি-উক্ত গলদের কথ! 
বলিয়াছিলেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে আমার খুড়শ্বাস্ুড়ী 
ঠাক্ষরণের প্লেগে মৃত্যু হয় 


ইতি একাদশ পরিচ্ছেদ সমাণ্ড। 


দিদিমার__আশীর্ববাদ। 
(শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ) 

অনাম অঞ্জান! ভূমি, অজানা হতে আপিয়া 
অন্তরের দুর্গ ভেদি, নিলে অন্তর কাড়িয়। ) 
আচদ্বিতে কোথ! হতে, তুমি যেন এসে উড়ে, 
বসিলে প্রবল বলে, হৃদি সিংহাসন যুড়ে। 
কিশল-কোমল তনু, প্রাণটুকু সুকুমার, 
সহিতে পার ন| তুমি, কোন জোর কিন্বা! ভার। 
অতি ক্ষুদ্র, ক্ষীণ তুমি॥ অক্ষম ও নিরুপায়, 
বাচিতে পারনা হেথা, বিন সেব। মমতায় | 
কিস্তুকি যে মহাশক্তি আছে তোমার ভিতর, 
তব কান্মা-ডাকে মোরা! ছুটি আকুল অন্তর, 
নিয়ে বুকভর! ক্ষীর, মুখর! মিষ্ট বোল, 
আদরমাথানে। হাত, আদরবিছানে! কোল ! 
তোমারে তুধিতে হই আস্ত পাগলের মত ১ 
করি নান! অঙ্গভঙ্গী, চেঁচামেচি করি কত। 











তোখাগে বাঁচাতে বাস্ত, নিজেরে খাই ভুলিয়া । 
লন্লাটেনে তি পুষি, হয়ে ভর়েতে বিহ্বল, 

০ দেখি তার দশ, আর যত,লোকবল 

৮ সাহার হুকুমে করি গ্রাগ়ে পাণদান, ৰ 
- এড়াতে পারিলে তারে, আনন্দে করি প্রস্থান) 
তোমার অবল বল, এমনি তাহা প্রবল, 
তোমারে ছাড়িতে মোরা) ঝাদিয়া হই বিহ্বল । 

_. হেচ্ছার আঁকড়ি তম! বুকেতে ধরি চাপিয়া, 
রাখিতে চাহি তোমায়, শত যাতনা অহিয়।. 
 শঁবল লা হতে, জমধিক বল তব, 

_ শত্রাট্‌ সমগা্তী, পায় তব ফাছে পরাভব ॥ 
অনাম অতিথি তুমি, এসেছ মোদের ঘরে, 
একটী হ্ন্মর.নাম পেয়েছি-তোমার তরে । 
আনলে কয়িব আজি তোমার মামকরখ 
নামটা সার্থক করো, লভো! সুদীর্ঘ জীবন ! 


চিত্রপরিচয়। 


বন্তমান সংখ্যার ভারতের ছুইটি প্রসিদ্ধ বন্দরের 
আলোকচিত্র প্রকাশিত হইল । প্রথমটি মান্দা বন্দরের | 
দবিতীকাট পর্ভ,গীজ রাজোর মাশ্থগোয়! বন্দরের । 
* আঙ্রাজ বন্দর লোক কোলাহলপূর্থ প্রধান: নগরীর 
মধো অবস্থিত থাকিয়া জীবলোকেক্স সাঁক্ষা প্রদান 
করিতেছে। আর্ক দ্বিতীক্ঘটি পর্বাতবনরাজীবৈষ্টিত লোক- 
জল-বর্জিত নিভৃত শাস্টিময় স্থান অধিকার করি! মঙ্গল- 
স্বরূপ শান্তিদাতার শান্তিময় ইচ্ছা পরিঘোষণা ১ সা 

এই ছুইটি ছবির মঠাভাগে একটি গছ 
ধর্ম ও কর্মনূপ হুইজন নাজিক সরজ। কোলাছলের আঞর- 
ভুমি ইহজোক, হইতে যেন জীবগণুকে শাস্তিধায়ে ঝইবার 
জন্য প্রত্তত হিয়াছে। .. ,. 

ভাবুক পাঠকন্ুদয়ে এই কবিত্বষয় মহাতারের উচ্ছাস 
প্রবাহিত করিবার মানসে চিন্রগুলি প্রদত্ত হই ।., 

শ্রীক, প..বঃ 


একখানি পজ্জ। 


[ জেলওয়ের উদ্চপদ্র বারী এবং আমাদের আহি 
জনৈক বনু সাত হইয়। ামাদিগকে.যে চিঠি লিখিয়াছেন, তাহা 
ব্দ'নঙ্গসহকারে নিয়ে প্রকাশ করিলাম । আমাদের গ্রাহক এ অনু- 

- আহক যদি এই বন্ধুর নাগ তন্ববোধিনী পত্জিকার রতি অনুরাগ 
প্রদর্শন করেন, তবে ইহার উ্নতির' নয আমাদিগকে রাজ 
টিক, জিনস: 


০১২০, 11071 





ক্র করিবে । বর্ধান সময়ে ইছা বাংলা- 
দেশের সর্ঝ প্রাচীন মাপিকপত্রিক। ৮ তে ঠা নর 

“মানন্দের বিষয় খে-তববোধিনীর উ্নতি কমে, আছ-. 
কাবা-বিশেধ চেষ্টা হইতেছে কিন্ত গ্রাহক অহঞাহক" 
গণের সাছাব্য ব্যতীত ইহাকে ৮০১. শিখা 
নছে। 

“তববোধিনীর গ্রাহক অঙুগ্রাহকগণের মধ্যে অনি 
চেষ্ট। করিলে অনায্নাদে তাহাদিগের বন্ুবান্ধর আমীয় 
স্বজনের মধা হইতে অন্ততঃ একছান করিঞ। নুতন: গ্রাহক 
সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন । এজন্য ন্সামার- প্রস্তাৰ 
৪১১44) এ বিষয়ে একটু চেষ্টা 
করিয়া দেখেন ) 

“তত্বরোধিনীতে সস ৮4৮: উপাসন! পর 
এবং বরাঙ্গধন্ গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাপ ধারাবাহিকদ্ধপে 
প্রকাশিত হইবার বন্দোবস্ত হইতেছে। ইহাতে নূতন 
শ্রাহক সংগ্রহের কতক সুবিধা হইবার সন্ভাবন। । 

“আমি তদ্ববোধিনীর কয়েকজন গ্রাহক সংগ্রহ রুরিয়া- 
দিতে প্রতিক্রুত হইলাম । তন্মধো কয়েকটি লাম এই 
পত্রের সহিত পাঠাইতেছি।” 74 


ডন 


২৭শে মেও৯৯১৮ 1. 


'গ্াহৃস্থ্য নংবাদ। 


আমাদের পরমাত্মীয় শ্রীবুক্ষ শুরেজ্্রনাথ ঠাকুরের 
কনিষ্ঠ পুত্রের শুভ অন্নপ্রাশন ও. নামকরণ, রাঁচিতে: 
স্থম্পর্ন: হইয়া! গিয়াছে! নাম দেওয়া হইয়াছে 
্রীস্রৃতেন্রনাথ ঠাকুর । তাহার পিতামহী তদপলক্ষে, 
একটী কবিতা ্লচনা করিয়া পত্রিকার প্রকাশার্থ প্রেরণ 


১1৮. 


কগ্জিয়াছেন, আমরা পাদরে তাহা প্তা 
আগা মন্‌ হতে দর্ঘলীবন ২ কামনা করি, 
সংবাদ ... 


ত্ত্বাবোধিনী পত্রিকা__ামরা দেখিয়া জী 
হইতেছি থে তন্থবোধিনী পত্রিকার প্রবন্ধ গু জনলাধা- 
রথের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে। গত  ১ল! শারগ 
তারিখের : তত্বকৌমুদী পত্রিকার শগত্যানন্দ। দাস লিখিত: 
“ছুর্ীতি ' তাহার প্রতীকার": প্রবন্ধ উদ্ধত হইছে 
খত 5 ঠা ভাদ্র তারিখের শিক্ষামাচার: পত্রে ডাক্ষার. 
চুনীলাল বন্ধু মহাশয়ের ৮7৯০০ ৩ ৮8 





১7৮ ? 
৮5. 5115 
77. 1 ভুয়ীত 


১372 51 


আশ্বিন, খাঙ্ধসন্বৎ ৮৯ | 

-তজ্সরোধিনী 1 

শ্জন্াধা হজাসিতলয দ্বানীক্লান্্ল জিত্বলাপীশাতিহ ওঞ্ঠলপ্ঙ্গল। লী লিন্ঘ ালললন্ণ জিব খলন্লরজিহঅনধীঞ্ঠীঘা ছিল 
নল্জন্যাঘি অঞ্জলিমন্তু ঞ্গান্ময' লঞনিল াঞ্জ্লানহখুষ ঘুদ্খলগলিদফিলি । বাতা লব মীঘালতঃ 





৯০২ সংখ্যা 


হাহজিকারীতিজান্ড ঘলল্মধলি | লঞ্চিল্‌ গীমিদাথর সিযন্ধাত্য ভলঙ লনুঘাজলজাজ 


১৮৪৬ শক 


চে 





আমায় রাখো। 


বেহাগ। 
আমায় রাখো আমায় রাখো। 
তুমি গো৷ জননী দিবস রজনী 
হৃদয়ে জাগো 
হৃদয়ে জাগো। 
তোমারে ছাড়িয়৷ আকুলিত হিয়। 
ভ্রমি বে কোথ! জানি নাকো 
. তবু যে মা শুনি তোমারি মধু বাণী-_- 
করুণ স্সেহ স্থুরে তুমি ডাকো 
তুমি ডাকো। 
বিরহ তোমার সহেনাকো৷ আর 
প্রাণ চাহে সদা কাছে থাকো 
কাছে থাকো। 
আর কিবা চাহি বল, চাহি শুধু ক্ষমা কর 
অপরাধ মম লাখো! লাখো ; 
তোমারি শীতল কোলে লহগো! আমায় তুলে 
বারেক মা-গো-- 
আমার মা-গো। 





 উদ্বোধন। 


আমি জানিনা আপনাদিগকে কি প্রকারে 
উদ্বোধিত করিব |. কেমন করিয়া, কোন্‌ কথা 


বলিয়া ব্রক্গ্ঞানের প্রতি আপনাদের মনুরাগ, 
আপনাদের ভগবস্তক্তি জাগাইয়! তুলিব তাহ! 
ভাবিয়াই পাইতেছি না। আমি নিজেই এ বিষয়ে 
এতই পশ্চাৎপদ ও হীন যে আপনাদিগকে এ বিষয়ে 
কোন কথা! বলিতে সাহসেই কুলাইতেছে না। 
আর, আপনাদিগকে' জাগাইয়। তুলিরই বা কি? 
আপনার! তো! নিজের! উদ্ধদ্ধ হইয়াই এখানে 
আসিয়াছেন__জাগরণ তে৷ সঙ্গে করিয়াই আপনারা' 
আনিয়াছেন । আপনাদের হৃদয়ে জাগরণ ন। 
আদিলে কি আপনার! দূর-দুরান্তর হইতে ক্রহ্ষানাম 
শুনিবার জন্য এই উপাসনামন্দিরে উপস্থিত 
হইতেন? সমস্ত বাধাবিস্ম ও আলস্য পরিত্যাগ 
করিয়া আজ যে-এই উপাসনামণ্ডুপে আসিয়াছেন 
ইহাই তে! আপনাদের জাগরণেরই পরিচয়। 
অনেকে এখানে আসেন নাই । ধাহার! 
এখানে আসেন নাই, তাহাদের অনেকে প্রক্গভ্ান 
ও ব্রঙ্মপ্রীতিকে একটা ফাকা ফাকা বস্তু বলিয়! 
ধরেন। তাহাদের মতে একেবারেই ব্রঙ্গের উপ- 
সনা করিতে যাওয়া অসম্ভব_-ধাপে ধাপে উঠিয়। 
তবে তাহার নিকট উপস্থিত হইতে হয়। এই 
কারণে তাহারা “সাধকানাং হিতার্থায় ব্রঙ্ষণো রূপ- 
কল্পনা” অর্থাৎ সাধকদের মঙ্গল ব৷ সুবিধার জন্য 
ব্রহ্মের রূপ কল্পিত হয়, এই বাকোর বড়ই সমর্থন 
করেন। যে ভগবানের নাম, যে ্রঙ্গজ্ভান আমা- 
দের সকলেরই হৃদয়ে নিহিত আছে, সকলেরই 


১৬৪ 


আত্মাতে সমভাবে বিদ্যমান আছে, সেই ভগবানের, 
সেই ব্রহ্ষভঞানের আর রূপ কল্পান! করিব রি 1 এই 
যে প্রকৃতিতে সকলের জন্য সমানভাবে বাতাস, জল 
রৌদ্র প্রভৃতির সদাব্রত উন্মুক্ত আছে, এই সকল 
বাতাস, জল, রৌদ্রের কি আমরা কোন রূপ কল্পনা 
করিতে পারি যদি এই একটী কঠিন বস্ত্কে 
বাতাস প্রভৃতির রূপ বলিয়া! বর্ণনা করি, তবে তাহা 
কি অপ্রক্ৃত কল্পনা হুইবে ন! ? তেমনি 'অন্ত- 
স্বরূপ ভগবানকে একটা কল্লিত রূপের মধ্যে সীমা- 
বদ্ধ করিয়া! বর্ণনা করিলে তাহা কি নিতান্তই 
আপ্রকৃত হইবে না?  ॥ 

তারপর, আমাদের সকলেরই হৃদয়ে যখন ক্রঙ্গা- 
জ্ঞান অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত আচে, তখন ব্রঙ্গের 
রূপকঞ্জনার প্রয়োজন কি? আমারও পৃর্বেব একটা 
সংস্কার ঠাড়াইয়াছিল যে সহজে ব্রক্মোর দ্বারে 
পোৌঁছিবার জন্য বুঝি বা তাহার রূপকল্পানা আবশাক। 
কিছ সে সংস্কার নির্মল হইয়া গিয়াছে । অল্লাদিন 
হইল আমি একবার পুরীতে গিয়াছিলাম । সেখানে 
একটা তিন বৎসরের বালক যখন সমুদ্দের প্রতি 
স্থিরদৃষ্ঠিতে দেখিতে দেখিতে আমাকে জিজ্ঞাসা 
করিল যে, «এত জল কে ঠেলিতেছে”, তখনই 
দৈখিলাম ঘে সেই লিশুরও ছদয়ে ব্রন্মোর একটা 
 মহান্‌ ভাব নীরবে কার্য করিতেছে । আবার, 
একজন “নিলুয়া” (যাহারা সাতার শেখায় তাহা- 
দিগকে নিলুয়। বলে ) তাহার চার পাঁচ বসের 
বালককে সমুক্টে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল: দেখিলাম। 
দেখিয়া আমার তো হৃকম্প উপস্থিত হুইল যে_ 
একি করিল! পরক্ষণে দেখি ষে সেই বালকটা 
ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া আসিল । আমি বাচি- 
লাম ভাবিয়! যে বালকটার প্রাণরক্ষ! হইল । তখন 
সেই নিলুয়াকে এ প্রকার করিবার কারণ জিড্ঞাস! 
করাতে জানিলাম যে, সে তাহার পুত্রকে সাতার 
শিখাইবার় জন্য এই কাজ করিয়াছিল । আমি আবাক 
হইয়! ইঙ্গিত করিলাম যে, অতটুকু শিশুকে প্রথমে 
পুকুরে, পরে নদীতে, অর্ববশেষে সমুদ্রে গ্লাতার 
শিখাইতে হয়। তদ্ুতরে সে স্পট বলিল যে 
নদীতে পুকুরে হাজার সাতার শিখাইলেও সমুদের 
ভয় যাইবে না, তাই ফে একেবারেই সমুদ্রে সীতার 


তন্ববোধিনী পত্রিকা 








১৯ কল্প, ৪ ভাগ 


সংস্কার নির্মূল হুইল. বুঝিলাম যে আমাদের 
আন্তনিহিত ব্রহ্ষাজ্ঞান ফুটাইয় তুলিবার জন্য কল্পিত 
রূপের ভিতর দিয়! যাইবার প্রয়োজন নাই, ,একে- 
বারেই জীবনের প্রথম অবধিই ব্রশ্ষাকেই প্রত্যক্ষরূপে 
ধরিতে হয়। | 

প্রকৃতই, তাহার রূপকল্পনা করিব কি? 
তাহার রূপ প্রকৃতিতে তো ছড়াইয়া আছে। 
তাহার মুকুটে যে চন্দ্র সূর্য্য দিবানিশি জবলঙ্কল করি- 
তেছে, তাহার মুখের হাসি যে শত শত ফুল্ল কমলে, 
শত শত পুষ্পরাজিতে বিকসিত হইতেছে, তাহারই 
আশ্চধ্য প্রভা এই যে সমস্ত প্রকৃতিতে বিছাইয়। 
আছে, যদি তাহার রূপ দেখিতে হয় তবে এই 
সকলেই তো৷ দেখিব। তিন. নিজে নিজের বূপ 
যেমন দেখাইতেছেন, তাহাই তে দেখিব--আমা- 
দের মনগড়া রূপের মধ্যে তীহাকে আনিব কি 
প্রকারে ? ৃ 

তাই আমরা বলিতে চাই যে আমর! যেন 
আসলে আলস্যের কারণে রূপকল্পনার : দোহাই 
দিয়! ঈশ্বর হইতে দূরে না সরিয়া যাই। .এই 
উপাসনামন্দিরে তাহার পুজার একটা আদর্শ 
রক্ষিত হইয়াছে, সেই আদর্শ অনুসরণ করিয়া 
আমরা যেন প্রত্যক্ষতাবে সেই ব্রচ্ষোপাসনার 
সরল পথ অবলম্বন করি। সেই মহান্‌ পরমেশ্বরকে 
পাইবার জন্য যেন শ্ঠাহারই প্রদর্শিত মুক্ত পথ 
অবলম্বন করি, শত সহজ কল্লিত রূপের বঙ্কীর্ণ 
পথের ভিতর দিয়া তাহার নিকট যাইতে চাহিলে 
অনেক সময়েই প্রকৃত পথ হারাইয়। ফেলি। 
বাহিরে প্রকৃতির সৌন্দর্যে যেমন তীহাকে সহজে 
দেখিতে পাই তেমনি ভক্তজনদিগের অন্তরে 
ভক্তির ভিতরে, মানুষের ন্সেহ প্রীতি দয়া প্রভৃতির 
মধ্যে তাহাকে আরও কত সহজে দেখা যায়। 
শৈশবাবধি গুনিয়া শুনিয়! রূপকল্পনার প্রতি একটা 
অযথা আস্থা! দাড়াইয়া. গিয়াছে, এখন পরীক্ষা দ্বারা 
তাহার ভিত্তি বড়ই ছুর্ববল দেখা! যাইতেছে । সেই 
সংস্কার ছাড়িয়। দিয়া এবার আমাদিগের প্রত্যক্ষ- 
ভাবে সেই.স্সেহময়ী মাতার নিকট ছুটিয়া যাইতে 
হইবে। আন্মুন সকলে, পিছাইয়। থাকিবার আর 
সময় নাই ।%& 


দিতে শিখাইতেছে। আমার চমক ভাঙ্গিল, পূর্ণব | * আদির্রাকসসমাক ১৯ আধা ১৪২৫ | : 


খা ১৮৪০, 
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: ভাদ্রোৎসবে ত্রাহ্মম্মিলন 1 
(শ্রীচিস্তামণি চট্টোপাধ্যায় ) 

১১ই মাঘ ব্রাঙ্মসমাজের স্থায়ী গৃহপ্রতিষ্ঠার 
দিন বলিয়া! এ পবিত্র দিনটা ত্রাঙ্মসাধারণের মাঘোৎ 
সবের দিন হইয়া দাড়াইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
৬ই ভাদ্রে মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায় কর্তৃক 
বরঙ্গোপাসনার সূত্রপাত হয় । এ দিনটার গৌরব 
স্মরণ করিয়৷ ব্রাঙ্মাসমাজে ভাদ্রোৎুসব হইয়। থাকে । 
এ বশুসর আমাদের স্থহৃত শ্রীযুক্ত /কেদারনাথ দাস- 
গুপ্ত ৬ই ভাঙে ব্রাহ্মাদিগের সশ্মিলিত উপাসন! 
করিবার প্রস্তাব করিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত 
ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর নববিধান সমাজের প্রচারক 
শ্রন্ধাম্পদ ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী, উক্ত সমাজের 
সম্পাদক ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক এবং সাধারণ 
ক্রাঙ্মদমাজের সম্পাদক ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য 
মহাশয়গণের নিকট সেই প্রস্তাব উপস্থিত করিলে 
তীহারা সকলেই সেই প্রস্তাব সর্ববান্তঃকরণে অনু- 
মোদন করিলেন। সাধারণ ব্রাক্গসমাজের কার্ধ্য- 
নির্ববাহক সভাও এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। 
ব্রজগোপাল বাবু প্রভৃতির ইচ্ছাক্রমে ক্ষিতীন্দ্র বাবু 
ইহার বন্দোবস্তের ভার গ্রহণ করিলেন। রাম- 
মোহুন লাইব্রেরি এই অনুষ্ঠানের উপযুক্ত স্থান 
বিবেচিত হুইয়াছিল। কিন্ত তাহার কর্তৃপক্ষগণ 
আহ্বানপত্রে “অসাম্প্রদায়িকভাবে ব্রক্মোপাসন! 
হইবে” এই কথা না থাকিলে লাইব্রেরির হলটি 
ব্যবহারের জন্য দিবার অক্ষমত। জানাইবার 
কারণে এবং আহ্বানকারীগণের মধ্যে কেহ কেহ 
প্আপান্প্রদারিকভাবে” -এই কথাটা আহ্বানপত্রে 
রাখিবার বিরুদ্ধে দৃঢ় অসম্মাতি জানাইবার কারণে 
লাইব্রেরিহল পাওয়৷ গেল না। সিটি কলেজের 
প্রিন্সিপাল শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় 
নবনির্িত এ কলেজের ্থবিস্তৃত সভাগৃহটা 
আমাদের ব্যবহারের জন্য অনুমতি দিয়া কৃতভন্ততা- 
ভাজন হুইয়াছেন। ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, 
ডাক্তার -প্রাণকৃষ জাচার্ধ্য এবং শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর এই তিন ব্যক্তির নামে আহ্বানপত্র বাহির 
করা হইয়াছিল। সম্মিলিত ব্রহ্ষমোপাসনার প্রস্তাব 
ও কার্যে পদ্মিণতির মধ্যে অবসর এত অল্প ছিল যে 
বিশেষ চে! সত্বেও আহ্বানপত্র সকলের নিকট 





যথাসময়ে পৌঁছায় নাই। তাহার জন্য আমরা ' 
বিশেষ দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী। উপাসনার সময় 
সন্ধা ৬।০টা নির্দিষ্ট থাকিলেও তাহার অনেক 
পূর্বেই স্থবিস্তৃত ঘরটা শ্রোতৃবর্গে পরিপূর্ণ হইয়া 
গিয়াছিল। স্থানাভাবে অনেককে বারান্দায় দীড়া- 
ইয়! থাকিতে হুইয়াছিল। প্রায় দেড় হাজার 
লোক উপস্থিত ছিলেন, তগ্মধো প্রায় দেড় শত . 
মহিল! ছিলেন । 

সর্বব প্রথম সমবেতভাবে গ পিতানোহসি প্রভৃতি 
অর্চনা পাঠ করিয়! উপাসনা কার্য আরম্ত হইয়া- 
ছিল। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া বখন মিলিত কে 
এই অর্চনায় যোগদান করিয়াছিলেন, তখন ভক্তি- 
ভাবের যে কি এক তরঙ্গ বহিয়৷ গিয়াছিল, তাহা 
ধাহারা প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাহাদিগকে বোঝানো! 
অদন্তব। তাহার পর ভাই ব্রজগোপাল বাবু, 
আচার্য শ্রীযুক্ত সীতানাথ তন্বভুষণ এবং ক্ষিতীন্্ 
বাবু বেদী গ্রহণ করিলেন । তৎপরে আদিক্রাঙ্গসমা- 
জের স্থপ্রসিদ্ধ গায়ক প্রীযুক্ত স্থরেন্্রনাথ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় সুমধুর কণে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রচিত “ভ- 
দিন ক্ষণ শুভ এই মাসে” এই স্থপ্রসিন্ধ সময়োপ- 
যোগী গান. করিলেন। তগুপরে ব্রজগোপাল বাবু 
স্বল্নাক্ষর ও সারদিগ্ধ কথায় সমাগত ব্রহ্ষোপাসক* 
গণকে উদ্বোধিত করিয়া! তুলিলেন। ঞুরে রাজা 
রামমোহন রায়ের সেই তড়িৎসথারক স্থু প্রসিদ্ধ 
গান “ভাব সেই একে” গীত হইল । তদনন্তভর তত্ব- 
ভূষণ মহাশয় “ত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” প্রভৃতি নত 
অবলম্বনে আরাধন| করিয়া “অসতো৷ মা সদগময়” 
প্রস্তুতি মন্ত্রে তাহার উপসংহার করিলেন। তাহার 
আরাধনাকালীন উপদেশের সার মণ্ম আমরা 
স্থানান্তরে প্রকাশ করিলাম। 

তৎপরে ক্ষিতীন্দ্র বাবুর রচিত “মিলেছি মা 
তোর আজি মধুর ডাকে” গানটা রাম প্রসাদ স্থরে 
গীত হুইল। গান হইয়। যাইবার পর ক্ষিতীন্দ্র বাবু যে 
মনখমস্পর্শী বস্তুত! দিয়াছিলেন তাহা স্থানান্তরে প্রকা- 
শিত হইল । অবশেষে অতীব করুণ ভাষায় ভাই 
ব্রজগোপাল একটা প্রার্থন! ও “ক্রহ্মকুপাহি কেবলং” 
শান্তিবাচন করিলে পর রবীন্দ্রনাথের “একবার 
তোরা ম| বলিয়ে ডাক” গান গাওয়৷ হইল । তৎপরে 
সভ! ভঙ্গ হইল। 


১- 





সকলে এত আগ্রহের সঙ্গে যোগ দিতে অগ্রসর 
হইবেন।  ব্রাহ্মসমাজের সকল শাখার কর্তৃপক্ষ- 
গণের প্রতি আমাদের এই অনুরোধ যে তাহার! 
ষেন প্রতি ভাদ্রোৎসবে এই সম্মিলিত ব্রঙ্ষোপা- 
সনাকে একটা স্থায়ী অঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। 
মঙ্জলময় পরমেশ্থরের নিকট এই প্রার্থনা করি, 
তিনি সকল ব্রঙ্ষোপাসকেরই হাদয়ে সত্যকার 
নিন গরাকাঙ়া ও পাতি 
করিয়! তুলুন 


আরাধন|। 
(শ্রীদীতানাথ দত্ত তন্বভূষণ ) 

হে স্বপ্রকাশ দেবতা, হে চৈতন্যস্বরূপ, প্রীণের 
প্রাণ, আত্মার আত্মা, নিজ আলোকে নিজে 
প্রকাশিত: রয়েছ, আবার নিজগুণে আমাদের নিকট 
প্রকাশিত হয়েছ। তুমি শোত্রের শ্রোত্র, মনের 
মূ, বাক্যের বাক্য। তুমি আমাদের চিন্তা" 
তের, আমাদের স্তবস্তুতির, আধার আশ্রয় 
হয়ে রয়েছ। উপাসনার ধুপগন্ধ, স্তবস্ততির 
. সৌরভ, তোমার অতীব প্রিয়। তুমি আমাদের 
ভক্তি চাও, তাই-তুমি তোমার এই পুত্র -কন্যা- 
দিগের চিন্তকে তোমার জীবন্ত স্পর্শে জাগ্রত করে 
তাহাদিগকে তোমার পুজায় প্রবৃত্ত করেছ। - তুমি 
আমাদের বুদ্ধিবৃন্তির (প্ররয়িতা, তুমি আলোক, 
জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তুমি চালক, তুমি গিক্ষক, 
তুমি গুরু, তুমি আচার্য, তুমি পথ, তুমি গম্য স্থান । 
নিজের দীনতায়, নিজের  অনীশভাবে_ মুহমান 
হয়ে যখন দেখি__অনস্তত্বরূপ তুমি আমার আধার 
আশ্রয় হয়ে রয়েছ, তখন আশ্বস্ত হই। তোমার 
অনন্ত এশ্বর্ধ্য, অনন্ত শক্তি আমার সহায়, তোমার 
অনন্ত জ্ঞান আমার চালক |. আমরা যতই ভ্রম- 
প্রমাদে পতিত হই ন| কেন, তুমি সমুদয় সংশোধন 
কর্বে জানি। তোমার. সহজ বাহ আমাদের 
রক্ষক, আমাদের কোন ভয় নাই, ভাবনা নাই। 





অধিকার | এই রূপে, হে অনন্ত, তোমার সহিত 
নিগু় যোগ অন্ুতৰ করে সমুদ্ায় শোকের অতীত 
হই। তোমার আনন্দ আমাদের প্রাণে সঞ্চারিত 
হয়ে আমাদের হৃদয়কে প্লাবিত করে। : তুমি পুর্ণা- 
নন্দ -হয়েও যেন আমাদিগকে তোমার আনন্দ না 
দিয়ে তৃষ্ত নও। আমাদিগকে নিয়েই তোমার 
পুর্ণানন্দ, আমাদিগকে নিম্মে তুমি সর্ববদা ব্যস্ত 
রয়েছ। এই যে জীখের সঙ্গে তোমার নিত্য- 
লীলা, এতেই তোমার প্রেমের সাক্ষাৎ নিদর্শন 
পাচ্ছি। এই তোমার অনিমেষ, প্রেমদৃষ্ঠি, এই 
গ্রত | তোমার মধুর প্রেমম্পর্শ। জীবে সা হালে, 
তোমার চলে না, ইহা তোমার 'এই ব্যবহারে 
স্পট দেখ্ছি। তোমাকে পিতা বলে তৃপ্তি হয় 
না, কোনও. পার্থিব পিতা] : প্রাণের. এত কাছে 
এসে প্রেম দেয় না। তোমাকে মাত। রলেও 
তৃপ্তি হয় না, কোন পার্থিব মাত! আত্মার 
এত নিগৃঢ় স্থানে এসে স্সেহ জানায় না । পৃথিবীর 
কোন সম্বন্ধই তোমার এই প্রেম সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ 
কর্তে পারে না। মানব তোমার. অতীব প্রিয়, 
মানবের জন্যই. তোমার.এই সৃষ্টি । তারই জন্ম 
আকাশ, তারই জন্য বৃক্ষলতা, তারই জন্য ফলপুষ্প, 
তারই জন্য জল-বায়ু, তারই জন্য শিল্প-বাণিজ্য, 
বিজ্ঞান-দর্শন, তারই জন্য সমাজ ও ধন্মবিধান। এই 
জীবন্ত ত্রাকষধর্-বিধানে তুমি অন্ুত প্রেমলীলা৷ কচ্ছ। 
তুমি আমাদের : সমুদায় চেষ্টা, সমুদায় সংগ্রাম, 
উন্নতির পথে পরিচালিত কচ্ছ। _. তুমি আমাদের 
চিরসম্বল, তুমিই আমাদের একমাত্র অদ্বিতীয় প্রভু, 
আমাদের হৃদয় মনের একমাত্র অধিকারী, আমাদের 
একমাত্র সাধন, একমাত্র সিদ্ধি। তোমার পূর্ণতা, 
তোমার সৌন্দর্য, তোমার মাধুর্য, আমাদের প্রতি 
জনের জীবনে প্রতিবিম্থিত না কল্লে তোমার ক্তৃপ্তি 
নাই। তুমি আমাদের জন্য, আমরা তোমার জগ্া । 
তোমার পবিত্র চিন্তা আমাদের চিন্ত। হবে, তোমার 
পবিত্র দৃষ্টি, আমাদের দৃষ্টি হবে, তোমার পবিত্র 
চেষ্টা আমাদের চেষ্টা হবে । আমর! সম্পূর্ণরূপে 
তোমার হব, আমরা প্রত্যেকে তোমার: গ্রতিযুর্তি 
হব। আমরা তোমার পবিত্র চরণে আত্মসমর্পণ 


করি, ভূমি আমাদিগকে গ্রহণ কর। তোমার ইচ্ছা 


ৃ ১৬৭ 
বিগতবিবাদং পরমেশ্বরের উপাসকগণের মধ্যে বিবা- 





আমাদের প্রীতোকের জীবনে পূর্ণ হউক্‌, পুর্ণ হউক্‌, | দের আন্ত নাই। 
পূর্ণ হুউক্‌। স:) ত্রাঙ্মাসমাজের, মধ্যে মনোমালিন্যের প্রাবল্য 
রর ৃ দেখিয়া কেবল শামি কেন, ব্রাঙ্গসমাজের নেতী- 
25 গণেরও অনেকে হৃদয়ে বড়ই আঘাত পাইতেন এবং 
ব্রা্মমমাজের পুণ্যাহ । * ্রাঙ্গাদিগের পরস্পরের মধ্যে মিলনের আশা এক- 
(জরিনা ঠাক) প্রকার পরিত্যাগ করিয়ীছিলেম, প্রতাক্ষ করিয়া- 
নি. 8 | ছিলাম। কিন্তু ভগবানের মঙঈঈলম্ব্পে আমি 
কটি লস বো ক ও. প্রাণের সহিত বিশ্বাস রাদি বলিয়া ত্দগের 
তোছাকে নমস্কার । মধ্যে মিলনের আশা আমি রখনই স্পূণ পরিত্যাগ 
আজ প্রায় ই বসর হইতে চলিল, বিশ্ববিদ্যা* ; করি নাই। তাই আজ কয়েক দিন হইল, যখন 


লয় হইতে নিদ্কৃতিলাভ করিয়া ব্রাহ্ষমামাজের কার্যে 
জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসংকল্লা হইয়াছিলাম। 
আমার আগ্রহ: দেখিয়!- পূজ্যপাদ গিতামহদের 
ভার ক্রমে ক্রমে ন্যস্ত করিয়াছিলেন! অনেক 


“আমীর এক বন্ধু ৬ই ভার দিবসে ভাঁপ্রোৎদব উপ- 


লক্ষে ব্রাহ্মসমাজের তিন শাখার মধ্যে সম্মিলিত 
তুক্গণাৎ সেই গ্রান্তাবে মঙ্গলময় পরমেশ্বরের মঙ্গল 
হস্ত দেখিতে পাইলাম । আমি সেই প্রস্তাবে সম্মত 


উন্নত আস্জাভরস লইয়! ত্রাঙ্গাষমাজের. কার্যভার | হইয়। ব্রাঙ্মাসমাজের সকল শাখার ব্ধুবর্গের সহিত 


গ্রহগ -করিয়াছিলাম। কিন্তু বলিতে বড়ই ছুঃখ হয়, 
সত্য কথা বলিতে;কি, হৃদয় ভাঙ্গিয়! যায় যে, ব্রাঙ্গ- 
সমাজে প্রবেশ করিয়া সাদয়ে বড়ই গুরুতর আঘাত 


সাক্ষাহ করিয়া! তীহাদিগের নিকট এই মঙ্গল প্রস্তাব 
উপস্থিত করিলাম এবং আনন্দের সহিত আপনা 
দিগকে জানাইতেছি যে তাহারা ঘকল্লেই আহ্লাদের 


পাইয়াছিলাম। প্রবেশ করিবার পূর্বে বড়ই আশা! ; সহিত এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। 
ছিল যে শত মতভেদের ভিতরেও ব্রাঙ্গদিগের মধ্যে ; ব্রাঙ্গাসমাজে প্রথম প্রবেশের সময় সঙ্গ্ীতির ভাভাব 
একতা। দেখিতে 'পাইব এবং ত্র্মোপাসকদিগের : দেখিয়৷ যেরূপ নিরাশার কঠোর আঘাত পাইয়া- 
সমবেত, চেষ্টার ফলে ব্রহ্ষোপাসনাকে কেবল ভারত- ছিলাম, 'আজ সকল সম্প্রদায়ের ব্রন্ষোপাসকদিগের 
বাসীর নহে, সমগ্র জগতবাসীর দকল কার্য্যেরই ] সহিত মিলিতভাবে ব্রঙ্ষোপাঁসনায় যোগদান করিবার 
নিয়ামকরূপে অচিরকালেই স্প্রাতিষ্ঠিত দেখিব। | অবসর পাইয়া ততোধিক আনন্দ লাভ করিতেছি। 
প্রবেশ করিয়া দেখি যে, ব্রাহ্মাসমাজের কেবল তিন ; তগবানের নিকট কায়মনোবাঁকো এই প্রার্থনা করি 
শাখার পরস্পরের মধ্যে নহে, প্রাত্যেক শাখার | যে, তিনি সকল সম্প্রদায়ের রদ্মোপাসকগণের মধ্যে 
উপশাখাসমুহেরও পরস্পরের মধ্যে. সম্প্রীতির 'একা- : সম্প্রীতিকে দৃঢ় ও স্থায়ী করিয়া! তুলুন; এবং তিনি 
স্তই অভাব এতই অভাব দেখিয়াছিলাম যে, জগতে | আমাদের হদয়কে এমনভাবে গড়িরা তুলুন থে 
্রজ্মোপাসন! সুপ্রতিষ্ঠিত দেখা দূরে থাক্‌, ত্রাক্ম- | আমর! বিগতবিবাদং এর উপাসক হইয়া! সতাসতাই 
সমাজের জন্মভূমি এই কলিকাতা নগরেই আন্তরিক ; বিগভবিবাদ হই। 
্রক্ষোপাসন! আঅচিরে বিলুপ্ত হুইবে বলিয়৷ আশঙ্কা যেদিনে আমরা আমাদের মাতার চরণে 
হইয়াছিল -এবিষয়ে মহ্র্ষিদেবের সহিত আলাপ ; সম্মিলিতভাবে হৃদয়ের পুজা নিবেদন করিতে 
আলোচনা উপস্থিত হইলেই তিনি ছুঃখ প্রকাশ ; আসিয়াছি, যে দিনে আমরা এক পিতার সম্ভান 
করিয়। বলিতেন যে, রাজ। রামমোহন রায় কোথায় | বলিয়া, গুরুভাই বলিয়! পরস্পরকে পরস্পরের 
বিবাদ, বিস্ঘাদ দুর করিবার জন্য “বিগতবিবাদং” : বক্ষে টানিয়া লইতে প্র্ত্ুত হইয়া এখানে আনি- 
পরমেশ্বরের উপাসনা প্রীবন্ভিত করিলেন, আর দেই যাছি, সেই ৬ই ভাদ্র ব্রাঙ্মদমাজের পক্ষে একটা 
*  ৬ই ভাগ্রের ভাঙ্্রোৎসব উপলক্ষে সিটিকলেজেন হলে বিবৃত! অতীব পবিত্র দিন। ৬ই ভাজ্রকে আমরা ত্রাঙ্মা- 
২ 
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প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষে গৃহপ্রতিষ্ঠা একটা আন- 
ন্দের দিন বটে, কিন্তু ভিন্তি সংস্থ(পিত না হইলে 
গৃহপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা! হইতে পারে না, তাই গৃহ- 
স্থের পক্ষে ভিত্তিস্থাপনের দিনও একটী আনন্দের 
দিন। সেইরূপ. যে ব্রাক্গদমাজের- আশ্রয় লাভ 
করিয়া আমরা. আপনাদিগকে এবং সঙ্গে সঙ্গে 
করিতে সমর্থ হইয়াছি, যে ব্রাহ্মদমাজ আমাদিগকে 
বর্তমান যুগে ভগবানের সঙ্গে আসাদের প্রত্যক্ষ 
যোগবন্ধনের পথ প্রথম প্রদর্শন করিয়াছে, সেই 
্রাহ্মমমাজ  ১১ই মাঘে স্থায়ীভাবে : প্রতিষ্ঠিত 
হওয়াতে ১১ই মাঘও যেমন ব্রাহ্মদমাজের নিকট 
পবিত্র মহোৎসবের দিন, এই ৬ই ভাদ্রে ত্রাক্মদমাজের 
প্রথম বীজ ভারতবর্ষে -রোপিত হওয়ায় এই ৬ই 
ভাদ্রও ্রাঙ্মসমাজের একটা উৎসবের দিন । 

এই দিনের পবিভ্রভীব আমরা সম্যক্‌ উপলব্ধি 
করিয়াছি কিনা সন্দেহ। ধাহারা এই দিনের 
বিশেষস্থ হৃদয়ঙ্গম_ করিয়া! ভাদ্রোৎদৰ অনুষ্ঠানের 
সূত্রপাত করিয়াছেন, তাহার! নিশ্চয়ই আমাদের 
কৃতজ্ঞতার পাত্র। এই দিনে কি মহান ঘটনার 
বীজ এদেশে রোপিত হইয়াছিল, তাহা আলোচন৷ 
করিলে নির্ববাক হইতে হয়, ভগবানের চরণে মস্তক 
স্বতই অবনত হইয়। আসে। আজ ৯০ বৎসর 
হইতে চলিল, এই দিনে এই ছূর্ববল ভারতের 
ছুর্বলতম অংশ বঙ্গদেশের এক অধিবাসী রাজ! 
রামমোহন রায় ত্রাঙ্মাসমাজের বীজ রোপিত করিয়া 
জগতের ভাবসাগরে এমন একটা তরঙ্গ চালাইয়া 
দিলেন, যে তরঙ্গ আজ সমুদয় জগতকে স্থীয় 
করায়ত্ত করিবার সূত্রপাত করিতেছে, ইহা! আমর! 
প্রত্যক্ষ করিতেছি । একজন বাঙ্গালী দ্বারা সেই 
তরঙ্গ প্রথম পরিচালিত হইয়াছিল বলিয়। আমরা 
আজ মর্দ্রে মরবে গৌরব অনুভব করিতেছি ।. আজ 
দেখি যে, পৃজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ, পৃথিবীর. ভাবতঙ্ছে 
স্বীয় সিংহাসন ্থপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন-_কিন্তু 'এই 
৬ই ভাদ্রে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মসমাজের বীজ প্রোথিত না 
হইলে, জন্মাবধি ব্রাক্মসমাজের শ্যামল ছায়ায় মুক্ত 
বাতাসে তিনি লালিত পালিত না হইলে আমর! 
তাহাকে এখনকার রবীন্দ্রনাথ-রূপে পাইতাম কি 





তন্ববোধিনী পত্রিকা. 


মে বালানের নিস এই 


১৯ কল্প,৪ ভাগ 


বিভিন্নতার মধ্যে মিলন আনয়ন: দুঃসাধ্য | কিন্তু 
যে ভক্তিভাজন প্রতাপচন্দ্রের হৃদয় হইতে শত 
শত বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে মিলন সংস্থাপনের 
ছিল, এই পবিত্র ৬ই ভাদ্ররে ব্রাঙ্গসমাজের- বীজ 
বঙ্গদেশের সরস দুমিতে উপ্ত হইবার ফলেই আমরা 
সেই ভাই প্রতাপচন্দ্রকে লাভ করিয়াছিলাম। যিনি 
বাহাই কেন বলুন না,. আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, 
নব্যযুগে বঙ্গদেশের এবং ভারতের যে কোন; বিষয়ে, 
রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজই তাহার মূল । 
ব্রাহ্মসমাজ সর্ববাঙ্গীন উন্নতির মূল আত্মার স্বাধীনতা 
মুক্তক্ঠে ঘোষণা না করিলে ভারতবাসী স্বামী 
বিবেক'নন্দকে লাভ করিত কি না সন্দেহ। - ব্রাঙ্গ- 
সমাজের প্রতিষ্ঠাতা, রাজ! রামমোহন রায় আত্মার 
স্বাধীনতার জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সমুস্্রযাত্রার 
নিষেধ-বন্ধন যদি অবলীলাক্রুমে ভাঙ্গিয়া না ফেলি-. 
তেন, তবে ভারতবর্ধীয়ের উচ্চতর রাজপদে প্রবেশ 
লাভের প্রথম পথপ্রদর্শক সত্যেন্্রনার্থকে অথবা 
রাজনীতিক্ষেত্রে ভারতবাসীর সম্মুখে উন্নত আশার 
প্রথম দীপ্ত দীপধারক ্ুরেন্্রনাথকে পাইতাম কি না 
জানি না; জড় ও জীবের সামগ্রস্যগ্রকাশক জগ- 
দীশচন্দ্রকে অথবা! রসায়নবিদ্যায় অন্যতর অগ্রণী 
প্রফুল্লচন্দ্রকে পাইতাম কি না জানি না। এইরূপে 
নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে স্থিরভাবে আলোচনা করিলে 
বুঝিতে পারিব যে, নব্যযুগে ভারতের যে কোন 
ক্ষেত্রে যে কোন উন্নতি দেখিতে গাই, এবং ভারতের 
যে কোন সত্যন্থন্দরমঙ্গল'ভাব জগতের গাত্রে স্বীয় 
মঙ্গল চি অস্কিত করিয়। দিতেছে, যেই সকলেরই 
মূল পত্তনভূমি ব্রাহ্মাসমাজ। সেই ব্রাঙ্মাসমাজের 
বীজরূপে সর্বপ্রথম আবির্ভাব যে শুভদিনে, দেই 
শুভদ্দিন কেবল ব্রাহ্মসমাজের কেন, কেবল ভারত- 
বর্ষের কেন, সমগ্র জগতের ইতিহাসে একটা স্মরণীয় 
দিন__জগতের ইতিহাসে তাহা পুণ্যাহ নিঃসন্দেহ। 

আমাদের দেশে কৃষকেরা বৎসরের ,মধ্যে প্রথম 
যে দিন নিজ নিজ ক্ষেত্রে হল চালন! করে, ফেই : 
দিনকেই সাধারণত পুণ্যাহ বলা! হয় । & আমাদের 
* পুণ্যাহে লাঙ্গলঘোজনং-_পারফ্র গৃহস্থ 
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শরীর রক্ষার জন্য যে ভ্রব্য সর্বাপেক্ষা আবশ্যক, 
সেই সর্ববাপেক্ষ। প্রয়োজনীয় ধান্য প্রভৃতি দ্রব্যের 
সংগ্রহচেষ্টার প্রথম দিনকে যে পুণ্যাহ বল! হইবে, 
ইহা মোটেই অসঙ্গত নহে। ইহা যদি অসঙ্গত না 
হয়, তবে যে স্বাধীনভাব আত্মার একমাত্র জীবন, 
সেই আত্মার স্বাধীনতা! সর্ববপ্রথম যে দিন জনসাধা- 
রণের নিকট বিতরণ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, 
নেই পবিত্র দিনকে যে আমরা ব্রাহ্মসমাজের পুণ্যাহ 
বলিয়াউল্লেখ করিয়াছি, তাহাও কিছুমাত্র অসঙ্গত 
নহে, প্রত্যুত খুবই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। 
পুণ্যাহেরও কার্য আর্ত হয় ভগবানের পূজা দ্বারা। 
যিনি ধর্ঘ্প্রার্তক, ধনী দরিদ্র নির্বিবিশেষে, ছুর্ববল- 
সবলনির্বিবশেষে, জাতিধর্ঘ্ নির্বিবশেষে ধিনি সকলের 
পিতামাতা, ৬ই ভাদ্রের পুণ্য দিবসে তাহারই পবিত্র 
নাম যখন বঙ্গদেশে সর্ববপ্রথম প্রচারিত হইতে সূত্র- 
পাত হইয়াছে, তখন সেই ব্রাঙ্ষমাসমাজের পুণ্যাহকেও 
আমাদের স্মৃতিপথে জাগরূক রাখিবার পক্ষে সেই 
ভগবানেরই চরণতলে আমাদের সম্মিলিতভাবে প্রতি 
বগুসর ভক্তিকুস্থম নিবেদন করা অপেক্ষা অন্য 
কোন প্রকৃষতর উপায় আছে কি ন| জন্দেহ। 
প্রাচ্যদিগের, বিশেষত ভারতবাসীর মনের স্বাভাবিক 
গতিই ধর্র দিকে । যে সম্প্রদায়েরই লোক হউন 
না কেন, ভারতবাসীর অন্তরে : একটা ধর্ম্মভাব, 
ভগবানের প্রতি একটা আত্মনিবেদনের ভাব, 
প্রকাশ্যভাবে ব! অন্তঃসলিলভাবে, সর্বদাই সকল 
অবস্থাতেই কার্য্য করে দেখা যায়। তাই উচ্চনীচ- 
নির্বিশেষে ভারতবাসীমাত্রই প্রত্যেক পর্ববাহে 
প্রত্যেক শুভদিনে সর্বাগ্রে ভগবানের পূজা করিয়! 
তবে ভন্যান্য শুতকার্ষ্যে প্রবৃত্ত হয়। 

ভগবানের গ্রসাদে আমরা! এই পবিত্র দেশে, 
সত্যধর্মের: আদিভূমি এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ 
করিয়া ধন্য হইয়াছি। এই ভারতবর্ধই আমাদিগকে 
শিক্ষা! দিয়াছে এবং আবহমান কাল শিক্ষ। দিয়া 
আসিতেছে যে, আমাদের সকল বর্্পীকেই, আমা- 
দের আহার বিহার, শয়ন জাগরণ প্রত্যেক কর্ম্ম- 
কেই ভগবতকেন্দ্রক করিয়া তুলিতে হইবে। 
তারতের অধিবাসী হইয়! জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলি- 
যাই আমর! উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি যে আমা- 
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দের জীবনের প্রতি মুহূর্কে প্রতি নিশ্বাসকে ভগবত- 
কেন্দ্রক করিয়া'ন! তুলিলে নিস্তার নাই-_রক্ষা 
নাই; প্রকৃত সখশান্তি পাওয়। যাইতে পারে ন|। 
আমর! স্থির 'জানিয়াছি যে ঈশ্বরকে সত্যসত্য, 
হৃদয়ের দেবত! বলিয়। গ্রহণ না৷ করিলে পরিণামে 
বিনাশের পথে নামিতে হয়। রী 

অনেক বিপ্লব, অনেক আঘাতের ফলে ভারত- 
বাসী এই সত্য মর্ষ্বে মন্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছে। 
পাশ্চাত্য জগত আজ পর্য্যন্ত এই সত্য- অন্তরে 
সম্যক ধারণ করিতে পারিয়াছে বলিয়। বোধ হয় 
ন|। বর্তমান প্রলয়ঙ্কর মহাসমরেরও ফলে পাশ্চাত্য- 
দ্বিগের অন্তরে ইহা। সমাক্‌ বিস্ফুরিত হইবে কিনা 
সন্দেহ। ইহা! কিছু আশ্চর্য্য নহে, - প্রাপ্ত-যৌবন 
বালক সকল কাজ অকল ঘটনাই : আত্মকেন্্রক 
করিয়া দেখে, এবং সেই কারণে প্রধানত নিজের 
দৈহিক বলবীর্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়। আত্মকৃত 
কার্ধ্ের সমস্তই ভাল দেখে, জ্ঞানবৃদ্ধ বয়োবৃদ্ধ 
গুরুজনদিগেরও শ্ররেষ্ঠস্ব ও সদ্গুণ সমূহের প্রতি 
তাহার দৃষ্টি অনেক সময়েই অন্ধ থাকে ॥ বয়ো- 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংসারের কঠোর কশাঘাত 
পাইতে পাইতে তাহার জ্ঞানচক্ষ প্রস্ফুটিত হইতে 
থাকিলে সে ক্রমশ আপনার অতিরিক্ত অন্যান্য 
বক্তিগণের মহত্ব উপলব্ধি করে এবং তখন সে 
আপনাকে তাহাদের প্রদর্শিত পথে পরিচালিত 
করিবার চেষ্টা করে। জগতের ইতিহাসে পাশ্চাত্য 
জগতও বলিতে গেলে নবযৌবনে পদার্পণ করি- 
য়াছে মাত্র । -তাই পাশ্চাত্য জগত সকল কর্ম 
সকল ভাবকে আত্মকেন্দ্রক করিয়! তুলিতে তূলিতে 
পরিণামে তাহার অবশ্যন্তাবী ফল বর্তমান মহাসমরে 
অবতীর্ণ হইয়াছে"। পাশ্চাত্য জগত প্রকৃতপক্ষে 
অন্তর হুইতে ধর্মকে ঈশ্বরকে বিদায় প্রদান 
করিয়াছে। বর্তমান মহাসমরের কঠোর আঘাতে 
এখন পর্যন্ত পাশ্চাত্য জগতের অন্তর হইতে 
বলদর্প ধনদর্প প্রভৃতি আত্মকেন্দ্রক করিবার মুল- 
ভাব সকল তিরোহিত হইয়াছে বলিয়৷ মনে হয় না। 
তবে আশা! আছে যে মঙ্গলময় পরমেশ্বরের মঙ্গল 
বিধান সেই অমঙ্গলপ্রসূ দর্প সকল চূর্ণ বিচুর্ণ করিয়া 
যথাসময়ে পাশ্চাত্য জগতকে স্বীয় মঙ্গলপথের 
পথিক করিয়। দিবেন। 


৯ ফ। ৪ ভাগ 





ছুরির কা! শোনেন কি লা। বীঁজীপ্রজীর 


মধ বিরোধি বিধাদি দুঁরি করিবার এমন শুভ 


অবসর সইজে লীওয়ী যায় নী। ব্রাঙ্মীসমাঁজেরও 
এই উষ্ ভী্ট্ৈর পুণ্যাহে আমাঁদের রাজীঁকে চিনিয়া 
লইভে ইইবে। আমাদের হাঁদয়ের দেবতা ধিনি, 
তিনিই যে ব্রাঙ্গঈমাজেরঁ রাজী । সুতরাং ভীহাঁকে 
চয পাইতে - জাঁমীদের বৈশী বিলম্ব ঘর্টিবে না। 
আমরী বীহাকে প্রতিদিন আমাদের হৃদয়ের পুজা 
প্রঙ্গান করি, তিনি শক ঈরিউ্র বঙঈবাপীর দ্বারা 
তরাঙ্মসমাজৈর ধীঞ্জ রোপিত করাইয়াইভৌ তাহা'র 
অমস্ত মঙ্গলভীবের শ্রুত্যক্ষ পরিটয় দিয়াছেন । 
পরমেশরের নানীবিক স্বরিপের £বিষয়ে মরা 
আনেক সময়ে আলোটনা- করি, আত্মার তাস্তারে 
উদগলন্ধি করিবার চেষ্টা করি। জার! ভ্তীনেক 
স্বরূগ প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ শুনিয়াও থাকি, 
আর উপদেশ দিবার্ঈও চৈ্ট৷ করিয়! থাকি | কিন্তু 
আমাদেয় মধ্যে কয়জন তাহীর বিগতাবিবাদি স্বরী- 
পের বিষয়ে আলোচম! করি বা উপলব্ধি করিবাঁর 
চেষ্টা করি আমর! কগীবার ভীহার এই ্ব- 


পের বিষয়ে উপদৈশ শুনিতে পাই অথবা! উপদেশ: 


দিবার চেষ্টা করি? এই স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা 


যদি বিশেষ মনোধোগ দিতাম, তাহা হইলে রঙ্গো- 


পাসকগণের মধ্যে: কথনই বিবাদৈর জন্তাবনা 
আসিতে পারিত না । উপনিবদে আছে--প্ঙ্মাবিৎ 
হয়েন। কথাটার মধ্যে একটা শাভীর সত্য নিহিত 
আছে। ত্রহ্ধকে জানিয়া ত্রহ্মের ইচ্ছার অহিত 
ধিনি আপনার ইচ্ছা, ভাব এবং সিজের/জস্তিস্ 


| সিদ্ধিলাভ করেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেই- 


রূপ আমরা যদি ব্রাঙ্গের বিগতবিবাদস্বরূপে তন্ময় 


1 হই, তবে আমরাও যে অচিরে বিগতবিবাদ, হুইর, 


সে বিষয় কি কোন সন্দেহ আছে? রাজা রামি- 
মোহন রায় ভগবানের এই স্বরূপটার বিষয় উস্তারে 
তিরোভাবের পর ক্তিনি কোন্‌! ধঙ্মাবলঙ্বী ছিলেন, 
এই বিষয় লইয়া হিন্দু মুদলমান প্রভৃতি বিত্ত 
সম্প্রদায়ের লোকদিগের মধ্যে তর্কবিতর্ক লাগিয়! 
ছিল। ধর্ম লইয়! ধিবাদের “উপর তাহার আতই 
বিদ্বেষ ছিল যে একদিকে তিনি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের 
নিকট তাহাদের নিজ নিজ শান্সগ্রন্থের প্রমাণ দিয়া 
ত্রন্মোপাসনার় শ্রেষ্ঠন্ব প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস 
অন্যতর ভিন্ডিই এই করিলেন যে সেখানে এমন- 
ভাবে উপাসনাকাধ্য নির্ববাহ্ন হইবে "যাহাতে বিবা- 
দের পরিবর্ভে লোকসকলের পরস্পরের মধ্যে 
সম্প্রীতি বর্ধিত হয় ও স্থায়িত্ব লাভ করে ।% আমরা 
যদি সত্যসত্য ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা! রাজ! "রাম- 
মোহন রায়ের প্রতি যথার্থ সন্মান দিতে প্রস্তুত হই, 
যদি আমর! ভগবানকে ঘথার্থ বিগতবিবাদ বলিয়া 
স্বীকার করিয়া অস্তারে তাহা উপলব্ধি করিবার 
চেষ্টা করি, তবে নিশ্চয়ই আমাদের পরস্পরের 
মধ্যে বিবাদের অস্তিত্বই থাকিতে পারিবে ন1। রাজ! 
রামমোহন আমাদিগকে যেভাবে. ব্রন্মোপাসনা 
নির্ববাহ করিতে উপদেশ দিয়াছেন,ফেভাবে ্ক্মজ্ঞান 
প্রচারের ব্যবস্থা! করিয়াছেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস 
যে তাহার পদানুসরণে প্রবৃত্ত হইলে আমাদের মধ্য 
হইতে বিবাদ বিসম্বাদ মিশ্চয়ই চলিয়া! :যাইবে-এবং 
তখনই আমাদের ব্রাহ্ম নাঁম গ্রহণ-দার্থক হইবৈ। 
এই শুভ পুগ্যাহের দিনে আমাদের রাজা, 
আমাদের হৃদয়ের দেবতার পরিচয় পাইয়া যেমন 
আমর! ্কতার্থ হইব, তেমনি আমাদের পরস্পরের 
মধ্যে সম্প্রীতির পথ উন্মুক্ত করিয়। তাহার বর্ষিত 


বআননাখারায় অসিবি্ত ইত -ঢাছি।-.জামযা 
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আছি ৯৮ | 


ব্রাহ্মঘমাজের পুণ্যাহ -. 
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প্রত্যেকে মায়ের সন্তান; একবার ভাবিয়া দেখিলেই 
বুঝিতে পারিব যে প্রত্যেক মাতা, ভ্রাহার সন্তানগণ 
বিবাদবিস্াদ ভূয়া সমীতির সহিত পরস্পরের 
প্রতি ব্যবহার করিলে কদর সখী ও আনন্দিত 
হয়েন।  প্রাত্যেক মাতা ধাহীর; প্রতিনিধি, আমা- 
দের মধ্যে সম্রীতি বদ্ধিত হইলে তিনিও কি 'আন- 
ন্দিত হইবেন না? বিবাদবিসন্থাদ আসিবারই বা 
কারণ কি? বিগতবিবাদং পরমেশ্বর যে আমাদের 
বিবাদের মূল ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন । প্রকৃতিতে দেখি 
ষে দুইটা অণু পরমাণুর ভিতর একান্ত সৌসাদৃশ্য 
নাই, অথচ তাহার! কেহ কীহীকে বিনাশ করিতে 
নিয়মে করিয়া চলিতেছে । 
বিশ্বজননী আমাদিগকে এই কর্ধা-স্পঞ্টভাবে শিক্ষা 
দিতৈছেন যে আমর! কেহুই কাহারও সহিত্ত একে- 


বারে সম্পূর্ণ খিল: প্রত্যাশাই করিতে পারি না. 


পরস্পরের মধ্যে কিছু নাঁ কিছু পার্থকা থাঁকিবেই। 
কিন্তু তাই ধলিয়। কি আমগা' বৃথা বিবাদবিসম্াদে 
প্রবৃত্ত হইব? পিতাঁর সহিত কি পু্রই সম্পূর্ণ 
একমত হয় ? হয়না, হইতে পারে না! বলিয়াই কি 
পিতাক্স সহিত পুক্র ধিধাদে প্রবৃত্ত হইবে ?:  ্বীমীর' 


সহিত কি স্ত্ীই সম্পূর্ণ একমত হয় ₹ হয় না, হইতে | 


পারে না বলিয়াই কি স্বামীর সহিত স্ত্রী অথবা স্ত্রীর 
সহিত স্বামী চিরবিবাদে প্রবৃত্ত থাঁকিবে'?' ভগ- 
বানের স্থান্টিতে যদি জণুপরমাণুর মধ্যে জীবজজ্তসমূ- 
হের মধ্য প্রভেদ-ও 'পার্থক্য-না থাকিত, তবে তো 
- থাকিবে সেই সৃষ্টির মধ পার্থকা ও বৈচিত্রযও 
"খাকিবে। জামাদের কর্তব্য হইতেছে যে নিম্বচতশ্রোণীর 
জীবজস্ত্রীর ন্যায় পার্থকাঁ ও বিভিন্নতার কারণে 
বিবাঁদকলহে আপনাদের বিনাশ সাধন'না করি । 

মধ্যে আত্মার স্বাধীনতা! দিয়াছেন। সেই আত্মার 
স্বাধীনতা দিয়াছেন বলিয়াই আমাদের পরস্পরের 
সেই আত্মার স্বাধীনতা; আছে বলিয়াই শত শত 
ভেদের ভিতরেও বিবাদ আনয়নের প্রয়োজন নাই । 
বিগতবিবাদং এর- পৃজাতে বিবাদ 'আনিব কেন? 
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শ্রীক্ষে্রে দেখি, সেখানে শত সহতর যাত্রী বিশ্বাসের 
আর আমরা যুগ্টিমেয় কয়েকজন ব্রঙ্গোপাসক 
আমাদের কি এতটুকু বিশ্বাসের বল নাই যে আমরা! 
বলিতে পারি যে, আমরা বিগতবিবাদং তরঙ্গের 


স্থান পাইতে পারে না? ছোটখাটো মান অভিমান 


আমাদের চক্ষে ধূলি; দিয়া এতদিন পরস্পরকে 
চিনিতে দেয় নাই । সেই সরল মান অভিমান 
কি' পায়ের ভলে -দলিয়া' ফেলিতে পারিব না? 
এখন চারিদিকেই, মিলনের বাতাস: উঠিয়াছে, সক- 
লেই সেই বাতাসে পাল তুলিয়া দিয়াছে, আমরাই 
'কি কেবল আলস্যকে সম্বল করিয়া পাল নামাইয়া 
রাখিব? যে সকল বিধয়ে' মতভেদ আসিতে 
পারে, অভিমানশুনা হৃদয়ে সেগুলিকে আলোচনার 
জন্য পশ্চাতে রাখিয়া মায়ের মন্দিরে আসিবার সময় 
আমরা নির্বিববাদ হইয়া আদিব। এই প্রকার 
নির্ব্বাদভাবে যখন দেই _ব্রা্মাঘমাজের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতা বিগতবিবাদং. পরমেশ্বরের নাম ভারতের 
র্ধবত্র প্রচার করিতে. পারি, যখন ভারতের ত্রিশ- 
কোটি সন্তান এক: হৃদয়ে মায়ের সন্তান বলিয়! 
আপনাদিগের পরিচয় দিবে, তখন সমগ্র জগতে 
কিযে অপূর্বব বিরাট সাড়া পড়িবে, তাহা ভাবিয়! 
স্তক্তিত হইতে হয়। আমরা নির্বিববাদ হইয়া 
তাহার নাম প্রচার করিতেছি না বলিয়াই লোকের 
চক্ষে আজ ব্রাঙ্গসমাজ দুর্ববল বলিয়! প্রত্তীত হই- 
তেছে। কিন্ত যে ্রাহ্মদমাজ মানবাত্মার স্বাধীনতা 
ঘোষণা করিতে কুষ্টিত নহে, তাহার শ্যায় সবল আর 
কিছু আছে কিনা সন্দেহ। আমাদের ভিতর 
হইতে হিংসা ছন্ চলিয়া! যাক, নিপ্মুল হইয়া যাক। 
হৃদয় খুলিয়া সেই পরমদেরতার চরণে আত্মানিবেদন 
করিয়া দাও, দেখিবৈ-ষে - প্রাণট। কতদূর হালকা 
হুইয়। যায় এবংসঙ্গে সঙ্গে কতটা সবল হইয়া উঠে। 

হে পরমাত্মন্‌ তোমার বিগতবিবাদ্দ স্বরূপ 
আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে দাও। আমা 
দের হৃদয় হইতে. হিংসাদ্বেষ, বিবাদকলহ বজ্জের 
আঘাতে বিচুর্ণ করিয়া, দাও । হে: বিগতবিবাদ 
পরমেশ্বর, তোমারই শক্তিতে আমরা শক্তি লাভ 
করিয়াছি। তোমাকেই জীবনৈর মাঝি করিয়া শত 


১৭২ 


বিভিন্নতার মধ্যে, শত পার্থক্যের মধ্যেও যেন আমর! 
তোমার আদেশ স্থুখে বহন করি এবং তোমার 
আমরা'ও যেন বিগতবিবাদ হই ।- আজ এই শুভ 
দিনে এই মাতৃপূজ| উপলক্ষে তোমাকে একই 


বাসিতে শিক্ষা, করি।--আজ হইতে যেন এই 


প্রতিজ্ঞা লইয়। গুহে ফিরি যে আমরা পরস্পরের 
হৃদয়ে আঘাত দিবার পরিবর্তে পরস্পরের মুখে 
হাসি আনিবার চেষ্টা করিব। হে হাদয়ের দেবতা 
আমাদের মধ্যে সম্প্রীতি বর্ধিত করিয়া আমাদিগকে 
ব্রক্মোপাসক নামের উপযুক্ত কর। গু। 


“তুমি এন”। 
(শ্রীনিশ্লচন্ত্র ব্ড়াল বি-এ) 
রাগিণী- মিশ্রবিভাম। 


আপনি যখন হাদয়ে ফুল ফুটবে না 
তুমি এস ! 
শু যখন জীবনে গীত উঠবে না 
তুমি এস ! 
জীবন যখন হবে মরু 
, রইবে না আর একটি তরু 
বখন অন্ধ কার! লাগবে ধর! 
তুমি এস ! 
কারা যখন বক্ষে আমার বন্যা ব'বে 
তুমি এস ! 
বিফল যখন লাগবে জীবন, মাগবে মরণ 
তুমি এস ! 
ওগো নিমেষে ফুল ফুটিয়ো! তবে 
: স্থুধার উৎস ছুটটিয়ো তবে-_. 
আমার কান্নাজলে পান্নাদোলায় 
এস ! 
তুমি আমার জীবনে কি 
কইতে আমি পারি সে কি 
অব গীতি যে বন্ধ সেথায় 
সব উপম। মিথ্যে মেকি ! 
তুমি আমার জীবনে কি, 
আমি বিনে জান্বে কে কি-_. 
ওগো! তোমার চরণতলে সব বিকানু 
তুমি এস ॥ 


১৯ কর: ৩ভাগ, 
বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত 


শীতা-রহস্য |. 
সপ্তম প্রকরণ :. | 
কাপিলসাংখাশান্ কিবা রাঙ্ষরবচার 
উন্টোানাধ তীর কক অবাদিও | 
ও . (পাতি) 
কিনতু সংখশাপ্রকারের! এই জড়া্ৈত স্বীকার 
করেন না| মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার,. ইহারা পঞ্চভুতা- 
তক জড়প্রকৃতিরই ধন্ম এই কথা তাহার! মানেন 
এবং সেই অনুসারে অব্যক্ত প্রকৃতি, হইতেই পরে 
ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি অহঙ্কার প্রভৃতি উৎপন্ন হয় 
এইরূপ সাংখ্যশান্ত্রে পরে উক্ত হইয়াছে কিন্তু 
জড় প্রকৃতি হইতে চৈতন্য উৎপন্ন হইতে পারে না! 


.) শুধু নহে, যে কেহই হোক্‌ না কেন, সে. যেমন 


আপন কীধের উপর বলিতে পারেনা, সেইরূপ 
প্রকৃতির জ্ঞাত! ও ভ্রফটা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন না! 
হইলে “মামি অমুক জানিতেছি' এই ভাষাও _প্রচ- 
লিত হইতে পারে না! ; এবং স্ষপ্টিব্যবহার. দেখিলে 
আমি যাহা জানিতেছি, কিংবা! 'দেখিতেছি তাহা 
আমা-হইতে ভিন্ন-_-এইরূপ সকলেরই  জানুভূতি 
হয়। তাই জ্ঞাতা ও ভেতর, দ্রষ্টা ও দৃষ্টবস্ত কিংবা! 
প্রকৃতির দ্রষ্টা ও জড়গ্রকৃতি এই ছুই পদার্থ মূলতঃই 
ভিঙ্গ ভিন্ন এইরূপ সিদ্ধান্ত না করিলে চলে না, 
এইরূপ সাংখ্যের! স্থির করিয়াছেন (সাং, কা, ১৭)। 
পূর্ববপ্রকরণে যাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ কিংবা আত্মা বল! 
হইয়াছে তাহাই এই ভ্রষ্টা, জ্ঞাত! বা. উপতোক্ত। - 
হওয়ায় সাংখ্যশাস্ত্রে তাহাকেই. “পুরুষ কিংবা! “জ্ঞ' 
(জ্ঞাতা) এইরূপ উক্ত হুইয়াছে। এই জ্ঞাত, 
প্রকৃতি হইতে ভিন্ন হওয়! প্রযুক্ত স্বভাবতই তাহা 
সত্ব, রজ ও তম প্রকৃতির এই তিন গুণের বাহিরে 
অর্থাৎ নিগুণ, অবিকারী এবং জানা, দেখা 
ব্যতীত অন্য কোন কাজ করে না; অতএব জগতে 
যাহা কিছু ভাঙ্গাগড়া চলিতেছে তৎষমস্ত একমাত্র 
প্রকৃতিরই কাজ, এইরূপ নিষ্পন্ন হয়। জারকথা-_- : 
প্রকৃতি অচেতন, পুরুষ সচেতন; প্রকৃতিই সমস্ত 
কর্্চেষ্টা করিতেছে, পুরুষ উদ্দাসীন ও অকর্তী ; 
প্রকৃতি ব্রিগুণাত্মক, পুরুষ সাক্ষী /--এইরূপ এই 


আন, ৯৮৪৮ 


স্বতন্ত্র ও স্য়সভূ এইরূপ সাংখ্যশান্ত্ের সিদ্ধান্ত; 
এবং তাহার অনুলক্ষণণ্ড ভগবদগীতাতে “প্রকৃতিং 
পুরুষং চৈব বিদ্ধানাদী উভভাবপি”-_অর্থাৎ প্রকৃতি 
ও পুরুষ ইহারা উভয়েই অনাদি (শী, ১৩১৯) 


এইরূপ প্রথমে বলিয়া! পরে “কার্ধযকারণকর্তৃত্ধে হেতুঃ 


প্রকৃতিরচ্যতে” অর্থাৎ দেহ-ও ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপার 
প্রকৃতিই করিয়া থাকে, এবং “পুরুষঃ স্থখদুঃখানাং 


ভোভতৃত্কে হেতুরুচ্যতে” অর্থাৎ পুরুষ স্খছুঃখের 


উপভোগ ঘটাইবার কারণ,--এইরূপ. উহাদের বর্ণনা 
করা হইয়াছে; কিন্তু প্রকৃতি ও পুরুষ এই ছুই অনাদি 
এই মত গীতায় মান্য হইলেও সাংখ্যদের ন্যায় 
গীত। এই ছুই তত্বকে স্বতন্ত্র কিংবা স্বয়ন্তু বলিয়া 
মানেন না--ইহ|! মনে রাখা আবশ্যক । কারণ, 
গীতাতে ভগবান্‌ প্রকৃতিকে আপন মায়! 
বলিয়াছেন ( গী, ৭, ১৪২ ১৪, ৩) এবং পুরুষ- 
সম্বন্ষেও--“মমৈবাংশো জীবলোকে” (গী, ১৫, ৭ 
উহ! আমারই অংশ, এইরূপ বলিয়াছেন। অতএব 
গীত৷ সাংখ্যশান্কেও আগাইয়! গিয়াছেন। কিন্ত 
আপাতত সেদিকে লক্ষ্য না করিয়! শুধু সাংখ্যশান্্ 
পরে কি বলিতেছেন তাহা দেখ! যাক্‌। 


সাংখ্যশান্ত্র অনুসারে, অব্যক্ত (মূল প্রকৃতি),ব্যক্ত 
( তাহার বিকার ) ও পুকুধ-_্ছপ্টির অন্তর্গত সমস্ত 


পদার্থের এই তিন বর্গ । কিন্তু ইহার মধ্যে ব্যক্ত 
পদার্থের স্বরূপ প্রলয়কালে নাশ হওয়! প্রযুক্ত, 
মুলে অব্যক্তপ্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই তন্বই বাকী 
রহিয় যায় ; এবং এই ছুই মূলতত্ব অনাদি ও স্থয়স্ত 
এইরূপ সাংখ্যদিগের সিদ্ধান্ত হওয়ায় তাহাতে 
এই ছুইটিকে দ্ৈতী (যাহা ছুই মূলতন্ব হ্বীকারকরে) 
বল! হইয়া থাকে । প্রকৃতি ও পুরুষের বাহিরে 
ঈশ্বর, কাল, স্বভাব কিংবা অন্য কোন মুল তন্বই 
তীহারা মানেন না।& কারণ, সগুণ ঈশ্বর, কাল 


* ঈশ্বর কুষঃ একজন পাক! নিরীশ্বরবাধী। ইহার 


সাংখ্যকারিকাঁতে উপর ৭০ আর্য্যা প্লে/ক 
আছে এইরূপ তিনি শেষের উপসংহারাত্মক আধ্যাতে 
বলিয়াছেন । কিন্কু কোলক্রক্ ও উইলসন্‌ ইহাদের 
ভাধাস্তরস্হ বোশ্বায়ে রা, রা, তুকারাম-তাতা! যে সংস্করণ 
ছাপাইয়াছেন: তাহাতে মুলবিষয়ের উপর কেবল মাত্র 
৬৯ আর্য আছে । তখন ৭* আর্ধ্যা কোন্টি এইনূপ 
উইলসন্‌ যাহেবের সন্দেহ হইল। কিন্তু এ আর্ধ্যাট না 
পাওয়ায় তাহার সন্দেহ সেইরপই রহিয়৷ গিয়াছে 


হইনি ভিন্ন তন্ব এই স্থপ্টির মধ্যে অনাদিসিদ্ধ, ; কিংবা স্বভাব এই সমস্ত ব্যক্ত হওয়া! প্রযুক্ত অব্যক্ত- 
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প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন ব্যক্ত পদার্থের মধ্যেই তাহার 
সমাবেশ হইয়। থাকে ; এবং ঈশ্বরকে নিগুণ বলিয়া 


 মানিলে, সৎকার্ধযবাদ-অনুসারে নিপুণ মূলতঙথ 


হইতে ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি কখনই উৎপন্ন হুইতে 
পারে না।- তাই, প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়- 
হইতেপ্পৃথক্‌ স্ষ্টির তৃতীয় মূলতন্ব যে নাই এইরূপ 
তাহারা স্থির-নি্ধারণ করিয়াছেন, এবং ছুই মূলতন্ক 
এইরূপ নিদ্ধারণ করিলে পর, সেই উভয় হইতে 
গতি কিরূপে উৎপন্ন হুইল, তাহারা! আপন-মতানু- 
সারে তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছেন। : তাহারা এই- 
রূপ বলেন যে, নিষুণ পুরুষ স্বতঃ কিছু করিতে না 
পারিলেও, প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ হইলে 
যেরূপ গরু বাছুরের জন্য ঢুধ দেয় কিংব! লৌহ- 
চুন্বকের সঙন্গিধানে লৌহে আকর্ষণ শক্তি আইসে, 
সেইরূপ মূল অব্যক্ত প্রকৃতি স্বকীয় ুণসমূহের 
(সৃক্ষদ ও স্থূল) ব্যক্ত বিস্তার পুরুষের সম্মুখে 
স্থাপন করে (সাং, কা, ৫৭)1 পুরুষ সচেতন ও 
জ্ঞাতা হইলেও, কেবল নি হওয়া প্রযুক্ত, তাহার 
নিকট স্বতঃ কর্মী করিবার কোন সাধন নাই; 


আমার মতে, এই আর্য্যা এখনকার ৬১ আধ্যার পরে 
হইবে। কারণ ৬১ আর্ধ্াার উপর.গৌড়পাদের যে ভাষা 
আছে তাহ! এক আর্ধযার নহে, ছুই আর্ধ্যার। এবং 
এই ভাষ্যের মূল প্লোকের পদগুলি লইয়া! আর্য রূচন! 
কক্ধিলে তাহা-- 
কাঁরণ মীশ্বরমেকে ক্রুবস্তি কাঁলং পরে শ্বভাবংবা। 
গ্রজা কথং নিও গতো ব্যক্তঃ কাল: স্বভাবশ্চ ॥ 

এইরূপ দীড়ায়ঃ এবং তাহা অগ্রপশ্চাদ্‌-গত সন্দর্ভেরও 
অনুযায়ী । এই আর্ধা নিরীশ্বর মতের প্রতিপাদক 
হওয়ায়, কেহ-না-কেছু পরে উহা! হইতে ছাটিয়া 
ফেলিয়াছে এইরূপ মনে হয়। কিন্তু মুল আর্ধ্যাতে 
মুড়-অন্থুসন্ধানকারী এই ভদ্র লোকটি সেই আর্ধ্যার 
ভাব্যও ছাটিয়া ফেলিতে বিশ্বৃত হওয়! প্রযুক্ত এ 
আর্য! আমরা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিগাম ; 
তাই এই ুড়-অন্থসন্ধানকারীকে আমাদের ধন্যবাদ 
কর! আবশ্যক ! প্রাচীনকালে কোন কোন লোক 
স্বভাব ও কালকে এবং বেদান্তী তাহাদিগকেও ছাঁড়াইয় 
গিয়! ঈশ্বর জগতের মূল কারণ-__ইহ! মানিয়া থাকেন, 
এইরূপ শ্বেতাশ্বতরোপনিযদের যষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম 
মন্ত্র হইতে দেখিতে পাওয়া! যায় ॥ এই মন্ত্র এইরূপ ষথ1-__ 
স্বভাঁবমেকে কবয়ো বস্তি কালং তথান্যে পরিমুহ্মানাঃ । 
দেব্ষা মহিমা তু লোকে যেনেদং ভরাম্যতে ্র্ধচক্রম্‌ ॥ 


কিন্ত এই তিন মূল কারণই সাংখ্যেরা "স্বীকার করেন ন!1 
ইহা দেখাইবার জন্যই ঈশ্বর কৃষণ উপরি-উক্ত আরা, 
৬১ আর্্যার পরে বসাইয়াছেন। 


পা 
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এবং প্রকৃতি কর্মকর্তা হইলেও জড় কিংবা অচেতন 
জান! নাই তাই, খণ্ড ও আন্ধের 'জুড়ী মেলায়, 
অন্ধের কাধের উপর খগ্জ বলিয়া ছুজনেই যেরূপ 
পথ চলিতে থাকে, সেইরূপ জড় প্রকৃতি শু সচেতন 
পুরুষ ইহাদের সংযোগ হইলে, সৃষ্টির কর্ম স্থুরু 
হইয়া থাকে: (সাং, কা, ২৩); এবং নাটকে যৈরূপ | 
প্রেক্ষক্দিগের 'মনোরঞ্জনার্থ কোন নটী এখন 


-এক বেশে খানিক পরে আর এক বেশে নাচিতে 


থাকে, সেইরূপ পুরুষের লাভের জন্য ( পুরুত্বার্থের 
জন্য) পুরুষ কোন রকম প্রতিদান না করিলেও, 
বেগ গ্রহণ করিয়া! তাহার সম্মুখে সমান নাচিতে 
থাকে (আাং, কা, ৫৯.) প্রকৃতির এই: নৃত্যে 
ভুলিয়' মোহবশতঃ কিংবা বৃথান্ডিমানবশতঃ ( গী, 
৩, ২৭.) প্রকৃতির :এই-কর্ঘৃ্ব পুরুব নিরর্থক আপ- 
নার উপর টানিয়া“লইয়া স্ুখদুখের জালে আপ- 
নাে-ষে পর্য্যন্ত, জড়াইয়! রাখে, সে পর্যন্ত তাহার 
মোক্ষ হইতে পারে না:।। কিন্তু যেদিন, ত্রিগুণাত্বাক 

প্রকুতি পৃক্ও আমি) পৃথক এইজ্ঞান: প্লুরুষের 
হয় সেইদিন লে মুক্ত হয়. (গী_১৩, ২৯ ৩৯ ১ 
১৪২৯), কারণ, বস্তুত দেখিতে গেলে পুরুষ 
মুলে-কর্তা নহে, বন্ধও-নহে। পুরুষ স্বতন্ত্র হওয়ায় ] 
স্বতীবতই কৈবলা-অবস্থাপন্জ অর্থাৎ অকর্ভা। যাহা; 
কিছু হয় তাহ. প্রক্কৃতিই, করিয়া থাকে ॥ অধিক কি, 

মন ও বুদ্ধি ইহারাণ প্রনকৃতিরই বিকার হওয়া প্রযুক্ত 
বুদ্ধির যে. জ্ঞান, হয় তাহাও প্র্ৃতির, কার্থোরই 
ফলও এই. জ্ঞান; তিন: প্রকারের ১--সাস্তিক, 

রাজসিক'ও তামসিক (গী, ১৮, ২০২২)। তন্মধ্যে 
বদ্ধ পাক জ্ঞান হইলে। আমি পৃথক্‌ ও. প্রকৃতি, 
পৃথক্‌ ইহা! পুরুষ জানিতে পারে।- অন্বয রজঃ ও. 
তম এই সুত্র প্রকৃতির, পুরুষের নহে) পুরুধ' 
নি. হওয়ায় ত্িগুণাত্মক.্রক্ৃতি তাহার দর্পন 
স্বরূপ হইয়া, থাকে ( সভা, শাং, ২০৪৫) 
এই দর্পণ যখন সাফ থাকে, অর্থাৎ প্রকৃতির 
বিকার. যে. বুদ্ধি সেই বুদ্ধি যখন. সান্তিক হয়, 

তখন আমি: পৃথক্‌ ৩. প্রকৃতি পৃথক্‌ এইরূপ 
আপনার প্রকৃত স্বরূপ, এই স্বচ্ছ দর্পণে, পুরুষের 
নজরে আসে ও লছ্জিতার স্যায়, হইয়া 





পপ পাটা 


১৯ কটা, ৪ ভাগ 


পুরুষের সম্মুখে আবার নৃত্য বন্ধ করিয়া দেয়। 
এই অবস্থ। প্রাপ্ত হইলে পর,” পুরুষ সমস্ত পাশ, 
হইতে মুক্ত হুইয়! তাহার স্বাভাবিক কৈবল্যপ্গ 
প্রাপ্ত হয়। কৈবল্য অর্থাৎ কেব্লান্ব, একাকীন্ব 
কিংৰা' প্রকৃতির সহিত সংযোগ না থাকা এইরূপ 
অর্থ হওয়ায়, পুরুষের এই নৈসর্গিক অবস্থাকেই 
সাংখশান্ত্ে ঘোক্ষ ( বন্ধন-মোচন') বলে ।- কিন্ত 
প্রন্কৃতি পুরুষকে ছাড়ে এইরূপ এক সুন্সম প্রশ্ন 
সাংখ্যেরা উপস্থিত করিয়াছেন । বর অপেক্ষা কনে 
ঢ্যাভা কিংবা কনে অপেক্গ! বর বেঁটে ইহা 
এইরূপ ধরণের প্রশ্ন হওয়ায় তাহা নিরর্থক, এইরূপ 
কেহ কেহ মনে করিতে পারেন। কারণ, ছুই 
বস্ত্র বিয়োগ হইলে পর) এক কাহাকে ছাড়িল ইহা! 
দেখার কোন'ফল নাই ১. উভয়ই পরস্পরকে ছাড়ে, 
এইবধপ আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু একটু সুক্ষ 
বিচার করিয়া দেখিলে জাংখ্যদিগের- এই প্রস্থ 
তাহাদের দৃ্টিতে অযোগ্য নহে, এইরূপ উপলব্ধি 
হইবে। সাংখ্যশান্ত্রানুষারে পুরুষ, নি্ঠন, অকর্তা 
ও-উদ্দাসীন' হওয়। প্রযুক্ত "ছাড়া! কিংবা “ধরা? এই 
ছুই ক্রিয়ার কর্তৃত্ব, তত্বদৃষ্টিতে পুরুষে বর্তিতে পারে 
না-(গী, ১৩।৩১।৩২)। তাই, কর্তৃক্ধ এই যে 
প্রকৃতির ধর্ম, সেই প্রতিই -পুরুষকে ছাড়িয়া! যায়; 
অর্থাৎ প্রকৃতিও পুরুষ হইতে আপনার মোক্ষদাধন 
করিয়া লয়, এইরূপ সাংখ্যের!-স্থির: করিয়াছেন 
(ষাং-কা, ৬২ ও গী; -১৩)৩৪:)).. সবার কথা, 
প্রাপ্ত অবস্থা 'নহে কিংব পুরুষের মুলগত স্বাভাবিক 
অবস্থা হইতে ,ভিন্৷ এইরূপ অন্য অবস্থাও, নহে। 
ডাটা। যেরূপ পৃথর্‌ কিংর! জলম্থ মাছ যেরূপ জল 
হইতে পৃথক্‌ স্ইরূপ প্রকৃতি ও পুরুয়ের সম্বন্ধ । 
প্রকৃতির গুণের দ্বারা মুগ্ধ হইয়া সাধারণ কোন 
ব্যক্তি এই ভিন্নতা! বুঝিতে পারে না তাই সংসার- 
চক্রে নিমগ্ন থাকে । কিন্তু এই ভিন্নতা যে জানিতে 
পারে.সেই মুক্ত । তাহাকে “জ্ঞানী” কিংব! 'বুদ্' 
পপ মহাভারতে উক্ত হই- 
য়াছে; ( সভা, শাং ১৯৪৫৮; ২৪৮১১ ও ৩০৬- 
৩৭৮. দেখ), “এতদ্বুদ্ধা বুদ্ধিমান স্যাৎ” ( গী, 





১৫২০.) ইহা গীতাবচনে “বুদ্ধিমান! শব্দেরও এ 
স্বরূপও. এই -প্রকারেরই (.বেস্থু, শাং ভা, ১১০৪ 
দেখ.)। কিন্তু পুরুব স্বভাবত কৈবল্য অবস্থায় 
আছে এইরূপ কারণ ন! দিয়া, আত্মা মূলে পরক্রহ্ম- 
'রূগী হওয়া প্রযুক্ত, পুরুষ আপন মলের রূপ আর্থাৎ 
পরক্রক্মাকে জানিতে পারাই মোক্ষ এইরূপ সাংখ্া 
হইতে বিশিষ্ট আদ্ৈত বেদাস্তের উক্কি.। সাংখ্য ও 
বেদান্ত; ইহাদের মধ্যে এই ভেদ পরবর্তী প্রকরণে 
স্পট করিয়! দেখান যাইবে । / 

- পুরুষ ( আত্মা) নিশণ, উদাসীন ও অকর্তা-. 
এই, সাংখ্যদিগের মত: যদিও অদ্বৈত বেদাস্তের 
সম্পূর্ণ মান্য, তথাপি একই প্রকৃতির দ্রষ্টা স্বতন্ত্র 
পুরুষ মুলেতেও অসংখ্য, প্ুরুষসম্ন্ধে সাংখ্যদিগের 
এই আর এক কল্পনা, বেদান্তীরা স্বীকার করেন না। 
(শী, ৮.৪ ১৩, ২২২ সভা, শাং, ৩৫১ ১৩ 
বেস শাং তা.২৪১ 7 ও-রেম্থ শাং ভা, ২০:১৭ ১ 
দেখ-).1 : উপাধিতেদপ্রযুক্ত জীব পৃ্ক্রূপে 
দিগের উল্জি।.. কিন্ত সাংখ্যদিগের এইরূপ মত; 
যে) যেহেতু -প্রাত্যেক. মন্ুষ্যোর জন্ম মরণ ও সংসার' 
ভিন্ন ভিন্ন, এরং যেহেতু কেহ স্থুখী, কেহ ছুঃখী 
এইরূপ এই জগতে ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়; - 
অতএব প্রত্যেক আত্মা কিংবা পুরুষ মুলেও ভিন্ন 
ভিন্ন, এবং তাহাদের: সংখ্যা অনন্ত (সাং, কা.:১৮)। 
প্রন্কৃতি ও পুরুষ-সমস্ত স্যৃষ্টির এই ছুই মুলতন্বই 
প্রকৃত; কিন্তু তাহার: মধ্যে, পুরুষ এই. শবের 
সাংখ্যদ্িগের.. অভিপ্রায়: এই সকল; অসংখ্য: 
পুরু ও ত্রিগুগাক্মক, প্রকৃতি ইহাদের সংযোগ প্রযুক্ত 
্থস্থির অযস্ত'ব্যবহার চলিতেছে ।' প্রত্যেক: পুরুষ ও 
প্রকৃতির সংবোগ : হইলে পর, প্রকৃতি আপন 
গুণের বিস্তার: সেই: সেই পুরুয়ের সম্মুখে স্থাপন 
করে, -এবং পুরুষ তাহার উপভোগ করিয়া থাকে । 
এইকপ হইতে হইত্রে, যে' পুরুষের আশপাশের 
প্রক্কৃতির খেল! সান্তিকরূপী হয়, সেই পুরুষেরই 1. 
( সব পুরুষের, নহে) যথার্থ জ্কান:হয় এবং তাহার 
প্রকৃতির খেলা বদ্ধ হইয়া সে আপনার মূলের 
কৈবলান্বূপে উপনীত হয়। কিন্ত তাহার মোক্ষ- 

৪ 





ঘুরিতে থাকে, সেইরূপ কৈবলা-প্রাপ্ড মনুষ্যেরও 
শরীর কিছু দিন জাবশি্ট থাকে” ( সাং, কা, ৬৭ )। 
অধাপি ষেই শরীর. হইতে কৈবল্য প্রাপ্ত পু্ু- 
যের; কোন প্রতিবন্ধক কিংবা স্থখ দুঃখের বাধা 
হইতে 'পারে'না। কারণ, জড়প্রকৃতির বিকার 
যেদেহ তাহাও জড় হওয়া প্রযুক্ত স্থখই বাঁ কি, 
ছুঃখই ব| কি: তাহার নিকট ঢুইই সমান এবং 
পুরুষের সুখ ছুঃখ হইবে যদ্দি বলা হয় তবে প্রাকৃতির _ 
ব্যবহার ও“তাহার নিজের ব্যবহার : পৃথক্‌ হওয়ায়, 
সমস্ত কর্তৃত্ব প্রকৃতিরই__তাহার নিজের নহৈ এই 
তন্ব পুরুষ জানিতে পারে এবং প্রক্কতির খতই খেলা 
হউক না কেন, পুরুষ উদাসীনই থাকে । প্রকৃতির 
ত্রিগ্ডগ হইতে মুক্ত হইয়া ঘে পুরুষের এই জ্ঞান 
হয় নাই, তাহার জদ্মমরণের পুনবা বৃত্তির একেবারে 
শেষ হয় না ; পরে, সন্ব্ঠণের উৎকর্ষ প্রীধুক্ত সে 
দেরযোনিতে জন্মগ্রহণ করে কিংবা রজোগ)গৈর উত- 
কর্ হেতু মানব-যোনিতে, অথবা তমোগুণের প্রাবল্যে 
পণ্ডর শ্রেণীতে উৎপন্ন“হুয় (সাং. কা, 8৪, ৫8.) 
প্রত্যেক পুরুষের চতুষ্পার্শন্থ প্রকৃতিতে অর্থাৎ 
তাহার বুদ্ধিতে সন্বরজতমের যে উতকর্মাপকর্ষ 
হইয়াছে, মেই: উৎকর্ষাপকর্ধপ্রযুক্ত দেই পুরুষ 
জন্বামরণচক্রের এই ফল প্রাপ্ত হয়।.. “উদ্ধত 
গচ্ছস্তি সত্বস্থাঃ”--সান্ডিক বৃত্তির পুরুষ * স্বর্গে 
যায়--এবং তামসিক পুরুষ অধোগতি প্রাপ্ত -হয়, 
এইন্সুপ গীতাতেও উক্ত হইয়াছে ( শী, ১৪,১৮) 
কিন্তু এই ন্বর্গাদি ফল অনিত্য । জন্মমরণ হইতে 
যে আপনাকে মুক্ত করিতে চাহে: কিংবা সাংখা- 
'দিগের পরিভাবায়, যে ত্রিগুণ: হইতে. আপনার 


'তিন্নতা। বা কৈবল্য চিরস্থির: রাখিতে চাছে, 





ভিন্ন অন্য মার্গ নাই। এই বৈরাগা ও জ্ঞান 


ছিলেন। কিন্তু সকলেই এই অবস্থ। জন্ম হইতেই 


পাইতে পারে না। তাই, তন্থবিবেকরূপ সাধনের 
দ্বার! প্রকৃতিপুরুষের মধ্যে ভেদ উপলব্ধি -করিয়া 
আপন বুদ্ধিকে পরিশুদ্ধ করিবার প্রযত্র প্রত্যেকের 
কর! আবশ্যক । এইরূপ -প্রযত্বের দ্বার! বুদ্ধি 
সাত্বিক হইলে. পরে সেই বুদ্ধিরই জ্ঞান, কৈবশ্য 


ও এশ্বর্ধ্) এই গুণ সকল উৎপন্গ হইয়া, মনুষ্য: 


কৈবল্য প্রাপ্ত হয়।. এশবর্য্য অর্থাৎ, যাহা ইচ্ছা 
করিবে তাহাই প্রাপ্ত হইবার যোগসামর্থা; এইস্থানে 
এইরূপ অর্থ। -সাংখ্য মতানুসারে, - ধর্মের গণনা 
সাস্বিক গুণের মধ্যেই হইয়। থাকে; কিন্তু শুধু 
ধন্মের দ্বারা কেবল স্বর্গপ্রাপ্ডি হয় মাত্র; এবং 
জ্ঞান ও বৈরাগোর ( সন্ধ্যাস) দ্বার! মোক্ষ কিংবা, 
কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়! পুরুষের দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্ত 
হয়, কপিলাচার্য্য শেষে এইরূপ ভেদ করিয়াছেন। 
ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির মধ্যে প্রথমে -সন্বগুণের 
উৎকর্ষ হইয়া! উপরে আরও উঠিতে উঠিতে পরি- 
শেষে ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি পৃথক ও আমি: পুথক্‌ 
এই জ্ঞান: ষে পুরুষের হইয়াছে সে ত্রিগুণাতীত 
অর্থাৎ সব রজ ও তম এই তিন গুণেরই বাহিরে 
পৌঁছিয়াছে এইরূপ লাংখ্য বলেন। এই ক্রিগুণা- 
তীত অবস্থায় সত্ব, রজ ও তম ইহাদের মধ্যে কোন 
গুণই অবশিষ্ট থাকে ন!। তাই, সুক্ষমরূপে বিচার 
করিলে সান্তিক, রাজসিক ও তামমিক এই তিন 
অবস্থা হইতে এই অবস্থা ভিন্ন, এইরূপ স্বীকার 
করিতে হয় এবং এই অন্তি্রায়েই ভাগবতে, সাস্বিক, 


রাজসিক ও তামসিক, ভক্তির এই তিন ভেদ. 


করিবার পর, এই তিন গুণেরই বাহিরে উপনীত 
পুরুষ, নির্থেতৃক ও অভেদভাবে যে ভক্তি. করিয়া 
থাকে তাহাকে নিগুণ ভক্তি এইরূপ চতুর্থ নাম 
প্রদত্ত হইয়াছে (ভোগ, ৩, ২৯, ৭-১৪.)। কিন্তু 
সান্বিক রাজসিক ও তামসিক এই তিন বর্গ অপেক্ষা 
বগীকরণের তন্বসকলের ফাজিল বাড়াইয়! বসা ঘুক্তি- 
সিদ্ধ নহে। তাই সন্বগুণের অত্যন্ত উৎকর্ষের দ্বার 
শেষে ত্রিগুগাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া! যায় এইরূপ 
স্বীকার করিয়৷ সাংখ্যশান্ত্রী সান্বিকবর্গের মধ্যেও 





১৯ কল্প, ৪ ভাগ 








তাহার গণনা করিয়া থাকেন) এবং গীতাতেও এ 
পদ্ধতিই স্বীকৃত হইয়াছে। উদাহরণ যথা-_যা৷ কিছু 
সমস্তই এক-_এইরূপ- যে অভেদাস্মাক ভ্ান:তাহা 
সান্বিক, এইরূপ গীতাতে উক্ত হুইয়াছে ( গী, ১৮, 
২০) এবং সন্বগুণের বর্ণনা করিবার সময়েই পরে 
ত্রিগুণাতীত অবস্থার বর্ণনা গীতার ১৪ অধ্যায়ে, 
শেষে আসিয়াছে । -কিন্তু-ভগবদ্গীতার প্রকৃতি ও 
পুরুষ-_ইহা দ্বৈত স্বীকৃত না হওয়ায় গীতাতে 
প্রকৃতি, পুরুষ, ত্রিগুণাতীত ইত্যাদ্দি সাংখ্যদিগের 
পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ: বরাবরই একটু ভিন্ 
অর্থে হইয়। থাকে, কিংব| সাংখ্যের দ্বৈতৈর উপর 
অঙ্ৈত পরব্রক্মরূপ টোপর স্থায়ীন্ঞাবে বসাইয়া রাখা 
হয়, ইহ! মনে রাখা আবশ্যক | উদাহরণ যথা-_. 
সাংখ্যদিগের প্রকৃতিপুরুষ 'ভেদও গীতার ১৩ 
অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে (গীতা, ১৩, ১৯৩৪ )। 
কিন্তু তথায় প্রক্কৃতি ও পুরুষ এই ছুই শব্দ ক্ষেত্র- 
ক্ষেত্রজ্ধের সহিত: সমানার্থক ।. সেইরূপ, ১৪ 
অধ্যায়ের ত্রিগুণাতীত অবস্থায় বর্ণনাও ( গী, ১৪, 
২২-২৭ ) ত্রিশুণাত্মক মায়া জাল হইতে মুক্ত হইয়া 
প্রক্কৃতি ও পুরুষ ইহ্থাদেরও অতীত, পরমাত্মার 
জ্ঞাত! সিদ্ধ পুরুষগণের অবস্থা প্রকৃতি ও পুরুষ 
এই: ছুই পৃথক্‌ তত্ব দ্বীকার করিয়া পুরুষের কৈবল্য 
অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত অবস্থা, যাহারা মানে, সেই 
সাংখ্যদের- অবস্থা ইহা নহে। এই ভেদ, পরে 
অধ্যাত্মপ্রকরণে আমি স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছি 
কিন্তু গীতাতে অধ্যাত্মবাদও প্রতিপাদ্য হইলেও 
অধ্যাত্মতন্ববকল বিবৃত করিবার সময় ভগবান, 
সাংখ্য পরিভাষা! ও যুক্তিবাদের পরিভাষার উপ- 
যোগ স্থানে স্থানে করিয়াছেন বলিয়া, গীতায় 
ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে। তাই সাংখ্যশান্ত্ 
ও গীতায় তৎসদৃশ সিদ্ধান্ত-_ইহাদের মধ্যে ' এই 
ভেদ পুনর্ববার এখানে বল! হইয়াছে । প্রকৃতি 
ও পুরুষের বাহিরে, জগতের মুলভূত পরত্রক্মরূপী 
একই তত্ব হওয়ায় তাহা হইতে প্রকৃতি-পুরুষ-সমেত 
সমস্ত স্থপ্তরিই উৎপন্ন হইয়াছে। এই উপনিধদের 


অদ্বৈত সিদ্ধান্তকে না ছাড়িয়! সাংখ্য দিগের অবশিষ্ট 


সূত্রভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্্য বলিয়াছেন । (বেহু, 


21181) 


ক্আহিন, ৯৮৪ 


কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ১৭৭ 


শী স্স্লাল ্র্শ্লাক্ািতটিত্নিস্প 
শাং ভা, ২, ১,৩)১ এবং গীতার উপপাদনেও | তীহার প্রণীত একটি পদ সাক্গীন্বরূপ হইয়া 
এই নীতির প্রয়োগ হইতে পারে। ইতি সপ্তম সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। 


প্রকরণ সমাগ্ড। 


কি ভয়। 
(শ্রীমতী বিধুযুখী দেবী) 
যা কিছু আক্ড়ায়ে থাকি? 
ধরে ছিল বুকে, 
নিমেষের মাঝে দেখি 
৪ সব গেল চুকে । 
স্বপ্ন সম লুকাইল 
কোন দেশাস্তরে, 
হে পূর্ণ অপুর্ণ যত 
পুর্ণ তব পদ-পরে। 
মৃত্যু নাহি জর! নাহি. 
নাহি নাহি ক্ষয়, 
মৃত্যু যে বহে গো৷ হেথা 
অম্বতের পরিচয়। 
দাও দুঃখ দাও শোক 
দাও অশ্রচ্জল, 
.. তার সাথে দাও প্রভূ, 
ভক্তি স্থনির্মল। 
হ্ুলুক অস্তর-মাঝে 


. দারুণ বিরহ-শিখা, 


এ বিশ্ব হক্‌ ছারখার-_ 
তুমি যদি থাক প্রাণে 

ওহে বিশ্বাধার, 
্রন্মাগ্ড পাইলে লয় 

কি ভয় আমার ॥ 


ঞ্জন রামপ্রসাদ সেন। 

(সংখাদ প্রন্তাকর হইতে উদ্ধৃত) 
(৮ঈস্বরচন্ত্র গুণ) 

(পূর্ব প্রকাশিতের অনুবৃত্তি ) 


যথা--.. 

“জানিলাম বিষম বড়, 

শ্যাম! মায়েরি দরবার রে। 

ফুকারে ফরেদি দাদি, 

না হয় সঞ্চার রে॥ 

আরজবেগী যার শিবে, 

সে দরবারের ভাসা কিরে মাগো। 

ওম] দেওয়ান দেওন! নিজে, 

আস্থা কি কথার রে ॥ ১ 

লাক্‌ উকিল করেছি খাড়া, 

সাধ্য কি ম! ইহার বাড়া ( মাগো! ) 

তোমায় তারা ডাকে আমি ডাকি, 

কান নাই বুঝি মার রে ॥ ২ 

গালাগালি দিয়ে বলি, 

কান খেয়ে হয়েছে কালী ( মাগো ) 

রামপ্রসাদ বলে প্রাণ কালী 

' করিলে আমার রে ॥” ৩ 
রামপ্রসাদ লক্ষ কবিত! রচনা করিয়াছিলেন, 

ইহ! নিতান্ত অসম্ভব নহে, অনেকাংশে সম্ভাবনার 
যোগ্য বটে, কারণ বাল্যকাল হইতে মৃত্যুর দিবস 
পর্ঘযস্ত পদবিন্যাসে বিরত 'হয়েন নাই, মনে যাহা 
উদয় হুইয়াছে, তাহারি কবিত| করিয়ীছেন। কবি- 
রগ্তন, কালীকীর্তন ও কৃষ্কীর্তন এই তিনথানি গ্রস্থ 
কেবল লিখিত হইয়াছিল, আর কিছুই লিপিবদ্ধ 
ছিল না। পূর্বে ছুই একটা করিয়া অভ্যাস করত 
সংগ্রহপূর্ববক যিনি যাহা লিখয়া রাখিয়াছিলেন 
তীহারি নিকটে তাহাই ছিল, এইক্ষণে তাহাও প্রায় 
লোপ হইয়া গিয়াছে, কারণ পূর্ববকালের লোকেরা 
ইঞ্টমন্ত্রের ন্যায় গোপন করিয়া যত্বপূর্রবক রক্ষা 
করিতেন, প্রাণাস্ত হইলেও কাহাকে দেখিতে দিতেন 
না, আহ্ছিক পৃজাকরণ কালে সেই পুখির উপর 
ফুলচন্দন প্রদান করিতেন, অধুনাও ছুই এক 
মহাশয় এ প্রকার করিয়া প্রাকেন, আমরা সর্বস্ব 
স্বীকার করিয়াও তাহারদিগের নিকট হইতে সে 


অপিচ: এমত জনরব যে, কবিরগ্রন এক লক্ষ | পদাবলি প্রাপ্ত হইতে পাঁরি নাই, এইরূপ গোপনেই 
কবিতা রচন! করিয়াছিলেন, কিন্তু এ বিষয়ে অপর | সর্ব অস্তর্যাগবিষয়ে ধাহার গা সংস্কার আছে, তিনিই 
কোন প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই, কেবল | এই গীতাম্ৃতের যথার্থ রসাম্বাদন প্রাপ্ত হইবেন, 


১৭৮ 





১৯ কল্প, ৪ ভাগ 


২ 
নচেৎ অন্যের সাধ্য নহে । এ বিষয় অত্যন্ত কঠিন, | ভক্ত, ছিলেন, কারণ উপাসনাকল্পে, তাহার মনে 


বিশেষ বিশেষ রামপ্রসাদি পদের নিগুড়াভিগ্রায় ও 
তাতপর্ধ্য গ্রহণ করিয়া ভাব ব্যাখ্যা করেন ইদানীং 





দ্বেষ মাত্রই ছিল না রদ 
প্রমাণ হইতেছে। 


৭ 


ইহুলোক হইতে তক্জূপ মনুষ্য প্রায় তারতেই অপস্যত বাস. 
হইয়াছেন, কেবল ছুই এক মহাত্মা! আছেন ॥ মা সামার অন্তরে জাছ। 
রামপ্রসাদের প্রাচীন অবস্থার এই গানটা অতি তোমায় কে বলে গন্তাে শ্যামা, 
মনোহর। মা আমার অন্তরে আছ ॥. 
বল, তুমি পাষাণ মেয়ে বিধম মায়া, 
কাজ হারালেম্‌ কালের বশে। কন কাচ্‌ কাচাও কাচ. 
মন মিল রতির্ক রসে ॥ উপাসনা ভেঙে তুমি, 
যখন ধন উপার্জন, প্রধানমূর্তি ধর পাচ ॥ 
করেছিলাম দেশবিদেশে । যে পাচেরে এক কোরে ভাবে, 
 তখন.ভাইর্ধু দ্বারান্থৃত, তার হাতে কোথা বীচ ॥ ১ 
সরাই ছিল আমার বঙ্গে ॥ ১ বুঝে ভার দেয় যে জন, 
এখন ধন উদার না। হইল.দৃশার শেষে, তার ভার নিতে হাচ। 
সেই ভাইবন্ধু, ছবারাস্থৃত, যে কাঞ্চনের মুল্য জানে, 
নিধনে বলে, সবাই রোষে ॥ ২. দে কি ভুলে পেয়ে কাচ ॥ ২ 
যমদূত আসি শিয়রেতে বষি, প্রসাদ বলে আমার হথাদয়, 
ধর্বেব যখন,অগ্ররেঙোে অমল কমল সাচ। 
তখন. সা্গায়ে মাচা, কলসী, কাচা তুমি সেই সীচে নির্িতা হয়ে 
রিদায় দেবে, দণ্ডিরেশে ॥৩.. মনোদয়ী হোয়ে নাচ ॥ ৩ ॥ 
হরি, হরি, বলি, শ্মশানেতে ফেরি, রাম প্রসাদ সেনের চিত্তের একা গ্রতী, বিশ্বা- 
যে যার যারে আপন বাসে ॥ সের স্থিরতী ও ভক্তি এবং প্রেমের প্রগাঢ়তা 
রামপ্রযাদ, মলো॥ কান্না, গেল; কি পর্যযস্ত ছিল এই পদের দ্বারা তাহা প্রত্যক্ষ 
. অন্ন, খাবে অনায়াসে, ॥ ৪. হইতেছে । অদ্য -এই প্ধ্ত ছিবিয়াই প্রস্তাব 


বৈরাগ্য. ও'বিবেক:ষ্থন ভ্রাহার্‌ অন্তঃকরণকে, ; 


বিশেষরূপে অধিকার-করিয়াছিল, বোধ, করি তং- 


কালীন মনের, সবরূপালুরাঢুগই & গানটা-কষ্ঠ হইজে, 


নির্গত. করিয়াছিলেনড॥- এই. পুক্তষের অন্তঃকরণে- 


কাপটা মাত্র ছিল না, আন্তর বাহির একরূপ। ছিল; 
মুখে যাহা বলিতেন৷ কার্য তাহাই করিতেন, তীহার 
উক্তি ছারা-ও. প্রবাদ দ্বারা:ইহার প্রচুর: প্রমাণ 
প্রাণ্ড হওয়া গিয়াছে, যে বাক্তি অরুপাটে সত্যপালন 
পূর্বক. ঈশ্বর সাধনায় কালক্ষয় করিয়াছেন): আহা ! 
তিনি.কি মহাপুরুষ ছিলেন : 


সাঙ্গ করিলাম । 

রামপ্রসাদ সেনের জীবন-বৃত্তান্ত অতি সংক্ষেপে 
বর্ণনা করিলাম, তথাচ অদ্যতন পত্রের নিয়মিত স্থানে 
তাহা সম্পন্ন হুইল না, এজন্য একখণ্ড অধিক 
প্রকাশ করিতে 'হইল, ইহাতে আমাদিগের অতিরেক 
"ব্যয় অনেক হইয়াছে, কারণ অত্যন্ত ক্ষুদ্র অক্ষরে 
চারি ফাম্মা কাগজ প্রকাশ করিতে হইল, -তত্রাচ 
নক এ ০৭ 
যেহেতু বিস্তার : করিয়া” বাহুল্যরূপে 
পারিলাম না। অতি অল্লেই শেষ - করিতে হইল, 
এ দেশের প্রাচীন যে'ষে মহাশয় বঙ্গভাষায় কবিতা! 


রামগ্রসাদ, সেনকে শা. বলিতে পারেন, ফলে রচনা করত বিখ্যাত হুইয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে 
তিনি শাক্ত ছিলেন বটে, ভাক্ত ছিলেন না. যথার্থই তাহারদিগের- তাবতেরি জীবন: চরিত। লিপিবদ্ধ 





আল, 


করণের মানস করিয়াছি, কিন্তু ইহা. স্থুসিদ্ধ করা 
হৃকঠিন হইয়াছে, কারগ সমুদয় ব্যাপার সংগ্রহ 
করা বড় সহজ নহে। প্রাচীন লোক কেহই জীবিত 





নাই, এবং ধাহার। এইক্ষণকার বৃদ্ধ তাহারা আনে- ৃ 


কেই তদ্িশেষ অবগত নহেন, যদিও কোন কোন 
মহাশয় কিছু কিছু জানিতে পারেন কিন্ত আক্ষেপ 
এই যে, ভীহারদিগের সহিত আবার আমারদিগের 
এ পর্যান্তই সাক্ষাৎ নাই । যাহ! হউক, “মান্ত্রের 
সাধন কিম্বা শরীর পতন” এইরূপ করিয়। দেখিতে 
হইবেক 1 চেষ্ট। ও যত্তু দ্বারা যতদুর পর্য্যন্ত করিয়া 
তুলিতে পারি তাহার ক্রুটী_ কখনই করিব না, 
ইহাতে শারীরিক শ্রমের তো কথাই নাই, যদি 
অর্থবায়ের আবশাক' করে তাহাতেও সম্ভবমত 


বিস্তবায় অবশ্যই করিব। এই সঙ্কল্লিত কল্লে কৃত- ৷ 


কার্য হইতে পারিলে একটা! প্রধান কণ্মই করা 
হয়, অতএব সর্ববসাধারণকে বিনয়পূর্ববক নিবেদন 
করিতেছি, যদি কেহ এ বিষয়ে অস্মাদাদিকে ষথা- 
যোগা সাহাষ্য করিতে সমর্থ হয়েন তবে যেন 
তাহাতে সন্তাবিত কৃপা বিতরণে কৃপণত৷ না 
করেন। তাহারদিগের। নিকট এতজপ আনু- 
কুল্য প্রাপ্ত হইলে আমরা শ্রমসাফল্যজ্কানে 
যাবজ্জীবন মহোপকার স্বীকার পূর্ববক কৃতজ্ঞতা- 
খণে বদ্ধ রহিব, ইহাতে শুদ্ধ আমরাই: উপকৃত 
হুইব এমত নহে, দেশ শুদ্ধ সমস্ত লোকেই তাহার 
সমান অংশ প্রাপ্ত হইবেন, স্ৃতরাং এই স্থলে অধিক 
লেখ বাহুল্য মাত্র। এই দেশহিতকর কর্তব্য 
কার্ধ্য সাধনে সাধ্যসন্বে কেহ যেন আলসাপরবশ 
ন| হয়েন, ইহাতে আমাদিগের উপকার করিতে 
ইচ্ছা না হয় আপনার! স্বতন্ত্র্ূপে করুন, তাহাতে 
হানি কি, যেরূপে হউক, কার্য সিদ্ধ হইলেই 
চরিতার্থ হইব। 


এই স্থলে মহাকবি কবিরঞ্চন ৬ রামপ্রাসাদ সেন 


মহাশয়ের কয়েকটা সঙ্গীত উদ্ধত করিলাম । &% 
ৃ খা 
মনরে আমার এই মিনতি । 
তুমি পড়া-পাখী হও, করি স্তুতি ॥ 
অবুতবু গিরিন্তুতা, পড়লে, শুনলে দুদিভাতি। 
+. এই পঙ্গাবণীগুলি ১২৬০ লালের প্রভাকরের' ১লা আঙ্গিন 
সংখায় প্রকাশিত হইয়াছিল। 


৫ রী 
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ওরে জানন| কি ডাকের কথা, 
নাপড়লে ঠেঙ্গার গুতি || ১1॥ 
কালী কালী, কালী পড় মন্‌, 
-কালী পদে, রাখ শ্রীতি | 
ওরে, পড় বাবা আত্মারাম, 
আত্মজনের কর গতি ॥ ২॥ 
- উড়ে উড়ে, বেড়ে বেড়ে, 
বেড়ায়ে কেন বেড়াও ক্ষিতি। 
ওরে, গাছের ফলে, ক'দিন চলে, 
কররে চার্‌. ফলে স্থিতি || ৩ ॥ 
রামপ্রসাদ বলে, ফলাগাছে, 
ফল. পাবি মন্‌ শোন্‌ যুকতি। 
ওরে, বোসে মুলে, কালী-বলে, 
“গাছ নাড়া দেও, নিতি নিতি ॥ ৪ | 
তথা-_ 
আর কাজ.কি জামার কাশী । 
ওরে, কালী পদ, কোকনদ, 
তীর্থ রাশি রাশি ॥ 
ওরে, হৃতকমলে, ধ্যানকালে, 
আনন্দ সাগরে ভামি। 
কালীনামে পাপ কোথা, 
মাথ। নাই মাথা ব্যথা, 
অনল দাহন যথা, করে তুলারাশি1১॥ 
গয়ায় করে পিগু দান, 
পিতৃ-খণে পায় ত্রাণ, 
যে করে কালীর ধ্যান; 
তার গয়া শুনে হাসি।॥॥ ২॥ 
কাশীতে যোলেই মুক্তি, 
বটে সে শিবের উত্তি, 
সকলের মুল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী ॥ ৩ ॥ 
নির্ববাণে কি আছে ফল, 
জলেতে মিশায় জল, 
চিনি হওয়া ভাল নয়, 
চিনি খেতে ভালবাসি ॥ ৪ ॥ 
কৌতুকে প্রসাদ বলে, 
করুণা নিধির বন্ধে, 
চতূর্বর্গ করতলে, ভাবলে এলোকেশী ॥৫॥ 
মহাকবি মৃত রামগ্রসাদ মেন মহাশয় কিরূপ 
রম্সিক, কিরূপ প্রেমিক, কিরূপ ভাবুক, কিরূপ 


৩৮০ 


ভক্ত ও কিরূপ জ্ঞানী ছিলেন, এই ঝঙ্গীত দ্বারাই 
প্রেমন্ডক্তিশালী অহাশয়ের৷ সহজে তাহার মম 
হইতে পারিবেন । ধাহার। নিরাকারবাদী, তীহারাও 
এই গান শুনিয়া প্ররেমার্রচিন্ত হইবেন, যেহেতু 
ইহা জ্ঞানযুক্ত প্রেম-ভক্তিরসে পরিপূরিত। 

নিরাকারবাদীরা “ক্রঙ্গা” শব্দ উল্লেখপূর্ববক 
ধাহার ভজন ও উপাষনা করেন, ইনি “কালী”নাম 
উচ্চারণপূর্ববক ত্ীহার্ি আরাধনা ও উপাসনা 
করিয়াছেন। ইহাতে নামান্তর জন্য ভাব, রস, 
ভক্তি, প্রেম এবং জ্ানগত বৈলগ্ষণা কিছুই হইতে 
পারে না। উভয় পক্ষের উদ্দেশাই এক ; যথার্থ- 
ভাবে ব্রহ্ষোপাসনা উভয়পক্ষের তুল্য হুইতেছে, 
তাহারা যেমন তীর্থপর্ধযটনাদি -ক্রিয়াকন্ঘ্ম গ্রাহ্য 
করেন না, ইনিও তদনুরূপ করিয়াছেন। অতএব 
মহাতু! রামপ্রসাদ সেন কি প্রকার জ্গানী ছিলেন 
তাহার প্রমাণকরণার্থ এইস্লে আর একটা পদ 
প্রকটন করিলাম, কলে অভিনিবেশপূর্বক তাহার 
ভাবার্থ গ্রহণ করুন। 

যথা-_ 

আর বাণিজো কি বাসন! । 
ওরে আমার মন বলনা ॥ 
খণী আছেন ব্রঙ্গাময়ী, 
সুখে সাধো সেই লহনা ॥ 
ব্জনে পবন বাস, 
চালনেতে স্থপ্ররাম্, মনরে । 
ওরে শরীরস্থা ত্রঙ্মাময়ী, 
নিদ্রিতা জন্মাও চেতন! ॥ ১ 
কানে যদি ঢোকে জল, ' 
বার করে যে'জানে কল, 
মনরে ওরে সে জলে মিশায়ে জল, 
এঁহিকের এপ্সপ ভাবনা ॥২ 
ঘরে আছে মহারতু, 
ভরান্তিক্রমে কাচে যতু, 
মনরে, ওরে শ্ীনাথ দত্ত, 
কর তত্ব, কলের কপাট্‌ খোলন| ॥ ৩ 
অপূর্ব জন্মিল নান্তি, 
বুড়া দাদা দিদিশ্ঘাতী, মনরে | 
ওরে জনন-মরণাশৌচ 
সন্ধা! পূজা বিড়ম্বনা | & 








ূ 








প্রসাদ বলে বারে বারে) 
না চিনিলে আপনারে, 
মনরে, ওরে, সিন্দুর বিধবার ভালে, 
মরি কিবে বিবেচনা ॥ ৫ 
_ এই কবিতার বথার্থ মর্খগ্রহণ যিনি করিবেন 
তিনিই মহানন্দসাগরপলিলে নিমগ্ন হইবেন। এত- 
দ্বারা কবিরঞ্জনের তত্বজ্ঞানবিষয়ক প্রকৃষ্ট পরিচয় 
উপাস্যের উপাসনা করিয়াছেন । সেন সদাত্া স্বীয় 
কবিতায় স্পষ্টই ব্যক্ত করিয়াছেন।. যিনি ডন্তানী 
তাহার সন্ধ্যাপূজার কিছুমাত্র প্রায়োজন করে না। 
"অপূর্ব জন্মিল নাতি, বুড়া দাদা দিদিঘাতী, জনন- 
মরণাশোচ, সন্ধাপূজা! বিড়ম্বনা ॥ এই পীঘূষপুরিভ 
পদের নিগৃঢ়ার্থ ও ভাব ধাঁহার হৃদয়ঙ্গম হুইবেক, 
তিনি অত্রাস্ত প্রীত হইবেন, রামপ্রসাদী পর্দ সকল 
রতবাকরবৎ, যত্ুপুর্ববক তাহার ভিতরে -যত প্রবেশ 
করা যায় ততই অমূল্য রত্ব লাভ হুইতে থাকে। 
পাঠকগণ অবধান করুন । 
উন 
মায়ারে পরম কৌতুক, মায়াবদ্ধ জনে ধাবতি, 
অবদ্ধে লুটে স্থুথ ॥ : 
আমি এই আমার্‌ এই, এভাৰ ভাবে মুর্খ সেই, 
মনরে, ওরে, মিছামিছি সার. ভেবে, 
সাহসে বাঁধে বুক ॥ ১ ॥ 
আমি কেবা! আমার কেবা, আম! ভিন্ন আছে কেবা, 
মনরে, ওরে, কে করে কাহার সেবা, 
মিছা সথ্‌ দুখ ॥ ২॥ 
দীপদ্জালে আধার ঘরে, দ্রব্য যদি পায়, করে, 
মনরে, 'ওরে, তখনি নির্ববাণ করে, 
না রাখে এক্টুক্‌ ॥ ৩॥ 
প্রাজ্ঞ অট্রালিকায় থাকো, আপনি আপন দেখো, 
মনরে, রাম প্রসাদ বলে, 
মশারি তুলিয়া দেখ মুখ ॥ ৪ ॥ 
তথা-- 
মল কর কি তন্ব তারে। 
ওরে উন্মন্ত আধার ঘরে ॥ 


আশ্বিন - ১৮৪০. ; 
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সে ঘে ভাবের বিষয়, ী তথা-_ 
ভাব ব্যতীত মন্াবে কি ধর্তে পারে । তাজ মন কজন ভুজঙগম সঙ্গ । 
মন অগ্রে শশি-বশীভূত কাল মত্ত মাতঙ্গেরে না কর আতঙ্গ ॥ 
কর তোমার শক্তি সারে ॥ অনিত্য বিষয় তাজ, নিত্য নিত্যময় ভজ, 
ওরে কোটার ভিতর চোর কুটারী, মকরন্দরনে মজ, ওরে মন ভৃঙ্গ ॥ ১॥ 
ভোর হোলে সে লুকাবে রে ॥ ১॥ স্বপ্নে রাজা লে যেমন, 
যড় দর্শনে দর্শন পেলেনা, নিপ্রাভঙ্গে ভাব কেমন 
আগম নিগম তন্ত্র ধোরে। বিষয় জানিবে তেমন, 
সে যে ভক্তি রসের রসিক, হোলে নিদ্রাভঙ্গ ॥ ২॥ 
অদানন্দে বিরাজ করে পুরে ॥ ২ ॥ অন্ধন্কন্ধে অন্ধ চড়ে, 
সে ভাবলোভে পরম যোগী উভয়েতে কুপে পড়ে 
যোগ করে যুগ যুগাস্তরে। কণ্মিকে কি কর্ম ছাড়ে, 
হোলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন তার কি প্রসঙ্গ ॥ ৩॥ 
লোহাকে চুম্ুকে ধরে ॥ ৩॥ এই যে তোমার ঘরে, 
রামপ্রসাদ বলে মাতৃভাবে, ছয় চোরে চুরি করে 
আমি তত্ব করি যারে। তুমি যাও পরের ঘরে, 
সেট! চাতরে কি ভাঙ্বো হাড়ী এত বড় রঙ্গ ॥ ৪ ॥ 
বুঝরে মন ঠারে ঠোরে ॥ ৪ ॥ প্রাসাদ বলে কাব্য এটা, 

তথা-_. তোমাতে জন্মিল যেটা 
এই সংসার ধোকার টাটি। অঙ্গহীন হোয়ে সেটা, 
ও তাই আনন্দ বাজারে লুটি ॥ দগ্ধ করে অঙ্গ ॥ ৫ ॥ 
ওরে ক্ষিতি বহি বায়ু জল, ক ছ'ন্ & 
শূন্যে এত পরিপাটি । ক ক %% 
প্রথমে প্ররুতি স্কুলা [ মহাত্সাবর কবিরগ্তন রামপ্রসাদ সেমের জীবন- 
ভাহঙ্কারে লক্ষ কোটি ॥ বিবরণ আমরা গত মাসের প্রথম দিবসীয় পত্রে (১লা 
যেমন শরার জলে সূর্য্য ছায়া পৌষ ) যাহা লিখিয়াছিলাম তৎপাঠে অনেকেই 
ততাবেতে স্বভাব ধিটি ॥ ১॥ আমাদিগের নিকট সস্তভোষসূচক পত্র প্রেরণ করিয়া- 
গর্ভে যখন যোগ তখন, | ছেন। সেনফবি মহাশয় অঞ্দিতীয় 'মসুধা ছিলেন, 
ভূমে পড়ে খেলাম মাটি । বহুকাল গত হইয়াছেন এবং এদেশমধ্যে মহল্লোক 
ওরে, ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী, দিগের জীবনবৃত্তান্ত লিখিবার নিয়ম ন! থাকাতে 
দড়ির বেড়ি কিসে কাটি ॥ ২॥ আমরা তাহার বিষয় অনেক জানিতে পারি নাই, 


রমনীবচনে সুধা, [ব্রন দেশবিদেশীয় পাঠক মহাশয়দিগের 


স্থধা নয় সে বিষের বাটী। সমীপে প্রার্থনা করিয়াছিলাম যে সেনকবি মহা- 
আগে' ইচ্ছ! মুখে পান কোরে, শয়ের গীতাবলী বদাযপি কাহার নিকট লিখিত 
বিষের জ্বালায় ছটফটি ॥ ৩ ॥ থাকে এবং কেহ যদ্যপি ভ্রাহার জীবনের অন্য 
আনন্দে রামপ্রসাদ বলে, কোন ঘটনা জ্ঞাত থাকেন অনুগ্রহ প্রকাশপূর্বধক 
আদি পুরুষের আদি মেয়েটা । আমাদিগের যন্ত্রালয়ে প্রেরণ করিলে আমর! অতি- , 


শয় সান্তোষচিত্ডে তাহা প্রকাশ করিব, আমাদিগের 
এই পপ্রার্থনানুসারে কোন আত্মীয় বন্ধুষে পত্র 


ওমা বাহা ইচ্ছা তাহাই কর, 
মা তুমি পাষাণের বেটা ॥ ৪ ॥ 


করিগাম। ০ লী 

রা রামগায়াদ বেলের জীনরযা। উল্লেখ 
আপনি যাহা। যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া আপনার পৌধ- 
মাসিক প্রথমূ দিবসীয় অতিরিক্ত পত্রে প্রকাশ 
করিয়াছেন, ততপাঠে আন্মদ্গণেরা -কিগাঢ় পুলক 
প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা লিখনে : লেখনী, অসমর্থা, 
কেনন! প্রকাশ্য পত্রে এ কৰির গুণাবলী এরূপ 
আন্দোলন ও আলোচনা না হইলে কালে তাহার 
প্রকৃত গুণ ও অসাধারণ ক্ষমতা লোপ হইবার 
সম্তাবন!। ইদানীস্তন এ মহাপুরুষ কেবল কতিপয় 
প্রাচীন তন্বজ্র ও মন্্মগ্রাহী মনুয্যের নিকট পরিচিত 
ছিলেন মাত্র, নব্য সম্প্রদায়মধ্যে তিনি অপরিচিত 
ছিলেন, যদিও এ দলাক্রান্ত বাক্তিদের মধ্যে কেহ 
কেহ ভাহার দুই একটী গান জানিতেন, কিন্তু তাহার 
ভাব ও প্রক্কতার্থ বিষয়ে অনভিজ্ঞতা-প্রযুক্ত তাহার 
সমাদর করিতেন না, যাহ! হউক আগনি যে পরি- 
শ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া, যে মহতী বিষয়ে 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহাতে আপনার সমীপে আমরা 
চিরবাধিত হইলাম এবং ইহা ও এক প্রকার আপনার 
কীর্তি, যেহেতুক আপনি: সেনকবিরগ্রস্থচয়ে পুন- 
জীবন প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আবার 
কৰিরগ্রনের দৈবশক্তি ও পাগিত্য ও তন্বরসের 
ব্যাপার যাহা বর্ণন করিয়াছেন তাহ! উত্কট বর্ণন! 
হয় নাই, স্বরূপাখ্যান হইয়াছে, রামপ্রসাদ সেন 
অম্মদ্গ্রামস্থ ছিলেন, স্ৃতরাং তাহার বিষয়ে আমরা 
অনেক জ্ঞাত আছি।..অপিচ তাহার মাহাত্ম্য- 
বিষয়ক. আপনার - রচনা প্রবন্ধ, বিজ্ঞ বহুদর্শী ও 
নুসন্ধানকারী এবং বনু মনুষ্যদের সম্মুখে পাঠ 
করিলে তাহার! অল্লান বদনে ব্যক্ত করিলেন শিব- 
শক্তি-প্রভাবে . গীতারলী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, 
ইহাতে সন্দেহ বিরহ, শান্সাধায়ন না করিয়া সর্বব- 
শান্ত্রের শাসন দর্শন ও মম প্রকাশ কর! কি সামান্য 
ক্ষমতার কণ্ম ?. শর্ত আছি যে কবিবরের মিষ্ট 
স্বর ছিল ন॥ তথাচ তিনি_যখন গান করিতেন 
শ্রাতৃগণের শ্রবগে সেই স্বর মধুর স্বর বোধ হইত 
এবং যতক্ষণ গান করিতেন ততক্ষণ তাহার! চিত্র- 
পুন্তলিকার ন্যায় স্তব্ধ থাকিতেন।  এশ্বরিক অনু. 
কল্প! ব্যতীত এ বিষয়ে. জার কি. অনুমান করা 
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ব্যাহারে নৌকারোহণে মুরশিদাবাদে গমন করিয়া- 
ছিলেন, তথায় যে কয়েক দিবস-রাজা অবস্থিতি 
করিয়াছিলেন সে কয়েকদিন তাহার বাস-নৌকাতেই 
ছিল এবং রামপ্রসাদ সর্বদাই ঈশ্বরের মহিমা-সুচক 

গান করিতেন। এক দিবস সায়ংকালে নবার 


সিরাজদ্দৌলা বাঝুসেবনারথ তরি আর হুয়া গমন 


করিতে করিতে রাজার নৌকার মধ্যে সেনের গানের 
ধ্বনি শ্রাবণে। মুগ্ধ হইয়া হি করিলেন যে - 
এ নৌকা কাহার ও এ গায়ক বা কে? পরে 
পরিচয় প্রাপ্ত হইয়| সেনকে স্বযানে আহ্বান করিয়! 
গান করিতে অনুজ্ঞ। দিলেন, কবিরঞ্জন নবাবের 
মনোরঞ্জনার্থে একটা খেয়াল ও একটা গজল 
গাহিলেন, কিন্তু নবাব তাহাতে বৈরক্তি প্রকাশ- 
পূর্বক কহিলেন যে আমি তোমার খেয়ালাদি গীত 
শুনিতে ইচ্ছ। করি না, কালী কালী শব্দে যে গীত 
আর্ত করিয়াছিল, এ গীত আরন্ধ করহ।.. নবা- 
বের আজ্ঞানুসারে রামপ্রষাদ স্বীয় রচিত তক্তি- 
পৃরিত একটা  শ্যামাবিষয়ক গান: আরম্ত করিলে 
পাষাণব কঠোরহৃদয় যে- সিরাজদ্দৌলা তিনিও 
নয়ন-নীর নিবারণে অক্ষম. হইলেন, পরে গান ভঙ্গ 
হুইলে নবাব তাহাকে সাধুবাদ দরিয়া কহিলেন যে 
রামপ্রসাদ তুমি প্রকৃত ঈশ্বরানুগৃহীত ব্যক্তি তুমি 
আমার অবীনে থার, আমি তোমাকে -উচ্চপদন্থ 
করিব, কিন্তু রামপ্রসাদ বিষয়াকাঙক্ষী নহেন এরূপ 
নবাব গোচর হইলে তেই: তাহাকে আরো! অধিক 
সাধুবাদ প্রদান করিলেন, এপ্চণে পাঠক মহাশয়ের! 
বিবেচনা করুন যে রামপ্রসাদ কিরূপ মনুষ্য ছিলেন, 
সিরাজদ্দৌলা কিরূপ দুর্দান্ত, ও পাষগু ছিলেন তাহা 
কাহার অবিদিত এবং তিনিও যে কি প্রকার গুণ- 
শ্রাহী তাহাও বা কোন জনের. অগোচর আছে, 
অতএব তাহাকে বঙ্গীয় ভাষা-গানে বিমোহিত কর! 
ও ভাহার রসন| হইতে যশোঘোষণা! করান দৈববল 
ভিন্ন অন্য কি শক্তি দ্বারা হইতে পারে। সেন- 
কবির বিষয়ে এবন্প্রকার কত শত আশ্চধ্য আশ্চথ্য 
প্রবাদ আছে তাহা সমুদ্বায় কাশ করিলে এক- 
খানি পুস্তক হয়, এতাবতা। এস্থলে তাহা লেখা 
অনাবশ্যক। পরন্ত যদিও রামপ্রসাদ সেন প্রতি 






পিল পুর স্বউধর্ম গ্রহণ । 
মারা গাহি 


বিবেনাুসাোহো কালী লী: শষ করিজেন,. কন, 18৮৮১4৮৮০০৭ 


ই) নববিধান সমাজের -একটী 
তেঁই-রাজা। কৃষণ্চন্দ্' রায়ের সময়ে, ছিলেন -এরং সম্প্রদায় আছে) বাহাদের মত অতাপ্ত স্টার 


সুতরাং ভীত. হইয়া প্রচলিত ধর্ানুয়ায়ী _ প্রকাশ্য: তরাঙ্গামমাপ্ের প্ররুত ভুমি বরদ্ধকেন্রক ॥ কেহ যদি খুষ্টের- 


ক, আদর্শ করিয়া ্বীয় দ্ীবনকে পরিচালিত 

বলিবার কিছু নাই। কিছু 

/ গুরুপ্দে বঙ্গাইা নিজের জীবনকে খৃষ্ট- 

এ | পানর রা নিশ্চই: অসঙ্গত মনে 
।.. এরূপ ভাবের, অবতারবাদ ও 

ভে লোকে, বু বা সই বুক বা পু সেল  ানাওু 

খোদাই বলুক অরররা গডই বলুক মকলিই তাহারই'; অপর, কাহাকেও-আত্মার সমু স্থান অধিকার করিতে 











: শিয়্ত মণিলাল পারেখের 


কয়েক মাস যাবৎ বন্ধে নববিধান সমাজের 
অন্যতর সভা ভীযুক মশিলাল পারেখের খৃষটধর্ গ্রহণ: 
7 উপলক্ষে আন্গসবান্ের কাগঞ্জপত্রে কিছু আন্দোলন - 


উনাটবানাকে। ইহাতে প্রকৃত, ধর্মের হানি দিলে, সেই মূলমন্ত্র ব্যর্থ হই যায়।-এপীযুক্ত মণিলাল - 
















বিতেছে। ১২৯, 
টান 88 তাহার শরির - 


জিও হহাছেন। তিনিীহার আস্মকাহিনী”১ 


পারেখের পৃষটধর্শ গ্রহণ এই কথার স্বপক্ষে খুরই সাগ্য.. 


টু 


প্রামাণ্য হইতেছে ১০ না ডা (879275* নামক খুষ্ঠীয় সংবাদ পত্রে বাহির: 
৮. চন রকি তারে 7 করিতেছেন। ভিনি বলেন যে: “কাটিবার প্রদেশে 
ঠা ঢা উদ পধায/মানে ॥ +) অবস্থামকালীন শরদ্ধোয কেশব বাবুর জীবনী ও 
লা নসীহথার বক্ততা পাঠের ফলে নববিধান সপ্প্রদায়ের 
ক পার বস্ততৃততি হইয়া তাহার একজন প্রচারক হইবার 
০৯০৮০ শন 1 ইচ্ছা'আমার অন্তরে বলবতী হইয়া উঠে। তহ. 
॥ 

যা ' পূর্েধ বেদাস্তের ও বিবেকানন্দের প্রভাব আমার 

আছ ঠা শির চোর কারী, 1 ভিতরে বিদ্যমান 'ছিল | কেশব বাবুর সমস্ত ভাব 
নান .. ভার হে সর ুকাবে রে। আমি শ্রাহণ করিলাম। তিনি বিশুখুষটকে তাহা 
শন পেলে না গম. , 1 ধর্টর কেন্দ্র করিয়াছিলেন, তাহা আমার বেশ 
বু ঢাচিউ)ক ০ নিগম শা গরে । .. চান দিল ১৯০৯ সালে বি, এ পরীক্ষায় 
পরি রর রস্কি,. উত্তীন হইয়া কলিকাতায় আসিলাম ৷ পঞ্তিত 
1 -.১১- নারে বিরাম, করে... গৌরি বাবুর সহিত যুক্তিতর্ক করিয়া: 
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বধ প্রস্তাব করেন এ পত্রের কথা, 
করি প্র বহু লন যে- মি এবং রও 
কয়েকজন নববিধানবিশ্বাসী যুবক আমরা এ 
রানের লাক ৯ সি 


রি খল পরতে আর 

১৯১৪ খৃঃ অন্দে লক্ষৌ। নগরে নববিধান সমা- 
জের সংজব হয়। প্রমথ বাবুর সহিত পরে কলিকাতা 
ও কুচবিহারে দেখা হইলে আমি ্টহাকে 44811987 
08:98 এর সহিত মিলিত হইবার পূর্ণ প্রস্তাবের. 
আবার অবতারণা! করিতে বলি, এবং নববিধান 
সমাজকে: ঈশাকেন্ত্র করিবার যৌস্তিকতা সন্ন্ধ 
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পত্রে কয়েকটি প্রবন্ধ দেখি । ঠিক এই:সময়ে নব- 
বিধান সমাজে কেশব বাবুকে কেন্দ্র করিবার কথ! 
সর্ববপ্রথম উত্থাপিত হয়। ডাক্তার বিমলচন্ত্র ঘোষ 
ধিন্ি এই বিষয়ের প্রথম প্রাস্তাবক ছিলেন তিনি 
বলিলেন যদিও কেশর বাবুর কথানুসারে ইশ! 
নববিধানের কেন্দ্রস্থান অধিকার করিয়া আছেন, 
তাহা, হইলেও কার্যত; কেশব বাবুই নববিধান 
সমাজের কেন্ত্রস্থানীয় । ইহা হইতে আমার মনে 
একটু খট্কা বাধে । 

১৯১৫ খুঃ অন্দে মাঘোতসব ঘনাইয়! আদিল 
আমি কলিকাতায় আসিয়া দেখি নববিধান সমাজের 
ভিতরে ছুইটি স্বতন্ত্র দল ফরঁড়াইয়াছে; একদল কেশব 
বাবুকে কেন্দ্র করিতে চান, অপর দল কাহাকেও 
কেন্দ্র করিতে প্রান্ত নহেন | আমি বলিলাম 
কেশব বারুকে কেন? তিনি নিজেই ঈশাকে কেন 
করিয়া গিয়াছেন। আমর! কেন. তাহা আস্থীকার 


করি ? কিন্তু আমার কথা ভামিয়া গেল। আমি. 


হইতে লাগিলাম, এরং উক্ত ধর্ট্রে দীক্ষিত হইয়া 
পড়িলাম.|” 

উপরে বাহ লিখিত ইল তাহা, হতে বুঝা 
হায়, যে পারেখের ধশ্মাভাব প্রথম হইতেই খুধর্ষোর 
অতিমুখীন ছিল | কেশব বারুর উক্তি তাহার 
এই পথের মহায়ীভূত হইয়াছিল এইমাত্র । কেশব 
বাবুর তিরিক্ত খৃষ্ট প্রীতির সম্বন্ধে. এই পত্রে 
জনেকবার আলোচন! হইয়া গিয়াছে, আমরা মেক 


|  তত্ববোধিনী পত্রিকা... 
(৪ বটি ০৮৮ 





১৯ কর, ৪ ভাগ 









০০ 
বোধ করি।  আমরা' বিগত: তিন বৎসর ধরিয়া 


অবস্থিত দেখিতেছি। এ দলের অনেকেই আবার 
উহার বিরোধী। : ষীহার! আবার কেশব বাবুকে 
ভাবে গ্রহণ করেন ন!। আমরা ুনিয়াছি ডাক্তার 


শ্রদ্ধেয় ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী সে ভার্থ প্রাণ: 
করিতে সন্কুচিত। আমাদের বোধ হয় ছুই বুসর পূর্বে 
মাঘোৎসব উপলক্ষে মধ্যাহ্ের আলোচনায় কেশবকেন্দ্র 
লয়! বন্ততার অবতারণা হইতে দেখিয়াছি। : 
নববিধান কেশব বাবুরই স্থষ্টি। এ কথা ইতি- 
হাস চিরকালই সাক্ষা দিবে। ন্ববিধান প্রচারে 
যদি কিছু গৌরব থাকে তাহা যখন একমাত্র কেশব 
চন্দ্রেরই প্রাপ্য, তখন “কেশবকেন্স্” ইত্যাকার 


'বাকোর সাহায্যে ধর্মসমীজের ভিতরে 0০805 


স্ষ্টি এবং মতবিভিন্নতার সঙ্গে সঙ্গে বিয়োধের 
উৎপত্তির বত অল্প হয় ততই কল্যাণ ইহা! বুঝিতে 
হইবে। একে নববিধান সমাজে বক্তৃতার ভিতরে, 
ধর্মনতন্বের প্রস্তাবের মধ্যে কেশব বাবুর নাম নিতান্ত 
অতিরিক্ত ,পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, তাহার উপরে 
“কেশবকেন্ত্র” প্রভৃতি কথার উত্তব অদূর ভবিষ্যতে 
মধ্যবর্তিবাদ আনিয়া ফেলিবে অনেক চিন্তাশীল 
লোকের. এইরূপ আশঙ্কা হয়। মহারাণী কুচ-. 
বিহার লক্ষেণসংঙ্বে উপস্থিত ছিলেন । নববিধান 
্রাহ্মদমাজের উপর তাহার যথেষ্ট অনুর!গ, তাহার 
পিতার পবিত্র স্মৃতির উপর তাহার অপরিসীম শ্রদ্ধা, 
নববিধান সমাজের উপরেও স্রাহার যথেষ্ট প্রাভাব, 
সাধারণের অতিরিক্ত শ্রদ্ধা প্রকাশের ফলে যাহাতে 
ভাবীকালে কেশব বাবুর নাম মলিন না হস্,_নবহিধ 
4০8০৪ সৃষ্টি না হয় তাহার দিকে আমর! ঠাহার 
দৃষ্টি আকর্ষণ করি। 

এইখানে আমাদের একটি কথা মনে পড়ি 
গেল। মহধি দেবেন্দ্রনাথ যখন মৃত্যুর অতিমুখীন, 
শরীর নিতান্ত দুর্বল, তখন ম্ৃত্যু-অন্তে তাহার 
চি্ান্স্ম বোলপুর শান্তিনিকেতনে রাখিবার সংকল 
সাহার পুত্র ও পৌন্রগণের মধ্যে. হইয়াছিল । এ কথা 


আফি ০ 


. গৌন্রগণকে ডাকিয়া কঠোরভাবে এই আদেশ 
দেনষে “তোমর! এ লংকল্পা একেবারে পরিহার 
কর, একেশ্বরের আরাধনার জন্য আমি বোলপুর 
আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছি। ঈশ্বরের প্রাপ্য 
সেব্যরস্থা করিতে দিব না । . তোমরা এ সংকল্ 


চিতাভন্ম স্থাপন করিতে পারিবে না, ইহা আমার 


আমার আদেশ জানিবে”। মহার্ধকে লোকে আজও 
ঠিক বুবিয়া উঠিতে পারিল না ইহাই জামাদের 
শি 


রাণীডের-স্মৃতিকথা। 
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 
স্পেশাল জজের জায়গায় বদলী । আর একবার 
সরকারী কাজে যাত্র!। ১৯৯৩-৮৪। 
গুণ! ও মাতার! জেলায় প্রবাস। 

(্রঙ্যোতিরিজ্্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অন্ুবাদিত ) 

এই ছুই জিলার সমস্ত তালুকে ঘেখানে যেখানে 
কন্সিলিয়েটর ও গ্াম-মুন্দেফ আছে, সেইখানে আমরা 
(অর্থাৎ 'উনি।) গ্ি্া। এবং অর্ধ দিবস থাকিয়া তাহা- 
দের দপ্তর পরীক্ষা, করিতাম এবং তাহার পর আবার 
যাত্রা আরম্ভ করিতাম। আমাদের পুর্বেকার এই পদস্থ 
কর্মচারীর, এইন্ধপ নিজে গিয়। দপ্তর পরীক্ষা করিতেন 
না। এই কাজ তাহাদের ইচ্ছাধীন ছিল। তাহার! ছুই 
চারিদিন তালুকের গ্রামে দোকাম করিয়া, আশপাশের 
গ্রাফযুন্সফ ও কন্সিলিয়েটরদিগকে ডাঁকাইয়া পাঠা- 
ইতেন এবং দপ্তর লইয়। আঁসিলে দপ্তর দেখিয়া দিতেন। 
আমাদের সময়ে তরীরূপ কাস স্েচ্ছা ধীন-ন! রাখিয়া উনি 
নিজে ছোটথাটো। গ্রামে আসিয়! উঠিতেন ৷ সেই জনা 
আমাদের এবং আমাদের সহ্গামী সমস্ত লোকদিগের 
অনুবিধা হইতে লাগিল ॥ ছুই এক দিন আমর! গরুর 
কিংবা! মহিষের ছুধও পাইতাম না। তরকারীর ত নাম 
নাই। ৭1৮খানা বয়েলের গাড়ী ও ছুই ঘোড়ার 
মতো! বথেষ্ট ববাপদানাও পাওয়া যাইত না। সেইন্ধপ 


আবার, গ্রামে একটি মার কৃপ থাকার আমাদের 
৩” 1৪৯ জন মানুষ ও জানোয়ারের জন্য জল পাওয়া, 


ুস্বিল হইত |. পূর্ধকার কর্পচারী এব্ধপ ছোটখাটো 





অমিল উল গলার দিই তাঁলুকের দগ্তর চাঙিয়া পাঠাইতেন, 





এই কথা কারকুনকে ( কেরানী) ৰপিতে শু 

তাই: ওকে বলিলাম যে, তালুকের দগ্ডর চাহিয়া! 

লেই যদি কাজ চলে, তবে এত কাষ্ট কর! কেন? 
তখন তিনি বাললেন, “সরকার যে আমাকে এই কাক্ষে 
মলোনীত করিয়াছেন, বেতন লইন! শুধু আমোদ করিয়া 
বেড়াইবার জন্য নহে; তাবুকের দপ্তর চাহিয়। 'আনিলে, 
সেখানকার চালাক চতুর লোকই সম্গুখে আগে এবং 
আবশ্যক মতো! নক্মার রেখা টানিয়। কর্পঠারীর সম্মুখে 
নক্মা আনিয়া ধয়ে)১--ইহাতে চাষাদের প্রকৃত 
অবস্থা জান! যায় না। তাহাদের প্রকৃত অবস্থা! -বুঝিয় 
লইয়া তাহাদের বাধাবিগ্র দুর করাই, সরকারের সুখ্য 
অভিপ্রায়; এ কথ! কেহ কেহ বোঝে না, তাই অকারণ: 


3 আলদা করে) বাকী লোকে অর্থাৎ আমর! নিজে 


ছোটখাটে! গ্রামে ঘুরি! ফিরিয়া! বেড়াইলে পর; গ্রামের 
গৃহস্থ.ও বৃদ্ধ লোকদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হুয়, এবং: 
জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে তাহাদের সঙ্গে কথাবার্ত। হিয়া): 
সহজেই সমস্ত অবস্থা বুঝিতে পার! যায়) এই জন্যই 
আমরা ছোউথাটো গ্রামে বেড়াইতে যাই; নতুবা! এতটা 
কষ্ট স্বীকার করিতে কে চায় বলো?” যাক্। 


_ ভ্রয়োদখ পরিচ্ছেদ। 
নস্যোক্জ ডিবা ছারাইল ! ১৯৮৪।৮৫। 
এই বৎসরেই ঘুরিতে খুরিতে আমরা সাতার 
জিলায় স্মাদিলাম। সেই দিন কোরে-গ্রামে আভডডা 
করাই, স্থির হই়াছিল। বঙ্গেল-গাড়ীগুল। রাত্রেই 
বাহির হইয়। গিক্লাছিল । কেবল আমর! নিত্যান্থুসারে 
সকালে উঠিয়া! ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া বাহির হই- 
লাম। রাত্রিতে আড্ডার আসিয়। পৌছিণে দি সেখানে ; 
ভাগ জল ন1 থাকিত তবে, পথে কোন নদী বা ভাল 
মনের অতো! জায়গা দেখিয়া সেই খানে প্রাতঃকৃতা 
সমাপন করা হইত । কোরে-গ্রামের এদিকে “বলনা 
নদীর ধারে আমরা সবাই প্রাতঃকতা সমাপন করিলাঘ। 
আজ বিলগ্ধ হওয়ায় নিকটস্থ 'ডিবা হইতে আমর! 
দুজনে কিছু খাবার লইয়া জলযোগ করিয়! বাকি খাবার 


জিনিস শিপাই ও কোচমানদের 'দিয়। “খানে গিয়া খ! 


ও ডিরাঁট। মাজিয়! ঘনিপ্া। নিয়ে আয়”--এইরূপ আমি 
বলিলাম। ইতি মধ্যে উনি" বণিলেন--“আজ দেরী 
হইয়! যাওয়াও চলা হয় নাই, তাছা ন/ হইলে আর 
একটু 'আগাইর। যাইতে পারা যাইত |. এ সকল লোক 
ফিরিয়া আসিলে, তুমি গাড়ী ভূতিয়! শীঙ্ঞ এসো ৮” এই 
কথা কলিগ একটু দামনে আগাইম্! যাইবার পর জবি 





পারিনি কপরদ্লাকিালাধ রা 
ফেলিয়াছে কিংবা গাছের (রাখা ও. নআট্কাইয়া; ঝাহি- 
য়াছে, কোজানে | আনেক খ্বোজাণু'জি করিয়াওকপাওয়া, 
গেল না'সতা& ইতিঅধো গাড়ী তৈন়া্ হই! আদিল 1. 
গাড়ীতে চড়িয়। আমি-অগ্রসর.হইলাম |: এখন-“$কে*। 
কি বরিব? বালা হারাইগ্াছছে, গুনিলে_ উনি কলি মলে 
করিবেন? জমি আব: পাড়িব।র লোভ - করিয়/ছিলাম-_. 
কাটা তাল হয় নাই; এইক্ষপ আমারা ২অন্্রভাপ হইব, 
আর তয় হইতে লাগিএ। ইতিমধ্যে এক রেল] পরুন টা খি হবার ঈরকার কিট হেলে বেগে 
গাড়ী আসিয়া পড়িগ, তরু র-যহিত সাক্ষাৎ হইল না; । মনের স্থখে থাক্বে, তা ছলে অনৌরও ভাগ? লীগবে।” 
আমি ঘাব্ড়িক্। গেলাম, এবং আমার নির্বদ্ধিন্ার দরুণ ; ঘাক্‌। ইহার পর হারান 'জিনিপের নামও আর আমি 
এইগরবের বর উনি হাচি ৭ এই জন্য সাল কক চু গজঞিত/ 5351) 
আমার বড় খারাপ লাগিল । কিন্তু উপাপশীক? দ্বিতীয় 15 71167) অন্বিস্গণ বাকী এর 
[119এক রাস্তা ওর আগ্গে দেখা হইল।ওগাঁড়ীতে |: 2173 কটা জাল নও ছি ও 


বসা এক্স । : গাড়ী চলিতে আরভ।কপিলে,/আঞ,আমার |. নারিকেল ফল ও পাখীর ক 0৮) 
একট। বড় চুকু হইয়াছে ব্িগা হাতের বালার বৃতথাস্ত ৮. পক র.ডিম ২ 


লাম) নি পচ আনেক গড (গন মুখ াখাযএ-০ বরা খর)... 
ও শান্ততাবে উনি বলিলেন খে "লোকের আম ভুমি না. . জড়ঙগৎ-ও-জীব্জ্গৃতের মধ্যে যে পারদ! রা. - 
জিজাসা। করিয় পাড়ি ছিলে; কাউ. ভাল হু নাই । [ব্যবধান দৃষ্ী হয়, তাহ ক্রমে জমে অপ হই- 
একগ। আর/কখন ক্রি ন1 তুমি একটু শান্তি পাও, ও তেছ্ছে।: জীরজ্গতে-উদ্ধিদ ও প্রাপীবিভাগেরও মধ্যে : 
তৌমার, বগারর মনে। থাকে. এই. বন্যই তোমার ঝল!-/-যে ভেদ রা! পার্থক! দৃষ্টি : গোর “হয়, 'তাহান্ও 
হারিয়েছে। আমি এবারার-ঝৌগ্গ করিক না-ও নৃতন' প্রকৃত পার্থক্য বলিয়া প্রাতীত হয়লা'। -নারিকৈল : 
বালাও, গড়াই দিব নান. তাছা হইলে তোমার মনে ;-ফল-ও গাখীর 'ভিম' উদাহরণস্বরূপ “উল্লেখ: করা - 
খাতির -সরাচ রে রক ভাবে বিগ গাংকন* “বাই পা ।' “উনি নর্দত বাসার সর্োভিম' 


এই; কথ। মেইনপ ভাবেই, বলিলেন): কিন্তু তাহার: |: নারিকেল-ছোবডার ভার খোল 
কারী ই নার জগ তাক থাকে | না মধ, 87১1 ৮০: 


লাগে নাই$তাই_তারসির্দাভাবের। ক্থাতেও - আমার) ৯ ডিমের, 4 রা &. সি 
বিল শিক্ষা হইব): বেশী কাগ করিবার, কোন। 7খোলের মধ্যেও, স সার” অর্থাৎ নারিকেল, 

কাই লিসা নামান মাপ মধ্যে * (পরী অর্থা$, কিন 
না ভুলিয। বিষঃচিত্তে করিতে লাগিলাদ:।: রাতে খাইতে (.থাকে.।- নারিকেলের মে বা. সারাংশের -. 
বিলে, পর, উনি নিত্যানষারর -্রান্ণকে শুধু ডাকিরা। হার বগি “বীজ ব। “বীর” থাকে৷”: 
নহোসথাকদিয়। ঢাকিমা; বলিলেন, -+এক কাজ কর/ দারা: “জীবাছুর” পরিপুট-হুয "এবং ক্রু ক্রমে : 











দবামকি! মুল্যের বিচার এই সমর ন 

লাগার হিসাবে আমার জিনিসের. সৃগ্য কর 

কারণ এী ডিবে নইগে যে আমার চগে ন!__কা্ আটু- 

কাম। জিনিন (রা বগা নো, 

যোগিতা এই দৌধ, বু (াুরুব্ধার এরূপ না 
হয় সেই চেষ্টা করাই ভাল। কিন্ত উহা হার্াইবার 


















নারিকেল ফল ও পাখীর ডিম 


১৮৭? 





সাজ ছয়--ভখন। 51910 
শর্থাহ ডিমের খোল ভান্গিয় যায়। নারিকেলের মুখে 
যে 8019৮ বা “বীজা্কুর” থাকে, তাহা নারিকেলের 
সারে পরিপুষ্ট হুইয় সেই টাও 
দিয় বহির্গত হয়। 
নারিকেলের তিনটি আবরণ । একটা রি 
নিরব কল যানজাম। 
বৃক্ষচ্যুত নারিকেল ফলের এই তিনটা আবরণ ভেদ 
করিয়। নারিকেলের “জীবাদ্ধুর” 'জল গ্রহণ করিতে 
অক্ষম'। তাই লারিকেলের মধ্যে জলের -স্ধশর, 
বা সঞ্চয় পূর্বব হইতেই আবশ্যক হয়। এই 'জলে 
নার্পিরেল চারা ক্রমশ পুষ্ট হুইতে থাকে ও বাড়িতে 
থাকে, বেশী “বাড়িলেই ৪,৩11 বা খোলটা আপনা” 
গনিই ভাঙ্গিয়া ঘায়। ডিম ভাঙ্গিয়। পক্ষীশারক, 
নির্গত: হইয়াই. আপনি খু'টিয়। খায় (যথা 
মুর্গির বাচ্ছা ) বা মা-বাপরা খাওয়ায়। এ খাদ্য 
ডিমের ভিতরের সার নহে, ডিমের বাহিরের যাহা 
উপযোগী খাদা,-এ তাহাই। নারিকেলের চারাও 
খোল ভাঙ্গিবার পর: .পৃষ্থিবী হইতে তদুপযোগী 
খাদ্য অর্থাৎ জলাদি এসাহরণ করে । খোল ভাঙ্গি- 
০ দা রা 
করে। 
প্রকৃতিমাতা নারিফেলবীজ 19. পক্ষীবীজকে 
একই কৌশলে লালন পালন করিয়া 'আমিতেছেন । 
পাখীরা ছু'চারটে করিয়া ডিম পাড়ে ; তাহার অর্থ-_ 
একটা সবটা খারাপ হইলেও ক্ষতি হইবে না। 
কংশ বৃদ্ধি ঝ! রক্ষার জান্য একটা ফুটিলেই যথেষ্ট । 
. নারিকেলেরও পুর্বে তিনটা করিয়া “বীজান্কুর” 
হুইত-_তাহার পরিচয় নারিকেলের তিনটা 718 
রা1 09709851009 অর্থাৎ মুখ। একটা মুখ সচ্ছিদ্র-_ 
যাহার মধ্যে ছুরি দিলে খোলের ভিতর হইতে জল 
নির্গতহয়। তাহারই নীচে দুইটি বন্ধ মুখ_-এক কালে 
এই ছুই মুখ বন্ধ ছিল না'। প্রত্যেক মুখে একটা 
করিয়া 10৮ বা বীজাঙ্কুর থাকিত। পূর্ব্বকালে নারি- 
কেল এইরূপ ত্রি-আবরণে আবৃত ছিল না। তিনটা 
ছিদ্রই ছিল, তিনটা 10)01)ই হইত। নারিকেলের 
সার ও মি জলের জন্য নারিকেলের অনেক শক্রু 
জুটিল। : তি্মাধ্যে _মনুষ্যের. অতিববন্ধপিতামহ 
ন্বানরেরাই গুরুতর শক্র | তাহারা! নখ দাত দিয়া 
5, $ 


ছিজগুলি খুলিয়া নারিকেবোর জাঙা পান করিত 
ধুল৷ দিবার জন্য একটা মাত্র-ছির্র রাগিলোন। 
যে ছুইটী বন্ধ হইল সেই ছুটিরই উপর প্রথমেই . 
নজর পড়ে। বাঁদরেরা এই ছুইটা বন্ধ মুখ নখধাত - 
দিয়া খুলিয়। ছেদ করিতে অপারক হইয়া শেষে 
হাল ছাড়িয়া দিত | বীজ আর্থাৎ বংশ রক্ষা,করিবার 
জন্য প্রকৃতি এই. কোশলা অবলদ্ধন রূরিলেন। 

.: আবার নান্সিকেল গাছ ক্রম উচু হইতে লাগিল 
চু বৃক্ষ হইতে নারিকেল পড়িয়! খোল ভাঙ্গিয়া 
যাইতে লাগিল । প্রকৃতি তাই প্নারিকেলের খেলকে ৷ 
জরে! দুইটা আবরণে ডকিয়। দিলেন ॥ প্রাথমটা ত্বক, 
আৰ দ্বিত্ীটা ছোপড়া, এই 'ছোগড়া - থাকাতে রান 
অর্থাৎ বীজ-নারিকেল গাছ হইতে গড়িলেও সহজে 
ভাঙ্গিতে পারে না। - পরে খন নারিকেল*বীজরে 
এইরূপ তিন-ফেরা কেল্লার অধ্যে গোর! হইল, 
তখন সে-বীজের ধ্বংসের ভয় আর রহিল না| তাই 
তিনটা 19০ ব! বীজের যায়গায় একটাই যথেষ্ট 
হুইল । অরক্ষিত অবস্থায় একাধিক বীজের প্রায়ো- 
জনছিল কারণ বীজ-নন্ট হুইরার ভয় ছিল। 
এখন আর দেই ভয় রহিল না । তিনটা ছিদ্রের 
স্থলে এখন একটা-ছিজ্র অবশিষ্ট রহিল, -দুইটার 
কেবল চিহ্ন মাত্র রহিল । -বাঁদরকে প্রতারণা করি- 
বার জন্যই বোধ হয় প্রকৃতি এই কৌশল আবিষ্কার 
করিয়াছেন: - 

- কত সুগযুগান্তর ধরিগা কৌশলের পর কৌশল 
গরীক্ষ! ব|ণঅবলম্বন রুরিয়। শেষে প্রাকৃতিক নির্দরবা- 
চনফলে নারিকেল: তাহার বর্তমান অবস্থ! -প্রাঞ্ত 
হুইয়াছে। ধনী লোকের এক পুত্র হইলে যেমন. দে 
স্বচ্ছান্দে সঞ্চিত ধন ভোগ করিতে পারে, দশপু্র 
হুইলে সেন্ূপ কর! অসম্ভব । নারিকেল ফলও 
10৮০৮ :৪%1797760 দ্বার! এই শিক্ষা পাইয়াছে 
যে, তাহার মধ্যে যে সঞ্চিত খাদ্য আছে তাহা 
একটী বীজের উপযোগী, তিনটা মাত্র বীজের পক্ষে 
যথেষ্ট নহে । তাই প্রকৃতিরূপী ধাত্রীএকটা বীজ- 
কেই “দুগ্ধ (০০০০০4৮-০11 ) পান করান। 
 ড্ভানগর্বিবত মানব মনে করেন প্রাকৃতি ভাহারই 
জন্য ডাবের নধ্যে জল: দিয়াছেন--খোলের মধ্যে 





ক রা ২ ও কর, 





রা সরি উল জীরিকেগ রর পল রঃ না 
জনা প্রকৃতির এত: মাঁধাবাথা ধরেনি। | নাই। তাই তিনি দিবসে এখনে! ছুই বার জননীর 


চ নারিকেলের বংশরক্ষার জন্যই নারিকেল 
কোল রাগের বা কী? 
৭5 (81:66 26কুও 


 চা-খড়ির আত্মকাহিনী। . 


(ডাক্তার শ্রীচ্ণীলাল বন্ধ রার়বাহাছুর )- 

1 দির | পু প্রকাশিতের তর পর ): : 1 1 
 চন্দ্রদেবের জন্মসম্থান্ধে দুই চারিটা কথা ইতি- 
উপ্রে বর্তমান অবস্থা) পূর্বৈ্ব তোমাদিগকে বলি- 
বাছি। অনন ৫ কোটী ৬০ লক্ষ বসর পূর্বে চন্দ্র 
ও পৃথিবী উভয়েই একাঙ্গীভৃত: ছিলেন। চন্দ্রদেব 
একেবারে অধিক দুরে গমন করেন নাই । তোমরা 
ছেলেবেলায় ঠাকুরমার মুখে গল্প শুনিয়াছ যে এক 
বুড়ি ঝাঁট দিতে দিতে যেমন সোজা হইয়া ঠাড়াইবৈ, 
অমনি টা: তাহার মাথায়: ঠেকিয়া গেল। : সে' 
উদ্যাত হইলে চন্দ্রদেব প্রহারের ভয়ে আকাশের বহু 
উর্ধাদেশে পলায়ন করিলেন । সেই অবধি পৃথিবী 
ও চান্দ্রের মধ্যে এত ভাধিক বাবধান রহিয়া গিয়াছে । 


এ সে 


নিকটে ন| থাকিলেও এখনকার অপেক্ষা পূর্বে যে. 


নাই। চন্দ্র পৃথিবীর এত কাছে থাকিধার জন্য 
প্রবল ছিল। তখন জোয়ারের সময় সমুজ্রের বক্ষ 
স্বীত হইয়া সত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গের ন্যায় উদ্ধীদিকে 
উন্নত হইয়া উঠিত । : এখন: তোমাদের চান্দ্রমাস 
২৭ দিনে হয়, তখন:-১$ দিনে এক একটা চান্দ্রমাস 
হইত। তখন বৎসরের পরিমাণ এখনকার মত 
৩৬৫ দিন ছিল ন।, এক'হাজার দিনে রক - বগুপর 
ইত । অধ্যাপক ডারউহনের মতে ৪ কোটা নণ্ভক্ষ 
বহসর পূর্বে পৃথিবীর আহিক গতি এত শীঘ্র শীঘ্র 
সম্পাদিত হইত, যে তখন ২৪ ঘণ্টার পরিবর্তে ৬$ 
ঘণ্টা পৃথিবীর দিবারাত্রির পরিমাণ ছিল। চন্দ্াদেব 


এখন পৃথিবী হইতে ১ লক্ষ ১৯ হাজার ক্রোশ দূরে: 


অবস্থিতি করিতেছেন। কিন্তু এত দূরে থাকিলে 


স্থল ও জলের আবির্ভাব । 


জারি পদ 


সহিত মিলিত হইবার জন্য তাহাকে নিজের কাছে 
টানিয়া লইবার চেষ্। করিয়া থাকেন। পুক্রবৎসলা 
জননীরও সেই সময়ে ন্মেহের উচ্ছ্যাসের সহিভ 
বক্ষস্থিতস্তন্যধারা উচ্্বলিত হইয়া উঠে এবং সম্তা- 
; নে তাহা পান করাইবার জন্য ব্যাকুলভাবে তাহার 
দিকে অগ্রসর. হইয়া থাকেন। মাতা-পুত্রের এই 
অপূর্বব স্লেহের. আদানপ্রদ্দানকে- করিত্বহীন নীরস 
িরা্িরীনারতানাত রা টা ভিড: 
থাক। ১ 
বালা 
মধ্যে রহ আগ্নেয়গিরির অস্তিত্ব ছিল এবং তাহারা 
সদাসর্ববদা আগ্সিময় গলিত প্রস্তরাদি উদ্িগরণ 
করিত। সে সময় তোমাদের জন্ম হয় নাই, তাহা না 
মধ্যে এই ভীষণ আগ্রিকাণ্ড দেখিতে পাইতে । এখন 
এই অগ্নৃৎ্পাত চিরদিনের জন্য নির্ববাপিত হইয়! 
গিয়াছে । চন্দ্রের গতি এখন মন্দ হইয়াছে 'খবং 
আকর্ষণশক্তিও হ্বাস-প্রাপ্ত হইয়াছে । তাই এখন 
দেখ! যায় না। এখন চন্দ্রদেব কেবল রাত্রিকালে 
ন্সিগ্ধ বিমল অম্বতধারা দিঞ্চন করিয়া বিরহুবিধুরা 
তেছেল। : 
_ ৰাষ্পময় পৃথিবীর বহির্ভাগ ক্রমশঃ শীতল হই 
কঠিনন্ব প্রাপ্ত হইল; এই 
অংশই বর্তমান ভূপপ্চরের -আদিস্তর বলিয়া পরি- 
গণিত । শীতল হইয়। সঙ্কুচিত হইবার সময়ে 
ভৃত্তরের কোন স্থান উচু হইয়া উঠিল, কোন স্থান 
বা বসিয়া গেল, আবার অনেক স্থান চিড় খাইয়া! 
ফাটিয়া গেল। এইরূপে কত স্থানে কত: শত 
গভীর খাতের স্থৃপ্রি হইল। তাপ ক্রমশঃ আরো! 
বত কমিয়া যাইতে লাগিল, অসীম জাকাশমগ্ডলে 
যে জলরাশি বাষ্পাকারে বিদ্যমান ছিল, তাপের 
বিন্দুর আকার ধারণ করিল এবং বৃষ্টিরূপে ধরাবক্ষে 
পতিত হইতে লাগিল । সে বৃষ্টির মাপ ছিল না, 
তাহার বিশ্রাম ছিল না। অবিরাম বর্ষণ হেতু 


১৮৯ 





হুইল/ 
/0425০৯৯০৯৫ উহার 
মধ্যাংশ স্ফীত ও উন্নত হইয়া উঠে এবং উহার 
উপরিভাগ কুষ্চিত হইয়া! যায়। এই একই নিয়মে 
ভূপৃষ্ঠের যে সকল স্থান সঙ্কোচনজনিত  প্রচণ্ 
পেষণে উর্দাদিকে স্ফীত বা! মন্দিরের চূড়ার ন্যায় 
উন্নত হইয়া উঠিল, তাহারাই দেশ, মহাদেশ অথবা 
অভ্রভেদী পর্ধবতমালারূপে এই অসীম জলরাশির 
_ উপরে জাগ্রত হইয়! বিরাজ করিতে লাগিল। 
এইরূপে সেই বিশ্বব্যাপী *সঙ্ষোচনজনিত উত্থান- 
পতনরূপ বিপ্লবের ফলে একদিকে যেমন প্রাকাণ্ড 
জলভাগের, অপরদিকে তেমনি স্থলভাগের স্যৃত্রি 
হুইয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে যে সর্বের্বা্চ গিরিরাজ 
তোমাদের জন্মভূমির শিরোমুকুটরূপে বিরাজ 
করিতেছে, তোমরা! শুনিলে আশ্চর্য হইবে যে 
সেই মহিমান্থিত অভ্রতেদী তুষারমগ্ডিত বিশালদেছ 
হিষান্দিও এক সময়ে সমুগ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল। 


তৃতন্ববিদ্‌ পণ্ডিতের! হিমালয় পর্বতের মধ্যে কত 


সমুদ্রচর প্রাণীর কঙ্কাল প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইয়ুরো- 
পের শ্রেষ্ঠ শৈলরাজি আল্পস্ও একসময়ে সমুদরগর্তে 
লুকায়িত ছিল। তোমাদের এই সজল স্থৃফলা 


পয ্বীপরূপে শোভা পাইতে লাগিল।, প্রশস্ত- 
ভাগ হইতে ইউরোপ, আকিকা): এসিয়ার. প্রায় 
তারদংশ, উত্তর আমেরিকা! এবং দক্ষিণ. আমে- 
রিকার বৃহদংশ গঠিত হইয়াছে। অপ্রশস্ত .অংশের 
মধ্যে জলভাগই অধিক, স্থলের পরিমাণ খুব কম। 
আবার এই স্থলাংশ কতকগুলি দ্বীপের সমগ্টিমাত্র। 
আষ্্েলিয়া, নিউজীল্যাও, দক্ষিণ আমেরিকার কিয়- 
দংশ এবং মালয় উপদ্বীপ এই অগ্রশস্ত স্থলভাগের 
অন্তর্গত ছিল । 
.. এক সময়ে পৃথিবীর পুষঠদেশ সরবক্রই জলরাশির 
... মধ্যে নিমজ্জিত ছিল-।-এই অসীম 
৮৮ . অনন্ত-বিস্তৃত জলরাশিকে তোম|” 
জিবি উবার “গ্রলয়পয়োধি- 
জল” বলিয়। বর্ণনা করিয়ীছেন। তোমাদের প্রাচীন 
খষিরাও বলিয়া গিয়াছেন যে প্রলয়কালে পৃথিরী 
জলমগ্র। ছিলেন । আধুনিক পঞ্ডিতদিগের মধ্যে 
এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ মতভেদ দেখিতে পাওয়। যায়.। 
কেহ কেহ পৃথিবীর সর্ববস্থানই যে এক সময়ে জল- 
মগ্ন-ছিল, তাহা স্বীকার করেন নাঁ।. বিভিন্ন স্থানে 
পৃথিবীর স্তরের গঠনের তারতম্য দেখিয়া তাহারা 
অনুমান করেন যে স্থল ও জল আদিকাল হইতেই 


শস্যশ্যামলা! সোণার বাংলা দেশ সেদিন মাত্র; একত্র এক সময়ে স্থষ্ট হইয়াছে ॥ -পৃথিবীর আদিম 


ঃসমুদ্রগর্জ হইতে মাগ্রা তুলিয়! মানুষের আবাস- 


পর্ববতসমূহের গঠন দেখিয়। তাহার! সিদ্ধান্ত করিয়া- 


ভূমিতে পরিগত হইয়াছে । আমার জস্মিবার কত ; ছেন যে এই সকল পর্বত বনুপূর্বের গঠিত স্থল- 


. লক্ষ লক্ষ বদর পরে সে ৃর্য্যের মুখ প্রাথমে দর্শন 
করিয়াছে।, তোমাদের জননী তোমাদের নিকট 
শ্রাচীনা হইলেও তিনি আমার চোখে সেদিনকার 
মেয়ে বইভ নয়! 

চন্্র পৃথিবী হইতে বিচ্যুত হইবার পর পৃথিবীর 
আকারের একটু পরিবর্তন সংসাধিত হয়। উহার 
একভাগ অতি প্রশস্ত ও অপরাংশ অপেক্ষাকৃত 
সনধীর্ন হইয়া! যায় এবং এতদুভয়ের মধ্যে একটা 
[গেভীর খাতের সৃষ্টি হয়। কালে এই খাত বৃষ্টির 
আবির্ভাব হয়। _.পঞ্চিতেরা অনুমান করেন যে 
এই প্রথম সমুদ্রই: বর্তমান প্রশান্ত মহাসাগর । 
এইন্ধপে পৃরিবীর পৃষ্ঠাদেশ এই মহাসাগর দ্বারা ছুই 


ভাগের ভগ্নকগা দ্বারা নির্মিত হইয়াছে । যাহা! 
হউক, ক্রমে ক্রমে. উত্থানপতন-বিপ্লবের ফলে পৃি- 
বীর পৃষ্ঠদেশ ক্ুতরক্ষুজ্র দ্বীপের আকারে হান 
সেথায় জলের উপরিভাগে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। 
তোমরা শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে যে তখন আক্রিকা 
মহাদেশ বর্তমান মাদাগান্ধার্‌ দ্বীপ অপেক্ষা! বৃহ" 
দ্বাকার ছিল না। তোমাদের স্বর্গাদপি -গরীয়সী 
জননী জন্মভূমি ভারতবর্ষ বর্তমান সিংহলদীপ তপেক্ষা 
আয়তনে বড় ছিলেন না । এই: সরল দেশের 
অধিকাংশ স্থলভাগই তখন জলে নিমজ্জিত ছিল। 
আবার উত্থানপতন-বিপ্লবের ফলে যে সকল 
ভূভাগ উন্নত হইয়া! পর্বত ও মহাদেশে পরিণত 
হইয়াছিল অন্য কারণে তাহাদের অনেকেরই শাস্তি 
ধরাপুষ্ঠ হইতে এককালীন লোপ প্রাপ্ত হইল । 


৯০ 


_ কালে এই সকল উচ্চ ডূভাগ বায়, বৃষ্টি ও রবি- 
তীপের সম্মিলিত শক্তি দ্বার! কষয়প্রীপ্ত হইয়া 
পুনরায় সাগরগর্ভে আশ্রয় লাভ করিল। 'আবহ- 
মান কীলব্যাপী এই “পলি” অঞ্চয়ের ফলে অভল 
সমূদ্রগর্ড পুনরায় উচ্চ হইয়া মসুধোর বাসোপযোগী 
হইয়াছে । এইরূপে কত পর্ববত, কত দেশ, কত 
মহাদেশ একবার গঠিত হইয়া প্রাকুতিক ক্রিয়া ছারা 
পুনরায় ক্ষয় প্রাপ্ত হুইয়৷ একেবারে শাদৃশ্য হুইয়। 
গিয়াছে, আবার কত অদৃশ্য. অতবাষ্পর্শ সমুদ্র- 
গর্ভন্থিত স্থানও উন্নত হুইয়া কোথাও বা জলশূন্য 
ও জনশূন্য বালুকাময় অরুভূমি, কোথাও বা ঘন- 
পাদপরাজিবেষ্িত নিবিড় আরণ্যানী অথবা জম্বদ্ধি- 
শালী বহুবিস্তূত'জনপদে পরিণত হইয়াছে । স্ম্টির 
আর্দিকাল হইতে এই ভাঙ্গাগড়া কার্যের আরম্ত 
হইয়াছে; পৃথিবীর জীবনেতিহাসে এইন্ধপ লক্ষ 
লক্গ' কোটা কোটী বিপ্লব উপস্থিত হুইয়! -ভাহাকে 
তাহার বর্তমান আকার ও উপযোগিতা প্রদান 
রুরিয়াছে।  সেই-বিপ্লীবের 'এথনে! শান্তি হয় নাই, 
পৃথিবীর গঠন এখনো পূর্ণ পরিণতি লাভ “করে 
মাই। প্ররুতি দেবীর তাঙ্গাগড়া কার্ধ্য এখনো 
অবিরাম ভাবে চলিতেছে । এখনো। এই উদ্থানপতন- 
বিপ্লবের ফলে অথব! ভূগর্ভস্থ দ্রবীভূত খাতুপ্রন্তর- 
তের বিষম  চাঞ্চল্যে, ভূমিকম্প উপস্থিত 
হইয়! কত জনপদ ধবংস রা৷ জলমগ্ন হুইয়া যাইতেছে, 
আগ্নেয়গিরির অগ্ন)ৎপাত. দ্বারা কত দ্বীপ, কত 
মগর শ্মশানে পরিণত হইতেছে, «আবার পর্বরত- 
গাত্রখলিভ কআোতোবাহী পলি-পাত দ্বারা কত 
জলমগ্ন স্থান উন্নত হইয়া। পুনরায় মনুষ্যের বাসের 
ঘোগ্য হইয়া ুউঠিতিছে। তবে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ 
কঠিন হইয়! গিয়াছে বলিয় পূর্বের ন্যায় এখন-এই 
বিপ্লব সেরূপ প্রবলভাবে বা ঘন ঘন সংঘটিত 
কইতে দেখা যায়'ন|; ইহা; তোমাদের গারম 

সৌভাগ্যের কথ! স্বীকার করিতে হইবে 1 
(জ্িমশঃ) 


তত্ববৌধিনী পত্রিকা 


নিত বর 
চা পানের অপকারিতা ৷ 


...(উ্িশিপদ বন্যোপাধ্যায়) 

বর্তমান কালে আমাদের দেশে চায়ের প্রচলন 
রূে বৃদ্ধি পাইয়াছে। : লোকে অনায়াসে ২টা পঃসা বাস 
করিয়া চা খাইয়া থাকে | কলিকাতার প্রতি রাজপথে 
অসংখ্য চায়ের দৌকান বসিগীছে । এবং প্রতি দোকাঁ- 
নেই বছ খরিগারের সমাগম হইয়া থাঞ্ষে। আমার 
কোন বন্ধু এফপিন: ছ্যারিলান রোড, -কলৈঞ ট্রাট॥ বছ- 
বাজার স্ট্রীট ও সাঁকুং'লার, রোড-এই চত্ুঃসীমাবন্ধ স্থানের 
চাএর দোকান গণন। করিয়াছিলে, গ্রগনায় দোকান 
১১৭ খানি হইয়াছিল । . ইহাতে ও.অনেক দোকান বাদ 
পড়িয়াছিল। এই সকল দোকাঁনেই ঘরভাড়া সরগ্রামী 
খরচ প্রভৃতি ব্যয় সঞ্চুলান হইয়! বেশ লাভ হইয়! থাকেঃ 
নতুবা দৌকান উঠিয়া যাইত । এই সমস্ত টাকাই আমা- 


; দের দেশের মধ্যবিত্ত লৌক এবং সামান্য ব্যবসায়ী, মুটে, 


মজুর, ফোরিগয়াধা প্রভৃতি দিয়া খাঁকে | খাহাদের 
টা-বাগাঁন আছে তাহীরা এবং চাএর বড় বড় বাঁবসাক্সী- 
গণ প্রথমতঃ বিন! পয়লায় চার প্যাক্ষেট বিভয়ণ কাসি- 
তেন, তারপর ক্রেমে যখন লোকের নেশ। ধরিল॥ তখন 
বিতরিত চ।এর মুল) সুরষহ আদায় করিয়া! লইজেন। 
শুধ কলিকাতায় নহে, আমাদের -দেখের মকর প্রধান 
হবেই এইরূপে চাঁএর বুল প্রচলন হইয়াছে.। আমি 
যখন বোম্বাই নগরে গিক়াছিলাম তখন সেখানে অসংখ্য 
ইরাপী দোকান দেখিয়াছিলাম । &ঁ সব দোকানে চা 
বিক্রয় হইত ॥ সে সময়ে কলিকাতায় চাএর দোকান 
বসে নাই। বর্তমানে বোস্বাই সহরে চাঁ-বিক্রয় আরও 
বাড়ি "গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই) কেহ কেহ 
'বলেন যে চাএর একটু উপকারিতী আছে, তাহাতে 
অরীর ঝরঝরে রাখে এবং উতৎদাহ জাগাইড়া তোলে । 
বাস্তবিক পক্ষে ঘদদিও এ গুণ চাএর থাকে তাছা লাময়িক 
মাত্র এবং যেমন প্রত্যেক সাময়িক ও-ুত্রিম উপায়ে 
উৎপাদিত উত্তেজনার অবসানে দ্বিগুণ অবসাদ আসে, 
চায়ের প্রভাবটুকু অগ্তুহিত হইলেও শরীরে সেইরূপ 
অবসাদ আসিয়া থাকে । এ কারণ একবার চা ধরিলে 
তাহা ত্যাগ কর! বড়ই কষ্টসাধ্য । সমস্ত নেশার জিনিষের 
সন্বন্ধেই এই কথা প্রযোজ্য। , 

ইহা! সব্ধধাদসম্মত যে চায়ে 0326518 আনয়ন 
করে। কিছু দিন নিক্মিত চা সেবন-করিলে পাকযসত্রের 
পর্বের তেজ “থাকে না, উদ্ত বস £49৮০৩ 016০ 
পাতলা! হয় এবং তাহার কার্য্যকরী শক্তি নষ্টাহইয়া যায় । 
এ কারণ ক্ষুধা ান্দ্য, কোষ্ঠবন্ধ, অজীর্ণ এরভূতি নানাবিধ 


ব্যায়রাম স্থষ্টি হইয়! থাকে ॥ চাএর এই কুফল একদিনে 


কাছ পাত হন এ কারণ লোকে হনে করে 
উপ বারা, ল্যান কারনে উদ্ধৃত হইছে তত... 


্ঠাৰে জী পান বে বসব যোগে এক ধান কারণ 
তীগাতে সন্দেহ নাই) চা 

. গা সৈবনে চদার ব্যাথা হইক্সা থাকে ন্‌ ক্রমে 
কে নি্ার পরিমান কমিক যায় তাহাতে পরিণামে 
 জীনাধিধ তুপাধা বাি জঙ্গিরা খাঁকৈ হদিবা শীত-. 
প্রধান দেশে চার কোন উপযোগিতাঁ থাকে আমাদের 
দেশের মত শর প্রধান স্থানে চা বিষের মত ক্রিয়া করিয়া 
ধাকে। বহু লৌকে টা পনি করিয়া তাহার অনিষ্টকর 
কগ ভোগ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে চায়ে তাহাদের 
অপ্রবত্তি হর নাই।, এইটিই চা-পানের সর্ধাপেক্ষ] 
গুরুতর কু্ণপ । পরের অনুকরণে উদ্মত হইগা আমরা 
সবাহা করি তাহীর পরিণাম্ফল বিবেচনা করি না। ইহা 
অপেক্ষা ছুঃখের বিষয় কি হইতে পারে? | 

চাপানের আঁর একটি অনিষ্টকর ফল আর্ধিক ক্ষতি । 
ধৈ পরিবারে ৯জনলোঁক চা: পাঁনে অত্যন্ত; তাহাদের 
ছুবেলী! টা পানে অন্ততঃ চারি আনা বার হট থাকে 
অর্থাৎ মাসে শ্রায়ি ৮. টাকা বায় হর একা দন 
অথবা মধাবিপ্ত পািবাঁরের পক্ষে মাসিক ৮২ টাকা ব্যাস 
করা সহজ, কথা নহে। ফলে তাহাদের অন্যান্য আব- 
াকীয় বায় স্ধোঠ করিতে ই। এই ভাবে ' আমাদের 
ঈরিজ্র দেশের কত টাকা যে চাএর জন্য ব্যয় হই থাকে 
ভীহীর পরিমাণ নিরব কর সহজ সাঁধয নহে। 
চা পানের এতগুলি কুঞ্ল। আমাদের জনসাধা- 
বাশের অবগতি জন্য গৃহে গৃহে চা গানের কুফল সঙ 
পুস্তক প্রচারিত হওয়ণ বিশেষ আবশাক। এবং আমা- 
দের দেশের লোকের বিশেষ ৰিবেচনা! পূর্বক ছিতপথ 
গ্রহণ করিয় চা পান একেছারে ত্যাগ করা উচিত । 

চা পানের আরও একটি কুফল এই যে বাড়ীর পুন্র- 
কন্যাগণ সকলেই, চা. পানে উৎমাহিত.হইয়া থাকে। 
কোন কোন পিত! মাতা নিজ হাতে স্বীয় পুত্রকন্যাগণকে 
চা পান করিতে; শিখাইয়] থাঁকেন। পরিগামে এজন 
তাহাদের সকলেরই নানাঁরিধ রুএভোগতকরিতে হয় । 

এই সর কারণে এই অশ্ীতিপর,, বৃদ্ধের অনুরোধ 
দেশস্থ সকলেই এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিবেন এম 


বালক বালিকাগণের ভবিষ্যৎ জীবনপথে কণ্টক রোপণ | 
করিবেন না। 


চা পান ত্যাগ করা অত্যন্ত প্রয়োজন মনে করিয়া ; 
ষকলেই চাএর বিরোধী হন এই আহার. নিবেদন । * 


*. আমর! লেখকের প্রান্তাক খুবই অনুমোদন: করি! তাহার 
উপর এইটুকু বলিতে চাই,যে,.ঘে দিন, আমাদের দেশের লোকের! 


চা-পান হইতে বিরত হইয়া তাহার খরচা দেশের" দারিজ্রামোচনে 


বান কাঞজিতে কৃতসংকর: ছইবেন; সেইদিন দেশের মানসিক বলের 
টু পরিচয় পাই ॥ তংবোং সং। 


্ 










বালা জীবন। 
(১) মধ্ষি দেবেন্দ্রনাথ বালাকালে: প্রথম.5. বাক্ষ। 
রামমোহন রায়ের-ইউংরাক্সী বিদ্বা।লয়ে তংপরে চিন্পুক্কুলে 
অধ্যয়ন করিয়াছিঞেন-। . দেবন্্রনাপকে রাজা আঠিশঘ- 


'ভাল-বামিতেন ।. মধ মধ্যে রাজার গঠিত ঠিনিবেড়।, 


ইতে বাহির, হতেন । মহর্ষি বলিয়াছেন “রাজার 
মুখর গুলে তেজপ্রিত। 9 মহত্ববযঞ্জক ভব আমার 
হৃদয়কে,আকর্ষণ রুরিত--ভাবিঙাম উনি এককন বড 
লোক 1, এই সমগ্স মহর্ষির বয়স ১২।১৩ বংগরের আণ্ধক 
নহে |: 

(২) মহর্ষির পিতা সুবিখ্যাত দ্বারকানাগ ঠাকুরের 
সছিত রাজার বিশেষ বন্ধুঠা ছিল। একবার ছর্গাপু্জার 
সম তাহাদের বাটনে ছুর্গা এতিম! দর্শনের অনা 
দেবেন্দ্রনাথ রাজ! রামমোহন রায়কে নিখন্থগ করিতে 
গিঙ্জাছিলেন। - রাজ। বলিঞেন--আবাঁপ আমাকেও 
কেন”. এই কথাগুলি রাঁজক: দেবৈন্রনাঁথের মনে 
একটি গভীর প্রশ্নের উদয় হুইল । : প্রন্তিমা দর্শনের 
বিষয় বলাতে রাজ এরূপ কথা কেন বলিলেন; দেবে 
নাথ সেই চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং ধখন;: বুখিতে 
পারিলেনরয়, রাজ! ব্রচ্ষোপা, প্রতিম। পুজাতেন যে।গ 
দেওয়া! উচিত মনে করেন নাঃ তিখন হইন্ডেই 'ষ্ঠাহার অন 
সর্বপ্রথম নিরাকার ব্রক্ষোপাঁধনার দিকে "জআকুষ্ট :হইল। 
মনে-মনে স্থির করিলেন অর প্রতিমার, নিকউ নমস্ক।র 
করিবেন না। তাহার সমব্যস্ক' বন্ধুদিগকেও. নমস্কার 
করিতে নিষেধ করিলেন | া" ৃ 

(৩) রাঞ্গা রামমোহন রা: বিগাত যাওয়ার সাম 
ডারকানাথ ঠাকুরের'সহিত সাঙ্গাতকরিতেগিয়া'ছলেন; 
রাজ! পেবেন্দ্রনাথকে নিকটে ডাকিয়া; আলিয়া বিদায় 
ফালে-সাদরে ভাঙার সহিত হস্তমর্দন করেন এবং -ভ্কাএক। 
নাঞঠাকুরকে বলেন-- “আপনার এই পুর আগার ব্রা প- 
সমাজকে, রক্ষা করিতে 1” রাঙ্তার এই ভবিধ্যদ্বাণী 
বন্ততঃই কয়েক বঙ্গমরের মধ্যে সফল হইয়াছিল। 

(১): মহর্ষির বসক্রম এখন ৮৫ বৎসর । দুই বংসর 
ঘাবৎ তাহীর যৌড়াঁাকোস্থ বালিতে বাস, করিতেছেন । 
এই বাঁটীতে আপিয়ী বলিয়াছেন, যেখানে জদ্মাগ্রহণ 
করিয়াছি সেখানেই দেহত্যাগ করিবার ইচ্ছা । 

(২): মহর্বি গতি প্রত্াষে গাজোথান করেন) 
তৎপর কিছু বেল! হইলে শ্ৃ্গের বাহিরে আসিয়। যোড়- 
হস্তে চতুদ্দিক-মুখ-ফিরাইয়। বার রার/নমন্কার.করেন এং 
কিছুকাল ঈশ্বর চিন্তাঙ্ছে' নিমগ্ন থাকেন । : প্রতিদিন 
| পরাতে, ঘটি ার সময় তাহার বাড়ীর পারিবারিক: 
৷ উপারনার ঘণ্টা গড়ে । বাড়ীর নরনারী সকলে উপা- 
"সনাতে যোগদান করেন কি ন! এবং রে'আচার্যোর ধা 
করেন ইত্যাদি সংবাদ প্রতিদিন লই! খ্াক্ষেন 7৮ ঘটি- 
কার সময় কিঞিৎ ছুগ্ধপান করেন। এখন ছ্‌ঞ্জ ও বেদা- 
নীর রসই তাহার প্রধান আহার । 

(৩), প্রার- প্রতিদিনই প্রাঃকাল: ও অপরাহ 
সয়ে তাহার পুত্র, পৌন্। ও ধাহার। তাকে ধর্শন- করি” 
বার জন্য উপস্থিত হয়েন, তাহাদের সহিত আগ্ধাশ্থ-৪ 


এইরূপ বলিরাছেন--+যাহাত্ে ত্রা্গধর্থের 


কোন দুষণীয় মত স্থান পায় ন1 1” গ্রৃতি বুধবার আদ্গি- 
ব্াঙ্মলমাজের সপ্তাঠিক উপাধনাতে কোন্‌ কোন্‌ গান 
হইয়া থাকে এবং কি প্রকার গাঁন হওয়! আবশ্যক এবং 
কে কি বিষয়ে উপদেশ দান করেন তাহারও তত্ব লইয়! 
থাকেন। তত্ববোধিনী পত্রিকাতে কিপ্রকার প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয় এবং কি ভাবে উক্ত পত্রিকা পরিচালিত 
. হওয়! উচিত তৎসস্বন্ধে পরামর্শ দান করেন। বাড়ীর 
ছেলে ও মেয়েদিগকে পত্রাঙ্গধর্্” গ্রন্থ শিক্ষ। দেওয়ার 
জনা প্রতি রবিবার নিয়ম করিয়াছেন । অন্তঃপুরস্থ 
স্রীলোকদিগের মধ্যে যাহাতে ধর্দতাব জাগ্রত থাকে 
তজ্জনা প্রতিদিন অপরাক্ধে জ্মস্তঃপুরমধ্যে ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও 
ব্যাথা হইয়! থাকে । পারিবারিক, শারীরিক ও আধা- 
আ্সিক কর্তবা সাধনে বৃদ্ধ মহর্ষির নিষ্ঠ। ও দৃঢ়তা দর্শন 
করিবে অবাক হইতে হুয়। | 
(৫) প্রতিবৎসর শুরা 'জোষ্ঠ তারিখে মহর্ষি জগ্ম- 
দিনে সন্তানসম্ভতি জামাত! ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন 
ছার! পরিবেষ্টিত হইয়া যখন ভিনি উপাসন! করেন, 
সেই দৃশ্য কি মনোহর। তিনি এী দিবসে 

পুত্র, পোত্র, দৌহিত্র প্রভৃতিকে ব্রাঙ্গধর্পে অটল 
বিশ্বাশী হইবার জন্য প্রত্যেকের হস্তে এক এক খানি 
আশীর্বাদ পত্র প্রদাল করেন । চক্ষুর তেজ ও শ্রবণশক্তি 
হাস হওয়াতে তিনি অপরের সঙ্গে আলাপাদি করিয়া 
তৃণ্তিলাভ করিতে পারেন ন! বলিয়! দুঃখ প্রকাশ করেন । 
মহর্ষি এখন অনেক সময় এইরূপ বলেন-__পরমেশ্বর ক্রমে 
ক্রমে সংসার হইতে আনার আম্মাকে বিষুক্ত করিয়া! 
সম্পূর্ণরূপে তীহার দিকে রাখিবার জন্য আমার বান 
ইঞ্জিয্ গুলিকে ক্ষীণ করিতেছেন ।  মহ্র্ষির শরীর এখন 
অতিশয় দুর্বল কিন্তু কখনও দিবানিদ্রা যান. ন1। যদি 


কেহ গৃহী যোগী ঘন. করিতে চাহেন, এই - বেল! দর্শন 


করিয়া লউন। 
সেবক, পৌষ ১৩০৭) 
সমরক্ষেত্র হইতে পত্র। 
রগাঙ্গন, 
& জুন ১৯১৮। 
পৃক্মনীগা মাতা ঠাকুরানী-_ 


আমার প্রণাম জানিবেন । আজ অনেক. দিন পরে 
ক্সপনার পত্র পাইয়া যে কি পর্ধ্যস্ত আহলাদিত হইলাম 
তাহা আর কি লিখিব। আমার আসবার কথার আপ- 
নারা খুব আশান্বিত হয়েছিলেন, কি করব বলুন আপনা- 
পের আশা এখন সফল করতে পারলুম না। পুজার 


১৯ কল্প, ৪ ভাগ 


মময় নিশ্চয়ই যাঁইব জানিবেন__আমার ছুটী অনেক দিন 
পাওনা হইয়াছে এখন আমি লই নাই, তার কারণ 
এখন রাস্তায় গরমে বড় কষ্ট পেতে হয়, আর প্রায় এক 
মাস ইজিপ্টে বাঁপির উপর থাকতে হয় তাতে বড় কষ্ট 
হয়। আমার বন্ধুরা ধার। দ্বিতীয় দলে জাছেন)ডার! তাদের 
কষ্টের কথা লিখেছেন। যাক্‌) আমি পুজ্জার সময় দেশে 


যাবার ঠিক করেছি, কারণ অনেক দিন দেশের মহাপুজা 


দেখি নাই ) যদি তার আগে বাড়ী যেতে বলেন-_তাছলে 
আপনার কথামত কাধ্য করিব । আর এক কথা ক্আপ- 
নাকে কে বলেছে যে বিরাহ করব বলে বাড়ী ধাই নাই? 
প্রথম কথা_মামার বিবাহের বয়স হয় নাই, দ্বিতীয় 
কথা-_আমি যে দেশ ছেড়ে এত দূরে এসেছি সেট! কি 
বিবাহের জনা? মানুষের মনে এতট! নীচতা৷ আসতে 
পারে? এসেছি এখানে দেশের কাজে-_-অন্য কথ! কি 
মনে আগতে পারে ?. আর আমাদের দেশে কি কন্যার 
অভাব যে আমি এক বিদেশীয়! বিজাতীয়! কন্যাকে 
মন্তকে করিয়া দেশে যাইব? আমার দেশের চেয়ে বড় 
পৃথিবীতে কি আর কেউ আছে? এসব দেশ তার পায়ের 
কাছেও দীড়াতে পারে না-_আমাদের বরাত মন্দ-_-তাহা! 
ন! হইলে আমর! পৃথিবীর সর্বাশ্রেঠ শক্কিশালী জাতি হই- 
তাম।. আমাদের দেশ-_তাতে কত স্ুখ--কতু শান্তি 
কত তৃপ্তি, এমন দেশ ছেড়ে আমি বিদেশে থাকিব-- 
বিজঞাতীয়াকে বিবাহ্‌ করিব? যে তাহা! ভাবিগ়াছে--সে 
জানে না, আমার কাছে দেশ কত পবিত্র, কত মহান, 
কত সুন্দর । আর কি লিখিব আপনি আমায় বিশ্বা 
করেন। ভাল আছি ইতি-__ - 
সেবক-__সিছু॥ 


মা আমার। 
চৈরবী। 
আমরি মরি কিরূপ ধরি 
এসেছ মামা আমার ! 
হৃদয় উজল-করি 
জ্যোতি অপরূপে ভরি, 
বারেক দাড়াও 
প্রণমি গো মা আমার। 


তোমারি ভালে তপন জ্বলে 
তোমারি হাঁসি ফুটে কমলে 
তোমারি প্রত জগতীতলে 

গ্রণমি গো মা আমার। 
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১82০০) সা 
% টি টা 


ক 1৮ 






হিন্দুগণ পুরীধামে কেমন সহজে পরিত্যাগ : কারে। 
ইহা বৌদ্ধ প্রভাবের ফলই হউক বাঁ অন্য যে-কোন 
প্রভাবের ফলই হউক, তাহা বিচার করা ্গামাদের 
উদ্দেশ্য নহে । আমর! দেখাইতে চাই যে, আনেকে 
যে বলেন যে জাতিভেদ হিনদুর্টোর অনাততর ভিত্তি 
সেঁটী একটা মস্ত ভুল। আসল কথা এই যে, 
সমাজের নেতা বা ধণ্মাবক্তাগণের ব্যক্তিগত প্রভাতের 
উপর সমাজের ভাব' অনেকটা নির্ভর করে। 
বদ্ধই হউন বা! চৈতন্যদেবই হউন, ইহাদের কাহারও 
না কাহারও প্রভাবে পুরীধামে জাতিভেদের প্রভাব, 
_বিদূরিত হইতে পারিয়াছিল। সেইরূপ ত্রাঙ্মসমাজের 
নেতাগণের উপদেশে ও চরিত্রে ঘদি জ্ঞানের প্রভাব 
ভূক্তির প্রভাব, প্রেমের প্রভাব খুব $বেশী মাত্রায় 
ধাকে_-এডটা থাকে যে তীহাদের কথা উপদেশ 
জনসাধারণের হৃদয়ে দিবানিশি ঝঙ্কার দিতে 
থাকিবে, 'তবেই না! ত্রা্মদমাজের ভিতরেও জাতি- 
ভেদ স্থান পাইতে পারিবে না? কিন্তু জাতিভেদ 
প্রভৃতি সামাজিক বিষয়ে ব্রাঙ্মাগণ সকলেই একমত 
হইতে পারুন বা নাই পারুন, আমরা ব্রাঙ্মাসমাজীকে 
ব্রন্মোপাসক হিন্দুগণের পদাজের তিনি অনা 
- | কোন সমাজ বলিক্ে পারিব না। এ 

এখন দেখিতে হইবে যে কি উপায়ে হিন্দুসমা- 
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প্রাণে উপলন্ধ হইতেছে বলিয়। মনে হয় এখন 
আর সহজে কোন ্া্গ স্বীকার করিতে চাহেন না 
যে, তিনি হিন্দু নহেন।, তুমি বলিবে যে তাহা 
রাজনৈতিক হিসাবে আমরা বলিব তাহা নহে। 
মুদলমান, খুটান প্রভৃতি শন্যানা সম্প্রদায়ের : 
লোকেরা হিন্দুস্থানবাসী বলিয়া কি আপনাদিগকে 
হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়? তাহারা আপনাদিগকে 
ভারতীয় বলিতে অপশ্মত হইবে না, কিন্তু তাহার! 
কখনই আপনাদি? কে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে 
স্বীকার করিবে না। বেশ করিয়! ভাবিয়া দেখি- 
লি রে বাল পরত পচ 





মানেন না, আর কেহ বা সমাজের হিতজনক মনে 


(১) 


করিয়া জাতিভেদ স্বীকার করেন। ইহাতে কিছু 
আলে বায় না| . ইহা সনধেও আমরা বলের সহিত 
বলিব যে 


১/7১403৯ 





কি.এইরূপ নান ম্তাবলম্বী লোক স্থান পায় নাই £ | জের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ত্রাক্মসমাজের মত 
চাহ ট516১:1৮08 মে | 

যে দু ই-ছু'ই ভাব ভারতের সর্ববনাশ করিয়াছে ও | প্রবেশ করানো যাইতে পারে। তোমরা মনে কর 
করিতেছে, জাতিতেদের মূল, সেই, ছু'ই-চুই ভাব | যে কলিকাতা সহরে বা কয়েকটা বড় বড় সহরে 


, কথায়, কাজে, চরিত্রে, তোমাদের জীবনের প্রতোক : 
খু'টিনাটিতে।এমনতারে; চল যে তোমাদের. প্রতি 
নশ্মাস. জনসাধারণেরও- হাদয়ে  ঝা্ঠার তুলিতে 
পারিবে, তাক হইলে কি আর প্রচারের ভারনা 
ভারিতে হয়... উপযুক্রমত ঢেউয়ের ফাপ তুলিতে 
পারিলে যেমন সমস্ত জলটাই ক্রুমে ফপিয়৷ উঠে, 
- সূ্িই রকম জনসাধারণের. হৃদয়ে প্রেমের ভক্তির 
জ্ঞানের ফ্লাগ উঠা সমস্ত লোক তোমার. গোলাম 
হইয়া পড়িরে 4, ঃ রটে 

.,এই রথাটা এখানে; রলার উদ্েশয_ বর্গ 
দিগকে তাহাদের প্রথম _উদ্যমের ভুল দেখাইয়া 
দেওয়া /০_আমর! শুনিয়াছি.যে বঙ্গের উত্তর ভাগে 
অবস্থিত.কোন দেশে, একজন ব্রাহ্ম প্রচারক 
গেরোন।...ঠোহার বক্তৃতা শুনিয়া ,আনেকে রী 
হইলেন, ..ফিন্ প্রচারক মহাশয়ের ভূয় হইল..যে 
পাচ্ছে তাহারা আরার._হিন্ু হইয়া রান _তাই 
তিনি স্ির.করিলেন।যে এমন একটা উপায় অবলম্বন 
করিতে হুইরে,- যাহার ফলে সই ন্নুতন -ব্রাহ্মাদিগকে 
হিন্দুগগ জার ফিরিয়া লইতে পারে, তাহা হই- 
লেই মেই ্রাঙ্গের1: “জাত-্রান্ষে” পরিগত. হইবে 
এবং ক্রাক্জাদের দলগুষ্ঠি হুইবে। জানের ভারিয়া । 
ভাবিয়া ঠিক. করিলেন যে নূতন ব্রাক্গাদিগকে 
কুক্ট সেরন কল্াইতে হইবে এবং হিন্দুরা যখন 
পাঠা খায়, তন . নূতন ব্রাঙ্মদিগকে গাঁ 


. ততুলের অন এবং বস পূর্ণ গবা ্ভৃতি 





উপকার 41০ সা 


করিয়া যেমন নিজেদেরও. উপকার 
ছিলাম, জীবহিংসার পাপ চতে পর লাভ 
করিয়াছিলাম, সেইরূপ স্থানীয় লৌকদিগৈরও উদ্ধা 
ভক্তি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলামী বর্ 
মানে সেই স্থানীয় নেতাই সর্ববাপেক্ষা রাঙগবিষে্টা 
হইয়াছেন। আরও একটা দৃষ্টান্ত দিব একবার 
কোন ত্রাহ্মনেতা, আমাদের সঙ্গ বিদেশে যাইতে- 
ছিলেন তিনি জাতিভেদ মানেন নাঃ ইহা 
দেখ্াইরার জন্য পপাশিগাড়েগকে পরিত্যাগ করিয়া 
এক ভিস্তিকে ডাকাইয়া, তাহার মশকের জল পান 
করিয়া অধিকতর তৃপ্তি লাভ করিযাছিলেন। কিন্ত 
সহযাত্ীদিগের হয়ে কি অপুর্ব ভাব উদিত হইয়া- 
ছিল তাহ! সহজেই বুঝা যাইতেছে এখন আর 
সে রক ভুল করিলে চলিবে না। এখন, তরাঙ্গ- 
প্রচাররদ্দিগের  অপেক্ষ! জনসাধারণের: অনেকে 
নানাবিয়য়ে অনেক উন্নত হইয়াছেন খন ভীহা- 
এদের মনে ঠিক করিয়া চলা, উচিত যে ভীহাদের 
উপদেশ কাজ চিত্র রভৃতি জীবনের প্রত্যেক 
বিষয়ের অপুপরমাগ র্যন্ত নানাভাবে “সমালোচিত 
হইবে। এই কারণে ধাহাকে তাহাকে ধরিয়া 
প্রচারক সাজাইয়া প্রচার কার্যে পাঠানো উচিত 
নহে দীর্ঘ পরীক্ষার পর বাহার! ২ সকল বিষয়ে 
কায চাছেন দেখা যাইবে, ভাহাদিগকেই প্রচ 
৷ রূকপদে নিযুক্ত কর! উচিত . 

এইবারে দেখা বাউক ঘে কি উপায়ে প্রচারত- 


খাওয়াইতে হইরে। তাহার অভিপ্রায় সিন্ধ.-হইল। । দিগের ছারা প্রচারকার্ধয স্ৃস্পন্স হইতে পারে। 


কিন্তু জিঙ্ঞাা করি তাহার ফল আসলে, কি ভাল 





আমরা যতই আলোচনা করিয়াছি ও কাঁরতেছি, 





' উবে িডিজতাছি ফাডিতেহ জনক ই 
দের য়ে বসিয়া যাইতেছে গাজা রামমোহন 


ভার সর্াদেক্উপবোগা। গেছ ম্রানীফে 
অবশ প্রাতোক সময়ের ৭ প্রত্োক অবস্থার জন্য : 
এক আধটু পরিবর্থিতি “করিয়া” লইবার আমক়া 


বিরোধী নাঁই। আমাদের কথা এই যে রামক্োহন : 


: উনিও প্রচার গ্রহন কারিতেহইৈ।-. 7. 


প্রতাক্ষ করিতেছেন? তিনটা -শাখা "ভিন: দিকে 


বাড়িয়া চলুক তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই 


এবং হইতিও পারে না কলিকাতী সহন্ে এবং 
কাকা বড় বড় 'সহরে এরই ভিনটা শাখার: পর- 
স্পরৈর মধ্যে আংশিক বিরুদ্ধভীব প্রচারিত জাছে। 
পরিচয় আছে কিনা সন্দেহ? এখন বদি মধন্ষেলে 
তিন শাখার আমরা তিনটা - প্রচারক -গিয়া নানা 
উপায়ে, এমনকি, মিথ্যা কথা বলিয়া পরস্পরের 
বিনাশের উপায় ঠিক করিয়া দিই, তাহা' হইলে আমর! 
স্ভাবি না য়ে আমাদের মূল--বাহাঁর কথা বলিয়! 
অত বড় হইতে পারিয়াছি,এসেই ত্রাঙ্মাসমাজেরই 
ন্তি্ব একদিন জন্ত্িত হইবে। ্রাঙ্গাসমাজের এক 


শাখার কোনগপ্রচারক অপর ওক শ্াথাকে পৌন্তলিক | 
প্রভৃতি আনা আাগ্যা দিয়া গালালালি- রুরেন। | হ 
ইহারফলে অপমানিত শাখার বিশের কোন ক্ষতি 
হুইবে রিয়া মনে. করিনা; ধরকিন্ত সেই প্রচারক 


যেই, লাগার: পরিণামে বিশেষ অনিষ্ট: হওয়া! 


লক্কব। তিন শাখী বদি নিজের নিজের শাখার 


জরলান্থিত লামাক্িক মত: প্রচার করেন তাহাতে 


কথায় আগারের [আবলম্ষিত মতের বামালোচরা 
করিলে ভিংস্যাদ্দেষ -বাঁড়েটবই কঙ্দে না! ॥ : ফলে য়ে. 
শাখায় উপবেশন দেই শাখার, মুজোচ্ছেদন হয় । 





ক্ক্ান প্রভৃতি বরহ্মলমাজের তে 
এরদদাঞ্জ্াা ৯888. ক 


প্রভৃতি ঘে সকল বিষয়ে ভিন্শাখার মতভেদ 


ৃ 1 আছে, সে সকল বিষয়ও আলোচিত হইতে পারে; 
পরস্পরের 1 মধ্যে হিংসা বধ বিসম্বাদ ড় পরিত্যাগ ঠাশা। 
করা। বর্তমানে 'স্রাঙ্মীসমাজের মধো তিনটা শীখা 
ঘে ভিনদিকে বাড়িয়া চলিতৈছে,! তাহা সকলেই: 


কিন্তু যেই পে আলোচনার মায়ে এতটুকু ব্বাদের 
সম্তাবনা বা কটুরস্র' আরির্ভাব দেখা! যাইবে 
অলি সে বিষয় আলোচন! বন্ধ কল্পিতে ভুইবে। 

এই প্রকারে আমাদের আপনাদের মধ্যে 
আ্ীতি বাড়িতে থাকিলে : ত্রাঙ্গমাজের প্রতি 
জনপাধারখৈরও শ্রীতি বাড়িবে। তার - উপর 


' আমাদেরও উচিত যাহাতে : ব্রাক্মসমাজের গ্রাতি 


জনসাধারণের প্রীতি ও সন্তাব বর্ধিত: হয় তাহার, 
উপাঁয়' সকল: অবলম্বন করা। বঙ্গীয় সাহিঙ্ভ 
1 পরিষৎ একবার সদা লদা "যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে 
বঙ্গভাষা গৃহীত হয় তাহার জন্য ব্যতিব্যস্ত হুইয়া 1 
উঠ্িয়াছিলেন। পরিষদের নব্যদল বলিলেম-. 
এখনি-এক দরখাস্ত করা! হউক যে বিশ্ববিদ্যালঘ্নের 
বঙ্গভাষীকে গ্রহণ করিতৈই হইবে, 'কারণ ইন! 
একটা স্বতঃঙিদ্ধ সত্য । তই সময়ে গরবীণ স্ৃবিজঞ 
পরম শ্র্ধাস্পদ শ্রীঘুক্ত গুরুদাস বান্দ্যাপাধ্যায় 


স্থাদক্ষ নেতা শাওয়। দুর্ঘট ॥ তিনি বঙ্গভাবাকে গ্রহণ 
করিবার জন্য দরখাস্ত উপলক্ষে বেশ একটী কথা 
বলেছিলেন, তাহা আজও আমাদের কাদে বাজি- 
তেছে.। তিনি বলিলেন ঘে এ কল বিধয়ে এরকগ 
জোরজবরদস্তি করিলে ঝ| ব্যস্ত হুইলে চালিবে লা; 
রঙ্গভাষ। আমাদের মাতৃভাঘ। বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে 
তাহা গ্রহণ করার কর্তর্যতাও যেমন মত্য, বিশ্ববিষ্ঠা- 
লয়-যাহাতে তাহা গ্রহণ করে তাহার যথাযুক্ত 


"উপায় অবলম্বন করিবার কর্বব্যতাও তেমনি সন্ত । 


'আমদ়্াও গুরন্দাস বাবুর সেই কথারই প্রতিধ্বনি 


তিনশাখায়াই একমত হইয়া সত্য সত্য একত্রাণে : করিয়া ব্রাঙ্গাদাধারণকে এই কথা বুঝাইতে চাহি থে 





রব নাও জরএ৭- একি] 
পরিচালিত করার রর্তরাতাও যেন সভা, জন- 


বলিলে বউ ঠকলজ্জাহি 
আমাদের দলে আস্থক বা! না আস্কৃক । 


'্আমরা ব্রাঙ্মাসমাজের পক্ষে একথা ঠিক বলিয়া |: 


মানে করি না। : প্রথমত); এঁতিহাসিক দিক. দিয়া 
দেখিলে কখনই ইহা! টিকিতে পারিবে না । গীতার |; 
সময়) তন্ত্রের সময়, চৈভন্যদেবের সম্ব কি হিন্দু 
সমাজ বিস্তৃতি লাভ. করে: নাই? এই বিস্তৃতি 
লাভের অর্থই তে! এই যে, এঁ সকল সময়ে হিন্দু-: 
ধপ্মা অন্যান্য নিন্সশ্রেণীর : উপধর্মমঘমূহকে - গ্রাস 
করিতেছিল। : ইতিহাসের. দিক - ছাড়িয়া, দিয়া 
কৃত ধর্মের কেন্দ্রে দড়াইয়। : দেখিলেও. বুঝার 
যে ত্রাঙ্মাদের পক্ষে ব্রাঙ্গধর্্ম প্রাণের সঙ্গে সজোরে 
শ্রচার না করিলে অন্যায় হয়, অঙ্গ হয়.॥ এ বেশ 
মজার. কথ যে, তুমি ঢয ধর্ম লাভ - করিয়া - হৃদায়ে 
: শান্তি পাইলে, অপরের হৃদয়ে সেই শাস্তি দিবার 
কোলই উপায়. করিতে চাও-না'। ইহা! স্থির; যে, 
সমাজে থারিতে গেলেই: অপরের মুখে; :অপরের 
স্বাস্থ্যে তোমার স্বাস্থা, তোমার -স্খশাস্তি এবং 
পরের দুঃখে কষ্টে নিশ্চয়ই তোমার ঢুঃগ কষ্ট। 
তোমার গ্রামে দি মহামারী লাগে, তাবে সেই 
মহামারী প্রতিবিধানের উপায় না করিলে তোমার 
নিজেরও অনিষ্টের আশঙ্কা! অবশ্যন্তারী। সেইরূপ 
বিরাজমান, ফে পরল ধমকে (তোমার : সত্যাধর্দের 
দিকে! আকুষ্ট করিতে চেষ্টা ন৷ করিলে তোমার 
সমাজ্গকে নিশ্চয়ই দেই অনিষটকর উপধশ্সমূহের 
স্হিত একটা যোগ-সাজোস_ ০০/০১7০০1৪০ করিয়া 
লইয় বাস করিতে হরে ।- নৃষটিপুজা স্বার্থের দিক 
দিয়া যে কেমন করিয়া প্রচার হইতে পারে তাহার 
পরিচয় অনেক সময়েই আমরা পাই । - আমরা 
দেখিয়াছি-য়ে পূজারিদের স্যাপায় পড়িয়া হয়তো 
খেলায়: প্রবৃত্ত হইল এবং ঘটনাচক্রে কিছু লাভণ 
করিল: তাহার বিশ্বাস: দাঁড়াইয়া গেল যে; সেই. 


না. সতাধর্থোর সত্যতার বুঝাইয়! $লোকসকলকে 
সপ জবল্বন করাইতে হইবে | কাজেই সত- 
ধন্মের প্রচার চাই-_শিক্ষিত অথচ ভক্তিমান “তৃণ 
হইতেও-স্থুনীচ” গ্রচারকের ছ্বার| প্রচার করানো! 
চাই |. কাতার ৪051 কার 7 
প্রচার কি-তাবে করিতে হইবে? প্রচার মুল 
একটা কাটা নিয়ম হইতেই পারে না যে সকল 
হইবে ।- এইখানে প্রকৃতির ভিতর দিয় দেখ! 
যাক | এই যে গাছপারা! জীবন্ত, আছে”_ইহা- 
দের জীবনধারণের মুলমন্ত্র হইপ- ক্ষুধানিবৃত্ধি। 
সেই ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য কোন গাছ বা খুব আলগা 
ভূমির ভিতর দিয়া রস টান্টে কোন, গাছ বা পাখুলে 
না ;কোন গ্রাণী বা সমস্ত দিনই ঘাসপাত। খাইয়া 
জীবনযারণ করে, কোন প্রাণী-বা৷ কেবলমাত্র মাংস 
খাইয়াই থাকে । ইহাদের কোনটির প্রন্কৃতি -বদলা- 
ইতে গেলে তাহাদের বংশবৃদ্ধি করাইয়া পুরুষানগু- 
ক্রমে চেষ্টা কর্পিতে হইবে, মনে -করিলাম: জার 
হিমালয়জাত গাছকে বাঙ্গালার গাছ “করিয়া -লই- 
লাম, তাহা হইতে পারে না| সেইরূপ যে সত্যধপ্ধ 
গেলে স্থান কাল ও অবস্থা, বুঝিয়া উপায় ধরিতে 
হইবে।: হিন্দুদের কাছে-বাইবেল কোরাণ: ধেখা- 
ইলে অথবা! খৃষ্টান মুসলমানদিগের কাছে বেদ উপ- 
সেক্ষপীয়র কালিদাসের কথা, “কসবা শিক্ষিত 
লোকের কাছে দিনরাত্রি গ্রাম্য কু বলিলে “চলিবে 













রা আমা- পারে এবং আসমা হখামোগয রক । 
নায় যে অণালী | করিতে পারে। এইরূপ প্রচারকের হারা জনলমাজ 
শ ॥ তে পো . 


দেহ-রূপান্তর। /, ০) 
(উ্গ্রদগনমী দেবী) 4515 
নাহি জাতি, নাহি বরণ, নাহি গোত্র গাই, 
ত্যুর শীতল স্পর্শে শূন্য সব ঠাই; 
সর্ববত্যাগী রত্ুদেহ সমাধি-মগন 
চাহিবে না কভু পুনঃ মেলিয়া নয়ন |: 
অনন্ত নিদ্রার কোলে অনন্ত শয়ানে 
যোগাসনে যোগীবর সমাহিত খ্যানে, 
অশরীরী আত্মা থাকে দেহে প্রীতিযোগে 
কত ন্সেহ ভালবাসা সন্মিলন-ভোগে 3... 
1 দেহের সৌন্দর্য শোভা করিতে বিকাশ, 
না ৯ জীবদেহে পরমাত্মা গ্রেমে পরকাশ / 
1... পার্থিব কায়ার মায়া করি পরিহার ... 
আত্মা বায় দিবালোকে ছাড়ি দেহভার, 
স্থকুমার শিশুরূপে নব কলেবরে &: 
আবার নবীন জন্ম লতিবার তরে 5... 
৮১৯০1 -৯8১ 
অন্তরে জাগে যায় 
মে হে মৃহা, সে যে দেহ-পান্তর, 











৮১০৭ 


ছবিই ? কিন্তু তা নয়। 


এই ছবি দেখ! তবে কঠিন কিসে? বাঁস্তবিকই |. 
ছবি অণকা তেন কঠিন নয়, কিন্ত ছবি দেখিতে 
শেখা ও তাহার ভালমন্দ বিচার করা বড়ই কঠিন । 

একটা ছবি ঠিক রকমে দেখ! মোটেই সহজ 
নয়। 15৮ ত 
বার ভিতর আকার এ-ৃষ্টি ও-দৃ্টি বক্-ছাধজে 





প্রাবেশ করাইতে হুইবে-_াহায : সহিত -প্রক্‌ 
হইয়া থাকিলে :. চলিবে না শিল্পীকে সাথের 
সাথী, অন্ধের বষ্টি করিয়া না লইলে চিত্রের "গু 
তত্ধটাকে, চি্রনিহিত সেই বোবার 'ভাবাটাকে কোন 
মতেই বুঝা ঘাইবে না । সেই কারণে একটা ছরাকে ' 
নিন্দা বা! প্রীশংস! করিতে খেলে, তাহার 'ভালমন্দ 


ছৰি বলিতে গেলে : বিচার করিতে গেলে :কি প্রকার - পর্ববতসম্ান 


প্রত্যেক চিত্রশিল্লীর আপনার আপনার বিশেষ ! বাধাবিদ্প অতিক্রম করিয়া যে-ছারিটী জন্মলাভ করি” 


ভাষা । তাই সকল ছুরি একই ছুটিতে দেখিলে 
চলে না। 

ছবি দেখিবার দুইটা নিয়ম আছে। ছবি দেখি- 
বার সময় সেই ছুইটা নিয়ম বরাবর মনে রাখা 
দরকার । প্রথমত, আমরা নিজে যে চক্ষে প্রকৃ- 
তিকে দেখি, সেটা! ভুলিতে হইবে. দ্বিতীয়ত, 
চিত্রকর নিজে -যে ভাবে -প্রকুতিকে দেখিয়াছেন 
সেই ভারটা বুঝিয়া আমাদের প্রাণের ভিতর তাহা 
মিশাইয়! লইতে হইবে । 


চিত্রকর তাহার নিজের সমুদয় বিদ্যাবুদ্ধি কারি- | : 


পুরি খাটাইয়া৷ একটা! ছবি আঁকিলেন, জাকিয়া 
দেওয়ালে ঝুলাইয়া দিলেন। ছবিথানি বোবা 


. শিপ্পন্দ ভাবে ঝুলিয়া রহিল) দর্শকদের মধ্যে 


ষবাহার প্রাণে ছবির বিচিত্রভাব সায় পাইল, তিল 
ছবির প্রশংসা! .করিলেন। হার প্রাণে ছবির 
ভাব সায় পাইল না, তিনি ছবির নিন্দা করিলেন । 


ছবিখানি কাহারও কোন কথার প্রতিবাদ করিল না 


বটে, কিন্তু তাহার ভিতর বে শিল্প জাব্লামান, 


য্াছে, সেগুলিও মনেতে একবার গনাহাজন্তি 
কর্তব্য । মু 
: ছবির ভীলমন্দ বিচার বরিধা থে ছবি 
আঁফিবার সাধারণ নিয়মণ্ুলি আমাদের জানী 
আবশাক | সেই সকল জাধারণ- নিয়ম বিভিন্ন : 
বিষয়ের__অস্কন, বর্ণ, রীতি ইত্যাদি। একটা বি : 
যে চিত্রকর কোন্‌ শ্রীণালী গুবলম্বন করিয়া অঙ্কন 
পূর্ববা্ত বিধযগুলি স্্ধ চিত্রকরের দোখগীণ 
বিচার কর! এত কঠিন যে একরাশ: ছবির - ভিতর 
হুইতে ভাল ছবি বাছিয়। বাহির করিবার সময় শ্রেষ্ঠ 
চিন্রশিল্পীকেও অনেক সময়ে খমকাইয়া যাইতৈ হয়) 
চিত্র প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত টিজলামেরা ভর বট 
বিশে পরাণ পাওয়া যায়। :.. ৮ 
আমরা এই বারে অঙ্কন প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ. 
গাধার (7:18 রান রা 






শি সা”, আপুনি থাকায় ছবির জিল্নি 
য়া | হইয়াছে । রাঃ 
ৃ 1. আ1৫৭২7০৬ ০০, 
একাংশে চি দার গুন] দেখাইয়াছেন, 
ছ, |. কিন্ত হয়তো সেই চিত্রের অপর আংশ অবহেলার 
পরিচয় দিতেছে। 0:০৮০:৬এর“পরিবার” (মাঘ 
৪৯০০?) চিত্র দেখ । চিত্রকর ছোট ছেলেদের চিত্রে 
যে কিরূপ সিদ্ধহস্ত- এই: চিত্রেই তাহার পরিচয় 
'পাশুয়া যায় এই ন্ছবিখানি_ একটা পারিবারিক . 
চিত্র। ছোট ছেলে তিনটাই এমন স্থদ্দর আকা 
হইয়াছে ঘে ইহাদের কাছে মাঝের যুর্তিটা নিকৃষ্ট 
বলিয়া মনে হয়। আটা চিররোর জন্য বা, 
হেলীর পরিচয় মাত্র (২. ৮:২২ 7২0 
ছবিতে রেখাঙ্কনের গুণপনা: থাকিলে: জন্য 
আনেক দোষ নজরে পড়ে না। 51: [া7906110. 
1180905137৩) ও 000৪ প্রভৃতির 'ছবিতে 
রেখাঙ্কন এত সুন্দর ধে তাহার গুণে উহাদের 
চিতরাঙ্কনের দোষ অনেক অময়ে ঢাগ! লড়িযা যায় । 
: এইবারে আমি রং ৰা বর্ণফলন বিষয়ে সংক্ষেপে 
কিছু বলিব: চিত্রের সৌন্দর্য্যের দহিত : বর্ণের 
হয়। : তদ্যতীত সেগুলি বর্ণচিত্রের দারা না বুঝা- 
ইতে পারিলে বিষয়টা বড়ই নীরস লাগিবে 1. 
ভাল ছবিমাত্রেই 'রংএর কারিকুরি ধাকে। 
ছবিতে রেখাঙ্কন যেমন: একটা শ্রীধান অঙ্গ, রং 
বাবহারেরও কারিকুরি তেমনি আর একটা প্রধান 
অঙ্গ। অনেক সময় শিল্পী কোন একটা বিশেষ 
রং ব্যবহারের ফলে চিত্রের মুর্তি গ্রফাশ করেন। 
অনেক শিল্পী রংগ্রর কারিকুরি দেখাইবার  উদ্গে- 
শ্যেই ছবি আঁকেম। প্রকৃতিতে যে তাবে রংএর 
ব্যবহার দেখা যায়, ছবিতে তাহা অপেক্ষা বেঙগী 
বর্ণ ফলানো ঠিক নহে । আমার মতে চিত্রে কতক- 
গুলি ্বল্ষলে রং ফলানোর সঙ্গে কথাবার্তীয় শপথ 
করা ও অভদ্র শব্দের ব্যবহারের তুলনা দেওয়া 
যা্্ুত পারে। অবশ্য যেখানে হীরাজহরৎ দেখা- 
ইতে হইবে সেখানে উজ্জ্বল রং বাবহীর না করিলে 
(কোন কাজই হয় না, কিন্তু তাই বলিয়া জুলঙজলে 
রংসমুহের অযথ| ব্যবহারে কোন চিত্রকে লুপ্ত- 
লৌন্দর্ধ্য হইতে দেওয়া! উচিত নহে । ভাল ছবিতে 







৫২ বের গাজা, 
চিতরীের কাজেও দেখা য়: অন্কনের দোষ 
ফে রেখা-মস্কনে সেই মহাচিত্রীদের 
ভাল হাত ছিল না। “ভবে তাহাদের চিত্রের শিল্প- 
চাতুর্া এড বেশী যে তাহা দ্বারা তাহাদের অঙ্কান- 
ইয়! দিলে সেগুলি নজরেই পড়ে না। 
-  ড্যানডাইক ( 4515709 )এর চিত্রিত একটা 
রমণীর চিত্রে চিত্রে (৮০৮৮ ০1185 ) চঙ্ষু দুইটা 
দেখিলেই মনে হয় যেন উহার অন্কনে দোষ আছে-_ 
১০ ঠিক নাই। কিন্ত %1800)19এর 
নায় মহাচিত্রী ধখন এ প্রকার আকিয়াছেন, তখন 
কাজেই আমাদিগকে চিত্রকরের পক্ষ হইয়া বলিতে 
হয় যে চিত্রিত আদর্শে চক্ষের স্বাভাবিক দোষ 
থাকাতেই তাহা এ ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে । 
দেহের কোন গঠনে স্বাভাবিক দোষ থাকিলেও 
তাহা চিত্রে কিভাবে দেখানো যাইতে পাত্র, 
ভ্যালাস্কি/স ( চ81৮95৭15) তীহার “বামন” 
(10৪11 ৮৩5 ) ছবিতে তাহা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত 
করিয়াছেন । আই ছবিতে চিত্রিত নাক, চোখ, গাল 
প্রস্তুতির গড়ন ও হাবভাব-দেখিলেই শিল্পীর উদ্দেশ্য 
স্পহ্টই বুঝা যায়। : 

.. বটিচেলির (73৩8০17) চিত্রিত “বসন্ত” 
(২৮8) ছবিটার প্রশংসাও আছে, নিন্দাও 
আছে। মোটামুটি চিত্র হিসাবে দেখিতে গেলে 
হছাতে অনেক দোষ-গুণ পাওয়া যায়। বেখাঙন 
বা ৫1:08 হিসাবে ছবিটা যে বড় হুবিধাজনক 
তাহা আমার মনে হয় না। শুনিয়াছি যে মুল চিত্রে 
নাকি রংয়ের বা বর্ণফলনের যথেষ্ট কারিগুরি 
আছে। রেধাস্ন অনেক স্থানে ্মপূর্ণ।: ছবিতে 
কেন্ত ০০০৪৬] পদানঠ। ইহাতে 





(এক. একটা নিব রীতি বা ধরণ, লাছে। যেমন রা শিল্পী মুজ্াদোষ,. চল ৬:৬৫ 
প্রত্যেক পাকা হাতের লেখায় একটা নিজন্ব ভাব ১:(:00800897180).). প্রকাশ পার বায 
থাকে, চিত্রনস্বন্ধেও সেইর্‌প -প্রত্যেক মহাচিত্রীর |. 

এক, একটা -নিজন্ব ভার পরিস্ুট হয়। _আীকিবার এণে আমরা চিত্রের রীতি কি. এবং সেই 
ৃ া! কাগাওগকলাহ গেলাম ঠিক ; নীতি আরিঙ্কার দিদার দোড়ারিরি। বিষয় 


ছাদের চিত্রিত ছবিতে স্বাক্ষর করিতেন না, । লাম। মহাচিতলের চিত্রে হের গে 
কারণ তাহারা ভাবিতেন যে তাহাদের ছবিই ভহা- | কের নিজের নিজের এক একটা বিশেষ রীতি 


দের নাম ঘোষণা করিবে । টস: বা 
রী নি ০ যে-ভাং 








না 
:% রী: চিছ..4 
1 উপ 2771:8918..181গ% 


বৃতনপ্রিয়ত চিরকাল ফড়াইতে পারে না। ইহা 

প্রয় একদল: লোকেরই সাস্ভোষ উৎপাদন 
করিতে পারে ইহার ফলে অজ্ঞ লোকেরা 
12 তোলা-_স্পূর্ণ বার্থ হইয়া 

সৌন প্রধান লক্ষাই হুইল 
সৌন্র্ঠ পরিছুট করিয়া তোলা। :কোন নবীন 
চিত্রালোচক ঠিকই বলিয়াছেন যে' ছবির একটা 
জপরিহার্া,মূল ভিত্তি, এই -যে- প্রত্যেক ছবি যে 


টাটা রাজগনিাচাারিযে, দেই, হবি :সেইবানী | :$, 


মাত্র ছবির আকারে বাক্ত, করিবে । এক কথায় 


হিতে গেল: সৌন্াই “সেই পরিহার মূল. 


ভিত্িঠ' 


"প্রকৃত চিত্রশিল্ীর পক্ষে' একটা সুন্দর বন্থ (77 


দেখাই, যথেষ্ট । তিনি তক্ষণাৎ, তাহা চিত্র 
রাক্ত করিবার চেষ্টা করিরেন। হন্দর বত সর্ব- 
অই আদরণীয়।.. "চিত ুন্দর হওয়া, চাই । চক্ষের 
আনন্দ _ হওয়া, চাই”. “চিত্রে ;সৌন্দধ্য” কি 
শকারে বণনা, করিয়া বুঝাই জানি না। চিত্র 
 শৌন্দর্য্ের অলঙ্কারে ভূষিত না হইলে -চিত্তকর্ষণে 
আপারক হয়। মোটামুটি হিসাবে 'বলা যাইতে 
পারে যে আকৃতি, 'বর্ণফলন এবং ভাবপ্রকাশ নিরধৎ 


৮০181 





বন 
করিয়াছেন, ইহার বাধা, ক্ষমতা, সীমা। উপলব্ধি 
করিয়াছেন, তিনিই জোষ্ঠ চিত্র সত্যসত্য উপভোগ 
করিতে পারেন. সেই চিত্রের বিষয়, যে দর্শক 
কিছুই জানেন নী, তিনি: হয়তো “কি হুন্দর” 
বলিয়। চলিয়া যাইবেন। কিন্তু যিনি তাহার বিধয় 
জানৈন, তিনি সেই চিত্রপটের সপ্মুখে মুগ্ধভাবে 
করাইয়া খাঁকিবেন। : ভাল নজনিপকে নাল 
বলিতেই হইবে। কিন্তু ভাল জিনিস কেন যে 
ভাল, তাহার উত্তর সকলে দিতে পারে না. 


রাণাডের-স্মৃতিকথা। 

আর চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 

যা বাইএর পুরপলাঠ। ৫০ 
(প্রজ্যোতিরিজনাথ ঠাকুর ) টি 

/.- প্রায় এই সময়েই অগা বাই নামক সংস্কৃত এক 
গুত্াপব্যখ্যাতরী মহিলা পুগায় . আসিয়াছিলেন। সঙ্গে 
তার পতি. ও বৃদ্ধ পিতা ছিলেন । এই পত্তিত্রা রমাবাইএর : 
মতো! প্ীমদাগবত পাঠ করিতেন এবং পুরাণকথকের 
ন্যায়, সমস্ত মন্দিরময় শুনা যাইতে পারে এইরূপ 
উচ্চকঠে সংহিতা পাঠ করিয়া! অর্থ বলিতেন। আমাণের 
গৃহে এবং অন্য অনেক স্থানে তাহার পুরাণপাঠ হা- 
ছিল, এবং এক দিন, জোসিদিগের মন্দিরে খা ৰ 
মহিলাদিগের বিষুমন্দিরে তাহার পুরাণপাঠ হইবে স্থির 
হুইল সেই সময়। দেবালয়ে ধাার! নিত্য, আসিতেন 
সেই. মিলার] এইরূপ চক্রান্ত করিলেন যে, এই সংস্কারক 
মুষছিলাদের আজ আমর!. বসিতে জায়গ! দিব না। 
সভামগুপের ,কোন্‌ এক স্থানে উহাব্রে জন্য জাগা 
দিয়া আমরা মন্দিরগর্ের সঙ্থখে ব্সিব। 
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ছা ২ মধ্যে  উন্াদিগকে পুরুষের পাশাপাশি 


বসিতে হইবে। ওরা হখন কোন সার যায়, তখন 





১, একটু লও 
ই ঘণ্টা আগে যদি 

ভা (2 
৯ 
পাওয়া গেল না'। গোড়ার, দেঁখালয়ে ফাইতেই “আমার 
দ্বেরী হইয়া গিয়াছিল। সেইখানে গিয। আমি: তবে 
এই সমভ্ত জানিতে -ওিধচাগাও 
নিয়া হাওয়ায়, সার কোন: উপায় ছিল না । ও 
হেখালে, বসসয়াছিলেন। অন্জ্ঞা সন্ধে ও, সেইখানে 1হা- 
দের মধ গিয, বসিলাম । কিন্তু মনের সন্তোষ ছিল 
না। তাহাদের ওখান থেকে উঠিয়া বাড়ী যাই এইরূপ 
মনে তোলাপাড়। করিতেছিলাম । সভামগ্ুপের এক- 
ধারে সংস্কারক, পুরুষদের বিবার জন্য এবং অন্যধারে 
তাহাদের ১৯ বিবার জনা জাগা করিয়া, 
তাহাদের মধাস্থলে অগুস্থয় বাই আপনার জায়গা করি- 
ঝাছিলেন। পুরাপপাঠ আর হইয়া ১৯ ।২* মিনিট 
পরেই কমি রমাবাইর কানে কানে আ্বত্তে আন্তে 
বণিলাম,-া্ আমার: ভাল লাগ্চে না, আমার 
মাখা ঘুচে, আমি বাড়ী ধাচ্চি।” এই কথা বলিয়া 
মি বাড়ী 'আলিলাম। আমার মনে হুইল, আমি 
বা করিয়াছি তাহা ভালই করিঝাছি, এতে আমার 
তেজাস্বতা দেখান হইযাছে। এইরূপ মনে করিয়া 
মাঝঘরের সামনের বারা বসিয়াছিলেন, 

র নিকট উপরি-উক সান সন্ত বলিলাম । ব্যামি 

ম, দেবালকের মেয়ের! দেবালয়ের পমস্ত স্থান 
অধিকার করিয়া আমাদিগকে পুরধের মধ্যে বসাইবার 
মতলব করিয়াছিল। তাই আমার রাগ হইল এবং 
ন্সাগি অধিকক্ষণ না বসিয়া বাড়ী চলিয়া আপিলাম। 
বেন আমি খুব ভাল কাজ করিয়াছি এবং সকলেরই 





চস এই বিশ্বাসে, অস্কারের মহিভ এই! 





বলিতেছিলাম। খুড়্াগুড়ীর আমার এই কাজট। 


নি রকম 


পারিতাষ কিন্ত গেক্ীপ সময় ; 


ইশারা ক্রিলেন। এটা আর €কহ লক্ষ ব 
ফল হইল তিনি সাবাস দিবার বরে ববিধেন কি করিয়!ছিণ 
জেদূই চাই) তাহা হুইলে | ভাগ: 
লোকতঃ ভাল দেখা, আর লোকের! নিন্দা করে না 


করবে গলে দে গে যাকে তাক জনয 
পপ রা সি 





পর, আজ দেবালয় হইতে অছিলা করিরা বাড়ী 'আদিবার 
কথ মনে.পড়িল। আমার নিজের মনেই গোলযোগ 


চলিতেছে, এখন উনি হদি আবার খসনবন্ধে জিজ্ঞাসা 
করেন ত আমি কি বলিব? একটা ভাল হুইয়াছে__ 
সেই সমর উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন লাই এবং 
আমার সঙ্গে কথাও কছেন নাি। ছাড়া কাপড় লইবা 
অন্য আমি. নিত্যাঙুসারে- সুখে দাড়াইাছিলাম। কিন্ত 
কাপড় আমার হাতেটনা-দিয়উনি আপনি, খুটার উপ 
রাখবেন ॥ ৬ বুট-ূত! খুলিরার, জনচ-নত হইলাম 
উনি আমার হাত সরাইকা দিয়া আপনিই বুট খু 
ডে 
নিত্যাহসারে, আমাকে কোন কথা, বলিলেন না, (ক্ছিই 
দিজ্ঞাসা করিলেন না দেখি! আমার বুক্‌ ফাটি! গেল 
এবং এত্তক্ষণ আমি যে গর্ব অস্থভব করিতে ছিলাম সে 
সর কোথার বিলীন হইল--আমার দ্রিব শুকাইয়! গেল। 
কারণ ওঁর এইরপ দিত্য.অত্যাস ছিল যে; নিঙেন ১৯1১৫. 
শিদিট আমার সহিত কথা না৷ কহিয়।' আরকোন, ঝা, 
করিতেন ন1) বাহির হইতে আমিব(ত সময় কোন, তত্র 
লোক গুর।সজে থাক্ষিলে দ্ষিংব। রুনি কোন। কাল 
থাকিলে, তবেই এই নিয়মের. বাতির হইত) কিন 
সেন্ূপ ত.কিছুই ঘটে নাই, তরে-জ এগ হাইল-বেন;? 
পদ গল 
"খাব না” মুখের কথা, না বলিয়া, তাহ 








্‌ নর রাকা নাত এজি ন্ট 
করিলেন না । : পড়াটা শেষ হয়া গেলে, উলি অন্য 
দিকে সুখ ফিরাইয়া কাপড় লইলেন । তখন ক্ামি প্রদীপ 
দূরে রাখিয়া পুস্তকটা বসান রাখি! দিলাম । চাকর 
ভর পারে খী যালিল করিধায় জনয আসিলে আমি ব্লি- 
না "খোজ তৌর দরকার নেই. তুই ফা এইরপ বলি 
আমিই খবী মালিস করিতে লাগিলাম । আমার আভি- 
রা এই ছিল বে.-.ছেছে, আর দা৮--এটটুকু উ 
বব মালিণ করিবার পর্স তখনি শুর নির্জা আসিল প্রা 
অর্থ খ্টার পর, দিতীয় পাশ-বাঁলিদের দিকে ফিরিবার 
মঙক, "হন্সেছে আর না" এইক্প বলিগন! জনয দিন: স্বিতী় 
পা-টা াড়াইপ্না দিতেন । -কিন্তু আজ: নি্রার সমক্কে 

্‌ ফিকপে তী স্মরণে ছিল' কে জালে? কোন কথা! কহি- 
লেন নাঁ। কেবল, দ্বিতীয় বালিসের : উপর উল্টাইকসা 
পড়িয়া যেন গাঁড় লিদ্রাক্স মগ্ন এইরূপ ভান করিলেন । 
শ্বী যালিস ক্িতে করিতে ঢুলিতে ছিলাম, 

রি ভাঁন এবং কথা কহিবার সময় আভীত 

হইয়াছে লক্ষ করিবামাত্র আমারও তঙ্জা! কাটিয়া গেল 
এবং আমাক্ষ মন বড় খারাপ হইল । বমি অনেকক্ষণ 
ধরিয়া ঝাদিলাম ॥ নীরক কেন”: এমন.ত কঙগন হর 
দ্ধ অপরাধ 

কটিবার আমায় যেন ক্ষমা করেন, 


৬? ভাহাক্ে বলিৰ হি দি করিলাম । 


কিনতু শপথ সষিয়া। ফলিতেছি আমার মুখ দিয়া একটি: 


শঙ্ষও বাহির হইল না$। মন আত্যন্ মিমান হইলেও 
শিশুরা হইতে অহিানী স্বর, হওয়ার এবূপ কোন 
১,০১৭ ১৮৭৯৪ ঠেকিল। 
ব বলিয়া হাজার বার মনে মনে স্থির করি” 
ইতে কথা াছির হইগ না। এইবার নিশ্চ- 


৮1৮, + 
|: কি রোজ, পরিবেশন করে।না।? &. সে রকম দেমাকী 





টা লোলেন। ভবনগজাতি রাগ পড়া, যাহ! পুর্বে 


২০৩ 





অসহ্য হইল, সামি খুব কীদিতে জাগিলাম এবং ,চোঁে 


ঠাণ্ডা জল দিয়া চোখ ভাল করিয়া মুছিয়া, দেরী হই! 
সতা; কিন্তু নীচে'গিয়। আদৌ মনে শাস্তি পাইলাম ন!) 
সমস্ত গাত্রি কাটিয়া! গেল, তবু কেন ক্ষমা! চাহিয়া! মন 
খোলস। করিলাম না1. মিথ! অভিমানভ্তরে মনকে রুষ্ট 
দিয়া কি ভাল করিলাম? “এক্ষণে হারের পূর্বে এই 
মন্থন্ধে মনকে খোলস! কিয়া! লইব, তখন আমার মন 
ভাঁঞ হইবে, এইবপ বিচার করি! "আমি. রোজকার 
মতো! গা খুইয়। কৌমিস্বির ষোল, প্রাভৃতি- পরাস্ত 
করিলাম ।. কিন্তু :১আমি এখন : জান-গুটি. আছি,। 
আহারের পুর্বে অঙ্গাত না থাকিলে কিরূপে ও'র৷ সহিত 
সাক্ষাৎ ছুটবে? স্বান-শুচি_ হইলেই ড়. পরিরেধণ 
করিতে যাইতে হইবে ॥ এখন কি, ছিল! করিয়া সান 
বন্ধ করিব, তাহা ভাঁবিতে জাগিলাম ॥ কারগ। য়ে 
অবধি আমি যধ্যান্ত-ভোজনে পরিবেষণ করিতে আরন্ত 
করিয়াছি, তখন হইতে লন খুডখ্াগুডী প্রতি সবাই 
আঘার হাতে খাইতেছেন। কিন্তু তাহাঞ্চের এই কড়া" 
করনিয়ম ছিল যে, গা যুইয়া আমিরার পর, দ্বিভীগ 
পংক্তি উঠিয়া যাওয়া পর্যন্ত-__অর্থাৎ বড় মেরেছে আহার 
শেষ হওয়া পর্ধ্যন্ত-মাঝঘর, রাক্সাঘর ও'ঠাকুরঘর ছাড়! 
আমি যেন আর কোথাও না যাই ॥ জলের চৌবাচ্ছার 
দিকে পিছনের দরজা ও উপরেপ্প তালায় গেলে আবরার 
গা খুইরা গুচি হওয়া' দয়কার, তা, টৈজে, চলিবে ন|। 
এই নিয়মের দারণ, অত্যন্ত ভাবনায়। পড়িয়া! গেলাম). 
এক্ষণে নীচচ যাইয়! গান; করিবার" সময় হুইথাছে। এই 
সমর পেট ব্যথ। করিতেছে এইরূপ। অছিলা। করিয়া, 'একে- 
বারে ক্সান বন্ধু করিয়া! দিব, এ ছাড়! অন্য উপায় নাই) 
ষনে-মনে, এইরাপ স্থির করি, আমি তখনি উচচম্বরে 
রল্গিলাম.)--আমার, ভাল, ঝোধ, হচ্ছে না? আমি, এখনি 
আদছি; যতক্ষণ ন! আমি আবার, স্বান: করে, আসি, 
ততগ্ষণ আর কেউ পরিকেষণ করুক,”_-এইন্প আমাদের 
বার ন্য একজন আম্মীরাকে আমি. বণিল%। এই 
কথা  গুলিয়। আমার নন রাগিয়। উঠিলেন; এবং 
বলিলেন) এখন অন্য সবাই পরিবে4 করুক, 
ভারপ্/ঠিক-সমছ্ধে কাইফাহেক, শিলমোহর- নিয়ে, আত 
আনতে দেওযানী চাবে আসরেন।” এই সময অনা 
মেয়ের! হাসিতে জাগিল! কিন্ত খুড়খ্বাস্ড়ী ঠাকুরণ 
4৪গো। তোমর! এরকম ৫কন ব্ল্চ? 
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নো জান গা ই 





পগাতেছা কলা সক জগ 
হইতে আমি উপর তলার গেলাম । “রর” উঠিবার সময় 
ভওয়ায় তখন দপ্তর বীধা চলিতেছিল- | - আমি 
নিকটে গিয়া বলিলাষ যে; "আমার. একটা অপরাধ 
হয়েছে; আমি এমন কর্ম আর কখন করব না। কাল 
সন্ধ্যা থেকে আমার মন খারাপ হয়ে গেছে, কিছুই ভাল 
আাগচে না”. তখন, কয়েক্চ মিনিট পরে উনি আমাকে 
ব্লিগেন--"এই প্রথমবার তুমি নির্বদোধের মতে! ব্যবহার 
করেছ) ভাতে তোমার কষ্ট ত: হবেই, “আমারও হচ্চে 
ন্সামার আপনার লোক. আমার মনের মতে! কা ন! 
করলে, তা কার ভাল লাগে? আমার আপনার লোকের 
কোন্‌ ছিনিস ভাল লাগে তা একবার জানতে পারলে 
ভাই দৃঢ়রূপে ধরে'খাকলে ছুজনের মধ্যে কাহারই- আর 
কষ্ট হয় নাঁ। এক়কম আর কখনও: কোরে! _ন11” 
ইত্যাদি বলিয়! উনি নীচে ক্গান করিতে গেলেন ॥ আমিও 
অন্য পিড়ি দিয়া নীচে গিয়। "ওর জন্য চাকর যে জল 
তুপিয়া রাখিয়াছিল, চটু করিয়া তাহাই একটু গায়ে ছিটা- 
ইয়া, পরিবেধণ করিতে আরম: করিলাম এবং সেই 
বিভ্রাট মিটি! গেল। পরিবেষণ হুইয়া গেলে, এবং 
পরের পংক্ষিতে, বড় মেয়েদের সহিত এক সঙ্গে আমার 
খাওয়া হইল) তবু সমন্ত দিনটা আমার উদাস ভাবেই 
কাটি গেল। স্মমার 'চরগট! $র ভাল লাগে নাই, 
ন্সতএব এরন্পপ কাজ আর কখনই করিব ন।, এইরূপ মনে 
অনে নিশ্চয় করিলাম-। সমস্ত শান্তির মধ্যে কথা ন! 
_ কহিবার মতো জবর শান্তি আর দ্বিতীর লাই এরূপ-আমার 


দু ধারণ! হওয়ায়, পুনর্ববার এরূপ প্রসঙ্গ শেষ পর্যন্ত ' 


২০০১৯০৮২৮1৮ 
হও নাই। ১৮৮ ফীক কচ নাং 
রি সাদর 
অধিবেশন হয়। : সেই কমিশনের সপুথে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে 
আমাকে ও পপ্জিতা রমা-বাঁইফে কিছু: বলিতে অঙ্গুরোধ 
করা হয়) পঞ্ডিতা রমাবাই স্বয়ং বিছ্বী, উহার বলিবার 
খুব অভ্যাস ও সভা-সাঁহস থাকার, তাপ্স 'অভিভাষণ বেশ 
উতরাইগ্নাছিল। কিন্ত: আমি ভেব্ড়িয়া গেলাম; দশ 
করিলাম । তবু কিন্ধু 'এই বাগে প্রথমবার আমি 
যে অভিভাষণ করিয়াছিলাম, তাহ! অপেক্ষা এবারকার 


তিভাষণ ভাল হইয়াছিল/-_-এই কথা কখন কখন উনি ডি, 


বলিতেন 7 তাই জানিতে পারিলাম ॥ এই- ছুই তিন 


বাসের চন ও নবীন নেক অহিলা সবে | রম 













দের পাটি ধায় এই প্রথম, হইল. এই গা তে 
নু মহিলাদের না _খানসাম্রী ভিন ঘরে সচ্জি 
হইয়াছিল ।. দেখানে অগ্ন এতৃতি খাদ ছিল না॥ কেবল 
ফলছুলরী ও মিষ্টান্ন রাখ! হইয়াছিল, তাই, এই বঙ্গে: 
বসত হিন্দু মহিলাদের খুব. ভাল লাগিরাছিরা । সেখানে 
দাড়াইয়। থাকিয়া শিষ্টাচার অনগগারে কোন জিনিস. অল 
খাওয়া অপেক্ষা ফলও মিষ্ামস.রুমালে বাধিয়। ছেলেদের 
জন্য লইয়া যাইবার দ্বিকে তাহাদের বেশী মনের টান 
কিন্তু সে দিন -ছেবো সঙ্গে আনা! মানা ছিলং। খাওয়! 
হইয়া! গেলে, ; হিন্সুরীতি অঞ্সারে পান হুপারী, 
হুদ কু গদি সম থাকার আমাদের এই মহিলা" 
পাটিক_ধরপধারণ বিদেশী বলিয়। মনে:হয় নাই, বরং 
সকলের পছন্দই হইছিল । - 40৮44 1 
কোটের -জজ্রে জায়গায় গর. বদলী হইল। : ইহার 

কিছুদিন পরে ভারতবর্ষের ফাইনানূস্‌ কমিটির মধ্যে এঁর 
নিয়োগ হইল। এইজন্য উহাকে মিমলার যাইতে 
হইল। ১৮৮৯ আনে চৈত্র মাসে সিমলায় যা কজধিরার 
জন্য ক্মানরা পুধা হইতে রাহির হইলাম ).:.1.....:. 


১ দারা 
18:43 ॥ টান 
1 সি নিন ৮ন অব ও ১৮১ €৫./পর. চি 
(জার উল রাহা. ৮. 
রঃ গা দনকাসিন সি 'উ/ 
.. পৃথিবীর প্রায় | ৬ 
১৮৩ এই অংশ ্ে ॥ 


কুচি 






















বি হা এ জানিপানয 
এমন এর সময় ; গঠিত হইয়াছে ॥ :: .. 7:::.79:৯3. 


উন্ধিও প্রাণী  খোনার মত একের উপর অন্যটি অবস্থিত হইয়া 
:হুইবে।-.সে- কিন্তু ভূপৃষ্ঠ নির্বাণ করিয়াছে। ভূ-পৃষ্ঠের ষে অংশ 
15. _তার জন্য তোমাদের এখন. ; উদ্ধানপতন-বিপবের ফলে-লিশ্গামী হইয়া স্বল্াৃভীর 
টনবাডালানান নাই 3 7: কালে তাহাই 


] ্্ টে কর-ঘেন:এক. পু ৃথির' কন্দানের 8৮২ 
সত্তা লোহিভোগঞ প্রকাণ্ড কটাহের মধ্যে । প্রায়?০** মাইল। তোমরা যদি তুপুষ্ঠথনন করিয়া 
টু পুজীভাত ভরা রসতর ও. খাতুরাশি গরচণডতাপ- নিষ্মদিকে গমন কর, তাহা হইলে কিছু দর পর্যন্ত 
সংযোগে : রজজবর্ণ উত্তাল: তরঙ্গ - তুলিয়! ব্- | এখানকার অপেক্ষা! অধিক: শীত: অনুভব করিবে, 
নির্ঘোষরবেফুটিয়। উঠিতেছে,; তাহার শতধাবিভক্ | কিন্তু বেশী দুর যাইলে শীতের পরিবর্তে জে: 
শিখার ঁজ্ছল্যে দিম গুল: প্রভাসিত হইয়া উঠিয়াছে | উত্তাীপের আধিক্য নুতৃত হইবে। (১৩৮০০: ফিট- 
 খবংতাহার ভীষগ চাঞ্চল্যেণজবিরাস-বিদছাৎস্ফুরণ ৩, গভীর স্থানের উত্তাপ এত অধিক যে.মেখানে জল, 
তগ্লুৎপাত সংঘটিত হইয়া! গগনমগ্ডল বিদীর্ণ শত লইয়া! গেলে তাহা তঙক্ষণাৎ আপনাপনি ফুটিতে 
উদ্লেলিত হইতেছে। প্রাচীনবুগের-সেই ভীষণ হইতে । আরম্ভ করিবে। পৃিবীর আরো! গভীর, প্রাদে/'এত 
ভারা পূরবী কনা করিলে কে. মনে অধিক উফ তথা দত্ত, পর 
করিতে, পারেয়ে তিনিই -আবার-এমন শাস্তিসযী; ! রৌপ্য, লৌহ, তাজ প্রভৃতি তাবৎ খনিজ,কিন, 
এমন'চিরকল্যাপমী/মূর্তি ধারণ করিয়া কোটি কোটি, ; পদার্থ- প্রচণ্ড উদ্ভাপসংযোগে ভরবীভৃত, চহ্ইযা 
জীবকে'মাম়র/মতঃক্সেহে-বক্ষেণ্ধারণ করিয়া! স্তনা- : তরলাকারে; অবস্থিতিক :রিতেছে।: -আগ্নের-গিরির 
দানাকরিয়া'লালনগাজন.করিতেছেন, কে-ভারিতে, | শিখরদেশস্থিত গহ্বর. হইতে 'মধ্)ে মধ্যে-যে 
_ পারেফেষেই, স্বালাময়ী সংহারমুর্ভিধারিণী-পৃথিবী : গলিত : প্রস্তরধাতুময়: পদার্থের ত্রোত বাহির 
পুনরায় ধনধারাপুচ্দোভরা, -আননদদায়িনী, অন্ত ইয়াক সমৃদ্ধিগালী ররিত্তৃত জনগদের ধবংসা 
| খাসি (সাধন করিয়া থাকে), তাহার, ছারাই ভুগর্ডের' মধ্য, 
হইবেন. -.. ০ গানও কিরূপ: তপন্রঞচিত থাকিয়। প্রস্তরাদি'কিন 
উল ১৮৯৬ কিছু: পদীর্ঘকে তরলাকারে -পরিগত করিয়াছে তাহার. 
জর গঠন তা তাহার, নিতান্ত) রুপি আত্রাস তোমরা পাইয়াংবাক &: প1%? 
শণরারাহথার/কাথা |: প্রতিমা গড়িতেহইলে প্রথম. :কোন কোন, ভুবরারিশারদ পি অনমান 
চি শের পকাঠামোপ্র, প্রয়োজন করেন যে এই অত্যুষণ তরল প্রস্তর-ধাতুলআরের লিঙ্গে 
ঠা ধড়,: টি, খড়ি ওর স্তরে] আরা, পৃথিবীর ঠিক কেন্দর-স্থানে পুনরায় রুল 
সীন্দ্যময়ী দেবী স্তর মমারেখ। রহিয়াছে. -ভাহাঝ) বান যে 













২০৬ 


১৯ কল্প, ৪ ভাগ 


-______ পর্ণ 
উপরিভাগ কঠিন এবং কেন্দ্রস্থলও কঠিন; | অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে | যাহাকে তোমরা 


এই উভয় প্রদেশের বাবধানস্থান ভূগর্ভনিহিত 
প্রচণ্ড তাপসংযোগে দ্রবীভূত ধাতু ও প্রস্তরের 
কাত দ্বার! পরিপূর্ণ রহিয়াছে । আবার অনেকে 
আন্মমান করেন যে পূর্বোক্ত বিষম চাপ সংযোগে 
. পৃথিবীর ভাবত দেহই কঠিন প্রাপ্ত হইয়াছে, তন 
ভিতরের উত্তাপ উপরের অংশের উত্তাপ অপেক্ষা 
অনেক অধিক। যদি কোন কারণে ভিতরের চাপ 
অপদারিত হয়, তাহা হইলে সেই সময়ে সেই স্থানের 
কঠিন 'প্রস্তরাদি প্রচণ্ডতাপসংযোগে গলিয়া যায়, 
এবং সেই দ্রবীভূত প্রস্তরধাতুরাশিকে অনেক সময়ে 
আগ্নেয়গিরির প্রত্বণরূপে প্রকাশিত হইতে দেখা! 
যায়। 

যে সকল বিভিন্ন উপাদান দ্বার! পৃথিবীর স্তর- 
কু-ারখেক সমূহ নিশ্রিত হইয়াছে, তোমাদিগের 
“অন্তর"।  ভূঁবিদ্যার ভাষায় তাহাপ্দিগের 
সাধারণ নাম পপ্রাস্তর” (7২০ )। বালি, 
কারুর, বেলে পাখর (18809860706), চুণ- 
পাথর (10599607)9 ), মৃত্তিকা, ধাতুময় পদার্থ, 
পাথুরে কয়লা, জলচরপ্রাণীর কঙ্কাল প্রভৃতি 
যে কোন পদার্থ দ্বারা পৃথিবীর স্তর গঠিত হুইয়াছে, 
তাহাকেই আমর! এস্থলে পপ্রাস্তর” বলিয়! উল্লেখ 
করিব। 

তোমাদের পণ্ডিতমণ্ডলী বছু চেষ্টা করিয়া 
'রস্তরের” হুল এ পর্যান্ত, ৮১টী মাত্র মুলপদার্থের 
উপাদান।. (7197091069 ) আবিষ্কার করি- 
রাছেন। এ সকল মুলপদার্থের পরস্পরের সং- 
যোগে ভূ-স্তরের প্রস্তর” গঠিত হইয়াছে। 
তবে প্রধানতঃ ১৬ট। মূলপদার্থ লইয়াই পৃথি- 
বীর দেহু-নিশ্্াণ-কার্ধ্য সম্পন্ন হইয়াছে এবং এই 
মূল পদার্থগুলির সর্ববপ্রধান অক্সিজেন (09587)। 


সহজ ভাষায় “মাটা” বল, তাহা সিলিকন, অক্সি- 
জেন, এবং এলুমিনিয়ম্‌ (4১182010182) নামক 
একটা ধাতুর মিলনে গঠিত হইয়াছে । মৃত্তিকা 
পৃথিবীর দেহের একটা প্রধান উপাদান। আমার 
দেহ অক্সিজেন, অঙ্গার (0৮7৮০) এবং ক্যাল, 
সিয়ম্‌ (0910100)) নামক অপর একটী ধাতুর 
সশ্মিলনে উৎপন্ন হইয়াছে । ঢুণ-পাথরের (14196 
৪০০০) গঠনও তাই, আমাদের উভয়ের মধ্যে 
উপাদানের পার্থক্য কিছুই নাই |. আমরা উভ- 
য়েই এক সময়ে মহাসমুদ্রের গভীর তলদেশে 'অব- 
স্থিতি করিতাম। উত্থানপতন-বিপ্লবের প্রভাবে 
আমরা উভয়েই অতি প্রাচীন কালে সমুদ্রতল হইতে 
উর্ধে উিত হইয়া! তোমাদিগের বাষোপযোগী বহু 
জনপদের স্থষ্টি করিয়াছি; স্ৃতরাং আমিও (তোমাদের 
পৃথিবীর অঙ্গীভূত “প্রস্তর” বিশেষ । আমার অনেকা- 
তেছে; সময়ে হয়ত তাহারাও মাথা তুলিয়া, জল 
হইতে জাগিয়া! উঠিয়া, তোমাদের কার্যে জীবনপাত 
করিবে। 

পৃথিবীর স্তর-গঠক এপ্রাস্তর” সাধারণতঃ ছুই 
“আগের প্রস্তর" $ শ্রেণীতে বিভ্তক্ত।  একঞ্রেণীর 
“পলি-প্রস্তর”। প্রাস্তরকে প্আগ্নেয় প্রান্তর” 
(1809988 700%.) কহে এবং অপর তীর 
প্রস্তর পপলি-প্রাস্তর” (19911099900 79০]. ) 
নামে পরিচিত। ইহাদিগের নামই ইহাদিগের উৎ- 
পত্তির ইতিহাস স্পষ্টরূপে নির্দেশ করিয়া দিতেছে । 
বাম্পময় ভূ-পৃষ্ঠ ক্রমশঃ শীতল হইয়! জমাট 
বাধিয়া “আগ্নেয়-প্রস্তর”-সমুহ উৎপন্ন হইয়াছে । 
তোমাদের পূর্বেই বলিয়াছি যে কোন পদার্থ শীতল 
হইয়া সন্ভুচিত হইলে আকারে ছোট হয় এবং 


ইহা বাম্পাকারে অমিশ্রিতাবস্থায় বায়ুমধ্যে অবস্থিতি | কৌক্ড়াইয়া যায়। ভূপপৃষ্ঠ শীতল হইয়৷ কঠিন 


করিয়! তোমাদের জীবন-ধারণ ও অগ্মি-প্রজ্ালনের 
সাহায্য করিতেছে । ভূ-স্তরের প্রস্তরমধ্যেও অব্দি 
জেন অন্য মূল পদার্থের সহিত সংযুক্ত হইয়া বিভিন্ন 
ঘৌগিকের (:0০01১978) আকারে অবস্থিতি 


হইবার সময়ে বহুদুরব্যাপী প্রবল সঙ্কোচনের চাপ 
দ্বারা কুঞ্চিত হইয়া কোথাও উন্নত, কোথাও নিন্ম- 
গামী হইয়া! পড়িল। এই উচ্চাংশসমুহ পর্ববতের 
আকার ধারণ করিয়া আজিও পৃথিবীর বক্ষে বিরাজ 


করিতেছে। অক্সিজেনের পরেই সিলিকন্‌ (9100০০)। | করিতেছে । এই উদ্বানপতনের সময়ে পৃথিবীর 


 গগিলিকন্‌ অক্সিজেনের সহিত মিলি হইয়া বালুকা- 
রূপে (.511169) পৃথিবীর দেহমধ্যে ওতঃপ্রোতভাৰে 


তোমর! ভূমিকম্প বলিয়া থাক। - এই বিপ্লবের 


কার্তিক, ১৮৪৯ 


চা-খড়ির আত্মকাহিনী 


২০৭ 





ফলে কত তল সমুদ্রতল উত্তঙ্গ শৈলমালায় 
পরিগত হইয়াছে, আবার কত অন্রভেদী গিরিশৃ্গ 
ভূপুষ্ঠ হইতে অদৃশ্য হইয়া সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত 
হইয়া রহিয়াছে।- পর্বধতসমূহের মধ্যে "আগ্নেয়- 
প্রস্তর” বহুল পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে । এই 
আগ্নেয প্রস্তরই ভূত্তব্বের আদি ও প্রাধান উপাদান। 

ভূ-স্তরনিহিত দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রান্তর “পলি- 
৷ পলি-প্ন্তর়ের প্রস্তর”. নামে অভিহিত। উত্থান- 

উপাদান। . পতনবিপ্লীবের ফলে যখন পর্ববতমাল৷ 
ও উন্নত ভূমির স্ষষ্টি হইল, তখন এই সকল 
উচ্চ স্থান বায়ু, বৃষ্টি ও রৌদ্রের সম্মিলিত 
ক্রিয়া দ্বার! ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া! সুক্ষ মৃত্তিকাকণায় 
পরিণত হুইল এবং নদনদী সাহায্যে পুনরায় সমুদ্র- 
গর্ভে আশ্রয় লাভ করিতে. আরপ্ত করিল। এই সক্ষম 
মৃত্তিকাকণার সমষ্টিকে তোমর! “গলি-মা'টা” বলিয়া 
থাক। এই পলি-পতন দ্বার! সমুদ্রগর্ভে যুগযুগান্তর 
ব্যাপিয়! একটার পর আর একটা করিয়া স্তর 
নির্মিত হইয়া আসিতেছে । 

জলে যে কোন কঠিন পদার্থ অধিক পরিমাণে 
দ্রব থাকিলে উহা! সময়ে সময়ে পৃথক্‌ হইয়া 
দানা বীধিয়া নীচে বিতাইয়৷ পড়ে। সমুদ্রের 
জলে নানাবিধ লাবণিক দ্রব্য সর্ববদী দ্রবীভূত থাকে 
উহাদের পরিমাণ বেশী হইলে উহারা মধ্যে মধ্যে 
পৃথক্‌ হইয়! সমুদ্রতলে বিতাইয়! পড়ে ; এইরূপ 
ধিতান পদার্থ দ্বারাও কালসহকারে এক একটা 
স্তর নির্ট্িত হইয়! থাকে ; ইহাকেও আমরা “পলি 
প্রস্তর” বলিব। 

পুনস্চ অনেকানেক সমুদ্রচর প্রাণীর দেহ- 
কন্ধাল চুণ-পাথর বালুক1 ব! আমার (চা-খড়ি) 
দ্বার! নির্টিত। এই সকল প্রাণী যখন দেহ ত্যাগ 
 সমুদ্রতলে আশ্রয় লাভ করে। এই রূপে বিস্তর 
. জীবকস্কালের সমগ্ি বারা একপ্রকার “পলি-প্রস্তর” 
গঠিত হইয়া ভূ-পৃষ্ঠের অঙ্গীভূত হইয়া রহিয়াছে। 
লাবণিক জবা, জীবকস্কাল বা পর্ববতশ্রেণীর 
উপাদানভেদে পলিমাটার উপাদানও ভিন্ন হইয়া 
থাকে, স্কৃতরাং বিভিন্ন প্রকারের পলিমাটী দ্বারা 
গঠিত সমুদ্রতলস্থিত এই সকল স্তরের উপা- 
্বানেরও পার্থক্য লক্ষিত হইয়া থাকে । কোন! 


স্তরটা বা বেলে-পাথর দ্বারা গঠিত, কোনটা 
বা চুণ-পাথরের, কোনটার উপাদান বা অন্য 
রকমের । যুগধর্থ্ উত্থানপতন-বিপ্লাবের ফলে সেই 
স্তরগুলি কোথাও বা সমুদ্রগর্ভ হইতে মাথা তুলিয়া 
উদ্ভিদ ও জীবের বাসোপযোগী ভূমিতে পরিণভ 
হইয়াছে, কোথাও বা! ক্ষয়ক্রিয়। দ্বারা ধবংসপ্রাঞ্ত 
হইয়া সমুদ্রক্রোড়ে পুনরায় আশ্রয় লাভ করিয়াছে । 
“আাগ্নেয়প্রস্তরের” উপরেই এই “পলিপ্রস্তরের” 
বিন্যাস আবস্থান। ভূপৃষ্ঠ হইতে নিম্মদিকে 
প্রীয় ৫* মাইল পর্য্যন্ত “পলিপ্রস্তরের” তাস্তিত্ব 
দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার নিম্সেই “আগ্নেয়- 
প্রস্তর” । পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে গভীর গর্ভ খু'ড়িয়া 
নিম্মদিকে নামিয়! যাইতে পারিলে এই সকল স্তুর- 
বিন্যাস অতি স্থন্দররূপে দেখিতে পাওয়া যাইবে । 
কিন্তু খুব গভীর প্রদেশে যাওয়া অসম্ভব; কারণ 
তথায় উত্তাপের আধিকা অত্যন্ত অধিক তবে কি 
উপায়ে পৃথিবীর গভীরতম প্রদেশে অবস্থিত স্তরাঁ- 
বলীর গঠন সম্বন্ধে প্রকৃত তন্ব নির্ণয় কর! যাইতে 
পারে? 

উদ্থান-পতন-বিপ্লবের ফলে পৃথিবীর অনেক 
স্থানে এই সকল স্তর একেবারে উলট-পালট হইয়! 
গিয়াছে। যে স্তর নীচে ছিল, তাহা! ঠেলিয়। উপরে 
উঠিয়৷ আসিয়াছে,আবার উপরের স্তরগুলি নিগ্সগামী 
হইয়া ভূগর্ভের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে। 
এইজন্য অনেকানেক উচ্চ পর্ববতের মধ্যে আদিম 
“আগ্েয় প্রস্তরের” স্তরের সমাবেশ দেখিতে পাওয়! 
যায়। তোমাদের ডূ-তন্ববিদ পণ্ডিতগণ এই সকল 
উৎক্ষিপ্ত “আগ্নেয়-প্রস্তরের” পরীক্ষা! করিয়া পৃথিবী 
গঠনের আদি ইতিহাস কতক পরিমাণে জানিতে 
পারিয়াছেন। 

খনিজ পদার্থ উত্তোলন করিবার জন্য অনেক 
স্থলে গভীর খনি প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই 
সকল খনির মধ্যে প্রবেশ করিলে তৃপৃষ্ঠের 
স্তর-বিন্যাস স্থন্দরতাবে দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্ত 
ইহাছার! বেশী দূরের খবর পাওয়া যায় না। অতি 
গভীর খনির গারতা পৃথিবীর গভীরতার তুলনায় 
নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর মাত্র। পর্ববতাঙ্গীভূত উতক্ষিপ্ত 
প্রস্তর” স্তরাবলীর পরীক্ষা দ্বারাই পৃথিবীর আদি- 
গঠন ও জীবনেতিহাস নিরূপিত হইয়। থাকে । 


পা, এ ২ 
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এস... পৃথিবীর জীবন, লক্ষ এস  অক্রা 


8 এক একটা-বিভিন্ন যুগে বিভক্ত; 


এই এক একটা স্তর সেই: এক এক, যুগের. ঘটনা- গহাদেরই 


বলীরকখকিৎ পরিচয় প্রদান করিতেছে । তোমাদের, 


হইয়াছেন । কোন যুগে পৃথিবীতে উততি বা জীবের জি 
_ প্রথম-রিকাশ-হইয়াছিল,,কোন্‌; যুগে. কোন্পকোন্‌ ৷ 


কিরূপ ছিল্চ কোন্‌ জাতীয় উদ্চিদ্‌ সমগ্র উদ্ভি্জাতির 


আদিপুরুফ' এর কোন জাতীয়, প্রাণী এই সংখা 
প্রাণীমগ্চলীর, আদি-জনয়িতা, ক্রমবিকাশের ফলে 
প্রাণী উদ্ধিদ্জগতে-কিরূপ অত্যাম্চর্যা পরিবর্তন 
সংঘটিত হকঈয়/ছে; এই সরল স্তরমধ্যে অন্বদ্ধ উদ্ডিদ্‌. 
ও প্রাণীগণের কঙ্কালরাশি তাহাদিগের জ্কাননেত্রের 
. সামুখেরাথর-পষঠার যায উরাটিভ হইয়া নিজ নিজ : 
পুররিজীবনের, পরিচয় প্রদান- করিতেছে । প্রকৃতি" : 
দেবর এইবিশাল রদ পাঠ করিয়া ভাছার। বান 
উদ্ভিদ্‌:ও প্রাণী -জগচতর.কত গৃঢ রহস্যময় তক আবি- 
ক্কার-করিতে-সমর্থ হইয়াছেন । কত. আশ্রম বক্ষনতা৷ : 
পৃধিবী-হুইতো, এরুকালীন -লোগ- প্রাপ্ত হইয়াছে, 
ক, অতিকায় অন্ভতারুতি- প্রচগবলশ।লী-জীর, এর . 
সমডয় এষ্ট এ রুরিত,এরং সসাগরা. 





তোমাদের আদি, পুরদ়দিগের হ রা 
কিনগ ছিল-ভাহারা (কিরূপ সংসারযাতরা িররধাহ. ৷ 
করিত, তাহাদের বাবছার্া গৃহসামগ্রী িনধপ ছিল, | 
তাহারা আাস্থারক্ষ। ও শজনিপাতের জন্য ক্রি 
রা ব্যরহার করিত, তাহার! দকিতূপে উপ্নতির 
জম-লোখানে উক্ত হইয়া পন্রারুপরা [খা 
৮০৮ হইয়াছে, সেই. সমুদয়. যে 








কষ শীবনের, ইতিহাস, & 


এই জনবলের সাহাযো জলে, লে ও অন্তর কা 







একাধিপত্য স্থাপন করিয়া কে ঝরে না 
ছিল যে মানুষ জলচর, প্রাণীর ন্যায়: সমুদ্রের. ষুধ্যে 
অনায়াসে_বাস,.রিচরণ,, এমন কি শক্রর পা 
করিতে সমর্থ, হবে? পুরাণে বর্ণিত, ,আছে_.বে 
জবান, যমুনার জলে প্রবেশ করিয়া, না 
নাগের সহিত যুদ্ধ, করিয়া দ 
০১৮৯১, $১১: সব 
খ্রোশিলরখ টা 
জিতে থর মানুষ বার মাস 

7 করিতে পাকে, এরং- যে জলের মধ্যে 
| গতিরিধি লক্ষ্য ঠ এবং ত 

পর হাডেছে।, কে কবে মনে 
মানুষ,বিহঙ্গের ন্যায়, ব্যোম্পথে; 
করিয়া ইত্াতের ন্যায়, মেঘের ২ 
শক্র সৈনা ধ্বংস করিতে, ্ 


দেখ যাইতেছে যেতে বলে প্রাচীন 
পরা 


ক্ষার্তিক,-৯৮৪ 


বুদ্ধি হদ্দেশ্যে ও ধর্তের পথে পরিচালিত না 
হইয়া জনেক সময়ে আন্ত পথে, অন্যায় উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্য নিয়োজিত হইয়া থাকে ; এক কথায় 
উপযুক্ত ব্যরহার কর না। তোমাদের বিজ্ঞানবল 
আনেক সময়ে মানুষের মঙ্গলের জন্য বাবহৃত না 
ইয়া জগতের দুঃখ, কষ্ট ও অশান্তি বৃদ্ধি করিবার 
জনা নিয়োজিত হয়। ইহ! বিজ্ঞানবলের ব্যভিচার, 
ইহাই.জাগতিক যাবতীয় অমঙ্গলের নিদান | তোমা- 
-দের-জাতীয় কবি. ভারতচন্দ্রের “বিদযা” অতিশয় 
:বিদ্যাব্তী ছিলেন, কবি তাহাকে “রূপে লক্গনী গুণে 
পরস্থাী” রলিযা বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্ত বিদ্যার 
. জননী এক স্থানে “বিদ্যার” বিদ্যার প্রতি কটাক্ষ 
+করিয়া। বলিয়াছেন যে “গুণ হয়ে দোষ হৈল বিদ্যার 
দরিদ্যায়।” তোমাদেরও ঠিক তাহাই হইয়াছে। 
বর্তমান সময়ে জর্মাজাতি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে 
সমধিক ব্যুৎপতন্তি লাভ করিয়াছে বলিয়া অহঙ্কার 
রুরিয়া থাকে, কিন্তু সেই জন্মানগণই বর্তমান ইউ- 
,রোপীয় সমরে মনুষ্যকুল ও অতুলনীয় কলাশিল্ল- 
জাত পদার্থের ধ্বংসের জন্য বিজ্ঞানবলের যেরূপ 
অসঘ্যাবহার করিতেছে, তাহাতে অনেক সময়ে 
মন্দেহ হয় যে বিজ্ঞানশিকল্ষ। দ্বার জগতের স্থখের 
-জমষ্টি বাড়িয়াছে অথবা কমিয়া গিয়াছে ? ূর্ব- 
পুরুষগণের আতুলনীয় কীর্তি এবং পরস্পরের ধ্বংসের 
“জন্য যদি বিজ্ঞানশক্তির এইরূপ প্রয়োগ করা' হয়, 
তাহা হইলে রিজ্ঞানশিক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক যন্তরগুলি 
“ধত শীত এ জগত হইতে অন্তহিত হয়, ততই 
কজ্গতের পক্ষে মঙ্গলজনক | কিন্তু আমি পৃর্েই 
রলিয়াছি ঘে. এ মকল বিজ্ঞানশক্তির ব্যভিচারের 
দৃষ্টান্ত মাত্র, সদ্যবহারের ফল নহে।. আমি আশা! 
করি যে এই ভীষণ নরমেধযছেন্র অবসান হইলে 
মতোমাদেরঙ্কানচক্ষু উদ্মীলিত হইবে, তোমাদের 
-মতিগতি আবার ফিরিরে। তখন তোমরা তোমা- 
-দের প্রতিভা এখং সমগ্র বিজ্ঞানশক্তি মানুষের ও 
চজ্মন্ত জগতের কেবল মঙ্গল ও স্থুথশান্তি সাধনের 
রাই নিয়োগ কারিতন। (ক্রমশঃ) 


. 


গীতা-রহস্য 





২০৯ 
বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত 


শীতা-রহস্য। 
অষ্টম প্রকরণ। 


বিশ্বের রচনা] ও সংহার | 
“গুণাগুণেহু জাযস্তে তাত্রেব নিবিশস্তি চ* রি 
, মহাভারত, শাস্তি, ৩. ৫. ২৩। 

কাপিলসাংখ্য-অনুসারে, প্রকৃতি ও পুরুষ, 
জগতের এই যে ছুই স্বতন্ত্র মূলতন্ব আছে তাহাদের 
স্বরূপ কি, এবং দুয়ের সংযোগরূপ নিমিত্ত-কারণ 
ঘটিলে পর, পুরুষের সম্মুখে প্রকৃতি আপন গুণত্রয়ের 
যে বাজার বসাইয়া থাকে, তাহা হইতে কিরূপে 
মুক্তিলাভ কর! যাইবে, ইহার বিচার করা হইয়াছে । 
কিন্তু এই প্রকৃতির বাজার! লীলা, মরাঠী কৰি যাহার 
ভাবব্ঞ্রক নাম দিয়াছেন “সংসারের খেল!” এবং 
জ্ঞানেশ্বর মহারাজও যাহাকে “প্রকৃতির টাকশাল” 
বলিয়াছেন, সেই প্রকৃতির সংসার কি অনুক্রম- 
অনুসারে পুরুষের সম্মুখে বিস্তৃত হইয়া থাকে ও 
তাহার লয় কিরূপে হয় ইহার ব্যাখ্যা এখনো বাকী 
রহিয়! গিয়াছে; এই প্রকরণে সেই ব্যাখ্যা করিব। 
প্রকৃতির এই ব্যাপারকেই বিশ্বের “রচনা ও সংসার” 
বলে। সাংখামতানুসারে এই সমস্ত জগৎ বা! সৃষ্টি 
অসংখ্য পুরুষের লাভের জনাই প্রকৃতি নিশ্মাণ 
করিয়াছেন। প্রকৃতি হইতে সমস্ত বরক্মাণ্ড কিরূপে 
নিথ্মাণ হয়, দ্দাসবোধের" ছুই তিন স্থানে শ্রীসমথ 
রামদাসস্বামীও তাহার স্থুরস বর্ণনা করিয়াছেন; এবং 
সেই বর্ণনা হইতেই “বিশ্বের রচনা ও সংহার” এই 
নাম আমি গ্রহণ করিয়াছি। সেইরূপ, তগবদ্গীতার 
সপ্তম ও অইম অধ্যায়ে এই বিষয় মুখ্যভাবে প্রতি 
পাদ্য হইয়। পরে একাদশ অধ্যায়ের আরম্তে-_. 
“ভবাপ্যায়ৌ হি ভূতানাং শ্রাতে)। বিস্তরশো ময়া” 
( শী, ১১,২ )- ভূতসকলের উৎপত্তি ও প্রলয় 
(বাহ! আপনি ) বিস্তারিতরূপে ( বলিয়াছেন তাহা ) 
আমি শুনিয়াছি, এক্ষণে আপনার বিশ্বরূপ দেখাইয়া 
আমাকে কৃতার্থ করুন-_এই যে অর্জুন ভ্রীকৃষের 
নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা হইতে স্পষ্ট দেখা 
যায় যে, বিশ্বের রচন| ও সংহার ক্ষর-মক্ষর- বিচা- 





্ 
* 1গুগ হইতেই গণ উৎপন্ন হয এবং গুণেতেই ওগ লয় পায়! 


২১৮: 


১৯ কল্প।উ ভাগ. 





পে ক্ষ হজ ক নল নি উপদহহবপূরে দুর হি: 


(নানা ) ব্যক্ত পদার্থের মধ্যে এরই অব্যক্ত মূল 
দ্রব্য আছে ইহা! যাহার দ্বারা বু্সা! যায় তাহাই 
জ্ঞান (গী, ১৮, ২০) এবং যাহা দ্বারা একই 
মূলভূত অবাক্ত ড্রব্য হইতে ভিন্ন ভিন্ন অনেক ব্যক্ত 
পদার্থসকল কিরূপ পৃথকভাবে নির্মিত হইয়াছে 
(শী, ১৩. ৩০ ) বুঝা যায় তাহাই বি্গান এবং 
ইহার মধ্যে কেবল ক্ষরাক্ষর বিচারের সমাবেশ হয় 


(কঠ ৪. ৬); অথবা প্রথমে পরর্রঙ্গ ইইতে ভৈজ, : 
জল ও পুথী (অন্ট) এই তিন তত্ব উৎপন্ন হইবার পরে 


তাহাদের মিশ্রুথে সমস্ত পদীর্থ- নির্িত হইয়াছিল : 


(ছাং ৬. ২-৬)। উপরোক্ত বর্ণনা সমূহে আনেক. 
ভিন্নতা থাকিলেও পরিশেখে বেদান্তে স্থিরীকৃত 


হইয়াছে যে ( বেপু, ২.৩.১-১৫),: জান্ধারূপী আল 


ব্রজ্ম হইতেই আকাশাদিক্রমে গঞ্চমহাতৃত নিংস্মভ 


না, ক্ষেতর-ষত্জ্ঞজ্ঞান ও অধ্যাতস বিষয়সকলেরও 1 হইয়াছে ( তৈ, উ.২.১), কঠ (৩:১১), মৈজ্রায়ণী 


সমাবেশ হয়। 
তগবদূগীতার মতে প্রকৃতি আপন সংসারের ! 
কার্য শ্বতত্তরূপে নির্বাহ করেন না, পরস্ত তিনি 
পরমেশ্সবের ইচ্ছায় এই কার্ধ্য নির্বাহ করিয়া 
' থাকেন ( গী, ৯, ১০)। সাংখ্যশান্ত্ের মতে পুরু- 
ঘের সংযোগরূপ নিমিত্ত-কারণই প্রকৃতির সংসার- 
কার্য আরগ্ত করিবার পক্ষে যথেষ্ট । প্রকৃতি এই 
বিষয়ে আর কাহারও অপেক্ষা রাখেন না। সাংখ্যের 


াক্তব্য এই যে, পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ হইলেই, | 


প্রকৃতি-টাকশালের কাজ আরস্ত হয় এবং বসস্ত- 
ঞ্চতুতে যেরূপ পল্লব ফুটিয়া ক্রমে ক্রমে পাতা, 
ফুল ও ফল বাহির হয় (মভ|. শাং, ২৩১, ৭৩) মন্যু 
১, ৩০) সেইরূপ প্রকৃতির মুল সাম্যাবস্থা ভাঙ্গিয়! 
তাহার গুগসমুহ্হের বিস্তার হইতে থাকে । ইহার 
বিপরীতে _বেদসংছিতাতে, উপনিষদে ও স্্ৃতি- 
এস্থাদিতে প্রকৃতিকে মুল বলিয়া! স্বীকার না করিয়া, 
পরক্রক্ষাকে মুল বলিয়া স্বীকার করিয়া স্টাহা হইতে 
্ষ্টির উৎপত্তি হইবার বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণন! করা 
৬ হইয়াছে ; যথা"__হিরগ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য 
জাতঃ পতিরেক আসীৎ” প্রথমে হিরণ্যগর্ভ ( খ, ১০, 
১২১৯১); এবং এই হিরণাগর্ভ হইতে কিংব! সত্য 
ছইতে সমস্ত কষ্ট উৎপন্ন হইয়াছে (খা, ১০. ৭২ 
৯০. ১৯০ )$ কিংবা প্রথমে জল উৎপন্ন হইয়া 
(খ. ১৭, ৮২, ৬; তৈ, ক্রা,১, ১, ৩, ৭7 এ, উ, 
৯, ১২) তাহা হইতে সুষ্টি হইল $ এই জলেতে 

এক অণ্ড উৎপন্ন হইবার পর তাহা হইতে ব্রহ্মা 
এরং ক্রক্ষম। হইতে কিংবা মূল অণ্ড হইতেই সমস্ত 
. জগৎ উৎপন্ন হইল (মনু, ১,৮, ১৩; 
১৯); কিংবা সেই ত্রহ্মাই ( পুরুষ) অর্ধভাগে 
স্ত্রী হইয়াছিলেন ( বু, ৯৪, ৩; মন্কু, ১, ৬২); 











ছাং, ৩, 


(৬.১০), -শ্বেতাশ্বরে (8.১ 7৬:১৬), শ্রস্তৃতি 
উপনিধদেও, প্রকৃতি মহৎ ইত্যাদি তত্তেরগু স্পষ্ট 
উল্লেখ আছে । ইহা! হইতে : দেখা যাইতেছে _ঘে, 
বেদাস্তী প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার না৷ করি- 
-লেও, একবার যখন শুদ্ধ ব্রঙ্গোতেই মায়াজ্্ক . 


'প্রকৃতিরূপ বিকার শ্রীকাশ পায়, তখন গয়ে স্যষ্ঠির 


উৎপত্তিক্রমসন্বন্ধে তাহার 'ও সাংখ্যবাদীর গরিগাম 
একবাকাতা হইয়া! গিয়াছে, এবং এই কারনেই 
মহাভারতে উক্ত হইয়াছে (শাং, ৩০১,১৮১১৯৯)। 
*ইতিহাস, পুরাণ অর্থশান্ত্র প্রভৃতিতে যে ক্রিছু 
জ্ঞান আছে সে সমস্ত সাংখ্য হইতেই আপিয়াছে”». 
কপিল হইতে এই জ্ঞান বেদান্তীরা কিংবা পৌরা- 
ণিকেরা গ্রহণ করিয়াছে এরূপ তাহার অর্থ নহে; 


1 কিন্তু স্াণ্তির উতপত্তিক্রমৈর উ্ঠীন সর্ধধত্রই - এক- 


প্রকার, এই অর্থই এখানে অভিশ্রেত। কেবল 
তাহাই নহে, “জ্ঞান, এই ব্যাপক অর্থেই, গ্রই 
স্থানৈ 'দাংখা' শব্দ শ্রীয়োগ করা হইয়াছে, একধা। 
বলিলেও চলে। কগিলাচার্ধয শাস্রাদৃষ্টিডে সৃষ্টির 
উৎ্পত্তিক্রম বিশেষ পদ্ধতি-সহকাঁরে বিবৃত করি- 
ধাছেন, এবং উগবদগীতাতেশ্ড এই লীং্যক্রম 
মুখ্যরপে স্বীকৃত হওয়ায়, রদ 
বিচার করা হইয়াছে । 

ইন্দ্রিয়ের অগোচর আর্থ" অব্যক্ত, সৃষ্ধম একবন্- 
মান্র এবং চারিদিকে অথণুরূপে পরিপূর্ণ এক 
নিরবয়ব মূল দ্রবা হইতে সমস্ত বাক্ত জগৎ উত্পন্ন 
হইয়াছে, সাংখ্যদ্িগের এই সিদ্ধান্ত পাশ্চাত্যদেশের 
অর্ববাচীন আধিভৌতিক শাস্তজ্ঞদিগের শুধু গ্রাহা 
নহে, পরম্থ্ এই. মূল ড্রবোর-অন্তভূতি শক্তির ক্রমশ 
বিকাশ হইয়া আসতেছে এবং এই পূর্বাপর ক্রম 
কিংবা ধার! ছাড়িয়! মাঝখানে উপরি্পড়ার মত্তন . 


কার্তিক? ৯৮৪* 


২১১ 


০ 
হঠাৎ কিছুই নির্াণ হয় নাই, ইহা তাহার! | বাড়িতে আত্মা! ও চৈতন্য উৎপন্ন হইয়াছে এইন্সপ 


এক্ষণে স্থির করিয়াছেন । এই মতকে উৎক্রণান্তি- 
বাদ বা বিকাশ-সিদ্ধান্ত বলে?” এই সিদ্ধান্ত পাশ্চা- 
তারাষ্ট্রে বিগত শতাব্দীতে ঘখন প্রথম আবিক্কৃত 
হইল, তখন সেখানে খুব গোলযোগ বাধিয়া গিয়া- 
ছিল. খুষ্টধর্মের পুস্তকসমূহে এইরূপ বর্ণনা 
আছে যে, ঈশ্বর পঞ্চ মহাভৃত ও জঙ্গমশ্রোণীর 
পৃথক্‌  স্বতন্ত্রতাবে স্থপ্তি করিয়াছেন এবং এই মতই 
উৎক্রান্তিবা্ বাহির হইবার পূর্বে সমস্ত খৃষ্টান- 
মণ্ডলী সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিত । তাই, ঘখন 
উৎক্রাস্তিবাদ এই িদ্ধান্তকে মিথ্য! বলিয়া গ্রাতি- 
গল্প করিল তখন চারিদিক হইতে উতক্রান্তিবাদের 
উপন্ধ আক্রমণ আর্ত হুইল এবং অদ্যাপি এ 
আক্রমণ জ্লবিম্তর চলিতেছে । তথাপি বৈজ্ঞানিক 
লত্যের বল অধিক হওয়ায়, সৃষ্টির উৎপত্তি সম্থন্গে 
উৎক্রান্তি ষতটাই জদস্ত বিদ্বানের নিকট এক্ষণে 
গ্রাঙ্থ. হইতে চলিয়্াছে। এই মতান্ুসারে সৌর 
জগতে প্রথমে একই বস্তরমার সুক্ষণ দ্রব্য ভরিয়াছিল; 
উহার গতি বা! উষ্ণতার পরিমাণ ক্রমে ক্রমে 
কমিতে লাগিল ; তখন উক্ত দ্রব্যের অধিকাধিক 
সঙ্কোচ হইয়া পৃীসমেত সমস্ত গ্রহ ক্রমে ক্রেমে 
সথট হইল এবং সূর্যাই শেষ অবশিষ্ট অংশ রহিল। 
পৃথিবীও সূর্যের ন্যায় প্রথমে এক উষ্ণ গোলক 
ছিল; কিন্তু ধেখানে যেখানে তাহার উষ্ণতা কম 
হইতে লাগিল সেইখানে সেইখানেই মূল দ্রব্য 
সমূহে কোন দ্রব্য পাতল! ছিল এবং কোন জরব্য 
খন হইয়া, পৃথিবীর উপর বায়ু ও জল এবং তাহার 
নীচে পৃথিবীর কঠিন জড় গোলায় সৃষ্টি হইল; 
এবং পরে, এই সকল বন্তর সংমিআণে ব| সংযোগে 
সমস্ত সজীব ও নির্জীব স্্টি উত্পক্ন হুইয়াছে। 
এই প্রকারে ক্ষুদ্র কীট হইতে মনুষ্যও ক্রমে 
ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছি- 
য়াছে ডার্ধিনপ্রভূতি পণ্ডিতের! এইক্প প্রাতিপাদন 
করিয়াছেল।: তথাপি আত্মা বলিয়া মুলে পৃথক্‌ 
কোন তত্ব স্বীকার করা৷ যাইবে কি, যাইবে না, 
এই সম্দ্ধে আধিভৌতিকবাদী ও অধ্যাত্ববাদীর 
মধ্যে এখনও অনেক মতভেদ আছে। হেকেল 


প্রস্ততি কোন কোন পর্ডিত্ব জড় হুইতেই বাড়িতে 


শ্বীকার করিয়া জড়াদৈত গ্রতিপাদ্বন করেন $ এবং 
ইহার বিপরীতে ক্যাণ্ট প্রস্তুতি অধ্যাক্াজ্ঞানী 
রলেন যে, জগৎ সম্বন্ধে আমাদের যে জ্জান তাহা 
আমাদের আত্মর-একীকরণ ব্যাপারের ফল. হও- 
য়ায় আত্মাকে এক স্বতন্ত্র তন্ব বলিয়া, মানিতে হয়। 
কারণ, বাহ্া জগতের জ্ঞাত! যে আত্মা সেই আত্ম! 
স্বতঃ গোচরীভূত জগতের এক ভাগ কিংবা! এই 
বাহ্য জগৎ হইতেই তাহা, উৎপন্ন হইয়াছে, এই কথ! 
বলা,--“আপন স্বন্ধের উপরে আপনি বমিতে পারি” 
»এই কথার ন্যায় তরবদৃষ্টিতে অসম্ভব । এই কারণেই 
লাংখ্যশান্ত্রে প্রক্কৃতি ও পুরুষ এই ছুই স্বতন্ত্র ত্ব 
স্বীকৃত হইয়াছে । জারকথ। এই যে, আধিভৌতিক 
জগৎ-ড্ভান যতই বাড়ুক ন! কেন, জাগতিক মূল- 
তন্বের স্বরূপের বিচার সর্ববদাই বিভিন্ন পদ্ধতি অন্ন" 
সারেই করিতে হইবে, অদ্যাপি পাশ্চাত্য দেশের 
অনেক বড় বড় পপ্িত ইহ! গ্রতিপাদন করিয়াছেন। 
কিন্তু এক জড় প্রকৃতি হইতে পরে সমস্ত ব্যক্ত 
পদার্থ কি ক্রম-অনুসারে নিঃস্থত হইয়াছে, ইহা 
বিচায় করিয়৷ দেখিলে, পাশ্চাত্য উৎক্রাস্তিমত ও 
ও লাংখ্যশান্ত্রে বর্ণিত প্রকৃতির গরপঞ্চতত্ব, এই 
উভয়ের মধ্যে বিশেষ কোন ভেদ উপলব্ধ হইবে ন। 
কারণ, অব্যক্ত, সৃক্ষম ও একবস্ত্রসার মুল প্রকৃতি 
হইতেই ক্রমে ক্রমে ( সুন্মন ও ন্মুল )) বস্তববনুল ব্যক্ত 
জগত নির্্দাণ হইয়াছে, এই মুখ্য সিদ্ধান্ত উভয়েরই 
লমান লশ্মত। কিন্তু আধিভৌতিক শাম্মের জ্ঞান 
এক্ষাণে অতান্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় সাংখ্যদ্দিগের “সন্ত, 
রজ, তম" এই তিন গুণের বদলে অর্বরাচীন সৃষ্টি, 
শান্ত্র্ঞগণ গতি, উ্ণত। ও আকর্ষণশক্কিকেই এাধান 
গণ বলিয়! ধরিয়াছেন। এ কথ! সত্য মে, সন্ধ, রজ 
ও তম এই ত্রিগুণের ন্যুনাধিক্যের পরিমাণ অপেক্ষা 
উষ্ণতা কিংবা আকর্ষণশক্তির ন্যনাধিকোর ধারণা 
আধিতৌতিকশানতদপ্রিতে অপেক্ষাকৃত শী বোধগম্য 
হছয়। তথাপি “গুণা গুণেষু বর্তাস্তে” ( গী, ৩. ২৮) 
এইক্পাপ যে গুগত্রয়ের বিকাশ কিংবা গুণোত্রর্ষের 
তত্ব তাহা উভয়দিকেই এক ॥ ঘড়ির পাখা বন্ধ 
হুইয়| গেলে তাহা! ঘেরূপ আস্তে আন্তে খোল! 
যায়, সেইরূপ সন্ধ রজ ও তম ইহাদের সাম্যাবস্থা 
হইলে প্রকৃতির ঘড়ি আনতে আস্তে খুলিয়া চলিতে 


থাকিলে সমস্ত ব্যক্ত জগৎ স্ষগ্টি হয়, ইহাই হইল 
সাংখ্যশান্স্ের কথা ; এই কথায় ও উৎক্রান্তিবাদে 
বন্থত কোন ভেদ নাই। তথাপি খুঁটধর্ের ন্যায় 
শুণোতকর্ষতন্বকৈ উপেক্ষা না করিয়া গীতাতে এবং 
মতের -অবিরোধেই, শ্্ীকৃত হইয়াছে ; এই ভেদ 
তান্বিক ধর্দৃষ্টিতে মনে রাখিবার যোগ্য। 

ভাল, প্রকৃতি-কলিকা-বিকাশের ক্রম সম্বন্ধে 
: সাংখ্যকারের কি মত এখন দেখা যাকৃ। এই 
জ্রমকেই গুণোত্কর্ষ কিংবা গুণপরিণামবাদ বলে 
কোনও কাজ করিবার পূর্বে মনুষ্য উক্ত কাজ 
করিবে বলিয়৷ আপন বুদ্ধির দ্বারা নিশ্চয় করিয়া 
থাকে, কিংবা তাহা করিবার বুদ্ধি বা সঙ্ধল্লা তাহার 
প্রথমে হওয়া চাই, ইহা আর কাহাকেও বলিতে 
হইবে না। অধিক কি, উপনিষদেও এইবপ বর্ণনা 
আছে যে, মূল এক পরমাত্মারও আমি বহু হইব-_ 
এই বুদ্ধি বা সঙ্কল্প হইবার পর, জগৎ উৎপন্ন হইল 
(ছাং, ৬২৩3 তৈ, ২,৬)। এই ন্যায় অনুসারে 
অব্যক্ত প্রকৃতিও আপনা হইতেই সাম্যাবস্থা! ভাঙ্গিয়া 
' পরে ব্যক্ত জগৎ নিগ্মাণ করিবে বলিয়া নিশ্চয় 
করে। নিশ্চয় অর্থাৎ ব্যবসায় এবং তাহা করা 
বুদ্ধিরই লক্ষণ । তাই প্রকৃতিতে ব্যবসায়াত্মিক 
বুদ্ধিরূপ গুণ প্রথমে উৎপন্ন হয়, এইরূপ সাংখ্যের 
স্থির করিয়াছেন। সার কথ!, এই যে মনুষ্যের 
যেরূপ কোন কার্য করিবার বুদ্ধি প্রথমে হয়, 
সেইরূপ প্রকৃতিরও স্বকীয় বিস্তার করিবার বুদ্ধি 
প্রথমে হওয়া চাই। কিন্তু মনুষ্যপ্রাণী সচেতন 
হওয়া৷ প্রযুক্ত, অর্থাৎ সেই স্থলে প্রকৃতির বুদ্ধির 
. সহিত সচেতন পুরুষের ( আত্মার ) সংযোগ প্রযুক্ত, 
মনুষ্োর ব্যবসায়াত্বিক বুদ্ধি মনুষ্য বুঝে, এবং প্রকৃতি 
স্বয়ং অচেতন অর্থাৎ জড় হওয়া! প্রযুক্ত, তাহার 


নিজের বুদ্ধির কোন জ্ঞান থাকে না। এই দুয়ের ;/ 


মধ্যে বিলক্ষণ পার্থকা আছে। এই পার্থক্য, পুরুষের 
সংযোগ দ্বার! প্রকৃতিতে উৎপন্ন চৈতন্যপ্রযুক্ত হইয়া 
থাকে ; তাহা শুধু জড় বাঁ অচেতন প্রকৃতির গু 
নহে। . মানবী ইচ্ছার অনুরূপ কিন্তু অন্বয়ংবেদ্য 
শক্তি জড়পদার্থেও আছে এইরূপ না মানিলে, 
গুরুত্বাকর্ষণ কিংবা! রসায়নক্রিয়ার বা লৌহচুম্থকের 


আকর্ষণ ও বিকর্ষণ ইত্যাদি গুণসকল কেবল জড়ঞজগ-: 





তের স্বেচ্ছানির্ববাচণের কার্য এ যুক্তি খাটে না। 
এই কথা অর্ববাচীন আধিতৌতিক স্ৃ্িশান্্রভও 
এক্ষণে বলিতে আরপ্ত করিয়াছেন। & আধুনিক 
স্প্টিশান্ত্রজ্ঞদিগের এই মতের প্রতি লক্ষ্য করিলে, 
প্রকৃতিতে প্রথম বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, সাংখ্ের এই 
না।- প্রকৃতির মধ্যে প্রথম উৎপন্ন এই গুণকে 
ইচ্ছা হয় তো অচেতন বা অশ্বয়ংবেদ্য বা আপনাকে 
আপনি জানিতে অক্ষম বল,_মাহাই বল্ল না! কেন, 
মনুয্যের বুদ্ধি ও প্রকৃতির বুদ্ধি, এ উত্তয়ই মূলে যে 
একই বর্গের মস্ত ক্ত তাহা স্থৃস্পষ্ট ; এবং সেই- 
জন্য উহাদের ব্যাখ্যাও, উ্য়স্থলে- একই প্রকার 
করা হুইয়াছে। এই বুদ্ধিরই--“মহত, ভান, মতি, 
আস্রী, প্রজ্ঞা, খ্যাতি, প্রভৃতি অন্য নামও আছে। 
অনুমান হয় যে, তন্মধ্যে মহৎ ( পুংলিঙ্গী প্রথমার 
একবচন মহান.--বড় ) এই. নাম, প্রকৃতি এক্ষণে 
বড় হওয়ায় তাহার প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে কিংবা এই 
গুণের শ্রেষ্ঠতা প্রযুক্ত এই নাম দেওয়া হইয়াছে 


প্রকৃতির মধ্যে প্রথম উৎপন্ন মহান, কিংবা বুদ্ধি$ণ, 
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হওয়ায়, প্রকৃতির এই বুদ্ধি দেখিতে এক হইলেও 
১৯ বসটপ কারণ, 
এই সং; রজ ও তম গুণ প্রথম দৃষ্টিতে তিন 
ই প্রতীত হয় যে, উহাদের 
মিশ্রণে প্রত্যেকের পরিমাণ অনস্তরূপে ভিন্ন হওয়া 
প্রযুক্ত. এই তিন হইতেই প্রত্যেক গুণের অনন্ত ভিন 
পরিমাণে উৎপন্ন বুদ্ধির গ্রকারও তিন গুণ অনস্ত 
হইতে পারে । অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন এই 
বদ্ধিও.প্রকৃতিরই ন্যায় সৃঙ্ঘম। কিন্তু পূর্ব প্রকরণে 
ব্যক্ত ও অব্যক্ত, সৃগ  স্থুল, ইহাদের যে অর্থ 
বলা হইয়াছে, তদনুসারৈ এই বুদ্ধি প্রকৃতির ন্যায় 
ৃক্ষা, হইলেও প্রকৃতির ন্যায় অবাক্ত নহে-_ 
তাহা মনুষোর জ্ঞীনগমা হইতে পারে তাই, এক্ষাণে 
সিদ্ধ হইল যে, '্বাক্ত' এই মনুযাগোচর বৃহৎ 
পদীর্থবর্গের মধ বুদ্ধির সমাবেশ হয়; এবং শুধু 
বুদ্ধি নহে, বুদ্ধির পরে, প্রকৃতির সমস্ত বিকারই 
সাংখ্যশান্তরে ব্যক্ত বলিয়াই স্বীকৃত হয়। এক মূল 
রতি বাতীত কোন ততবই জব্ক্ত নহে 

অব্যক্ত প্রকৃতির মধ্যে এই প্রকারে ব্যক্ত 
ব্যবায়াত্মিক বুদ্ধি উৎপন্ন হইলেও প্রকৃতি এখনও 
এক বন্ত্রসারই রহিয়াছে। এই একবন্ত্রপরতা৷ ভাঙ্গিয়া 
বনুবস্তপরত|. উৎপন্গ. হওয়াকেই “পৃথকত্ব' বলে। 
উদাহরণ যথা-_-পার! জমির উপর. পড়িয়া ছোট 
ছোট গ্রোলায়. পরিগত  হওয়া। বুদ্ধির পর, 
এই পুধকক্প- রা বন্ধ উৎ্পঙ্গ না হইলে একই 
প্রকৃতির অনেক পদার্থ হওয়া সম্ভব নহে। বুদ্ধির 
পরে উৎপন্ন পৃথকন্ব গুঁণকেই “অহস্কার' বলে। 
কারণ, পৃথকত্ব *আমি-তুমি' এই সকল শব্দের 
দ্বারাই প্রথমে ব্যক্ত কর! হইয়া থাকে ; এবং 


"আমির অধেই অহংকার. অহ (আমি 
:প্রক্কতির মধ্যে উৎপন্ন অহঙ্কার ;- 


আমি) করা। : 
গুণকে ইচ্ছ্ হয় তো অ-স্বয়ংবেদ্য বা আপনাকে 
আপনি জানিতে অসমর্থ বল। কিন্তু মুষ্যে প্রকটা- 
ভূত অহঙ্কার এবং (যে অহঙ্কার প্রযুক্ত গাছ, পাথর, 
জল কিংব! ভিন্ন ভিন্ন মূল. পরমাণু একবস্তরসার 
প্রক্কৃতি হইতে নির্িত,হয়, ইহাদের জাতি একই । 
-গ্রভেদ-এই যে, পাথরের চৈতন্য না থাকায় তাহার 
“অহ্ংএর ভান হয় না এবং মুখ-না। থাকায় 'আমি 
৬ 


পুথক্‌ তুমি পৃথক্‌! এইরূপ স্বাভিমানসহকারে সে. 





চে 


২১৩. 





নিজের পার্থকা অনাকে বলিতে পারে না। অন্য 
হইতে পৃথকরূপে থাকিবার তন্ব অর্থাৎ অভিমানের 
কিংবা অহঙ্কারের তন্ব সকল স্থানেই এক। এই 
অহঙ্কারকেই তৈজস, অভিমান, ভূতাদি, ধাতুপ্রভূ- 
তিও.বলা যায়। অহঙ্কার বুদ্ধিরই- রক উপভেদ 
হওয়া প্রযুক্ত বুদ্ধি না হইলে অহঙ্কার উৎপন্ন 
হইতে পারে নাঁ। তাই অহঙ্কার অন্য একটা 
গুণ অর্থাৎ বুদ্ধির পরবর্তী এক গুণ ইহা সাংখোরা 
স্থির করিয়াছেন। সান্বিক, রা'জসিক ও ভামসিক 
ভেদে বুদ্ধির ন্যায় অহস্কারেরও অনন্ত প্রকার 
হইয়া থাকে ইহা বলা বাহুলা। : এই প্রকারে 


পরবর্তী গুণসমূহের ও প্রতোকের তিন-গুণ অনস্ত- 


ভেদ। অধিক কি, বাক্ত জগতে প্রত্যেক বস্ত্র 
এইরূপ অনন্ত সান্ধিক রাজসিক ও তামসিক ভেদ 
হইয়া থাকে ; এবং এই সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়াই 
গীতাতে গুত্রয়বিভাগ ও শ্রাস্ধাত্রয়-বিভাগ উক্ত 
হইয়াছে (গী, অ, ১৪ ও ১৭)। 
রণ ক্রমশঃ 


বা 
চ্লাদ্ষা শীকুল্র। 


দ্বিতীয় অঙ্ক । 
দ্বিতীয় দৃশ্য । 


স্থান_-বাপীতীর ।' কাল-_পূর্ণিমা রাজ্রি। 
লক্ষ্মী গাহিতেছিল। 
গীত। 
তুমি দি বুকে, থাকো সুখে ছুখে 
সেই সুখে, দুখে হ্থখে রব" আমি 
স্থখের বেদনা. উঠিবে শিহরি' । 
তোমারে চাহিয়া দিবস-ঘামী | _. 


তোমারি মোহন স্সি্ধ দৃষ্টি 
করিবে জীবনে জমিয় বৃষ্টি 
নূতন রাজ্য করিতে স্ষ্টি 
স্থরগ আসিবে মরতে নামি? । 






২ প্রেখ-সীগর সোহাগে মধ... * 
. ছাদ-পাতর পূর্ণ করিয়া 
. ঙ্ান-ইঁা রাখিব ধরি... 
7 এ ! 
দেহে আ্রাণে মলে জীবনে মরণে 
শয়নে স্বপনে কিব! জাগরণে 
»ঞ্াবগে মরণে নয়ানে বচনে 
হয়ে? রব? ভব চির-অনুগামী। 
 বিবেদিতা। আসিয়া গশ্চাৎ হইতে তাহার চক্ষু চাপিয়া ধ়িল। 
 ঈক্দী। আঃ এমন সময়ে বাঁধা দিলে! 
_ নিবে ॥: কি লে? আজ যে খুব গান গাওয়! হ+চ্ে। 
বড় আনন্দ দেখা যাচ্ছে! 
লক্ষ্মী। কেন, কাদব কোন, ছঃখে ? 
নিবে । হাঁস্‌বেই বা কোন্‌ খে ?. 
জঙ্্মী। এ দেখ সবাই হাস্চে। খঁ চাদ কেমন 
হাসচে; লতা কেমন ছুল্‌চে ; এ পুকুরের জল কেমন 
ঢল. ঢল. করছে) পদ্মের কালিগুধো পিউরে উঠ্চে। 
এমন সময়ে কেবল আমিই বা কেনি, টঃখে কাঁধ? 
নিবে । আ-মরু বিধবা হয়েছিস,, স্বামীর জো 
একটু কাদ._-তা তে! নগ্, দেক্সেটার কেবল হাসি আর 
গান! এ কেমন অনান্থষ্টি কথা ! 
লক্ষী । বালাই, পতিছার! হব কেন? আজ যে 
এই জ্যোৎগ্বারাতে কমি অভিগাঁরে এসেছি । এ দেখ 
তিনি চাদে থেকে উ“কি দ্িচ্চেন 7; পুকুরের জজে ঢেউ 
ছয়ে? খেল! করচেন ; ফুল হযে হাস্চেন ।- তিনি বাতাস 
হয়ে আমায় স্পর্শ করচেন । আবার প্রাণে স্থির হয়ে” 
বসে আছেন । জামি ধে আঞজ এই বিশ্বময় কেবল 
সারেই দেখচি। এক ০৭৪ আজ লক্ষ “তিনি” 
হয়েছেন। 
নিবে । তোমায় শিক্ষ! সার্থক হয়েছে। আচ্ছা, 
বিধবা হয়েছ বলে কি তোমার প্রাণে কোনই ছুংখ নেই? 
লক্ষী ।  ছুঃখ? দুঃখ কারে বল? স্বামী মরলে 
স্ত্রীর প্রাণে যা হন্ব তার কথ! বলছ? না, আমার ছুঃখ 
হয়নি আমার প্রাণে ঘা ইয়েছিল, তাঁ যে কি, 
ত। যে কেমন, তা বলতে পারি না। তাকে ছুঃখ 
বললে কিছুই বলা ছোঁল না। ছুঃখের চেয়ে পে অনেক 
বেশি। উঃ_1 (চক্ষু মুছিল) 
নিবে। একি তুমি কীদছ? এ কথা জিপ্তেস্‌ 
করে' তোমার প্রাণে বাথা দিয়েছি। থাক্‌ আর ও কথা 
ভুলে কাজ নেই। 


লঙ্গী। খর আমার ছঃখ নেই। দাদাঠাকুক্ধের 








বি রাহ 
তাই ভিনি করেছেন) আমি তায় জন্যে শোক.কর্বার 
কে? আমি আমার স্বামীকে যতটুকু ভালো! বানি, তার 
চেয়ে ভগবান, ভালে! বাসেন অনেক বেশি) - আরো 
দ্যাখো, জ্রীবিত থাকলে হয়তো! তার, সঙ্গে . কত 
হোত, বিচ্ছেদ হোভ। কিন্ত এখন আর কলহ নেই, 
বিচ্ছদ নেই-কেবল মিলন কেবল সোহাগ |. ছাবে 
কথা বলছ? ফি ছুঃখ আমার? দাদাঠাকুতের অপ্রয় 
এসে আধার দৃতন জীবন লাভ ইঞজেছে। এখন আহি 
ধখন রোগীর পেবা করি। তখন ভাবি এ্রয়াই আমার 
ঈস্তান, যখন দেবসৈবা করি তখন মানে ছ্ঃ,. ক্মামি 
গাকেই পেব| করছি। ঝাঁপ্‌ছিল না বাঁপ (পরেছি, 
মা ছিল ন! মা পেছেছিও বোন ছিলনা! বোন পেয়েছি । 
আন কি ছুঃখ আমার ?. 
নিবে। ধন তুমি, তোমার শিক্ষা লার্খক হয়েছে। 
লক্ষ্মী, তুমি একটা গান গাও । তোমার গাঁন গুনতে 
আ্বামার বড় ভালে! লাগে। 
জগ্মী গাহিল-- 
গীত ॥ 
বুঝি এত প্রেম, নারিবে সহিতে 
তাই অলখিতে গোপনে সহি $ 
আকুল আবেগ ধরিতে নারিবে 
তাই তো! নীরবে মরমে বছি। : 


শুধু আসি যাই, কাঁদি হালি তাই 
মরমের কথা! মরমে লুকাই 

জানি জানি আমি তোমারৈই চাই 
তবু তো' তোমার কাঙাল নহি । 


মাধবী সমীর হাহাকার মনে 
তুমি বয়ে' যাও আপনার মনে 
শিহরি পরাণ উঠে যেই ক্ষণে 
মধুর আবেশে বিতোর রছি। 
নিবে। তোমার ভরে যেন ব্যথা মাঁখ।। 
ভোমার চোখে জল? 
লক্দ্মী। ও কেমন আমার চোখের দোষ । 
নিবে । লঙ্্মী দিদি, তোমার ছিতোপদেশ এখনো! 
যার! হয়নি? জ্াঠামহাশয় বলেছেন আমাকে জ্জার 
কিছুদিন পরেই বেদান্ত দর্শন পড়াবেন। 
লক্মী। আমি ভাই দমপূতোর মেখে) আত পড়াুনা 
করতে পারি না): আষার এই উরকা ঘুরাণো আর 
প্োগী সেবাই ভালো লাগে) 


ওকি 


 স্ফার্ডিক) ০৮৪, 


২১৫ 


) শধে। আছি কেবল পড়তে জার মেয়েদের পড়াতে | নিজের পালে চেয়ে আমি নিজেই শিউরে উঠ 


ভালো খাসি? জমি 'জেবল ওই-ই করব 
» এলন্ী। এ আর কগদিল জ্ললবে ? এট কুন্তী কর! 
সুর ভাজা, আর য়েয়েদের পড়ীনো। বিন চলবে? 
ধিরে কলে তে! জার পারবে না। তখন. বরকল করতে 
. গে 
নিবে। মি বিজ করব না। 
 জক্্ী। টা ফি হয! 
দিবে। কেন হবে না? আমি তক্ষচারিদী হব । 
: শীক্ষী। দেফি কথা? দাঁদাঠাকুক বলেন, বিয়ে 
করে সংসান্বধর্ণ করাই ভালে! । : 
 লিবে। তা ভালো) কিন্তু তিনি আয়ে! বলেন ধে, 
কতকগুলি পুরুষ জার কতকণুলি মেয়ে "বিবাহিত 
খাক্ষ। ভালে!) তার! কেবল জগতের ফা করবে। 
বাই কেবল এক্ষ পলক জীবল যাপন করবে এ কেমন 
৪ 
লক্ষী). কিন্ত মনে রেখে! তুমি নারী। শেষ পর্য্য্ত 
এ কথা রাখতে পারলে হয়। 
নিবে। হৌক্‌ নানী । কিন্তু ভাই নারীজাতির 
ভিতরেই গাঁ, হ্থলতা প্রভৃতি নারীগণ জন্মেছিলেন । 
লক্ষমী। আবার সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীও জন্মে- 
'ছিগেন। গাগা লতার চেয়ে তারা কম নন। 
নিবে । হা! কম নয় বটে। তবে এ ছু* রকমেরি 
শ্রিশ্মোজন আছে? নীতা সাবিত্রী লীতা সাবিশ্রীরই মত। 
জাগা সুলভ বআফাব গাী ও সুলভারই মত । 
নলন্্ী। তোযার সঙ্গে তর্ক কর! ঘুস্কিল। ওকি! 
কে? 
খাইভে.গাইতে গ!গলিনীয় প্রয়েশ। 
সিন গীত। 
কেন মোর এমন হোল শুকনো! আখি পাষাণ মন! 


কীদূতে নারি, পরাণ খুলে বুকের মাঝে কি বাধন | 
( বুক ফেটে যায়-_যেন পাখর-চাপা! গে! !) 


বুক ফেটে যায় সইতে নারি, কাঙ্গা! আসে নাই কাদন! । -. 


কালো! মেঘ ছায়ার মতন জুড়ে হৃদয় খানি 

নাই গরজন, নাই বরষণ, নাইরে দামিনী 

চম্‌কি আপন অন্ধকারে মুদি যদি দু'নয়ন। 
অধরের কোণে হাসি উঠে ভয়ে থেমে ঘায় 
শ্বাসের তাপে আপনি পড়ি জগত পোড়ে হায় ! 
সবাই যখন হাসে খেলে, মলিন হয়ে যায় বদন 
নিরাল! ঘরের মাঝে, বসি যখন একা! 
আশে-পাশে কার! য়েন দেয় আসি দেখা 
ভাব-ভাষাহীন্‌ শু দৃষঠি স্থির অনিমেষ-লোচন। 


নিজের নিকট থেকে যে চাই কর্তে নিজে পলায়ন। 

নিখে। (পাগলিনীক় প্রতি) তুফি কে গা? 
 পাগ। আমি _আমি--হা$ ছাঃ হাঃ (বিকট হাসা) 

নিবে। ভূমি কোথায় থাকো? 

পাগ। যেখানে যখন থাকি । 

নিবে । এখন ফোখা থেকে এলে? 

পাগ। এ পুকুরের জলে ডুব দিয়েস্িলুম । 

নিবে। কেন 

পাগ। জালায়। বড় আলা গে!--বড় জাল! ; মনূতে 
গেলাম, ডুবে মর্তে গেলাম পান্সমুঘ মা। ভগ্জ হল, 
মনতে ভন হ'ল । ও! সেকিতয়! বড়তয়! বড় 
ভয়! (কম্পন) 

নিবে। কেন, ভূবে মধূবে কেন? 

পাগ। মর্ব না? মর্বনা1 বড়জালা গো ₹ড় 
আলা। সইতে পারি ম!। 

নিবে। কিসের জালা? তোমাক ফি কোনে! 
স্যাক়াম আছে? 

পাগ। জানি না ত7বুঝি না। ফিন্ধু বড় জালা। 
.এজালা উপরের নয়--ভিতরেয়। উঃ গুড়ে গেল! পুড়ে 
গেল। 

নিবে । তোমার কি জালা! বল মা। পাগ্সি তে! 
ভুড়িতে দেব। 

পাগ। শুনবে? তবে বল্ব1 হা বল্ব, তোমার 
কাছে বল্ব। তোমার কথা বড় মিষ্টি। এমন মিষ্টি 
কথা তো আর কোথাও শুনিনি । বল্্‌ব--তোমায় কাছে 
ব্লব। 

নিবে। বল মা। ৪ 

স্সাগ। আমায় তাড়িয়ে দেবে না? দে করুধে 
না? 

নিবে। কেন মা, ঘ্বগা কযব কেন? হারা 
স্বগার পাত্র নয়। 
পাগ। আহা জুড়ালো! একটু জুড়ালো! তবে 
বল্ব? তা বললে এই জ্যোৎঙ্গ! নিবে যাবে, এখুনি 
অখধার হবে, মেঘ রুররে, বাজ পড়বে 1 উকি ভীয়গ! 
কি ভয়ানক ! বলব? তবে বলব। 

নিবে । বল না, কিছু ভর নেই। 

পাগ। তবে শোনো । এক যে ছিল কুলীন 
বাছুনের মেয়ে, তার সোয়ামির ছিল আঠারোটা বিয়ে । 
শ্মনেক বছর কেটে গেল সোয়ামীর দাখে দেখ! নেই । 
মেয়ের বাড়ীর কাছে ছিল এক যাত্রার দ্বলের ছেলে। 
ফেঞ্জাতিতে নমঃশুক্র। মেয়ে তার মঙ্গে চলে গেল 


| ক্কাশীতে। কিছুদিন পরে অভাগিবীর এক ছেলে 


২. 


হোল) পা তাল, টাকা 
ল। পেলে মৈয়েটাকে মারূত, ভার গয়ন। কেড়ে লিত। 
:  ছু'দিন পরে-সে মেয়েটাকে ছেড়ে গেল। তখন মেয়েটা 
অন্ুপায় হয়ে এক 'ভাদর লোকের কাছে ছেলেটাকে 
বিক্রী করলে। পেটের জাল! বড়॥ জালা । শেষে 
মেয়েটা পথের ভিথারী -হো+ল।; তার ব্যামে! হোল । 
কররেজ ডাক্তার চিকিৎসা করলে ন1। শেষটা পাগল 
হগে গেল ।নকয়েক দিন পাগলা! গারদে থেকে সেখান 
থেকে পালিকে এল। শুনলে তে? রূপকথাটা 
শুনলে হা? এখন তাঁর প্রাণে আগুণ জলচে 
উঃ পুড়ে গেল! পুড়ে গেল ।- 
:7 নিবে ।.-দয়াময়কে ডাকো । সব জাল! জুড়াবে। 
পাগ। ডাকতে . পারি নে। ভয় করে, জজ্জ! 





করে, মা, লজ্জা; করে।--আমি কি তাঁকে ডাকতে । 


পারি ।. 
নিবে। কেন পারবে না? তিনি যে পতিতের 
বন্ু'পতিতেরঃপ্রতিই তার বেশী দয়। তোমার. চোখের 
জলে সব পাপ ধুয়ে গেছে। এখন এক মনে তাকে 
ভাকো। 
₹ ১গাগ। (ধুয়ে গেছে !: সত্যি? 
নিবে। হা। 
৪১ পাগ। আহা, কে মাতুমি আমার বৃক জুড়ালে? 
মা, তুই আমার মা হবি? আমি তোর কোলে 
থাকর।, 
_নিবে,। ভুমি আমাদের বাড়ীতে থাকে । 
পাগ॥... না না, তাযাবে! না। কারো বাড়ীতে 
যাবো না। 'আমি পাগলী, আমি ডাইনী, তবে যাই, 
যাই মা এখন যাই। আর একদিন আসব, তোর কাছে 
এছ জুড়ার ৷. : 
(জত প্রস্থান) 
চিকন হায়'অভাগিনী !. চল দিদি আমরাও বাড়ী 
বাই 
*. উভয়ের প্রস্থান । 


ভারতমহিলা ও রাজ! রামমোহন 
রায়। 
(রামমোহন স্মৃতিসভায় রিবৃত ) 
(শ্রীতিঘন্ঘা দেবী বি-এ) 
আজ যে মহাপুরুষের শ্রাদ্ধবাসরে, আমরা 
আমাদের শ্রদ্ধী নিবেদন করবার জন্যে সমবেত 


হয়েছি-_সর্বব প্রথমে তীর উদ্দেশে অন্তরের সভক্তি 
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প্রণাম হল লজল্া 
ভার সর্বতোমুখী প্রতিভা,' চরিত্রবল, হুদয়ের 
উদার, বিশ্বপ্রাগতা, মানব-মৈত্রী, কতদিকে -কত 
কাজ করেছিল, সে সব বিষয়ে আমার চেয়ে ভ্ানী 
ও গুণী অন্য সকলে জানাবেন; ীর সহৃদয়তা ও 
করুণায়. আমাদের বঙ্গনারীগণের জীবনে, থে নব 
যুগের সৃষ্টি হয়েছে, আমি শুধু সেই কথাটিই 
জানাব... .... রঃ 
জীবনকে আকড়ে, ধরে খাক্বার জন্য, প্রাণী 
মাত্রেরি, বিশেষ করে মানবমনের প্রাগপগ চেষ্টা 
আর একান্তিক আগ্রহ "দেখা যায় । মরতে আমর! 
সহজে চাইনে, জীবনে স্থখ ন! থাকুলেও বেঁচে 
থাক্বার সব দার্থকতা চলে গেলেও “তরু দেখি 
মানুষ বেঁচে আছে, বেঁচে থাক্তে: চায়। তাই 
মনে হয় জীবনের প্রতি এই অচল নিষ্ঠা কখনই 
বৃথা নয়-_-সংক্কারের মত দৃঢ় এই বাসনার অস্তগুর্চ 
কারণের মর্দ্দ আমরা নিশ্চিত না জানলেও কারণ 
যে আছে সেটা নিঃসংশয়। যে বাঁচতে চায় তাকে 
বাচতে দাও-_সে. তার জীবন পরিণতির. মুখে 
অগ্রসর করে নিয়ে যাক সে পথে বাধা হোয়োনা॥ 
তাই প্রাণ-হানি করবার.মত মহাপাপ আর নেই... 
পরকে হত্যা করাত দূরের. কথা-_আত্মঘাতী 
হওয়াও এই-কারণেই মহাপাপ বলে গণা । আবরার 
এও দেখি, জীবন-নিষ্ঠ এই মান্ুযই জীবনকে 
তুচ্ছ করে, স্বেচ্ছায় ম্বৃতযুকে বরণ করে অমর 
হবার আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল । বিশেষতঃ ধর্মের 
অনুশাসন বলে মৃত্যা-বিধান যখন প্রচারিত হয়. 
তখন মানুষ মরতে আর মারতে িধামাত্র বে বো 
করে না । এক: সময়ে স্বামীর সহিত সইমরগ 
এ দেশে বিধবা রমণীর পক্ষে জীবনের স্ববর্ধার 
বলেই প্রচারিত হয়েছিল | এই সাহস ধিনি করতৈ 
পারতেন তীর কীর্তি-গোঁরবে পিতৃ-মাতৃ-শশুর, 
তিনটি কুলই মহিমান্বিত হত, তিনি 'রমণীসমাক্জে 
প্রাতঃস্মরণীয়া হতেন, ফলে 'তার ভাগ্যে পতি- 
লহবাসে অক্ষয় ন্বগ্গলাভ হত। যে মান্গুষ প্রাণ 


 ভূয়ে ভীত; জীবনের সুখ-সন্ভোগ তুচ্ছ করে, 


মহত্তর কর্তবাকে বরণ করে নিতে অগ্রসর হয় না, 
আমর! তাকে করুণার চক্ষে দেখলেও প্রশংসা- 
ভাজন মনে করি না, তার জীবনের অনুসরণ করতে 


, বিনর্জজন - করতে পারে--তার এই আত্মত্যাগ 


' সহমরণের অনুশাসন, আর আমাদের পুর্ব পিতা- 


লায়ন জনক যে, মুহূর্তে সব! 
পরিহার করে, হাসিমুখে স্বলস্ত চিতায় উঠে জীবন 


আমাদের সমস্ত মনকে শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে অভিভূত 
করে ; সেই-মুগ্ধ অবস্থায় কাজটির মধ্যে ন্যায় অন্যায় 
ভাল মন্দ কোথায় কত থানি কিন্বা কতটুকু আছে 
কি নেই, সে সর বিচার-বিবেচনা করবার শক্তি, 
আমাদের থারে না, এমন কি প্রবৃত্তিও চলে যায়। 


মহীদিগের স্থেচ্ছায় অকুষ্ঠিত চিন্তে সে বিধানের 
অন্নুসরণের দৃষ্টান্ত এই ভাবেই সাধারণের মনকে 
মুগ্ধ করেছিল। ক্রমে অবস্থা এমনি হোল যে 
স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দ চিত্তে সহমৃতা না হলে, তার 
গ্রতি বল প্রয়োগ হোত। 

এদেশে সহুমরণ প্রথা! প্রচলিত ছিল, কত যুগ 
যুগ ধরে এই নিষ্ট,ব নিয়মটি অধ্যাহত ভাবে চলে 
এসেছিল--তার প্রমাণ আমাদের ধর্মশান্ত্র পুরাণ- 
ইতিহাস হতে জানা যায়। শান্ত্রকারেরা এর 
পোষকতা৷ করেছিলেন, জনসাধারণের সম্মতিলাতে 
সম্মানিত হওয়ায় ইহা ক্রমে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল । 

মৃত্যুর নিকটেই আমরা সাচ্চা আর মেকি 
পরথ করে নিয়ে থাকি। যেখানে আন্তরিক প্রীতি 
আছে সেইখানেই মানুষ জীবনকে তুচ্ছ করে, 
মৃত্যুকে আনন্দে বরণ করে। স্মুদেশপ্রেমিক. 
স্বদেশের জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করেন, সন্তানের ৷ 
শুভ-কামনায় মাতা মৃত্যুকে গণাই করেন না, 
ভগবন্তত্ তাকে লাভ করবার জন্যে সকল কুচ্ছ,- 
সাধন বরণ করে", প্রাণপণ করেন। কথায় বলে 
মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন । আর যে প্ররিয়- 
জন-বিচ্ছেদে নারীর জীবনের সমস্ত কল্যাণ ভ্রঙ্ট, 
লমস্ত প্রয়োজন নিরর্থক হয়ে যায়_-তার জন্যে 
মরা বড় কথা নয়, বিশেষতঃ এ মরণে যখন ইহ- 
পরতঃ স্বামী-্ত্রী উভয়েরই মঙ্গলের সন্তাবনা, তখন 
প্তী যে স্বেচ্ছায় সত বরণ করবেন তা"তে আশ্চ- 
য্যের বিষয় কিছুই নাই। মহাভারতে দেখি খধি- 
শাপের পরিণাম-বশতঃ মহারাজ পাডু যখন অসময়ে 
মারা পড়লেন-_তখন মাদ্রী সহম্থৃতা হলেন.। তিনি 
মহারাজের প্রেয়সী মহিষী, লোকান্তরে ভার সহবাস 
স্বামীর পক্ষে অধিকতর স্থখের হবে জেনে-_কুন্তী 
সম্তানপালনের কর্তব্যভার গ্রহণ করে বেঁচে: 
রইলেন । - 

সহমরণ-প্রথ। কেন যে প্রচলিত হয়েছিল, এর 
অর্থনৈতিক কিংবা সমাজনৈতিক কোন প্রকৃষ্ট 
কারণ... কি... সার্থকতা, কালবিশেষে ছিল কিনা ! 
জানিনে ,.কিন্তু এ যে নিষ্ঠুর প্রথা এ বিষয়ে 
কারো মনে-সন্দেহ নাই, তখনও ছিল না। কেননা 
আঙ্গরা হারীত প্রভৃতি খঘির৷ এ নিয়ম স্থসংস্থা- 

খু 
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পিত করবার চেষ্টা করলেও» ভগবান মনু ব্রশ্গা- 
চধ্যয এবং নিষ্কাম ধণ্-সেবাকেই বিধবা নারীর 
শ্েষ্ঠতর কর্তৃবা বলে' নির্দেশ করেছেন। 
রাজা রামমোহন রায় যখন এই নিষ্ঠুর নিয়ম 
উচ্ছেদ করবার জন্যে অন্ধ্র ধারণ করলেন, তখন 
শান্্বিচার করে দেখিয়ে ত দিলেনই যে, একে 
ধর্মের অনুশাসন-স্বরূপে মেনে নেওুয়! চলে না-_ 
বরং এটি কামা কণ্মী বলে ভারতবর্ষের যে বিশেষ 
আদর্শ নিষ্ধাম-ধর্্ম-পালন, তাকে হীন করা হচ্ছে। 
বর্গলাতের লোতে পুণা-মনুষ্ঠান করলেও, তার মুল 
আদর্শটি খাটো হয়ে যায়। এই জন্য রাজ। বল- 
লেন অনুমরণ-প্রথ! শুধু নিষ্ঠুর নয়, এতে জীবনের 
আদর্শ ছোট হচ্ছে__মানবমনের দৃষ্টি অসীমে 
প্রসারিত না হয়ে, সঙ্ধীর্ণ ঠাপ্তীর মধ্যে আবদ্ধ 
হচ্ছে। এতে জীবনের মূল্য হ্রাস হয়ে যাচ্ছে, 
মানব-শাত্মার উন্নতির পথে অন্তরায় উপস্থিত 
করা হচ্ছে । জাবনের যে আদর্শ শ্রেষ্ঠ তম, তাকে 
স্ত্রী পুরুষ-নির্বিবশেষে সকলের- মনের সম্মুখে 
জাছ্দ্বলামান ও প্রাণবান করে রাখাই ধন্মের অনু- 
শাসন আর লাধনা। 

কাজের চেয়ে, যে মনোভাবের প্রেরণায় মানুষ 
কাজটি করে, সেই মনোভাবের শক্তি অনেক 
তধিক। কাজ বাহিরের একাশ, নানা বাধা- 
বিপ্ভিতে তা” খণ্ডিত আর লক্গ্যন্রষ্ট হওয়া৷ অসম্ভব 
নয়, চোখের উপর যা দেখি, মনের মধ্যে যা আছে 
তাকে হরত সম্পূর্ন ব্যক্ত করতে পারে না। তবু 
মনোভাব যাঁদ অব্যাহত থাকে_-তবে মানুষের 
চেষ্ট। কখনই বার্থ হয় না__বারংবার থণ্চিত হলেও 
একবার সে অথণ্ড মুর্তিতে প্রকাশ পায়ই । রাজ! 
রামমোহন এ যে প্রচার করলেন, জীবনের শ্রেষ্ঠ 
আদর্শ নিক্ধাম-ধশ্ম, আর স্ত্রা পুরুষ উভয়েই মে 
ধণ্মের সমান অধিকারা, বেঁচে থাক্বার অধিকার 
কারো চেয়ে কারো কম নয়; বিধবা নারী মরণে 
পুণ্যতর লোকের অধিকারী হন, তার বেঁচে থাকল 
তিনি নিন্দনীয়, একথা একেবারে মন্বীকার করে 
শাস্টরপ্রনাণের সঙ্গে যখন দেখিয়ে দিলেন, জ্াৰনের 
যেট সবচেয়ে বড় জিনস তা? পেতে হলে, উভয়কেই 
এক পথে চল্তে হর-_-তখন নারার জাবনের মুন্য 
কত বেড়ে গেন। দাড়াঝার জায়গাটুকুও যার ছিল 
না, সে দেখলে পথ ঢল্বার অধিকারও তার আছে। 
এই সময় হতে আবার নৃতন করে স্তাশিক্ষার সৃত্র- 
পাত, স্ত্রী-্বাধীনভার পঞ্ষপ/তী লোকের আবিভাব 
হয়। এক সনয়ে ব্রঙ্গাবাদিনা নৈত্রেঘী, গার্ী 3 বিত্রধা 
খনা, লীলাবতী; বারনারা ভ্রৌপদা, স্ুভদ্রী, সংযুক্তা, 
জনা; সাধবী জানকী, গান্ধারী, সাবিত্রী যে গোরবে 
গৌরবাস্বিত ছিলেন, একদিন তারাও দে মহনীয় 
স্থান আরধকার করতে পারবে এমন আশাও 


২২৮ তখবোহিলী 
মনে স্থান পেলে শি রগ বাখে জীব 
নকে. গতি দেয়, 7৭3 তোলে; তাই 
আমরাও সম্মুখে. চেয়ে আছি, ভারতের 
গৌরবের দিন বখন আবার. ফিরে আসবে, রি 
আমাদেরি মেয়ের! দেশের পুরুষের কাজের সহায় 
হবে, জীবনের পথে তা'দের অগ্রসর করে ছুঃখ সাধ- 
নার দিনে তা'দিগকে উৎসাহিত করবে, তাদের 
জীবনের আদর্শকে কিছুতেই হীন হতে দেবে না, সতী 
স্বামীর, মাত৷ পুত্রের, ভগ্নী ভ্রাতার সাধনার পথে 
উত্তরসাধকের কাজ করতে পারবেন, সহায় হবেন, 
অন্তরায় কখনই হুবেন না। 
আজ আমাদের এই দেশে তর্পণের তিথি 
এসেছে, আমর! আমাদের পিতৃপুরুষদের স্মরণ 
করে, প্রতিদিন মাষ্ট্রোচ্চারণ 'করছি। শরতের 
আকাশে শারদ-ভ্র| দেখা দিয়েছে-_কোন্‌ সেই 
স্থমেরুর সুদুর পথ হতে উত্তরের শিশির বাতাস 
বয়ে আসছে_-এ যেন আমাদের পূর্ববগতদেরি- 
রি নিশ্বাস_ভর1 নদীর গদগদ কে যেন 
শ্রাদ্ধের মস্ত উচ্চারিত হচ্ছে ২৩ মধু 
বাতা খতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিদ্ধবঃ | মাধবীর্ন 
সাস্ত্বোষধীঃ। মধুনক্তমুতোষস! মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। 
নঃ. পিতা। মধুমান্নো৷ বনপ্পতিঃ, মধু- 
মান্‌ অস্ত সূর্ব/:, মাধবীর্গাবো ভবস্ত নঃ। 
বায়ু মধু বহন করিতেছে, সমুদ্র মধু ক্ষরণ 
করিতেছে, ওষধি বনস্পতি সকল মধুমান্‌ হউক 
গো! সকল স্থুমধুর দুগ্ধ দান করুক। রাত্রি মধু 
হউক, উ্! মধু হউক, দ্যুলোক ও ভূলোক মধুময় 
হউক, সূর্য্য মধুমান হউক, মাতা! ও পিতা। মধুময় 
মঙ্গলভাবের অনুকরণ করুন। 
আমরাও আজ স্বর্গীয় রাজ! রামমোহনের 
উদ্দেশে বলছি-_-ও' যন্তয়াদ্াতি বাতোহয়ং, সূর্যাস্ত: 
পতি যন্তয়া। যম্মাদ্ধিয়ঃ প্রবর্তস্তে, স দেব স্তাং 
শ্রসীদতু ॥ হংসাঃ শুরীকৃতা। যেন, শুকাশ্চ হরিতী- 
কৃতাঃ। ময়ুরাশ্চিত্রিতা যেন স দেব স্ত্বাং প্রসীদতু ॥ 


আর্ধ্যবিবাহের অভিব্যক্তি । 
আধুনিক) 

(ইনগন্নাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, বার-এাট-ল ) 

হিন্দুজাতি জীবন্মত হইলেও আজও জীবিত। 
প্রাচীন গ্রীস, রোম ও আ্যাথেন্দ কোথায় ? কোথায় । 
ব্যাবিলন, আ্যাসিরিয়া ও নিনেভ)? কোথায় ঈজিপ্ট 
ও. ইরান? হায়! সে সব পুরাতন জাতির 
তন্তিত-গৌরব আর'নাই,-আর ভারত-_সমসাম- 
য়িক ভারত,_ এখনো  পূর্বববৎ বিদ্যমান রহিয়াছে। 
কোনো জীবন্ত জাতির অভিব্যক্তির সীমা নির্দেশ 
করা যায় না,_তাই আধ্যবিবাহের অভিব্যকিও 








পত্রিকা কা 


এখনো অগ্রতিহত, বেগে নি শেষে ক 
ফরাড়াইবে, কি প্রকার রূপ ধারণ করিবে, কে: 
বলিতে পারে? অতএব আর্ধ্যবিবাহের অভি-. 
বাক্তির ইতিহাসকে দুই ভাগ বা অংশে বিত্ত 
করা যাইতে পারে-__একটা ভাগ প্রাচীন আর 
একটা ভাগ-আাধুনিক। “তরাঙ্মা”বিবাহে আর্ধাবিবাহের 
ইতিহাসের প্রাচীনাংশের পরিসমাপ্তি. 
রোযকেরা যাহাকে বলিত 8/১0980819001% 
( অর্থাৎ ৮০7810) 018৮9 5) 79879776888) 
বৈদিক খাবিরা তাহাকে “পিতৃ” বলিতেন । 
অধুনা “পিতৃযজ্ঞ” রূপান্তরিত হইয়া “আছে” 
পরিণত হইয়াছে। শ্রান্ধের মৌলিক অর্থও, 
0099$০-018101])--"আব্ধয়। : দীয়তে যগ্মাৎ, 
আদ্ধং তেন নিগদ্যতে।” মৃত পিতৃদিগের উদ্দেশে 
শ্ধাপূর্ববক অনুষ্ঠেয় কণ্মই শ্রাদ্ধ, তাহাই আধুনিক 
পপিতৃযঞ্ক 1” 4১009৪৮০1-5:019101]) বা “শ্রাদ্ধের” 
প্রভাবে পরোক্ষভাবে সর্বপ্রকার ছুষণীয় বিবাহ- 
প্রথা একরকম অন্তহিত হইয়া গিয়াছে। ব্রাঙ্গা- 
বিবাহই এক্ষণে সর্বববণের পক্ষে প্রশস্ত ।. কারণ, 
্রাক্ষোদ্বাহজাত সন্তানগণ উদ্ধী অধঃ একবিংশতি 
পুরুবকে পবিত্র করে অর্থাৎ “পুন্নামক & নরক” 
হইতে উদ্ধার করে। অন্যান্য বিবাহের সন্তান 
অপেক্ষা এই বিবাহের সন্তানেরা 19311001) 
0010799: 01 80699607380) 058091019068 


বা অধিকতম সংখ্যক উর্ধ-অধস্তন পুরুষকে উদ্ধার 





* “পুল্লামনরকাৎ আয়তে “পুর"ইত্যু্যতে*- “পুজপকে 
0০00919 “ত” দিয়ে “পুর্লামনরকে*র ত্রাণকর্তা স্বরূপ 
দাড় করান হইয়াছে । 9০1016 “ত” ন! দিলে *ক্রায়তে” 
অর্থাৎ ত্রাণ কার্য কেমন করিয়! হইবে? 156১9190£1- 
০9115 “পুত্র” শব্দের 91819'ত"হওয়! চাই,যাঙ্কতে 917819 
“তই আছে) 1)98019 “ত+ ট|.. +[১/93 001৫,” 
বা “ধর্-জাল” ছাড় আর কিছুই নহে । “পুক্পামক নর-: 
কের” কথাট। কোন রকমে আন! চাই, তাই «পুত্রকে 
“পুত্র” কর হইয়াছে । আর একট। প্রমাগ--খেনে “নরক” 
নাই-_একুশট। নরক পৌরাণিক মুগে কল্পিত হইয়া- 
ছিল। ছক বালককে যেমন 'ভূম্কুর' ভয় দেখাইয়। 
শান্ত করা হয়, ভগ্মাবহ নরক সঞ্ল কল্পিত করিয়! 
অশিক্ষিত কুসংস্কারাপর মাধারণ হিন্দুদিগকে তেমনি ধর্মপথে 
রাখিবার চেষ্ট। হুইয়াছিল। ই একহ কারণে 

“রাদদণ্ড” অর্থাৎ রাঙ্ধনৈতিক দওও কতকট! প্রায়" 

শ্চিত্” দণ্ডে পরিণত হইয়াছিল। খণ্েদের খধির। 
01001001909 ছিলেন, ত]হারা নরকের ধার ধারিতেন 
না। যমলোককেই স্বর্গ (31551001) মনে করিতেন । 
ইন্্রার্দি দেবতাদের সঙ্গে একটা চুক্তি বা রফা করিয়! 
লইতেন_-তাহাদের সোমরস ঝা! সুরা দিতেন ও নিগ্গেরাও 
খেতেন, এবং তৎপরিবর্তে দেবতার! তাহাদের শত্রনাশ 
করিতে সহায়তা করিতেন, সত্রী গরু পু দ্বাস দাসী 
ধন ও শত বৎসর আম়ুও দান করিতেন । 


0019) 
কার্তিক, ১৮৪* 


২২৯ 


সলভিজিললস্টী জি ক্লিট 
করে.। - এ ছাড়া, আবার ব্রাঙ্গা বিবাহে কন্যা দান | প্রভৃতি নানা জাতির উল্লেখ “মুগ্রারাক্ষসে” দেখিতে 


করিলে কন্যাদাতার স্বর্গ লা হইবার সন্তাবনা ; 
এই বিবাহের এই মন্্রটাই তাহার প্রমাণ--“কন্যাং 


পদ্বিজাতিশর্দগের, : বিশেষতঃ  ব্রাহ্মণদিগেরই 
ম)0091015 ব1 একচেটে ছিল। মন্ুর সময়ে এই 
বিবাহের একটা 98116096107. বা কড়ার দাড় 
করান হইয়াছিল-_শ্রতশীলবতে দানং কন্যায়াঃ” 
(মনু ৩২৭) বেদজঞ ব্যক্তিই এই বিবাহ প্রথা 
হ্বার দারপরিগ্রহ করিতে পারিতেন। অতএব 
বেদপাঠে অনধিকার হেতু শুত্রের! ক্রাক্ষাবিবাহ 
করিতে পারিত না, প্রকৃত পক্ষে তাহাদিগের 
18500800101 বা ধণ্্মবিবাহ করিবার অধি- 
কারও একরকম ছিল নাঁ। ধর্ম্মাবিবাহের স্ত্রীই 
প্রকৃত পত্থীবাচ্যা । 

 মনুক্ত 82116০51107. “শ্রচ্ত শীলবতে দানং 


কন্যায়া” যাজ্ভবন্থ্যসংহিতায় দৃষ্ট হয় না-__শূদ্রদিগের 


এই এন্থবর্ণ-স্যোগ”__অতএব উচ্চবর্ণের অনু- 
করণেচ্ছু সংশুদ্রেরা ব্রাক্ষোদ্ধাহ-প্রথা অবলদ্ন 
করিতে লাগিল । আজকাল ( তদ্বিপরীতে প্রমাণ 
না থাকিলে ) সর্বববর্ণের বিবাহ ব্রাহ্ম বিবাহ বলিয়া 
70107089019 70938000810) রূপে পরিগৃহীত 
হুইবে। 

স্্রীধন কাহার প্রাপ্য কাহার অপ্রাপা, তন্‌ 
নিরণযার্থই আরধযব্যবহারশাস্তর বা হিন্দু-আইন মন্বনু- 
মোদিত আট প্রকার বিবাহ স্বীকার করে, যেহেতু 
বিবাহভেদে ভ্্রীধনের স্বামিস্থভেদও হয়। এতদ্ছারা 
ইহা প্রমাণ হইতেছে না, যে এই শান্সোক্ত 
আট প্রকার বিবাহের অন্তিরিক্ত অন্য কোন বিবাহ- 
প্রথা স্বীকৃত হইবে না। মনু বলেন “াচারো 
পরমে। ধন্মঃ”, অর্থাৎ “01887 [):০০0£ 0? 0080208 


959171099 01)9 71062) 09001 0109 18” ) & 


দেশ কালজাতিবিশেষে আচারেরও তারতম্য হইয়! 
খাকে। এইরূপে হয় বলিয়াই মান্ধাতার আইনেরও 


উন্নতির আশা করা যাইতে পারে_0996০ঘ) 
108700001899 159 0990. 197 10], 0109 1510 


চ24০০০৩, 

তারতযুদ্ধের পর অভিজাত রাজন্যবর্গ ক্ষয়- 
প্রাপ্ত হওয়াতে নান! বৈদেশিক জাতিরা গঙ্গ- 
যবন, কিরাত, কম্থোজ, পারসীক, বাহলীক, হন 


*. এই কথা স্থিরতর থাকিলে সহমরণ প্রভৃতি 
ন্যায় প্রথ। উঠাইতে.পার! যাইত না।. তং সং। . 











পাওয়া যায়। অতএব এই সব বৈদেশিক জাতির 
ঘাত-এ্রতিঝাতে আর্ধাদিগের ধর্ম ও আচারেরও 
পরিবন্তন ঘটিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে নান! ধশ্ম. 
সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হইল-_মহাভারতে ভারত- 
যুদ্ধের যোদ্ধাদিগের ভালিকার ন্যায় “দশকুম।র- 
চরিতে” এইসব অভিনব ধ্মসন্প্রদায়ের সেইন্ধপ 
লগ্বা-চৌড়। একটা তালিকা প্রদন্ত আছে। ক্রুঃম 
ক্রমে বৌদ্ধধর্ম, ইসলামীধন্্ম ও খষ্টানীধর্ষে সং- 
স্পর্শে আসিয়া ভারতবাসীদিগের মধে। কাহার 
কাহার মতিগতি-ভাবের পরিবর্তন ঘটিল। ইহার! 
কতকটা আর্ধ্যাচার কতকটা! বৌদ্ধ, মুসলমানী ক 
খুষ্টানী আচার ও ধর্ম অবলম্বন করিল-_-বৌদ্ধধর্থের 
অবনতিকালে তান্ত্রিক-সপ্প্রদায় আবিভূতি হইল-_ 
মুমলমানধর্মের প্রভাবে শিখ-সন্প্রদায় ও খৃষ্টান 
ধর্মের সংস্পর্শে ব্রাঙ্মমমাজ, বিশেষত, নববিধান- 
সংপ্রদায়ের স্ষ্টি হইল। 

বাহান্তর সালের তিন আইনের পাণ্ুলিপি 
সম্বন্ধে মাননীয় গ্রিফেন সাহেব বঙ্গব্যবস্থাসভায় 
ত্রাহ্মদমাজ-সন্ন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন__ 
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012901৮6 7911210173, 070 076 1009৮ 11104 01 
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100৩ 07001659159 17810000510076 00108) থিটা 


51019 090151591) ৮11) 91700197 00980 0005 


009591৮811৮09, 

অর্থাৎ একাধিক বিষয়ে ব্রাঙ্গামমাজ জামাদের 
চিন্তাকর্ষণ করে, বিশেষতঃ এক বিবয়ে তো করেই-_. 
্রাঙ্গধপ্দা : একাধারে দেশীয় ধর্মাসমূহের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা অধিক ইউরোপীয় ভাবাপন্ন এবং ধর্মের 
সর্ববাপেক্ষা! জীব ত দেশীয় ইউরোপীয় সংক্ষরণ। 


্রাঙ্মামমাজের স্থাপনকর্তা। হচ্ছেন স্থৃবিখ্যাত রাম- 


মোহন রায়। তিনি চল্লিশ বৎসর পূর্বে ত্রাক্ষ- 
সমাজ সংস্থাপন করেন কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর 
্রাঙ্গের! ছুই দলে বিভন্ত  হইলেন-__মাদিত্রাঙ্মা- 
সমাজের রক্ষণশীল ব্রাহ্ম ও কৈশব বা উন্নতিশীল 
্রাহ্ম/“উন্নতিশীল” ব্রাঙ্মগণ “রক্ষণশীল ব্রাঙ্গাদিগের 
অপেক্ষা হিন্দুদিগের সহিত অনেক বেশী পৃথক হইয়! 


|. পড়িয়াছেন । 


+.ছ-ু্ল্্লু 
৮171 


ধের ধা 

_. বলা বাহুলা, এই সব দশ আনা পরহ্থী) ৬ 
আনা্ধপ্মীদিগের প্রতি যোল আনা খাটি হিন্দু আইন 
যুক্ত হইতে 'পারে না তথাপি যতদূর সাধ্য ব্রিটিশ: 
 খম্মাধিকরণ এই: অসাধ্য সাধন করিতে চেষ্টা 
কন্িয়াছেন। একটা উদ্দাহরণ দি। [760)9১ 
1150008 প্রভৃতি জাতির পূর্ব্বে হিন্দু ছিল, 
পরে. মুপলমান ধর্মী অবলম্বন করিল, কিন্তু 
: মুদলমান ধর্্ের সহিত, মুসলমান আইন বা! বাব- 
হার শান্তর গ্রহণ করিল না। হিন্দু আইন দ্বারা 
তাহাদের, উত্তরাধিকারিত| ও. সর্বপ্রকার. সা 
নির্ণীত হইতে লাগিল। : 7৮০)99 1190)00দের 
সাদ দ্বারা সম্পাদ্দিত: হয়। 


নি বা উত্তরাধিকারিতা এককপ, ১ 
জানি নিরাহের 99%01479 বা উতর [ 





॥ আর্মীধর্শোর দোষগুণ বিচার করার | 
০৮৮৯ সকল, 
অভিব্যক্তি * 





নাই। 1 18589 ভা 
38. (জমশঃ ) 
রা ্য্পালীন্ সে 

২... ষংবাদ। 
আনিত্রাক্গসমাজ মেডিকেল মিগনের শ'খাঁরূপে ঝোস্কাই' 


অঞ্চলে ধারবার নামক স্থানে শ্রীযুক্ত কালী প্রসন্ন বিশ্বাদের 
তত্বাবধানে একটি মেডিকেলে নসন স্থাপিত: হইয়াছে,।, 
এখানে দরিদ্রদিগকে বিনামূষ্যে হোমিওপাখিক উবধ, 
বিতরণ করা হয়। গত. জুলাই মাসে যখন এখানে 
ইন্য, য়েষ্জা এপিডেমিক প্রথম আরম্ভ হয় তখন এই 
মিসন'হইতে প্রা ৬* জন উক্ত রোগাক্রস্্ রোগী, 
চিকিৎসিত হইয়। আরোগ্য লাভ করে। বর্তমান দ্বিতীয়: 
এপিভেমিকে বহু রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে. 


| রোগী ষংখ্য। দিন দিন ব্বদ্ধি হইতেছে: এক্ষপে: এট 


মিষনটি ক্রমেই জন; স!ধারংণর দৃষ্টি আকর্মণ করিতেছে 
এবং যাহাতে ইহা চিরস্থায়ী হয় তাহার বন্দে হই 
তেছে। এই মিসনের আর্থিক ব্যবস্থা মাপূর্ণ স্বতন্।, 


এই মিসন দ্বার! যে ব্রা্গসমাঁজের প্রচার কাধ্যের 


. আ্রীধনের, অধিকারির ভেদ! সহা়তা হইবে তাহাতে সেলাই, ৯ 


হইয়া থাকে, । [0960099. 21৩০০এদের বিবাহ হিন্দু 
খারধামামত না হইলেও, হিনদু,বিরাহে যাহা, শাস্ত্রে 
দোযগীয়-বল। হ (যথা শুক্ষ,. গ্রহণ পূর্ববক 
৬ 
(অর্থাৎ 1199 1:000 81]. 008 18790791090810)19) 
: এবং ত্রাঙ্গ বিধাহ: হিন্দুদিগের মধ্যে. যেমন শ্রেষ্ঠ, 
. 1540)99 119790//দিগের মুসলমান ধরমানু্ঠানে 
৮ বা তাহা ব্রাক্মাবিবাহের ন্যায় শ্রেষ্ঠ । 
আতএব ত জ্ীধনের যেরূপ, 995০18090 
১.4 দার 10,9০দেরও  ব্রাঙ্গ- 
491880 বা রি ০১৪ 

খা রত, ৯ ' 


৮১ ৮৬৮ 
শপ 
১ ১০ 


" সি 1৮: 


শাগসী ৬ে কার্তিক শনিষার বেহাল আগ, 


সমাজের পঞ্চ্ঠিতঘ সাম্মংসরিক পো 
ওটার পরে. ব্রাঙ্গধন্মের পারায়ণ ও 
ছয়টার পরে ত্রন্ষোপাসন। হইবে । ব। 
স্থল সাস+-১.১৬৭ দি াস 
বেহালা, ১৮৪০ শক, শ্ীনীপকান্ত মুখোপাধ্যায় 
: সা কার্তিক খু. 0.0 আম্পাক |. 


0, 


পাক ০ নি 151 
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প্রিক" 


শা হ্াগিহগ্ আন্ীজাল্খল বিন্নাবীএ ভি গঞ্ইলপ্তজাল । লরীৰ লিক গালললন্ণ জিব াল্জজিহজছ নিধন । (নী 


থষ্ধন্যাঘি অঞ্ধলিহন্দ ন্ধাস্ময' ঘঞ্জমিণ লশ্ধীলিলহখুষ ঘুঙ্খস॥লিনদিলি। থধাঞ্র লাখ দীঘাললঞঃ 
স্বাহলিকানস্িজঙ্ঘ যললাবা্নি। লহ্িক্‌ গীলিদাও়সিয জাথ' লাগ লঞ্ঘ। লুঘাজলঞৰ » 





জত্যধর্থ ও উপধর্থ। 

বর্তমান যুগে বাহিরে বাহিরে দেখিলে হতাশ! 
আসিয়া, হৃদয় অধিকার করিতে চাহে বটে যে জন- 
সাধারণ, বুঝি অসাম্প্রদায়িক ধর্মের উপযোগিতা 
উপলব্ধি করে না।. মনে হয় বটে যে, প্রত্যেক 
মন্ুয্াই যেন একটা-ন1-একটা সাম্প্রদায়িক ধর্মের 
গপ্তীর ভিতরে থারিতে, .পারিলেই তৃপ্তি বোধ 
করে,শান্তি অন্ুভর.করে। মনের ভিতরে তখন 
_ এই সংশয়ওআসে বটে যে, অসাম্প্রদায়িক ধর্মে 
' মাহায্ক্য প্রচার করিয়া, লাভ কি? এই সংশয় 
_ অমুলক-ম্সামাদের হতাশ হইবার কোনই কারণ 
দেখা,বায়ন|।.. একটু তলাইয়৷ দেখিলেই আমর! 
বুঝিতে পারিব, যে.রর্ভমান যুগের অন্যতর প্রধান 
লক্ষণই হইল অসাম্প্রদায়িক ধর্ট্দের অনুসন্ধান 
তরু যে জনসাধারণ সাংপ্রদায়িকতার ভিতরে থাকিয়া 
তৃপ্তি লাত, .করে,, শাস্তি অনুভব করে, তাহার 
কারণ ন্যায় বিভীষিকা ও আলস্য । সাম্প্রদায়িক 
ধর্ম অবলাশ্বন. করিলে আপন সম্প্রদায়ের পাচজনে 
যেব্ূপ চলিরে সেইমত অনুষ্ঠানাদি করিলেই আর 
কোন ঝগ্চাট থাকে না; ,পীচজনে জানিল যে তুমি 
ভাহাদিগের ধর্মমত স্বীকার কর এবং তুমিও 
আপনাকে গ্রবোধ দিলে যে তুমি যথাযুক্ত ধর 
চা কর ভোমার হয়ে সা সা ধের অধি- 
২৬ সে কথা না তোমার সম্প্রদায়ের 





লোকেরা, না তৃমি নিজে, অনুসন্ধান করা আবশাক 
বোধ করিলে। সাম্প্রদায়িক ধর্মের, ধর্োর বহি. 
রাবরণের সহিত ঘনিষ্ঠ সন্ধন্ধ না হইয়া যাইতে 
পারে না। কিন্তু অসাম্প্রদায়িক ধর্ম অবলঙ্ধন 
করিলে ভগবানের সহিত আমাদের প্রত্যক্ষ যোগ 
নিবদ্ধ করিতে হইবে, আত্মনির্ভর অবলম্বন করিতে 
হইবে, সাধন! করিতে হইবে। তুমি অপর পাচ- 
জনের সঙ্গে মিলিয়া মিশিযা! নিখু'তভাবে অনুষ্ঠানাদি 
সম্পন্ন কর বানা কর, তাহা অবান্তর কথা। 
অসাম্প্রদায়িক ধণ্ীবলম্বী অন্যের নিকটে হৌক বা 
না হৌক, অস্তুত নিজের কাছে হিসাব ,নিকাশ 
দিতৈ দায়ী যে, প্রকৃত ধর্মের কতটুকু তিনি আত্মাস্থ 
করিয়া লইতে পারিলেন ; বাহ্যিক অনুষ্ঠানে মাত্র 
নহে, কিন্তু প্রকৃত ধর্ট্দের সাধনায় তিনি কতদূর 
জগ্রসর হইলেন। এখানে গতানুগতিকতার স্থান 
নাই, আলস্যের অবসর নাই । এই যে ধন্মসাধনার 
ফলে বিশ্রামের অভাব হইবে, এই বিভীষিকা এবং 
তদনুষঙ্গী আলমসোর প্রতি পক্ষপাতই প্রধানত 
জনসাধারণকে অসাম্প্রদায়িক সতাধধ্্া আবলন্বানে 
পশ্চাৎপদ রাখে । 

ধন্মের বহিরাবরণ মানুষের প্রস্তুত, কিন্ত 
প্রকৃত সত্যধর্ম ভগবংপ্রেরিত | স্ৃখসম্পদ্দের 
উত্তাপের ভিতর দিয়া, বিপদ আপদের উর্ববর ভূমি 
ভেদ করিয়া, শোবকসন্তাপের শান্তিধারা লাভ 
করিয়া এই অন্তর্নিহিত সত্যধধ্ম মানবহ্ৃদয়ে অভি- 
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: ব্বাক্ত হইতে থাকে । এই অভিব্যক্তির আবেগ 
উপস্থিত হইলে প্রাণের পুরাতন, স্তরগুলি একে 
একে খসিয়া গিয়া নবনব স্তরের জন্মদান করে। 
সেই আবেগের সম্মুখে কোন বাধাই দ্ড়াইতে 
পারে না। এইরূপ আবেগের বশেই স্মৃতির অতীত 


পুরাকাল হইতে বর্তমান যুগ পর্য্যন্ত সাধকমাত্রেই 


ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মার প্রত্যক্ষ যোগ নিবন্ধ করি- 
য়াছেন এবং সেই প্রত্যক্ষ যোগমুলক অসাম্প্র- 
দায়িক সত্যধর্্ী জনসাধারণের নিকট প্রচার করিয়া 
তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। কেবল এই ভারতবর্ষের 
সাধকগণ নহে, জগতের বিভিন্ন দেশের সাধক- 
গণও সাধনার ফলে অসাম্প্রদায়িক ধর্মের একই 
উন্নতক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছেন দেখা যায়। 
পারস্যবাপী জনৈক সাধক (জালাল উদ্দিন ) 
তাহার এক উক্তিতে আমাদেরই প্রাণের কথা 
বলিয়াছেন । তিনি বলেন-প্্ষীহার মহিমা চতু- 
দ্দিকে কীর্তিত হয় তিনি যখন একমাত্র অদ্ধিতীয়, 
তখন ধণ্মও প্রকৃত পক্ষে এক ও অভিন্ন ।”৮ 
অসাম্প্রদায়িক সত্যধশ্মই মিলনের ভিত্তিভূমি। 
এই সত্াধন্দব এক ও অভিন্ন বলিয়া, ইহার অভি- 
ব্যক্তির সঙ্গে মিলনেরও ভাব অভিব্যক্ত হইয়! উঠি- 
তেছে। এই সত্যধ্্ঘ ভগবানের স্বরূপ নবতর মুর্তিতে 
মহস্তর মুর্তিতে প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে । 
মানব পুরাতন জীর্ণ সংস্কারসমূহ হইতে আপনাকে 
মুক্ত করিয়া! সর্ববাঙ্গীন উন্নতির পথে, সকল মিল- 
নের মুল ভগবানের সহিত প্রত্যক্ষ যোগের পথে 
আপনাকে পরিচালিত করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছে। 
তাই আমর! বলিতে চাহি যে বর্তমান যুগ মিলনের 
যুগ । আমর! দেখিতেছি যে বর্ধমান যুগে সত্যধর্থ্োর 
অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে, মিলনের ভাব অগ্রসর 
হইবার সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন সাম্প্রদায়িক ধণ্ধের 
' ঘা! কিছু, সকলই ধীরে ধীরে পিছাইয়। চলিয়াছে। 
ইহা স্বীকার করিতে কোনই বাধা নাই যে প্রাচীন 
কালের সাম্প্রদায়িক ধ্মসমূহের অনেক প্রথা, 
অনেক আচার ব্যবহার, অনেক অনুষ্ঠান সমাজ- 
রক্ষার জন্য প্রকল্লিত হুইয়াছিল। কিন্তু ইহাও 
আমর! অস্বীকার করিতে পারি ন| যে সেগুলি 
যথাসময়ে সমীজরক্ষা্র উপযোগী হইলেও পরিণামে 
তাছাদের অনেকখুলি সমাজকে নান! প্রকারে 





বিভক্ত করিতে সু য়া. 
চলিতেছিল। বর্তমান যুগে আমরা যুগধর্টর 
বিরুদ্ধে দীড়াইতে চাহি না__সামর! আর 
সে 'শতধাবিভক্তের' বিভাগ চাহি ন1॥ আমরা 
চাহি মিলন__একতা ; আমরা চাহি, সকলেরই. 
হৃদয়ে একই ভাব বঙ্কার দিয়া উঠুক। পুরাকালের 
ন্যায় মতভেদের কারণে আমর! ধর্মের নামে 
অভিশাপ প্রদানে আর অগ্রসর হইব না; তদ্দি- 
পরীতে আমাদের সহিত একম্ত বা ভিন্নমত, 
সকলেরই মঙ্গলের জন্য হৃদয়ের প্রার্থন! জাগাইয়! 
তুলিব। এই যে এত বড় যুদ্ধ চলিতেছে, লক্ষ 
লক্ষ নরহত্যা হইতেছে__আপাতত. মনে হইতেছে 
বটে যে বিরোধ বিবাদ যুর্ঠিমান হইয়া মৃত্যুর হস্ত 
ধারণ করিয়! জগতসংসারে বিচরগ করিতেছে 
কিন্ত এই মহাবিবাদ, এই মহামৃত্যুর ভিতর দিয়াও 
যে এক মহামিলনের সৃষ্টি হইতৈছে, তাহা চিন্তা- 
শীল চক্ষুত্মান ব্যক্তিমাত্রই উপলব্ধি করিতে পারি- 
তেছেন। মহাসমরের গগনভেদী অবিশ্রাম কামান- 
গর্জনও ভেদ করিয়। মহামিলনের . আনন্দ- 
সঙ্গীত আমাদের কানে আসিয়া পৌছিয়াছে। ইহা 
অত্যন্ত আশ্চর্য্য কথা যে, এই মহামৃত্যুর সমক্ষেই 
হৃদয়ের শাস্তিপ্রদ অসাম্প্রদায়িক ধর্ছের প্রাকৃত রূপ 
স্পষ্টতররূপে উপলব্ধ হইতেছে। 

এই মহামিলনের যুগে প্রকৃত সত্যধর্্ আপ- 
নাকে সাম্প্রদায়িকতার সীমার মধ্যে গণ্তীবদ্ধ করিয়া 
রাখিতে পারেই না। কোন সাম্প্রদাঁয়ক ধর্মই 
এখন আর এ কথ! বলিতে সাহস. করে ন! যে, 
সেই ধম্মই পরিত্রাণের একমাত্র উপায়। এখন 
প্রত্যেক সাম্প্রদায়িক ধর্মাই আপনাপন গণ্তীর 
সীম বিস্তৃত করিতে করিতে উদ্দারতর ধর্মের সহিত 
বিলীন হইতে চাহে। প্রত্যেক সাম্প্রদায়িক ধর্ম 
নিজ নিজ গণ্ডীর উপরে উঠিয়া এখন ঝিশ্বমানবের 
জ্ঞানের উপর প্রেমের উপর আপনাকে দাঁড় করা- 
ইতে চাহে। ক্ষুত্র ক্ষুদ্র ভাব বিশ্বাস মতামত 
প্রভৃতির স্থানে এখন এক বৃহত্তর মানবধণ্্ী আপনার 
সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যত হুইয়াছে। 
জগদ্যাপী যে সকল মহাধর্ট্ের শিষ্যসংখ্য| অগণিত, 
সেই সকল মহাধন্মও আজ আপনাদিগকে মানবের 
অন্তরে স্থপ্রতিষ্ঠিত এ বৃহত্তম সত্যাধর্ম্ের একদেশ- 
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 স্্মী জগতের ধর্ম, যে ধরণ মানবজ্জাতির ধর্ম, মহা- 
_ ধর্মের নেতাগণ আজ সেই ধ্ম্মকেই নিজেদের ধর্ম 
বলিয়া পরিচিত করিতে চাহেন। কোন স্থপ্রসিদ্ধ 
পাশ্চাত্য পণ্ডিত ($০/11৩. ) বলিয়াছেন__'“কোন্‌ 
ধর্ম আমি স্বীকার করি ? তোমরা যে সকল ধর্টর 
নাম করিবে, তাহাদের কোনটাই আমার ধর্মী নে । 
কেন নহে কারণ আমি ধর্মেরই ।” সকল ধর্শোর 
ভিতর যে সার ধপ্ম, তাহাই এখন সকলে রাখিতে 
চাহে, ধরিতে চাহে এবং সেই সার ধর্ম্কেই বিজ্ঞা- 
নের ভিতর দিয়া, সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি 
মানবের সর্বববিধ কর্পাক্ষেত্রের ভিতর দিয়া প্রচার 
করিতে চাহে । বর্তমান যুগে বাবসায় বাণিজ্য 
বল, রাজনীতি বল, এমন কি বিরোধ বিবাদ সমস্তই 
নিজ নিজ দেশের, নিকষ নিজ জাতির, নিজ নিজ 
অবস্থার সীম! অতিক্রম করিয়া আন্তর্জাতিক ভাব 
ধারণ করিবার অভিমুখে চলিয়াছে, কেবল ধণ্্মই কি 
একমাত্র স্থান ও কালের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমা- 
বদ্ধ হইয়া থাকিবে? তাহা কখনই হইতে পারে 
না। ত্রাঙ্ষধশ্মকে আমরা এই অসাম্প্রদায়িক সত্য- 
ধর্ম বলিয়া বিশ্বাস করি, কারণ ত্রাঙ্গাধর্ট্মের মূলভিত্তি 
এই চিরসত্য যে “ক্রক্ষজ্ঞানরপ স্বর্গীয় অগ্নি দেশ- 
কাল অবস্থা-নির্বিবশেষে সকলেরই তস্তরে নিহিত 
আছে।” এই মহাসত্য কোন প্রকার সীমাদ্বারা 
আবদ্ধ নহে-আবদ্ধ হইতেই পারে না। জগতের 
সকল ' ধর্মই এই চিরসত্যের অভিমুখীন হইয়া 
চলিয়াছে। 
- কে বলে যে জনসাধারণের পক্ষে এই অপাম্প্র- 
দায়িক ধর্ম ধারণ করা সহজ বা সম্ভব নহে ? সেই 
সত্যধপ্্মকে উপলব্ধি করিবার জন্য যত, চেষ্টা ও 
সাধনা আবশ্যক হইলেও এ কথা বল! ঠিক নহে যে 
সেই সত্যধর্্ম হৃদয়ে ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন বা 
অসম্ভব । অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্মকে তো আর 
নৃতন করিয়া গড়িতে হইতেছে না-_উহা! যে প্রাতোক 
মানবেরই অন্তরে সহজরূপে নিহিত রহিয়াছে। 
আধ্যাত্মিক দিক দিয়া দেখিলে, মানবত্বের দিক 
দিয়! দেখিলে দেখিব যে সকল মানুষই বস্ত এক । 
_ মানবন্ধ গ্রত্যেক মানবেরই অন্তরে অবিনশ্বর ধর 
রূপে জাগ্রত থাকিয়া চতুর্দিকে আশা-ভক্তির 
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ঢ মান বলিরা হ্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছে। যে. 
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বিমল কিরণ বিকীর্ণ করিতে করিতে চরম লক্ষোর 
দিকে অগ্রসর হইতে খাকে। প্রাকৃত মানবধশ্মের 
উৎদসকল মানবপ্রকৃতিরই অস্তরতম প্রদেশে 
অবস্থিত। সেই ধর্টের সথুক্িষ্ধ আ্োত জীবনের 
প্রথম প্রভাতেই প্রবাহিত হইতে আরম্ত করিয়া 
আজ পর্যান্ত মানবপ্রকৃতিকে সিক্ত রাখিয়াছে। 

এই সতা মানবধন্মের উৎসসকল চিননূতন। 
এই চিরনৃতন উৎসসকল হইতে সেই সত্যধপ্ 
প্রতোক মানবের জন্মাবধি প্রাত্যেক মুহুর্তের নিষ্মাস 
প্রশ্বাসের সঙ্গে নব নব আকারে দেখা দেয়। * 
আলোচনা করিয়া যখন মানবস্থষ্টির মূল খুঁজিয়া 
পাই না এবং তাহার অভিব্যক্তির শেষও দেখিতে 
পাই না এবং যখন দেখি যে কোন মানবই আস্বদ্ধ- 
ভাবে জম্মাগ্রহণ করে না-_জগতের বর্তমান অতীত ও 
ভবিষ্যৎ প্রতিমানবের সঙ্গে সম্বন্ধ লইয়! জন্মগ্রহণ 
করে; যখন দেখি যে কোন মানবই কেবল নিজের 
জনা বাঁচিয়! থাকে না, প্রত্যুত তাহার মঙ্গলামঙ্গলের 
সঙ্গে জগতের প্রত্যেক অধিবাসী এবং জগতের 
প্রত্যেক অধিবাসীর মঙ্গলামঙ্গলের সঙ্গে তাহার 
মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে, তখন মানবস্থগ্তির আদি 
হুইতে মানবের অন্তরিহিত সেই সত্ধন্র্ের সীমা 
নির্দেশ করিতে গিয়া বাক্য ও মন প্রতিনিবৃন্ত হয়। 
সেই সত্য মানবধর্মর সীম! নির্দেশ কর! সম্ভব নহে, 
কারণ মানবের উপরে অনস্ত, মানবের নিল্গে অনন্ত ; 
মানবের বামে অনন্ত, মানবের দক্ষিণে অনন্ত । 
যে মানব এইরূপে নিজের আগ্ট্রে পশ্চাতে সর্বত্র 
অনন্তকে দর্শন করেন, তিনিই অমৃতসাগরে আব- 
গাহন করেন। মানব এখন বুঝিয়াছে যে, আত্মার 
অন্তরে স্থান ও কালের অতীত, বিভিন্ন অবস্থার 
অতীত যে সত্যবর্মা উপলব্ধি কর! যায়, তাহাই 
একমাত্র ধর্ম ; ইহ! ব্যতীত আর যাহা কিছু ধর্মোর 
নামে অভিহিত হয়, সেগুলি ধর্মী নহে, উপধর্ণ মাত্র। 

অনেকের মত এই যে, স্থান, কাল ও অবস্থার 
বিভিন্নপ্রকার সমাবেশ হইতেই ধর্ণ্পের উৎপক্তি 
হয়। এ কথা নিতান্তই তবল। এ প্রকার সমা- 
বেশ হইতে সাল্প্রদঃয়িক ধর্টের বা বিভিন্ন অনুষ্ঠান 
আচার ব্যবহার প্রভৃতি ধর্ট্বের বহিরাবর্ণসমূহের 
উৎপত্তি হইতে পারে, কিন্তু মানবসাধারণের অন্ত- 
নিহিত একটা লাধারণ ধর্োব অস্তিত্ব আসিতে 





তারার 


পর্দা 





পারিত না। স্থান প্রস্থৃতির বিভিন্ন সমাবেশের, 
ফলেই যদি ধের উৎপত্তি হইত, তবে সকল ধর্সোর 
ভিতর একটা! মহান একতা, আপে কোথা হইতে ?. 
রর কথ এতে, সড়াছান গতি স্লা, 
বির স্্রকার সমাবেশের, তত, কারণ 
ইহা ধরম্বরধক পরা হইতে মারবায়ায় নামিয়া, 
শরহে তাই. মানবাস্মাই.. এই 4 
উতৎস। এই উৎস হইতে সর্ববাঙ্গীন উন্নতির, প 
পোষ ভাবসকর, পরমাত্মার সহিত. অঙ্গ যোগ, 
সাধক ভাবস্কল নিয়তই উৎসারিত হইতে থাকে 
এই ল্তাধসুযেমন সমূর, মানবজাতির । সাধারণ. 
ইহা তেমনই প্রত্যেক ব্যক্তির নিব প্রত্যেক, 


মানবাস্মার স্তরে, অনন্তস্থরূপুকে স্পর্শ করিবার 
যে একটা গভীর মাক আছে, তাহারই, ভিতর 


দ্ধ প্রধানত বিকৃসিত হইতে থাকে । ধর্মের 


নামে যে; সকল : বিভিন্, পন্থা উঠিয়াছে, সেগুলি 


্থামাত্র, সেগুলি আসলে সাধ নহে-_সত্যধস্ 


একই॥ মানবের, আখ্যাস্িক শক্তিসমূহ উপলব্ধি 


করিরার চেষ্টা হইতে যে. ধর্ট্ের পরিচয় পাই, সেই. 


প্রকৃত ধর পদ, সকল তর্কিতর্কের আশ্রয়, 


নারী মারার সক 
স্বীকার করিতে পরাত্মুখ হয়।.. কিন্ত প্রকৃত ধর্মের. 


মুল লক্ষ্ণই হইল. প্রত্যেক মানবের, স্বাধীনভাবে 
উন্নতির পথে, অভিবাকু হইবার অধিকার ও করবা 
্বীকার, করা। অনুষ্ঠান, পুরাণকাহিণী.. প্রভৃতি. এ 
যে সকল বিষ ধর্মীকে. সীমাবদ্ধ করিতে উদ্যাক্ত 


হয়, সেই সক্ল বিষয় হইতে পৃথক করিয়া আমরা. 


যখন, ভগবত প্রদত্ত ধর্মকে আত্মার্‌ জীবন্‌ বলিয়া 
উপল্ধি করি, তখনই আমর! সত্যই অসানপ্রদায়িক 


ধুকে অবম্থন করি |. 


একনিষ্ঠ সাধকগণ এরর যে সকল তন, 


“দুটি করিয়া . প্রকাশ, করেন, সে. গুলিকে 
আমর! নিশ্চয়ই উপহাসের সহিত উড়াইয়। 
দিতে পারিনা। সেই সকল তন্বই তে। তাহাদের 
পরমাত্মাকে আত্মা, করিবার চেষ্টা. দেই সকল 
তন্বের ভিতর দিয়া আমরাও আমাদের আত্মনিহিত 
রথের বান শুনিতে পাই. কিন্তু একটা কথা, আমরা 
নেক সময়ে ভুলিয়। যাই যে, সেই সকল সাধক 


উর উত ্, নিজ নিজ, অবস্থা, 





ভাষা প্রস্তর লন ভি দি অলক 
ছিলেন। পরে কালসহকারে যখন তাহাদের আর্থ” 
তাহাদের ভাষা আমাদের. দর্বেরাধ্য হইয়া. উঠে», 
যখন আমরা. তাহাদের ভাষা প্রস্ৃতি. ঠিক, বুরিয়া। 


কারখ.। উঠিতে পারি না, আন তাহাদের. গরচারিত সত্য 


সমুহের, প্রকুত,তনব. পরিত্যাগ, করিয়া, মেই সরু, 
রি-.: জপমন্ত্ররূপে এবং. যে. অবস্থার মধ্যে. ব্যক্ত, করিয়া. 
ছিলেন সেই অবস্থাকে অনুষ্ঠানরূগ্ে উত্তরাধিকার? 
সূত্রে, আকড়াইয়া ধরি). অভ][য়বশত। সেই সকল 
ধর্মের, বহিরাররণই আমাদের, প্রিয়তম হইয়া উঠে. 
জনসাধারণ নানাবিধ কার্ধ্যে বাস্ত, থাে.. এবং 
সকল বহিরাবরণ যথাযথ, অভ্যাস কুরিরার অরসূর 
পায়.না. বলিয়া, সেই সকল... বহিরাবরণ.. নিয়মিত 
অভ্যাস করিয়! নির্ভুলভাবে অনুষ্ঠানে, ব্যক্ত.করি- 
বার জন্য. এবং. নিজ, নিজ. বিবেচনামত... জনসাধা-. 
রণকে সেগুলির অর্থ বুবণইয়া দিবার. জন ধারী. 
ভ্রান্ত গুরু প্রভৃতির আবির্ভাব. আবশ্ঠর . হয়,। 
কিন্কু অসাম্প্রদায়িক... ধর্ম অথলম্মন্‌ করিলে ভগরান।. 
ও মানবের মধ্যে মধ্যবর্তী বা অভ্রান্ত,. গুরু.রলিয়া।, 
কোন কিছু _দড়াইতে পারে না। ভগ্বানই এক... 
মাত্র আমাদের_.লক্ষ্য.এবং তিনিই: একমাত্র আনা, 
দের মধ্যবর্তী ও অত্রান্ত গুরু |. তাহাকে আত্মাতে, 
উপলব্ধি করিলে,.. তাহার স্বরূপ, অস্ত্রে দেখিলে... 
বং তাহার বাণী অন্তরে শুনিলে..লপর. কোন... 
কিছুকেই মধাবর্তী বলিয়া. গ্রহণ করিবার প্রয়োজনই। 
হইবে না। তখন আমরা তাহাকেই ডাকিয়া রলিরও 
- নাথহে, প্রেমপথে সব. বাধা, ভাঙ্গিয়।। দা ও4. বিজ্ঞান 
দর্শন, প্রভৃতি যে কোন বিষয়ের যে./কোন। ঘত)ন 
আবিষ্কত- হইয়াছে বা! হইবে, সকলেরই ভিতরে. 
আমরা ধগ্মের অঙ্ষু সম্বন্ধ, দেখিতেছি,।,..যে.কোন.. 
বিষয়ের.যে কোন সত্য আবিষ্কৃত হইবে, সে সস্তই_ 
আমরা আমাদের, আধ্যাত্মিক দৃষ্টির, কেন্্র হইতে, 


| দেখিব।. এই দৃষ্টি. আমাদের আত্মাতে নিবন্ধ॥. 


তাই আমর! প্রত্যক্ষ করিতেছি যে. অসাম্প্রদায়িক 
সতযংশ্ একটা! কাল্পনিক বন্ত নহে-ইহ! সৃতাবস্ত /০ 
ধর্বন্তা,, শাঙ্গ প্রন্থতি কোন, কিছু, দ্বারাই ইহারে। 
সামাবদ্ধ বলিয়। স্বীকার করিতে পারিনা ॥. চারি, 
দিকে সতযবরমবিষ়ক, যে পনকল, ভাব জাগা, 






২৭ কু 


যে সমগ্র জগতে খা একটা মহাজাগরণ 
হী 

 পসমন্ন্ধীয় ইতিহাসের ভিতর না এই 
অারধাযিক লারদর পরিচয় পাওয়। যায়। 
এখন. এঁতিহাসিকগণ বুঝিয়াছেন যে, কোন একটা- 
মাত্র ধশ্ম আলোচনা করিলেই ধর্ের - ইতিহাষের 
অন্ধান পাওয়া যাইবে লা। ধর্মের প্ররুত ইতিহাস 
করিতে হইবে। লমীক্ষিত-ধর্ম বা. ০০001978070 
:2618109 অমস্ত ক্ষেত্র দেখিয়া! বিভিন্নারুতি.৭৩- 
র্মমূহকে একই. মুল সত্যধর্ষ্ের বিভি্ন ধারা 
বলিয়া, গ্রহণ-করে। _ পূর্বে পূর্বে ধর্মাকর্লাগণ নিজ 
নিজ ধর্্ধের ইতিহাসের উপর দড়াইয়। তাহারই 
।সত্যাত প্রমাণে, এবং অপর ধণ্গুলিকে মিথ্যা প্রমাণে 
নিযুক্ত থাকিতেন। এখন আমরা কোন ধর্্মকেই 
সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিতে পারি না। আমরা দেখিতেছি 
যে, সকল ধর্মের ভিতর দিয়াই সকল ধর্মের সারধর্ 
জগতে শান্তিধারা ঢালিবার জন্য ধীরে ধীরে আপ- 
নার সুপ্তি একট করিতেছেন। আমরা যেমন কোন 
ধর্মকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিতে পারি না, তেমনি 
.সবতই কেন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ও ভক্তসংখ্যা-পরিপুউ 
হউক না, পূর্বতন কোন ধর্রকেই আমর! ভ্রান্ত 
-$ অসাম্প্রদায়িক বলিয়াও গ্রহণ করিতে পারি না। 
»ধর্বিষয়ক ইতিহাস.আলোচনা! করিলেই আমরা 
বুঝিতে গারি .যে.. ইতিহাসের. অতিরিক্ত স্থানে 
প্রকৃত ধর্ট্মের: উৎপস্তি।. ইতিহাসের .. ভিতরে 
আমর! আত্মাতে আদিয়াই উপনীত হই। . দ্রেখি 
“যে, জগতের জীবন্ত, কর্মক্ষেত্রে এবং মানবের 
জাগ্রত আত্মাতে জাএাত দেবতা ভগবানের লীলা 


. প্রত্যক্ষ করিতে. হইবে । আমরা বুঝিতে. পারি |. 


(যে, ধর্টের পরিবর্তনশীল বহিরাবরণ লইয়া থাকিলে 
: চলিবে না, সারবস্ত সত্যধন্্মীকে আমাদের অবলম্বন 


শুদ্ধমপাপবিদ্ধং পবিত্র-পরমাক্মাকে উপলব্ধি করিতে 
-হইবে। এই প্রকারে ইতিহাসের ভিতর দিয়াও 
আমরা জানিতেছি যে অসাল্প্রদায়িক ধর্্ আমাদের 
ক্নাবাত্রহে, কিন্ত সারসতা বন্ধ। 
7158১ , . 


.কূলাপের ভিতর দিয়! প্রকাশ পাইষে। 
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এখন পর্ন এই যে, যদি এই অসাম্প্রদায়িক 
সত্যধন্ম প্রত্যেক মানবের নিজস্থ ও মানবজাতির 


সাধারণ ও সহজ ধর্ম, তবে জনসাধারণ সেই সত 

ধর্মের অনুগামী হয় না কেন? ই বহি, 
ইনার ছুই প্রধান কারণ হইডেছে-_সতাধ্ম বল, 
স্বন করিলে যে সাধন! করিতে হইবে, যে কঠোরতা 
অরলম্বন করিতে :হুইবে তাহার বিভীষিকা! এবং 
জন্ঞানবিজ্ঞান অর্ডজনে.যে পরিশ্রম আবশ্যক হইবে 


তঙশ্রতি আলস্য। এই দুইটা ব্যতীত আর্‌ও 


এপ্রকটা কারণ আছে-_তাহা স্বার্থ . হার! 


অসাম্প্রদায়িক ধর্ম _আন্তরে উপরন্ধি করিয়াছেন, 


তাহারা একবার স্বার্থের কথা. বিস্মৃত হইয়া এই 
সত্যধর্মের পতাকার, নিঙ্গে দণ্ডায়মান হইতে অগ্- 


ঝর হউন, এবং দেখুন যে জনসাধারণ এই .অলা- 


প্রদায়িক ধর্্দ অকুতোভয়ে গ্রহণ করে কি ন!। 


স্বাহারা স্বাধীনতার মুক্ত বায়ুতে -বিচরগ করিয়া 


সত্যলাত করিয়াছেন, কিন্তু নানা কারণে সেই সত্য 
যোষণ! করিতে  পচ্চাৎপদ রহিয়াছেন,  তাহারাও 
তখন ছুটিয়া আসিয়া সতংপ্মীগণের সহিত : মিলিত 
হইবেন ক্রমে ধীরে ধীরে খণ্ডধর্টের সহিত 
আমাদের সঙ্দধ হ্রাস হইবে এবং সেই অসাম্প্রদায়িক 
সত্যধর্মই নানা আকারে প্রকারে :আমাদের ক্রিয়া- 
তখন 
ভ্কানবিজ্ঞানের আলোকে খগুধর্মের আন্ধকার 


'ফাড়াইতে , পারিবে, না। খগ্ডধম্ম সকল ক্রমে 


খণ্ড সারধর্মেই বিলয় প্রাপ্ত হইবে। খঞ্চরর্ম 
সমূহকে সহসা বিধবস্ত কর! সংহার : করা. আমাদের 
কার্ধ্য নহে-_-তাহাদের অন্তর হইতে ভ্্বানবিভ্ঞানের 
আাহায্যে অথণ্ড সারধব্্মকে বাহির করিয়৷ তাহার 
ভাম্বর জ্যোতি জগতের সম্মুখে ধারণ করাই আমা- 
দের সর্ববপ্রধান কার্য । ধর্মের ৰহিরাবরণ যে.কি 
প্রকারে সত্যধন্মকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে, 
তাহাই আমাদের প্রকাশ করিতে হইবে । এই : 
প্রকারে জনসাধারণের হৃদয় হইতে নানাবিধ অন্ধ- 
কার দুর করিতে পারিলেই জনসাধারণ সত্যাধর্্োর 
পথিক না হইয় থাকিতে পারিবে না। 

.. অতিপ্রাকৃতের প্রতি অযথা আকর্ষগও. যে জন-. 


'আধারণের -সত্যধন্্ঘ গ্রহণের অন্তরায়, তাহাও 
অস্বীকার কর! যায় না। 


জতিপ্রাকৃত. বলিয়া! 








তির নিয়মের তন্তভূক্তি। কেবল আমরা যে 


ঘটনাকে কোন নিয়মের দ্বারা বুঝাইতে পারি না, 
বা কি নিয়মে দেই ঘটন! ঘটিল বুঝিতে পারি না, 


তাহাকেই আমর! অতিপ্রাকৃত বলিয়া ধরিয়া লই ।, 
অতিপ্রাকৃতের প্রতি আকর্ষণ অন্যায় নহে-_তাহাই: 


সময়ে সময়ে সত্যাধর্টের সন্ধানে আমাদের দৃষ্টি 


ফিরাইয়া দেয়। কিন্তু অযথা আকর্ষণ আবার । 


আমাদের মতকে পরাধীনতার বদ্ধ বাতাসে নিমগ্ন 
রাখিয়া সেই স্বাধীন পুরুষ পরমাস্মা হইতে আনেক 
দুরে লইয়া যায়। কোন সাধক কোন একটা 
আমরা এতই মোহমুগ্ধ হইয়া যাই যে সেই বিকৃত 
দৃষ্টির দোষে ভীহার অন্যান্য তত্ববিষয়ক ভ্রান্ভিও 
দেখিতে পাই নাত্রাহার ভ্রমকে আমর! সত্য 
বলিয়া গ্রহণ করি । এই প্রকারে বিভিন্ন সাধকের 
অতিগ্রাকৃত শক্তির প্রতি অযথ। আকর্ষণজনিত 
'পরাধীনতাই মানবসমাজকে বিভাগের পথে অগ্রসর 
'করে। স্বাধীনভাবে প্রকৃতির কার্যে নিয়মের 
সথশৃঙ্খলা দেখিবার চেষ্টা কর্িলেই তাহার ভিতর 
একই সত্যের একই ধর্মের কার্য দেখিতে পাইফ। 
জ্ঞানে বিজ্ঞানে উন্নত হইলে খগ্ডধর্্মনকল আর 
আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না। তখন 
 ভগবতুপ্রবর্তিত ত্রঙ্গজ্ঞানমূলক সনাতন ধর্ম্মই আমা- 
'দ্িগকে মহামিলনের পথে লইয়! চলিবে । ঈশ্বরকে 
এইরূপে হৃদয়ে ধারণ করিলে কথায় কথায় আর 
 ভীহার রূপকল্পনার কথ হাদয়ে স্থান পাইবে না। 

বর্তমানে আমাদের দেশ মিলন চাহিতেছে। 
সাম্প্রদায়িক সত্য মানবধন্্কে অবলম্বন করা 
ব্যতীত প্রকৃত মিলন হওয়া অসম্ভতর। অসাম্প্র- 
দায়িক ব্রাঙ্গাধপ্্মই একমাত্র খধিদিগের পদানুসরণ 
করিয়া ভগবানের সহিত মানবের প্রত্যক্ষ যোগের 
কথা ঘোষণা করিয়! মহামিলনের পথ উন্মুক্ত করিয়া 
'দিয়াছেন।  ক্রাঙ্মধর্মঘোষিত চিরম্তন সত্য যে 
“্ক্ষভ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই অন্তরে 
নিহিত আছে”, তাহাই অবলম্বন করিয়া আমাদের 
. প্রত্যেককে ভগবানের সহিত প্রত্যক্ষ যোগ নিবদ্ধ 
করিতে হইবে। আলস্য পরিহারপুর্বক সর্বব- 
প্রক্কার বিভীষিকা ও স্বার্থকে পদদলিত করিয়া 


এই পথে আমাদের জপ্রপর হইতে হইবে । জ্ঞানে 


নিহিত ধর্মকে পরিশ্ষ,ট . করিয়া তুলিতে হইবৌণ 
সত্যধর্্ন একই ভাবে বসিয়া থাকিবার ধরণ নহে-_ 
সংসারের অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে নান আকারে 
সমগ্র ভারতের অধিবাসীগণ যখন এই অবিনশ্বর 
সত্যধশ্্ম অবলম্বনৈর ফলে একছৃদয় হইয়। উঠিবে, 
তখন সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি কোন অবান্তর 
বিষয়ে একতার জন্য আমাদিগকে ভাবিতে হইবে 
না। তখন আমরা স্পষ্ট উপলব্ধি করিব যে 
আমরা আমাদের একই পরম পিতার গৃহে আছি 
এবং থাকিবার চির অধিকারী, সুতরাং তখন আমা- 
২৬৯১১১০২১২০ 
থাকিবে না। 


কথালাপ। 


[ ত্রিশ বৎসর পূর্বে শ্বগাঁয় মহর্ষি দেবেজনাথ ঠাকুর, 
মহোদয় বলিয়! গিয়াছিলেন, এবং সাহার তৃতীয় পুর 
্বগায় হেমেন্্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই “কথালাঁপ” লিখিয়! 
লইয়াছিলেন। স্বর্গীয় ছেমেন্্রনাথ পাঙুলিপিতে লিখিয়া 
র|খিয়াছিলেনঃ--"২৫ অগস্ট, শুক্রবার, ১৮৮২ খৃঃ, সন্ধ্যা- 
কাল। 'প্রথম হইতে জীবনের ঘটনাবলী বলুন, এই 
বলিদনা আগ্রহ করাতে । মন্থর পর্ববত--11১৩ 71015.” 
সেই পাগুলিপি যথাযথ মুদ্রিত হইতেছে ।] .. :+ 
হঠাৎ বুকের ভিতর ধড়াস ধড়াস করতে লাগল । 
সকাল বেল! বেড়াতে বের হলেম, মনে করলেম, 
বুঝি ইদিক উদ্দিক দেখে শুনে বেড়ালে মন ঠা 
হবে; দৌড়ে দৌড়ে বাড়ী থেকে বের. হুলেম, 
কিছুই হয় না। পেয়ারী বাঁড়ুযযে-আমার এক 
বন্ধুর বাড়ীতে গেলুম। : এ কথা ও কথা, কই, সে 
ধড়ফড়ানি কিছুতেই যায় না। তার পরে ঘরে 
ফিরে যেয়ে কিশোরীকে বল্ুম, আচ্ছা, ঝাপান 
নিয়ে এস দিকি, বাড়ী যাব, আর দেখি যে বলতে 
বলতে ধড়ফড়ানি কমে যাচ্চে । তেমনি দেখছি, এখন 
হয়েছে $ এখন বাড়ী যাবার মন হয়েছে, এতকাল 


যায ডেলজমর্যাদণ 


অগ্রহায়ণ ১৮৪০ 





মানত বিদেশে ঘুমিয়ে রয়েছি, এখন কেবল বাড়ী  মর্ধালোক হ'তে আর একটা রাজো নিয়ে গেল ; 


২২৭ 


বাড়ী মলে হয়| _ যখন. রকম কণা কই, তখনই ; তার পর 10 যখন গেলুঘ, তখন"আমি ব্যাকরণ 
'ঝ্ননটা ঠাণ্ডা হয়, আর. কোনও কথাতে ঠাণুা হয় ; বুঝলুম। 


না আমি. এখন একটা খুব কথা পেয়েছি__ 
অক পুরাণম্‌ অনুশাসিতারম 
২. ভাগোর্ণীয়াংসম্‌ অসুন্মরেদ যঃ। 

.. আদিত্যাবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ 
+7.5. জ্রবোর্মধ্যে প্রাণ আবেশ্য সমাক্‌ 

/.. জভাং পরং পুরুষমুপৈতি দিবাম্‌।॥ 
.-. এই প্রয়াণকালে “ক্রবোর্মধ্যে সেই একটি 
বিন্দুতে প্রাণকে স্থির রাখচি, অন্য কথায় মন 
বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। যেমন মরবার প্রাক্কালে “ও 
সত্যনারায়ণ ত্রক্ষা' কানে শোনাতে শোনাতে গঙ্গায় 
নিয়ে যায়, তোমরা আমাকে তেমনি এখন আমার 
এই বিষয়ে সাহায্য করবে। 

অক্ষয় বাবু প্রস্ৃতির কাছে আমার উদাস ভাবের 
সায় পাওয়া, তা পাইনি। 13:00, 50987 
প্রভৃতি ইংরাজি 10110990010, তা পড়েছিলেম, 


আমি অনেক দিন বিদেশে থাকলেম, এখন 
স্বদেশের জন্য আগ্রহ হয়েছে। সিমলায় অনেক 
দিন থেকে যেমন মন ধড়ফড় করেছিল, তেমনি 
মনে হচ্চে, অনেকদিন হ'ল-_এখানে আছি। আমি 
এখন সব পুরাণ গল্প ভূলে গিয়েছি, ভেবে দেখলুম, 
ভাল মনে পড়ে না। কথায়. কথায় মন থেকে 
আপনাআপনি যা বের হবে, তাই বলর। বর্তমান 
ভাব ভ্বঞ্চল করচে, তাই বলতে পারি। 

২৭ আগম্ট, রবিবার, বৈকাল €ট। 

সিমলা! বেড়াবার গল্প বলতে গেলে গোপাললাল 
বাবুর বরানগরের বাগান থেকে ধরতে হয়| গঙ্গার, 
উপরে সে বাগান, তোমর! দেখেছ । ভিতরে 
মস্ত পুকুর ছিল, তার উপরে মেল! রাজহাস সাতার 
দিয়ে বেড়াত, আর সারস পাখী : সব. বাগানে ॥ 
বেড়িয়ে বেড়াত। সে পুকুরের জল বড় ভাল ছিল 
না, হাসে খারাপ রুরে দিয়েছিল; তবুও আমি 
তাতে সাতার দিয়ে বেড়াতুম। বৈশাখ জৈয্ঠ 
মাসে বুঝি ,সেই বাগানে যাই; সেখানে থেকে 


কিন্তু সে যেন সব পৃথিবীতেই আবন্ধ-_মনকে নিয়ে মনে মনে সংকল্প কোরেছি, এবার আশ্বিন মাসে 


নাড়াচাড়া করে, আত্মাকে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে 
যায় না। মনকে শরণীবদ্ধ কোরে পাঠশালার 
শিক্ষার মতন শিক্ষা! দেয়। রাজনারাণ বাবু আমাকে 
একটা (99১০ পাঠাইয়া দেন, রাজনারাণ বাবুর 
দে বই % & নিয়ে গেচে, সে বয়ে উপহার-লিপিতে 
লেখ ছিল,“ 01০0৫, [00509901709 20৫ 
&44০৮। সে বই ঝামাপুকুরের & * ঘোষ 
আর তার ভাই & * ঘোষ নিয়ে গিয়েছে। এক 
: আলমারী 190110902%ঠর বই ছিল; তারা৷ ত্রাহ্মধর্্ম 
* পড়তে এসে ক্রমে ক্রমে সব নিয়ে গেল। মাকে 
সেই % % ঘোষ কি. বই টই ছাপিয়ে এখানে 
আমার )কাছে ৯৮০২ টাকা! চেয়ে পাঠিয়েছে । আমি 
মনে করলুম, ৯০০২ টাকা চেয়েছে, আচ্ছা, ওকে 
১০০২ টাকা! দিই। বোলে শান্ত্রীকে টাকা দিতে 
: বলে দিলুম। তাঁর পর মনে পড়লো, ঝামাপুকু- 
। রের সেই & % ঘোষ। : ঢুই প্রহর তিনটা রাত্রি 


- পর্যন্ত & 014: নিয়ে পড়ুম,সে যেন আমাকে ] 


পুজার সময় এলে হয়, খুব এক চোট বেরিয়ে 
পড়ব। ক্রমে সেই আশ্বিন মাস. এল। কিশো- 
রীকে দিয়ে কাশী পর্যন্ত 1১০৪ ভাড়া করলেম, 
১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ বোধ হয়। 70/070র এক বৎসর 
আগে আর কি। বোট টোট সব ঠিক করেচি, 
যাবার আগের দিনে বাড়ীতে বিদায় হবার জন্য 
এসেছি। সেই রাত্রে ৭৮ টার সময় আমার শিষ্য 
প্রতাপ বাবু বিশবস্তর বাবুকে নিয়ে উপস্থিত। কাল 
সকালে যাব, আজ রাত্রে তোরঙ্গ টোরঙ্গ নিয়ে গর! 
সব এলেন। বিশবস্তর বাবু, তিনি বীরভূমে এক জন 
প্রধান লোক ; আমার আবার সেই সময় চোখের 
ব্যামো। আলো! দেখবার যে! নেই, ঘর অন্ধকার 
কোরে বোসে আছি, চোখে সবুজ ঠুলি দেওয়া, 
অথচ আলে! দেখতে হবে। এই বিভ্রাট। ফেই 
রাত্রে খাওয়। দাওয়া তোয়ের করা, বিছানাপত্রের 


হাঙ্গাম করা, যাবার আগের রাত্রে এমন উৎপাত। 


পরদিন বোটে কোরে কাশী চল্লেম। সঙ্গে 


এক জন উড়ে বামুন, আর কুবের গোড়োগোয়ালা, 
লেঠেল, সেই চাকর।  বাঁশবেড়েতে গিয়ে মনে 
হল, কিশোরীকে নিয়ে গেলে হয়। কিশোরীকে 


জিজ্ঞাসা করলুম, তুমি যাবে? সে অমনি "হাঃ 


কোরে উঠলো । তা তাকে সঙ্গে কোরে নিলুম। 
কিশোরীকে যে গোড়াগুড়ি মনে করেছিলুম নিয়ে 
ধাব, তা না, এখানে এসে মনে হয়ে গেল। আমা- 
দৈর বোটগুয়ালা এমনি যে, 'গঙ্গায় নেবে একদিন 
ম্লান, করটি, 'আর দেখি কোট চোলে 'গিয়েচে ! 
আমাদের সীতার টাতার "দিতে একটু গৌণ 
হয়েছে । 'আমাদের জমীদারীর বোৌট--কালা্টাদ 
মাঝি-_হাজাঁর ধমকধামক কর, 'নড়েও না চড়েও 
না। এ'কাশী অবধি চুক্তি ভাড়া কিনা! ১০টা 
টায়গা কিছুই 'মানে'না ! : আমি খুব খুশী হলুম। 
তখন ৪4%8৮৮০৪৪, 81171 উদ্বাসীনের মতন 
'টলেছি ! ' মাঝে আমার একটা! দাড়ী'মরে গেল । 
'মোসলমানের কাণ্ড । “তার 'ব্যামো 'হোতে - তাকে 
'বৌটের +সামনে খোলের ভিতর' রাখত। “আবার 
তাতে চট্‌ টু দিয়ে মুড়ে রেখেছে, বাতাস লাগতে 
দেবে না। “আমি বন্ুম, অমন কোরে রাখলে ও 
'ষে'মোরে "যাবে ? - তাঁতীরা “শুনবে 'না। 'আর 
"একদিন 'দেখলেম যে; তাকে লঙ্কামরীচ খাওয়াচ্ছে । 
তার' পরে' 'দেখি, 'সে' সত্যি সত্যি" মরেই গেল । 
“আবার পুলিসে খবর দিলে । কেমন কোরে মরলো। 
“তার পরে তাঁকে 'গোর দিলে । “এই 'কোরে : এক 
"মাসে কাশী গিয়ে পৌঁছুলুম। 

১৪ দিনে 'ডাকে গিয়েছিলুম.। নৌকা যেই” কাণীর 


“পারে লাগিল, অমনি নেবেই ডাঙ্গায় চলে গিয়েছি।' 


আর ওঁদের নৌকায় যাব লা -বীড়ীও নেই, কিছুই 
-নৈই, হু কোরে দৌড়চ্ছি। 'কিশোরী 'সঙ্গে চলতে 
"পারছেনা । : যে দিকে 'রাস্তা পেলেম, চল্লেম। 
'নরজা বসানো। হয়নি । - কার বাড়ী, কি বৃত্তান্ত !_- 
+উঠবোম-একার ঘর ঠিক নেই! :সেই' উড়ে বামুন 





দে ুগ সে কেমন টি না 
সাদা থাকত, সেই এক রাশ খেয়ে পেট ভরত। 
বসে আছি, একদিন গেল, দু'দিন গেল, কিছু 
নেই, খোল! ঘর মেরামত করছে । কেউ নেই; 
কে আসবে? আমিই যাই,_তাই কম্বল টম্বল 
দিয়ে পোড়ে থাকতুম। জিজ্ঞাস! পড়া নেই, কার 
পেয়েছে যে, কে এসে 'বাড়ী দখল কোরে নিলে। 
তারা কেমন কোরে -আমার নামের পেয়েছে 
আপনি গুরুদাস মিত্র, রাজেন্দ্র মিত্রের. ছেলে এসে 
বল্লে, “মশায়! এখানে এত, কষ্ট নিজ্চেন, আমাকে 
বল্লেন নাকেন? পরা দিতেম তোঞএর কোরে।” 
“আমি কি জানি যে, এ আপনার বাড়ী ?” এদৈবাৎ 
যার বাড়ীতে -ছিলেম, দে আমার পরিচিতের মধ্যে 
হয়ে গেল। সে সব-পরদা রদ! দিয়ে'ভাল কোরে 
দিলে। ' কিশোরীকে রললুম, যাও এখান _.থেকে, 
সাও এখান থেকে ।-আমাদের ঝ'জানতে পেরেছে, 
তবে বিস্তর দিন থাকা হবেননা । আমাদের জানলে 
১০ দিন ওখানে ছিলুম। এই:১গুরদাস মিত্র 
বাপ হচ্ছে রাজেন্দ্র মিত্র । তার সঙ্গে এরএআগ্েররার 
যখন - কাঁশীতে “যাই, তখন 'দেখা/হয়েছিল.। %. 


2) 


“ম্বধর্থের” পরিণতি। ৰ 
'চট্টগ্রামলববিধান ব্র্গসন্দিরেওপ্রাদত্ত বরুতার সারাংশ) 
“প্রীদীরেসরকুমার দত্ত.) , 
রীমন্বাদীতায় আমরা দেখিতে পাই, ্ীতগ- 
বান যুব" দনকে..লিয়াছিলেন,, ্ধ্্ 
চনিধনং শ্রোয়ঃ পরধম্যো -ভয়ারহঃ” | অনেকে. এই 
পস্বধশ্ম” শব্দটার অনেক. প্রকার. ব্যাখ্যা করিয়া 
থাকেন। আমি আমার-ক্ষুত্র বুদ্ধিতে “নধর”, 
বলিতে ১যাহা বুবিয়াছি,.তাহাই আজ . যথাসম্ভব 
সংক্ষেপে আপনাদের সমক্ষে নিবেদন ক্রিব, এবং 
। এই 'ক্ষধন্মের, পরিণতি.কোথায় তহাও সাধ্যমত 
বুঝিতে চেফটা,করিব। 
-শর্ম,কি1_আঅমর,উন্যাসিক বন্ধন রদ 
য়াছেন; শর্তির,বিকাশই "ধর্ম. এআমার, মনেহয়, 
মদ ১০১৮ মালের জারণের সাহিতা হইতে উদ্ধত . রি 





4. 


শী] 





জীবনের. কর্তব্য বিবিধ; ব)ক্তিগত ও সার্বব- 
জনীন কর্বব্য। ব্যক্তিগত কর্তব্য অবস্থাভেদে 
বিভিন্ন হইতে পারে। কিন্তু সার্বজনীন কর্তব্য 
' সকল অবস্থাতেই একইপ্রকার | 

ব্যক্তিগত কর্তবা কি? সংসারী যিনি, আপন 
ই পরিবারের কল্যাণ সাধনই তীহার ব্যক্তিগত 
ছাত্রের পক্ষে বিদ্যাভ্যাস, পিঠামাতার পক্ষে সম্তান- 
বাৎসল্য ও তাহাদের হিতচেষ্টা এবং সন্তানের 
পক্ষে গুরুজনের প্রতি ভক্তি প্রভৃতিই ব্যক্তিগত 
কর্তব্য। এক কথায়, যে যেমন, তাহার পক্ষে 
তাহার উপযুক্ত কাজই বাক্তিগত কর্তব্য । এখানে 
অধিকারভেদ সুস্পষ্ট | 

সার্বজনীন কর্তব্য কি? যাহাতে নিজের ও 
অপরের মঙ্গল হয়, তেমন কর্ম্মাই সার্বজনীন কর্তব্য । 
বড়রিপু দমন, অত্যভাষণ, স্থার্থত্যাগ, পরোপকার, 
দয়াদাক্ষিণয, স্সেহ, প্রেম, প্রীতি, ভক্তি সেবা, 
্ানার্জজন ইত্যাদি এ সমস্তই সার্বজনীন কর্তাব্যের 
অন্তর্গত । সার্বজনীন কর্তব্য ছোটবড়-নির্বিবশেষে 
প্রতিপালিত হইতে পারে । এখানে ছোট কিংবা 
বড়র, ক্ষুদ্র কিংবা মহতের কোন পার্থক্য নাই 
আমার মনে হয়, এই সার্বজনীন এবং বিশেষ 
ভাবে ব্যক্তিগত কর্তব্পালনই গীতার উদ্দিষ্ট 
“স্বধ্” | ইহার প্রমাণ, “স্ব” শব্দটা এবং মহাবীর 
অর্জছভুনর ব্যক্তিগত দুর্বলতার সময় শ্রীকৃষ্ণের 
ূর্বেবাক্ত উপদেশ । 
.. স্বীয় বাহুবলে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন 
করা ক্ষতরিয়ের ধশ্। ধর্ঘদ্ধে সমাগত ক্ষত্র- 
চুড়ামগি বীরশ্রে্ট অজ্ছুন যখন সাময়িক মোহ- 
বশে এই জনপূজা ক্ষত্রিয় ধর্ম বিস্মৃতপ্রায় হইয়া- 
ছিলেন, যঁধন তাহাকে  “ক্ষুত্রং হৃদয় দৌবরবলাং 
ত্ক্তোত্তিষ্ঠ পরস্তপ” বলিয়া অনুপ্রাণিত করা 
আবশ্যক হইয়াছিল, তথনই ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ 
তাহাকে সাবধান করিয়৷ বলিয়াছিলেন, “দ্ধ 
-. নিধনং শ্রোয়ঃ পরধর্টো ভয়াবহ” | 
& যে নিশ্চেউতা বা বৈরাগ্যচর্চা কষত্রিয়বীর 
পারখের পক্ষে উদ ও পালনীয় নয়3 পরস্ত 


২২৯ 


যাহা তাহার ন্যায় শোর্যাবীর্যাশালী আদর্শ ক্ষত্রি- 
য়ের পক্ষে গ্লানিজনক,  মায়াছন্ন অঙ্জুন সেই 
“পিরধশ্ম"' আশ্রয় করিতে আগ্রহাম্বিত হইয়া- 
ছিলেন বলিয়াই এ্রীকৃষ্জ তাহাকে উপরোক্ত, উপ- 
দেশে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই “ন্বধর্থন? পালনের 
মুল ভিক্তির উপরেই সর্ববধঘ্্সার গীতা প্রতিষ্ঠিত। 

সহজ কথায়, যাহার যাহা! কর্তব্য, অটল ও 
অপরাজিত চিত্তে তাহ! প্রতিপালন করাই তাহার 
পক্ষে সর্ববথা বিধিসঙ্গত। ইহাই মানবের শ্রেষ্ঠ 
ধর্্মা। এই কর্তব্য রক্ষা করিতে যাইয়৷ যদি কাহারও 
মৃত্যুও ঘটে, তবে তাহাও তাহার পক্ষে মঙ্গলজনক-_. 
তাহাই তাহার বাঞ্ছনীয়। পক্গান্তরে, নিজের কর্তব্য 
পরিত্যাগ করিয়া অনোর কর্তব্য লইয়া অনধিকার 
চর্চা করিতে যাওয়! সর্ববতোভাবে “ভয়াবহ”. 
দূষণীয় ও অবিধেয়। 

*ন্বধন্ম” পালনে যথেষ্ট আত্বাপ্রসাদ আছে। 
কিন্তু তাহাতে যথোচিত আত্মতৃপ্তি নাই। কঠোর 
কর্তব্পরায়ণতা৷ মানবজীবনকে সববাঙ্গন্থন্দররূপে 
গড়িয়া তুলিতে পারে না। সেখানে সজীবত! 
আছে, সরসতা নাই; উর্ধ্বরতা আছে, শ্যামলতা 
নাই। 

ইহার কারণ কি? এই অতৃপ্তির হেতু 
কোথায় ? আমার মনে হয়, গুধু মানবের কেন, 
সমস্ত বিশ্বেই অন্তরে এমন একটা অবান্ত প্রবল 
ক্ষুধা লুকান আছে যে, কেবলমাত্র বহির্ভগণ্ লইয়া . 
কেবলমাত্র বহির্জগতের কর্তব্য পালন করিয়া! তাহ! 
নিঃশেষিত বা নিবৃন্ত হইতে পারে ন। 

নদী বহিয়! যায়-_আপন স্থধাধারায় ছু'কুল 
প্লাবিয়া কত তৃষণাতুর শুদ্ধ কণ স্নিগ্ধ শীতল করিয়া! 
কত রৌদ্রদগ্ধ উষরভূমি সরস ও শসাশালী করিয়া 
নদী বহিয়া! যায়। তাহার অবিরাম গতির যেমন 
ত্রুটি নাই, তেননি তাহার প্রত্যেক ক্ষুত্র কর্তব্য ব! 
*ম্বধন্” পালনেও বিন্দুমাত্র অবহেলা নাই ; কিন্ত 
তাহাতে তাভার চিরচঞ্চল হৃদয়ের অব্যক্ত ক্ষুধার 
নিবৃত্ত হয় কি? তাহার সকরুণ “কুলু” “কুলু” 
আর্তনাদ মুহুর্তের জন্য কখনও শান্তি লাভ করে 
কি? 

বিশ্বের যে এই মর্দ্গ্রাসী ক্ষুধা, বুঝিবা একদিন 
বিশ্বপ্রেমিক বিশ্বেশ্বর পরমযোগী মহাদেবের কোমল 








রা পি রর 
ছিলেন__“ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায 
মহাম্‌।” 

. ব্পূর্ণ অন্তত চরু হস্তে লইয়া যখন আমা- 
'দিগকে 'দয়াময়ী বিশ্বমাতা আহ্বান করেন, যখন 
আমাদের অতৃপ্ত ক্ষুধা প্রাকৃত নিবৃত্তি লাভ “করে, 
জীবনের প্রাত্যেক কর্তব্য প্রতিপালন করিয়া বখন 
আমাদের পরিশ্রাস্ত প্রাণ পরম ও চরম কর্তব্য 
প্রতিপালনের জন্য স্বতঃই উন্মুখ হইয়া উঠে, তখন 
তৃণ্তিও প্রাপ্ত হইয়া থাকি। সাগরসঙ্গমে যেমন 
কল্লোলিনীর সকল ব্যাকুলতা শেষ হইয়া যায়, 
তেমনিধার1 আমাদের অন্তরের উদ্বেল উচ্ছাস 
মহাপ্রেমসিন্ধুমিলনে স্থির, ধীর ও প্রশান্ত হয়। 
তখন আমরা তন্তরের অন্তস্থলে শ্রীভগবানের 
ত্রিলোকবাঞ্ছিত আশ্মাসবাণী শুনিতে পাই-_পপর্বধ- 
ধণ্মান্‌ পরিতাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ !” 

/ ইহাই স্বধর্ট্বের পরিণতি । ূ 


ালাশিশী 


কর্ণাটের পুর্বব গৌরব | ; 
(শ্রীকালীগ্রসন্ন বিশ্বাস ) 


| এই প্রবন্ধের সহিত বর্তমান কর্ণাটের মানচিত্র 
প্রদর্শিত হইল। খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীতে গুর্জর হইতে 
উড়িষা৷ পর্য্যন্ত মমগরা দাক্ষিণাতা কর্ণাট-সমরাট চালুকা- 
বংশের রাঁজাভুক্ত ছিল । শ্রীঃ একাদশ শতাব্দীতে চালুকা- ! 
বাজ বিক্রমাঁদিত্য বঙ্গদেশ পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। 
বিজয়নগর সান্রাজ্য দ!ঙ্গিগাত্যের নিয়।দ্ধ এবং ব্রাঙ্মণী- 
রাজ্য উত্তরার্ধ অধিকার করিয়াছিল । ] 

- জ্গাতীয় সাহিত্যের উন্নতি করিতে হইলে কেবল 
যে নিজের জাতির পুরাণ-কাহিনী, ভাষার ক্রম- 
বিকাশ, প্রচলিত ধণ্মকম্ম্াদির উপর নির্ভর করিতে 
হইবে তাহা নহে। অপর দেশ অপর ভাষ! হইতেও 





২ শন স্পা 


রা টিকে 






জাপা 
পাঠকগণের নিকট উপস্থিত হইতেছি। 

আমরা মহাতারতের সময় হইতেই কর্ণাট বা 
কর্ণাটক প্রদেশের নাম শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু 
কর্ণাট দেশের পূর্ব গৌরব সন্বন্ধে আমাদের অতি 
অল্পই জান! আছে । কি ইংরাজী, কি সংস্কত, 
কি মহারাদ্্ী, কি বাংলা, কোন ভাষাতেই অদ্যাবধি 
কর্ণাটের পূর্বব গৌরব সম্বন্ধে প্রকৃত ইতিহাস: লিখিত, 
হয় নাই। এমন কি কল্সাড় ভাষায়ও এরূপ কোন: 
পুস্তক নাই। সেইজন আমাদিগকে এই ইতিহাস 


মাস্ট... 


হইতেছে। 

কর্ণাটের ছতহাস হে ইন সর্ববপ্রথমে 
সমগ্র দাক্ষিণাত্যের বিষয় কিছু বলা আবশ্যক। 
কথিত আছে যে খু জন্মগ্রহণ করিবার প্রায় 
তিন সহস্র বদর পূর্বেব মহামুনি আগস্তা সশিষ্য 
বদ্্যপিরি অতিক্রম করিয়া সর্ধবপ্রথমে দক্ষিণদেশে 
নেলমঙ্গলস্থ অর্কাবতী নামক নদীর তীরে আয়! 
বাস করেন। তৎপরে গৌতম, কণ্থ, বিভাগুক, 
দত্াত্রেয়, জমদগ্ি প্রভৃতি তাপসগণ ক্রীরঙ্গন, মালুর, 
শৃংগেরী, দ্রোগগিরি প্রভৃতি স্থানে এ 
স্থাপন করিয়াছিলেন। ] 

* মহাভারতীয় বিরাটরাজার রাজধানী কর্াট 
প্রদেশস্থ বর্তমান ধারবাড় জেলার অন্তর্গত হোঙ্গল 
নামক স্থানে বর্তমান ছিল | এই স্থানেই পাগুবগণ 
অজ্ঞাত বাসে কালযাপন করিয়াছিলেন বিরাটরাজ. 
শ্যালক কীচক পাগুবসহধশ্মিণী দৌপদীর প্রেমা- 
কাঙক্ষী হুইয়। ভীমহস্তে ম্ৃতযুমুখে পতিত হয়। 


৷ হোঙ্গল এবং উহার চতুংপার্থন্থ গ্রামসমূহে এখনও 


অনেক স্থান বিরাটরাজ এবং পাণগুবগণের কীন্ডি- 
কলাপের স্থান বলিয়া নির্দিষ্ট রহিয়াছে । 

তৎপরে বেলারী ফেলার অন্তর্গত হস্পী (ভূত- 
পূর্ব বিজয়নগর) নামক স্থানের অনতিদুরে খ্বধ্য- 
মুখ পর্ববতে সীতার অস্বেষণকারী শ্রীরামচন্দ্র এবং 


অনেক উপকরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক। কিন্তু | লক্ষণের সহিত স্ৃগ্রীব, 'হনুমান ও জান্ুবানের 
বদি এ সকল দেশ এবং: এ সকল ভাবার সহিত | সাক্ষাৎ হয়। এ সময় তাহারা দ্ুশাননরথালাঢা 
নিজের দেশের এবং নিজের ভাষার কিছু গৌণ ঝা ; সীতাদেবী কর্তৃক নিক্ষিপ্ত আলঙ্কারাদি নিদর্শনগুলি 
মুখ্য, রদন্ধ থাকে তাহা হইলে আরও ভাল হয়। | শ্ীরামচন্দ্ের সমীপে উপস্থিত করিয়া, ভাহাকে 
তপন কথক সস্তনা গদান করেন। তৎপরে সপ্ততাল 


সাজা সথগ্রীবের পা 
. বন্ধনে আবন্ধ হন. 
ইহার: কিঞিঃ দুরে বর্তমান অনিততী নামক 
স্থানে কিকিন্ধ্যাপতি বালীর রাজধানী ছিল। অদ্যা- 
 বধি সেই তুঙ্গভদ্রা নদী এই রাজধানীকে বেষ্টন 
করিয়! ভীষণ শর্জনে প্রবাহিত হইতেছে । এই 
 অদীর অপর পারে শ্রীরামচন্দের আদেশ অনুসারে 
বালীরাজার মৃতদেহের আগ্নিসকার কর! হইয়া- 
ক্লাছিল। এখনও সেই চিতার স্থান পোড়৷ কাষ্টের 
্যায় প্রস্তর খণ্ডের দ্বারা নির্দিষ্ট হইতেছে ॥ 
ভূতপুর্বব বাতাপি বা বাতাবী নগর । এই স্থানে 
শগন্তামুনি' কর্তৃক প্রসিদ্ধ বাতাবী নামক রাক্ষস 
নিধন প্রাপ্ত হয়। স্থানীয় লোকে এই ঘটনা স্মরণ 
করিয়। অগন্ত্যকে বারবার গ্াগাম করিয়া! থাকে । 
এই সকল স্থান যুগযুগান্তর হুইতে লোকে 
নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে সত্য, কিন্ত লিখিত 
প্রমাণাদির অভাবে অনেকে এ সকল ঘটনাগুলি 
_ প্রামাণ্য পৌরাণিক উপন্যাস বলিয়া বিশ্বাস করিতে 
চান না। স্থৃতরাং আমরা এ সকল - পুরাণকথার 
আর আধিক কিছু উল্লেখ না করিয়া ততপরবন্তী 
অময়ের ইতিহাসের বর্ণনা করিব । 
ভারতবর্ষের লিখিত ইতিহাসে চন্দ্রপ্ুণ্ডের পর্বব- 
কালীন কোন রাজার সময় নির্দিষ্ট নাই। স্ৃতরাং 
আমাদিগকে চন্দ্রগ্তপ্তের সময় হুইতেই আরম্ত 
করিতে হইবে। চন্দ্রগুপ্ত খুঃ পৃঃ ৩২১ সালে রাজ্য- 
লাভ করেন। বলা! বাহুল্য তিনি আর্ধ্যাবর্তের রাজা 
ছিলেন। তাহার রাজন্বের শেষভাগে তিনি, 
তাহার গুরু ভদ্রবাহুর সহিত দাক্ষিণাত্যে আগমন 
করিয়। বেলুগল নামক স্থানে শেব-জীবন অতিবাহিত 
কল্সেন।: এই বেলুগল বর্তমান মহীস্থর রাজ্যের 
চন্ত্রগুপ্তের পর রাজ! অশোকের নাম উল্লেখ 
করা৷ আবশ্যক । খুঃ পৃঃ তৃতীয় শতাব্দীতে তিনি 
.. দ্বাক্ষিণাত্যে বনবাসী নামক স্থানে বৌদ্ধ প্রচারক 
২৫প্ররণ করেন। ইহার: পর এই স্থানে অশোক- 
বংশীয় রাজাগণ বহুদিন রাজস্ব করিয়াছিলেন। 
 রংশীয় শেষ রাজা! তাঁহার ক্রা্মাণ মন্ত্রী পুধামিত্র 


টাকি গাও চা। টগর সঙগা 





২১৩৪ 


নামক রাজবংশ স্থাপন করেন। এই বংশীয় 
রাজাগণ খু পৃঃ ১৮৪ হইতে ৭২ সাল পর্যান্ত 
রাজত্ব করিয়াছিলেন। খুঃ পৃঃ ৭২ সাল হইতে 
২৭ সাল পর্যান্ত কথ্থ-বংশীয় রাজগণের রাজত্ব-কাল 
বলিয়া পরিগণিত হয়। এই কর্-বংশ খ্ঃ পুঃ 
২৭ সালে অন্ধাধিপতি জনৈক নৃগতি কর্তৃক 
উচ্ছিন্ন হয়। . ইহার পর খৃঃ তৃতীয় শতাব্দীতে 
অন্ধ,বংশও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। 

খৃঃ ৩১৯ সালে আ্যাবর্তে গুপ্তবংশ স্থাপিত 
হয়। গুপ্তরাজগণের মধ্যে সমুদ্রগুপ্তের নামই 
বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহাকে কেহ কেহ ভারতীয় 
নেপলিয়ন বলিয়া থাকেন। ইনি সমস্ত ভারতবর্ষ 
স্বকরায়ত্ব করিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করত. একা- 
দশটি রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। 

অতঃপর শিলাদিত্যবংশীয়. রাজ। হর্মবর্ধান ভিন্ন 
আর কোন উত্তরদেশীয় রাজ! কর্তৃক দাক্ষিণাত্য 
আক্রমণের কথ! জান! যায় নাই। খুঃ সপ্তম 
শতাব্দীতে রাজ। হ্মবর্ধন দাক্ষিণাত্য জয় করিবার 
উদ্দেশ্যে আসিয়া চালুকাবংশীয় খ্যাতনামা! রাজ! 
পুলকেশী কর্তৃক এরূপ পরাভূত হইয়। পলায়ন 
করিতে বাধ্য হন যে তাহার পর আর্ধ্যারর্তের আর 
কোন হিন্দু রাজ! দাক্ষিণাত্য আক্রমণের প্রয়াস 
পান নাই। রাজ! হর্ষবর্ধন খৃঃ ৬৪৮ আলে প্রর- 
লোক গমন করেন। 

আধ্যাবর্তের সহিত দাক্ষিণাত্যের সাময়িক সম্বন্ধ 
নির্ণয় করিবার জন্যই উপরি উক্ত ঘটনাগুলি বর্ণিত 
হইল। অতঃপর আমি দাক্ষিণাত্যের রাজন্যবর্গের 
কথা বলিব। 4 
ঃ প্রথম শতাব্দীতে উত্তরদাক্ষিণাত্ের অন 
কৃত রাজগ্রণ তাহাদের রাজধানী পৈথান নগরে 
রাজত্ব করিতেন এবং পশ্চিম-দাক্ষিণাত্যে বনবাসী 
নগরে কদন্বা রাজগণের রাজধানী ছিল। এই 
কদম্বারাজবংশ রাজা অশোকের সমসাময়িক ছিল। 
[০1970 তাহার ভূগোল গ্রন্থে বনবাসী নগরের 
উল্লেখ করিয়। গিয়াছেন। এতন্তি্ন তিনি কর্ণাট 
দেশের বাদামী, ইপ্ডি, (114), কলফেরী, মুদগল, 
পট্রদকল প্রভৃতি আরও অনেক নগরের নাম 
করিয়া গিয়াছেন | . 017, 1)00080%) বলেন 

যেখুঃ প্রথম শতাব্দীর পূর্বে গ্রীস-দেশীয় সওদা- 









দন কটি দেশে যাতে হাতে লিজ 
তশুকালে কর্ণাট, কগুল, লাট, নাট ক পরসৃত 
নামে বিখ্যাত ছিল। 

দ্বিতীয় শতাব্দীতে ঝুমলনার নামক জনৈক 
কবি ভাহার লিখিত অহনানুর গ্রন্থে মহীস্থ্রের 
উল্লেখ করিয়! গিয়াছেন। কিছু দিন পুর্বে ইজিপ্ট 
দেশের (05071818) অক্সিরিঙ্কায় একখানি 
দ্বিতীয় শতাব্দীর গ্রীক নাটক পাওয়া গিয়াছে। 
এই গ্রন্থের নায়িকা একটি গ্রীস-দেশীয়। বালিক]। 
কোনক্রমে সে হত হইয়া ভারত উপকূলে আনীত 
হয় এবং তৎপরে তাহার সহোদর ভ্রাতা আসিয়া 
, তাহাকে উদ্ধার করিয়া! লইয়া যায়। এই ঘটন! 
উপলক্ষে উক্ত গ্রন্থে কতকগুলি ভারতীয় ( কল্নাড় ) 
শব্দের ব্যবহার হইয়াছে । বরাহমিহিরও তীহার 
গ্রন্থে কর্ণাট গ্রদেশের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। 

কর্ণাটের নৃপতি-মগ্ডলের মধ্যে কদস্থা বংশই 
সর্বাপেক্ষা! প্রাচীন | এই বংশ সন্বদ্ধে নি্গলিখিত 
বিবরণ জানিতে পাওয়া! যায়। সোরবের সঙ্পিকট- 
বন্তী স্থান কুন্দুরু নামক নগরে বহুসংখ্যক ত্রাঙ্গা 
বাস করিতেন। কথিত আছে যে মুকুল্প নামক 
জনৈক রাজা অহিচ্ছত্র হইতে ১২০০০ ব্রাহ্মণ 
আনয়ন করিয়া এই স্থানে “সংস্থান” স্থাপন করেন। 
এই নগরে মধুর-শন্ নামক একজন ত্রাহ্মণ বাস 
করিতেন। তৎকালীন দক্ষিণ ভারতে মাদ্রাজের 
সন্গিকট কাঞ্চি ( বর্তমান কাঞ্জিভরম ) নামক স্থান 
বিদ্কা চষ্চার জন্য বিখ্যাত ছিল। দাক্ষিণাত্যের 
ত্রাঙ্মণগণ ইহাকে উত্তর-ভারতীয় কাশীর সমকক্ষ 
বলিয়া জ্ঞান করিতেন।' ময়ুর-শণ্্ন বেদ অধায়ন 
করিবার মানসে  উল্ত কাঞ্চি নগরে গমন করেন। 
কিন্ত তত্রস্থ পল্লব নামীয় ক্ষত্রিয় রাজ! কর্তৃক 
অবমানিত হওয়ায় তথা হইতে বিফলমনোরথ হইয়া! 
প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন। ইহাতে তিনি যার- 
পরনাই ছুর্নখত এবং মম্ম্াহত হুন। তৎপরে 
_ ক্ষত্রিয়রাজার ব্রাহ্মণের উপর এত্াদৃশ প্রতিপন্তি 
দেখিয়! ময়ূর-শর্্ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ( শান্তর পাঠ ক্রিয়া 
_ ফলাপাদি:) পরিত্যাগ করিয়া ক্ষাত্রধন্্ন অর্থাৎ যুদ্ধ- 
বিদ]| শিক্ষা করিতে কৃতসংকল্পা হন। পরে 
শৃঙ্গোলা নামক স্থানে যুদ্ধনীতি বিশেষ রূপে শিক্ষ| 
; ক্রিয়া কতিপয় ক্ষত্রিয় সৈন্য সংগ্রহপূর্ববক কাঞ্চি 





করিয়া কদন্বা রাজ স্থাপন করেন। পট 
রাজগণ থৃঃ তৃতীয় শতাব্দী হইতে বষ্ঠ শতাব্দী 
পর্যন্ত রাজ্য করিয়াছিলেন। এই সময়ের অতি 
অল্প-সংখাক শিলা অথবা তাআ-লিপি দেখিতে 
পাওয়া যায়। স্থৃুতরাং এই রাজবংশ সম্বন্ধে অধিক 


'কিছু জানিবার উপায়, নাই। তবে ইহা জানিতে 


পারা গিয়াছে বে এই বংশীয় রাজগণ আধ্যাবর্তের 
গুপ্ত রাজবংশের সহিত বানান রে বাধ 
ছিলেন। 

কদম্থা বংশের সমসাময়িক দাক্ষিণাত্যে আরও 
একটি প্রসিদ্ধ রাজবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। 
এই বংশের নাম গঙ্গাবংশ। ইহাদিগের সময় এ 
দেশে সাহিত্য এবং কলাবিদ্যা বিশেষ রূপে প্রসা- 
রিত হইয়াছিল। এই বংশীয়, নৃপতিগণের মধ্যে 
কয়েক জন প্রসিদ্ধ কবি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

খৃঃ যষ্ঠ শতাব্দী অর্থাৎ চালুক্য বংশের রাজদ্ব- 
কাল হইতে কর্ণাট দেশে প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া 
যায়। এই সময় হইতে যে সকল প্রসিদ্ধ রাজ- 
বংশ কর্ণাট প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহা 
দিগের তালিকা নিম্সে প্রদত্ত হইল। . * 
১। চালুক্য খ্‌ঃ ৫৫০ হইতে ৭৫৩ সাল পথ্যন্ত। 
২। রাষ্ত্রকট ৮ ৭৫৩ ৮ ৯৭৩: ৮ 
৩। চালুর্যু ৮ ৯৭৩ ৮ ১১৯০ ৮ 


৪। কুলাচাধ্য ৮ ১১৫৬ ৮.১১৮৩ » 


৫। ভৈষাল 


৬। যাদব ( দেবগিরি ) 

অতঃপর আমি বর্তমান প্রবন্ধের জন্য কোন্‌ 
কোন্‌ স্থান হইতে তথ্য সংগ্রহ করিতেছি তাহার 
পরিচয় দিব। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে. প্রাচীন- 
কালের লিখিত ইতিহাসাদি না৷ থাকায় গ্রকৃত 
বিবরণ সংগ্রহ করা অতি হৃকঠিন। অনেক সময় 
কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই কাধ্য 
করিতে হয়। আমি 17917. /060875, 
[:0107870798108708000) 35101681075 
1১০০, প্রভৃতি পশ্চিমদেশীয় . পঞ্ডিতগণের পুস্ত- 
কাদি হইতে অনেক সাহাব্য প্রাপ্ত হইয়াছি। এত- 
সিন নিন্রলিখিত বিষয় আলোচনার ফলে অনেক 
তথ্য সংগৃহীত হইতেছে। 

জা ক. . 







ক, নো হসন বা গেছে কৌারং যৌবন জরা 
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হি ঞ্জাবোমত্যু র্থং জন্ম মৃতম্ত। চ ৬. এ 
'নানুশোচিতুমর্থসি। 


খানি 


হর 


5.1 তথা দেহা্তরপ্ার্ডর স্তর ন মুহাতি &. - 









০০ 0/৮/০০7০ 
প্রনৃতি পঞ্চিতগণ অনেরু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। 
সগ্রাতি আমরা ধারবার বিদ্বাবদ্ধক সঙ” অর্থাৎ 
সাহিত্যপরিষৎ হুইতেও নৃতুন নৃতন খোদিত লিপি, 
তাঞ্জলিপি, তালপান্রে লিখিত: পুস্তকাদি সংগ্রহ 
করিবার চেষ্টা করিতেছি। গত ডিসেম্বর মাসের 
ভ্রমণ করিয়া আজিয়াছি। আমার বন্ধু মিঃ আলুর 
প্রভৃতি এসকল উর আরও কয়েকটি স্ানে 
গমন করিয়াছিলেন ২ নদ (ক্রমশঃ) 


অতিকায়, গ্রস্ত প্রকম্পন, ইন্রজিৎ ও কুনতকর্ণ 
্স্ুতি- রছুশ্দ রাক্ষসগণ- রামলক্ষমণের নিশিত 
শায়কাহত হইয়! বীর-শয্যায় শয়ন করিয়াছে ॥ -. 

.. বলদ শান সমর লাভের জন/ কাঠোর 
রগ ২৮২৬৭ এজাপতি ব্রহ্ষ। তগস্তায় 
বর গ্রহণ কর” রাবণ 
কেরিলেন।, 'বিরিঞ্ষিত তাহা 


জীপ 





ম্তযু্জন্মবনতা বীর দেহেন সহ-জায়তে। 7 


| সতপর রাবণ ভাবিলেন যে কৌশল করিয়া 
.; আমরদ্ধ বরটা আদায় করিয়া লইবেন । তিনি কহি- 
জোন যে দেব, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর কাহারও হস্তে 


ভাহার মৃত্যু হইবে না॥ কমলখোনি বুঝিয়া মনে 
মন্দ হাস্য করিলেন।  দেহস্থখ সর্বস্ব মোহাঙ্ধ 
রাবগ বুঝিল না৷ যে সাধন-জগতে চতুরত খাটে না 
যে-মুঢ় সাধন ভজন - করিয়া বিনিময়ে ক্ষুত্র বিষয়- 
স্থুখের প্রার্থনা করে তাহার -এই -দশাই হইয়া! 
থাকে। সতাযুগ্জে হিরণযকশিপু এই প্রকার কৌশল 
করিয়া অমরন্ব-বর আদায়ের চেষ্ট। করিয়াছিলেন ; 
ফল যাহা হুইবার তাহা হইল। মধুকৈটভ দৈত্য 
দয় চতুরতা৷ করিয়া কহিয়াছিল “আবাং জহি ন 
যত্রোববী সলিলেন পরিল্তা”। অবশেষে তাহা- 
রাও নিহত হইল। . দশানন বরগ্রহণ-কালে তুচ্ছ 
করিয়া মানবের কথা উল্লেখ করিলেন ন।। ভাবি: 
লেন যদি দেব, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর প্রভৃতির তাবধ্য 
হই, তবে মানুষ তে! কোন্‌ ছার 
. অবজ্ঞাতঃ পুরা তেন বরদানে হি মানবাঃ 
এবং-পিতামহাত্তস্মথরদানেন গর্ব্বিতঃ। 

» -স্কৃতরাং দ্বণ করিয়। মানুষের কথ| কহিলেন ঘা 
রক্ষার বরপ্রাভাবে- রারণ ত্রিজগৎ্ তুচ্ছ: করিতে 
লাগ্িল। মহান্‌ অত্যাচারী হইয়া উঠিল 1. অঙুঃপর 
ক্কালবশে সে. মানবের হস্তেই ঠাহার স্ৃত্ঠু হইল ।- 
-., যেখানে দ্বৃণা সেইথানেই স্বৃত্যু ॥ : ষাথাকে তুচ্ছ 
করা যাইবে, তাহার কাছেই পরাজিত হইতে হুইবে:। 
জমদর্শী ভগবানের এ এক অপুর্ব বিধান । জগতে 
কেহই ছোট নহে । “সর্ববং ্রক্মময়ং জগৎ” । স্ৃতরাং 
ভ্গা'লতা শুল্স মনুষ্য পণ্ড গক্ষা কেহ কাঞারে 
স্বগ করিতে পারে না। পূজায় সমানে জারম 
'জাঁর ঘৃণায় মৃত্যু ॥ যাহাকে ঘ্বণা করিলে তাহকেই 
বচিনিলে না, সুতরাং তৎসপ্বদ্ধে সে স্থলে তোমার 
আত্মার মৃত্যু হইল। - দ্বণায়_দমবেদনার অভাব 


সয়! সমবেদনার অভাব এক বস্ত্কে চিনিবার 


২৩৪ 






চিনিতে হইলেই সম্বেদনা চাই, সমবেদনা। অনুষ্ভব 
করিতে হইলেই সে স্থলে সম্মান চাই, সম্মান 
করিতে হইলেই আত্মাসুরাপ রোধ করিতে হইবে। 
ধিনি যে বস্তুকে ঘ্বগ করেন, করুণাময় ভগবান 
ভাহার কাছে ঠিক সেই বস্তরূপে আসিয়! দ্বণা- 
কারীকে পরাজিত করেন। তাই ভগবান রামরূপে 
মনুয্যদেহে - অবতীর্ণ হইয়া! রারণকে নিধন করিয়া” 
ছিলেন। রামাবতার ও রারণবধের এই এর মহা 
ত। জীর, তুমি মনে রাখিও, যখনি তোমার 
কাহারও প্রতি স্বণ! আঙ্গিবে, মনে করিও জেই পা” 
খই তোমার কাছে ভগবানের অবতার-ম্বরূপ হইয়া 
আসিয়াছে । তাহা হইলে আর স্ব্গ! থাকিবে না। 

্রাক্মণ, তুমি যে চণ্ডালকে স্বুণ! করিতেছ, এ 
চগ্ডাল হুইয়া তোমায় জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। 
প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে তোমার আপনাকে উপলদ্ধি 
করিতে হইবে। এ জাগতে স্বুগার স্থান নাই। উপ- 
নিষদ্‌ কহিয়াছেন “ঈম্পারাহ্থামিদং অর্ববং” $ ভ্ীক 
কছিয়াছেন, “ময়ি অর্ববমিদং গ্রোতং সূত্রে মণিগণা 
ইব”। বেদে উক্ত আছে-- 

ঘঃ একোহ্বর্ণে! বুধ শক্তিযোগাৎ 

বর্ণান্‌ অবেকান্‌ নিছিতার্থো দধাতি। 

ঘ্বগার মুলে অহঙ্কার । অহম্কার বড় গ্রাবল রিপু। 
সাধনা করিতে কন্দিতে রুলের পরে -অহুঙ্কারের 
লোপ হয়। জহঙ্কার লু্ত হইলেই জীব ভগরানে 
বিলীন হুইয়! কৈবল্য, মোক্ষ অথর! নির্বাণ লাভ 
করে। এই অহস্কারের ধংস করিতে হইলে কঠোর 
লাধনার গ্রায়োজন। রাবণ ও কুস্তকর্ণের জীবন 
একটা াধন1। এই অহম্কারের ধবংম করিতে 
তাছাদের তিলযুগে তিন জন্ম গ্রহণ করিতে হুইয়াছে। 

পুরাণান্মুসারে রাবণ এবং কুন্তকর্ণ বিষুরর দ্বারে 
দ্বার-রক্ষক ছিলেন। ছাদের নাম ছিল তখন জয় 
এবং বিজয় । একদ! নক, সনন্দ, লনগুকুমার, 
সনাতন প্রভৃতি খধিগণ হুরিচরণ দর্শনাশায় বিষু 
লোকে উপস্থিত হুন। ইহারা! দেখিতে পঞ্চম বর্ীয 
বালকের মত। জয়-বিজয়-নামক ত্বাররক্ষকদয় 
তহস্কারবশে ইহাদিগকে আবনানিভ করিয়াছিলেন । 
তাই খধিগণ. এতদুভয়ের সংশোধন-মানমে কৃপা 
পূর্বক অভিশাপ প্রদান রুরেন। কৃপাই তে! রটে। 





বানের শত্রু । আমার আমিন্বকে সপূর্ণকূপে উৎ- 
সর্গ করিয়া দিতে না পারিলে যুদ্ষিলাভ হইবে না। 
জীর তাহা নিজের চেষ্টায়, গারে না|. জীরের'যতই 
মাধনাভিমান থাকুক না কেন, ভাঙা! পারে না। 
বিষ্ণুর নিকাটবর্তাঁ দ্বাররক্ষক জায় বিজয় পর্যন্ত 
গারেন নাই। ভগবান কুপ! করি স্বয়ং জীবোর 
থাকেন। জীরের কর্তব্য কেবল সাধনাভিমান ত্যাগ 
করা। সাধন করিতে করিতেই সাধনান্ডিমান বিদু- 
রিত হইবে। ফাধনের প্রয়োজনীয়তা এই জন্য যে, 
ভাছাকে সাধন করিয়। পাওয়া যাইবে। 

শর্ধত কছিয়াছেন- 

নায়মাত্মা। প্রবচন লঙ্ঞাঃ, 

ন মেধয়! ন বনতুধ! শ্রমতেন 
যমেবৈষ বৃগুতে তেন,বাত্যাঃ - 
তশ্যৈষ আত্মা বৃগুতে তনুং ্বাম্‌। 

এ তন্ব ভাগবন্ধর্মে বিশেষভারে পরিস্ফুট হই- 
য়াছে। জ্রীমন্তাগবতীয় তীক্ষ্চের ননী চুরিন ব্যাপার 
এ তত্্ের সর্বেধাৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত । যখন যশোজী। নিজের 
চেষ্টায় কিছুতেই গোপালকে বন্ধন করিতে পাদধি- 
লেন না, তখন-» 

বা বাদ 

ৃষ্া পরিশ্রম কৃষণঃ কৃপয়ালীৎ স্ব-বন্ধানে। 

এই জয় বিজয় অভিশাপগ্রন্ত হইয়া, সত্যুগে 
হিরণ্যাক্ষ ও হিরগ্যকশিপু, ভ্রেতায় রাবখ এবং 

কুস্তকর্ণ, অতঃপর দ্বাপরষুগে দৃস্তবন্্র ও শিপ্ুপাল- 
রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কলিযুগের এই 
কুপালাভ, ভাগবব্ধণ্ম এবং সহজ সাধনের বিরাট 
আয়োজন পূর্ববর্তী তিন যুগ ধরিয়া চলিয়াছে। 
তাই ভাগবন্ধন্্াবলম্থিগণ চারিযুগের 'ভিতক্ে কলি- 


জীব, তুমি অহঙ্কার ও স্বপাবশে রাবণের মত 
_ গ্রমন কঠোর জীবন-সাধনা ব্যর্থ করিও না। ভগ- 
বানের সঙ্গে কৌশল করিয়া কেনা বেচার সাধনা 
_ করিও না হনুমানের মত ভীহার নিতাদাস হও। 
টৈতন্য-চর্রিতাম্মতে উক্ত আছে “জীবের স্বরূপ হয় 
কৃষেের নিভা দাস” । এই অমৃতময়ী বাণীই তোমার 


সাধনার মলম হৌক্‌। 


সাত 


কন্াড় সাহিত্য । 
কর্ণাটের বৈষ্ণব কবি । 
পুরন্দর দাস। 


অহং জ্ঞান পরিহরি, ভেদাভেদ ত্যাগ করি, 
জ্ঞানের ললিলে কর স্নান। 
পিতা মাতা ভক্তি সান, বন্ধন মোচন আন, 
হরিধ্যান গঙ্গ! কর স্লান। 
ভবিষ্যত চিন্তান্্ান, পরস্ত্রী অলোভ ্ান, 
নিন্দা! বিসর্জন কর সান । 
চৌর্ধা-বৃত্তিহীদ লাম, পর-তব্-জ্ঞান ল্লান; 
আত্া-ভ্ঞান গঙ্গা কর ক্মান। 
পরহিতজ্ঞান স্নান, অন্যায়রর্জ্ছন প্নান, 
| হরিনাম গঙ্গ। কর জ্বান। 
লজ্জন প্রীতির ল্লান,. অশ্রীতি ত্যাগের জান, 
এ আক্ষিদেধজ্ঞান কর সান। 
বেদ অধায়ন ক্লান, . সত্য মিথা। জ্ঞান কমান, 
7 সাধুসঙ্গ গঙ্গা কর সান। 
গাছে বত জম কান, পুরন্দর ধ্যান ল্লান, 
.. গুখযষয় গল্জা কর আ্লান॥ ৫ ॥ 


স্পা বার 
তি আই অহককারকে নিশীড়নপূ্বক 


২৩৫ 





_ সতা-দেবতায় ছেড়ে, মিথ্যা -দেবে পুজা! করে, 
তারে মুখ সর্ববলোকে কয়। 
রমণী তাজিয়া যায়, পর হস্তে ধন দেয়, 
আত্ধীয়কে খণ দেয়, মুর্খ বলি জান তায়, 
মহামুর্থ অপরে মজায়। 
উদর প্ুরিতে হায়, সম্তান বিকায়ে যায়, 
শশুরের ঘরে রয়, মুর্খ নিজে গালি দেয়, 
মহামুর্ে তক্তি নাহি রয়। 
মহিষ শাবক: হীন, দোহে মূর্খ অতি দীন, 
বিনা ভরবে দেয় খণ, ব্যস্ত রহে রাত্র দিন, 
মহামুখ জননী নিন্দয়। 
নিআ-পৃজা! নাহি করে, গুরুভক্তি নাহি ধরে, 
হরি কথ! গুনিরারে, মুর্থে না বাসনা সরে, 
মহামুর্খ অলম মঙ্গে রয়। 


উপকার লভি দ্বীনে, অপকার গ্রতিদানে, 
পরনিন্দ| গুনি কানে, মুর্খ নাশে নিজ জনে, 
মহামুর্খ ভে ন| দবেরায় ॥ ৬ ॥ 
দাম কর হে আমায়, ওহে প্রাড়ু দয়াময় ছে, 
ভুমি বেস্কট রমণ, জুদয়ের ধন, সহজ নাম খোয় হে! 
গাণ ইচ্ছা নিরারয়, পাপ চিন্তা নাশ কর হে, 
প্ররাও আমারে নাথ, নিজ কুপাগ্ুণে তব করুণা- 
কবচ ছে। 
করাও আমারে গ্রাডু, তর পদসেবা-রত হে, 
দাজাও রুবরী মোর, ভয়হারী ভব অজয় 
কুন্ুমদামে ছে। 
কাদিয়ে মাগিছে দাম, দাও অটল ভকতি ছে, 
দিবদ রজনী করি, গুণ গান তর, যায় সকলি 
বৃখায়-হে। 
কেন বা বিজন কন্ধ, তর ধ্যানে মগ কর হে, 
বন্ধিম নয়নে কেন, নিথিল রঞ্জন। ছের আমার 
পানে হে! 
গতিত পারন দেব, তুমি পতিতের সখ! ছে, 
শারখাগত আত্রায়, অনাথ বল, ওহে ভুলনা 
আমায় হে। 
ধুয়ে দিয়ে পাপ তাগ, দোরে মুক্তি দিতে হরে হে, 


কৃপাময় কৃপা কর, গুরুপুরন্দর, ডারে বিট্টল 
তোমায় হে ॥৭॥ 





প্রত্যাগমনের পর বিরৃত ত্রাঙগধর্টর ব্যাথ্যান পাঠ 
করিলেই উপলব্ধ হইবে। ০ 
হিমালযভ্রমণের পূর্বের ও পরে ্রাঙ্মসমাজে 
দেবেন্দ্রনাথ ক্রাঙ্ষধর্ম-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর 
আনেক উপদেশ দিয়াছিলেন; কিন্তু পক্রাঙগধর্থোর 
ব্যাখ্যান” বলিলে সে সকল উপদেশ বুঝায় না। 
রি ই ৪ 1847 1 হইতে ৯ পরেই কেশ- 
বের আগমনে উৎসাহিত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ ত্রাহ্ম- 
সমাজের বেদী হইতে 'যে সকল ব্যাখ্যান বিবৃত 
করিয়াছিলেন এবং যে ব্যাখ্যানগুলি “ক্রাঙ্গারর্ট্ে 
স্ুলিই বিশেষভাবে এক্রাঙ্গাধর্শের ব্যাখ্যান” বলিয়া 
অভিহিত হয় ধর্সাহিক্যে 'এই : ব্যাখযানগুলি 
বাস্তৃবিকই অত্যুন্ট আসনের অধিকারী-_ধর্্মসাহিত্যে 
এগুলি' অপূর্ব সামগ্রী । প্রাণ হইতে সরলভাবে 
নিংস্রত ও সরল -ভক্তিরসে: আপ্লুত ব্রঙ্গ বিষয়ক 
ব্যাখ্যান জগতের ধর্্সাহিত্যে অতীব বিরল। 
দেবেন্দ্রনাথ আচার্যযপদে গরতি্িত হইয়া ১৭৮২ 
শকের ১১ শ্রাবণ ইইতে ১৭৮৩ শের ১৯ গাঘের 
মধোঁ-এঁই সকল ব্যাখ্যান বিবৃত করিয়াছিলেন । 
এই সময় কেশবৈর প্রতি দেবেনদ্রনাধের: অনুরাগ 


এত গাটতা প্রাণ্ত- হইয়াছিল যে. আমরা: দেবেস্্র- | 


নাথকে আনৈকবার বলিতে শুনিয়াছি যে, বেদীতে 
বসিয়া সম্মুখে কেশবকে 'সমাসীন -দেখিলে তবে 
তাহার' হয় খুঁপিয়া: যাইত, যাহা কিছু "তাহার 
বলিবার থাকিত, তাহা৷ অতি সহজেই হাদয় হইতে 
নিঃস্কত হইয়া আল্িত।: এই ব্যাগ্যানগুলি দেরেক্র- 
নাথের তৃতীয় পুত্র হেমেন্্রলাখ, কর্তৃক -লিপিবন্ধ 
হইয়াছিল। তখন রেখাক্ষর বর্ণমালার ন্যায় কোন 
প্রকার সাক্ষেতিক লিপি উচ্ভাবিত হয় নাই); কিন্তু 
বন্তুতা লিপিবদ্ধকরণে হেম়েন্দ্রমাথ সিদ্ধহস্ত ছিলেন । 
হেমেন্দ্রনাথ: মৃত্যুশয্যায় শয়ান হইবার পুর্বৰ পর্য্যন্ত 
দেবেন্দ্রনাথ যে কোন্‌..ব্যাখ্যান বা উপদেশ বিরৃত 
করিয়াছিলেন, তাহাই তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া- 





আমর! ভক্কিভরে প্রণাম করি: 7 
১৭৮৯ শকের কাণ্তিক মাত, ত্রক্মানন্দরেশ্পার 
চন্দ্র দেবেন্দ্রাথকে যে অভিনন্দন পত্র- প্রদান 
করিয়াছিলেন, তাহাতে - এই _ ব্যাগ্যানের: রিষয়_ 
উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন-:যন আপনি 
কলিকাতা ব্রাহ্মাসমাজের প্রধান আচার্মারূপে পৰিজ্র_ 
বেদী হইতে ক্রাঙ্মর্মের মহান্/সত্য রুল. রিবত. 
করিতে লাগিলেন, তখনই আপনার হৃদিস্থিত 
মহোচ্চ ও সুগভীর ভাবনিটয় লেকের নিকট প্রাকা- 
শিত হইল; এবং বিশেষরূপে ঈশ্বরের দিকে উপাসক- 
দিগের হৃদয়কে আকর্ষণ করিলেন । কতদিন আমরা 
সংসারের পাপতাপে উত্তপ্ত হইয়া সমাজে আপনার 
হৃদয় বিনিঃস্ত উ্ীনাঁফৃত লাভৈ :শীতল হইয়াছি; 
কতদিন আপনার -উৎসাহকর, উপদেশ দ্বারা 
আমাদের অসাড় মুমু্যু আত্মা! পুনর্জীবিত হইয়াছে 
এবং আপনার প্রদশিত: আধ্যাত্মিক রাজ্যের 
গাস্তীর্য্যে ও সৌন্দর্যে পুলকিত হইয়া সংসারের পুতি 
বীতরাগ হইয়াছে । যেই সক্ল-স্তর্গীয় অনুপম 
“ব্যাখ্যান” পররেঃপুস্তকাকারে, দ্রিতত-হুইয়াছে। 
আমরা তৎ্শ্রবণদ্ধারা য়ে 'মহোপকার+ লাভ করি- 
য়াছি; রোধ--করি/-সনেকে পাঠ: করিয়া। তাদৃুশ 
ফল প্রাপ্ত হইরেন:|- পর্ক ইহা আমাদের দৃঢ় 
বিশ্মাস মে.এই অমূল্য পুস্তক তরিষাতে দেশরিদ্রেশে 
উপযুক্তরূপে সমাদৃতহইবে ৮... 7৮. 

» ঠবাঙ্গালা ভাষা! ও যাহিত্য “বিষয়ক. প্রান্তরে” 
রাজনারায়ণ বস্থ মহোদয় বলেন---”বাঙ্গালা ভাষায় 
বন্তৃতা করিবার উতৎ্রু্ট প্রগালীত্রাঙ্জাসমাজের 
সভ্যেরা প্রথম. প্রবর্তিত; করেন; ব্রাহ্মসমাজের 
বক্তৃতার মধ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরব্যাখ্যান 
অতি প্রসিদ্ধ । - উহা তড়িতের ন্যায়-আন্তরে প্রবেশ 
করিয়া আত্মাকে. চমকিত করিয়া! তুলে এবং 
মনশচকুসমক্ষে অন্তর সোপান _শীদশন করে। 





ধরন প্রণয়ন নিমিত্ত এবং আন্যান্য. কারণ জন্য 
কতই উপকৃত, তাহা বল। যায় ন1” .. 
লিখিত তাষ! অবলম্বন করেন; যিনি কোন প্রারৃ- 
[তিক তত্ব রর্ণনা করেন, তিনি যেমন অক্ষয়কুমারের 
লিখনপ্রণালীর অনুসরণ করেন; তেমনি যিনি 
এক্ষণে ধণ্মীবিচার, ধর্্মতত্বব্যাখ্যা বা ঈশ্বরের প্রেম- 
মাহাত্ম্য রর্ণন করেন, তিনি কাশীবাসী হউন বা 
নাথের বাক্যাবলী গ্রহণ করিতে হয়।” ( সমীরণ, 
শ্রাবণ ১৩৭২) ..- 

₹-এই_ ব্যাখ্যানগুলি মুদ্রিত হইয়া কলিকাতা 
ব্রাঙ্গমমাজ- বাতীত অন্যান্য ব্রাঙ্মনমাজে বিনামুল্যে 
_বিতরিত হইত। 

ত্রাঙ্মামমাজের উপামনাদিবসে দেবেন্দ্রনাথ যেমন 
একদিকে ব্যাখ্যান সকল-বিরৃত করিতে লাগিলেন, 
ত্রেমনি, এই বৎসর ব্রঙ্মাবিদ্যালয়ে দ্বিতীয় প্রান্তাব 
আরম্ত করিয়। বিশেষভাবে উপনিষদের ভাব সকল 
ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। 
এইনূপে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের যত ও 

উৎসাহে যখন ব্রাঙ্গধখ্ন চারিদিকে প্রচারিত হইতে 
লাগিল, -যখন:অনেক পরিবারের লোকেরা ব্রঙা- 
 ধর্টের ব্রত: গ্রহণপূররক- পৌন্তলিক অনুষ্ঠান পরি- 
ত্যাগে উদ্যোগী হইতে -লাগিলেন, তখন অবধি 
জ্রাক্মদমাজের এররোধীপক্ষেরও পুনরাবির্ভাব হইতে 
ল্লাগিল। কেশবচন্দ্রও নীরব থাকিবার লোক 
ছিলেন না । আমরা যতদুর জানি, সেই সময়ে 
ন্টাহারই গরামর্শমত, ত্রক্ষোপাসকদিগকে ব্রাহ্মধর্মে 
দীক্ষিত করিবার: জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতে লাগিল 
এএবং.ফে বিষক্পে কতকট| সাফল্যও দেখ! যাইতে 
লাগিল। 

একদিকে কেশবের ত্রক্মাবিদ্যালয়, অপরদিকে 
, দেবেন্দ্রনাথের ব্যাখ্যান, এই উভয়ের ফলে উপাসনা- 
দিবসে, ব্রাঙ্গাসমাজে এত  শ্রোতৃয়মাগম হইতে 
লাগিল যে সকলের স্থান সংকুল!ন হইত না। সেই 
কবারণে করাহ্মদিগের,.জন্য কতকগুলি আসন নির্দিষ্ট 
. ৫ 
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রাখিতে হইত। এই সকল নির্দিউ আসনের জন্য 
্রাঙ্মদমাজের কর্মচারীগণের নিকটে পূর্ব হইতে 
নিদর্শন-পত্র সংগ্রহ করিতে হইত। ইহার্‌ অবান্তর 
ফল হইল এই যে শ্রোতৃবর্গের মধ্যে ত্রাঙ্গমগ্ুলীর 
কতগুলি,তাহার কতকট! আভাসও পাওয়া যাইত। 


বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত 
গীতা-রহন্য। 
অষ্টম প্রকরণ।- 
বিশ্বের রচনা ও সংহার। 
(পৃর্নের অনুরৃত্তি ) 

(শ্রীজ্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অন্ধ্বাদিত ) 

বাবসায়িক বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই দুই ব্যক্ত €% 
মুল সাম্যাবস্থ প্রকৃতিতে উৎপন্ন হইলে প্রকৃতির 
'একত্ব ভাঙ্গিয়! গিয়া, তাহার অনেক পদার্থ নির্্মাশের 
সূত্রপাত হয়। তথাপি তাহার সুঙ্গনন্ধ অদ্যাপি 
বজায় আছে। অর্থাৎ নৈয়ায়িকদিগের সুষ্গন 
পরমাণু এক্ষণে আরম্ত হয়, এইরূপ বলিলেও চলে । 
কারণ অহঙ্কার উৎপন্ন হইবার পূর্বে গ্রাকৃতি অখণ্ড 
ও নিরবয়ব ছিল। নিছক বুদ্ধি ও নিছক্‌ অহঙ্ক(র__ 
বস্ততঃ দেখিতে গেলে ইহারা কেবল গুণ। তাই 
প্রকৃতির দ্রব্য হইতে উহার! পৃথক্‌ থাকে, উপরি- 
উক্ত সিদ্ধান্তের এরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে ন। 
আসল কথ! এই যে, যখন মূল ও নিরবয়ৰ একই 
প্রকৃতিতে এই গুণগুলি উৎপন্ন হয়, তখন উহারই 
বিবিধ ও সাবয়ব-দরব্যাত্মক ব্যক্ত রূপ উৎপন্ন হয়। 
এই প্রকার যখন মূল প্রকৃতিতে অহঙ্কারের ভিন্ন 
ভিন্ন পদার্থ নিশ্দ্মাণ করিবার শক্তি আসে তখন পারে 
উহার বুদ্ধি দুই শাখায় বিভক্ত হয়। এক শাখা, 
মনুষ্যপ্রভৃতি সেক্দ্রিয় প্রাণীগণের সৃষ্টি শ্রবং 
দ্বিতীয়,__নিরিক্দ্রিয় পদার্থের স্থষ্টি। এই স্থানে 
ইন্দ্রিয়শব্দে “ইক্্রিযবান্ন প্রাণীদিগের ইন্সিিয়ের 
শক্তি” এই অর্থই বুঝিতে হইবে । কারণ, সেন্দ্রির 
প্রাণীদিগের জড়দেহের সমাবেশ জড় অর্থাৎ 


'নিরিক্দিয় স্থগ্রিতে হইয়া! থাকে, এবং এই প্রাণী- 


দিগের আত্মা! 'পুরুষ' নামক পূথক্‌ বর্গের ভিত- 
রেই পড়ে। তাই সাংখ্যশান্ত্রে সেক্দ্রিয় জগতের 
বিচার করিবার সময় দেহ ও আত্মা! ছাড়িয়া 





হইবে লা - তন্মধ্যে নিরিন্িয় পদার্থ অপেক্ষা 
ইন্জরিয়শক্তি শ্রেষ্ঠ হওয়া প্রযুক্ত *উন্জ্রিয়.জগতের 
সাস্ধিক অর্থাৎ, সন্বপ্ুণের উৎ দ্বারা উৎপন্ন 
এবং নিরিক্িয় জগতের তামসিক অর্থাৎ তমো- 
গুণের উৎকর্ষের দবায়া উৎপক্গ এইরূপ নাম আছে । 
সারকথ| এই যে,স্আহস্কার আপন শক্তির দ্বারা ভিন্ন 


ভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন করিতে আর্ত. করিলে তাহাতেই 


এক সময় সন্বগুণের উৎকর্ষ হইয়া একদিকে পাঁচ 
জ্ঞানেন্জ্িয় পাঁচ কার্সোন্দ্িয় ও মন: মিলিয়। ইন্জ্রিয়- 
ভাগতের ঘুলডূত এগারো! ইক্জিয় এবং আ্সন্যদদিকে 
তমোশুণের উতকর্ষ হইয়া তাহা হইতে দিরিক্জরিয় 
জগতের মুলভূত স্পীচ তঙ্বান্র: দ্রব্য উৎপন্ন হয়। 
কিন্ত প্রকৃতির সুষ্গনন্ব অদ্যাপি" বজায় থাকা প্ীযুক্ত 
০০ হইয়াই 

হ্জাণ রূপ, রস ও গন্ধ--ইহাদের তন্মাত্র, 
অর্থাৎ মিশ্রণ না'হইয়া প্রতোক গুণের পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
অতিসূষ্ধন : মু্স্বরূপ-_নিরিল্দিয় জগতের মুলতনত 
এবং অন-সমেত এগ্রারো ইল্দিয় সেন্দরিয় জগতের 
বীজ। এইপীব্ষয়ে সাংখাশাস্ প্রদত্ত উপপ্তি বিচার 
করিরার যোগ্য বিষ যে, নিরিক্দ্িয় স্্টির মুলতন্ব 
পাঁচই বা কেন, এবং সেক্দরিয় স্থষ্টির মুূলতন্ব- এগা 
রোই- বা কেন মানা আবশাক হয়। আর্ববাচীন 
্টিশাস্তরজ্কানী জাগতিক পদার্থের শঘন। তরল ও 





* ইংরাজি ভাষায় এই অর্থই সংক্ষেপে “বলিতে 
হুইলে এইরূপ বলিতে হুয়_- 
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থাকে; এবং এই জ্নেক্্িয়ের রচনায় এইরূপ 
কিছু বিশেষহ্থ আছে যে, এক ইন্জ্রিয়ের একই 
গুগ জ্ান-গোচর হইয়া: থাকে চোখে আকা 
হয় না, কানে দেখা যায় না; .এবং-দ্বকের সিইট- 
ভিজ জানছয় নট জিহ্বার শব্দ ভঙ্তান হয়না; 
নাক শাদ1-কালো বুঝিতে পারে মা | পাঁচ জজানে- 
ক্দ্িয় ও তাহাদের শব্দ, স্পর্শ, রূগ, রম: গন্ধ এই 
পীঁচ বিষয় এইরূপ যদি স্থির হইয়া থাকে, তাবে 
জগতের সমস্ত গুণ ইহা অপেক্ষা অধিক দ্বীকার 
করিতে পারা যায় না। কারণ, পাঁচ: আগেক্ষা 
অধিক গুণ যদি কল্পানা করাও যায় তাহা হইলে 
তাহা জানিবার কোন উপায় 'আমাদের নাই এই 
পাঁচ গুণের মধ্যে প্রত্যেকের অনেক ভেদ “হইতে 
পারে। উদাহরণ ধথা--শব্দ, এই- পণ একই 
হইলেও ছোট, বড়, কর্কশ, ভাঙ্গা, চেরা মধুর কিংবা 
সঙ্গীতশাঙ্ছের বর্ণনা অনুসারে নিষাদ, গাঙ্ধার, ঘড়জ 
ইত্যাদি অথবা ব্যাকরণশাস্ত্র অনুসারে কণা, তালিব্য 
ওঠ প্রভৃতি এক শব্দেরই অনেক গ্রাকায় ভেদ 
হইয়া থাকে। রস্‌ কিংবা রুচি ইহারা বস্তুত এক 
হইলেও তাহারও-_মধুর, টক্‌, নোন্তা, ঝাল, 
তিতো। কিংবা কৰ! ইত্যাদি অনেক ভেদ হইয়া 
থাকে ; এবং রূপ একটি গুণ হইলেও, সাদা, কালো, 
সবুজ, নীল, হল্দে, তাবাটে এইপ্রকার রাও 
অনেক এ্রকারের হইয়! থাকে । -৫দইরূপ: আবার 
1 ঘিষ্টতা এই এক বিশিষ্ট রুচিক়্ কথা যদি ধর, 
তাহাতেও আখের মিষটত৷ ভিন্ন, দুধের ভিন্ন, গুড়ের 
| ভিন্ন, চিনির ভিন্ন, এইরূপ তাহারও আবার অনেক 
ভেদ আছে; এবং পৃথক্‌ পৃথক্‌- গুণের ভিন্ন স্তিন্ন 
মিশ্রণ যদি ধর--এই খ্পবৈচিত্রা অনন্তপ্রাকারে 
অনন্ত হইতে পারে। কিন্তু যাহাই হউক ন! কেন, 
পদার্থসকলের মুল গুণ পাঁচ অপেক্ষা! রখনই 
অধিক হইতে পারে না। কারণ, ইন্দ্রিয় পাঁচই 
এবং গ্রত্যেকের এক এক গুগই বোধগম্য হয়। 
এইজন্য, কেবলমান্ত্র শব্দগুণের কিংবা কেবলমাত্র 
স্পরশন্ুের এইরূপ পৃথক্‌ পৃথক্‌ পদার্থ অর্থাৎ অনয 





আপা টি শীভাবহা ০ 


সুকষম তন্মাত্রবিকার কিংবা দ্রব্য অবশ্যই আছে, এই- 
জগ সাংখোরা স্থির করিয়াছেন। পথচত্াত্রকিংবা 
তাহা হইতে উৎপন্ন পঞ্চ মহাভূত সন্ধদ্ধে উপনিষত 
কারেরা কি ধলেম ভাহার বিচার পরে করিয়াছি। : 
উন নিকিক্্রিয় জগতের এইপ্রাকার বিচার করিয়া 
নিষ্ধাত্সণ কর! হইয়াছে । এবং যখন সেল্দিয় জগৎ 
দৈধি, তখন পাচ জ্ঞানেন্সিয়, পাঁচ কার্টেজ্দরিয় ও 
মন--এই এগারোর অধিক ইত্জিয় (কাহারও লাই ;-ও মন মিলিয়া এগার ভিন্ন ভিন্ন শক্তি কিংবা গুণ, 
এইরপ প্রীতি হয়ন। "টুল দেহে হস্তপদাদি ইসতরিয় (মূল প্রকৃতিতেই যুগপৎ ্তস্রতাবে স হইযা 
কুল প্রতীত- হইলেও ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকের মূলে | পরে তাহা! হইতে স্থূল সেক্দ্রিয় জগৎ উৎপন্ন হুইয় 
কোনপ্রকার: 'সৃক্ষম যুলতন্ব ৰা" থাকিলে ইন্দ্রিয় | প্বাকে। এই এগারটির মধ্যে মন, জ্ঞানেক্জ্িযের 
সমূহের বিভিন্নতার যখোচিত কারণ বুঝা -যায় ন। যোগে সঙ্ল্পবিকল্পাত্মাক কাজ অর্থাৎ ডকানেক্ডরিয়- 
পাশ্চাত্য আধিভৌতিক টিলা সম্বন্ধে গৃহীত “সংস্কারসকলের যোগাযোগ করিয়া বুদ্ধির 
খুবই আলোচনা হইয়াছে |: এরই মতে আদিম ক্ষুদ্র সম্মুখে নির্গমার্থ স্থাপন করে; এবং কার্মোদ্রিয়ের 
তম গোলাকার জন্তুর ত্বকৃই একমাত্র ইন্দ্রিয়; এবং যোগে ব্যাকরণাত্মক কাজ অর্থাৎ. বুদ্ধিকৃত নির্ণয় 
এই দ্বক্‌ হইতে অন্য ইন্জিয় ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন | ক্েন্িয়ের ছার! কাজে প্রয়োগ করে-_এইগ্রকারে 
ইই়াছে। উদাহরণ যথা--ুল-স্র্থকের সহিত [উহা উভয়বিধ অর্থাৎ ই্্িয়ভেদে ভিন ভিন্ন ছুই 
গালোকৌর সংযোগ হইলে পর-চোগ হইল ইত্যাদি ; গকারের কাজ করিয়া থাকে, ইহা পূর্বে ষ্ঠ প্র. 
আলোকাদির সংযোগে স্মুল ইন্তিয়াদির পরাদুর্তা রাখে কথিত হইয়াছে । উপনিষদেও ইঞ্জরিয়াদির 
হইয়৷ খাকে,-_আধিভৌতিকবাদীদিগের এই তন্ব প্রাণ এই নাম দেওয়া হয়) এবং সাংখাদিগের 
গাংখ্যদিঙ্সেরও গ্রাহ্য । : মহাভারতে - ( শীং. ২১৩, মনতানুমারে উপনিষৎকারদিগেরও এই মত যে, এই 
৯৬৪ সসাংখাপ্রজনানুষারে রাবির আরি প্রাণ পঞ্চ মহাতৃতাত্মক না হইয়া পরমাত্থা। হইতে 
বের উইপ্রকার বসা ছে ৮ শর পৃথক উৎপন্ন হইয়াছে (মুত, ২. ১, ৩)। এই 
০১৯ সবর প্রাণাদির অর্থাৎ ইন্জরিয়াদির সংখ্যা উপনিষদে 
রব উ | াবও কোথাও, এয়ার 
পর কান, রাগ চিনির ইচ্ছায় চোখ, এবং গন্ধ বর্ণিত রে ন ৮ গর 
হষ্টতে নাক উৎপন্ন হয়” কিন্ত : বাক্যের | ৮ 
এমএ না ত্বকের আবির্ভাব. প্রথমে; এগারই সিদ্ধ হয়, বেদান্তসূত্রের ক 
হইলেও, ুল-প্রকৃতিতেই যদি ভি তির ইজ চা ইহাই স্থির করিয়াছেন রশৈকং' 
উৎপর হইবার নৈস্িক শি না থাকে তবে সী | ৫,৬)7 এবং দীন এবং এক জরথাৎ 
জগতের অন্তভূতি অত্যন্ত ক্ষু্র কীটের চর্মোর রী, ১০,৪78 হা তা অতএব 
উপর পূরধ্যাবোকের যতই আঘাত বা সংযোগ 'এগার-_এইরণ স্প্ই উক্ত হয়া 



















হউক না, তাহার চোধ-_এরং চোখ শরীরের এক 
বিশিষ্ট অংশ-_কোথা হইতে আসিবে ?.-ডাবিণের 
গদ্ধন্ত এইমাত্র বলে যে, এক চক্ুযু্ত'এরং বিভীয় 
চক্ষহীন--.এই “ছুই এাণী হাউ :হইলে পর, -জড়- 
জগতের যুঝাযুঝি' ঝ/ঝটাপটিতে চক্ষুযুক্ত প্রাণী 
ধিককাল টিকিয়া থাকে. এবং দ্বিতীয় বিনষ্ট হয়। 
কিন্তু নেত্রাদি_ ভিন ভিন্ন ইন্জরিয় এরম উৎপন্ন 
কেন হয়, ইহার ;উপপত্তি, পাশ্চাত্য আধিভৌির 
্পিশান্ত্র বলেন নাই। সাংখাদিগের মত এই যে, 
এই সমস্ত ইঞ্জিয় মুল এক ইন্দ্রিয় হইতেই পরে 
পরম্পরায় উৎপন্গ না! হইয়া) অহঙ্কার পরাযুক্ত গ্রাকৃ- 
তির বহুত্ব আরম্ত হইলে পর, প্রথমে সেই -অহঙ্কার 
হুইতে পাঁচ সৃক্ষ। কশ্োকিয়, পাচ সুগসনভঞালেন্রিয় 





হনুলনলজললল 
নাই: 


. সাংখ্যদিশের সিদ্ধান্তের এটা 


সেন্সর জগতের মুলত এগার ইন্রিয়শক্তি বা গুণ 
সান্িক অহংকার হইতে উৎপন্ন হয়; এবং নিরিন্সরিয় 
জগতের মুলভূত পীচ তন্মাত্ দ্রবা তামস অহঙ্কার 
হইতে উৎপন্ন হয়; পরে পঞ্চতন্মাত্র দ্রব্য হইতে 
ক্রমান্বয়ে স্কুল পঞ্চমহাভূত ( ইহার “বিশেষ" এইরূপ 
নামও আছে) এবং স্থূল নিরিক্দ্িয় পদার্থ উৎপন্ন 
হইয়া থাকে, এবং এই পদার্থপমূহের সহিত যথাসম্ভব 
এগার সুঙ্ষম ইন্জ্রিয়ের ংযোগ হইলে সেন্ত্িয় জগৎ 
স্য্ট হয়।: 

*; সাংখামতে প্রন্কতি হইতে আবিভূর্তি তত্ব- 
সমূহের ক্রম-_যাহার বর্ণনা এতক্ষণ কর! হইয়াছে__ 
নিকমপ্রদন্ত বংশবৃক্ষ হইতে স্পষ্ট দৃষ্ট হইবে-_ - 

্রঙ্মাণ্ডের বংশর্ক্ষ 

পুরুষ (উভয়েই সবস্ত,ও অনাদি) প্রাকৃতি ₹- জেবাক্ত ও হুঙগা) 
(নিষুন): পর্যাঞ শপ_জ) জা ইত্যাদি )। (সন্থ রজ তস গুণী; 
পথ্য ্বশব্ব--প্রধান :  তরাক্, মায়া, গ্রসরধর্তিণী ইত্যাদি) 


। 
মহান্‌ কিংবা বুদ্ধি (বাজ ও চুঙ্্) 
(পর্ন শব্দ-_আনুরী; মতি) জান, খ্যাতি ইত্যাদি) 
৪ 5 
অহঙ্কার্‌ (ব্যক্ত ও হুল) 
পির শেন তাও 





1৮/4-৬৭-- বাক ও হু ইন্লরিয়) (ভীভী 
রর িযিজগারা 


র্পাচ ইক পচ কর্ম পরমা 
| কাত ১ (পুক্ক) 

ত বিল রা গঞ্চ মহাতৃত (কল) 
স্ুল_ খঞ্চ-মহাভূত 1৩ প্ুুরুষ ধরিয়া সর্বব-সমেত 
২৫ তন্ব । ইহার মধ্যে মহান কিংবা বুদ্ধি হইতে 
পররর্তী ২৩ গুণ--মুল- প্রকৃতির. বিকার । কিন্তু 


১৮ তিনশ (টুল) 





তাহার মধোও এই প্রতেদ- যে, সৃপ্পম তন্মাত্র ও পাঁচ 
স্থল মহাভূত, এ সকল দ্রব্যাত্মক বিকার) এবং 
বুদ্ধি, অহঙ্কার 'ও ইন্ত্রিয়; ইহারা. কেবল শক্তি 
বা গু; এই ২৩ তত্ব ব্যক্ত ও মুল প্রকৃতি অব্যক্ত । 
এই ২৩ তন্তের মধ্যে দাংখ্য আকাশে দিক্‌ ও 


কালের সমাবেশ করিয়া থাকেন।  প্রাণকে পৃথক্‌। 


বলিয়া বুঝেন (বসু, ২, ৪ .৯)। ইহা পূর্বেই বলা 
হইয়াছে যে, সাংখ্যেরা যেরূপ বলেন, প্রক্কৃতি ও 
পুরুষ উন্তয়ই ন্বয়স্ ও স্বত্্, বেদাস্তীর! তাহ! না 
বলিয়া, উভয়কে এক পরমেশ্বরেরই ছুই -বিসভৃতি 
বলিয়! মানিয়া থাকেন। সাংখ্য ও বেদান্ত ইহাদের 
মধ্যে এই ভেদ বাদে বাকী জগতৎপন্তিক্রম উত্ত- 
য়েরই গ্রাহ্য উদাহরণ যথা মহাভারতের অন্ু- 
গীতায় 'বরহ্মবৃক্ষণ : কিংবা 'অ্রক্ষবন'--ইহাদ্দের যে 
ছুইবার বর্ণনা আছে ( মভা। আশ্থ, ৩৫৭-২০--২৩ $ 
ও ৪৭, ১২-১৫ ) তাহা সাংখ্যদিগের তন্ব অবলম্বন 
করিয়াই কর! হইয়াছে__ 1 
বি 4 
মহাহংকারবিটপ ইন্জিিয়ান্তরকোটর$॥ 
মহাভৃতবিশাখপচ বিশেষপ্রাতিশাখবানু। 
সদাপর্ণ; সদাপুঙ্পঃ শুভান্ডভফলোদয়ঃ ॥. 
আজীব্যঃ সর্ববূতানাং ক্রঙগরক্ষঃ সনাতনঃ |: 
এনং ছিন্বা চ.ভিস্। চ তত্বজ্ঞানাসিন! বুধঃ | 
হিন্বা সঙ্গময়ান্‌ পাশান্‌ মৃতাজন্মজরোদয়ান্‌। 
নির্মমো নিরহঙ্কারো! মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ 
ভার্থাৎ “অব্যক্ত (প্রকৃতি) যাহার বীজ, বুদ্ধি 
(মহান ) যাহার স্ন্ধ, অহঙ্কার যাহার মুখ্য পল্পর, 
মন ও দশ ইন্জ্রিয় যাহার ভিতরকার কোটর, সুষম 
মহাভৃত ( পঞ্চতমাত্র ) যাহার বড় বড়শাখ! এবং 
বিশেষ অর্থাৎ স্থুল মহাভূত ঘাহার. ছোট ছাট 
ডাল-পালা, এইরূপ 'সগা-পুষ্পপত্রধারীও গুভা- 
শুভফলধারী, -সমস্ত:প্রণীযাত্রের -আধারভুত 
পুরাতন বৃহৎ ত্রঙ্ষবৃক্ষ |. ইহাকে: তন্তজ্ঞানরূপ 
তরবারির দ্বারা ছেদন করিয়া, ও. টুকরা টুকরা 
করিয়া, জ্জানী পুরুষ জন্ম, জরা ও মৃত্যুর 
সঙ্গময় পাশকে-ছিন্ন করিবেন এবং মমত্রবুদ্ধি'ও 
অহঙ্কার ত্যাগ করিবেন, তাহা হইলেই তিনি মুক্ত 
হইবেন, ইহাতে সংশয়মান্ত্র নাই।” সংক্ষেপে 
এই ব্রহ্মাবুক্ষই “সংসারের লীলা” কিংবা! প্রকৃতির বা 
মায়ার “প্রপঞ্চ'। ইহাকে 'বৃক্ষ' বলিবার রীতি বু 
প্রাচীনকাল খঞ্ধেদের কাল হইতেই চলিয়। আসি- 


স্বীকার না করিয়া, যখন সমস্ত ইন্জিয়ের ব্যাপার; য়াছে; ইহাকেই উপনিষদে “সনাতন জম্থ বৃক্ষ 





(দৃশ্য জগতের বিস্তার) নীচে, এইরূপ 
হইয়াছে। এই বৈদিক বর্ণনা এবং সাংখাদিগের 
তন, ইহাদ্রিগকে একত্র জুডিয়া গীতায় অশ্ব 
্ুক্ষের বর্ণন। রচিত হইয়াছে, ইহা গীতার, ১৫, 
৯.২. শ্লোকসন্বন্ধীয় আমার টীকাতে স্পষ্ট 
করিয়া দেখান হইয়াছে । (ক্রমশঃ) 


বিজয়-নঙ্গীত। / 
(ভ্রীপঞ্চানন রায়) 

ধন্য আজি হে ভারত রাজন. বিজয়ী মহান্‌ বীর |. 
শান্ত উদার প্রকৃতি ভোমার সতত স্থুশীল বীর ॥ 
ধর্ম তোমার সদা সহচর সতত পকাশে রয়। 
জগত বাসীরে দেখাইলে তুমি “যথা ধর্ম তথা জয় |” 
বাজাও বাদ্য উড়াও পতাকা বিজয়োল্লাষে মাতিয়া। 
শুনাও চারণ জগত বাসীরে বিজয়-সঙ্গীত গাহিয়া ॥ 
 লদর্পে দলিয়া জর্্ান্দলে প্রচারি ধর্মের মহিমা। 
দেখালে হে তুমি জগত-বাসীরে ন্যায়ের শুদ্ধ গরিম| ॥ 
শাস্তি তুমি স্থাপিলে জগতে মহান্‌ কষ্ট নিবারিয়া । 
শান্ত আজি হে অশান্ত জগত্‌ তব দন্ত শান্তি পাইয়া! ॥ 
বাজাও বাদ্য উড়াও পতাকা] বিজয়োল্লাসে মাতিয়!। 
 শুনাও চারণ জগত বাসীরে বিজয়-সঙ্গীত গাহিয়া ॥ 
দীর্ঘ চারিটা বরষ অতীত প্রলয় প্রচারি জগতে। 
এসেছিল রাহু মহাযুক্ধ-রূপে পৃথিবীবাসীরে গ্রাসিতে॥ 
তাড়ায়ে রাহুরে তৈরব বিক্রমে প্রাচারি ধর্ট্ের জয়। 
শান্ত তোমার মহান বিক্রম জগতে প্রচার হয় ॥ 


বাজাও বাদ্য উড়াও পতাকা বিজয়োল্লাসে মাতিয়াণ্‌ । 


শুনাও চারণ জগত্বাসীরে বিজয়-সঙ্গীত গাহিয়া ॥ 
রক্ষ ভগবন্‌ মোদের মহান্‌ শান্ত উদার রাজারে। 
: বাড়াও তাহার মহান্‌ বিজয় করুণ। তোমার সঞ্চারে॥ 
শাস্তি তুমি দাও জগ-বাসীগণে ছুঃখ-ভয় সদ নাশিয়ে। 
শান্ত রাজার মহতী শাস্তি দাও জগজনে জানায়ে ॥ 
বাজাও বাদ্য উড়াও পতাকা! বিজয়োল্লাসে মাতিয়া। 
 শুনাও চারণ জগত.বাসীরে বিজয়-সঙ্গীত গাহিয়। ॥ 


শশা 


৮ 


২৪১ 





রাণাডের-স্ৃতিকথা । 
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ। 
ফায়নান্স্‌ কমিটিতে নিয়োগ---১৮৮৬ অন্ধ । 
সিমলাবাত্রা | 
(শ্ীজ্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুর ) 

আমরা! পুণ। হইতে বাছির হইয়া, অ।হমদাবাদে, ওর 
মিত্র প্রোঃ-ঝ/বাসাছেব কাথবটের গৃছে প্রথমে আডড| 
করিলাম | এই সময়ে, ওর প্রাণঞ্জিয় মির রাও বাহাদুর 
শঙ্কর পাওুরং পণ্ডিত, কোন বিষয়ে তাহার প্রতি 
সরকারের নারাজি-বশতঃ বেকার অবস্থায় ছিলেন । 
পিমলায় যাইবার জন্য আগ্রহের সহিত অনুরোধ 
করিয়া, তীহাকে গর সঙ্গে লইয়াছিলেন। তাছাড়া 
এই সময়েই, ভাবনগরের এক ধনশাণী ও উচ্চবংশীয় 
নাগর গৃহস্থ হবিপ্রসাদ সম্ভকরাম দেশাই রর ও পঞ্জিতের 
মির হওয়া সিমলাদর্শনোদেশে, নিজের ছেলেপুলে ও 
চাকর-বাকর সঙ্গে লইয়া ভাব-নগর হইতে অহমদ!বাদে 
আপিয়াছিলেন এবং সেখান হইতে আমর! সকলে 
মিলিয়! যাত্র। করিলাম । আমর! সবশ্ুন্ধ প্রায় ৪৯ | ৫* 
জন ছিলাম। আমাদের মধো আমর! ছু'জনঃ ননদ, 
বাবা ভাউদ্দী; বী, ব্রাঙ্ষণ ও এক চাকর এই তিনজন 
ভূতা এবং ওঁর মিত্র__-রাও বাহাদুর পণ্ডিত; বাকী-_ 
দেশাইদের মধো ভাইসাহেবের পরিবার, ছুই মেয়ে ও 
ছুই চাকর, অনেকগুলি মেয়েমানুয, ভাইসাহেব, ভাঁই- 
সাহেবের চার ছেলে, বাড়ীর খাস্‌ কবিরাজ; আরও 
কতকগুলি নিকট আত্মীয় ও বাকী চাকর-বাকর। 
অহমদাবাদ হইতে বাহির হইয়া, দ্বিতীয় আড্ড। হইল 
জয়পুরে। আহারাদির পর, আমর! সবাই তত্রত) 
প্রসিদ্ধ ম্যুজিয়ম দেখিতে গেলাম। সেখানে অনেক 
মিক্সি কারিগর, সাদ! মার্বেল পাথরের কাঞ্জ__দেবতা- 
দিগের খুব সুন্দর মুর্তি, পক্ষী ও জীবদপ্তর চিত্র, চৌকোণ, 
অষ্টকোণ বাদামী ও গোণ ছোট ছোট বাকৃপ, 
জরির কাজ, থাল! বাসন এইরূপ 'অনেক তরোবেতরো 
শিল্লকাজ তৈরারী করিতে ছিল; তৈরী-হওয়। 


| জিনিসগুল! তাকের উপর সাজাইগা রাখা হইয়াছিল। 


তন্মধো, লক্গমীনারায়ণের এক মূর্তি, ছোট হাক্ক! ও স্থুদর 
হওয়ায়, আমার ননদের ভারী পছন্দ হইল এবং তিনি 
উহা! লইবার ইচ্ছ। প্রকাশ করায়, ই মূর্তি আনিয়! দেওয়া 
হইল | সেখান হইতে আমর! রাজপ্রাসাদ ও সরকারী 
বাগান দেখিতে গেলাম । যাইতে ঘাইতে সহরের ঘেথে 
অংশ নজরে পড়িল দেই সব দেখিয়! বাসায় আনিলাগ 
এবং রাঁজির গাড়ীতে, অন্বাণা যাইবার জন্য যাও! 


২৪২ 


টঙ্গার চড়িয়া কাকায় গেলাম কান্ধায় উড়িয়া গার্ডেন” 


নামক এক ভ্রষ্টবা বড় রাগান আছে । উহা দেখিবার, 


জনা আমরা কারিকার থামিলাম । এই সময় বেল! 
১১/১২টা হইগাছিল। উপন্যায়ে কোন উদ্যানের 
যেরূপ বর্ণন| থারে, সেইরূপ. .এই.বাগানের দৃশ্য বড়ই 
মনোহর। .. প্রথমতঃ, আমাদের..তিন দিনের. প্রবাগ 


হইতে গেই উদ্যানে, ঘোর শ্রীন্সের সময় আসিয়া উপস্থিত 


হওয়ায়, ফল-পুপ্পে সুশোভিত. বাগান, ..বৃক্ষের শীতল 
ছায়াতে এবং স্থানে স্থানে স্বচ্ছ জলে পরিপুর্ণ চৌবাচ্চার 
উপর দি! শীতল বায়ু প্রবাহিত. হওয়ায় আমাদের 
নিকট উহা! আরো রমণীয় হইয়াছিল। সর্ব্াপেক্ষ 


'রিশেষ চিন্তপ্রফু্নকর, সেই . প্রদেশের . বিভিন্ন রঙের, 


ন্দর গঠন ও স্ন্দর আকারের, মধুর ক$ বিহ্গ 
কোাও কোথাও, কু্র,চড়াইয়ের মতো| পক্ষী খুব উচ্চ 
ও মিহি গলার, শিস্‌ দিতেছে; তাহাদের শিসু ও মঞ্চুল 


.কলধ্বনিতে. আমাদের প্রবাসের সমস্ত শ্রম অপনীত 


হইয়া! মন আনন্দে পুর্ণ হইল । এই বাগানে পিকপর 
নামক ফলের গাছই সর্বাপেক্ষা. অধিক ছিল। এই 
সবুজ ফল্গুলায় এক. দিক্‌ লাল হওয়ায়, সি'ছুরে-আমের 
মতে। দেখাইতেছিল। আম-গাছের মতো৷ এই গাছে 
খুব পাতা). গ্রাছগুলা, .বেশ ছত্রাকার ও খাটো । এই 


. সময় ফলের মৌশম, হওয়ায়, গাছ্চণা .ফণভারে নত 
হইয়া পড়িয়াছিল। মাটীতে দড়াইয়! হাত. বাড়াই! 


ফল পাড়! যাইতে পারিত। -মনে হইত যেন ফলের চেয়ে 
পাতা কম চৌবাচ্চার কাছে মেরাপ করিয়। তাহার 
উপরে, বিচিত্ধরংএর ও গন্ধের ফুলের লতা চড়ান হই- 
য়াছে। মোটের উপর বাগানটি খুবই ভাল, এবং. চির- 
কাল মূনে. থাকিবার, মতো । উদ্যান্টি দেখিয়৷ আবার 
আমরা যাত্রা আর করিলাম। রা, ৮টায়, পিমললায় 
আসিয়। পৌছিলাম। সেখানে যে-বাঙ্গলা ভাড়া লওয়া 
হইয়াছিল, তাহাতে আমাদের হিন্দু পরিবারের অন্তর্গত 
৩০1৪৯ জন লোক বেশ থাকিতে পারে। এই বাণ 
অকাঁর রাঞার ;-_-পুরাতন গোরস্থানের নিকটে। বাঙ্গ- 
লাটা ছুই-মহল ও বড় হওয়ায়, দেশাই. ও আমাদের পারি- 
বার মণ্ডলীর বেশ সংকুপান হইয়াছিল. এই বাঙ্গালার 
একতালায় অকাঁ রাজার গ্োমস্ত থাকিতেন। সিমলার 
হাওয়া খুবই উত্তন এবং ভ্বলও বেশ মিঠ11 কিন্ত প্রচুর 
নহে-_বন্তীর পরিমাণে বড়ই কম॥ তাই দেখা যাইত, 
মেখানকার পাহাড়ী লোক কাঠের টবে বসিয়া আন 
করিতেছে এবং যেই জলেই সপ ( লঙ্। জামা!) ও ইজার 
ধুইতেছে। মেখানকার  স্ত্রীগোকদিগের পোবাক-_ 
তুল! ভর! ইঙজার, গাত্ে সদর ও মাঁথার উপর তিন চার 


করিলাম অন্থালা পর্যন্ত রেল ছিল সস 





৯৯ ক্র,৪ ভাগ 





উরে হাতে পাছে গলার এ মাথায় রা, 


পিতগ ও মণির নানা! প্র 
গুলি বেনী বাধা পিঠের 


ব্য 


পড়িতে আরম নেন জর 


তলদেশে ও আশপাশে অবস্থিতি করে। 


পোষাক __লঙ্গোটা, সদরা এবং মাথায় জড়াইবার চাক 


পাচ হাত লম্বা কাপড়ের টুকরা, এট মাত্র ॥ ইহাদের 
মজবুত গঠন, রং গৌর. ও সুকুমার) ইহাদের গধ্যে 
অনেকে, বেহারা কিংব! মনতুরের কাজ: করে|, উহাদের 
ভিতর, চার পাঁচ কিংরা' ততোধিক ভাগের এক স্ত্রী 
গ্রহণ করিবার প্রথা আছে। অবস্থা অন্থকূল হইলে, 
আরও এক স্ত্রী বধু করিযেও76 চলে আমাদের আচার 
ও নীতিগক্রান্ত 'বিধি-নিষেধ উারা ১:৬৮ আমর! 
যে সমগ্জে ছিলাম সেই সময় আমাদের বাঙ্গলার জাস- 
পাশে কুলীলোকের, অনেক বসতি ছিল। সন্ধ্যাকালে 
উনের স্রীগোকের! আমাদের কম্পৌগ্ডে বসিবার অন্য 
আদিত। তাহাদের সহিত সহজতাঁবে কর্তীবার্থী কহিদ্কা 
এই কথা আমি জানিয়াছি। আঁমাদের ইনানী 
দিগের সম্বন্ধে পেখানকার লোকেরা! শুধু নহে, ুন্দো- 
পীয়ন লোকেক্জাও বেশী কিছু জানে না, এইরূপ বদোখ। 
যার়। সন্ধ্যাকালে আমাদের বাগলার আমর! মাই 
বেড়াইতে বাছির হইলে পর, আমাদের দলোর ১১৫ 
জন লোক চার পাচ জন চাকর এবং ৪1৫ খান|. “ক্জন- 
রিকে"র (হাত গাড়ী) ২*।২৫ জন কুলী থাকিত। 
এক এক ্রিন্রিকের চারজন রিয়া, কুলী। এইরূপ 
সরগুদ্ধ অনেক লক জম| হইত 1, সেই সময়কার দিম 
লার রাস্তা অতিশর. সংকর, ভেড়াবাকা ও উচুনীচ 
ছিল। তাই, আমাদের সমস্ত লোক. সবাই একসঙ্গে 
রাস্তার বাহির হইয়। পাড়িলে রাস্তা লাণন্ি ভরিয়া 
যাইত» সেই জন্য নূতন কোন দর্শক এইক্সপ মনে করিত 
যে, ইহারা কোন এক রাঙার অঙ্চবন্দ। এইকপ 


৮ অবস্থায় আমাদের সহিত. কোন সাহেবের রাস্তায় 


সাক্ষাৎ হইলে, সাহেব আমাদের চাপরাশীকে ( বেখান- 
কারই লোক ) জিজ্ঞাস! করিতেন, -“ইয়ে কাহাকা রাজ! 
হ্যায়?” তাহাতে চাপ্রাশী উত্তর দিত--“পুণার” । 
শুধু “পুগা” শবে কোন পরিচয় লাভ হইত না। একটু 
মুস্বিণে পড়িয়া চাপ্রাশী আবার বণিত--পুণা। সাতা- 
রার রাজা” । তখন সাহেব “£”. বলিলে, সে মনে 


করিত সাহেব এইবার ঠিকৃ বুঝিয়াছেন । আয়র! 


ফিমলায় চারমাস ছিলাম। কিন্তু সেখানে আমাদের 
একটুও বিরক্ি বোধ হইত ন|। সকাল ও ছুপর বেলার 
আমর। আপন আপন কাজে ব্যাপৃভ থাকিতাম ॥ 


স্ধ্যাকালে &টা বাছিলে। স্্ী-পুরুষ সবাই মিলিয়া_ 






ডি (বই 
যেস্থান আছে তাহা রামদাস গামীর স্থাপিত এইক্ধপ 
কথিত আছে এবং সেখান হইতে, বরফে ঢাঁক! 
হিমালয়ের শিখর-মাঁলা দেখা যাঁর়_মনে হয় যে, বূপার 
রস গড়াই পড়িতেছে)। কখন “কুন্তুমতি' পাগাড়ের 
উপর এ কখন এখানে সেখানে বেড়াইতে খানতাস। 
সন্ধার ফিরিঘা আসিবা'র পর, ৯টা রানি পর্ন্ত র-কাছে 
ইংরেঞ্জী পড়িয়া গুনাইবার ভার পশ্তিত্ের উপর ছিল; 
এই কাঁজ তিনি বেশ প্রীতির সহিত করিতেন; কিন্ত 
থাহির হইতে আসিগা কিয়ৎকাঁল পরেই-_“মাথ! বাথ 
করছে”, “ড় খিদে পেয়েছে” - এইরূপ বিয়া, পড়া 
হদ্ধকরিয়া,হাঁত মুঠা করিয়া ছোটো ছেপের অতো 
খসিতেন। ইহা দেখিয়া “গুর” হাসি পাইত) এবং 
ঘুঝাইবার মতো আদরের স্বরে উনি তাঁহাকে বলিতেন, 
এরূপ কর! কি ভাল? তৃতীয় স্তপ্তট! পর্যাস্ত পড়। 
তার পর আমরা,খেতে উঠ্ব। এখনো ভাঁমার ছেলে- 
আান্সি গেলনা; ছোট ছেলের মতো: তোমার কতই 
বাহানা”। : ইভাদি বলিকার পর, পঞ্ডিত হাসিয়। নীরবে 
আবার পড়িতে আরম্ভ করিতেন |: কিছ একটু পরেই 
প্রত্যেক বাঁকোর উপর কিছুনা! কিছু টাকাটিগ্ননী ও 
ঠাঁটাতামাস! করিয়। নিজেও হাসিতেন- এবং কেও 
স্বাাইতেন। -এইক্ধপ ভাবে ৯ট! পর্য্যন্ত, ঠাট্টাতামাসা, 
ইংরেজী-পঠন হুইবাঁয় পর, আহারে বসিতেন । থাইতে 
বসিলেই ঝা কিহইবে? প্রথমতঃ তরতাহার ক্ষুধা হইত 
না) দেই জন্য প্রতোক জিনিস হাতে জাই, কখন 
ভাল; কখন খাঁরাঁপ বলিয়া হামিয়। ও টীকা করিয়া, 


আয়া শেষ হওয়া পর্্যস্ত, কোনরূপে : সময় কাটা. 


ইয়া দিতেন) তাহার মনের অভিপ্রায় -এই ছিল-_ 
আজ ঘোজামি ক্সাহার করিলাম না,_-ইহা যেন “ওর” 
জরে না পড়ে । কিন্তু উহার এই চেষ্ট| ব্যর্থ হইল। 
এতিনি ভাত খাইতে বড় একটা ভাল বাঁমিতেন না । কিন্ত 
নি্মমতো যে লুচি (পুরী ) খ1কিত তাহাঁও থাইতেন 
না, কেধল,মুখভঙ্গী_করিয়াই কাটাইয়! দিতেন। “উনি” 
সেই সময় কিছু বগিতেন ল!, কিন্ত ইহ! শুর নজর 
এড়াইত না । সেইজন্য যে দ্িনাতিলি খাইতেন না 


সেই দিন উনি ষ্ঠাহাকে বপিতেন--“থামে! উঠো! না, 


-আঁজ যতটা তোমার খাওয়া উচিত তুমি তা৷ খাওনি। 
: লুট নেও, কিংবা! ছুধ খাঁও--তার পর উঠো” । ঠিক্‌ 
সময়ে ধর! পড়িয়াছেন দেখিক্া তিনি হাসিয়া উঠিতেন 
এবং বলিতেন, "এতক্ষণ যে চেষ্টা! করলুম, সব ব্বথা 
হুল” । একদিন এইরূপ তাহার খাওয়৷ হয় নাই॥ 
তাই "উনি” ছুধ খাইবার জন্য তাকে খুব পীড়াপীড়ি 
করিলেন। তখন তিনি বিলেন, “দিদিমণি পাশে 


পাগাডের চড়া বানরের : ছিদেন বলে? ধাপিনাকে 











সাম্লে নিয়ে চুপ্করে রয়ে 
ছিলুম, তাই এতক্ষণ কিছু বলিনি। কিন্তু একটা! জিনি- 
মও ভাল হয়নি) তবে আর খাব কি? তখন আমি 
বলিলাম /--কোন্‌ কোন্‌ জিনিস খারাপ হয়েছে একবার 
বর্ণনা কর--তাতেই অনেকটা মম॥ কেটে যাবে । কোনো! 
রকমে সময কাটান চাই-.এই না? তোমার খিদে ছিল 
না--এ আর বলতে হবে না1” এই কথায় পঞ্ডিত 
বলিলেন, “তুমি আমাকে বল্‌্তে বল্চ আমি বলূচি। 
এর দরুন যদ্দি কেউ রাগ করে, আমাকে দোষ দিও না । 
রল্ব আর কি? কৌশিস্বিরটা টক্‌ হয়েছে, তরকারী 
হৃস্বাদ হয় নি; ভাঙী একটু ভাল হয়েছে কিন্ধু তাও 
আবার বেশী তেল, 79 আমি .খেতে পাঁরিনে। 
*আমটা”তে পেয়ার .কম।  লুচী বেশী কালে! পড়েছে 
মুরবব! ঘন হয়েছে । আব বেশী পেকে গেছে। তরে 
আর খাব কি?11% উনি বলিলেন,_“নুন্টা লোন্ত্! 
নয়, লঙ্ষায় ঝাল নেই-_-একথ1ংবলতে ভূলে গেলে কি 
রুরে+? হ্যা, সব জিনিসই খারাপ হয়েছে আমি স্বীকার 
করচি। আচ্ছ।তৃমি শুধু ছধই খাও”। এইরূপ বলিবার 
পর, তিনি অগত্যা! ছ্চ পান করিয়া! উঠিলেন। আমা. 
দের লিমলায় আসিবার পুর্বে, পঙ্ডিতের উপর সরকার 
হইতে অকাঁরণ অত্য।চার হুইয়াছিল। এই অত্যাচার 
কেমন ?-না, সাপ মনে করে মাটিতে বাড়ী মারিবাঁর 
মতে! ৷ পুর্ণায় যে দিন. ফিমেল হাইস্কুলের উদঘাটন- 
“অনুষ্ঠান হইয়াছিল, সেই দিন শ্রীমস্ত সয়াজীরাও গায়- 


'কোয়াড় এই অনুষ্ঠান-সভায় উপস্থিত ছিলেন এরং 


লীওয়ার্ণর প্রত্থৃতি সেই সময়কার উচ্চপদস্থ রাজপুরু- 
যেরাও ছিলেন। মস্ত গায়কেয়াড় অন্যত্র যাইতে হইবে 
বলিয়া এ সভার কার্য্য সমাপ্ত হইবার আধঘণ্ট! পূর্বে 


উঠিয়া গেলেন) শেষে যে গান হইবার কথা ছিল সেই 


গালের পুর্বেই চলিয়। গেলেন--ইহাই পীওয়ার্র সাহেবের 
অসন্তোষের কারণ হইল। কিন্তু রা£ঃ-বাঃ পঞ্গিত এই 
হাইস্কুলের সুরুব্বিদের মধ্যে একজন ছিলেন ॥ তিনিই 
নির্দিষ্ট কার্ধাক্রম শেষ করিতে অধিক বিপন্ব হইবে 
বলিয়। আগেই গান কমাইয়! দিয়াছিলেন। এইজন্য 


'লীওয়ার্ণন অত্যন্ত কুদ্ধ হইলেন এবং এই ব্াপারের 


মূবে রাজদ্রোহের বীঞ্জ আছে এইরূপ তিনি উচ্চকঠে 
ঘেষণ। করিতে জাগিলেন এবং সর্ধপকে পর্বত প্রমাণ 
করিয়া! তুলিয়া, ৩৪ দিনের মধোই পণ্ডিতকে সস্পে্ড 
করিলেন। ইহা! লীওয়ার্ণরের শ্বভাবের অন্ুরূপই 
হইয়াছিল; কিন্তু রা-বা পঙ্ডিতের এবং তাহার 
মিত্র যে উনি__রও এইজন্য অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল । 
তিনি স্বভাবতই অভিমানী ও গরম-মেজাজী ছিলেন ) 
অকারণে মানহানি হওয়ার তার মনে বড়ই আঘাত 






থাকিত না তাঁকে বিষ দেগাইত। উহার এই 
অবস্থা উনি জানিতেন বলিগা, পঞ্ডিতর মন যাহাতে 
ব্যাপৃত থাকে, খুনী থাকে, তীর বিবিধ উপান্ন অধলম্বন 
করিতেন। প্রতিদিন, যাঁঠাতে তিনি আমোদ পান 
এইরূপ কথাবার্ধা উনি তাহার সহিত কহিতেন। ছুপু- 
রের সময় ছুই তিন বার উনি তাঁর ঘরে গিয়! বলিতেন। 
৫1১ মিনিট তাহার সহিত কথা কহিয়! পুনর্ধবার নিজের 
কাজে প্রন্বত্ত হইতেন। ছুইচার ঘণ্টা ইনি যে তাকে 
একাকী চিন্তা করিতে দিতেন না, ইহাই তাহার মুখ্য 
উদ্দেশা ছিল। বৈকালে-াহীর ঘরে বসিয়াই জলযোগ 
করিতেন ও চা খাইতেন। ফায়নান্প কমিটর যে দিন 
বৈঠক হইত সেই দিন সেখানে গিয়! পঞ্ডিতকে লিখিবার 
কাগজ দিয়! রাখিতেন এবং সন্ধ্যাকালে বাড়ী আপিলে 
পর, পঞ্ডিতের হস্তাক্ষর সম্বন্ধে ও লাইনের সরলত্বসন্থন্ধে 
নিরর্থক কিছু না-কিছু ঠা! করিয়া তাহাকে হাসাইতেন 
এবং আমি যখন সেখানে যাইতাঁম, “তুমি আজ কি কি 
করিলে তার হিসাব দেও” ইত্যাদি উনি তাহাকে বলি- 
তেন । পঞ্ডিতের ধারণা ছিল,_মামাদের আমোদ 
দিবার জন্যই উনি ী্পপ বলিতেন ; তাই, তিনি উদা, 
সীন নহেন,_আননেই আছেন--এইকপ দেখাইতেন ; 
ঠাট্টা তামাসা করিতেন, হাঁসিতেন) মাধ! ব্যথ! করি- 
লেও, তীহার ঘরে উনি গেলে, চু করিয়! উঠিয়া বসিয়া! 
ভাহার কিছুই হয় নাই, গুধু শুধু আল.সেমি করিয়া 
বলিয়! আছেন, এইরূপ দেখাইতেন। পাছে তার সম্বন্ধে 
উনি কিছু খারাপ মনে করেন, কিংব! উদ্বিগ্ন হন,-এন্সপ 
কোন প্রসঙ্গ ঘাতে ন! হয় তজ্জন্য তিনি চেষ্টা করিতেন। 
পঙ্ডিতের মন যাহাতে অন্য কোন চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে, 
এই মনে করিয়া উনি একদিন সন্ধ্যাকালে কথায়-কথায় 
সহজভাবে মাধবরাও কুঠের কথ! পাড়িলেন এবং তীহার 
খারণাশক্ষি সম্বন্ধে ও উক্।স্তিক বিদ্যানি্ঠ! সম্বন্ধে খুব 
বর্ণনা করিয়া বলিলেন যে, আমাদের সকলের মধো কুণ্ঠের 
খারণাশক্তি ও শ্মঃণশক্ষি সব চেয়ে বেশী। এই কথাটা 
পঞ্তিতের তেমন ভাল লাগিল না, কিন্তু তবু তিনি কিছুই 
বলিলেন না। তখন উনি জিজ্ঞাসা করিবেন, কুঠের 
গুণের প্রশংসা তোমার বুঝি ভাল লাগ্‌্চে না? তখন 
পণ্ডিত একটু আবেশের সহিত বলিলেন, তাঁর এমনই 
কি গু আছে? ভাল লাগ্বাঁর মতোই বা কি আছে? 
নূতন কিছু শিখ্ব মনে করলে আপনি কি শিখতে 
পারেন না? তখন “উনি” বলিলেন যে, *আঁমাঁর এখন 
নেক ফাজ। আমার কথ! ছেড়ে দেও। কিন্ত তুমি 
ৃ ফেচ শিখছ কি? সত্যি এখনও সনির 


তে ৩ ছা ৭ 
ত্ীহার মাখা বাথ! করিত) আহারের দিকে লক্ষ্য: 







তোমাকে রো যেতে হবে। ভিনি তোমার বাড়ী 
আস্বেন না। তিনি যেখানে থাকেন সেই পাছাড়টার 
নাষ “কুুখতী হিল্*। দেখ তুমি যদি শ্রম স্বীকার 

করতে পার ত এখনি, লেগে যাও । তোমাকে আমি 
এই হমাগটা রেখিয়ে দুম (৮ পরি কিছুই বলিলেন 
না; কেব্ণ একটু হাগিলেন ॥ ৭ ডি) 


হইয়াছে বলি! আমরা সবাই খাইতে ॥ সকালে 
উঠিয়া চা-খাইবার সময় পঙ্ডিত ছি নি 
“সত্যি ফ্রেঞ্চ শিখ্বার কিছু সুবিধা আছে ?'” তন 
উনি বলিলেন যে, “বাঃ তুমি কি মনে করচ তোমাকে 
আমি ঠা! করে বলেছিল্ম 1. এই দেখ, .তাঁর নাম 9 
ঠিকানার চিঠি আমার পকেটে আছে। কাল যছুনাথ 
বাবুর সঙ্গে কণ! কইতে কইতে, এই কথা জান্লেম ৮” 
তার পরদিন হইতে পণ্ডিত সকাল ৭ট। থেকে ১*ট! 
পর্যান্ত সেই মহিলার বাড়ী সত্য মতাই ফেঞ্চ শিখিবার 
জন্য যাইতে লাগিলেন এবং “ওর” অন্থুমান অনুসারে 
এই নূতন আসক্তির দরুন পগিতের মনের বিষন্ তা 
অনেকটা! কমিয গিয়াছে মনে হইল। তা! ছাড়া, সেই 
সময়কার ভাইস্রয় লর্ড ডঞ্চ্রিনের সহিত ছুই চারবার 
সাক্ষাতের স্থযোগ হওয়ায় পণ্ডিতের মন অনেকট। ভাল 
মনে হইল। যাক। সবশ্ুদ্ধ সিমপার চারি মাঁদ 'আম|- 
দের সবারই, বিশেষত “গর ও শঙ্ষররাঙর বেশ 
কাটিগ়্াছিণ, তাছাতে কেন সন্দেহ নাই) : আমর! 
ফিরিয়া আসিবার পর, সিমগা-প্রবাসের বর্ণন! লিখিতে 
আমাকে উনি বলিলেন) কিন্ধ আমার লেখ। আসে না, 


এবং ধদি কিছু পিখি তার উপর লোকে ীকা-টিগ্লনী 


করিবে এই ভয়ে কিছুই লিখিলাম ন|) রাস্তায় একু- 
দিন পঙ্ডিতকে দেখিতে পাই॥! উনি বলিলেন, _তুমি 
গিমলা প্রবাসের কথা লিখ্ছ, কিন্তু কুন্তমতী পাহাড়ের 
মেম মধন্ধে কিছু লিখো না। এইটুকু শুধু সহক্ধভাবে 
লিখে! সিমলা এক্ক পঙ্ডিতানী মেম্‌কে রাখ! হয়েছিণ। 
পঙ্ডিত অমনি বলিগ। উঠিলেন,“শেখ্বার জন)”. বলো। 
এ রকম অনির্দি্ ভাবে কেন বল্চ1 ওরকম করে 
আমার নামে অপবাদ এনো! না) ওরকম বল্পে, আমা- 
দের লোকেরা এ কথা সত্যিই মনে করবে।” সিমলায় 
৪ মাপ হইয়া গেলে, ফারনান্স. কমিটিকে মারা 
যাইতে হইবে বলিরা। সেই সঙ্গে. আমাদেরও খাইতে 
হুইবে। তাই, আমর! আবার পায় যা! টা 
প্রথমে সিমলা যাইবার ৯ 
্পিদ্ধ তীর্থ ও নহরগুলি দেখিবার অবকাশ পাই 












ই্া- -*এটা তোমার কেন মনে হল? তিনি বপি- 
াইবার ; লেন_“কেন মনে হুল? এই দেখুন একটা আস্তো 
কাঠের কুলে" এই কথা বশিগাই হাসিতে লাগিণেন । 
৮৯ শুনিয়া “এখানে কোন ছিনিস্‌ বার কোরো 

* বলিয়া উনি একেবারে বাঁহিরে চলিয়া! গেলেন । 

[পর, রাস্তার ওধারে খোল জায়গায় আমরা জল- 
য় টী জালাইয়। যোগ করিতে বমিলাঁম। শব্কররাও এই সুযোগ পাইক্া 
সেখানে এক আহড়ো- চিএ: মধ্যে হাশিয়া ঠা করিয়। বলিতে লাগিলেন -. 

) ছিল। আম | প্কসায়ের দোকান”-_-ধু এই শব্ধ মার শুনেই বিছু- 
খা লাগ্বার মতো একদম উঠে এদিকে এলেন 
যে-যাপারটা কি?” ইত্যাদি অনেক বোল-চাল ও 
ঠষটা করিতে করিতে আমাদের জলযোগ হইল। তার 
পর আমরা ক্টেখানে আদিলাম এবং গাড়ীতে বা্র। 
করিয়া সকালে ৭1৮ টার সময় হরিদারের ট্টেখনে অর্থাৎ 

সহারাপুরে আসি! পোছিলাম । 

































(ক্রমশঃ ) 


ইক রর গ্রন্থপরিচয়। 
বেশী ভাতে র কোন সন্ষে নাই। যাহারা কোন | . পল্লীবাসীর প্রতি নিবেদন £---ডাক্ার-- 
৮০ [আমার বিবেচনা সেই সব লোক: স্ীযুকর চুলীাল বন্ধ প্রণীত-_এই পুস্তিকাখানি প্রত্যেক 
পল্লীবাপীর পাঠ করা উচিত পলীগ্রামে বাস করিতে 
হলে কি উপায়ে নির্ঘপ বায়ু সেবন করা যায়, 
নির্ধপ ছল পাঁন করা যায়, কিরূপ খাদো দেহ পু 
হয় ও কিরূপ ভাবে বিআন, ব্যায়।ম করিলে ও কিনুপ 
পরিচ্ছদ ব্যবহারে স্থাস্থ ভাল থাকে তাহার সগ্ধেত ইছাতে 
করা হইয়াছে। পুস্তিকাঁয় কতকগুলি সংকলক রে/গের 
আক্রমণ হইতে রক্ষা! পাইবাঁর দহজ উপায় নির্দেশ করা 
হইয়ছে। এই পুম্তিকার মূল্য যেমন “আঁগাগোড়! 
পড়িবার নঙ্গীকার'ঃ স্থির কর! হইয়াছে সেইকপ ইহার 
প্রচার পরীগ্রামে বেনী হইলে ভাল হয়। পল্লীগ্রামের 
প্রত্যেক মাইনর স্থপের উচ্চ প্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে বিত- 
রণের জন্য কয়েক খণ্ড করিয়া গ্রতিবৎসর প্রধান 
শিক্ষকের নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে গাঁরিণে 
ভাল হয়। 90086 78061081 131009 00 2010756 0৩ 
10140091086 79908215--05 0800 14211 09০ 
৬ আঁ]. 0. |, 0. 5. 1২958)91090101774- 
ছে | ডাক্তার চুণিবাবু ঝ/ঙ্গালীর আহারসম্বন্ধে এই পুস্তিকা 
খানিতে যে সক ফুক্পূর্ণ উপদেশ দিয়াছেন দে গুলি 
নি | তাহার অভিজ্ঞতা ও বহদর্শিতার ফল। এই গর 





4 





15: বা ॥ 


॥ ১ এজজিকাজেসাহ । অহী লি আলাল: দিখ, গান, 
৯ তে থা দয বা থলি ুখগিনাদিনি । থা লা বীঘাগলভঃ 
০০০ ৯০০7858854 ॥. 78, দিষস্াহ নাল বাধ রঃ র্‌ 





খর এন 'ছুদী বত রে 
7741 শুই গর আরে 


78 টটে) 
চি: ৩1০৪৭ স্‌ বৃধা, য় 


০৫০ ৮১৬ 


কক বা তই 
৮ এজ, 
9) হজ এড, চাচি, ২4 
ইসি খা বাত 

মু 11৮11) এ, 


৮ 





্ ২ ২ ১ বকর নয) 7... ডি ৮:৮১ 
ব রাগে এক ধন 





বঞ্চিত কে করতে পারে ? 


র ঘের মনের মতো, হয় নি। হি 


রকম বেচপ্‌ গোছের নাম অনেক দেওয়া হোত । 
এই. তলবকার খাষি ঈশ্বরকে জানা! সমন্ধে বড় উচু- 


৮ দরের কথা বলে গেছেন-_কথাটা দুটা লাইনে বলে 


গেছেন, কিন্তু সেই ছুইটা লাইনৈরই কি গভীর 
ভার_-সে ভাবটা ভাল করে আয়ত্ত করতে চাইলে 
সমস্ত জীবনেও পারা! যায় কিনা সন্দেহ। খধির 
কথাটা , খ্ধ্রিই তাষায় বলব, তারপর ভার 
মানে বা্গুলা ভাষায় বলব, তাহলেই 'ভোমা- 
দরের যনে কথাটা বেশ বসে যাবে। সেই কথাটা 
হচ্ছে... 

নাহং মন্যে ুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ। ৃ 
- যোনস্তদেদ তথ্েদ নো ন'বেদেতি বেদ চ॥ ৃ 

এর মানে হচ্ছে_-“আমি ঈশ্বরকে 'ভাল করে 
(জেনেছি তা মনে করি নে। আমি ঈশ্বরকৈ যে 


[ নানি এমনও নয়, আরে জামি যে এমনও নয়। 


আমি ঈশ্বরকে যে না জানি এমনও নয়, আর জানি 
(যে এমনও নয়, ,এই কথার ঠিক ভাব আমাদের 
মধ্যে যিনি জানেন, তিনিই তাঁকে জানেন।” কি 
হন্দর কথা_-কি গভীর ভাবের কথ! বল দিকিন ? 


ূ এর ভাবটা কি বুঝতে পারলে? ভাবটা হচ্ছে এই 


যে, আমরা ঈশ্বরকে একেবারে পুরোরকম জানতে 
পারিনে_এমন কথা বলতে পারিনে যে ঈশ্বর 
সম্জধে যা কিছু জানবার জানবার আছে, সমন্তুই জেনেছি, 


জি জানবার বা বাকী কিছু নেই? কিন্তু তাই 


রঙ & 
:, 


২৪৮ 


নন এ নল [ও 


পারিনে, তাও নয়। 
ঈশ্বরের বিষয় ঠিকভাবে আলোচনা করলে এই 


, রকমই মনে হয় বটে। কিন্তু যে কম গভীর জ্ঞান * 


হোলে এই ভাবট! মনে আসে, সকলের মনে সে জ্ঞান 
হয়না। তলবকার খধির মনে সেই গভীর জ্ঞান 
ফুটে উঠেছিল বলেই তিনি এ কথাটা বলতে পেরে- 
ছিলেন। আর, সত্যি কথা বলতে কি, খধিদের 


সময়ে সরুল খধিরই মনে যে এই গভীর জন্কানের | 


কথ! প্রকাশ পেয়েছিল, তাও নয়। তা যদি হোত 
তাহলে ঈশ্বরকে জানা নিয়ে খধিদের মধ্ো দুটো 
দল দেখতে পেতৃম না । ঈশ্বরকে জানা যায় কিনা 
এই বিষয় নিয়ে এখনও যেমন ছুটে! দল আছে, 
তখনও সেই রকম দুটো! দল ছিল দেখতে পাওয়া 
বায়। একদল বিশ্বাম করতেন যে ঈশ্বর আছেন, 
আত্মা আছ্ছে, পরকাল আছে এবং বিশ্বাস করতেন 
যে, ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি জড় ইন্দ্িয়ের অতিরিক্ত 
বিষয় সম্বন্ধেও অনেক কথ জানা..যায়। 
দলের মত এই ছিল যে, হাত চোখ নাক কান 
্রস্ভৃতি ইন্দ্রিয় দিয়ে যখন ঈশ্বর, আত্মা! প্রস্ভৃতিকে 
জানা বা অনুভব করা যায় না, তখন সেই সমস্ত 
বিষয়,যে আছে অথবা! তাদের বিষয় যে কোন কিছু 
জানা যায়, সে কথ! বিশ্বাস কর! যেতে পারে না। 

ঈশ্বর, আত্া প্রভৃতি আছেন বলে খাঁর! বিশ্বাস 
করতেন, তাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন উপনিষদ ধারা 
করেছেন সেই সব খধিরা, আর, মনু প্রস্ততি শান্্র- 
কার খবিরা, বারা উপনিধদের ধধিদের মত মেনে 
চলতেন। এীর! ঈশ্বর, আত্মা! প্রভৃতি আছেন বলে 
বিশ্বাস করতেন ন।, সেই দলের প্রধান নেতা! ছিলেন 
চার্ববাক মুনি। এইজনা চার্ববাক মুনির মতকে 


নাস্তিক মত ( অর্থাৎ ইন্জ্রিয়ের ছার! যা অনুভব কয়া! 


যায় না, এমন কিছুই ন অস্তি অর্থাৎ নাই) বলা 
_. হয়। আর, মনে হয় যে এক সময়ে দেবতাদের গুরু 


বৃহস্পতিও এই দলের আর একজন. প্রধান লোক ] মুখে 


ছিলেন। চার্ব্ধাক বৃহস্পতির শিষ্য বলে প্রসিন্ধ-_ 
আমাদের দেশের শান্তে এই কথায় উল্লেখ আছে 
এবং কিছ্বদস্তী্টত' এই কথ! চলেও এসেছে । তার 
উপর দেখা যায় যে, চার্ববাক তার নিজের মতের 
সপক্ষে জোর দেবার জানা কয়েক জায়গায় বৃহ- 








আর এক | 


দেবতাদের গুরু হয়ে সত্যিই কি নাস্তিক মত প্রচার 
করেছিলেন ? দেবতারা যে আস্তিক বলে প্রসিদ্ধ; 
তারা ঈশ্বর, আত্মা রসি আছেন বোলে খুবই 
বিশ্বাস করতেন। তারা যে একজন নাস্তিককে 


নিজেদের গুরু বোলে স্বীকার করবেন, তা তো 
| সহজে মনে হয় না। আমার মনে হয় যে, হয়তো 


অতিবুদ্ধির ফলে যৌবনের প্রথম বয়সে 
“বিষ জারীর দেখার 'নাধিক বরো লা 
পাতী হয়েছিলেন এবং সেই মত খুব প্রচারও করে- 
ছিলেন। নাস্তিক মতগুলো! ইস্তিগ্রাহ প্রমাণ ও 
যুক্তির উপর বেশীর ভাগ দাড় করানো যায় বোলে 
সেগুলো। সাধারণের কাছে খুব যুক্তিপূর্ণ কথ! বোলে 
মনে হয়। এই রকম মনে হয় যে, বৃহস্পতির 
নাস্তিক মতগুলে! এক সময়ে ভারতবর্ষের অনেক 
জায়গা ছেয়ে ফেলেছিল। চার্ববাক বোধ হয় 
বৃহস্পতির সেই সময়ের শিষ্য ছিলেন। পরে 
যখন বৃহস্পতি ভ্তানের গভীর সাগরে ডুব দিলেন, 
তখন আর তিনি নাস্তিক থাকতে পারলেন না; 
বর নাস্তিকতার অসারতা! বুঝতে পেরে ঘোর 
আস্তিক হয়ে দীড়ালেন। এই অসময়ে বোধ হয় 
যে, দেবতার! বৃহস্পতির জড়বিজ্ানসম্বন্ধে এবং 
আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞানসন্বন্ধে গভীর পাণ্ডিত্া দেখে 
তাকে নিজেদের গুরু করে নিলেন। 
বৃহস্পতি যখন দেবতাদের গুরু ছিলেন, তখন 
যে তিনি নাস্তিক ছিলেন না, তার আর. একটা 
প্রমাগ এই যে, প্রবাদ আছে যে, দেবতাদের শক্র 
অন্থ্রদের ভোলাবার জন্যই বৃহস্পতি নাকি নাস্তিক 
মত প্রচার করেছিলেন  হয়তে! বৃহস্পতি অস্থার- 
দের কাছে কোন কাজের প্রার্থী ছিলেন, কিন্তু 
অস্থরেরা হয়তো! তাকে মে কাজ দেয় নি; তাই 
খুব সম্ভব বৃহস্পতি অন্রদের প্রতাপে ভয় পেয়ে 
কিছু বলতে সাহস করেন নি, কিন্তু 
মনে মনে সেই রাগ পুষে রেখেছিলেন। বৃহ- 
স্পতি যে রকম বুদ্ধিমান ছিলেন, তাতে এ মনেই 
করতে পারিনে যে তিনি নাস্তিকতার জবশ্যস্তাবী 
কুফল বুঝতে পারেন নি। তিনি ভুহানের পথে যখন 
এগিয়ে গিয়েছিলেন, তখনই টিক বুঝেিলেন বে 


১৮) 


জেদ অনন্ত 
' - ধরে.চজেকিছুতেই ভাল হোতে পারে না, বরঞ্চ 
অর্ববনাশই হয়। ...... 
-- কেন যে. নাস্তিকমতের ফলে ভাল না হোয়ে 
_ জর্ববনাশ হয়, তার অনেক কারণ আছে। .তার 
_ মধ্যে এখানে একটা সহজ কারণ তোমাদের কাছে 
বোলে রাখব মনে করছি। ঈশ্বর নেই, আত্মা! 
নেই, পরকাল নেই, এ রকম মতের উপর দীাড়ালে 
প্রাত্যেক মানুষই স্ব-স্ব-ধান হোয়ে উঠবে। ঈশ্ব- 
_রের প্রতিনিধি বোলে আমরা বাপমাকে ভক্তি 
করি, ভাদের. শাসন মানি) কিন্তু যদি ঈশ্বরই না 
থাকেন, “তবে তীর! কারই বা প্রতিনিধি, আর 
কেনই-ব| আমরা তাদের কথ! মানব? সমাজেরই 
বা। বাধন, মানতে যাব কেন? এই রকমে কোন 
কিছুরই বাধন থাকে না, যার যা ইচ্ছে সে তাই 
করতে চাবে। কাজেই একট! বাধন. থাকলে 
(লোকের -এরং সমাজের. .যে: সংযম থাকে, সেটা 
থাকতে পারে না,তখন মানুষও উচ্ছঞ্খল হয়ে ওঠে, 
_ সমান্কাও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে 'ওঠে_সমস্তই নষ্ট হবার 
দিকে ছুটে যায়। 
-. এখন, বৃহস্পতি, এই তন্টা ভাল.কোরে বুঝতে 
পেরে অন্থরদের কাছে এহিক স্থুখের লোভ দেখিয়ে 
নাস্তিক মত ভাল কোরে গ্রচার করেছিলেন বোলে 
মনে হয়। এর ফলে অন্থুরদের পতনও যে হয়ে- 
ছিল তাও আমাদের শাস্ত্রে লেখা আছে. দেখি । এই 
সমস্ত আলোচন|.কোরে দেখলে মনে হয় না! যে বৃহ- 
স্পতি সত্যিসত্যি নাম্তিক ছিলেন।  জন্্মানদের 
দৃষ্টান্ত দেখলে_ এ বিষয় আরও স্পট বুঝতে পারা! 
যাবে ॥ জন্্মনির সম্রাট থেকে আরম্ভ কোরে সক- 
লেই চাইত, যে, তাদের দ্বে' শের পঙ্ডিতেরা এমন 
সব মভ প্রচার করুন যে, জন্্ানমাত্রেই ন্যায়ত বা 
আন্যায়ত অন্যের দ্রেশ জয় কোরে নিজের দেশের 
ধন-দৌলত, বৃদ্ধি করাচে অন্যায় বোলে না মনে 
করে। এমন অনেক জশ্মান পণ্ডিত ছিলেন, ধাদের 
ভিতরকার মত ছিল যে অন্যায় কোরে দেশ জয় 





করা! অন্যায় ॥ . কিন্তু তারাও জগর্মানস্রাটের ভাল-. 


বাসার টুকরো! পাবার জন্য নিজেদের মতকে দুমড়ে- 
টুডে যুদ্ধের সপক্ষে জড় করাতে কু্টিত হন নি। 
_,ক্ঞারই ফলে আজ চার ব্সর ধোরে এই এত বড় 


২৪৯ 


পপ করযার যোগাড়ে 
ছিল। যাই হোক, বৃহস্পতি অনথরদের ভোলাবার 
জন্য নাস্তিকতা প্রচার করেছিলেন, এই প্রবাদ . 
থেকে বৃহস্পতিকে ঠিক নাস্তিক বোলে ধরা হোক 
আর না হোক, অন্তত এইটুকু বোঝানে। হয়েছে যে 
নাস্তিকতা থেকে অধর্ষের্ট প্রচার হয়. এবং যার! 
নাস্তিকতা ও অধধর্মকে ধোরে থাকে, তাদের মহা- 
বিনাশ হয়। ০১১ 

.. ভারতের খুব সৌভাগ্য যে.এখানে. নান্তিক 
ভাবগুলো তেমন কিছু জোর করতে পারে.নি। 
ঈশ্বরে বিশ্বাস, আত্মায় -বিশ্বায, পরকালে বিশ্বাস 
প্রভৃতি আস্তিক ভাবগুলো৷ এ দেশে এমন জমাট 
বেঁধে আছে যে, নাস্তিক ভারগুলো৷ এখানে মাথ! 
তুলতে পারে নি। চার্ববাক অবশ্য নাস্তিকতার 
একটা নতুন মত একবার খুব জোরের সঙ্গে চালা- 
বার চে্ট1 করেছিলেন বোলে মনে হয়; তীর খুব 
একট! ক্ষমতা! ছিল সন্দেহ নেই, আর নেই কারণে 
সেকালের ভারতবাসীরা, তাকে : “মুনি”র আসন 
দিয়ে তাকে সম্মান -দেখিয়েছিলেন। কিন্তু এই ' 
ধর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষ থেকে চার্ববাকমুনির সেই সমস্ত 
নান্তিকমত যে কোথায় উড়ে গেল তার ঠিক নেই-_ 
আজ হ্ঠার মতের সমর্থক একখানিও বই পাওয়া 
যায় না। কাজেই আমরাও বলতে পারিনে যে 
ঠিক কি রকম যুক্তিতর্কের উপর তার মতটা পুরো 
রকমে দাড় করিয়েছিলেন । তবে দর্শন বিষয়ের 
অনেক, সংস্কৃত গ্রন্থে ভার মতের বিষয়ে. একট! 
টুকরো! কথা৷ দেখতে পাওয়া। যায়| যেমন, সর্বব- 
দর্শনসংগ্রহ নামে একটা! সংস্কত বই আছে। সেই 
বইয়ে গ্রন্থকার, নিজের সমসময়ে যে সমস্ত দার্শনিক 
মত ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, সেইগুলি সংগ্রহ 
কোরে লিখে গেছেন। তিনি এইগুলো! সংগ্রহ 
কোরে দেশের যে কি উপকার করেছেন, ত| এক- 
মুখে বোলে শেষ করা যায় না। এই বইয়ে চার্ববা- 
কেরও মত বিষয়ে অন্লস্প্ল কিছু লেখা আছে। কিন্তু 
সে এত অল্প যে, আমার মনেই হয় ন! যে, সেই- 
টুকৃতেই চার্বাকের দর্শন শেষ হয়েছিল ॥ চার্বাকের 
মত বোলে বল! আছে যে, যেমন চুন আর হলুদ, 
এই ছুটো৷ জিনিসের রং আলাদা হলেও, ছুটোকে 
মেশালে জার একটা নতুন রং হয়-চুনের রং সাদা 





_ সেকালের মতো 'প্রকালেও নাস্তিক ও আস্তিক 
ব্রাক দেখা বায়। 

.. এদেশে এই ত্কের খুব জোর দৈখতৈ না পেলেও.» 
ইউরোপ অঞ্চলে এই উর্ক এখনও খুব জোরে 
চলছে দেখী বয় একশো দেড়ীশো বদর জীগৈ 


 নাস্তিকদল যে রকম জোর কৌরে স্বর, আত্মা, 1: 


পরকাল প্রভৃতি বিষয় একেবারে উড়িয়ে দৈবীর ;. 
উর এখন আর তীরা ঠিক সে ভাঁবে 
উড়ে দেবার চে করেন না| এখনকীর না্তিফ- 
দল বৌলতে টান যে ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল পতি 
থাকলেও আমরা কেউ তা -জানভে পারি নৈ, 
কেননা আমাদের বর্তমান উল্টিয়ে ইততিয়ের ; 
অতীত উ সমন বধ জানা অসম্তীব |: যে সময়ে 
ইউরোপে বিশ্তীনের উন্নতির সুত্পাত হয়েছিল, 
সেই সময়েই, শ্রধীনর্ভ অহ- 
জুরি নে 
লেন এবং আন্তিকদের মতগ্ডুলোকৈ একেবারে 
 উপহাসের বিষয় বোলৈ ঠিক করলেন। কিন্ত ক্রমে 
_ ষতই বিজ্ঞানের সাগরে পণ্ডিতের ডুবতে 'লীগ- 
লেন, তততই ভারা অসীমের একটা মহান বিরাট ভাব 
অনুভব করতে লাগলেন এবং ততই তীর বুঝতে 
: লাগলেন ঘে, অসীম ভুমাপুরুষের ভাবটা নেছাৎ 
উপহাস করবার জিনিস নয়._তবে সেটা আমর |: 
ৃ বারন চনয 





বা, অর্থাহ বে *বাদ” বা মর, উর শভৃতি 


এজ নয়" অর্থাৎ 'জানা “বায় না।-স্বারা-শ্ই 
মত স্বীকার: করেন-বা শ্রচার করেন, ভীদের 
বর্তমানে ইংরীজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এই: অতেয় 
ঢেউ এসে লেগেছে। ধারা নিজেকে ইউরৌলৈকী 
বিজ্ঞানে পনি বোলে জানাতে দের 


সতত মুখে এ মতের বাতিল জাহির করতে 


চান) ভারতবর্ষে এই ঈব 'লোকের সংখ্যা খুব 
অল্প হোলে ভারা ফেলনা লোক: নন। তীর 
অনেকে ধনে মানে বড়লোক, কীজেই তীদের'সঙ্গে 
সঙ্গে জীরও অনৈকে তাঁদের নকল কোঁরে অজ 


বাদ প্রচার করতে এগোনি। তবে উট! আমরা 


সাহস.কোরে বোলতে পারি যে ভারতবর্ষে নাস্তিক- 
ভাবের মত কিছুতৈই বৈশীদুর শিকউ- বামীতে 
পারবে না? কিন্তু এই ভেবে আমাদেরও টুপ কোরে 
থাকলে - চলবে নাঁ--ধ মতের ' দৌধগুন ভাল 
কোরে বিটার,কোরৈ আাদৈর নিজেদেই জানতৈ 
(হবে বুবতে হবে যে তদের মর্ের'কৌথায় তুল, 

৬৮৭৫৪০২৭৭০২ | 
জানাতে হবে, বৌধাতে হবে? : এ 
বু তত রা 
[৮ ঈশর, শা পান ও দাসী র্‌ 2৮) যর ] 






ন্‌ ঠা. 


10 
. একটা শক্তি ও ক্ষমতা আছে, যার বলে আমরা 


এ সমস্ত বিষয় জানতেও পারি। “এ সব 
জানতে পারি” যে মত বলে, সেই মতকে “অধ্যাত্া- 


ধর বলা যায় অর্থাৎ আত্মার উপর এই ধর্দমত, 


স্লাড়িয়ে আছে এবং ধারা এই মত স্বীকার করেন 
ও প্রচার করেন, তাদের সাধারণত অধ্যাত্মবাদী 
বলা যায়। এই অধ্যাত্মবাদীদেরই একজন-__ 
তলবকার খবি__বলে গেছেন যে আমরা ঈশ্বরকে 
যেলস্পরণ জানি তা নয়, আর একেবারে থে জানি 
নে তা-ও নয়। তার সঙ্গে একহৃদয়ে আমরাও এ 
কথাই বলি. যে ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ রকমে আমরা 
জানতে পারিনে বটে, কিন্তু একেবারেও যে জানতে 
পারিনে তা-ও নয়। যদি তাকে একেবারেই 
জানতে না পারতুম, তবে যুগযুগাস্তর ধোরে তীকে ; € 
জানবার একটা প্রবল ইচ্ছে আসতেই পারত না। 
আজ এই পর্যান্ত। এ সম্বন্ধে তোমাদের কাছে 
আরও অনেক বিষয় বলবার আছে, সেণুলো৷ ক্রমে 
ক্রমে বলবার চেষ্টা করব। 





দাক্ষিণীত্যে বাঙ্গালী উপনিবেশ। 


(শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস) 

বর্তমান প্রবন্ধে আমর! গোঁড়-সারম্বত্রাঙ্মণ- 
দিগের ভাষাগত শব্দের সহিত বাংলা শব্দের 
সামঞ্স্য দেখাইব। : দক্ষিণদেশীয় সার্বত সম্পর- 
দায়ের ভাষাতন্ব আলোচনা করিলে দেখা যায় 
যে ইহাদিগের মধ্যে এক সম্প্রদায় খাঁটি বাংল! 
(্বেখ্য গৌড়) দেশ হইতে আসিয়াছিল। ইহারা 
“মুখ্য গৌড় সারম্বত” নামে পরিচিত। অপর 
এক সম্প্রদায় কান্যকুজ, দেশ হইতে আসিয়া- 
ছিল। কেহ কেহ বলেন যে পঞ্চগৌড়ের প্রাত্যেক 
স্থান হইতেই এক এক সম্প্রদায় আসিয়াছিল। 
যাহারা কান্যকুজ হইতে আসিয়াছিল, তাহাদের 
ভাষায় তদ্দেশপ্রচলিত অনেক শব্দ পাওয়া যায়। 
এবং তাহাদিগের : আকার-প্রকারও তদ্দেশীয় 
লোকের অনুক্জপ। "মুখ্য গৌড় সারস্থত”দিগের 
ভাষাই বাংল! ভাষার অনুবূপ। ইহাই আমাদের 
বর্তমান আলোচ্য বিষয়। | 

২ 


তীত বিষয় হোলেও “আমাদের ভিতরে এমন | 


২৫৬ 
বলা বাহুলা যে বাংলা! ভাষার ন্যায় মুখ্য-গোঁড় 


'সারম্বতীয়-ভাষায় অনেক সংস্কত শব্দ প্রচলিত 


আছে। এতন্তিম্ন এতদ্দেশীয় দ্রাবিড় ভাষারও 


কতকগুলি শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে সকল 
| শব্দ মুখ্য গৌড় সারস্বত এবং বাংল! উভয় ভাষাতেই 


অবিকৃত ভাবে ব্যবহৃত হয় নিগ্ষে তাহার একটি 
তালিকা প্রদত্ত হইল। প্রাধানতঃ চণ্তীদাসের 
শ্রীকৃ কীর্থনের শব্দ-সূচী অবলম্বন করিয়া আমর! 
এই তালিকাটি প্রস্তুত করিযনাছি। তালিকার 
প্রথমে অর্থাৎ বাম দিকে মুখ্য-গৌড়-সারন্বতীয় 
শব্দ এবং ততপরে বাংল! শব্দ প্রদর্শিত হুইয়াছে। 
উচ্চারণ সঙ্থান্ধে কিছু বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া! 
যায়। যথা অন্তঃস্থ “ব”কার আনেক স্থলে “ও” 
এবং “ব” এর মধ্যবর্তী স্বরে এবং : ”ল” কার 
কোন কোন স্থানে “ল” এবং রএর অধাবন্তী স্বরে 
উচ্চারিত হইয়া থাকে। আবার অনেক স্থলে, অন্য 
ভাষায় অননুরূপ, বাংলা ভাষায় যেমন “অ”কার, 
“ও” কারের ন্যায়; অন্তস্থ “বৰ”, বর্গীয় “বার 
ন্যায়; এবং “ষ্ঠ”, “ইউ” এর ন্যায় উচ্চারিত হয়, 
ইহাদিগের ভাষায়ও তন্ররপ দৃষ্ট হয়। যথা ১. 
“সপ” উচ্চারণ “সোরূপস, “অপূর্ব” উচ্চারণ 
“আপরুব”, “বন” উচ্চারণ “বন” “কৃষ্ণ” উচ্চারণ 
“বৃষট” ইত্যাদি । . “ক্ষ” উভয় ভাষারই “কৃ-খ” 
এইরূপ উচ্চারিত হয়। যথা “ক্ষণ” উচ্চারণ 
“কৃখ গ। 


কী অখণ্ড অগ্খণ গনগুপ (দোষ ) 
অতি অনি ৷ ৭1 থাপ 1. দিবা 
অনুমতি অনুমতি অনেক লি 
অন্তর অন্তর এন 6 
অমুল। অমূল্য অব্য 'অবস্থ্য 
অবিচার. অবিচার. অশেষ অশেষ 
আই আই, মা আকার আকার 
আয়ী ] 
আকাশ : কাশ আগো, গো আগো, ওগে! 

(সন্বোধনে ) 
আলি, আজু) আজি আদি 
আজুনী ] 
আধার . আঁধার আরতি, আরতি 
আরদী ;' আরসি আদ্ঘড়া 1১২ 
উঠ উঠ উত্তম উত্তম 

ব্রা ) টঃ 

উল উলট উদ্দেশ উদ্দেশ 
উপবাস ). উপবাধ একলা) একল', 
উপাস | -উপোষ  একলাটি / একলাটি 











২৫২  তত্ববোধিনী পত্রিকা বীর 
. এপাক্কটি. এলায়চি : কঠোর কঠোর স্থল স্থল পি জিসান 
কণ্ঠ ক কান কান, ছি: দই 
কথা (কথকতা) কপট কপট দত্ত, দত্ত 
টা কপাল কমল কমল ০৬৭ ০২ কনা. 
কর কর (করা) করপুর কপূর ৯৭ ১] -শ ১৯ 
করুণা করুণা করলি করমি রহ দহন জার দীন, « 
কলম কলস কাকর কাকর জী ছাদ বাসী নখ 
কও চেতন কাড়ি. কাড়ি (কাড়ি) িন দিন. দিবস দিবস 
৪: ৃ দীর্ঘ দীর্ঘ ঢখ হখ 
কিরণ কিরণ কুস্তার কুদ্তার, কুমার, রে এ ডল র্‌ 
ক্‌ল কুল কোকিল কোকিল বি দৈব চোদি পঃ 
কোপ কোপ কোমল কোমল ধন ধন ধারা ধারা 
খাইলি খাইলি খাজা খাজ (মিষ্টান্স) ধ্বনি ধ্বনি ধৈর্য্য ধৈরধ্য 
খাসা খাসা খিট খিট খিটখিট রর বীর আজি 3 রী 
খিড়কি খিড়কি খেল খেলা "টু, 
গর গর গম্‌ গম্‌ (ভা), | না নাব নাভি : নাতি 
গরু গরু রি গলা নৌক! ) নায়, নৌক|, 
নাক নাক না,নাহি না, নাই 
দি /:1-৮স ৮, রী ) গা,গাষ।. | লিপ, লিজা) নিদ,নিগ্া নিঠুর: নিঠুর 
গেল ঝোপ 1 ঝোপ 
৩৬০ চাাণ- পল ] গেল! নিন্দা. নিল্দা নির্দয়. নির্দয় 
নিবারণ নিবারণ নিশ্চল নিশ্চল 
গোঠ গোঠ (গোষ্ঠ) গোয়াল! গোয়ালা নিষেধ নিষেধ নীতি নীতি 
গোরাখা পতি পতি(অধিপতি)পা'অ, পাঅ, পা 
গোয়ালিনী গোয়ালিনী রাখোবাল রাখাল পাতাল পাতাল পাথর পাথর 
এয এোধর দর রা পাপ পাপ পামর পামর 
চক্র চক্র. অঞ্চল অঞ্চল পিতরে পিতরে ৮০ ] পুতা, পুক্র 
চড় চড় (উঠ) চরিত্র: চরিত্র পুতলী পুতলী পুণ্য পুন 
চল্‌ চল চিও চিও পুরে পুরে, পূর্ণ পুরুষ পু 
চিত চি ক চুর পূজা প্জা প্রিয় প্রিক্ 
ছত্রি ছত্র (ছাতা) ছাতি ছাতি (সাহস ) গোটলী পোর্ট, পুটলী 
জগ, জগত জগ, জগৎ জঞ্জাল জঞ্জাল ফল ফল ফলা ফুল 
জটা জট! জন জন ধম বচন বদন বান 
জননী জ গড রা বধ বধ বন বন 
জন্ম জন্ম জর জর 
জরদ জরদ জাউ জাউ (যাও) 4৭ রি 5 
জাতি জাতি জান্বল জান্ব, (জাম) বা বানু, 
জাল জাল জীব জীব বু বহু | 
জীবন ) জীবন হাওয়া হাওয়। 
ভ্‌ভা ভা ঝগড় ঝগড় বাছ! বাছ! (বৎম) বাক বাজ 
-টাটক! টাটকা ঢাকণ ঢাকণ বাট বাট বাপ! বাগ!, বাপ 
টেকুর টেকুর তল তওুল বাধ বাধ বামন বামন 
তক তক (পর্য্যন্ত) বার বার ' বাশ ৰাশ 
তপ ত্প , ত্রাস ত্রাস বাস বাস (গন্ধ) বাসি বাসি 
তিথি তিথি তিল তিল বাহু বাহু 
| সপ তিলক তীর্থ তীর্থ হাত ) হাত বিকার বিকার 
তৃষ্ষি, তুমি তু নু হস্ত হস্ত 
তেকারণ  তেকারণ (সেকারণ) ১ বিছানা বিছান বিনাশ * বিনাশ 
তাজপি. তেসি তেল _ ত্বেল বিরহ বিরহ বিরোধ বিরোধ 
তেলী তেলী (তৈলকার) বিলাস বিলাদ বিষ বিষ 
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বীর. বীর বুদ্ধি বুদ্ধি 
বুধবন্তী বুধবস্তী, বুদ্ধিবস্তী, 
তক্রি তক. তর. ভর 
তাউ ভাউ ভান্ত ভাস্ত (ভাড়) 
ভারি ভারি ভিখারী ভিখারী 
ভিতরি ভিতরি ভীতি ভীতি 
১৬৫ চা ভুবন ভুবন 
ভূমি ভূমি , ভ্রমর ভ্রমর 
মঙ্গল মঙ্গল মন নন 
রণ মরণ. মধু, মৌ, মধূ, মধু 
মলিন মলিন মাকড় মাকড় (মর্কট) 
মাগ মাগ (প্রার্থনা কর ) 
মুখ মুখ মূল মূল 
মেঘ” মেঘ যব যন 
যা! যাত্র! ( রখযাত্র! শোভাযাত1) 
যেকারণ যেকারণ যোগ ঘোগ 
যোড় যোড় বড় বড় (কাদা) 
রাখ রাখ. রাজ, রাজ্য রাজ, রাজ্য 
রে রে, মন্বোধনে, রাণী রাণী 
বাতি রাতি রান্ধনী চু (উনান) 
রন্ধন রন্ধন রুচি 
রূপ রূপ রোষ স 
রোষ রোধ লবঙ্গ লবঙ্গ 
লাঙ্গল লাঙ্গল টি লাজ 
হ 

লোভ লোভ ] লৌহ 

লৌখগু ] 
শরীর শরীর শীঘ্র শী 
শুদ্ধ শুদ্ধ শোভা শোভা 
সকল মকল রগ রগ 
সজ্জন সজ্জন তা সতা 
স্বপন স্বপন, স্বপ্ন, সভা সভা 
সমান সমান সন্মান সন্মান 
সমুখ স্যুখ (সমুখ) সম্বন্ধ সহন্ধ 
স্ব 
খ্ ] বদ জব, সর্ধ সীকো সীঁকো 
স্বামী, স্বামী লে দেবক 
লেবক সেবক হাস ৮ (হাস্য) 
ছিতি হ্তি ক্ষেত্র 


অতঃপর আর. একটি তালিক! নি ইহাতে 
যে সকল বাংল! শব্ধ গৌড়-সারম্তীয় ভাষায় অগন্রংশ 


ব্ূপে বর্তমান আছে তাহ!-প্রদর্িত হইল। 

আস্থা মা অসিচি আইসি (ঈদৃশী) 
অসোলো আছিল. আল্লনী আদুনী 
উদাক্‌ ক উপ্জল উপজিল 
উদ্ম চুম, (চুদ) উদ্ন পুর (ভরপুপ্ত) 
একলেচি একলা একবেলি একবার, একবেলা, 
কাইন কহে নাই চা ফাড্ডি ? কাড়ি, 
কাণী কাহিনী কাপ কাট 
কাছোটউ। : কাছ। কীড় কীড়! (পোক।) 
কেলে . কল! কৌন কোন 
খববরি খব্র গয়ের গছের, (গহ্বর) 


রাষায়ণের ভ্রাতৃধর্ম্ব 





২৫৩ 
এ |স্, (গৃখিণী) যাষর ঘাবর! (ঘড়) 
চোর কোলী কাচোলী, কাচুণী, 
ছে, আছে আছে ঠা ঠা 
তড় তট তড়া (তড়াগ) 
খাপড় থাপড়, থাগড়, ধর ধুর, দূর 
নস্তর অনস্তর নাতু নাতি 
নাভি নাতিনী নাব নাম 
পট পেট পাট পীঠ 
'[পিকলো পাকলো পুরেৎ পুক্রত (পুরোহিত ) 
পোথী পুখী বইট বেছেট 
বহরি উপত্বি বর (উংওর্‌)) উপর 
. বড্ড বাড়ি, ছড়ি বলৈ . বোলই 
বাগু, বাগ বাঘ বাড়া বাড়ী 
বেল বেল! ভাট ভেট (দেখা) 
মকা মোকে (আমাকে) মচ্ছ মৎস, মাছ 
মত্বা মরতা মড়ে মড়া 
মাতে ] মাথা মাউলানী ) মাউলী, 
মস্তক মন্তক [মী মাতুলানী 
মামী 
মাচো মাচ! মাঝা মাঝু(আমার) 
মারগ মহার্ঘ মাগ্‌গি মৌ মৌনের ঘ, 
য়ে আয় য়ে! য়োল 
রচলে রচিল লগগি লাগি (লাগালাগি) 
সান ছান! (ছোট বাচ্ছা) দিসি ছিছি 
হলক, হল্লাক. হেরদে হেরদয় 
রামায়ণের ভ্রাতৃধর্ম। 
(কথক-_্রীহেমচন্ত্র মুখোপাধ্যায় কবিরদ্ধ ) 


লক্ষমণের ভ্রাতৃভক্তি যতই বেশী হউক না 
কেন, তাহাকে আদর্শ ভ্রাতৃভক্ত বলিতে পারা 
যায় না। কোনে৷ গুণের আদর্শস্ব কেবল তদ্‌গুণের 
অসম্ভব আভিশষ্য লইয়াই নহে; নির্দদোষ অর্থাৎ 
সর্ববাঙ্গ সুন্দররূপে তদ্গুণের বিকাশেই আদশন্ব। 
| ভ্রাতৃভক্তি পিতার প্রতি সাময়িক 
ক্রোধের দ্বারা কলুষিত হুইয়াছিল। গুরুজনের 
ইতরবিশেষ আছে, হ্থৃতরাং তাহাদের প্রতি 
তক্তিরও স্তরের তারতম্য আছে। জোষ্ঠ 
অপেক্ষা! পিতা অবশ্যই অধিক পূজনীয়। ভ্রাতা 
এমন কি মাতা! অপেক্ষাও পিতা৷ পৃজনীয় কোনো 
কোনে! শান্ত্রকারদিগের এইরূপ অভিমত। লক্মনণ 
| রামচক্রের পক্ষগ্রহণ করিয়া কৈকেয়ীকে এবং দশ- 
রথের উদ্দেশে যে কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন 
তাহা কোনে। ক্রমেই সমীচীন নহে। ইহা যে 
কেবল ন্যায়পরতার জন্যই তাহ! নহে, রামচন্দ্রের 
প্রতি লক্ষমণের অতিরিক্ত শ্রদ্ধা ও ভালবাসার 


২৫৪. 1217 
জন্যই। শ্রদ্ধা ও ভালবাসা বৃত্তি ছুইটী ভালো 
বটে. রিমার ধা কপ 
.. যুজিযুক নছে। , :. ৮ 

জ্যেষ্ঠ ভ্রাত। অপেক্ষা! পিতা বড় আবার পিতা 
অপেক্ষা ধর্ম বড়। ধের ভিন্তি গ্যায়ের উপর 
প্রতিষ্ঠিত। লক্ষণ সকল ছাড়িয়া শ্যায়ের পক্ষ 
অবলম্বন করিয়াছিলেন । 

ইহাতে ছুইটী সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। 
হয় দশরথ অন্যায় করিয়াছিলেন, না হয় রামচন্দ্র 
অন্যায় করিয়াছিলেন । লঙ্ষমণ যদি শ্যায়ের পক্ষা- 
বলম্বন করিয়াই থাকেন, তবে দোষটা কাহার 
হইবে? অবশ্যই দশরথের । এবং সকল ছাড়িয়া 
স্টায়ের পক্ষে দণ্ডায়মান হওয়াই কর্তর্য। নতুবা 
অপরাধ হয়। তাহা হইলে রামচন্দ্র দশরথের বিরুদ্ধা- 
চরণ না করিয়! অন্যায় করিয়াছেন বলিতে হইবে। 
ভাহার বনে যাওয়াটা, নিতান্তই বিচারবিযুঢ়তা 
হইয়া দরাড়াইবে। এমন কি মাতা কৌশল্যা এবং 
কত খধিগণ পর্যাস্ত তাহাকে, প্রতিনিবৃন্ত হইতে 
আদেশ করিলেন। : কিন্তু রামচন্দ্র কাহারে! কথ 
শুনিলেন না। তাহা বালী ,কূটতম নান্তিক্যবাদ 
, দ্বারাও রামচন্ত্রকে বুঝাইতে চেফ্টা করিয়।ছিলেন। 
তিনি ত্রাহার কথায় কর্ণপাত.করেন নাই.। রামচন্দ্র 
যাহা। কর্তব্য বলিয়া বোধ করিয়াছেন, লঙ্ষমণ তাহা 
মানিলেন না কেন.1.. ইহাতে বুঝিতে পার. লগ্মনণ 
একটু ভাবপ্ররলচিত্ত.॥. অন্যান্য, বিষয়ে কবি লক্ষষা- 
গর, মহত্ব আনেক স্মলে দেখা ইয়াছেন,. কিন্তু তিনি 
আদর্শ ভ্রাতৃভক্র, নহেন |...... ; 

. অভ্ঞপর, ভরতের চরিত্র আলোচনা করিয়া 
দেখা, যাউক।. (কোনো। ৪:৫কলানো৷. সমালোচক 
ভরতকে. রামচন্দ্র আপেক্ষা অনেক্‌ বড় করিয়া 
তুলিয়াছেন।..।ভরত।..ত্যাগ্ী ও, ভরাতৃতক্ত. বটে 
কিন্তু রামচরিত্র অপেক্ষা ভাহার চরি্র কোনো! 

ক্রমেই শ্রেষ্ট. নহে। কারণ রামচরিত্রের ঘটনা- 
. প্ররম্পরায় খাতপ্রতিঘাত অনেক বেশী। বহু 
 বিচিত্রতার . ভিতর. দিয়া! রামচরিত্র. অভিব্যক্ত 
হইয়াছে । তবে কিনা! লক্ষণের অপেক্ষা ভরত- 
চরিত্র মহত্তর সন্দেহ নাই। কিন্তু কৈকেয়ীর প্রতি 
কটুকতিগুলি ভরতের পক্ষে ঠিক কিনা সন্দেহ। কৰি 
. ছরতের কৈকেছীর গতি কটুক্তি, লগমণের দশরথের 


দিস, কট ৮ ৯ 





প্রতি ছুর্বাক্য এই কল দ্বারাই রামচরিতের 
অনন্যসাধারণত! ব্যক্ত করিয়াছেন।: এটা অদ্ভুত 
কৌশল। ইহা দ্বারা কৰি দেখাইয়াছেন যে শ্রীরাম 
চন্দ্রের আকর্ষণী শক্তি এত বেশী, যে তাহার | 
প্রতি 'বাণীতে লোক আত্মহারা হুইয়৷ যায়! 
ভরতের ক্রোধ, দ্বারা তিনি ভরতকেই বড় বলিয়া! 
গ্রতিপন্ন করিতে চাহেন নাই। :... 

পর আমরা তরী ও বিভীবণের চরিৰ 
সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। উর ব্যক্তিই অনার্ধয- 
জাতীয় ; উয় বাক্তিই বিনাপরাধে _োষ্ভ্াত! 
কর্তৃক লাঞ্ছিত। উভয়ই পরপক্ষ গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব 
ভ্রাতার নিধন সাধন করাইলেন। স্থৃপ্রীবে আর: 
বিভীষণে কোনে বিভিন্নতা নাই। উভয়েরই ভ্রাতৃ- 
বিদববস্বার্থমূলক | উতয় ব্যক্তিই প্রকৃত পক্ষেই 
তাহাদের জোষ্ঠভ্রাতা কর্তৃক, উতপীড়িত হইয়া" 
ছিলেন। বিভীষণের অপেক্ষা! স্থৃগ্রীবই  ত্তাহার 
ভ্রাতা কর্তৃক প্রগীড়িত হইয়াছিলেন অনেক বেশী। 
বিদ্বেষে লঙ্কার অধঃপতন বিভীষণ রামচন্দ্রকে 
সাহায্য না করিলে, লঙ্কা জয় করিতে রামচন্ট্রের 
আরে! অনেক বেগ পাইতে হইত. এই জন্যাই 
জাতীয়সমাজের যৌথপরিবারকে শিক্ষাদানই যেন 
কবির অনেকট! উদ্দেশ্ট । তাই দেখাইলেন এক- 
দিকে ভ্রাতৃন্সেহে অমৃতময়. ফল উৎপাদন করিয়াছে, 
অপর দিকে ভ্রাতৃবিদেষের, বিষময় -পরিণাম চিত্রিত 
করিয়া মানবজাতিকে শিক্ষ দান করিলেন। 

কেহ বলিবেন বিভীষণের কোনো! স্বার্থ ছিল না, 
তিনি ন্যায়ের লক্ষমাত্র-গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু 
তাহা নহে। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বনে বাস করিতে: 
বলিলেন তাহাতে যুধিষ্ঠির আপত্তি করিয়াছিলেন । 
কিন্তু বিভীষণ কোনও এরাপ আগতি করেন নাই । 





বারাণসী কথা 
(অতুলচন্ত্র মুখোপাধ্যায়) 
মার গার হছে খাব 
“কাশী 7: । 
“আমি ভেবেছিলুম কিক রাজ জন পুরা 
কি ওয়াল্টেয়ার যাবে, না একেবারে বলে বসলে কাশী“ 





- 1 লে! খিল রর পরিমাণে প পাওয়া যায়। এই? 
1 ফিনিবার জন্য যাতরীগণ কুকির পড়িণেন। এখনেগাড়ী 
কিন জল লইয়া পুনরার ছুটিরা চপিল। গাড়ীতে দুইটি 


কষা গা সু আিব খ্থির করিলাম । 


ক্কাশীরাপী আমার জটনক আত্মীগকে পত্র লিখিয়া 
বিগত :১৭ই আশ্বিন 
বেলা ২টারসময় আফিম গৃহ হইতে বাণাম চলিয়া 
আলি । -পঞ্চে জনৈক নবাগত আ্ায়ের সঙ্গে দেখ। 
করিতে যাই॥ তখন চারিদিক অন্ধকার করি॥] মৃষণ- 
খারে বৃষ্টি আদিল) আনি দৌড়িয়। বাসায় আলিয়া দেশি, 
আমার যাত্রার সবই আয়োজন ঠিক করিয়া রাখা হই- 
আছে। ষ্টেখনে আসিয়! দেখি শত শত €লাক-_-কেহুব1 
বাংলা! দেশে, কেহ্র! উড়িবা, কেহুবা বিহারে চপিগাছে। 
টিকিটঘরে ভয়ানক ভিড়, অনেক চেষ্টা করিয়া ও টিকিট 
শরির করিতে: পারা গেল ন1।.. নিরুপায় হইয়া রেলের 
একটি কর্মচারীকে. একথামি টিকিটের গা বিশেষ 
আন্থরোধ করিলাম । তিনি প্রায় ২* মিনিট চেষ্টার 
পর আমাকে -মোঁগণসরাই পথাস্ত একথানা টিকিট 


[সাজি :ঝরিয। লইলাম.।- 


'আনিয়। 1দালেন। জাঁমি হাপ ছাড়িয়া বাচিলাম 


ইন্টার ক্লাসের গাড়ীর সগ্গুখে আসিয়া দেখি গাঁড়ীতে 
অত্যান্ত ভিড়, সুতরাং উঠিতে বিশেব কষ্ট পাহতে 
হষইরাছিল । আমি যেগাড়ীতে -উঠিলাম,. তাহ|তে 
কয়েকটি বেহারী 79 উড়িঝ। কেরাপী ছিপেন। আমি কষুদ্ৰ 
একখানি বেঞ্চিতে অতি কষ্টে একটু স্থান অধিকার 
বক্ষরিয়া রসিলাম।: একটি বিহারী পুলশের লোকও সেই 
গাড়ীতে যাইতেছিলেন ।-১চাঁ!রটা বাঙ্জিয়া গেগ, তখন ৪ 
৪ (টিকিট খরিদ করিচেছিলেন। গাড়ী আর 
॥ ৪-১* মিনিটের সময় পাঁচ মিনিটের ঘণ্টা 
ডং ঢং বাজিরা উঠিণ।. ৪--৫ মিনিটের সময় দেখি গাড়ী 


- খানি সত্যস্যই রাচি ষ্টেশন ছাড়িয়। চগিল। 
আমি জানালার ফাঞ দিয়া নুখ বাহির করিয়া গাড়ীর 


উজ পার দেবিতে দেখিতে চলিলাম। গানের]. 


শক আম নদীর পর নগ্জী, মাঠের পর মাঠ, এমনি কিয়া 
র প্রকৃতিকে পণ্চাতে ফেপিয়া, 


. আছটনাগপুরের ক 


আমাদের গাড়ীথানি সন্ধার সময় ঝালদীয় আপিয়া পা 
পাল লা স্থান গাপা-ব্যব- ;. 
ৃ | ০৮০১৮48 




























] | 24 ১৩১ এর এসব, জান্তে পারলে হৃঘগ্ধে 

উন সদ তার তুলনা কোথায়?” একবিন 
 সান্্ের মন্ধা!বেলা, হয, নদীর পুলের নিকট. দড়াইয়া 
. খরকগন কেরানী বসুর মত আমার পূর্বোক্ত প্রকার 
কাবার্ত। হইতেছিণ ॥ বু যাথাই বলুন, পুজার সপ্তাহে 


এ ৩ 






অপরিডিত বিহারী, ভাব-ভঙ্গী ও «উৎকট” আলাপে 

আমার চক্ষু নেই দিকে পড়িল । তাহাদের মুখে, কেলি 
বাঙ্গালীদের সমালোডন। _বাঞ্গলী কেন বাংলা রত 
ছাড়ি এখানে আগিয়াহে, এ দেশ ত তাহাদের নর, 
দেশ কেবণি বেহারীদের জনা: আমি ইহাদের ঠক 
ও সমালোচনা শুনিতে লাখিগাম | উড়িয়া যাত্রী কয়টি 
কিন্তু এব আলোচনার ভিহর ছিলেন না। তাহারা 
আমারই মত, নীরবে (দুরে বলিয়া বিহারীদের কাগুটা 
দেখিতেছিবেন । উ্থাদের মধ্যে একজন ধিলাতপ্রতা গত 
উড়ি॥া ছিলেন। ইনি খুব শিষ্ট ও বিনযী। পরিধানে 
ধুতি চাদর, গ|রে একট ফ্লখনেলের জাম! । ইার 
কোমল স্বভাবটি দেখিয়া মনে হইল ইনি হ্যাটকোটকে 
বিলাতী সভ্য ঠার শ্রেষ্ঠ সম্পৎ বলিয়া গ্রংণ করেন নাই) 
ম্ুরোপের ভাঁন-চষ্চাকেই ইনি মাদরে বরণ করি! লইগ়া- 
ছিলেন বলিয়া বোধ হুইল। উড়িয়া সমাজে বিণাত- 
গ্রতাগণ্কে গ্রহণ করা হয় কিন! ভিজ্ঞামা করায় এক-» 
. জন যুবক বলিজেন,-_“হা,. আমরা এ সব বিষয়ে বাংলা" 
কেই অনুকরণ করি, বাংলাই আমাদের আদর্শ ছিল? 
সামানিক রাঠিনীতিসনবদ্ধেও ছই একটি কথ! গরক্ঞাস। 
করিলাম।  উড়িগাদের নিকট হইতে সরল ঠা-মাখান 
সহত্তর পাই॥! মুগ্ধ হইগান। এদিকে কিছুক্ষণ পর দেখি 
রাত্রি ৮টার ময় গাড়ী পুকুপিযা আসিরা পৌছিল ।* 
পুরুলিয়ার কুষ্ঠাএরম পৃথিবীর মধ্যে হতগুলি কৃষঠাশ্রম আছে 


তাহাদের মথে সর্ধবাপেক্ষ! বৃহৎ) রেভারেও আফ.থ্যান 


৯৮৮৬ খুষ্টাৰে ইহার প্রতিষ্টাকাধ্য রন করেন ও 


তিনি দেশে : চিয। গেলে রেভারেও হান্‌ লে কার্য সম্পূ 


করেন। এখানে রে।গী, কর্ধতারী প্রস্তুতির খরবাড়ী 
লাইয়। সব্বনমেত ৬ঞ্টী গুহ আছে। এই আশ্রনটি প্রতিষ্ঠা 
করিতে লক্ষাধিক টাক| ব্য হুহয়াছিল। 
এষ্টেখনে গাড়ী বদলাহতে হয়ঃ আমরা দকখেই 
এখানে অবতরণ কারণাম । ষ্টেশনঘরের ভিতরের ফটক 
পার হহঞ়া অন্য প্লাটফরমে গিয়া গাড়ীতে ঢড়িলাম.। 
দেখিতে দেখিতে অসংখ্য পোঁক আ-ময়। গাড়ীর দরগায় 
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ধাকা মারিতে লাগিল । নর 
গাড়ীতে 'ছিপেন) তিনি কাহাকেও গাড়ীতে প্রবেশ 
করিতে দিবেন না। তিনি ভিতরের দিক হইতে দরজা! 
ঠেলিয়া দিলেন, একটি ভলোফ পাড়িতে পড়িতে বাঁচি 
- গেলেন । এই সময় একটি প্রৌঢ় পুলিশের ইনুস্েক্টর 
হ্যাটকোটপাঁরী দারোগা, বাবুটির সঙ্গে জুটয়া “আইয়ে 
আইয়ে' বলিয়। ভীষণ নাদে যুদ্ধে প্র্বত্ত হইলেন। 
আমর! ত সকলে অবাক) বাঙ্গালী ও উড়িগার সহিত 
বিহারী পুলিশের একট! “হাঙ্গামার সচন। দেখিয়া! গাড়ীর 
'্রোহীবর্গ ছুটিয়া কগিলেন। বহু চেষ্টায় গোলযোগ 
খামিলে দেখি ছুইটি বাগ্গালী দেই গোলের ভিতর হইতে 
মুক্কিগ্াভ করিয়! সম্মুখে আপিঞা দীড়াইলেন। এখানেই 
যুগ্ধপর্কে্ শেষ হইল | ৯-৪* মিনিটের সময় গাঁড়ীখানি 
মন্থর গতিতে পুরুলিয়। ছাড়িয়া কণিকাতা অভিমুখে 
চলিল। একঘণ্টা পরে আমরা আদ্রী আসিয়! পৌছি- 
লাম। এখানে উত্তর-পশ্চিমের যাত্রীদিগকে নামিয়া 
আসিতে হয়। কলিকাতার গাড়ী চলিয়া গেল, আমর! 
, তাড়াতাড়ি অনা এক প্রাটফরমের গাড়ীতে গিয়া বপি- 
লাম। প্রায় আধঘণ্ট। পর গাড়ীখানি আমাদিগকে 
নইন্। অন্ধকারের মধো আদানসোলের অভিমুখে ভ্রত- 
গতিতে ছুটি! চলিল। একখানি তৃতীয় শ্রেণীক্স গাড়ীতে 
আমি-ও আর একটি লোক আশ্রয় লইয়াছিলাম ॥ বি, 
এন, আরের, এই লাইনে ইন্টার গাড়ী রাখেন না। 
ঠাই ইন্টার গাড়ীর টিকিট থাকিলেও আরো হী্দিগকে 
রাধ্য হইয়া! তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে বপিতে হয়। 
অন্ধকার রাজি, পথের বড় কিছু দেখা গেল না, শুধু 
মাঝে মাঝে পাঁশের ট্রেশনের মিট্মিট জ্যাম্পগুলি চলন্ত 
গাড়ীর জানাল! দিয় উকি দিতে লাগিল। মাঝে 
মাঝে ঝম্‌ ঝম্‌ শবে বুঝিলাম এই আমাদের গাড়ী 
পুলের উপর দিয়! ছুটিয়া চলিয়াছে । কত গ্রাম, কত 
মাঠ, কত নদী অতিক্রম করিয়! গাঁড়ীখানি রাবি ১১টার 
সময় আসনমোল আমিহা পৌছিল। এই ক্রেশনট ঈঃ 
ইগ্ডিয়া রেলওয়ের বড় জংগন, এখান হইতে মেন লাইন 
পশ্চিমে এবং গ্রাণ্ড কর্ত গয়ায় দিকে চলিয়া গিয়াছে । 
এই ঢুইটি লাইন অবশেষে মোঁগলসরাইতে গিয়া মিলিত 
হইয়াছে। গাড়ী হইতে নামিয় ওভারত্রিজ পার হইয়া 
অস্ত একটি প্লাটফরমে এদিক ওদিক ঘুরিতেছি, এমন 
সময় দেখি ছুস্‌ হুস্‌ শব্ষে একখানি গাড়ী আ)সয়! তথায় 
ঈড়াইল। একজন হিশ্ুস্থানীকে জিজ্ঞাস! করার সে 
বলিল--বাবুদি, ও-এক্সপ্রেস হ্যায়। আমি পঞ্জাব 
মেল ধরিব, এক্সপ্রেসে আমার কোনই প্রয্জোদ্ধন ছিল 
না। আমি শ্বচ্ছন্দমনে বেড়াইতেছি, এমন সময় এক- 
জন বাঙ্গালী ভঙযোককে দিক্ঞাসা করিলাম। “মশার, 


৬. 
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পঞ্জাব লুল দিবো জনি 
বলিলেন, এই যেপঞাব মেল, এখনি গাড়ী ছাড়িবে ॥ 
আপনি উঠিয়া পড়ুন”। আমি তাড়াতাড়ি একখানি 
ইন্টার গাঁড়ীর নিকটে আপিয়া ছড়াইলাদ। দেখি 
শন স্থানং তিলধারয়েৎ।” এখন কি করি? উকি মারিয়। 
দেখিলাম একটি হিন্দুস্থানী রমণী একটি ক্ষুদ্র শিশু 
কোলে করির। নীচে শুইয়া আছে। আমি পাজাব 
মেলে ভঠিব,-_-এ উঠা নয় ত, রীতিমত সংগ্রাম ॥ এক্চটি 
বাবু আমাকে কিছুতেই উঠিতে : দিবেন না। তিনি 
মল্লবেশে “রণং দেহি” গোছের ভাবে জীড়াইয়া আমাক্ষে 
ঝলিলেন,_-“মশায়, অন্য গাড়ী দেখুন, এখানে জায়গা 
হবে না। আমার তখন তর্ক করিঝ/র সময় ছিল ন1। 
আমি অতি বিনীতভাবে ছইএকটি কথা বণিজায় । 
উদ্ধত বাবুটির মেজাজ একটু নরম হুইল, আমিও পলকের 
মধ্যে দরজাখানি একটু ফাক করিয়া ভিতরে প্রবেশ 
করিলাম দীড়াইয়। আছি__জানালার ভিতর দদিফ়া 
দেখি পঞ্জাব মেল হু-ছ করিরা পথ কাটিয়া! চপিয়াছে । 
গাড়ী আর থামে না, কোনই গোলযোগ নাই, একটু 
নড়া চড়া নাই। কিছুক্ষণ পর গাড়ী আলির! মধুপুর 
দাড়াইল। আবার পাঞ্জাব মেল ঝড়ের মত ছুটিয়। চলিগ । 
তখনও আমার ঘুম আপে নাই, নীচেই কল খানির 
উপর বসিয়াঈআছি। আমার সম্মুখে একটি বাঙ্গালী 
ভদ্রলোক দেখিয়া আমি একটু কৌত্হলাক্রান্ত হইয়া 
তাহার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিতে - অগ্রসর হইলাম । 
পরিচয়ে জানিলাম ভদ্রলোকটির পূর্বনিবাস ররিশাল 
কলনকাটি। তীহার পিতৃদেব স্বদেশ ছাড়িয়। কাশীতে 
যাইয়া ঘরবাড়ী করিয়াছেন। ইহীর সদ্ব্যবহায়ে ও 
মিষ্টালাপে আমি অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলাম । কাশী 
পথ্যস্ত আমর! উভয়ে এক মঙ্জেই ছিলায। ইনি আমাকে 
গোধুলিয় গাড়ীর আড্ডা পথ্যন্ত পৌছাইপা! দেন 

গাড়ী চণিয়াছে, বহিঃপ্রক্কতির ্দিদ্ধ গম্ভীর সুত্ি 
খানি দেখিবার জম্য আমি জানালার নিকট লীড়াইলাম ॥ 
দেখি আমাদের গাড়ীধানা প্রক্কৃতির বিরাট শক্তিকে 
উপেক্ষা কদিয়। উন্মন্তের মত ছুটিয় চলিয়াছে। দেখিতে 
দেখিতে পথের ছুইধারে কত বনউপূৰন, মাঠ ঘাট, গাছ- 
পাল! দৃষ্টিপথে পড়িতেছে, আবার অন্তছিত হুইয় যাই- 
তেছে। এই তাবে পরিবর্তনশীল চিত্রের ভিতর ট্ে- 
থানি কিউল ও মোকামায় অল্প সমক্সের জন্য গামিয়া 
গ্রতৃাষে জআদিয়া পাটনা ষ্টেশনে ধীঁড়াইল। ্েশনের চ্* 
দিকে প্রক্কৃতির তৈরবী যুদ্ঠি। বগপ্ররুৃতির সেই হদল। 
হুফলা, মণয়জশীতলা, শ্তপ্তামলা চিনি অনেকক্ষণ 
পশ্চাতে ফেলিয়া আগিয়াছি। এই কোর রন্কৃতিকে 


র্‌ 


ক ত করিতে পদ 
(কেমন একটা অবগাদ আপিল । পাটনার পর বাকিপুর, 
বাক্পুর ছাড়িয়। গাড়ী দানাপুরে দীড়াইল। এইবার 
আমি জানালার কাচ তুলিয়া বেঞ্চে বসিয়া চতুর্দিকের দৃশ্ত 
গেখিতে লাগিলাম। কোথাও গাছপালার মধ্যে গ্রাম, 
:শ্রামে কৃপ, স্ত্রীলোকের জল তুণিতেছে। দেখিতে 





_ দখিতে গাড়ী আরার পৌছিল। আরা ছাড়িলেই বিখ্যাত | 


 সোন-সেতু দেখিতে পাইলাম । ইহা দৈর্ঘ্যে ৪৭২৬ ফিট্‌, 
ইহ! নির্মীণ করিতে ৪৩১৩৩ ৩২৪২ টাক! খরচ পড়িয়া- 
ছিল। ১৮৬২ খৃষ্টাধে এই সেতু প্রথম খোল! হয় । বেলা 
সাড়ে সাতটায় গাড়ী বল্সার পৌছিল।. ইহা ইতিহাস 
প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে ইংরাজের সহিত বাংলার -শেষ 
নবাবের যুদ্ধ হইয়াছিল, যুদ্ধে নবাব পরাঁজিত হন । বেলা 
ঈটার সময় পাঞ্জাব মেল আমাদিগকে আনিয়া! মোগল- 
সরাইতে ছাড়িয়া দিল।  মোগলদরাই আঁউড্রোহিল- 
খণ্ড রেলের সংযোগন্থল ): এস্থান হইতে কাশী ১* মাইল 
দূরে অবস্থিত) স্টেশনের ওভারত্রিজ পার হইয়া অপর- 
দিকে গিয়া কাশীর গাড়ীতে আরোহণ করিলাম) আমার 
. জঙ্গী ভদ্রলোকটী আমাকে কাশী ষ্টেশনের একখান! টিকিট 
আনিয়া দিলেন) স্টেশনে উৎকুষ্ট কাঠের খেলান|, নানা- 
রকমের ফণ দেখিতে পাইলাম | কিছুক্ষণ পরে বোদ্ে ও 
দিল্লী এক্সপ্রেস ট্ণে আসিয়। পৌছিল। তখন দেখি 
অগণিত লোকের! আমাঁদিগের প্লাটফরমের দিকে 
ছুটিযা আগিতেছে। অত্যন্ত ভিড় বলিয়া গাড়ী 
ছাড়িতে প্রায় একঘণ্টা বিলন্থ হুইয্মাছিল। পুণ্য 
নগরী দেখিবার জন্য হাদয়-মন চঞ্চল হইয়। উঠিল। 


কথন্‌ গাড়ী ছাঁড়িবে এই ভাবনার অনেকেই ব্যাকুল, 


হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পঞ্পে গাড়ীথানি মন্থর গতিতে 
চলিল। স্্রীপোকের মুখোখিত হুলুধবনি ও “জয় বিশ্বে- 
্বরের জর” ধ্বনিতে চতুদ্দিক মুখরিত হইয়া উঠিল। 
সম্মুখে খুলি উড়াইয়! মরুলম মাঠের মধা দি! গাড়ী 
ছাটর! চলিল। কিছুদূর অশ্রপর হইতেই সহসুদিবা কর- 
কিরণমালায় উজ্জ্বল অর্দচ্ঞারুতি জাহ্বীনলিলবিধোত 
শিবমোক্ষপুরী বারাণসী জামাদের চক্ষের সগ্গুথে বিক- 
শিত হইল । সেই অপূর্ব দৃশ্য কত স্থন্মর, কত মনোরম । 
দুরে বেশীমাধধের  ধ্বজা আক্ষাশের দিকে মাথা তুলিয়া 
ঈাড়াইয়া আছে। উহার ভিতর দিয়! হিশ্ুধ্ম জগতকে 
 সর্ধধস্সমনবয়ের মুলমগ্্ যেন শিক্ষা দিতেছে বলিয়া মনে 
ক্স বিশ্বেশ্বরের পুরীতে বেণীমাধবের মন্দিরের নিকট 
০০১ কাসটপিগক ১৯৯8:৬ 
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পরশে তোমার। 
র।গিবী-_ভৈরবী। 
(শ্রীনির্বচন্্র বড়াল বি-এ) 
কুম্থম হয়ে ফুটে ওঠে কাটা 
আলো! হয়ে ফুঠে ওঠে জীধার ! 
প্রভূ পরশে তোমার ! 


থেমে,যায় ঝড়-ঝঞ্চা-রাতি 

ফুটে ওঠে তারার গাতি 

জেগে ওঠে শশীর ভাতি 
প্রভূ পরশে তোমার! 


বন্ধুর পথ হয় সে কুন্তম কীর্ণ 
শ্যামল হয়ে ওঠে মরু জীর্ণ ! 
জেগে ওঠে নিঝর-ধারা 
কল-বিহগ ডেকে দার! : 
পবন বহে পাগল-পার! 

প্রভু পরশে তোমার ! 
তেম্নিতর একটি পরশে 
চিত্ত আমার ডুবাও হুরযে ! 
অন্ধকারে ফুটাও তার! 
ছুটাও প্রাণে গানের ধার! 
প্রেমস্ুধায় কর হার! 

প্রভু পরশে তোমার ॥ 


আআ ককর্্ণ 
বা 
চ্কাদা শীলুছল্। 
তৃতীয় অঙ্ক । 
প্রথম দৃশ্য । 


স্থান_-অরণা। কাল--রাজ্রি। 
রাস। ও বাবা, কি বুটুঘুটে অন্ধকার! কোলের 


: পরমতীর্ঘ" এখানে আদিলে যেন খিডিধর্াবল্ীর মানুষটা দেখ্বার যে! নাই । জামাই, ভাগৃনে, শ্ালক আর 


পরিসর । 


৮১৩, | পপ... 


((ক্ষিমশ/) | পুষ্গুত্র যার সংসারে থাকে তার 'ভিটের ঘুু চ্বেই। 


ধনদাস রায়ের ঘাড়ে এই ছুইজন ছেগেছি--শালা আর 





1757 
আঃ ১২ 
পা লু তা হি বসন 






ৃ ক, টস পা স। বুঝলে এই লো লেন 
পা সাধে কি রলি ছেলেমান্য ! ৪4744 
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কহ গ্রে) ক সিল নি! 
ও কেউ আস্ডে নয়? হী ভাই তো, যে কুলকূষণই |. রাস করে তুমি একেবারেই, ছেলেমাহর ॥..সে 
কো বুবি। রঃ নয ছাড়া কি আর মেরে নাই... :.......৬ 
কুল। কৈ,মামা! /& কুল। তা! আছে বৈকি ?, & 1 ঠা 
নটি) এস বাবাজী। আমি ভাবনায় পড়েছিলুম। রাস।. তবে আর. কি? বিয়ে একটা! করেই), 
_ক্ুল। এখানে আস্তে বলেছিলে কেন? বুঝ্‌লে বিয়ে একটা। কর্বেই |. এখন ধর, আমারো! বোন্‌ 
রাস।: তোমার কাছে অনেক দিন থেকেই একটা মারা গেছে, তখন আর রা়নশাইয়ের সঙ্গ সম্পর্ক কি? 
কথা বল্ব বলে ভেবেছি। - ফুর্মৎ পাইনি। যদি এ পক্ষে ছেলে পিলে হয়, তোম  তুসম্পত্তি থেকে 
কুল। বল। 408 বঞ্চিত করবে। ছায়নি-নিলড় বর চিিয়ি 
. রাস। কথাটা বড়ই গোপনীয় | সাবধান-_- বিষের,মৃত দেখবে |. বুঝলে ?.:....:4.... 
কুল। মামা, ভুমি আমাকে অবিশ্বাস কর? ক্ল। ঠিক্‌ বলেছো মামা। আমিও এ কথাটা আনেক 


রাস। না না, অবিশ্বান করিনা তবে কিন! ছেলে । দিন থেকেই ভাব্ছি.। এ? তোমার মনের সঙ্গে যে ঠিক্‌- 
মানুষ । দ্যাখো কুলভূষণ তোমায়. আমায় ছেলেবেল! ; ঠাক্‌ মিলে যাচ্ছে। কাক ১571 18৮49 


. থেকেই রড় ভার? তার পর সম্পর্ক তো একটা আছেই। রাস। কেন, পিৃতা। াতকের ভন কর নাকি. 


& 


ডি 





কুল। তাবৈকি। যাক্‌. কথাটা বলুন। কুল। আঃ, রাপ্‌ . কোন্‌. ব্যাটা. পুষিপু্ুরের 
রাস।. হা বল্ব। : যা রল্ব তাতে তোমারো! ভালো, আবার বাপ! 788১7 
আমারে! ভালো ॥ - ও রাস। তবেআর কি 1.৬ ... ৰ 
কুল। যাক্‌ কথাটা বলুন 4 . -কুল।. যদি কেউ জান্তে পারে? 
রাস। হা ব্ল্চিও বল্চি যে.:তোমারো রাজপাট ; রাস। কেউ জান্বে না।..... ২73 
উঠলো, আমারো রাজ্িপাট উঠ্‌লো। কুল, কিরকম কান 17. ১:/7% (রদ 
কুল। কিরকম? .. । 2: রাস। খাবারের সন্গে বিষ, মিশিয়েএদেবে |... 
রাস। এখন আগে থেকেই এর একটা উপায় কর! কুল। আমার যে শুনেই গর. কীপে।, . 
উচিজত:71077/---- রাস। কুছ পরোকা নেই | :-:7৮:. : 
কুল। উপায় আর কি? | _কুল। আচ্ছা দেখা যাক. ৮৬ 
রাস। : আমি:একটা ভেবে রেখেছি। গন উন), 
কুল। কি? রাম ।...ও.কে1. ছারক), 7৯৮12 
রাষস। বলব? ৃ কুল ॥ ও বারা,/দৃত বুঝি। ৬: ক 
কুল গাল] ২০ 191 কু ক্লাস।. রাসো, দেখি... বর 
রাস। সাবধান, প্রকাশ হ হয়ে পড়ে, তালে) ...... .(পাগনিবীর প্রবেশ). ৮৪ 
বিপদ হবে।.. ঠা কুল। ও বাবা, ওকে? এই_এই_কে ছুমি? 
কুল। মামা, তুমি আমায়-অবিশ্বীস কর? ' ক্লাস।,কে তুমি? 
রাস। না না, অবিশ্বাস করি না, তবে কিনা,ছেলে |. পাগলিনী। নান না সানি ঘর 
মানুষ । চিনি। পানি হট 
২. ঈকুল। ' যাক্‌ কথাটাবল। ২. 171. “কুল। একাধারে রবে এখানে কি রন? 


. ক্বাস। বিয়ে হবার আগেই রায়মশাইফে পথ থেকে _. পাগনিনী। | তোমরাও যা.করছ আমিও তাই-ফরছি। এ 
গোলাপ ২১০৯১:০৭১- 
% আব পথ থেকে সরাতে হবে কিরকম $ লা ১৮/7৬7+7৮4, 


৯১: 


যান] 
লী 


ঝড় হচ্চে, বাজ পুস্স দানবদৈত্যি কত 
ঘুরে বেড়াচ্চে। বড় ভয় করে! বড় ভয়করে! 
.বাস। বেটাবলে কি? : 
কুল। দেখুছে। না পাগল। 
_পাগলিনী |: পাগল হ'তে . পানি: কৈ? তাযে 
পারি নে। মনে পড়ে নিজ্বের, কথা মনে পড়ে,আর পাগল 


হ'তে পারিনে। হুবি, তোরাও আমার মত পাগল হবি। 
বাধা আধার। বড় ভয় করে। 


- কুল। চল মামা, পাগলীর কাছে থেকে কি হবে? 


২1৯: চল। 
10 উগ্র প্রস্থান ) 
পাগলিনী। কোথায় যাবি? ভিতরের অশীধার যে 
সাথে সাথে থাক্বে। হাঃ হাহাঃ শুনেছি, সব স্তনেছি। 
বিষ দেবে, ও বাবা বিষ খাওয়াবে । “এর! তো বিষ 
খেয়েই আছে । আমায় বিষ কেন দেয় না? আমি তে! 
বিষ খেতে পার্লুম না! বাই যাই। বিষ দেবে। 
হাঃ হাঃ হাঃ! 
(প্রস্থান ) 


৮৯5 
- 


দ্বিতীয় দৃশ্য। 
থা নাদাঠাক্ের বাটা কাল-_অপরাহ্ন। 
সত্যবতী। নাঃআর ওর সঙ্গে পেরে উঠুছিনে। 
এই তো বেলা গেল, এখনো বাড়ী মুখো হচ্েন না। সারা 
দিন নাংখেকে নেনে ঘুর" ঘুরে বেড়াবেন। এই বয়সে 


1371 


এমন করে' খাট্লে আর শরীর কদিন টি'ক্বে? হয] 


তো ভাত খেতে বসেছেন, এমন সময়ে খবর এলো! 
অমুকের কলেরা হয়ছে, অমনি দে ছুট! 
এ (লক্ষীমণির প্রবেশ ) 
এইযে লক ক্যা, কোথায় গিয়েছিলে ? 


আদর্শ বা দাদা ঠাকুর 


২৫৯ 


লক্মী। আমি আর তোমাদের কাছে থাক্ব ন!। 

সত্য কেন? 

লক্মী। আমি পোড়াকপালী, আমার তিনকুলে কেউ 
নেই, বাবা দয়৷ করে” আশ্রয় দিয়েছেন, তোমার যন্ধে__ 

সত্য । আঃ রাখ, রাখ, তোর বক্তিমি রাখ, ও সব 
কথ। বল্লে মার থাবি। এক রত্তি,মেয়ে, টুলো! ভট্চাজ্যের 
মত বক্কিমি কচ্ছে! নে, নে, তোর ছোট মুখে বড় কথ! 
আমার আর শুন্তে ইচ্ছা। হয় না, এখন কি বল্বি তাই 
ব্ল্‌। 
লক্মী। আমার জন্য লোকে কাণাকাণি করে; বাবাকে 
মন্দ বলে। 

সত্য। ওমা, বোকে স্বাবায কি বলবে? তুই তো 
আমাদের হেসেলে যাস্নি। 

ঙ্দী। রোকে"যা বলে সে বড় মন্দ কখা। আমার 
জন্য এমন দেবতার মত মান্য, তার নিন্দা হবে! 

সতা.। আ গেল, ও নিন্দে অমন হয়েই থাকে । 
ও যারা বল্চে, তারা ত জানে যে মিছে কথ! বল্চে। এ 
নিন্দা চিরদিন থাকৃবে না। ওকি! আবার কাদতে 
আরম্ত কর্লি! কোথাকার এক বোকা! মেয়ে! দ্যাথ . 
অমন কর্বি তো ভারী মার খাবি । 

লক্ী। মাগো-_(আবার কীদিয়া উঠিল ) 
সত্য । ওকি, আবার. কান্স!! তবে কাদ বমে'। 
থাক্‌ আজ আর আমি খাবোনা, নাইবোনা কিছু কক 
না। কেবল বসে' কাদব। ] 

লক্ষী। নাআ 

সত্য ।. ছিঃ 
কান্না কি সৈতে ॥ 





যা ইচ্ছ। । তোকে কি ফেলে দিতে পারি? আমি যে মা, 


লক্গী। কেলে ডোমের বাড়ী গেছনুষ। তার মেসের | তুই যে আমার মেয়ে, আয় আমার বুকে আয় । 


বড় জর হয়েছে। 
ষ্ত্য।, তা বেশ করেছো বাছা। এখনো যে কিছু 


খেলে না! 
লক্গমী। বাবা এখনো ফেরেন নি বুঝি? 


_ সত্য। না, আহ! ক্ষিদে যে তোর মুখ শুকিয়ে গেছে। 


(বক্ষে ধারণ, উভয়ে কাদিতে লাগিলেন) 
*. (নিবেদিতা প্রবেশ) 
নিবে। লঙ্মী দিদি, তুমি এখানে? আমি যে 
তোমায় খুঁজে খুঁজে হয়রাণ ! 
সত্য । মা নিবেদিতা, ভুমি আর লক্ষী এখনো! তো 


 লঙ্ী। নর ক এাখারর ক কিছু খেলে না! কি দেব বাছা, ঘরে যে কিছুই নেই । 


হয় না। 
সত্য। তা বুঝেছি। 
(লা মাগে, একটা কথা-_ 
সত্য। কিমা? 


নিবে। আমি আজ কিছু খাবো না 

লক্ষ্মী । আমিও খাবোনা। 

সত্য। বুঝেছি । এ “খাবোনাপ্র অর্থ ঘরে চাল নেই। 
আমার এ ছুঃখে আর কোনে! ছুঃখ নেই, কেবল তোদের 


: শঙ্গী। অনেক দিন বল্কবল্য ভৌবেছি, কিন্তু বলা: সু ধন শফ্নো দেখি তখনি পরাণ কেদে উঠে। আদি 


রগ এ 


যে মেয়ে মান্ুষ! তিনি সৈতে পারেন, তিনি দেবতা । 
আমি যে মূর্খ মেয়ে মানুষ ! 
গা চর 


কিতা রি 


নিবে। মা, তুমি এজন ছুখ কর কেন? .. 

সত্য । ছুঃখ হয় বৈ কি। যথৰ বাড়ীর "ড়ো” |“ 
ছেলের! খেতে না! পেয়ে ফিরে গেল যখন পাড়ার ছেলেরা 
মা মা বলে কাছে এসে খেতে চায়, তখন তাদের হাতে 
কিছু দিতে পারিনে ৷ যখন অতিথি এসে ফিরে যায়, তখন 
আমার প্রাণ কেঁদে উঠে। হা! ঠাকুর! আমার এমন 
সোণার সংসার। 

লক্মী। ৮ বাতি ডিপ 
_নিবে। দিদি, অমন কথা বললে ভাব্‌বে! তুই আমা" 
দেরে পর ভাবিস। 

লক্দমী। আমায় ক্ষম! কর। আর বলব না । 

(গাইতে গাইতে বাগকগণের প্রবেশ ) 
, নীত। 

সার! রাত ঘুমিয়ে কেটে সকাল বেলায় উঠি-_ 
হঠাৎ দেখি আজ আমাদের হয়ে গেছে ছুটি 


মোদের, হুয়ে গেছে ছুটি। 


সারা জগৎ মোদের সনে খেলতে এসেছে 
কোন, সদরের সাগর পারের খবর এনেছে_- 
কোথায় বাঁশী বেজেছে 


কোথায় সাড়া পড়েছে 
ভোরের আলো! তাই দেখে ভাই হেসে কুটি কুটি 
| হুল হেসে কুটি কুটি। 

লুট করে আজ নেব আকাশ সবাই মুঠি মুঠি 





সকলে। ৮ ০৭ 

সত্য, কিবাছা? 

১ম বাবক। খেতে দে মা। 

২য্ধ বালক । : যা ইচ্ছে তাই দে। মাঠে গোরু 
ঈরাতে গিক্কেছিলুম, বড় ক্ষিদে পেয়েছে। 

সত্য॥ হা ঠাকুর ! (চক্ষু মুছিলেন ) 

ওয় বালক। ওকি মা, তুই কাদ্ছিস ? 

সত্য । না__বাছা ও কিছু নয়। 

২য় বালক। "তুই ঝাদিস্নে মা। তুই কাঁদলে 
আমরাও ঝাদর। . ; 

সত্য। না আর কাঁদব না। কি দেব বাছ!? ঘরে 
যে কিছুই নেই। 

ও বালক। এর জন্যে কাঁদিদ্‌, থাক, আমর! কিছু 
চাইনে, আমাদের ক্ষিদে পায়নি। মিছামিছি বলেছিনুম। 
মত্য। তা বুঝেছি বাছা । ৷ ৃ 
. ৯ম বাধক। আজ তোমাদের ঘরে কিছু নেই মা? 


ক তগ 


_. ত্য । হালেরাত 3 
১ম বালক; আচ্ছা আমরা তোমার জন্যে ফল পেড়ে 

আনব। আল সাধ দিলি 

আনিগে। + |] 


সকলে। চল. চল.। (লা পহন) 
(দা ঠা রেশ) 
দাদা। অত্যবততী! 


সত্য॥। একি একেবারে মুখ. কিরে গো ন। 
কোথা ছিলে এতক্ষণ ? ] 

দাদা। রামধনের বাড়ীতে । ভারী কারি 
ছু'জন লোক ঘরে মরে পড়ে ছিল । কেউ নেই যে তাদের 
সৎকার করে, উ; দেশে ্ধি তয়ানক মহামারী! কি তয় 
নক দুর্ভিক্ষ !. নিক ননির্ন দাদা 
কেঁদেছ? 

সতা। (নীরব) 

দাদা। ফখা কইছনা বে! ব্বেছি। ক্র কতের? 

সত্য। ছেলের! এসে খেতে চেয়েছিল। 

দাদা। ঘরে বুঝি কিছুই নেই? তাদের কিছুই 
দিতে পারনি । তোমরাও উপোদ করে আছ! 

ষত্য। আমাদের কোনো! কষ্ট হয়নি। 

ঘাদ1। কষ্ট হয়নি! বুঝি, সবি বুঝতে পারি। কি 
কর্ব? অত্যাচার ! ধন্দাস রায় আমাকে এমন কর্কে 
আগে বুঝিনি । কিন্তু মনে রেখো, এ আমাদের পরীক্ষা!। 
ছাঃখ দিয়ে ঠাকুর আমাদের পরীক্ষা! কর্ছেন। আমরা বড় 
ভাগাবানূ, যে তিনি এমন কঠোর পরীক্ষায় ফেলেছেন। 
যাকে তিনি বেশি ভালবামেন, কঠোর পরীক্ষা তারি 
জন্তে হয়। মহদদঃখ কয্মজনের ভাগ্যে ঘটে? পাছে এব 
ধোযর মাঝে থেকে আমরা তাঁকে ভূলে যাই, তাই তিনি 
এইট রশ্বর্ধ্যের ব্যবধানটুকু সরিয়ে দিয়েছেন। ঠাকুরের 
অপার দয়!। আচ্ছা তোমার কি বড় ছঃখ হয়? 

সতা। কিসে? কিজন্য? 

দাদা । কত কারণ আছে। দ্যাখো আমার ঘরে 
এসে, লোকে যাকে সংসারিক স্থুখ বলে তার কিছুই 
পাওনি।. একখান! অলঙ্কার পরনি। আমি নিঃসস্তান ; 
চিরকাল পরিশ্রম কর্‌তে হয়েছে।' তার উপরে বর্তমানে, 
এই দারিদ্র্যের কষ্ট ; এতে বিচলিত হু'চ্চ? 

সত্য। তুমি বিচলিত হয়েছ ! 

দাদা। না। 

সত্য। কেন? ট ূ 

দাদা। আমি জানি, এ ভগবানের অনস্ত করুণা । 


৷ সংসারে থাকৃলে এ সব তো! হরেই। এর থেকে ভ্ঞানলা'ভ 


করেই তো৷ মান্ধষের জীবন অনস্ত উন্নতির পথে অএাসর 
হয়। এই জন্যই গৃহ্থাত্রমই শেঠ । এখানেই আমাদের 


১০ ২২1৬১ এর আঘা- 
| তকে তুচ্ছ জ্ঞান কর্‌ব। ছুঃখে কাঁদব না, তার পীড়নে 
জ্ঞানলাভ ক্র্ব। এ যে প্রেমময়ের প্রেমের দান। তার 
দেওয়া সুখটুকু নিতে পেরেছি, ছুঃখটুকু নিতে পারব না? 
তবে আর. তার সঙ্গে প্রেম হ'ল কৈ? এ যে বড় মধুর, 
প্রেম হুলাহলকে অমৃত করে। এমন প্রেমের আমরা 
অধিকারী । আমাদের ছুঃখ কর্বার অবকাশ কৈ? আর 
দ্যাখো, তোমাকে অনেক দিন বলেছি। কথ ছুঃখ সবি 
মায়া। দেহের ধর্ম। আমরা দেহ নহি। আত্মা স্থখ 
দুঃখের অতীত। :এ আঘাত তো! আমাদের জাগবে না। 
তরে. কেন বিচলিত হব? আমার কিন্ত মোটেই ছুঃখ 
হচ্ছে না। ভারী আনন্দে আছি, ভারী আনন্দে। 
সত্য। আমারি বা! কিসের ছুঃখ ? যতই ছোটো হই, 
হবু তোমারি তে৷ সহধর্ষিণী। আমার মত ভাগাবতী কে? 
অলঙ্কারের কথা! বল্ছো, তূমিই যে আমার শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। 
তোমার প্রেমই যে আমার অতুল শ্বর্য। আমি তো! 
সন্তানহীন! নই। এই যে কত ছেলের! মা বলে ডাকে, 
চাষী বালকের! আমার কোলে ওঠে, দীন-ছুঃখীরা! আমার 
কাছে খেতে চায়-_এরাই তো আমার সন্তান । আমি 
যে সরুলের ম! হয়ে কৃতার্থ হয়েছি । হয়তো! নিজের ছেলে 
থাক্লে.তা পার্তুম না । প্রাণট! ছেটো৷ হয়ে” যেত। কি 
ছুঃখ আমার? আমার মত ভাগ্যবতী কে? 
দাদা । আনন্দ, আনন্দ। দারিদ্রে আমার চোখে 
জল আসেনি, আজ আমার আনন্দে চোখে জলধার! 
আস্চে। আজ আমার মত ভাগ্যবান, এমন সুখী সংসারে 
কে আছে? আজ আমি রাজ-রাজেশ্বর। ধনদাস, দেখে 
যাও, তুমি আমায় কিছুমাত্র দরিস্র করতে পারনি। 


_ সত্য। প্রভো,_ 
দাদা । সত্যবতী তুমি আমীন চেয়ে অনেক বড় । 
. (ক্িয়ৎকাল উভয়ে নীরব) 
 অত্য। একট! বড় ছুঃখ হয়। 
দাদা। কি ছঃখ? 
সত্য ।. আমার মনে হুর--আমি তোমার চরণে শৃঙ্খল, 
মাথার বোঝা, একটা গলগ্রহ। যদি আমি না থাক্তাম ! 
দাদা । সেকি? 


সতা। আমার মনে হয়, আমি যেন তোমায় আমার 
স্বার্থপর ভালোবাসা দিয়ে কেবলি ঘিরে রাখতে চাই। | 


তোমার মুল্যবান জীবনের ভার-্বরূপ আমি। তুমি তো 
৭ ॥ একার নও; তুমি যে বিশ্বের সম্পত্ভি। কত অজ্ঞান 





আদর্শ বা দাদা ঠাকুর মি 






হীন তোমার কাছে দীনভাবে মুষ্টতক্ষা কর্ছে। কত 
পাপী কত অন্তাগী তোমার কাছে উপদেশ নিতে আ্চে। 
দেশ তোমার হৃদয় চায়, অসহায় তোমীর বাহু চায়, কে 
আমি যে তোমায় কেবল সারাঙ্গণ আগলে রাখতে 


চাইব? আমার জন্তে তোমার একটুকুতৌ! ভাব্তে হয-_ 
সে ভাবনাটুকু তুমি, আমি না থাক্লে, জগতের কাজে 
বয় কর্‌তে গার্তে। 


 ছাদা। তুমি কি জগং ছাড়া? আমার এ ক্াজ্য মধ্যে 
তোমারো একটা স্থান আছে, আর সে স্থানটুকু সাধারণ 
নয়। 
সত্য। আমি সে স্থানটুকু অধিকার না করলে, আর 
একজন এসে সেখানে দীড়াতে পার্ত। 
দাদা। বে স্থানে তুমি আছো, সে স্থানে কেবল 
তোমারি অধিকার । পাত্রভেদে স্থানতেদ হয়। তুমি 
আমার বাহুতে শক্তি, কর্ণ উৎসাহ, নয়নে দীপ্ত, হৃদয়ে 
'আনন্দ। তুমি আমার সুখে সুখী, ছৃর্গিনে বন্ধু, বিপদে 
মন্ত্রী, ঈশ্বরোপাসনায় সহধর্টিণী। তোমায় ভালোবাসি বলে? 
বিশ্ব ভালোবাসি । আবার বিশ্ব ভালোবাসি বলে? তোমায় 
ভালোবাসি ৷ এস সত্যবতী এই সন্ধ্যাবেলা একবার ছুজনে 
মিলে ঠাকুরের চরণে গ্রগত হই। আজ. আমার বড় 
আনন্দ হ'চ্ছে। 
(গাইতে গাইতে বালকগণের প্রবেশ ) 
এমন ভাবের পাগল'রসের পাগল দেখিনিকো! ভাই 
পাগ্ল! দাদার পাগলামীতে পাগল হয়ে' যাই, 
ঢুলু চুলু' ছু'টা আখি টলে' টলে' পড়ে 
হাসে কাদে নাচে মাতে কি এক নেশার ঘোরে 
এমন. পাগল-ভোল| কেউ দেখিনি গো-_ 
তারে বুঝতে পারি কইতে নারি, 
নৃতন য়ে সদ্রাই ! 
মিলিয়েছে এই মোদের, মাঝি কি: এর রংয়ের মেল 
কখন করি মান অভিমান কখন বা খেলা 
ভারে চিন্তে পেরেও চিন্তে নারি গো. 
এই-দেখি এক ভাবে আছে, আবার সে ভাব নাই। 
। দাদা। এই যে আমার ঠাকুর এসেছে! ঠাকুর-_ 
ভুমি বালকের বেশে এসেছ ? ” 
১ম বালক। দাদাঠাকুর, আমরা মায়ের ঃ.জন্ত ;ফল 
এনেছি। 
সত্য। ও ফল তোমরা খাও, তাতেই আমি ন্ুখী 
হ্‌ব। 
১মবালক | ন! মা, এ ফল তোমাকে খেতে হবে। 
না হলে? আমরা! কীদৃব। দাদাঠাকুর, তোমাকেও খেতে 
হবে। 







খার।.. ৮০১০ মা 
| বাদক সাপ কর 
এ আসুরা ./৮-.১729% 78: 
সত্য। এসো বাছা।, ্ লা ৯75, & চটি 
রী -(বালকগণের প্রস্থান ) 
দাদা। ভাবত বনবাস সার বিবনিতাকে, বিবাহ 


করতে চান, তার সঙ্গে নিবেদিতার বিবাহ দিলে সে. 


- সমস্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবে, টনিখাদিত গানান্লা, 
সত্য।, তুমি কি বলেছ? 
_ জাদা। তা তো বুঝতেই পারছ। ৪ 
সত্য। আমিও তাই বলি। 


. দাদা বা বসান 


পাচ্ছি । -সমস্ত দিন. অনাহারী ! 

মতা । ন! আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না। 

দাদ |. মেয়ে ছু'টো বুঝি কিছুই খায়নি? 

সতা। কিছুই খায়নি ।.: ৃ 

দাদা। মলীরান্রাজারে) এন জা 
সত্য, টিসি 

সত্য। ( আগ্জ বলে তারি জন্যে খাযাগামগনা 
অবস্থা হয়েছে আর সে.এখানে থাকে: রলে লোকে 
৮৮১৮-%-418:4792888 
থাক্ৰে না। . 

দাদা। পাগ্লীকে মি বিয়ে রলে!। বদি এর 
চেয়েও কঠোর পরীক্ষণ আসে, তবু তয় করব না। ও যে 
নিরাশরয়া, একে তাড়িয়ে দিলে যে সঙ্গে সঙ্গে বদয়ের 


দেবতাকে ভাড়িয়ে দিতে হবে । এতে ধদি:আমার প্রাণ |. 


যার, তবু আমি আমীর মাকে ; রাখ্ব। ও যে আমার 
ছাঃখিনী মা,'পরেক্ কথায়'ক্ষিংছেলে মাকে ফেলে দিতে 
পান্সে? লৌকনিন্দা?; লোকনিন্দা আমি তুচ্ছ করি। 
কর্ব। ধর্মের কাছে লোরুনিন্দা অতি-তুচ্ছ ).. :... 

রহিমদ্দী।. দাদাঠাকুর, সেলাম । 

দাদা। কিরে রহিম, কি জন্য? 

রহিম । যায আমার একটা কথা ছে ॥ ৃ 

দাদা। কি কথারে রহিম? : 

রহিম। 'রল, কথাটা রাখুবে তো ?. , 

দাদা। আরে বল্ন!। 

রহিম ০৯০০৪৭১৬০4০ 
শামার ইচ্ছে হয়েছে তোমায় এক্দিন খাওয়ার! 


হেল রি টু 


আমার 
৭ 1 


ষের অভাব? তোমার এ সব নিতেই হবে) এ আমি 
মানৎ করেছি। মি এলো না নিলে জনা: 
আবার ব্যামো হবে। বন ৮ 
দাদা। ইস্‌! ওব্যাটারা জট আমা দেব 
করে” তুল্লে। কি সরল প্রাণ, সহজ বিশ্বাস এদের! 


ঢা 


558 ্যাথ্‌ রহিম, ওরকম মানং টানৎ করিদ্নি। অমন করলে 


আবির তোদের সঙ্গে কথাও কমা মানত করেছিস 
কেন? 

রহিম। তুমি মুসলমানের পীর, হিন্দুর দেবতা। 
আমরা দরগায় সিন্সি মানত করি। সেই রকম তোমাকেও 
মান্ত করি। মানৎ করে ফল পেরেছি। : নি 

দাদা। তা হলে আমার নামে মানৎ নী করে তোর 
পীরের নামে মানত, করি্‌। ভাতে আমাকেও নেওয়া 
হবে,, ও দেওয়া হবে। আর আমি সেই পীর 
প্রধাদ খাবো । ও সব নিয়ে যা। 

রহিম সে হবে না দাদাঠাকুর, তোমায় ও নিতেই 
হবে। আছি গরীব মাহ বলে” বুঝ আহার ঠেঁে নিভে 
সরম করচ? 
দাদা। ও! আরে-_এ ব্যাটা তো খুব কথা শিখেছে। 
দেখি একবার লাঠিখানা। ৃ 

রহিম। তা মারো দাঁদাঠাকুর, 'তোমার মীর বড় 
মিষ্টি। « দাদাঠাকুর তোমার পায়ে পড়ি আমার এ তুজ- 
খানা নেও। আমি সামান্য লোক। আমার প্রাণে দুঃখ 
দিও না। : তোমার পাকে পড়ি গাদাঠাকুর। : 

(পদতলে পতনোগ্ত ) 

দাদা। (রহিমকে উঠাইযা) রহিম, রহিম, তুই যদি 
সামান্ত লোক হবি তবে:এ ছুনিয়ায় বড় কে? সভ্যজগৎ 
চে দ্যাখো হি প্রাণ থাকে তবে এই রহিমদ্দীর শ্রেণীর 
লোক যারা, তাঙেরি মধ্যে আছে। তবু সভাজগৎ এই 
হৃদয়বান দরিদ্রকে ব্বণা করে ! ভগবান, মি দিকে 
বাহিরের এই হীন সমপতি হ'তে বঞ্চিত করে” হাযের 
অধূলা সম্পন্ধি দান করেছো দীননাথ, দীনেরি উপরে 
তোমার বেদী দয়া। বাইকের রিতা তুমি এ মকর 


আমাদের বাড়ীতে গিয়ে, আমাদের লা ১ উদ্দলতা ডেকে দিয়েছো । গীটার 


॥ 


নি 


জবার গ্ীয 1 তোর চেয়ে ধনী কে? আমার,কি সাধ্য 
1ফেতোকস এই -ক্েহের “দান উপেক্ষা করি? এ য়ে রেষ্ট 
দ্ান। রহিম, রহিম, 'আয় ভাই একবার গল্াগরলি কুরে 
কুগেরক্ষারা ক্টাদি। ন্মাজ রড় আনলে কানা গাচ্ছে। 
খীযে ভোয় চোখে জন দেখচি-কামূ রহিম কাদ্‌। 
পাগ:ধুরে যাবে মে পুগ্লিবীতে রুহিমের মত এক রাজিও 
কলাঘতে জানে, সে জগতে আনন্দ, মহ, দয়ার আভাব 
কি?..সমায় রহিম একবার আমায় আলিঙ্গন দে আজ 
ছুই ডাক্তার দ্াল্লাকে, আমি-ডাকি আমার হস্রিকে ॥ 


ঝা, রহিম আয় তোকে স্পর্শ কারে ধন্ত হই, রাধিত.হই, 


গার্থকণহই (আলিঙ্গন ) 
-ক্লহিম। কর কি, কাকার, আমি যে আর 


কাকা রাতে. পাচ্ছিন!। আমায় অত রলোনা। -অত 
ভালো বোনা, মৈশ্ে পার্ক,বা। আমায় অত.প্রশংসা 


করোনা! স্মা্ি যে-€রুমন হ'য়ে গেছি। দাদাঠাকুর 


দাদা, রহিষ, তাই আমার । আনন, আনন্দ আজ 


তার করণ মুডিমতী ছয়ে” দেখা দিয়েছে। , 
(দারোগা, ক্েকজন কনেষ্টবল. ও 
..ধনদাস রায়ের প্রবেশ ). . 


গাদা! |. এএকি আপনার! এখানে কেন ?. এ সম়য়ে_ ). 
| চলুন। না হলে' হয় তো. এখনি একটা৷ -হাঙ্গামা কর্বেধ । 


দ্বারোগা। _'আপনারনামে ওয়ারেন্ট আছে। 
অনএদাদা। নিজের? :.-,. 

_ 'ছ্বারোগা | -আগনি ধনদাষ রায়ের আডীতে অনি 
রানার) তাতে ছুটো বোর 
জখম জয়েছে। 
জা) লেকি? ৮ $৬ 
»বদারোগা।। তবে- চলুন । 
দাদা । চলুন ॥ তবে যাই সত্যরতী ॥ ওকি ! তুমি 
কথা বব্ছনা যে? সত্যরতী, আমার বক্ষ দুর্বল করে” 
দিও না'। মনে রেখো, এ৪ তারি পরীক্ষা । 

-.. সত্যবতী । ভুমি যে আজ সমন্ত-দিন অনাহারী ! 
৬ গা চার বা উিজকোসান/। [রে ন.। দিগন 
ময় জগদীশ”_ 


- সত্যরতী অন নি ০ 


গাগা চাাসিও গোদাফিী, গান? দমন ই 
পোরধা",.... 

5১ 6২4৭ .. (বারতের গরবেশ) 
চক্র .. দাদাঠাকুর কোথায় বাচ্ছেন?, 


চা 


জআদ্চে॥ এতো তোল মাল য়; নানার জামা । হাজতে_ 


তা জেলে এক্ষান্ত গরীর হয়ে তোর ক্ষুদ্র ভাঙার খালি | 
 ক্ষরে জামায় ন্তে এই মেহের দান নিরে এসেছিস্‌। তুই 


২৬৩ 





সেরা। কি অপরাধে 1. . 
ধন। আরে পরাধ না৷ খাকুলে কি আর অমৃরি শুধু 
শুধু সাজা হয়? 

সেবা। চুপ, কর, কুন্ধুর। 

বাদ) সেবাত্রত উত্তেজিত হয়োন! । 

: মের! ॥ উত্তেজিত হব না! এখনো! উত্তেজিত হব 
ন।? অত্যাচার ধর্শের বুকের উপর দিযে অবাঞ্ধে তার 
রক্তাক্ত শকট চালিয়ে যাবে? অন্তায় আজ ্তায়ের বক্ষের 
উপর পৈগাচিক নৃত্য কর্কে? উত্তেজিত হব না? এখনো! 
উত্তেজিত হব না? আশ্চর্য! এই অন্তায় দেখে এখনো 
পৃথিবী একটা বিরাট ভূমি-কম্পে কেঁপে উঠচে না! এখনো। 
ক্র হুর্ধ্য খসে পড়চে না? এখনো একটা গ্রলয়-ঝ্থ। 
পৃথিবীকে বিধ্বস্ত করে? দিচ্ছে না! সী স্থির! সব স্থির! 
আশ্চর্য্য! 

দাদা। সেবাররত স্থির ছও। কাল, তার কাজ আপনি 
করে। 

মেরা. নাত! করে না। . তা করে না1। না হলে 
এখনে ধনদাসের. মন্তকে বঙ্াথাত, হচ্চে না? এখনো! 
স্থির ভাবে দীড়িয়ে সে এই মব.দেখচে? ঈশর, ঈশ্বর, 
।দেখো যেন আজ তোমার অস্তিত্বে সন্দেহ না! হয়। যেন 
তোমার দয়া, তোমার শক্তিতে বিশ্বাস না হারাই! ঈশ্বর, 
ঈশ্বর, তুমি কি আছো! না| সয়তানের কাছে পরাস্ত হয়েছ? 
দাদা। সেবাব্রত স্থির. হও। . . 
ধন। দারোগা বাবু$ দাড়িয়ে দেখচেন কি? নিয়ে 


ব্যাটা ভারী গোফ্লার। 
দেবা । ধন্দাস.!. না! থাকু_কি -রল্ব_হাঙ্জাম।? 
জানো কি ধনদাস, এ যে দেখুছে। পর্বতের মত অটল 
সমুদ্রের মত স্থির, বৃদ্ধ কেপরী তোমার সম্মুখে দাড়িয়ে_ 
যার শিশুর মত সারল্য,. ধরিত্রীর মত ক্ষমা, ুর্ঘোর মত 
তেজ, সে যদ্ধি একবার চক্ষু রক্তবর্ণ ক্যর, তুমি ভয়ে মাটার 
ভিতরে সেঁধিয়ে যাবে। বৃদ্ধ মর্কট, তুমি কি মন্ত অন্যায 
কর্ছ, জানোনা । কি বল্ব যদি একবার আজ্ঞ৷ পাই । 
ধন। 'ওছে বেশ তো অভিনর করে” যাচ্ছ। থামো৷ থামে। 
আর একটু রাল অপেক্ষা কর। আরো আছে; সব 
এখনে! শেষ হয়নি । আরে! দেখাব। আরো. দেখবে । 
আমি ধনদাস রায় আমায় চেনোনা? কি হে দাদাঠাকুর, 
এখন তোমায় কে রক্ষা কর্কে। এখনে! বল্চি) বুঝে দেখ__ 

সেরা। সাবধান নরপিশাচ! তবে এই লও । 
সেবাব্রত আক্রমণ করিলেন দাদাঠাকুর তাহার হস্ত 
ধারণ করিলেন। 

দাদা। ক্ষান্ত হও। 


1 


২৬৪ বির. 


দেবা। (ধনদাগের প্রতি) সস্রে 
পাবে। জানো আজ কাকে জেলে প ছা? 1 আজ যার 
জন্যে সকলের চোখের জল পড় চৈ, সকলের প্রাণে 
হাহাকার: উঠ্‌চে, সকলের বুকে আঘাত লেগেছে। 
জেনো, এ আঘাত, ৪7-৮০-২ শুধু 
যাবে না। এব পরিগীম যান্‌ দাদাঠাকুর__ 
যাবার বেলা একবার পদখূি “দিন : (পরত ইইলেন) 
দাদা। তবে যাই। তোমরা অধীর হবে না। চলুন 
১4৪ ১৫. বত বকা কাক 
গা +৮ কন চা সকলে স্থান) 


৮5:৮7৯.71$): 


বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত, 
গীতা-রহস্য 
অষ্টম প্রকরণ । 
বিশ্বের রচন! ও সংহার। 
(পুর্বে অনবৃত্ধি ) 

: (উন্যোভিরিজানাথ ঠাকুর কর্তৃক অন্যাদিত ) 

সাংখ্য ও বেদান্তী উপরি-প্রদত্ত পঁচিশ তবের 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বর্গীকরণ করা! প্রযুক্ত, এই বর্গীকরণ 
সন্বন্ধেও কিধিণৎ বিবরণ, এখানে দেওয়া আবশ্যক | সাংখ্য 
বলেন যে, এই পঁচিশ তত্বের মৃল প্রকৃতি, প্রক্কতি- 
বিকৃতি, বিকৃতি এবং অ-প্রকৃতি-অ-বিককৃতি এই চারি 
বর্গ। (১) প্রর্কতিতত্ব অন্য কাহা হইতে উৎপন্ন হুয় 
নাই বলিয়া উহা মূলগ্রকৃতি এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। 
(২) এই মুলপ্রন্কৃতি ছাড়িয়া অন্য ভিত্তির উপর আপিলে 
শ্যহান্* তত্বের সন্ধান পাওয়া যাগ। এই মহান্‌ তত্ব 
প্রকৃতি হইতে নিঃসৃত বলিয়া উহা *প্রক্কৃতির বিকৃতি 
কিংবা বিকার”) ওষং ইহার পরে অহঙ্কার অহান্‌ 
হইতে নিঃস্ত বলিয়া “মহান্‌, .অহন্কারের প্রকৃতি বা 
সূল। এই প্রকারে মহান অথবা বুদ্ধি একপক্ষে 
অহক্কারের প্রক্তি বাঁ মূল; এবং অনাপক্ষে 
মুল প্রক্কতির বিকৃতি কিংবা বিকার । তাই সাং" 
খরা তাহাকে প্রককতি-বিকূতি” এই বর্গের মধ্যে 
ফেলিয়াছে; এবং এই ন্যায়-অনুসাঁরে অহঙ্কার ও পঞ্চত- 
মাত্র ইহাদের সমাবেশ “প্ররুতি-বিক্ৃতি' এই বর্গের 
মধোই করিতে পারা! যায়। যে তত্ব বা! গু স্বয়ং অন্য 
হইতে নিঃস্থত ( বিকৃতি) হওয়ার পরে নিজেই অন্য 
তত্বের যুধভৃত (প্রকৃতি ) হয়, তাহাকে প্রক্কতি-বিকৃতি” 
বলা যায়। এই বর্গের সাততত্ব মহান্। অহঙ্কার ও 


 পঞ্চজন্মাত্র। (৩) কিন্তু পাচ জ্ঞানেজ্ির, পাচ কর্েজির, 


মন এবং স্থূল পঞ্চ মহাভূত এই যোল তন্ব হইতে 
পরে অন্য কোন তই নিঃসৃত হয় নাই। উপ্টা, তাহাই 









সাগঃগগ 


বল হতে নিত বে আই এ 
ফি বিকার বলা হর 1+৮০০-০৪ 
এবং বিকৃতি ৭ নহে) উহা স্বতন্ত্র ও উদাসীন বষ্টা 
ঈশ্বর এইনসপ ব্রণ করিযা-নদাবার় উহার 
এইরূপ স্প্ীকরণ করিগাছেন ই. : 5. লা 
বলপ্রকৃতিরবিকি:মহদা্যং প্রকতি-বিকৃতরঃ সপ্ত): 
হোড়শকম্ত বিকারো ন প্রকৃতি নবিকৃতিঃ পুরুষঃ 0. 
অর্থাৎ--“এই মূলগ্রকৃতি 'অবিকৃতি অর্থাৎ -কোনরগ 
বিকার নহে। মহদাদি সাঁত তক (অর্থাৎ) মহৎ, অহঙ্কার 
ও পঞ্চতমমাত্র, প্রকৃতি-ধিক্কৃতি ; এবই মনসমেত গাঁ 
ইন্জি॥ ও স্থল পঞ্চ মহাভূত মিলাইয়া ষোল তন্বকে: শুধু 
বিরূতি কিংবা বিকার বল! হয়. পুরুষ প্রকৃতি নছে 
এবং বিক্ৃত্িও নহে*। (সাং. কাঁ-৩), পরে এই 
পঞ্চবিংশ তত্বের আবার অবাক্ত, ব্যক্ত ও জ এই তিন 
ভে করা হইয়াঁছে। তক্মধো এক মূল শক্তিই 
অব্য, প্রকৃতি হইতে উৎপক্ন তেইশ তথ্ব বাকী, 
এবং পুরুষ ভ্ঞ। সাংখাদিগের বর্গীকরণের ইহাই ভৈঈ। 
পুরাণ, শ্বৃতি, 'মহাভাঁরত প্রভৃতি বৈদিক মাগীর রথ 
সমূছে প্রায় এই পচিশ তন্বই কথিত হইয় খাঁকে 
(মৈক্র্য. ৬,১৯3 'মন্থ ১, ১৪, ১৫. দেখ )। কিন্ত 
উপনিধদে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই সমস্ত তব পররদ্ধ 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে উহাদ্দের 
বিশেষ বিচার বা! বর্গীকরণণ্ড করা হয় নাই। উপ- 
নিষদের পরবর্তী গ্রস্থাদিতে: মাত্র উহাদের বর্গীকরণ 
কর] হইয়াছে দেখিতে পাঁওয়! যাঁয়। কিন্তু উপরি- 
উক্ত সাংখাদিগের বর্গীকরণ হইতে তাহা ভিন্ন। সমগ্ত 
ধরিয়া পচিশ তত্ব; তন্মধ্যে ষোল তত্ব সাংখ্য মতান্থুসারেই 
স্পষ্টই অন্য তত্ব হইতে উৎপ্স ওয়! প্রযুক্ত বিকার 
বলিয়া তাহাকে প্রক্কৃতি কিংব! মূশভূত পদার্থ-বর্ণের মধ্যে 
ধরা হয় নাই। বাকী নয় তব অবশিষ্ট রছিল--১ পুরুষ, 
২ প্রকৃতি, ৩--৯ মহৎ, অহঙ্ষার, ও পাঁচ তন্মাজ। ইছান্ব 
মধ্যে। পুরুষ ও প্রক্কাতিকে ছাড়ি! দিয়া, সাংখ্য বাকী 
সাতকে প্রক্কৃতি-বিক্ৃতি 'বলেন। কিন্তু বেদাস্তশাঙ্তে 
প্রকৃতি স্বতন্ত্র স্বীরুত হয় না, এক পরমেশ্বর হইতেই পুরু 
ও প্রক্কতি উৎপন্ন হয় এইকূপ তীহাদের সিদ্ধান্ত । এই 
সিদ্ধান্ত-শ্বীকাঁর করিলে যৃলপ্রক্কতি ও প্রক্কতি-বিকৃতি 
২০৭ সাংখ্য করেন তাহার অবকাশ থাকে না'। 
ণ, গ্রন্কতিও পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হওয়া প্রযুক্ত 
এ যাইতে পারে না, তাহ! ভঁকতি-বিক্ক- 
তির বর্গের মধ্যেই আইসে। তাই সৃষ্টি-উৎপত্তি বর্ণনা 
করিবার সময় বেদাস্ত্ী বলেন যে, এক পরমেশ্বর হইতে 
এক পক্ষে জীব ও না-পক্ষে (মহদাদি সাত প্রকৃতি-_ 








বি আট প্রকারের প্রকৃতি নির্শিত 
হইয়াছে ( মভা, শাং. ৩০৬, ২৯ ও ৩১০, ১৯ দেখ )। 
অর্থাৎ বেদানতীদিগের মতে পঁচিশ তত্র যো হোল 
তত্ব ছাড়িয়া দিয়া বাকী নয় তথ্ষের “জীব” ও “আষ্টধা 
রক্কতি' এই ছুই প্রকার বর্গাকরণই - হইয়া থাকে। 
বেছান্ত্রীদিগের এই বর্গাকরণ - ভগবদগীতাতে --্বীক্কত 
হুইয়াছে। কিন্ধু ইহাতেও শেষে একটু পার্থক্য ঘটিয়াছে। 
সাংখ্য যাহাকে পুরুষ বলেন ভাহাকেই সীতায় জীব বলা 
হন? এবং জীবই ঈশ্বরের পরা প্রকৃতি অর্থাৎ জে স্বকধপ 
এইরূপ উক্ত হইগাছে ; এবং সাংখ্য ্বাথাকে মুল প্রকৃতি 
বলেন তাহাকেই গীতাতে পরমেশ্বরের “অপর, অর্থাৎ 
কনিষ্ঠ সবয়প বলা হইয়াছে (সী- ৭,৪,৫)। এই প্রকার 
প্রথমে ছুই বত বর্গ করিবার পর, উহার মধ্যে দ্বিতীর 


বর্গের অর্থাৎ কনিষ্ঠ শ্বরূপের পরবর্তী ভেদ কিংবা প্রকার] ; 
বেখানে বলিতে হইবে সেখানে এই কনিষ্ঠ স্বর্ূপের অতি- 


গ্রিক ও তাহা হইতে নিঃসৃত বাকী তক্ব বিবৃত করা 
আবগ্তক। কারণ, এই কনিষ্ঠ প্বরূপ ( অর্থাৎ সাংখ্য- 
'দিগের মূলগ্রকৃতি ) স্বয়ং আপনারই এক প্রকার বা 
ভেদ হইতে পারে ন!। উদ্দাহরণ যথা, বাপের কত ছেলে 
বখন রলিতে হয় তখন তাহার মধ্যে বাপকে গণনা করা 
যাইতে পারে না। তাই, পরমেশ্বরের কনিষ্ঠ স্বর্ষপের 
ভেদ কত হইয়াছে তাহ! বলিবার সময় বেদান্তীরা অষ্টধা 
প্রকৃতির মধ্যে মূল প্রকৃতিকে ছাড়িয়া! দেওয়ায় বাকী 
'মহান্‌, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সাতটা সেই মূলপ্রক্কতির 
ভেো,কিংব প্রকার বলিতে হয়। কিন্তু এইরূপ করিলে 
পরমেশ্বরের কনিষ্ঠ স্বব্ধপ বা মৃলপ্রক্কতি. সাত প্রকার 
বলিতে হয় $. এবং উপরে বল হইয্লাছে যে, বেদান্ত 
প্রক্কৃতিকে অষ্টধা অর্থাৎ আট, প্রকারের বলিয়া শ্বীকার 
করেন) বেদাস্্ী যে প্রন্কৃতিকে আট প্রকারের বলেন, 
গীতা কি তাহাকেই সাত প্রকারের বলেন_-এই স্থানে 
এই বিরোধ দেখা যা়। এই বিরোধ না রাখিয়া “অষ্টধা 
গ্রকৃতি'র বর্ণনাকেই বজ্গাঝ রাখ গীতার বভীষ্ট | তাই 
মহান্‌, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাতর এই সাতের মধ্যেই এই 
অষ্টম তন্ধ মনকে পুরিয়! দিয়া! পরমেশ্বরের কনিষ্ঠ স্বরূপ 
অর্থাৎ, মুলপ্রকূতিকে অষ্টধা করিয়াই গীতায় বর্ণিত 
হইয়াছে (গী+ ৭.৫) । তগ্মধ্যে মনের ভিতরেই দশ 
ইন্জিয়ের এবং পঞ্চতগ্মাত্রের মধ্যে পঞ্চ মহাতূতের সমা- 
বেশ করা হইয়াছে । এখন ইহা! প্রতীত হইবে যে, 
গীতার ব্গীকরণসাংখযিগের ও বোস্তীদিগের বর্গীকরণ 
হইতে ভিন্ন দেখিতে হইলেও সমন্ত ত্ববগুলির সংখ্যা 
তওপ্রযুক্ত নানাধিক হয় না!। স্বীকৃত হইয়াছে ত্‌ সর্বত্র 
 পঞ্চবিংশতিই । তথাপি বর্গীকলপণের উক্ত ভিন্নতার 
কারণে পাছে তবে পড়িতে হয় বলিয়া এই তিন বরগীকরণ 






২৬৫ 


কো্কের আকারে একত্র করিয়! পরে দেওয়া! হইয়াছে। 
গীতার ১৩ অধ্যায়ে (১৩৫) বর্মীকরণের, বিষয় বিবার 
সময় সাংখ্যদিগের পঁচিশ তত্ব যেমনটি তেমনিই পৃথক্‌ 
পৃথক বর্ণিত হইয়াছেও. এবং. তাহা ধায় ররগীররণ, ভিন্ন 
: তত্বসাংখা। একই--ইহা ্পষ্ট দেখা 
। 
পঁচিশ মুলতাত্ববের বর্গীররণ। 
লাংখ্যদিগের বগাঁকরণ। তব। বোদাস্তীদিগের বর্গাীকরণ্‌। 
আগগ্রক্কতি-অ-বিক্কৃতি ১ পুরুষ পরক্রঙ্গের শরে্স্বযণ । 





গীতার বগাঁকারণ। 
পর! প্রক্কতি। 
অপর! প্রন্কৃতি। 
মূলগ্রকৃতি_ ১ প্রক্কৃতি 
৯ মহান্‌ 
রি ১ | 
- € তন্মান্তর 
পর্রদ্মের কনিষ্ঠন্বন্ধূপ অপর প্রক্কৃতিক় 
(আট প্রকারের) 9) আট প্রকার 
১ মন টি 
£ বুদ্ধীক্জি় 
রঃ] & কর্পেন্্িয় টি 
£ মহাহৃত -) তথকে মূল-তন্বের 
: মধ্যে গণ্য ররেন না 


বিকার বণিয়া। গাতাতে এই ১৫ 
তত্বকে মুল তদ্বের মধ্যে 
গণ্য কর! হয় নাই। 


যাক। এই পর্যন্ত বিচার করা হইয়াছে যে, মূল 
সাম্যাবস্থায় অবস্থিত একমাত্র নিরবয়ব অব্যক্ত জড় 
প্রন্কৃতিতে ব্যক্ত স্থষ্টি উৎপন্ন করিবার অন্থযংবেদ্য বুদ্ধি 
কিরূপে প্রকট হইল; আবার “অহঙ্কারের দ্বার” নেই 
গ্রকৃতির মধ্যেই সাবয়ব বহ্বস্তত্ব কিরূপে আদিল; এবং 
পরে *গণ হইতে গুগ, এই গুগপরিণামবাদ অস্থসারে 
একপক্ষে সাত্বিক অর্থাৎ সেক্জির়স্্টির যুলভূত সুক্ষ এগার 
ইন্দ্রিয় এবং 'অপর পক্ষে নিরিক্্রিয় অর্থ|ৎ তামপিক সথা্টির 
সুপ্ত পাঁচ সম তন্মাতর কিরূপে নির্দিত হইল। এখন 
ইহার পরবর্তী স্থষ্টি অর্থাৎ স্কুল পঞ্চ মহাতৃত বা তাহ! 
হইতে উৎপন্ন অন্য জড়পদ্দার্থ কি ক্রম-অগ্থগারে নির্দিত 
হইল, তাহার ব্যাখা করা আবশ্যক। সুক্ষ তন্মা্র 
হইতেই স্থুল পঞ্চ মহাতৃত অথবা “বিশেষ”, গুণপরিপামে 
উৎপন্ন হইয়াছে ইহাই সাংখ্যশান্রে উক্ত হইয়াছে। 
কিন্ত বেদীস্তিশান্সনবন্ধী় গ্রন্থাদিতে এ প্রন্থের অধিক 
বিচার কর! প্রযুক্ত প্রপঙ্গক্রমে তাহা,__-এই হুচনারই 
সঙ্গে ইহা বেদীন্বশাস্থের মতে, সাংখ্াদ্িগের নহে 


৮ 


সংক্ষেপে বলা আবশা ক মমে হয় "সণ পৃথিবী, জল, | কালে পাঁডরে েলবিা। পাববে ছোত়ে-তন্বত॥.. 
কালে 'পিবর্ষে মেলাবিত্তা |. হিববে হোয়।॥ 4 ₹518%£ $ 


তৈছ, বাঁছু ও আকাশ, ইঠার্দিগকে পঞ্চ মহাতৃত বা কি ৮: 
বিশেষ ধলে। উদ উতপত্তক্রম তৈত্তিরীর উপনিধদে | অর্থাৎ কাগ+সাগা মিলির পায়র! (নীপ) হয়, কালে! 
এইরাপ স্াদ্ত হইয়াছে হে-_-গআ্মনঃ জকাশ: গন্ৃত:। | হুল্দে দিশিয়া গরু ং'ছয়। দাগ বোধের নবম দশকে 
নআকাশাদি ধীুঃ। াযোরগ্িং।  অগেরীপ:। আস্তা: | (৯১৬, ৪৮) এইক্প বলি! তের দশকে. 
পথিবী। পৃথিধ্যা ওষধয়: | ইত্যাদি (তৈ. উ. ২.৯)১- | তা কৃগোরাচে গোটী। গন্ত বীর্াচিযা কোটী ॥.... 
অর্থাৎ প্রথমে পরনীতা! হইত :(াংখ্যদের কথামত জড় | পৃ গালা! হোতা ভেটী॥ অঙ্ুর নিবতী & 
সলস্রককতি কইতে সহ) ন্যাকা, বাকীশ হইতে বাছু, ; গৃ্ী বী মালা রঙ্গ পরে পুতে কর .... 
বাইত অন্ধ, স্ম্থি হইতে জল ওবং কলা হইতে ; লালা এক গ। কণা জালী॥ :. ...: 
পল্পে গঘিবী উৎপন্ন হুইয়াছে। তৈত্িরীয় উপনিযদে ;. : বন্সীর)৮ 1৮18 প7৬ | ৪2 খ/ দ্র 
এই জা জাম কি ভাব কি হা নাই ছা উদ গা বীর 
ক্রেমের কারণ বিচার সাংখ্াশীর্থোক্ত গুণপরিণামের 8 ) 

তত্বের উপরেই কর! হইয়াছে গেখা খা). এই 
উত্তরবেদান্ত বলেন যে॥ পগুণা গুণেযু বরে” এই 
ন্যায় অনুসারে প্রথমে একই গুণের পদার্থ উৎপন্ন 









বর্মণ বালে লোক ভিজী। পিও বা ॥.. ,... 
অর্থাৎ_সেই ভূগোলের উদয়ে অন কোটি বীজ রি 
য়াছে। মাটির সি দিলন, হইয়া অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়) 
জা 
। সওম, জারজ। ্যাজ 
উৎপ্ধ হইতে ইত জামেই বাড়িয়া ডলিকাছে। : উতধি-পৃথী ওল -মকলের: জী এই কি রদ! 
পঞ্চমহাতূতের মধ আকাশের সুগ্যতঃ শব এই এক গুণই ; জাঁচর্যা.।.. এই প্রকার চারি খণড»»চারি বানী, ুরাশি 
থাক! গ্রাুক্জ আকাশ প্রথমে উ$পন্জ: হইল। তাহার | লক্ষ জাবযোশি তিনগোক - পি. ব্দ্ধাও নিশি, ্। 
গর বায়) কারণ, বায়ুর পদ-ও্পর্শ এই ছুই গুণ... বিড... ৪০১৭3 
৪) * চৌরাশী লক্ষ যোনির কপনা পৌরাণিক ই 
নার নাণে ছু খৌনা বাথ বন উহা [রা 
ম্পর্সৈর্জিধেরও গোচর হয়। বাযুর পর অগ্নি। কারণ, ; স্ীদনে। - পাল্চাতা কি ৃ 
সন সর্ণ এই ছই ছড়া আিতে রূপ, এই ভৃতীর গু৭  সুষ্টরআরতে উপর এক গু গোল স্ব জন্ত হইতে মহ্ষা প্রানী 
ছে এই ভিন পের সঙ্গেই কি যা রস, ইহা রই এ ইলা 
জলের চতুর্থ গণ হওয়া পরযুকষ, অগ্নির পে জল. হওয়া: ছু কীটের উৎপত্তি, কু কীট হইতে, তাহার গরবর্থী পরা 
আল) এ 
গন্ধ এই গুপটি বিশেষ হওয়া প্রতু্ত জল. হইতৈ পরে: অল দা খব্য শু নখ রং 
দখা উপ ইনারে পপ মিছা হয বা এই বাধা বিভা জেটাগাক। উল ্াজার খসা রি 
দিদ্ধান্তই দিয়াছেন ( নিরুকত, ১৪, ৪)। সণ পঞ্চ মহাতৃত: লহ নিস্জেসা এটি ব্া চন শ্র 
এই জমন্অহুদারে উৎপন্ন. হইলে পর "পৃথিব্যা ওব- কু জলচর হইতে নহুধা পধান্ত এই যোনি উৎপর ভয়। ইহার 
এ / এধোও কুদ্। জলচরের। পুর্ববন্তী। সজীব জস্ত ধরিলৈ-জীরো কা লক্ষ 
ব্য: ওষথিত্যোইমু।অললাৎ পুরুষ; /” ( তৈ* ২.১) : বাপ ধরিতে হর তাহার করনাও -কর। যান!) _ ইহা। হইতে, জর. 
পৃথিবী হইতে বনল্পতি, বনস্পতি হইতে অল্প, এবং অঙ্গ হওয়া বায় যে আমাদের পুরাণের চৌরাশী লক্ষ যোনির কল্পনা 
সস: 
দেও পরে বর্ণিত হইয়াছে এই সৃষ্টি পঞ্চমহাভূতের | পারে) জহর হন বদ দর 
মিশ্রণে উৎপনর হওয়ার, দেই হিশরপক্রি্াকেবেদান-. সদ পরিমাণেও তাহা নিশ্চয় করিতে না পারায় ্‌ 


এস্থাদিতে 'পর্কীকরণ' এই নাম প্রদত হইয়াছে। পঞ্ষী- ; বলেন। এই সঙ্থন্ধ সংক্ষেপে ভ্ঞানগাত _ করিতে হইলে 1১০ 


করণের অর্থে পাঁচ মহাতুতের মধ্যে প্রাত্েকের [1798 [40000 0..795011929501 51110700065. 4০ 
8144 ৮7 1): 08৫0 (1893) চু 
্যনাখিক আংগ লইয়া সেই লমস্তের মিরণে নুতন পদার্থ | উর গাতো কেইন সত পা বারি) কা 
এপ্রস্থত হওয়া । এই পঞ্ধীকরণ কাজেই অনেক প্রকারের: তু উপরি-উক আ্গেক জাতরা: বি আছে, পুরাণের 
ইতে পারে। প্রীসমর্থ রামদাস স্বামী “দামবোধ” গ্রস্থে | চৌরা ১০৮১২ 1 র.কর ই লক্ষ 
ঃ । জলচর, ১০ লক্ষ পক্ষাঁ, ১১ লক্ষ'কুসি, ২ হয 
| | 


চু 





২৬৭ 


রক ও প্রাণ) এবং অন অর্থাং পুরী এই তথ্য হইতে 
পুরী, মাংস ওমন এই তিন দ্রব্য নির্দিত হই থাকে 
(ছাং. ৬. ২-৬)। যুল মহাতৃত পাঁচ ন। মানিক তিনই 
মানিযা ত্রিবিৎকরণের দ্বার! সমস্ত দৃশ্য পদার্থের উৎ- 
পত্র ব্যথা কিবা ছান্দোগ্োপনিষদের এই 
পদ্ধতিই বেদাস্তস্ছত্রে (২.৪.২*) উক্ত হইয়াছে। ' 
বাদরায়ণ/চার্ধ্য পঞ্চীকরণের নামও করেন নাই । তথাপি 
তৈত্তিরীয় (২. ১) প্রশ্ন (৪.৮) ব্বহধারগাক (৪. ৪. 
৫) প্রভৃতি অন্য উপনিষদে এবং বিশেষত 

(২১২), বেদান্তস্থত্র (২. ৩, ১-১১) ও পরিশেষে 
গীতা (৭.8 ১৩-৫) এই গকলেও তিনের বগলে 
পাচ মহানৃত উক্ত হইয়াছে। এবং গর্ডৌপনিবদে 
মন্থ্যাদেহ “পঞ্চাত্মক' এইরূপ আরম্ডেই কগিত হই- 
যাছে) মহাভারত ও পুরাণে পঞ্ষীকরণ স্পষ্টই: বর্শিত 
হইয়াছে (মভা, শাং, ১৮৪-১৮৬)। ইহা হইতে ' 
প্রতিপন্ন হইতেছে থে, অ্রিবিৎকরণ প্রাচীন: হইলেও 
যখন মহাভূভের সংখ্য। তিনের বলে পাঁচ স্বীক্কত হইতে 
লাগিল, তখন ব্রিবিংকরণের নমুনাতেই : পঞ্ধীকরণের 
কল্পনার প্রাহূর্ভাব হইল এবং আ্রিবিংকরণ  গস্ঠতে 
পড়িয়! রহিল এবং পরিশেষে পঞ্চীকরণের কল্পনা 
বেদান্তীদিগের গ্রাহা হইপ। পরে এই গঞ্চীকরণ 
শব্দের অর্থে এই কথাও বল! হইয়াছে যে, অন্ুষ্যের 
শরীর কেবল পঞ্চমহাভূতে গঠিত নহে, কিন্তু এই পঞ্চ 
মহাস্ৃতের মধ্যে প্রত্যেক পাঁচ প্রকার শরীরের মধ্যে 
“বিভক্ত হইরাছে। উদ্দাহরণ যখ/তবক্‌, মাংস, আদি, 
মজ্জ। ও স্মাতু এই পাচটি বিভাগ অগ্রজ: গৃথথীতন্বের 
ইত্যাদি ইত্যাদি (মভা. শাং, ১৮৪. ২*-২৫ ১: মরাঠী 
দাসবোধে ১৭,৮ দেখ)। এই কল্পনাও উপরিপ্রদন্ 
ছান্দোগ্যোপনিষদের ত্রিবিৎকরণের বরন! হইতে স্চিত 
দেখা যার । কারণ, সেখানে শেষে এইবপ বর্ণিত হইছে 
যে 'তেপ্ন, জল, ও পৃর্থী এই তৰগুপির এতো কের তিন 
, তিন প্রকার মন্তুষ্যের দেহে প্রাপ্ত হ9গ বায়। 









মি ০৪ ১১ 
পরে সস ই্সিগের স সহিত পরে আত্মার সহিত অর্থাৎ 
পুরুষের সহিত ড় দেহের সংযোগ হ হওয়া আবশ্যক ইহা 
বিশ্ব হইলে চপিবে ন।। 5798) 
উত্তরবনস্্র্থািতে বর্ণিত এই প্ধীরণ প্রাচীন 
উপনিষদের নহে ইহাও.. এখানে বলা আআবশ্তক। 
পঞ্চ তক্মা বা পাচ মহাভৃত স্বীকার না. করিয়া 
ছান্দেগোোপনিষদে “তেজ, জল ও অন্ন. (প্ুথী) 
এই ভিন থক সুলতন্ব: লন! তাহাদের. এই মিশ্রণে 
অর্থাৎ “ভিবিৎকরণের' পরে বিবিধ স্থাষ্টি উৎপন্ হইল 
এইরূপ বর্ণনা আছে) এবং “মগ্জামেকাং, €লোহিতশুরু- 
ক্কষণাং বহুবীঃ গ্রজাঃ স্থজমানাং সন্ধগা” (শ্বেতা, ৪, ৫)- 
আর্থাধগাঁল ব| তেনপী, সাদ। ব| জপরূপী এবং 
কালো ব! পৃর্থীরূপী এই তিন রংবিশিষ্ট তিন তন্বের 
এক .যে অঙ্গ অর্থাৎ ছাগ ইহা হইতে নামরূপায্মক 
এআনেক_.প্রজ! (ক্থষ্টি)- উৎপন্ন .. হইয়াছে__এইরূপ 
স্বেতাগ্তরোপনিষদ্ে উক্ত হইগ়াছে। ছাম্বোগ্যোপ- 
নিষদের ষ্ঠ অধ্যারে শেতকেতু ও তাহার পিতার 
সংবাদ (কথোপকথন) প্রদত্ত হুইয়াছে। তাহাতে 
আরম্তেই গেতকেতুকে তাহার পিতা এইরূপ স্পষ্ট বলি- 
,€েছেন যে, “্ধাব। | জগতের আরস্তে 'একমেবাদ্ধিতীয়ং 
সংবাতীত অর্থাৎ যথাতথা সমস্ত একবস্তময় ও নিত্য 
'পররব্রক্ধ র্যততীত আর কিছুই ছিল না। যাহা, অসৎ 
(অর্থাৎ নাই?) তাহ। হইতে যৎ কিনূপে উৎপন্ন 
. হইবে? তাই আরণ্তে সৎই সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া 
: ছিজ। তাহার পর, উহা, অনেক অর্থাৎ বছ বস্ত হইবে 
মনে করাতে তাহা হইতে ক্রমে সগ্ম তেজ (অঞি), জল, 
ঞ পৃথিবী উৎপন্ন হইল। তাহার পর এই তিন তত্বের- 
ষধ্যেই জীবরূপে পরক্রদ্গ প্রবেশ করিলে, তাহাদের 
।জ্িবিৎকরণের দ্বার! জগতের অনেক নামন্ধপাগ্মক বস্ত 
নিশ্মিত হইগ। স্থুগ আগ্রি, হয বা বিছাং ইহাদের 


দ্যোতিতে, যে তাত (লোহিত) রং আছে তাহা হুক (জমশঃ) 
এতেল্োরপী মূলতন্বের পরিণাম, যে খাদ (কু) রং আছে - 
তাহা হুগ্স, জলতন্বের এবং বে. কালো (কঞ্চ) রং আছে [ও 
তাহ) ্্ পৃথথীতব্ধের পরিণাম ॥ সেইরূপ আবার মনুষ্য রাণাডের-স্তৃতিকথা | 
যে জন্প ভক্ষণ করে, তাহাতেও. ক্স তে, সুঙ্ম জল ও পঞ্চদশ পারচ্ছেদ। 
বস (পুখা) এই তিন মুলতত্বই ভরিয়া থাকে । ফায়নান্স্‌ কমিটতে নিয়োগ_-১৮৮৬ অপ | 
 দ্বধিথুটিলে যেমন মাখন উপরে আইসে সেইন্প সিমলাযাত্র | 


(শ্রীঙ্যোতিরিন্নাথ ঠাকুর ) 
সেখান হইতে আমরা যাত্রা করিয়া প্রথমে হরিতবারে 
আদিলায়। দে সময়ে পিধ। হরিঘার পর্যয্ রেপ গাড়ী 
হয় নাই। রেল ছাড়িয়া ১৩২৪ ক্রোশ আমাদিগকে 


গা তিন হুগ্ষ তবের দ্বারা উৎপন্ন অল্প. উদরে 
২ ৫গলে। তন্সথ্যে তেদতত্ হইতে মন্থয্ের দেহে, অস্থিঃ 
মজ্জা ও বানীরপে অগরক্রমে স্থল, মধাম ও সক পরিণাম 
2১৬১৭ গালা তন হইতে মৃত, 


ন 
৬ ঙ 
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লী হাল, আহ কিনা জে 
আরামে পাখার বাঙাস খাইতে খাইতে পড়িয়া 
১081 
88178১7৮4৭1 
এ লাম এবং বা না হও পর্নত সেখানেই 
চর ১১ কি অত বেলার আমার চার বার 
সমস্ত সহর | ঠা জলে 'ত হইল, তার পর -ভাঁত 

রি ভি ৰ 
॥ ক উটাছিলাখ। সেই ঈরাইটা খুবই বড় ছিল । সরা, 
বেইজ হইতে দত আদিবার পর প্রা ২৫৩, 
ত দুরে একটা বড বীধীনো পুদরিহী ছিল । 

[দিলে [ডিন ধারে বড় বড় ধাপ বাধানো, তাহীর উপর: ঘাটের 
8 লাগ নান ধারে অনা 
| কাকরা হরেক হল। প্ধমপরকজী হইত ভিত গরায়ে 'শীসিবীর 
:খারিদ সন দরজা বড় ইউকের মতো হওয়ার, তাহা ভি 


1 খিদ, কুল, পাখা, পরবৎ ও ফলফুলাধ়ি--এই “মস্ত 
ন ছুইদিকে ধনিযাছিল। বাহির হইতে আপি 

রা ঠা ভাথ- | উাক হা, নিদেন আধপরগার দই ফিনিয়া তি 
6৭ আসবার পর, সরাযের মধ্স্থলে অবস্থিত বড় পুদরিনীস্ে 
ক পৃ মাখিরা গান কিয়া যাইবে এই ব্যাপার 


)।  আতারথনার জন্য সকাল হইতে গদ্ধা পর্যন্ত চাপতে থাকে । এই পুধ- 
৮ পাপ পিধীর একটা কোণ: খিরিয়া উঠ পাঁকা দৈয়াল শাখিস। 


 বাসবাজীতে দৌছাইয়া,দিরেন সিং হইয়াছিল এবং ভিতরে খাইবাঠী একটিমার বাকা 
হস দিরেন। | ঝখ। হাঁছিল, “8 জায়গা কেবল দ্রীলোকদের 
ক গানের জট নির্দিষ্ট ছিল। স্ত্রীণোকেন! ও পুরুষদের মতো 

ন্‌), জন দই কিনি ভিতরে আগে এই লোকদের মধ পর্দার 

এ পা কড়া বাবসা থাকায়, যুখের উপর বুরখা” দিগা উঠা 

ণ ্সীনের ঘরে গমন করে। আমি প্রথমে উহ্াদেরই থান-খে 

নি ৯ শামি আমার পরকাপ$ চোপড় 
1] সমেত মান করিবার জলে প্রবেশ করিলাম। আমার 
১ এই ব্যবহার সেখানে অবস্থিত মহিলাদের ভাল বোধ 
সা বললা। কোন কোন বমনী হাসিতে লাগিল, .কিন্ধ 

রি বিয়া 1 সেদিকে ক্ষা করিলাম না দেখিয়া ছুই একজন 
ক মি, নিজের ঘেরে আমাকে বাল; “ওগো, কাপড় গাঁ়ে রেখে 

ইজ ("আন করবে'কি পরিষ্কার মনে হয়? আমর! কি পুক্কব 
মানুষ? স্ত্রীলোকের মধ্যে 'স্রীলোকের লক্জা কিসের ? 
দেশের কি. এই চাল?” আসি বগিলাম__ 
তোমাদের মত প্রান করা আমাদের কখনই 
যাগ সাই ৮ এই কথা বলিঝা আমি সেখান 
(হইয়া গেলাম । (এন ধরে যারা জান 

র একই রীতি হওয়ার তাহারা 









বভ্যাস না থাকার আমার বড় লঙ্জ। করিত । আমাদের 
_ মধাক্ুভোগ্রন হইয়া গেগে। কতকগুলি শিখ-মৈত্রিনী 
আমাদের সছিত সাক্ষ/ৎ করিতে আমিলেন। লোফে যে 
বলে অমৃতসরে এ* সোনার দন্দির আছে, ন| জাি-সে 
(ক. রকম তাই দেখিবার জন্য আমি এই মহিলাদের 
সহিত গেলাম। মন্দিরের কেবল ভিতর দ্বিক্ট। সোনার 
লীর বেলবুট্র ও. নক্স। কর|। মন্দিরে বিশেষ কিছু 
ধলাম না। পুরাণ গুনিবার জন্য স্ত্রীলোক ও পুরুধ- 
দিগের খুব ভীড় হইয়াছিল। মন্দিরে এবং মুখ্য-স্থানে 
অন্য হিন্দু মন্দিরের ন্যায় দেবতা, শিবলিঙ্গ, কিংবা কোন 

- ঝক্ষম মুর্তি বা আকার কিছুই ছিল না মুখ্য স্থানে একটি 
ভব্য ধরণের চৌকী পাতিয়! তাছার উপর মূল্যবান 
কাপড়ে আচ্ছাদিত “গ্রন্-সাহেবের' এক পুথি ছিল। 
“এই আমাদের দেবতা এবং এই আমাদের ধর্শাগ্রন্থ*-_ 
'সমার সঙ্গিনী মহিলারা আমকে বলিলেন । তাঁর পর 
ফিরিয়। আসিবার সময় কতকগুলি মহিলার বিশেষ অন্থু- 
রোধে আমি ভাহানের বাড়ী গেলাম । তাদের চাঁল-চগন 
অন্ুদারে তারা হুক, সরবৎ পানস্থপারী প্রভৃতি আতি- 
খোর দ্রব্য আমার গন্মুখে আনিয়া ধরিজেন । আমরা 
দক্ষিণী রমণী আমাদের রোজ পান থাইবারও অভ্যাস 
নাই$ তবে অন্য জিনিসটার সহিহ আমাদের পরিচয় 
কি-করিয়া হইবে !! কারণ হুরার সহিত আমাদের 
পুরুষদেরও প্রায় পরিচয় নাই বলিগেও চলে । কাণ্রে- 
কাজেই আমি এই আতিথাসৎকার অস্বীকার করি- 
লাম। তাহার. পর ত্াহাদিগের রীতি অনুসারে 


নিন লনা যন জন 





নেখির। আমার মনে হুইগ আমার হয়ত ভুল হইনাছে। 
বোধ হয় ইহারা বিধবা! নহে) কিন্তু সকবোই সধবা” 
চি বিবজ্জিত একইরকম কি করিয়া হইল? এই সমন্ধে 
উহাদিগকে জিজ্ঞাস! করিয়া সন্দেছটা দুর করিব মনে 
করিলাম__কিন্ধ ভাষার প্রতিবন্ধক আসিয়। উপস্থিত 
হইল। শামি বাঙ্গালার এক শব বুঝিতাম না! এবং 
উহারাও ইংরেপী কিংব!। মরাঠী জানিত না। তাছাড়া 
নিশ্চিন্ত হই বলিয়। কথাবার্তা কছিব|র সময়ও ছিল না। 
কারণ আমর! দিল্লীর প্রসিদ্ধ ইমারৎ প্রভৃতি জব স্থান 
ও মিনার আজি দেখিয়া ছুই দিন পরেই আগ্রায় আন্ি-: 
লাম। সেখানকার মুখ; ইমারৎ তান্সমহল দেখিতে 
গেলাম। স্বচ্ছ ও কুষ্বর্ণ বৃহৎ এবাহঘুক্ত যযুনানদী 
পরিবেষ্টিত সেই সুন্দর মর্থর-প্রস্তরের তাজমহল আমরা 
দেখিণাম। তাহার প্রত্যেক স্তস্তের উপর যে বেলবুট 
গাছ, ফুন ও পাখীর চিত্র খোদিত_ হইয়াছে, তাহ। 
নকল রকম রঞ্ের পাথর ধিলাইয়! যথা প্রমাণ উত্তয- 
রূপে বসান হইয়াছে। এইক্প ইমারৎ নির্ধাণ করিবার 
জন্য যিনি অগণিত অর্থ ব্যয় করিয়াছেন তাহার 
নম্বদ্ধে বিশ্মিত ন| হইয়া থাক! যায় না। কিন্তু তাহ! 


*অপেক্ষাও, এই ইমারৎ নিশ্মাণকারী শিল্পকারের কাধ্য 


আরও অধিক বিশ্ময়জনক বপিয়। মনে হগ, সল্গোছ 
নাই। দেখানকার আরে! কতকগুলি দ্রষ্টব্য স্থান দেখিয়। 


একটা মস্ত সন্জান--গৃহকত্তরী আমাকে পানের খিলি | আমরা মধুরায় আসিলাম। তার পর দিন নৌক। 


দিলেন এবং আমি তাহা গ্রহণ করিলাম | এবং তাহা 


কমিয়া গোকুগ ও বৃন্দাবন দেখিতে গেলাম । গোকুলে 


দের চাল-চণন সম্বন্ধে কিছু কথা, বলিয়া আমি_ বাসায় | তর্টব্য জিনিস কিছুই নাই। কিন্ধু বৃন্মাবনে কেবল 
ফিরিয়া! আসিলাম ॥ সেই রাজিতেই আমর! অস্ৃতদর | খতীব হুন্দর গঠিত বড় রড় দেবাণয় আছে। দেবালয়ের 
হইতে যাত্রা রুরিয়! তাহার -পর দিন দিল্লীতে আসির! | হাতাও খুব বড়। সেদিন গোকুল অষ্টনীর উৎসবের দিন 


পৌছিলাম। 

দিললীতেও এইরকম একট| বড় সরায়ে উঠিলাম। 
সেই সরায়ের নীচের তালায় বাঙ্গালী তীর্থবাত্রীর 
এক বড় দল উঠিযাছিল। ইহাদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা 
হ্বীলোকের সংখ্যাই বেশী। তাহার অধো, কতকগুলি 
বালিক1, কতকগুণি গর্ভিণী, কতকগুলি ছেলেপিলের মা, 


এবং কতকগুণি বৃদ্ধা__-এইরূপ সকল রকমের বমণী | 
ছিল। গায়ে চেলি নাই, কপালে কুস্কুম নাই, শুধু তাহ! 
নহে, তাহার মধো একজনেরও মাথায় চুল নাই) 
কাপড়ের আচল শুধু মাথার উপর থাকায় তাহাদিগকে 


'্সামাদের বিধবা রমনীদের মত - দেখিতে হুইয়াছিল। 


এই সমস্ত লক্ষণ হইতে আমার ইহাদিগকে বিধবা মনে 


হওয়ায় তদ্দেশীয়, অর্থাৎ ব্রঙ্গবানী, গুজরাটি ও বাঙ্গালী 
প্রা শ-দেড়শে ত্রাণ আপন আপন ভমদূভাগবতের 
পুবী সগ্মুথে রাখিয়া পাঠ করিতেছিলেন | এই সপ্তাহের 
সমস্ত ব্যরনির্বাহ ও ব্রাহ্মণভে জনের ব্যবস্থ! ধনী যাত্রীরাই 
করিয়াছিলেন; পাগারা এইছনা যাত্রীদের নিকট হইতে 
কিছু কিছু টাক! আদায় করিয়! থাক্ষে । বৃন্দাবন হইতে 
আবার আমর! মথুরায় ফিরিয়া আসিলাম, খু বড় 
সহর, ইহার ইমারৎও বেশ মজবুত ও ভবাধরণের 1 
মহরের পাগার! বেশ ধনশ|লী। গেথানে: প্রধানতঃ 
রপ্ভাষা কথিত হয়। ব্রজ্জভাষ বড়ই মধু মম ও নন 
এইরূপ দেখানকার লোকেরা মনে করে। ভিন্ন ভিন্ন 
দেশে ঘে হিন্দী ভাষা ব্যবদ্ত হয়, তন্মধ্যে .বরজতাধাই 









শাীরে আগিলাম। এখান হে ৬ মাইল দে 
পল জনম বলিয়া খুব পম পাওয়া যায়। এবং খাবার 
সময় কলা-পাতার মতে! পের বড় বড় পাতা! ব্যবহার 
করা হয়। পদ্মবীজকে শসাদানায় পরিণত করা হয়। 
আঁগ্মীরে আস অবধি "ও"র+ শরীর ভাঁল মনে হুইতে- 
ছিল না) ;তাই উনি আমাকে বলিলেন, “পুদ্ধর যদি 
দেখিতে হয় তাহলে তুমি যাও, আমার শরীরটা তেমন 
ভাল নেই, আমি আর যাব-নাঁ।” পুফরের এত নিকটে 
আমিয়াছি, পু্রট! দেখিয়া যাইব এইরূপ মনে করিয়া 
আমি জানকী-বাই ও উপাধ্যায়কে সঙ্গে লইলাম। টাল! 
হইতে নামিয় দেখিলাম, সেখানে অনেক যাত্রী গানের 
জন্য আসিয়াছে। দিল্লীতে যে বাগালী মেয়েদিগকে 
দেখিক্াছিলাম তাহারা আলিয়াছে। এই মেয়েদের 
সহিত শুধু মুখ-চেনাচিনি ছিল মাত্র, তবু তাহাদিগকে 
আমার কিছু 'জিপ্তাসা করিবার অভিপ্রার থাকায়) আমি 
ভাহাদের মধ্যে এক জন বৃদ্ধার সহিত এক সঙ্গে গানের 
জন্য জলে নামিবাম । আসান করিতে করিতে। তাহাকে 
হিন্দি ভাষায় জিজ্ঞাদ! করিগাম, “এই আমন্ত স্ত্রীলোকের 
যধো- কুমারী কৃত জন? বিবাহিতা কত জন এবং 
বিধবাই- বা কত জন? তোমরা সবাই এক রকমের 
পরিচ্ছদ পরেছই--এর কারণ কি? চোলী কাচের চূড়ী, 
কুসুম প্রতৃতি সধবার চিহ্ন ধারণ করবার রীতি কি 
তোমাদের নাই ? অবিবাহিত, বিবাহিত ও বিধবা এদের 
কি চিহ্ন দেখে চেনা যেতে পারে ?__আমাঁকে অনুগ্রহ 
করেঃ বলুন--রাগ করবেন না। আমি পরদেশী লোক 
বালে সব জানবাঁর জন্য ছিজ্ঞাসা করচি।” এই বৃষ্ধা 
বেশ পারিপকবুদ্ধি ও সমক্জদাঁর ছিলেন । তিনি সমস্ত 
শুনিয়! লইয়া) নিষ্ঈলিখিত: বিবরণ আমাকে বলিগেন। 
তিনি বলিলেন,-দশরৎসরের ভিতর হইলে; : যাহার 
হাতে.লোহার বাল! নাই, কিন্তু যে পাড়-ওয়ালা কাপড় 
পরেও দি'খিতে সি'ছুর দেয় ন! তাকে অবিবাহিতা বলেই 
বুঝতে হবে ॥ খে পাড়-ওগাল| শাড়ী পরে ও যাহার 
সি'থিতে সিন্দুর আছে ও রা হাতে লোহার বালা আছে 


তাহাকে বিবাহিত বলে বুঝবে । লোহার বাল ঝা হাতে | 


পরা এই. আমাদের বিবাহ চিছ। যে বিনা-পাড়ের সাদা 
কাপড় পরে ও ধার |পাখিতে সিলদুর নেই ও যার হাতে 
বালাও নেই তাকেই বিধবা! বলে বুঝবে । চোলী, 
কাচের চূড়ী। নঙ্গলহত্র হার--এ সব পরা আমাদের 


২৭১ 






দেশে ফিরি গেলে লোকে আমাদের অণ্ুচি যনে করে”__. 
এই সমস্ত বলিয়া, আমাদের চাল'চলন সম্বন্ধে উল্টে 
তিনি আমাকে প্রশ্ন করিলেন, দমাখায় কাপড় না দিবে 
নিলক্জভাবে পুরুষদের সামনে যাওয়া তোমাদের ভাল 
লাগে কি করে? মাথা খুলে রাখাই ফি তোমাদের 
দেশের চাল 1 তোমাদের পর্দা নাই কি?” প্রভৃতি 
কথ! আমাকে জিজ্ঞাগ! করিতে করিতে, আমার স্থান, 
হই গেল, আমি শুকনো কাপড় পড়িয়া 

মন্দিরে গেলাম । সমস্ত হিনুস্থানের মধ্য, বদ্ধদেবের 
মন্দির এই ক্ষেত্রেই আছে এবং এই ক্ষেত্রেই ব্রদ্ধদেবের 
পুজা হইয়া থাকে, শুনিলাম নাকি বক্ধদেবের মন্দির 
আর কোথাও নাই। এখান হইতে আর একটু দুরে 
সাবিজীর মন্দির “আছে । ফিন্তু তাহা আমি দেখিতে 
গেলাম না। কারণ, পূর্বদিন হইতেই আমাশা হইয়া 
“ওর” শরীর একটু খারাপ হইয়াছে। সেইজন) খামার 
শীন্গ ফিরিয়া যাইতে হইল। আজমীর হইতে আমর! 
সিদ্ধপুরে গেলাম। লেখানে সরস্তী নদী আছে॥ 
সেখানে শ্রী কপিল মহামুনির দেবালয় আছে। এই 
স্থানেই কপিলয়ুনি আপন মাতা দেবহুতীকে ব্রদ্মজ্ঞান 
প্রদান £করিয়| তাহাকে উদ্ধীর করেন। ইহ একটি 
প্রসিদ্ধ স্থান_-আমর! হিন্মুলোক এই স্থানকে বিশের 


"পন্ধিষ্জ বলিয়া মনে করি। এই তীর্ঘক্ষে্কে মাতৃগঞ্জা 


বলে। এই ভীর্থক্ষেত্র দেখিয়া আমরা আহমদাবাদে 
আর্মিলাম। এই স্থানে *'র” শরীর আরও খারাপ 
হয়) একবার ভাও-নগর ও কাঠেবাড় দেখিয়া আদিবার 
জনা, আমাদের ভাও-নগরের মিত্রের! অনুরোধ করিয়া- 
চিপেন। কিন্ধু শরীর খারাপ বলিগ্না এই মতলব রহিত 
করিয়া আমরা একেবারে পুণায় আসিলাম। সেইদিনই 
আমার পিতার মৃতু সংবাদ আগিয়। পৌঁছিল। এদিকে 
পার” অস্থখ আর বৃদ্ধি ইওয়ায়। আমাদের ১৫ দিন 
ছুঃখ) কষ্ট ও ভাবনায় কাটিল। তারপর, “:৪র” আস্থখ 
একটু কমিয়া আসিল। ১৫ (দিনের পর ও'র শরীর 
যস্পুর্ সুস্থ হই রেলগাড়ীতে যাইবার মতো! 'অবস্থ| 
হই, আমর! মান্জ্রা্গের অভিমুখে যাত্রা করিলাম । 
( ইতি পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত) 


মহুষির কথা। 
(আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী এম-এ) 
একবার যখন মহধিদেব একাকী  বোলপুর 


রীতি নঃ।” আমি “জিজ্ঞাসা ফরিলাম, «তোমাদের ; শান্তিনিকেতনে বাস করিতেছিলেন, তখন আমার 
্ষাহারও মাথায় চুল নেই কেন? তিনি বণিগেন-. | পরলোকগত বন্ধু আনন্দ মোহন বন্থ ও আমি পরা- 
088৮১.) পি । স্‌ 





দা: 5: কমা মারী দেবী পৃ” নাক থর 
সপ মনে কর, সিনা নিল বলছেন মে. মহ, কোড়ে, বসেই তিনি ভূত 
১ পা বসে দেখ না, বিছুই বিদ্যাকে, ভালরাসতে শিখেছেন।”.... .. 7. 
অনার হবে না.।৮.. আমর॥ গিয়া তার সঙ্গে আহারে ইত্যবসরে মহধি হাসিয়া আনন্দমোহন বারুকে 
বসিলাম,॥ ভিন জনে বেশ আহার চলিল, কিছুরই ; রলিলেন, “কথাটা কি.বুঝকো না ?.. আমার যাবার 
অভাব হইল না পরে, ভূত্াদের মুখে শুনিলাম ; সময় হচ্ে.কি না, তাই মনের জাহাজে যত মাল 
যে, কে কখন আসে তাহা স্থির না থাকাতে প্রতি- | বোঝাই মিতে পারি তার চেষ্টা করছি1%:.. . 
দিনই ছুই একজনের মত ধিক রাজা হয়। মহধির সেই হাসি ও সেই উক্তি কখনো আমি 
 আহারাস্তে মহি মুখ হাত ধুইতেছেন ; ইতি-: ভুলিব না। এই বীর্ঘক্যে সেই মনের জাহাজ-. 
মধ্য আমরা দুজনে ২ ভার বসিবার "রে গেলাম। বোঝাইয়ের কথা মনে হয় এবং আমাকে জঞানালো- 
য়াই দেখি ে ভুত বিভা বিষয়ে একখানি নব- চুনাতে উৎসাহিত করে. এ 
শানে ক তাহার. টেবিলের উপরে [. পরে হারিকালের আহারের পর মা সর 
রহিয়াছে & গ্রনথধানির প্রশংসা আমরা সংবাদ- রমিবার ঘরে গিয়া ভাহার ফলিত নান! আলাপে 
পত্রে পড়িয়াছিলাম। :এর্থখানি দেখিয়া. আনন্দ: | পরত হইলাম কথা, কহিতে_কহিতে রাত্রি যখন 
মোহন বাবু বলিলেন--এই বইথানার অনেক প্রশংসা জাড়ে নয়টা বাজিল, তখন মহ আমাদিগকে বলি 
কাগজে পড়েছি, যহধি-কি এখান! আনায়ে পড়- লেন--আমি এখন একলা কর; তোমরা থিয়ে 
ছেন?” আমি বলিলাম_-“তাই ত মনে হয় কারণ । শয়নকর 1” আমরা 
বৈএর ভিতর হাড়ের কাগজ-কাটা রয়েছে, দেখলে | শ্যাত গিয়া লাস বিষয়ে কথ কহিভে লাগলাম! 
মনে হয় কাটছেন ও পড়ছেন 1” ইতিমধ্যে মহধি | রাজ্রি প্রায় ১১টা বাজিল, আমরা শুনিতেছি বে 
আসিয়া উপস্থিত; সে বৈখানা আনন্দমোহন বাবুর উপরকার বারাপডায় মহধি বেড়াইতেছেন। শুনিতে 
হাতে দেখিয়া বলিলেন--পকি আনন্দমোহন,বৈখানা শুনিতে আমরা ঘুমাইয়। পড়িলাম। রাত্রি তিনটার 
কি আগে দেখেছ ?” সময় আমার নিদ্রাভঙ্গ হইলে, বন 
আানন্দমোহন।-না দেখিনি, তবে কাগজে | পূর্ণিার রাতে াস্তিনিকেতনের বাগান 
অনেক প্রশংসা গুনেছি। এখানা কি ১0 ধারণ করিয়াছে। বন লো 





ৃ মহধি। ,. লা লাম, “উঠুন উঠুন, চুন একবার পর্দার রা 
পড়ছি। 4 1:২১: | বাগানে বেড়াই” : ৮7511577144 
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আল রা 


+স্থারতী? _তুলিয়! লইয়া আমার হাতে দিয়া বলি- 
জেন--“এই দেখ গত বারের ভারতী |”. আমি 
- গা নিজেরুহাতে নিজের অভিপ্রায় লিখিয়াছেন,। 
্বর্ণকুমারীর লিখিত একটি, প্ররন্ধের পার্থ লিখিয়া+ 
ছেল, “রূচিলঙ্গত নহে” ইত্যাদি: : আমি. লক্ষ 
করিয়া দেখিলাম য়ে-লিজ পরিবারের ব্যক্িদের 
প্ররন্ধ'দিময়েই একপ মতামত : প্রকাশ করিয়াছেন। 
আমানে- বিস্ময়াবিষট দেখিয়া! মহধি রলিলেন-- 
আমার কাছে রাষ্ষি; আর 'একখানাতে -আমার 
প্রকাশ করে 'ফেরত। পাঠাই ; ষেখান! তাদের 
কাছে পাঠান হয়।” - আমি বলিলাম, 4, আমি” 
এতদিনের পর বুঝতে গারলাম কেন আপনার 
.. সন্তানেরা লাহিতা চর্চাতে দেশের অগ্রণী,- 
আগনি তার সুলে.। ন্ব্ণকুমারীর প্রতিভার পশ্চাতে. 
€ষজাপনি তা” বুছতে প্রারছি। “ন্বর্ণ! তোমার 
হস্তে পুষ্পবৃষ্টি হউক” ফে বলেছেন, এ কি সামান্য 
কথা” : গুনিয়। মহধি হাসিয়া বলিলেন-ন্বর্ণের, 
খাত তুমি পড়েছ, তার লেখার শক্তি দেখে 
তোমার কি আশ্চর্য্য বোধ হয় না| ?” 

আমি বলিলাম, প্তাতে সন্দেহ কি? ঝর 
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স্থানীয় অনেক: গৃহবিনবা তিনি স্ব প্রবৃত্ত হইয়া 


1 মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন । : উচ্চ পদস্থ হইলেও 
ভীহার মত বিনবী, সত্যনিষ্ঠ। সাহসী লোক বড় 


ধিরল। তীহার সুন্দর ও সপরিক্কাত আবাস নিকে- 


. তনে ব্রাঙ্মাসমাজের যে উৎসব হইভ)তাহা চতুঃপার্ন্থ 


শিক্ষিত যণ্ডলীতে ভরিয়া যাইত । আদর অভার্থনায় 
ঘকলেই বিশেষ তৃত্থিলাভ করিতেন । মহধি দেবেনদ্- 
নাথ, শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন বাবু; বেচারাম বাবু প্রভৃতি 
উপাসনার কার্ধা' করিতেন ইহাঁ আমর! নিজে 
দেখিয়াছি।: তৎপরে গঙ্গাতীরে_ তাহারই যত্ব 
চেষ্টায় ব্রাহ্মমমাজ গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়। . শিবচর 
বাবু মহ্ষির সহধর্মী ও. সহকম্ম্ী ছিলেন। েই 
সময়ে ব্রা্মাগাণের, মধ্যে যে একাস্তিকত| শিক্ষা 
স্বদেশসেরার: পরিচয় গাইয়াছি, তাহার -শতাংশও 
বর্ধমান সময়ে পরিলক্ষিত, হয়' না । কোন্নগরে যাইয়া 
আগ্রহে সাপ্তাহিক: উপাসনা করিয়! আনিতেন। 
দেবেন্দ্রনাথ নানা গ্থানে অর্থ সামর্থ্য -ও উৎসাহ দিয়া 
্রাঙ্মাষমাজ প্রতিষ্ঠা করিতেন। গণ্চিত অযোধ্যান্বাথ 
পারড়াশী দিন কতকের জন্য স্থায়ী ভারে ঢাকায় 
থাৰিয়া ক্রাঙ্ষধর্ম প্রচার করিতেন। স্বর্গীয় ব্রজ- 
সথন্দর মিত্র অর্থ দিয়া ্রাহ্মমাজের বিশেষ উন্নতি 
সাধন করেন। স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্রবন্থ চিরদারিয্রয গ্রহণ 
করিয়া ব্রাঙ্মাসমাজের জন্য প্রাণপাত করিয়া গিয়া- 
ছেন। তীাহারই চেষ্টায় রামমোহন রায়ের গ্রস্থাবলী 


- সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইতে পারিয়াছিল। পণ্ডিত 
.. | দবয়ালচন্দ্র শিরোমগি- বদ্ধমানের মহারাজা মহাতাপ 


| টাদের/আমলে সাহার গৃহে নিয়মিত ভাবে আজীবন 
উপাসৰ। কারি পিযাজেন। পণ্ডিত কালিপ্রসন্ 





_ দাননাধ গঙ্গোপাধ্যায় বহরমপুর ত্রাঙ্মসমাজের নেতা 
ছিলেন. দবরগায় গোকুলক্ৃণ সিংহ ও নন্দলাল | সামগ্রী 1. আজ দীননাথ অগ্েতাসদ্ উপনিবধ 
মৈত্রেয় ও স্বর্গীয় উকীল অন্থিকাচরণ সরকার, হুগলী ; কথ করিয়া! নানা স্থানে : প্রচার করিয়া: বেড়া- 
জরামপুর ও. বর্ধমান ত্রাক্মাসমাজকে ধারণ করিয়া | ইতেন। ভবানীপুরের শতব্া প্রীনাথ বন্দ্যো- 
রাখিযাছিলেন। হাইকোটের খ্যাতনাম। উকীল সবগীয চি: 
ভৈরউজ বন্দোপাধ্যায় রামপুর বোয়ালিয়া অব্থান ; ধরিয়া রহিয়াছেন। ছা 
কালীন সেখানকার করাঙ্মদমাজের উপাসনা করি” | বহু সংখ্যক পঞ্ডিত মণ্ডলীর রান. 


৮৮5 


তেন: মহাত্মা রাজনারায়ণ বহু মেদিনীপুর ্রাঙ্ষ- 
সমাজের প্রাণ ছিলেন। ঘ/রবঙ্গ মহারাজার অন্যতম" 
সদপ্য পণ্ডিত সবগীয় চক্্রশেখর বস্থু তথাকার 
ত্রাঙ্মসমাজের : পরিচর্যা করিতেন। সদরআাল! 
কাশীশ্বর মিত্র চু'চড়ায় অবস্থান কালীন তথাকার 
্রাঙ্মসমাজে উপদেশ দিতেন । আজকালকার দিনে,, 
কয়জন ভৈরব বাবুর, প্রচারিত বোয়ালিয়া! ক্রাঙ্গা- 

সমাজের, উপদেশ, ৬ কাশীশ্বর মিত্রের চু'চুড়া 
কা রাজনারায়ণ বস্থর বক্তৃতা, 
৬/কালিপ্রসন্ন বিদ্যারত্বের. কালনা! ব্রাহ্মদমাজের 
উপদেশ, ৬ চন্দ্রশেখর বস্তুর বক্তৃতা, ও বেচারাম, 
চট্টোপাধ্যায় বেহালা ত্রাঙ্মসমাজের বক্তৃতার সন্ধান 
রাখেন। : মহর্ষির ব্যাখ্যান-প্রকাশিত হইবার পূর্বে 
রাজনারায়ণ: বাবুর ও. রেচারাম বাবুর বক্তৃতা 
অনেক-্রাঙ্মসমাজে- পঠিত : হুইত।  (বেচারাম 
বাবু নান! স্থানে আট দশটি ত্রাঙ্ষমসমাজ রক্ষা 
করিয়া রেড়াইতেন। ব্যবস্থা-দ্পন প্রগেতা। শ্যামা: 
চরগ-সরকার ও জংস্কৃত কলেজের গিরিশচন্ত্র বিদ্যা+: 


করিয়! ৬ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সময় হইতে 
্রাহ্মসমাজ চলিয়া আসিতেছিল । ্রাঙ্মণ পপ্তিতগণের 
সহানুভূতি না পাইলে যে ত্রাহ্মসমাজের প্রচার ত্বরিত 
গতিতে চলিবে না ইহা বুঝিয়! মহর্ষি মধ্যে মধ্যে 
মাঘোৎসব উপলক্ষে ও গার্থস্থক্রিয়া-কলাপে ব্রাহ্মণ 
পঞ্ডিত বিদায় করিতেন এবং স্টাহাদের প্রত্যেকের 
হস্তে এক একখানি  ব্রাহ্মধন্ম গ্রন্থ: দিতেন। 
বর্তমানে প্রচার করিবার সে আদর্শ আমর! হারাইতে 
বসিয়াছি। হিন্দুসমাজ হইতে ত্রাঙ্মসমাজ বিচ্ছিন্ন 
হইয়! পড়িতেছে। আমরা সম্প্রদায়ের বেড়া দিয় 








| 





্রাঙ্মধর্ম্ের আধ্যাক্মিক ভার জাগাইয়! রাখিবার বৃথ। 
চেষ্টা করিতেছি। বর্তমানে আমরা - দেশের শান্তর 
অধিকাংশই আনভিজ্ঞ। বাইবেলে আমরা: যেরূপ 
সপঞ্ডিত, তাহার শতাংশ পাণগ্ডিত্য সংস্কৃত ভাষায়, 
থাকিলে ক্ষোভের কারণ থারিত না। বক্তুতার 
লময় সংস্কৃত প্লোক: অবলম্বন না' করিয়া বাইবেল 
হইতে চরণ উদ্ধৃত করিয়া বক্তৃত৷ দিতেছি, সঙ্গে 


রব ব্রাহ্মদমাজের প্রতি বিশেষ আত্ছাবান ছিলেন। সঙ্গে হিন্দুশ্রোতার হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারিতেছি ] 
পণ্ডিত ঈশমচন্র বিদ্যাসাগর. তন্ববোধিনী- সভার, | না । ভারতের গৌরবময় অতীতের সহিত -যোগ- 
সম্পাদ্ধকরূপে উহ্বাকে রক্ষা! করিয়! আসিয়াছিলেন।-| রক্ষা করিবার জন্য মহর্ষি উপনিষদ ও মহানির্দ্বাগ- 
যাবতীয় শিক্ষিত মণ্ডলী ও.কলিকাতার প্রধান প্রাধান : তান্্ের শ্লোক লইয়া উপাসনা পদ্ধতি রচন। করিয়!- 
সকল লোক, ব্রাঙ্মাসমাজ ও -তন্ববোধিনী সভাকে ছিলেন। অবিবেচনা বশতঃ তাহার পরিহার অনেক 
লেহের চক্ষে” নিরীক্ষণ -করিতেন। - অধ্যাত্মতববরিদ. স্থানে ঘটিয়াছে। আমর! বিনয় হারাইতে বঙ্িয়াছি, 
প্যারাটাদ মিত্র, পাথুরিয়াঘাটার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, : ওদ্ধত্য তাহার স্থান অধিকার করিতে বসিয়াছে। 
জ্ঞানবুদ্ধ আনন্দকষ বন্থ ও শিবচন্দ্ দেব ক্রাঙ্ষ-: পর্ব আদর্শে ব্রাহ্মাসমাজের অনেক লোক নিরামিয 
সমাজের পৃষ্টপোষক ছিলেন। -৮ শঙ্গুনাথ গড়গড়ি ; আহার করিতেন বর্তমানে সংযম যাহা ধর্মের পত্তন 
জীবনের শে রক্তটুকুব্রাহ্মদমাজের জন্য পাত করিয়া; ভূমি তাহা শিথিল হইয়া যাইতেছে। বলিদান প্রথার 
গিয়াছছেন। _ রামায়ণ অনুবাদক, হেমচন্দ্রবিদ্যারত্ব | বিরুদ্ধে ত্রাঙ্মাসমাজ চীথকার করিতেছেন, করাও 
আজীবন ত্রাক্মদমাজের গৌরব -অক্ষুন্স: রাখিয়া | যৌক্তিক ইহা আমরা অন্বীকার করি না। কিন্তু 





রর: 
বাধে রিবিধংপ্রাণী হত চলিতেছে। এমনকি উৎসব 
অবযানে উদযান-স্মিলনের দিনে ছাগ ও ছাগী হত্যা 
.. করিয়া মাংসাহারে উদর প্রপূর্তিহইতে দেখা গিয়াছে। 
্রবৃতিমার্গ_আজ্রকালকারদিনে প্রমুক্ত, নিৰৃত্তিনার্গে 
আজকাল বড় কেহ হাটিতে চাহে না। বিলাস 
রি গতি চারিদিকে দুটি পড়ছে বৈ 
৮৭০০৩ মহিলাগণের মধ্যেও বসন-চাক 
চিক্য উৎমবের দিনে বাড়িয়া উঠতেছে । বৈরাগ্য 
অং্ম, আজকাল উপেক্ষিত; বিপরীতভাবের ও 
উচ্ছখ্খলতার আতিশয্য চারিদিকে পরিলক্ষিত 
হইতেছে ।  ব্রাঙ্মমমাজের চিন্তাশীল লোকমাত্রেই 
ইহাতে শঙ্কিত ও ভীত হইয়। পড়িতেছেন। 
“মানবাত্মার স্বাধীনতা” আজকাল কদর্থে 
লোকে ব্যবহার করিতে আ।রন্ত করিয়াছেন। চিন্তার 
স্বাধীনত। ব্রাহ্মসমাজ এদেশে আনয়ন করে নাই। 
“চিন্তার স্বাধীনতা”: বা “ন্বাধীন মত ঘোষণ” অতি 
প্রাচীন কাল হইতে এদেশে চলিয়৷ আসিতেছে। 
চিন্তার ন্বাধীনতা! ন|. থাকিলে এদেশে বেদত্যাগী 
বুদ্ধদেবের আরির6ভাব হইত না ;. হিংসাবিরত জৈন 
ধন্মের উৎপত্তি হইত না; দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ 
বিশিষ্টাদ্রৈতবাদের সূচন] হইত ন13 নিষ্কাম গীতার 
ধন্ম মস্তকোন্তলন করিতে পারিত ন|; পুরাণ তন্ত্রের 
উত্তর হইত না; : গৌরাঙ্গদেবের (প্রেমের ধর 
জাগিয়া, উঠিত না ।..এ সমস্তই মানবাত্মার স্থাধী- 
ন্ভার গরিরিচায়ক | খাহার! জ্ঞানী ও স্থপণ্ডিত 
ও সুষ্ষমদর্শী তাহারা স্বাধীন মভ প্রচারের দাবী 
করিতে পারেন ॥. কিন্তু. বাহার! তাদূশ সমুন্নত 
নহেন,.. জ্ঞানীর. :ও ধার্সিকের অনুকরণ ভিন্ন 
তাহাদের উন্নতির. সঞ্তাবনা,নাই |  গুহে বালক ও 
যুবাকে আবিভাবকের অধীন. করিয়া! রাখিতে ন! 
পারিলে তাহাদের :কল্যাগ নাই। দায়ীব-বুদ্ধি- 


সম্পন্ন বাটার কর্তার অধ্বীন হইয়া! না থাকিলে, 


স্ত্রী পুত্র কন্যার ভবিষ্যৎ কণ্টকময় হইয়া উঠে, 
পারিবারিক শাস্তি চলিয়া ঘায়। অপরিণত বুদ্ধির 
নিকটে মানবায্মার স্বাধীনতার জয়! বাজাইলে 
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লে যাহা হউক শিবচর বাবু শেষ বাসে ওাইন 
রিনি রেকারে 
ভাজন হইয়। উঠিলেন।.. মান সংস্রম রক্ষার ভয়ে 
তিনি কলিকাতায় আসিয়া বাস করিলেন। এখানে 
আসিয়া সাধারণ ত্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা সময়ে ইহার 
কর্ণধার হইয়া উহার সভাপতিন্ধপে জাপনার পরি- 
গত বুদ্ধির সাহায্যে অনেক করিয়। গিয়াছেন। 
কোন্নগরে তাহার কার্য্যক্ষেত্র উঠিয়া গেল। গ্রামের 
লোক তাহাকে হারাইয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। 
সেখানকার ত্রাহ্মসমাজ একেবারেই প্রাণহীন হইয়া 
যাইল, তাহার হ্থুশোভন অষ্টরালিকা! ্ীহীন হইয়া 
পড়িল। দে কথা ম্মরণ হইলে বিধাগ্রন্ত হইতে 
হয়। হিন্দুসমাজের ভিতরে থাকিয়া, তাহাকে উত্তো- 
লিত করিয়। তুলিবার একটি দিক আছে এবং উহ! 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ্ঙ্াধরম প্রচার করিবার আর 
একটি উ্টা দিক আছে; ইহার মধ্যে কোনটি 
গ্রহণীয় তাহা বিবেচ্য। অনেকে আনেক কথ] 
বলিবেন, তাহা! আমর! জানি। কিন্ত্রী জিনিষটি 
সহজে মীমাংসিত হইবার নহে, ইহাই আমর! মিনতি 
সহকারে নিবেদন করিতে চাই। . আমর! সেদিন 
পণ্ডিত শিবনাথ শান্্ীর জীবনী পাঠ করিতেছিলাম। 
তিনি দাক্ষিণাত্যে জাতিভেদের প্রা্্যযের কথ! 
উল্লেখ করিতে গিয়া একম্থানে বলিয়াছেন যে খৃষ্ীয়ান 
পান্্ীর। তত্রতা জাতিতেদের উপর. বিশেষভাবে 
হস্তক্ষেপ না করিয়া কেবলমাত্র খুধর্সর প্রচার 
কল্পে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া রাখিয়াছেন। 
আমরাও বলি ধম প্রচার সর্ববায্রে$ অন্যান্য উন্নতি . 
ভ্ানের ও বিদ্যার গ্রচারের লঙ্গে লঙ্গে আপনা 
হইতেই অল্পে অল্পে সংসাধিত ছুইবে। সামাজিক, 
ব্যাধি.দুর করিতে. আমাদিগকে; অগ্রসর হইতে 
হইবে, কিন্তু ধীরে ধীরে । 


শ্রীরামপুর মিসন। 


(শ্রীচিগ্ামণি চট্টোপাধার ) 
শ্রীরামপুর কলেজের শত বার্ষিক উৎসব উপ- 
লক্ষে রেঃ কেরি সাহেবের বক্তৃতায় অনেক জ্ঞাতব্য 
বিষয় বাহির হুইয়াছে। এক ভাবে বলিতে গেলে 
প্রীরামপুরের মিসনরিগণ বঙ্গ-ভাষার পুষ্টি নাধনে 








সস জা পু উন নান ছিল সাদ মগকে 
৮2১১ পতি শিক্ষিত বকা অবগত গর্ত কারি ভুলিতে পারিস এ দেশে 
॥ বর্তমান রঃ কেরি: সাহেব, উঠ কেরি : খুঁটির শরচারের অনুবিধা হইবে, ইহা: বুবিয়া 
ও এপ জিকো েন ১৯১৮ অন্দে কলেজ রতি কাধে অর 
আসিয়া প্রথম ৬ বহগর কাল নীলকরের কার হইলেন 7171৯18৯৯7৯ 
ও থাকেন এবং বঙ্গভাষায় বাইবেল অনুবাদ ; কেরি মারসমান ও ওয়ার্ড ২ উত্তর-ভারতে 
ৃ রষ্ট করেন। মীরশমান ও ওয়ার্ড সাহেব রেট সম্প্রদায়ের হে শ্রচারক ছিলেন, 
পরে আর য়া পরস্পরে সহিত মিলিত ইন। ইংরা্ | তেমনি দক্ষিণ ভারতে :মাজাজের সামিফয ট্াুবার 
ক্‌ সম্প্রদায় টাহাদিগকে আপনাদের অধি- ; নামক স্থানে: 299৮8 রাও উত্তরে 
মধ্য স্থান দেয় নাই। তাহারা মিসন সাহেব উহাদের এক শতান্দী পূর্বে আসিরা শ্রচার 
সি বিরোধী ছিল। অনয ; আরম করিয়া 'দিয়াছিলেন। শ্রীরামপুর ও টুন 
পক্ষে বাধা দিকে থাকে । কেরি সাহেব উত্তরবঙ্গে ; বার এই ছুইটা স্থানেই (1981105) '্দানিস্দিগের 
মালদহে নীলের কার্য পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরামপুরে | অধিকারতুক্ত ছিল। দিনেমারের! ট্াঙ্ুবারে-১৬২৯ 
আসিয়। ১৮০০ অন্দে অবে পূর্বেধাস্ত অপর ছুই জনের | অন এবং শ্ীরামপুরে ১৭৫৫ অন্দে উপনিবেশ 
সহিত মিলি গ্রচারতরতে প্রবৃপ্ত হন। আশাই | স্থাপন করেন। : এবং উ এ স্থানে -আসিয়া ব্যবসা 
তাহাদিগকে সপ্রীবিত করিয়া রাখিয়াছিল। মালদহে | বাণিজ্য করিতে আর্ত করেন। ডেনমার্কের; ৪র্থ 
অবস্থানকালে কেরি সাহেব সংস্কৃত ভাষা! শিক্ষা ফ্রেডারিক ভারতে সর্বপ্রথম প্রটেছটান্ট -মিগনের 
করিতে আরস্ত করিয়াছিলেন। পরে তিনি ফোর্ট- : প্রতিষ্ঠাতা' তাহারই উদ্যোগে টুছুবারে এবং ভষ্ঠ 
উইলিয়ম কলেজের জনৈক প্রফেসর নিযুক্ত হন। | ফ্রেডারিকের চেষ্টায় ্রীরামপুরে 'মিসনরিগণ স্থান 
তাহাতে উহার অর্ধাগম হইতে লাগিল এবং তিনি ; পান। শেষোক্ত রাজ শ্রীরামপুরে কালেজ প্রতিষ্ঠা 
বঙ্গীয় ও মাপ্রাজের সিভিলিযনগণের সহিত বিশেষ- | কল্পে সনন্দ দান করেন। যদিও ১৭৪ অকৈভেনস্রা 
ভাবে পরিচিত হইলেন। তিনি তাহার অর্জিত : একই দলিল যোগে সাড়ে বার লক্ষ টাকা মুলো 
অর্থ ও প্রাব মিসন কাধ্যে নিয়োগ করিতে লাগি- উক্ত দুইটি নগর ব্রিটিশ ই ইও্ডিয়। কোম্পানিকে 
(সলেন। কেরি সাহেব সপ্তাহের ঢুই দিন শ্ররীরামপুরে | বিক্রয় করিয়! ফেলেন, তাহ। হইলেও উক্ত দলিলে- 
তিযাহিভ' করিতেন এবং ত্রিশ বসর ধরিয়া তিনি এইরূপ সঙ্ত থাকে যে্রীরামপুর কালেজের সমন 
কোরট-উইলি়ন কলেছে বিবিধ ভাষার শিকষ। ান : ্ব্ধ ভববিধাতে অব্যাহত: থাকিবে।  টযুবারে 
করেন। মাপনান উরামপুরে স্থল স্থাপন করিয়া ; আসিয়া মিধনরিগণ উদ্যমসহকারে শ্রচারে প্র 
বহুকাল ধরিয়। শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন। উহার ; হইয়া মাত্র'জ হইতে সিংহল পর্য্যন্ত বহছলোককে 
এক অংশ গি্জারূপে ব্যবহৃত হইত। চীন ভাষার | খুধর্ে দীক্ষিত করিয়াছিলেন: এবং কেরি 
উপরে মাসমান সাহেবের বিশেব অনুরাগ ছিল। ; সাহেবের আগমনের: পূর্বে তামিল ভাবায় 
ওয়ার্ড সাহেব বিশ বৎসর ধরিয়া বনু পরিশ্রাম অস্তে : বাইবেল অনুবাদ করিয়! ফেলিয়াছিলেন। ' যদিও 
স্থবিধ্যাত শ্রীরামপুর. প্রেশ, কাগজের কল ও ; জন্্াণ জাতি বর্ান যুক্ধে আপনাদিগকে কলক্কিত 
তাহার গৃহ নিশ্মাণ করিয়া তুলিলেন ; এবং হেট করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্ত সরব প্রথমে বাহার! 
অবকাশ পাইতেন তাহার ভিতরে হিনদুগণের আচার- মিসনার হইয়া ভারতে, আসিয়াছিলেন এবং 
১০৬ প্রকাণ্ড গরন্থ রচন। গর খা দাও রাড ক 
করিয়া হল দে ১জাজিহাত না । কাংশই নাগ জাতি; এব ঘা স্বদেশ 


ক. 













৮. 


আনন 
কি ০ 

- নদ _আনাইয়া ক নিয়োগ 
করেন।-. ভারতের জর্ব্ধ প্রথম প্রটে্টান্ট মিসনরি 








_ প্াঞ্জ/০এা এবং ৩০১০১) গঘুহাও আমাজান 


ছাত্র ছিলেন এবং ভীহারা ১৭০৬ অন্দে 
8 উহার দিসন কার্ধো 


খ 


জাত ক 
0৭, 


ক্ষ আরম হয়. ইহার আম দিন পরেই বঙগলা 


* সান বানি হয। জামে জয়ে মিলার 
গ্রয়ারলাভ্ত ররিত্বে থাকে । বু লোক এই ধর্ম 


গ্রহণ করিতে: আরম্ভ করে|. ১৮১২ অন্দে 
্ীরামপুরের মিসনরিগণের কর্তৃক বুকে স্থাপিত 
মুজাধন উন্মীভৃত "হইয়া যায় কিন্ত তাহাতে- 
মিসনরিগণের অদ্যম উৎসাহ নির্ববাপিত হয় নাই? 


বাইবেলের কলের নিউ-টেইটামেত টা প্টর অনুবাদ এদেশের : 
বিভিন্ন ব্রিশটি ভাষায় প্রকাশিত হইগা পড়ে। 


ভাহার পরবর্তী সময়ে খৃষ্টান পাজ্ীগণের . আদম্য 
উৎসাহ. ফলে অনেকগুলি বিদ্যালয় ও কলেজ 
গ্রতিষ্ঠ। হইয়াছে । তাহার. জন্য সমএ বঙ্গদেশ 
মিসনরিগণের নিকট আঅপরিশোধ্য খাণে আবদ্ধ । 


- -উত্বব দিনে বঙ্গের গবর্ণর শ্রীরামপুরে গমন 


করিয়াছিলেন । তিনি ইস্টইগ্ডিয়া কোম্পানির 


জআযথা'ব্যবহারের ক্খ1! উল্লেখ করিয়া বলেন যে 


পরবর্তী, ইংরাজ গবর্ণমেপ্ট খুঁটধন্্ প্রচারে যেরূপ: 


সাহায্য করিয়াছেন, তাহ! সত্যসত্যই প্রশংসনীয়। 


"৮ »হেছেক্ নাথ সিংহ। * 


১৬১১, ১৫ 


- মধ শতাবী পূর্ষের ১২৭৫ সালের €ই আছিন তারিখে 


ছংখনুখ-পূর্ণ এই লংদারে পরিবার তখকালজীবিত | 


নগণের আনন্দ কোগাহলের মধ্যে ঘিনি জন্ম পরিগ্রাহ 


করিয়াছিলেন-+অর্ধ: শতাব্দী পরে যখন  তীহার |. 
জীরনের : ছুঃখ-ক্লেপভার. পর্ধতাকার গ্রহণ করিয়া! 
ছিল, তখন করুগাময় পরমেশ্বর তাহার -ছ্বীবনের সকল? 


: কর্পক্রান্তি। হইতে : বিগত ৯৩২৪ মাঝের ১৫ই €পাঁধ 


তঙ্জিণে সু করিয়া [দিলেন [তিনি য়ে আনম 


এ সরান দা 


খামে গিয়াছেন, : সেখানে: তাহার, -ুর্াগত _ছীর 
গুরুত্দী মহর্মিদেব্ের সহিত ও. তাহার পিতৃগণের সহিত. 
মিলিত হইয়। আআনন্দভোগ করিতেছেন ) আজ এক 
বৎসর পূর্ণ হটল, তেষন মধুর ভাবে দল কট ভূষাইর়। 
“বাবা” বলিয়৷ আমাদিগকে: আর কেহ ভীকে নাই। 
| এক বৎসর পুর্বে এই দিনে, 


১, বি! ম বঙ্গে 










করিতে পাঁরিত ন|। 


পড়িত ৷ 





১8৮৭7 
৩ ৪৮০০৫1১৩50৩ 08৪.8919% ৮৩৪, 
91110) ৮৩ 19৮68 ৪০ ৩11) 
ভাত ৫০০11) 90৩৫ ০৮018086688. : 
400 14 1081009195৮ হাওআ1], 
048 109818 87৩৫৮) ৮1110060001): 
8 ৮85% 00 নিত5৪0 00 1090৮ জতএ10, 


তাহার কথা ম্মরণ হইলে আমরা অনেকগুলি : বিশেষ 
শিক্ষা গ্রাণ্ত হট, তাহার যো কয়েকটির উল্লেখ কাঁর- 
৮৮ 5 না ৮17%. 


তেঁছি-- 

১। প্রবল ধর্ধান্ুরাগ, ১১০৯৫7৪: 

(ক) প্রবল ধর্াছরাগ । : ও 

জীবনের সকল অবস্থায় সুখে ছুঃখে, সম্পদে ও 
নিংস্বতার ভিতরেই তিনি প্রাতে উপাই সর্ধা্তরে 
উপাপন ও ত্র্গনাম কীর্তন সমাপন করিয়া তবে দিনের 
কা্য্য আরস্ভ করিতেন। এমন কি মৃত্যুর দিনও প্রাতঃ- 
কালে রুগ্রদেহে উপাসনাদি সমাপন করিয়াছিলেন । 
উপাসন। ন| করিয়া তিনি কখনও জলগ্রহণ করিতেন না 


কোন দিন তাহাকে উপাসনা বাদ দিতে দেখি 


নাই। প্রতি সন্ধ্যায় পরিবারস্থ সকলকে লইয়া 
উপাসনা করিতেন। মহর্ষিদেবের নিকট দীক্ষিত হই- 
বার পর ছয় বতমর ক্রমান্বয়ে ব্রাঙ্ষধর্শ-সাধন করিয়া- 
ছিলেন। অধিকাংশ সময়ই 'নামজপ উপাসনা, 
ও ধ্যানাদিতে মগ্জ ক্হিতেন | সময়ে লখয়ে এমন গভীর 


| ধ্যানে মঞ্র হইতেন, যে বাহিরের কোন প্রকার কোঁলা- 


হ্‌ল উহাকে বিচলিত বা ভাঁছার চিততকে বি্ষি 


ধর্ের উদ্দারতাই তীহার লক্গা ছিল। এই 
হেতু তিনি সকল ধর্দের সতাই অতি আদরের 
সহিত গ্রহণ করিতেন, কিন্ধু সাধন করিতেন, 
রাঙ্গধর্ । ৮4 ৮, 

জীবনের শেষ কয় বৎপর যে কোন ধর্শের 
“তেমা লে কথা উঠলেই দির জল: 

সন্তানেরা নানা প্রকারে উৎপাত করিলেও বিশেষ 
কিছু বলিতেন না. কিন্তু কেহ ধর্ঘবিকন্ধ কার্য করিতে 
উদ্যত হইলে বিশেষ বিরক্ত হইতেন। এমন কি তিনি 
রিনা? রি কপ্কালে গুহার প্রদ্থ 


1৭88819৬8৬১ 
মাএ রানি 













সাথে ৮১৪০ ৩৫1 | 58৮৪5 সহিত আপি 
তখন টক ইংরার কা বীর এবং সকল 
পি সাক্ষী স্থির কিল একমাঁর বাবাকে । 
পকতেই জানিত তিনি কখনই শিখ) বলিবেন না। বাণা 


উত্তর স্ষটে পড়িলেন-_-একদিকে মতা বলিলে টাকুরী ধায়: 


অপরদিকে চাকুরী রাখিতে হইলে মিথা বলিতে হয় 
মহারাজার ভীতি প্রদর্শন ও অর্থলোভ প্রদর্শন সন্কেও 
ঠিনি'নিথা| বপিতে পারিণেন না সত্য কথাই বঝিলেন। 
ক্ষবে চকুরী হায়। কিন্তু অপরদিকে ভগঝ/ন সত্য বলার 
পুরস্কারও থাকে দেন। তাহার এন্বাহারের ফলে 
রাগ অত্যাচারজোত বন্ধ হওয়!র প্রজাকুল বাবকে 
ছাড়িতে।চাহিল ন1। তিনি কশ্মত/গাস্তে বালেশর 
ষ্টেশনে টার আঞাএ উঠিবার জন্য অপেক্ষা করিতে- 
ছিলেন। দশগাজার প্রজা, বন্য লোক, ঠেশন ঘেরাও 


করিল। বলে ““হেমবাবু তুই আমাকে ছেড়ে যেতে ! 


পাবি পা ফিরে চগগ তোকে যেতে দোঁব না1” তাহা 
ক্মসম্তক ধলিয়! বাবা যখন কিছুতেই রাজি হইলেন না, 
. তখন দূরাগত টেখ দেখি) তাহাদের যধ্যে বিস্তর লোক 
রেজ: াইনের:উপ্রর শুইজ। পড়ে বলে, “যদি ফান তকে 
আমাদের বুকের উপর দির। গাড়ী নিগ্েতমেরে দিয়ে হবে, 
যা।” তাদের বন্য, সররতার এই আকুল. প্রার্থনার 
হনিও.আভিতূ 5.হইখেন। তিনিও কাদেন তারা 
কাদে। ট্রেণ প্রাটফরমে প্রবেশ করিতে পায় ন1) 
রেল কর্ধচারীরা৪ বিব্রত । পরে তাহাদের অনেককে 
আলিঙ্গন করিয়! নেক বুঝান ও চোখের আ্ণের পরে 
তাহারা পথ ছাড়িল, ছই ঘণ্টা দেরীতে ট্রে প্র্যাটফ্ষরখে 
প্রবেশ করিল । 
২।: অর্থের গ্রতি লোভহীনত! ও চক্রিব্রবল । 


ভিন বখনই বে বে রাজ্যে কার্য করিয়াছেন তখনই | 





২৭৯ 

তেছ,. আাহাই মহা কে ৫ লক্ষ টাকা দাও, আমাকে 
কিছু দিতে হইবে না শুনিয়া! সা্ব্রও তব ও পরে 
মহারা্গাও ইহা গুনিয়! বিশেষ আনন্দিত হইঝাছিলেন।' 
... ছবারভাঙ্গ| রাজেও বর্তমান মহারাজ! বাবার আর্থিক 
অবস্থা কোন প্রকারে ছানিতে পারিস াহাকে ডাকাইয! 





এদিন বগেন 'হেমবাবু' আমার রাজস্ব সীতার জন্মস্থান 


লাঙ্ষীর দেশ । এখানে যে মাহিনাতেই নিউ॥ করে, টাক! 
কুরিয়। লইয়! যাইতে পারে না, মে বড়ই ছুভ1গ)1” 
বাবা খলিগেন, “ঈশ্বরের করুখুয় ও আপনার আশীর্ক।দে 
এ ছুভ,গ, যেন স্থায়ী হয়”, যহারাগা মকলের ০০৮৫- 
৮৪ [১০৭% যাহা ও যাহাতে প্রচুর উৎকোচ লইবা॥ 
স্থযোগ সেই মকল কার্ষেয বাবাকে নিযুক্ত করেন। 
ব।বার আর্থিক কোন উপকারই হইল না, বাবার অধী- 
নন্থ 7০০০/11900% প্রভৃতি উতৎকোচগ্রাহীত!র গরথ/গ 
পাওয়ার পদচ্যুত হইল । তাহার! কেহ কে, বিশেষ 
8০01 বাবু লক্ষপিত হইয়া! গেগেন অথচ সংসারের বায়- 
ভাংরর জন্য বাব খণগ্রস্ত হইয়া! পড়িলেন। 

এই প্রকারে চাকরীর সময় বেতনাতিরিক কোন 
অর্থ না লওয়ায় চাকরীর লময়েও সংসারের বিপুল বায় 
বহন হেতু অর্থপঞ্চয় ন| হওয়ার ও অনেক গময় চাঁকরী 
ন থাকায়' তিনি বড়ই খগগ্রস্থ ইইয1 পড়েন । তথাপি 
কোনগালে কোন অন্যা॥ উপায়ে অর্থার্জনের লোভই 
ভাহার ছলনা । এজনা তিনি সন্তানদের ভবিষ্যত 
সম্বন্ধে কেহ দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তিনি কেবগমা্র বলি- 
তেন 'ব্রদ্ধ ক্কপাহি কেবলং”। এইরপে খিনি পুরাৎ 
প্রিয়ন্তরঃ বিত্ব/ৎ প্রিপ্রতরঃ করিয়! ভগবানকেই আজীবন 
ধরিয়া ছিলেন এবং আম্ীবন ক্রাঙ্গধর্মাই মাধন করিয়। 
ছিলেন, তাহাকে ব্রা্গ ভিন্ন অপর কি বলা যাইতে 
পারে? 

ও। বিদ্যান্ুরাগ ও জঞালালোচনা-- 

দিবসের অধিকাংশভাগই [তিনি পুস্তকা'দি পাঠে বাজ 


কোন নাকোন রিভাগীক্ষ- অথবা সমগ্র রাজ্যের প্রধান | ক্িতেন। অধ্যযনহ থেন দিবণের প্রধান কার্য। ছিল, 


কম্মচারা থাকার উধফোচ লইবার বিশেষ স্থযোগ রহি- 
লেও তিনি. কখনই. ৫বতনের অভিগিক্র ধনে লোভ করেন | 
নাই বা. উৎকো!চ গ্রহণ করেন নাই। আঅপংখ্য দৃষ্টান্ত 
রহিয়াছে, ছই একটি মাত্র, বপি.। মৌরভপ্জের মহারাগা 
প্রথম, বিবাহ কলে বাণার উপর ভার পড়ে মহারাশীর 
দু ১* লক্ষ টাকার অলকার ক্রয় করিতে, কলিকাতার 
ন্‌ *.... ; দোকানে যান। তাহার! 
তাহাকে ২. লঞ্চ টাকা ঘুষ দিতে চাহে, ও পণচ লক্ষ 
টাকার অপক্কারকে ১* লক্ষ টাকার বলিয়া রিপোটে” 
চালাইয়। দিতে অগ্থরোধ করে । তিনি: বলেন যে, যে 


গহনা শুণিকে তোমরা ১* পক্ষ টাকাস্প চালাইতে চলি- 


খাস সময় মাত্র অন্যান্য কশ্ম করিতেন; জীবনের শেষ 
কয়েক বংদর যখন আর কোন প্রকার চাকরীর চে! 
পর্যা্তই পরিস্তাাগ করিগাছিলেন তখন ভিশি প্রায় দিখা- 
বাত্র অধ্যগনে নিমগ্র রিতেন । অধ্যরনে এত অন্ভুরাগ 
ছিল যে জীবনে যখন যেখানে যাইতেন, কয়েক শত 
রাছ। বাখ। পুস্তক সর্দদ| সকল স্থ/ণেই লইয়া! পরিভ্রমণ 
করিতেন। 

ভীবনের প্রথম প্রস্থ রচনা-_প্রেমঃ পুস্তক খানি ও 
জীব.নর শেব রচনা “প্রেম? পুপ্তকেরই ইংরাঞী অগ্গু- 
বাঁ । এই কার্ধোর জন্য তিনি ঘ্ল কর্ম ত্যাগপূর্ববক 
নিখিষচিত ফেনীর নার অগ্রবার কাধে) দিবারাতি রত 


ই টুর, ভা 


এ মুল ঈক্ষতের্নাপন্ং: ॥ ৫1 টাটা 


তা জগতকে গুনাই- 





নাহার বদদেবতার দন 
হার রটনা $১ তাহা জনসমাজে 


বার ইচ্ছা ইল ধলেও আমাদের হিাসি_ ৪ ণ 2 
০3 পদ 


1৮ ১ 


[খে ছুল না ছুটিতে ঝরেছে ধরমীতে - ॥ 
জে ন্দী মরুপণে হারাণ ধারা, 
৫ 


 ়াসিকল্যাযদালা। 


.. পঞ্চম, মি? যা বা. 
গনিননিটানিটিরা৯ 
রিও রাত 


্িতীনাগ ্ নিধি) 





1 


শব্দাৎ ॥ ৬। তরিষত মোক্ষোপদেশাৎ ॥ ৭ ॥ হেয় 
ত্বাবচনাচ্চ ॥৮-্বাপ্যয়াৎ 0৯ গিদিনদাাৎ 2৮ 
অন্ত ॥১৬. 





জিন খা? সি 
. আন্মশন্াত্তাদাত্্যেপ্ধানম্ত বিরোধিনী (২৪ 
টাকা । ছান্দোগ্যেফষঠাধ্ায়ে__“সদেব সৌমোদ 
মগ আাদীদেকমেরাছিতীয়ং” ইতি প্রস্ততা “তদৈ- 
গা বু ্তাস্‌্রজ্ায়েয় ইতি. তত্তেজোহস্থজত” 
১৯ তন্র সংখ্যা মন্যান্তে আচ্ছন্দবাচ্যং 


| 2৫ প্রধানং নতু ত্র প্রধানন্ত সনব- 


তাদাজ্মাং ুঁরুরুপদিশতি-।; 









কেনাতাশব্দেন চেতনং- জীবং “বাপদিশতি  'তথা- 
“তন্বমসি” ইতি চেতনস্য শ্রেত্ুকেতো জগকারগ- 
 তদুতয়মপাচৈতনন্তা 
প্রধীনস্ট জগতকারগন্ধে 'বিরুধাতে।  তম্মাৎ চেতন 
(০ অিীগিদ। চা, 
মলের: স্বাদ । জগৎকারণ) 
শাক) 1 পি 
আত” শব্দ হেতু ॥৬॥ তৎ( আতা), নি 
ব্যক্তির মোক্ষরিষয়ে - উপদেশ, হেতু ॥.৭॥ হেয় 


-; (পরিত্যজ্যন্ব) বিষয়ে উত্তি,না।' থাক। হেতু ॥৮ ॥ 
--1 আপনাতেই' লয় হেতু-॥:৯:॥ ( র্বববেদের ) শামান্ত। 
-1 (ষাধারণ) গতি: হেতু ॥ ১০॥ এবং - সি 


উক্তিতেতু। ১১: ৯; 

* িনাািকরগ'সরটিটইভেছেন০ 
*: ক্লোকের অনুবাদ । “তদৈক্ষত” এই রাকোোর 

দ্বারা প্রধান অথবা র্ধ উক্ত হইতেছেন ? জ্ঞান- 


শক্তি ও ক্িয়াশক্তি থাকিবার কারণে প্রধান সক- 


লের কারণ। ঈক্ষণ্‌ হেতু চেতন বর, কিন্ত ক্রিয়া 
ও জ্ঞান মায়! দ্বারা। “আত্ম” শব্দ এবং আত্মার 


| সহিত তাদাসা (সমধ্ি্) প্রধানের-বিরোধী | 


__টীকার অন্থুবাদ। -ছান্দোগ্য উপনিষদের যন্ঠা- 
ধ্যায়ে “হে সৌম্য, পূর্বে একমাত্র অদ্বিতীয় এই 
সতম্বরূপ ছিলেন” এই প্রাকারে আরম্ত রুরিয়া। 
“তিনি দৃষ্টি বা আলোচনা করিলেন আমি প্ররৃষট- 
রূগে জন্মিবার জন্য বহু হই, এই সূত্রে তিনি 'ভেজ 
টি করিলেন” ইহা শ্রনত হয় (অর্থাৎ অতি 
উক্ত হইয়াছে )।, এই সম্বন্ধে জাংখ্যগণ বলেন 
“সৎ” শব্দের বাচ্য স্বজগতের কারণ ধান, কিন্তু 
ক্ষ নহে। প্রধানের স্গুক্ত ও পরিগামী হই- 
বার কারণে জ্ঞানশক্তি-ও ক্রিয়াশক্তির ঃসস্ভাবনা। 
হেতু। নিুদ কুটসথ ব্রচ্মে তাহার সম্ভাবনা হেতু । 

এ বিষয়ে বলা যাইতেছে_ঈক্ষিতৃতর আত হই- 






সম্ভব হইতে পারে । আরও কি, “এই জীব 
কে) জা দার জনুপ্রবেশ করিয়া নাম ও রূপ 
প্রকাশ করি” এই (সুরের দার! ) নামনপপ্রাকা- 
শক জগৎকারণ-দেবা স্ব-বাচক' আল্মশকের দ্বারা 
* চেতন জীবকে নির্দেশ করিতেছে: সেইরূপ “ত- 
ম্গি” (তিনি তুমি) এই বাক্যের দ্বারা! চেতন 
শতকের 'জগংকারণের সহিত ভাদাস্া গরু উপ- 
দেশ করিতেছেন: সেই উভয়ই অচেতন প্রীধানের 
জগৎকারণ হইবার বিরোধী হইতেছে অভ্র 
চেতন সৎ শের সবার উক্ত হইয়াছেক। 
: ভাইপর্ধয। এই অধিকরণকে “ক্ষতি” আধি- 
করণ বলা হায়, কারণ যে শ্রগত অবলম্বন করিয়া | থে, 
এই অধিকরণ রচিত হইতেছে, সেই শ্রতির প্রথ- 


মেই আছে “তৎ এক্ষত”। এই এক্ষত শব্দের মুল, 


ঈদ্ষ ধাতুর উত্তর “ততিপ্” প্রতায়ে “ঈক্ষতি” পদ 
সিদ্ধ হয়। এই “ঈক্ষতি” শব্দে অবলম্থিত অধি- 
করণকে “নতি অধিকরন” বলা হইয়াছে। এই 
অধিকরণকে ণকে “সচ্ছন্দবাচাতা” অধিকরণও বলা হয়, 
কারণ “ক্ষত” মুলক শ্র্তির পূর্বেরব “সৎ-এব” 
শব্দ মুলক' আর একটা অতি 'অবলঙ্থল কিযাও 
এই অধিকরণের ব্িচার চলিয়াছে | : টি 
বেদাসুসুরকার বর তিনটা সে ্রধানভ 
দেখাইযাছেন যে, 'ত্রঙ্ষা জগৎকারণ এবং সকল 
শান্তই সৈই ্মেতেই পর্যবসিত অর্থাৎ একমাত্র 
শবে? 'জগৎকারণঁরপে নির্দেশ করিতেছে। 
দেখা যাইতেছে যে ভীঁহার সময়ের পূ্ববাধি সন, 
১০২৮ ইশা পটজনা পিজি দিয়া 
রস ছিল বর্তমান অধিকরণে 
দা, টিনা 
চেতন ব্রশ্গৌরই জগতকারণন্ব বেদসিদ্ধ বলিয়া প্রমাণ 





করিতে ভু হইয়াছেন? বৈ সকল বনি বান 
1 “তিনি দৃষ্টি বা আলোচন| করিলেন”, 





-. উদ্াক্জ বলিয়া অনুমান হয়? অবশ্য- সাংখ্যেরা 


সাজাতি নিয়তি ব্রশ্মেতে মায়া দ্বারা 





২৮১ 





তাহাদের মতের পক্ষে শ্রচতির দোহাই দিতে 
পশ্চাৎপদ হয়েন নাই তাহার! বলেন; যেুষখন 
শতির যতে ত্রঙ্গ নিন ও. নিক্রিয়, তখন...তীহা 
দ্বারা কোন স্ৃপ্টিকাধ্য সম্ভব হয় না। জথচ প্রত্যজ্ 
্িকারষ/ও- যখন জন্ধীকার করিবার উপায় নাই, 
এবং খখন স্থপ্্িতে জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়!শক্তির -পরি- 
চয় থাকাতে -জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্কতির- সাহ্াষ্য 
বিন স্প্িকার্য্যের - সম্ভাবনা! স্বীকার করিতে. পারা 
যায়না, তখন - কাজেই - সাংখারাদী- শ্ীধান -ব| 
গরক্কতিনামক একটা কল্পিত গদার্থকে জগৎকারণ 
বলিয়া ধরিয়! -লইলেন।' এবং সেই গ্রাধান বা প্রকৃ- 
তিতে জ্ঞানশক্ি ও ক্রিয়াশক্কি আরোপ করিতে 
বাধ্য হইলেন । বেদান্ত এখন দেখাইতে, চাছেন 

যে, প্রকৃতির -জাগৎ্কারণত্ব -অশব্দ অর্থাৎ, শ্রতিতে 
কোথাও : প্রকৃতিকে - জগৎকারণ- বলিয়া ব্বীকার 
করা হয় নাই,- বরঞ্চ তথ্বিপরীতে; “তদৈক্ষণ্ঠ” 
(তিনি: দৃষ্টি বাসারোচন| করিলেন) এই: কথ! 
থাকাতে, ব্রন্মেরই -জগতকারণন্ব শ্রুতির অনুমো- 
দিত বলিয়া স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে। এস্থলে 
মাত্র শ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া সাংখামতনিরস্ত 
করিবার, চেষ্টা হইয়াছে । 

ছান্দোগ্য উপনিষদের বষ্ঠ অধ্যায়ে এক -? 
আতিবাকো উক্ত হইয়াছে যে, পূর্বে্ং একমাওর 
“সৎস্বরূপ” ছিলেন: এবং এই বাক্যের পরবর্তী 
বাকোই আছে গতিনি দৃষ্টি বা আলোচনা! করি- 
লেন।” প্রশ্ন উঠিল যে উপরোক্ত শ্ুতিমন্ত্রে 
উল্লিখিত “সৎ” শব্দে কাহাকে ধরিতে হইবে-_ 
চেতন ব্রক্ষাকে অথবা! অচেতন প্রকৃতিকে ? বেদাস্তী 
১০১৯৯ “মতে একমাত্র চেতন ব্রঙ্গাই 
জগতকার অচেতন প্রকৃতি কখনই জগত 
ধা অতএব “সৎ শর্ষে চেতন ব্র্গাকেই 
বুঝাইবে। বেদান্তী স্বমতের ভিত্তি স্বরূপে :“তদৈ- 
ক্ষত” ইত্যাদ্দি আতিবাকা অবলম্বন করিলেন। 
তিনি বলেন: যে শ্রতিতে বখন “তদৈক্ষত” অর্থাৎ 
তখন আচে 


তন: প্রক্ৃতিকে:জগৎকারণ বলা অন্তর উদ্দেশা 


1 হইতেই পারে না, কারণ দৃপ্তি ব৷ আলোচনা &রা 
| চেভনের ধর্ম. -সাংখ্বাদী েদাস্তীকে *এই 
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যুক্তির উ্তরে বলেন--“ভাল, আমি প্রাধান বা. 
প্রক্কৃতিকে অচেতন বলিয়! ধরিলাম, কিন্তু তাই 
পারনা)। আমি প্রাধানকে সন্ত, রাজ ও তমগ্ুণের 
সমগ্টি বলিয়াছি। এখন আমার মতে এবং তোমারও 
মতে সন্বগুণের ধম হইল, শ্রকাশ, আবারজ্্ভানেরও 
ধর্ম হইল, প্রকাশ । কাজেই চেতন ত্রক্মের 
জ্ঞানের সাহায্য বিন যে স্যপ্থিতে ভুানশ্তির কার্য 
সস্তব নহে সে কথা বলিতে পার না--প্রধানে, 
প্রকাশধার্মী সন্বগুণ খাঁকাতেই জ্কানশক্কিরও কার্ধ্য 
এবং ভোমারও মতে রজোগুণের ধর্ম হইল ক্রিয়া” 
শ্তি, আবার পরিণাম ব! নিত্য নৃতন ভাবে পরিণত 
বা পরিবন্তিত হইবারও মূল হইল ক্রিয়াশক্তি ; 
কাজেই: চেতন ব্রঙ্গোর ক্রিয়াশক্তির প্রয়োগ না 
হইলেই মে স্থগ্টিকার্য্যে ক্রিয়াশক্তির পরিচয় পাওয়া) 
যাইবে না, সে. কথা বলিতে: পার না-_.প্রধানে 
রজোগুণ, থাকাতেই স্বীকার, করিতে হয় যে 
“শ্রধান” পরিণামী অর্থাঙ নিত্য পরিবর্তনশীল এবং 
প্রধানে ক্রিয়াশন্তি ভাছেত। 
- বেদান্তী ইহার উত্তাপ্রে বলিলেন বে; সাংখ্য- 
দর্শনে পুরুষকে নিত্য ও চেতন; :এরং  তদ্ধাতীত 
অন্য মকলকেই অচেতন 'বলা হইয়াছে-_-এই; পর্যন্ত 
আমতিদক্জাভ এবং : বেদধান্তরসম্মত: বলিয়া মালিতে, 
র্থকর-আছেন১ এই/অংশে, উদয়, মতের, কোনই! 
বিরোধ দেগা। যায়।লা।।. কিন্তু সাংখ/ েখানে, 
'আনোতন” প্রধানকে, জগঢুতর, কারণ। বলেন, সেই 
খানেই - বেছ্ান্তের সহিত এরং শুঃতিরং সহিত 
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পরেই স্বেকেতুকে ভাহার গু জুন উপদেশ 
দিবার কালে এ “সং” শান্দের-রাচ্য জগৎ কারণকেই 
এতিনি আন্ধা, তিনি, তুমি” বলিয়। স্পষ্টই নির্দেশ 
করিয়াছেন দৃষট হয়। আর. একটা মন্ত্র “এই জীর- 
কূপ আত্মা, দ্বারা অন্ধ বেশ, করিয়া নাম 9 রূপ 
মামি এ্রকাশ,করি” এইবূপ বিয়া তি, আস্থা, 
কে জমকর্কাপে বলিরার, অভিপ্রায় খুবই, স্পা, 
রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই সরল. প্রমাণ আব. 
লঙ্ছনে বেদান্তরী বলেন যে আ্তিমতে অচেতন, ধান 
কিছুতেই, জগৎকারগ. হইতে পারে না-একমাত্র 
ভেজস ব্রহ্ষ।ঝ। আক্মাই জগওকারণ । ঠ 4৬2 

কিন্তু এইখানে.বেদান্তীর : মম্ঘুঃখ, এটা মহা- 
সম়স্া। আমিয়। উপস্থিত হয়-_ত্রদ্ধ যখন, শুদ্ধ 
চৈতনাম্বরূপ,, অর্থাৎ নিণ৭ ও কুটস্থ, তখন তাহা 
কর্তৃক স্মছ্থি, কিরূপে সন্ত হয়? কবল চেতন 
যিনি, তিনি, মাত্র.আছেন এবং আপনাকে আপনি 
জানেন. চেতনের, সঙ্গে জ্ঞানশক্তি ও,ক্রিয়াশক্ির 
ফায়োগ না? হইলে পরিদৃশামান, সৃপ্থি সন্ব হয়না, 
ইহা! সাংখ্য. ও.বেদান্তর উভয় মতেরই সম্মত। এই 
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শক্তি ও ক্রি! শক্তি আসে কোথা, হইতে? বেদাস্্রী 
তান্থার উত্তরে বলেন যে মায়! দ্বারা. এই. সংযোগ 
সম্ভব হয়। আকাশে.কোন পরার বরগুনা থাকি- 
লেঞ,তাহ্থারে। নীলবর্গ বলিয়া একটা ভ্রম হয়__ 
আকাশে. নীলবর্পের একটা. মিথ্যা] আরোপ হয়। 
এইরূপ, আরোপ যে.ভ্রমের ক্যা, তাহাকেই মায়া 
বলা. যাইতে পারে.1. এই. মায়ার ফুলে অরন্োতে 


রিরোধ। কারণ এই, যে; শরতি ফে.সন্তে, বিতেছেন : স্বপ্ির মুল জ্ঞানশক্তি...ও, ক্রিয়াশৃক্কি সংযুক্ত হয়, 





ফে; পূর্বের “সংস্বরূপ” ছিলেন) তাহার পরবর্তী | অর্থাৎ রঙ্গের সযানসক একটা! ভ্রম উপজাত হয়। 


মন্ত্েই সেই সংন্বরূপ ““ৃণ্তি বা. আডুলাচনা”_ করিলেন 
বলিয়। উল্লেথ আছে দেখা-যায়।. বেদান্তীর এখান 
যুক্তি এই যে; যতই কেন সন্ধগ্ডণ বা রজোুগ 
থাক্‌.না, আলোচনা কর! অচেতন কোন, 8 
পক্ষে সম্ভব নয় -. 





ইহার পর, বেদান্তী আরওগু-বলেন যে, আ্তি- 
মতে সৎশব্দের দ্বারা মাত্র চেতন-জগহকারণ বুঝা- 
তে তাহাও নয়। কিন্তু চেতন, জাঙ্মাকেই জগৎ 


কাজেই দাড়ায়, এই. যে, সুপ্তি প্রকৃতপক্ষে, ত্দ্ষের 
কল্পনা ত্রচ্মাকে: ছাড়িয়! ইহার বাস্তব কোন  সন্ত৷ 
নাই। 

তারপর, রা বিপক্ষ গঞ্জের (একটা বিতর্ক 
নিজেই উপস্থিত, করিলেন-যে, এ যে ঈক্ষণ বা 
আলোচনার. কথা, বলা হইয়াছে, উহ গোৌগভাবে 
বলা হইয়াছে; মনে কর-যে যদি আমি বলি যে, 
ফুল হাসিতেছে, তবে সামার উক্তির তো. এমন 
তাৎপর্য, নহে ঘে/ সত্য সত্যই, ফুল. হাসিতেছে-- 












পিছ, তা গৌণভাবে 1৫1৫ 8151 4 
হইয়াছে, কারণে প্রধান বেন 
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4 করিয়াছিল. এ এইভাবেই, উত্া, রতিতে 
উক্ত হইছে, যদি বলা যায়?.. বেদান্ত নিজেই 
তদুত্তরে বলিতেছেন যে তাহ! ঠিক নহে, কারণ 
তাহা হইলে শ্রুত্তিতে ল্পষ্টরূপে আলোচনার 


কার্ধানে চেতন 'আত্মারূপে নির্দেশ কর! থ/কিত ন|। 


আরও কয়েকটা স্বমতের অমর্থক যুক্তি উল্লেখ 


চাহেন। : একটা খুঁক্তি এই খে, আল্মনিষ্ঠেরই মুক্তি 
হয় শ্রুতিতে এইরূপ উপদেশ জছে। দাংখ্যবাদী যদি 
ই! ধরেন যে, প্রিয়তম বাক্তির প্রতি যেরূপ গৌণ- 


ভাবে আতা শের প্রয়োগ হয, সেভাবেই হয়তো | 


হইয়াছে? তাহারই খণ্ডনের জন্য বেদাস্্রী বলেন যে 
মে প্রকার গৌণভাবেও-স্াত্মাশব্দের, প্রয়োগ সম্ভব 
নয়'। শ্রঘতিতে আছে যে আত্মনিষ্ঠেরই মুক্তি হয়। 
বাহাই “হোক না' কেন, তাহাকে পাইলে মুক্তি 
হয় না। সুতরাং স্পন্টই বুঝা যাইতেছে যে 
আর্গতির মতে চৈউন আত্মাই জগৎকারণ | 
বেদাস্তী আর একটা বিতর্কের অবতারণা করি- 


লেন। বুদ্ধি বাকিকে কৌন কঠিন বিষয় নর 


বুঝাইতে গেলে সহজবোধ্য বিষয়ের অবলঙনে বুঝা- 
উর, রিযয়ে-কগাসুর হইতে হর). কোন সুষম 
রিষযকে বুঝাই গেলে বসত বিয়ের সাহাবযে 
ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হয়: কিন্ত যতই-কঠিন- 


তর-বা সুর্ম তর বিষয়ে অগ্রসর হওয়া যায়, ততই 


ঘেই সেই নিষয়ের পশ্চানবততী বিষয়গুলিকে, বুঝা- 
ইবার প্রকৃত লক্ষ্য বিষয় নহে বলিয়। 'পরিত্যাগ 
করিতে হয় ।- মনে কর, কাহাকেও অরুন্ধতী নক্ষত্র 
দেখানো আঁবস্ঠক হইল।॥ তখন হয়তো প্রথমে 


প্রধানকে উদ্দেশ করিয়াই “সৎ” 


| হয়েন এ 
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ার্্বস্তী এ উদ্ফল দেখে। এ 
(লে সেই তকে, দেখিতেছে, তখন তাহাকে 
বলিলাম যে & লক্ষ কু্ধতী নহে, কিন্তু উহার 





 সমসুতরে - অবস্থিত এ, সৃন্মমতর নকষত্রটা .দেখ। 


দখাইতে মেখাইতে এব পর্ব ুলতর নক 


যে অরুন্ধতী নক্ষত্র নহে তাহ! প্রতিপদে বুঝাইতে 
বুঝাইতে ক্রমে তাহাকে অরুদ্ধতী নক্ষত্র দেখাইলে, 
দেখাইবার হবিধা .হয়। এই. প্রকার ১১ 
বিষয়সমূহকে একে একে ত্যাগ করাকেই “হেয় 
করা বলা হয়। নহে” শব ত্যাগাথ দ্হাগ ধাতু 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এখন কথা এই যে 
্সাংখাবাদী যদি বলেন যে, শ্রতিতে যেখানে আছে 
সংকে পাইলেই মুক্তি হয়, সেখানে গৌঁভাবে 
শব্দ ব্যবহৃত 
হইয়াছে, তাহার উত্তরে বেদাস্তী পূব দৃষ্টান্ত 
অবলম্বনে বলেন যে তাহ! হইতে পারে না, কারণ 
গৌণভাবে প্রধানকে মোক্ষের কারণ বলিয়া ধরা 
হইলে মুখ্যভাবে ব্রঙ্মকে মোক্ষের কারণ বলা আব- 
শ্যক হইত এবং সেই সময়ে ইহাও বলা আবশ্যক 
হইত যে পপ্রধান” মোক্ষের প্রাকৃত কারণ নহে। 
কিন্ত শ্রুতিতে কোথাও এই ভাবে সৎশব্দবাচ্য 
প্রধানকে হেয় ঝ। পরিত্যাগ করিবার কোন কথা 
পাওয়া যায়ন|।. কাজেই বলিতে হয় ঘে মোঞ্ষের 
একমাত্র কারণ চেতন ব্রঙ্গই জগতকারণ এবং পু 
তিনিই সংশবের বাচ্য 
সংশব্দের অর্থে যে আতিতে প্রধান বুঝায় না, 
তাহারই সগর্থনে বেদান্তী: আর ' একটা প্রমাণ 


'দিতেছেন এইই যে, আর্পতিতে আছে যে “হুড 


অবস্থায় 'এই পুরুষ “সৎ” এর সহিত মিলিত 
এই কথা শ্বেতকেতুকে বলা হইয়াছে 
এখানে “মিলিত” হওয়ার *অর্থে “লীন” হওয়া বা 
লয় পাওয়া! ব৷ অভিন্নভাবে মিলিত হওয়া ধরিতে 
হুইবে। এখন, যে.শ্বেতকেতুকে এ উপদেশ দেওয়। 
হুইয়াছে, সেই শ্বেতকেতু চেতন। এখন 'কথা এই 


.যে, চেতন কাহার সাঙ্গে অভিপ্নভাবে মিলিত বা লীন 


তাহাকে বলিলাম যে চন্দ্রকে দেখ। সে যখন | হইতে পারে? জল জলেই লীন হয়, মাটাতে 


সে চক্্রকে দেখিতেছে, তখন তাহাকে. 
১৬ 





লীন হয় না। সেইরূপ চেতন চেতনেই লীন হহতে 








ই যুক্তি 
৪ ট 
যে স্তযুস্তিকালে সেই আত্মা ১ 
হইয়া যান, তখন স্পাই বুঝা যাইতেছে যে সেই 
টুক উৎপত্তি 
বং কাজেই একমাত্র চেতন আত্মা ব্্ষই “সং” 
তঃ মনত তির, একবাক্যতা বেদাস্তীদিগের মতে 
সৎ শঙ্দবচযতরক্মেরই জগৎ কারণ হইবার সপক্ষে 
অন্যতর প্রমাণ. সাংখা, বৈশেধিক প্রনৃতি বিভিন্ন 
ত্কশান্ত্রে একমাত্র কোন বস্তুকে জগতের কারণ 
বলিয়া নির্দেশ কর! হয় নাই__সাংখ্য প্রধানকে 
জগত কারণ বলেন, বৈশেধিক পরমাণুকে বলেন 
ইত্যাদি। কিন্ত সমস্ত আতিই একমাত্র চেতন 
আসমা বা ্রক্ধকেই জগতের কারণ বলিয়া! নির্দেশ 
করিয়াছেন, আলোচ্য অধিকরণের অব- 


লম্বিত শ্রচতিতে_ দেখা যায় যে ”সং+কেই সির 


কারণ বলা হইয়াছে। অতএব স্প্উই বুঝা যাই- 
তেছে যে জগৎকারণ চেতন আত্মা. ব্রহ্ধাই একমাত্র 
সংশন্দের বাচা, ইহ আতিসমহের অভিমত | 

এ উপসংহারে বেদান্ত বলিতেছেন যে চেতন বস্মা 
্রচ্ষের জগৎকারণ্ধ কেবল যে আতিসমুহে উল্লি- 
খিত হইয়াছে তাহা! নহে, কিন্তু এই মতই সর্ব্বজন- 
বিশ্রুত। 
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পি ্বাধীপান্থণ বদ হগ ০ আলললনা দি খলগ্জািহদয ঠা মছিণী ওজ। 
 আনথন্াদি গঞজলিমল্ আন প্রজীষিল্‌ জনসন ঘুলগলিাসিলি ॥: খাব লী নীঘালঘা 
খাহনিব্ানত্ভিবা্থ ঘলক্াথলি |  দাছাক্‌ নীতির দিযন্জাতয ভাসল লুঘাগল$ » 





্রন্মোৎসব। 
দা করেশউ্র চোর) 

চা ভিতর, মহাঁ- 
মারী দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির ভিতর দিয়া ব্রহ্মোৎসবের 
সাথকতা! ফুটিযা উঠিয়াছিল। ভগবানকে প্রাণের: 
সহিত ডাকিতে হইবে, এই প্রকার একটা ব্যাকুল 
প্রার্থনার ভাব যেন কলের প্রাণে জাগিয়া উঠিয়া- 
ছিল। 

পূর্ব পর্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও মহর্থি 
দেবেন্দ্রনাথের থু প্রশস্ত প্রাঙ্গনে প্রাতঃকালের এবং 
শরিক নব ই হিল প্রাঙ্গনটা 
স্থসজ্জিত হইয়া সকলের হৃদয়ে উত্সবের ভাব 
জাগা করিয়া তুলিয়াছিল। 

শ্রাতঃকালের উৎসবে প্রায়: ভিন শত ভক্তজন 
০ এ পাপা সি 
সঙ্গেই ভগবানের চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি :অপপন করিয়া! 
ছিলৈন। আমাদের আশা এই অল্লসংখ্যক ভক্ত. 
মণ্ডলী দেখিয়া পরিতৃপ্থি লাভ করে না। আমর! 
চাই বে বিস্তৃততর ভক্তুম্ুলী প্রস্তুত হইয়া প্রাণ 


হব 


ভরিয়া প্রাতঃকালের বিহগগীতের সঙ্গে আপনাদের [. 


_প্রাতঃকালে দকলে সমবেত হাদয়ে সেই প্র 
চিদ্ধ আর্চনাগীত “দেহজঞান দিব্যজ্ঞান দেহ প্রীতি 


[ শুদ্ধ প্রীতি-স্তুমি মঙ্গল আলয় ; ধৈরধ্য দেহ বীরয্য 
৷ দেহ তিতিক্ষা! সন্তোষ দেহ বিবেক বৈরাগ্য দেহ দেহ 


ওপর আশ্রয়” গাহছিবার পর তক্তিভাজন ভ্রীযুক্ত 
'অত্যেজ্রলাথ ঠাকুরকে মধ্যে রাখিয়া শরঙ্ধাস্প্। , 
মুক্ত ্ীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শরন্ধাস্পদ প্ীযুক্ত 
চিন্তামণি চটোপাধ্যায় বেদীর আসন পরিগ্রহ 
করিলেন । 
: তৎপরে শ্রীমতী রমাদেবী এবং প্রীমতী অরুণ?" 
| দেবী সুমি কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের একটা গান 
গাহিলেন। তৎপরে হুগায়ক জ্রাতৃঘয়' শ্রীযুক্ত 
গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত সথরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ গায়কগণ গন্ভীর তৈরব রাগে 
একটা গান করিবার পর আমাদের প্রিয়বন্ধু ক্িতীন্র 
বাবু তাহার তগ্লী শ্রীমতী শোনা দেবীর সহিত 
| স্বরচিত গান গান্ধারী তোড়ী রাগিণীতে গাহিয়] 
সকলের হৃদয়কে তগবানের উপাসনার জন্য প্রস্তুত 
করিয়া দিলেন। 
২. তঙপরে স্থধীন্র বাবু তাহার, স্থান্ভাবিক রুবি 
হৃদয়োখিত 'প্রাণস্পর্শী ভাবায় ঈশ্বরোপাসনায় 
যোগ-দিবার জন্য সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে আহ্বান 
করিলেন। 

ভক্তিভাজন সত্্দ্রনাথ প্রাচীন: হইলেও 
তাহার থে স্বাভাবিক উৎসাহ লইয়া উপাসনাকার্) 
নির্ববাহ করিলেন, তাহা! বর্তমান সময়ের যুবকগণের 


ঞঅনুকরণযোগ্য। 


হিন্দুর ধর্ম কি এবং হিন্দুধর্মের বীজ যে প্রকৃত 
অসাম্প্রদায়িক এবং সেই ধর্মমবীজ ও আদিত্রাঙ্মা* 
সমাজের প্রচারিত আঙ্গধর্সের বীজ যে একই ভাহাই 


বাবু, মহধিদেব যে কি ভাবে ১১ই মাঘের উৎমবের 
প্রবর্তন করিলেন, তদ্দিঘয়ে একটা সুদীর্ঘ সারগর্ভ 
উপদেশ দিলেন। সর্ববশেষে ক্ষিতীন্দ্র বাবু নির্জন 
ও সন্ধন উপাসনার উপকারিভাবিষয়ক একটা 
স্থলিখিত উপদেশ পাঠ করেন। বর্তমানে এক 
সম্প্রয়ায়ের মধ্যে উপাসনা, বিশেষত জন উপা।- 
অনার উপযোগিতারিঘয়ে আলোচন| উপস্থিত হই- 
য়াছে! ক্ষিতীন্জ্র বাবু ত্রাহার উপদেশে এ বিষয়ে 
অন্দেহের নিরর৫থকত। স্ুন্দররূপে প্রতিপন্ন করিয়া" 
ছেন। উপদেশটা বড়ই সময়োপযোগী হইয়াছে। 








দুর কৰে! সুরার যেমন. প্রকাশ পাচ্ছ, তেম্নি 


৮ আজকের এই শুভ উৎসব আরজে আমাদের অস্ত 
 রের সমস্ত গ্লানি সংশয় সন্দেহ বিষাদ জবসাদ দুর, 


করে' প্রত্যেকের হৃদয়ে আনন্নজ্যোতি বিভাসিত 
হোক্‌। আজকের এই উৎসব কোন ব্যক্তিগত 
জীবনের পার্থিব আশা! আকাঙ্ক্ণ চরিতার্থতার 
উৎসব নয়, কোন পারিবারিক বা! সামাজিক ক্রিয়- 


1 কর্ম অনুষ্ঠানের উৎসব নয়, কোন জাতিবিশেষের 
| কৃত রর্্মগৌরবের উৎসব নয়, আজকের এ উৎসব 


সমস্ত-মানরজাতির পরমোৎসব.। এই বিশববরঙ্গা- 
€ুর অধিপতি_ রাজরাজেশ্বর যিনি, তার অস্তঃপুরে 
স্বাধীন অরাধ গতিরিধি, ত্রার সম্মুখে আমাদের 
প্রাণের মকল. অভাব আকাঙ্ক্সণ নিবেদনের যে পুর্ণ 
অধিকার আছে, আজ এইদিনে এদেশে এ আনন্দ- 
বার্তা পুনঃগ্রচারিত হয়েছে । আঙ্ষকের এ উৎ- 
সরুলেই । আজ নরবেশে শুদ্ধচিত্তে আমর! ঘকলে 
এক হ'য়ে এ উৎসবক্ষেত্রে উপশ্ফিত হয়েছি-_ 
আজ যিনি এই উৎসবের দেবত] তাকে. আমরা 
প্রাণের মধ্যে দেখে নতমস্তকে ভক্তিভ্রে তার 
চরণে প্রণাম করে এস আমরা এ উত্সবের 
বাহন করি । 


শাক খা! 2১: 





কেমন করে? এই প্রলয়-বঞ্চার মুখে আমরা 
এখনও নির্ভয়ে অবস্থান করচি ? কোন্‌ আশ্বাসে 
বিশ্বাসে এখনও জামাদের সুখে হাদি, প্রাণে. আশ, 
কর্ধে উৎসাহ, জীবনে উৎসব রয়েছে? সংসারচক্র 
যেমন, চল্ছিল তেমনি চল্চে ? ক্রাঙ্গধর্্-_যে 
গতাধর্ট্ের উৎসবে আমন্বা আজ এখানে সকলে 
লমবেত হয়েছি_-তিনিই এর উত্তর দিচ্চেন__-এ 
জগতে এক' সর্বশক্তিমান অধ্িতীয় পরমেশ্বর 
আছেন, ভিনিই একমাত্র এই জগতের স্দৃণ্ঠিকর্তা ) 
তিনি মঙ্গলময়; আমর! সকলেই তার সম্তান। 
তিনি মঙ্গলময় /গামরা মুখে যে যাই বলি না 
কেন, অন্তরে টাকেই আমরা মানি, তীর মঙ্গল- 
বিধানে বিশ্বাস করি। আমর! জানি, এ জগৎ- 
থ্রি কোন জন্ধশক্কির নিয়মাধীনে নেই ; আমরা 
জানি, আমাদের এ মানবজীবন শ্রাময় নয়) আমরা! 
জানি, জন্ম হ'তে আরম্ত করে” আমাদেরজীবনরক্ষার 
এত ন্নেহ-আয়োজন কোন নিষ্ঠুর দানবের কর 
পরিহা নম? আমর! জানি, শীতের পর বসত 


আফে-আবার ফুল ফোটে, পার্খী গান গায়, 


মধুর বাতাস বয়, পাতায় পাতায় রড ধরে-_চারি" 
দিকে আনন্দ জেগে ওঠে; আমর! জানি, দুর্গন্ধ 
কদর্য পন্ক তেদ করে' অপূর্ব শোভামগ্ন কমল ফুটে 





হাজত ক্ষয় আমাদের অম্বাতির পথে 


এপ যাচ্ছে, আমাদের কোন ভয় নেই, ভক নেই? 


এই জ্ঞানে ও বিশ্বাসে, ধিনি বিশ্ববিধাতা তীকইই 


[জয়গান পৃজা করতে আমরা সকলে এখানে সমবেত 
হ'য়েছি। আজ র্যাকুলপ্রাণে তাকেই আমরা ডাকি; 
1 তিনি তার অভয় মঙ্গল-ঘুর্তিতে আমাদের 4 


ভগরান আমাদের পৃজাগ্রাহণের জন্য দাড়িয়ে 


1 আছেন। তিনি আমাদের বল্‌্চেন, “আমি তোমাদের 
ল+: সঙ্গে এখানে রয়েচি, আমি তোমাদের পরিত্যাগ 


করিনি; তোমর! আমাকে আর দুরে রেখো না; 


তোমাদের দুঃখ তোমাদের প্রাণের;_-তোগাদের 


গ্রাণের সেই ঘরের মধ্যে আমাকে নিয়ে যাও, 
আমি তোমাদের সকল দুঃখ দূর করে দেব ।'--এস 
আজ আমরা আমাদের এ্রাণেশ্বর প্রিয়তম জীবন- 
বল্পভকে আমাদের প্রাণের ঘরে আনি, হৃদয়ের 
শরদ্ধাভক্কিপ্রীতির কুস্থমাঞ্জলি দিয়ে তার পূজা করে 
আমাদের জীবনকে নিরাময় ধন্য ও এ উৎসবকে 


| দার্থক করি। 


প্রার্থনার প্রয়োজন। & 
(্চিস্তামণি চট্টোপাধ্যায় ) 

সম্বঘসরকাল পরে. আমর! মহথি দেরেন্দ্রনাথের 
প্মৃতিমণ্ডিত তাহারই এই আবাস-নিকেতনে, 
মাঘোৎসব উপলক্ষে সকলে মিলিত হইয়াছি। 
্রাহ্মধ্্ম ও ত্রাহ্মসমাজ-_যাহা মহাত্মা রাজা রাম- 
মোহন রায়ের অমুল্য দান, এখনও আমর! তাহার 
প্রকৃত মর্ধ্যাদ! উপলব্িঃকরিতে পারি নাই। তিনি 
আমাদিগকে আধ্যাত্মিক চেতনা প্রদ্দান করিবার 
জন্য আবিভূতি হইয়াছিলেন, কিন্তু সে অরুণালোক 
লাভ করিয়৷ এখনও আমরা আমাদিগকে সপ্ীবিত 


'করিয়া তুলিতে পারি নাই। তাঁহার অগাধপাণ্ডিতা, 


বিপুল ন্বদেশপ্রেম, এখনও আমাদিগকে তীহার_ 


ওঠে) এবং আমরা জানি, এই ছুঃখময় পৃথিবীতে [ ক যইদব হাুকাজের উপাসনার ধিবৃত। 





১৯ রুল, ৪ ভাগ 


রা 
রত নান ০ 


উনি চিক ৬ ্ি 






ভাব এখনও আমরা! মগ কির কনে [রের পরামর্শ 
নাছাত. তা নাগাটি 97 (লী পু আক কে গজ হারান বা শের 

রাজ ৯ ও সান্তনা লাভের জন্য অপরের রে গমন করে। 
রাহ্মমাজ-গৃছের প্রাণ-গ্রতিষ্ঠা করেন। তাহার | মানুষ যখন আবার তাহার সম্তাপ---তাহার সন্দেহ 
আকাঙঙণ -ছিল, যে প্রাতিদিন. সেখানে এমনই এখানে নিরাকাকরিবার নবম পন না কিছুতেই 








সাবিরা সফল বনপরদায়ের খ্ো.ন্তাক সক কাজি 
প্রতিষ্ঠিত. হয়। -গ্রত্যহ এই-ভাবে_উপাসনা' কার্ধ্য ; চাহিতে অভ্যাস করে। এইখান রা 
স্প্ হওয়া -অসম্বহইলে, সপ্াহান্তে একদিন. প্রকৃত প্রার্থনার সুচনা -ে এই অবস্থায় নিজ 
মিলনের জাদেশ তিনি রাখিয়া 'গিয়াছেন। প্রায়: অন্তরে -দৈববাণী শ্রাবগ করে.। কে. যেন -তাহার, 
নববূই বস অতীত হুইতে চলিল, ঠিক, এই অস্তা্দেশ, গ্রতিধবনিত করিয়া এই. আশার বাণী 
দিনে সম্পাদিত “ক্রক্মদভার” প্রাতিষ্ঠাপত্রে, রাজা : গুনাইয়! দেয়.যে “ব্যাকুল অস্তরে_চাহরে_তাহারে, 
ভাহার, বিরাট হুদয়ের- যে সুস্পন্ট ছবি রাখিয়া | য়ে জন চায়;নাহি ফিরে, -তিনি যে. অকিঞ্চন্গুরু”. 
গিয়াছেন,-তাছা পাঁঠ:করিতে_ গিয়া] আমরা স্তত্তিত | ..মাতার নিকট, প্রার্থনা, করিবার যৌক্তিকতা 
হইয়। যাই । _ষল্মিলিত:ভাবে উপাসনা! না: করিলে ; ক্ষুদ্র শিশুরে কেহ শিখাইয়া, দেয় না ।. এ তাহার 
_ ঘে জাতির কল্যাণ-নাই, দেশব্যাপী জাগরণের, সবাারিক ভাব, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি- 


সম্ভাবনা নাই, ইহ। বুঝিয়া তিনি মিলিভভাবে 
উপাসনার,পথ প্রমুক্তঃকরিয়া দিলেন । 

নিরবছি্ প্রার্থনা উচ্চ অঙ্গের সাধন! কি না» 
তৎসম্বন্ধে মতদ্বৈধ খাকিলেও, প্রার্থনা! ছাড়িয়া, 
মানুষ এর. দের জন্যও, তিষ্ঠিতে গ্রারে না।। 
প্রার্থন৷ মানবের চিরসঙ্গী। দুর্ব্বলতাই উহার 
নিয়ামক । মাতার ক্রোড়ে শায়িত ক্ষুদ্র শিশু 
ক্রননের ভাষায় তাহার অন্তাব অভিযোগ পিতা 
মাতা বা ধাত্রীর নিকট জ্ঞাপন করে। শিশুর 


বার. আগ্রহও. আমাদের _স্বভাবসিদ্ধ।. আমরা 
৯১৭০০৪০৯০০৯ এ ৭ 
তাই স্বত্র্ প্রার্থনা আমাদের অস্তস্থল ভেদ 
করিয়া উৎসারিত হইতে কালবিলম্ ঘটে। যৌব- 
নের্‌ চাপল্য অতিরাহিত না৷ হইলে, বার্ধক্যের 
দুর্বলতায় আপনাকে অসহায় না৷ বুঝিলে, ছুঃখ- 
ছদ্দিন্ের ভিত্তর নিপতিত না হইলে, তীহাকে 
প্রাণভরে ডাকিবার সৌভাগ্য মানুষ লাত করে না 
আমরা কখন্‌,পরার্থন] করি? যখন দেখি নিজ- 


বাঙ্নিষ্পন্তি হইল, অর্দন্ফট স্বরে ক্রমিকই তাহার । শক্তি পরাস্ত । আপনাকে নিতান্ত অকিঞচন মনে 


প্রার্থনা; বলয়ে গিয়াও তাহির প্রানি স্ত 
নাই। সে শিক্ষককে ব্যতিব্যস্ত করিয়া 'শিক্ষা- 
লাত করিতে খাকে। সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াঁও 





না. হইলে প্রকুত প্রার্থনা, ক. হইতে বিনিরগত, হয় 
না, মানুষ কাহার নিকট প্ররথনা করে ? যেখানে 
দেখে তাহার সমস্ত কামনা, পুর্ণ হইবে। একজন 


তাহার প্রার্থনা ॥ 'অপরের মুখাপেক্ষী না হইলে পর এ এ ৫551 
তাহার চলে না। সে পণাশালায় গিয়া মুল্য দিয়া' করে না, কেন. না সে; জানে,, সে তাহারই মত 
তাহার অভাবের বিবিধ সামগ্রী সংগ্রহ করে বটে ; শক্তিহীন। কেন লোকে প্রার্থন! করে? পাইবার 
কিন্তু সেই ক্রয়ের ভিতরেও শ্রীর্থনীর ভাব অস্ত: | আশায়। তাই প্রকৃত. পার্থনার মুলে চাই নিজের 
নিহিত। বার্ধাক্যে যখন দুর্ব্বলত! আসিয়া মানবকে | ভিতরে অভাব-বোধ, এবং চাই সেই অভাব-বোধের 
অথর্ব. করে, তখন স্ত্রীপুত্র কন্যার. সেবাপ্রার্থনা | তাড়না । ধাহার নিকট প্রার্থন। করিতেছি, তাহার 
ভিন্ন গত্যস্তর থাকে না। সংসারে মানুষ নান | সত্যসত্যই সেই অভাব দূরীকরণের সামর্থ্য আছে, 
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সনির লি, ইহা থে তাহার ু্বলতার অভিব্যক্তি। 
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বার আবশ্যকতা! 
ছে? এমা ত. পুত্রকে অযা ০০০০০ বে, বক্ষের 






নাকারি 


রত পর্যন্ত গান করিতেছেন, তাই বলিগা পুত্র কি 


র সত সন্ত প্রাথন মাতার নিকট 
করে না1, এ যে তাহার..স্বাতাবিক 


শক্রিহীন, বলিয়াই'ধাড়াইতে শিক্ষা করিবার 
মাতার শঙ্গনির ১৫৬: সে 





না, সংশয় বস্তুর নাম. জানিবার জনা মাতাকে অসছট্ব়ে 
হযে অবিরাম. প্রার্থনা বাত্যন্ত, করিয়। তোলে । 
করি, | কৌমারে বা যে 
শ- প্রাথনা, আছে. 

| জ্ঞানের ছার প্রুকত হইবার অবসর ঘটে। আবার 


,. শিক্ষাগারে বা বিষয়ক্ষেত্র 
 অজ্ঞানত! অপ্বারিত হয়, 


ইয়া, : সাধকের প্রার্থনা, আছে বলিয়াই, নধনব াধ্যাক্মিক 





ভাহারা ঈশ্বরের হস্তে জীবন ন্যস্ত করিয়া দিন, 
পরীক্ষা করিয়া দেখুন, নবজীবন লাভ হয় কি না; 
শোকি-দুঃধবহুল জরা ্যহিসুল পৃথিবীতে আশ্রয় 
তরু প্রাপ্ত হওয়া যায় কিনাঁ। এখানে এমন 
আনেক সত্য রইসোর আবরণে আবৃত হইয়া প্রচ্ছ্ 
রহিয়াছে, যাহা যুক্তিপরষ্পরায় প্রতিষ্ঠিত করা 
সকঠিন। তাই প্রাচীন শান্্কারগণ হুস্পউ-ভাষায় 
বলিয়া গিয়াছেন,. “নৈথা মতিত্ত্কেনাপনেয়া”। 
আস্তিক্যুদ্ধিই বল, আর ধ্যান খারণা সাধনার 
কথাই বল, উ্ণ ঠিক তর্কের বিধৃত নহে নিজ 
জীবনে পরীক্ষা করিয়া দেখ, ার্থকত। উপল 
করিতে পারিবে 
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চরে যোগানন্দে তাহার অন্তর, 
1 উঠে। 


সত্য তাহার হৃদয়ে. অবতীর্ণ হয, প্রেমানন্দে 
পুলকিত. হইয়া 


আমর! ঈশ্বরের, নিকট প্রার্থনা করি এই 


লন আশায় যে, মোহ-অদ্ধকার নির্বাসিত হইবে এবং 
ত | তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই বোধ জাগিয়া উঠ্ঠিবে যে, 

১ সেই পরমমাতা আমাদের অতি নিকটে রহিয়াছেন 
1 এবং ভরাহার প্রেমাঞ্চলের আবরণে, আমাদিগকে 
জীবনে-মরণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। তাই 
আমাদের প্রতিদিনের প্রার্থনা এই যে “পি 


নোহসি” পুমি যে আমাদের পরমপিতা” এ-বোধ 
' আমাদের অন্তরে প্রেরণ কর। সংসার-তাপদ, 
সংযবিমু মানব! উপাসনাব্রত জীবনে অবলম্বন 
কর, সেই অপ্রতিন দেবতাকে জানিবার ও ঝুঝবার 
জন্য সচেষ্ট হও, নিশ্চয়ই ভয়শুন্য হইবে। স্ুম্পঞ্ট 
বুঝিতে পার্টরবে-_পারিবে, *ব্রদ্মাভয়ং” দেই অভয়- 
স্বরূপ শান্তিদাতা। বিধাতা তোমার সঙ্গে সঙ্গে রহি- 
য়াছেন। 
সমগ্র ইউরোপব্যাপী মহাসমরে ধরণীর গাত্র 
নরক নিঃস্ছত রক্তে কর্দমাক্ত হইয়। গেল, 
বিয়োগবিধুর অসংখ্য নরনারীর কাতর ক্রদ্দনে 
 গগনাভোগ প্রতিত্বনিত হইল, ইহাতে হার মঙ্গল- 


বরণে সন্দিহান হইও না। এই আপাত-পরতীযমান 





যাই সত্যের. ধারা উৎসারিত হইতে পারিয়াছে, 
বর্বর ভার আধ্যাস্মিকতার ভাব স্ত্িলাভ করিতে 
পারিয়াছে। আলোড়নের ভিতর দিয়া যুক্তিতর্কের 
ভিতর দিয়াই প্রকৃত মনুষ্যত্ব জাগিয়া উঠিতেছে। 
আমাদের গণ্নায় যাহা অমঙ্গল, তাহাই মঙ্গলের 
কলে আমাদিগকে উপনীত করিতেছে । আমা- 
দিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে জগতে নিরবছিন্ন 
ভামঙ্গল নাই। মঙ্গল তাহার তস্তনিহিত। প্রাণ- 
ঘার্ী সর্পবিষও বিকারী-রোগীর একমাত্র মহৌষধ । 
যে জীবনে খাত-প্রতিঘাত তয়ঙ্গের মত ক্রীড়া করে 
না,_নিশ্চেষ্ট সে জীবন। কর্ষমবিহীন উদ্ামবিহীন 
উদ্দেশ্ট ও চিন্তাবিহীন যে জীবন, তাহা অধঃপতনের 
শ্যভিমুখখীন। পাশ্চাত্য ভূমিতে এই যে দারুণ 
বিপ্লব, অসংখ্য কামানের এই যে অশনিনিঘোষ, 
জগতে শাস্তিপ্রতিষ্ঠা ভাহার চরম পরিণাম নহে, 
কিন্ত সমগ্র খৃষ্থিয়ান জাতি “তোমার রাজ্য প্রতি- 
ঠিত হউক” এই বলিয়! বহুশতাব্দী ধরিয়া! যে 
প্রার্থনা করিয়া আসিয়াছে, এই মহাবিপ্নীব সেই 
মূলা প্রার্থনাকে সফলতার দিকে আনয়ন করিবে 3 ! 
গবানের মাতৃমৃর্তিকে প্রকট করিয়া দিবে, আধ্যা- 
স্বিক উক্ষুকে আরও বিকশিত করিয়া তুলিবে। 
সামাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে আঘাত ফত 
বলে কার্য করে, প্রতিঘাত তাহার শতগুণ বলে 
বিশ্বব্যাপী স্থৃফল প্রসব করিবে। ১ 

প্রার্থনার ভার ঘাধককে উপলদ্ধির দিকে দিন 
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এজানাইতে 
-; পারি। “প্রার্থনার বিষয় বা তাহার ভাষা কে 


কাহাকে শিখাইয়া দিবে ? উৎস হইতে বিনিংল্ত 
জলোচ্ছবসের ন্যায় প্রার্থনা আপনা হইতেই বাহির 
হইবে, এবং জানের বিকাশের লঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনার 
বিষয় নব নব্‌ যুদ্ধি ধারণ করিবে। ক্ষত শিশু 
কাছখণ্ডের চাকচিকো বিমোহিত হইয়া তাহা সংগ্রহ 
করিবার জন্য ক্রুন্ছন করে, কিন্তু যুবক রৌপ্য বা 
্ব্ণধণ্ড লাভের জন্য ব্যাকুল। মানুষের প্রথম 
অবস্থার প্রার্থন! ্ধনং দেহি, মানং দেহি,... যশো। 
দেহি” হইলেও তপঃর্রিষ্ট সাধক ব্যাকুলভাবে 
এই বলিয়া! প্রীর্থব করেন যে, “অসত্য হইতে 
ঘত্যেতে, অন্ধকার হইতে আলোকে, মৃত্যু হইতে 
জীবনে লইয়া! যাও, তোমার সৎস্বরূপ প্রকাশ কর”, 
“ধন মান চাহি না! তোমা হত্তে॥ দাঁও দাও এই 
অধিকার হাতে সহচর অনুচর হয়ে থাকি 
তোমারি” । 
ত্রাঙ্মাসমাজের সাপ্তাহিক ঝ৷ সাম্বংসরিক মহোৎ” 
সবের দৃষ্ট অবলোকন করিয়! ধদ্ি আমর! মনে 
করি যে ইহাই ত্রাক্মধর্দ্ের তাবৎ, তাহা! হইলে ইহ! 
স্থনিশ্চিত যে, আমরা ক্রাহ্ষধর্ম্ের প্রকৃতি নিঃসংশয়- 
রূপে বুঝিয়! উঠ্ভিতে পারি নাই। ব্যক্তিগত সাধনার 
উপরেই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। একেছ্রবাদের শীতল 
ছায়ায় বসিয়া আমরা যে নিরতিশ্য় আনন্দ লাত 
করিতেছি, জ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের যে যামক্রস্া রক্ষ! 
পাইয়াছে,. সেই কথ] পরস্পরের মধ্যে আলোচ্ন! 
ও সাধারণের মধ্যে সেই বার্তা ঘোষণ! করিবার জা 


দিন অগ্রসর করিয়| দেয়। সর্বাবস্থায় এই যে; আমাদের এই আনন্দরসম্মিলন। 


রঙ্গ উপলব্ধি, ইহাই ধর্মাজীবনের শেষ পুরদ্কার। 


ধর্মকে জীবনে, ঈশ্বরকে অন্তরের মধ্যে নত 









সস ২২ রর 
নিবেদন করিতে হইবে। অদ্ধা ভক্তি শ্রীতি কৃত- 
৮০৩১০ ০০৯ 


দেখিতে হইবে । আবার উৎসবের ভিতরে দকলের 
প্রেমোন্বল ভাবের আন্তরালে সির জনি 
করিতে হুইবে। 

হে প্রতিদিনের পুজার দেবতা! আজ এই 
নৈমিন্িক দাধনার দ্রিনে, এই মহা! মহোৎসবে 
ভৌমার প্রসাদ তুল্যরূপে উপভোগ করিবার জন্য 


আমর! এখানে মিলিত হইয়াছি। এই বিমল প্রভাতে, 
এই পুণ্য দিনে, তড়িপ্রকাশের ম্যায় উৎসাহ্বঙ্ছি 


আজ অন্তরে প্রচ্ছবলিত হইয়। উঠিয্াছে। মত্যের 
বীজ আজ সকলের অন্তরে অক্কুরিত হউক। কঠোর 
পাষাণ হৃদয় আজ তোমার নামে বিগলিত হউক £ 
পংশয়াত্মার অন্তরে আজ ক্রন্দন জাগিয়! উঠুক ; 
স্বতের হৃদয়ে আজ নব চেতনার লর্শার হউন ; 
শক্তিহীন আজ নবজীবন লাভ করুক, ব্রক্ষাগুব্যাপী 
বিবাদ কলহের উপরে চিরঘবনিকা! নিপতিত হউক, 
বিস্থ জুড়িযা ্ঙ্গনাম গ্রতিধ্বনিত হউক ! ছে জগ- 
স্থাতা তুমি আজ আমাদের সম্মুখে ; তোমার 
সৌন্দর্যে আশ্বাদের মন-প্রাণ ভরিয়া, উঠুক, আজ 
পকলের মস্তক তোমার চরণে অবনত হউক, 
ডোমার শুভ আশীষ এই প্রভাতের আলোর মত 
সকলকে স্পর্শ করুক ইহাই আমাদের প্রীরঘন!। 


হিন্দুর সাধন! | 
( আদিব্রাঙ্গসমাজের সভাপতি শ্রীমুক্ত আগুতোন 
চৌধুরী মহাশয়ের অভিভাষণ ) 


লতা চ মা সমিতিশ্চাবতাঃ প্রজাপতেছুহিতরোঁ 
সংবিদানে। 

ঘেন সংগচ্ছা উপ মা ন শিক্ষাচ্চার বদানি 

.... পিতরঃ সংগতেষু ॥ 

বিশ্ম তে: সভে নাম নরিষ্ট! নাম ব| অসি। 
ঘে তে কে চ সভাসদস্তে মে সন্তু সবাচনঃ ॥ 

এষামহং সমাসীনানাং বর্চো৷ বিজ্ঞানম। দদে । 

জস্যাঃ সর্ববস্যাঃ সংসাদো মামিন্দ্র তগিনং কুণু॥ 


[নিজ দদদজকজ্কা 


তদু ব আ বর্তয়ামস ময়ি বো রমতাং অনঃ ॥ 
অধর্ববৈদসংহিতা ৭ । ১৩) ১-৪ 
র্সতায় র্্োখসষের দিনে যাহা আমাদিগের 
ঘুর হইতেও নুহ! সরিকট যাহা প্রচ্ছন্ন 
তাহা বিকশিত হয়? যাহা সুপ্ত তাহা জাত্রাত 
হয়। আজকার দিনে সমাসীন সতাসদ্বর্গের ছদয়ের 
আনন্দ সকলের হৃদয়কে ভধিকার কয়ে। অন্য 
সময়ে সাম্প্রদায়িক বা! জাতীয় গৌরবের ভাব কিংবা 
অহঙ্কার যাহ! অবাক্ত থাকে আজ ভাহাঁ পরিস্ফ,ট 
হয়। সেই সাম্প্রদায়িক গৌরবের ভাৰ আমার 
মনকে অধিকার করিয়াছে বলিয়াই সাহসপূর্ববক 
আজ আপনাদিগের সম্মুখীন হইয়াছি। সেই 
সামাজিক গৌরবে নিজেকে গে মনে 
করিতে কু কিংবা সষ্কোচ হয় না। সমবেত 
কলের হৃদয় প্রসূতি আনন্দ জামার জৃদয়কে 
আনন্দময় করিয়াছে বলিয়াই লানন্দে অদ্যকার জধি- 
বেশনে আদিসমাজের সভাপতিরূপে আদিসমাজের 
যাহা উদ্দেশ্য ও নিবেদন, ভাহ! বলিতে প্রবৃ্ত 
হুইয়াছি। আপনাদের শুভ ইচ্ছা পাই, এই 
শ্রার্থনা। এইব্ূপ আনন্দ ভক্তিতে পরিণত হয়, 
পরম প্রেমরূপের সাধনার সাহায্য করে । 
যে নাম্প্রদায়িক ভাবের কথা উল্লেখ করিলাম 
তাহাই আমাদের জাতীয় ভাবের ভিত্তি, তাহাই 
আমাদিগের জাতীয়তার অফ্টা। সেই সাম্প্রদাফিক 
ভাব হিন্দুর বলিয়া! আমরা আপনাদিগকে গৌর- 
বাস্থিত মনে করি। বু দিন পূর্বে এই সমাজের 
একজন পুজ্য স্বনামধন্য আচার্ধযমহোদয় & হিন্দু 
ধর্ট্ের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে একটা বক্তৃতা করেন। 


« খ্বক্কৃতার উপসংহারে তিনি এই কয়েকটা কথ! 


বলেন ঃ-- 

“আমি দেখিতেছি আমার সম্মুখে নহাবল 
পরাক্রান্ত হিন্দুজাতি নিজ্রা হইতে উত্থিত হইয়া 
বীর-কুন্তল পুনরায় স্পন্দন করিতেছে এবং দেব- 
বিক্রম উন্নতির পথে ধাবিত হইতে প্রবৃত্ত হই- 
তেছে। আমি দেখিতেছি যে এই জাতি পুনরায় 


নব যৌবনাস্থিত হইয়া! পুনরায় জ্ঞান ধর্ম সত্যতাতে 
২০০০৯৮৮০০১৪ 


» ৮ রাঙ্গনারায়ণ বস্থ মহোদয়। 


এ নর হিনদুজাতির গরিমা পৃথিবীয়য় গু 4 
ভম্পপ সপ মাজা; শে চ্ড্ড 


উগাঃ। ০২৮০২: এপ রিবাম। 
স্প্ ০০০৭ ২ যাহাসত্য, ৮৩ 
তাহার মর. নাই. আশা হয় আমাদের ধর্মেন্্রক, 
জাতীয় ভাব জাগিয়া 'উঠিলে_.সেই. ভার ঈমগ্র 
পৃথিবীকে অধ্রিকার করিবে, পৃথিবীতে ধর্রাজয- 
প্রভিডিত হবে | - সত্যামেব জয়তে লানৃতং ॥.... 
: স্বামী বিন্েরাননদ রলিয়াছেন,7-“আমর1 ভারত- 
বাসী -যে-'এই দুঃখ দারিজ্জা, ঘরে বাহিরেউৎপাত, 
সায়. বেঁচে: আছি, তার মানে; আমাদের -একুটা 
জাতীয় ভাবছে, সেটা জগতের জন্য এখনও, 
আারপ্যর।” আমারও-তাহাই মনেহয়. আমরা, 
ফে.শ্সক্রি আর করিয়। বাচিয়। আছি তাহা! ধর্ম. 
শড্তি ।মে শক্তির বিস্তার নিশ্চয়._হইরে ) মরাগ্াঙ্গে 
আরার-জোয়ার রহিবে, আমার বিশ্বাস ॥ - আগা. 
হয়-প্োড় ক্ষেত আারার .ঙ্কুরিত -হইবে): ষেই 
আশ্যার এউপ্নর 'নির্ভর -কূরিয়৷ আজ ছু'চার কথা 
বলিতে উদ/ত,হইয়াছি। রি 

ইউরোপে. যে সমরানব ্রচ্ছলিত আছিল, 
যাহা এখনও -নির্ববাপিত হয় নাই, যাহা এখনও 
ফৌয়াইতেছে, যতদিন ধর্মাধিকার, ও. রাষ্ট্রধর্ম স্বতন্ত্র. 
খাকিকে ততদিন জে আগুন নিভিবে না ইউরোপীয়: 
জগতে স্বাধিকার :৪.স্কর্তৃত্বেরভাব -প্রাবল-।... তাহা 
হইতেই, সেখানে তুমুল : বিরোধের উৎপত্তি, হয়। . 







উদ কতই তাহা জার রা? 





এইযুদ্ধই তাহার,গরিগাম। সেখানে য়ে আগ 
ছলিয়াছিল তাহাতে, সন্ধিপত্র_.রলাগ্রজের টুকরা 
মাত্র.) 15988759 91.61909ই রুল, টিন দি 
91 70090ই বল, আর )790686100 0? 4১০ 
9/1]ই ব্ল্যাণযে ভারেইয্তা হার উদ্েখ করন] কেন, 
যেই 14০8809, [94978৮190,0871005)8))1 এর 
ধন ভিত্তি না হইলে ল/মেমাত্রই-থাকিবে। যে নামে 


মুক্তি নাই। মোক্ষ ধর্্ারের উপর নির্ভর কুরে)! 


এঁহিক গরতিপত্তির উপুর, নহে .্হিক গ্রতি- 
পম্ভির উৎপন্তি ও.শেষ এইখানে, রুমী হও, কিন্ত 
কশ্মের শেষে কত্রঙ্ার্পনমন্” বলিয়া, কর্মের, ফুল 
পরর্রক্ষাকে অর্পণ না করিলে যুক্তি নাইট, শান্তি নাইি। 





১৯. ক $ ভাগ 


পুত কিসে ?. ক্ষমত! প্রসারে । -ক্ষমৃত|, 
লান্তের আকাঙ্ক্ষ! যাহাতে প্রাবল হয় তাহাতে. 
মানুষের শক্তি প্রতাপে | - আনন্দ কিসে 1 ক্ষমতা 


প্রসারের অনুভূতিতে ॥ বাধা বিশ্পের আতিক্রমে ।. 


ক্ষমতা অর্জনে অক্লান্তি ও অপরিভৃপ্থিতে | লর্ববস্ব 
বিনিগয়ে- শাস্ভিলাভে নহে, সংগ্রামে ॥ টি 
ধ্মবলে- নহে 1৮ :. £ 
ৃ রনী নিত রা শির টক 
এই জান্থরিক - মন্ত্রে দীক্ষিত_হইয়াছিল।। এখন; 
তাহার অবস্থা কি %.. 

. আ্যাটসিনি তাহার, এমানবশ্মে( চি ০%. 
09000.) স্পষ্টভাবে এহিক প্রতিপন্ডি- সম্বন্ধে রলেন,. 


“দি ইহারেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, বলিয়! মানিয়।- 


লও, তবে বিরোধ লইয়। জীবন 'তিরাহিত করিতে 
হইবে। এই উদ্দেশ্য সাঞনের ফলে; পরম, শ্রীতি, 
আনপ্জ-লাভ হয় না! । এহিক:প্রতিপন্ডি যাাদিগের, 
একমাত্র উদ্দেশ্য,তাহারা স্বতন স্বতন্ত্র পথ আরিঙ্ধ।রে 
ব্যস্ত) সে পথ ধরিয়! চলিতে কাহার বুকে পা. 
পড়িতেছে তাহ! 'ভাবিঝার শ্রায়োজন লাই 7 কি. 
দলাইয়/ যাইতেছে তাহা দেখিকার - প্রয়োজন নাই.। 
মুখে “ভাই, ভাই”, কিন্তু কার্য্যে বৈরী__ইহাই 
স্বাধিকারবাদীদিগের...শ্ক্ষার ফুল ম্যাটসিনি 
বলেন যে র্মবন্ধন না থাকিলে বিরোধি, স্বতন্ত্রভাব, 
থটিবেই ঘটিবে। নির্ব্িরোধ হইতে চাহিলে লক্ষ্য 
রি হওয়া ,একীতুত হওয়া চাই, সেই লক্ষ্য 

বাক্তিগত অধিকাঁর আছে সতা, কিন্তু 
্ঃ অধিকার রক্ষার চেষ্টাতে স্বভাবতই অন্য জন 


শ স্ক : 
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একটি শ্রধান' উদ্দেশ ইহা: ৩৪ ৩৪ 
মি ৮ টিক জপ্মানীর এক জন 
র্প্রধান সাদিক লেখকের যাগ 

-. টাইটসকে(৭51690005) বলেন 

'* সুতা বল; বর বল উভয়েরই রর 
আছে। ৷ বাইবেলের এ 


পরিবর্তন না হইলে শকতিপুজাতে মানবের হিত- 
সাধন হুইবে না। আত্মার সংস্কার যদি আবশ্যক 
হয়, তাহা ধররভাব ভি কিসে হইবে ? জরদানদআট 


তোমাদিগকে আজ! কর, পিত! মাতাকে সংহার 
কর, . তোমাদিগের তাহা তত্ক্ষণা প্রতিপালন 
করিতে হইবে। সে কার্য ভাল কি মন্দ তোমাদের 
নহে। তোমাদের শক্তিতে “আমার 
রাজশকতি, কিন্তু আমার উপরে আর কেহ নাই। 
আমার আজ্ঞাপালনই তোমাদের প্রধান ধর” 
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টি বহ ও 
| গিয়াছে। 





আছেন, ঈশ্বর সহায় আছেন।” এই ধর্বনিই নি্ধ- 
মাকে কণ্ে প্বৃত করিতে পারে । স্মরণ রেখো? 
দের জনত্ীয় স্াদীনতা বলি দিতে অন্ীকার করিয়া 
বিশুধৃষ্টকেই জনতন্তরের নেতা! বি ০০৫ 

করেন। & 
ইতালিতেই স্যাভনরোলা জিরা 
ম্যাটসিনি ( 1182101) এবং গ্যারিবজ্ডি (0971৮ 
8101) জন্মগ্রহণ করেন। তাহাদের শিক্ষা-_ 
জ্ঞানময় পিতা পরক্রক্ষের উপর বিশ্বাস রাখিয়া 
জ্ঞান অর্জন কর, এবং তীহায নিয়ম, সত্যের 
নিয়ম জান। আর আমাদের পুরাতন খষিরা বলিয়া 
“সতাং জ্ঞানং জনস্তং ত্রক্ম” 


উন দ০-০৬০০০ 
গিয়াছেন ১ ৰ 


দুর 
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14 €458৫? ছা: বলিয়াছেন। 
উফ ড০% 1৩109) একটা শাস্তি 
পে (এ শুনি! এই কথ! 


রক্ত মহ ও উ্নতির উপায়। ভাহাতেই অনু- 
যা, নি্োপিরতা, সাহম, বদানাতা প্রভৃতি গুণের 
পরিচয় পাওয়া যায়; এক. কথায়, অত্যন্ত নীচ, 
ছে. বৈষয়িক ভাব হইতে যুদ্ধ মানুষকে উদ্ধার 
'করে।% 
এই কপট জাধ্যাত্মিক ভাবের কথা পড়িলে 
বিস্মিত হইতে হয়। জার্মানিতে কি দীড়াইয়াছে 


তাহা দেখিলেই ইহা! সত্য কি মিথ্যা বুঝা যায়। যে । 


যাহাই বলুক, ইহ! মিথ্যা, সম্পূর্ণ মিথ্যা । এই ধর্মা- 
সভায় উপস্থিত দকলেই নিশ্চয় বলিবেন, ইহা মিথ্যা, 
কখনও পারিবে না। : কর্ম্মকে ধর্ম করিয়া তুলিলে 
আধঃপতন নিশ্চয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 


আষ্টরয়ার. একজন, বিখ্যাত অধ্যাপক বলেন, ;.. 
ধর্মশক্তি আছে; 


মানব. স্গ্রদীয়ের বিবেক নাই--[1010)9) 
9000100001698 1979 710. 000861৩006৮ ) তিনি 
বলেন-_“উদ্দেশ্য সাধনে সব পন্থাই সাধু” সেখা- 
নকার একজন নীতিবৈজ্ঞানিক বলেন, রাজনীতি- 
ক্ষেত্রে বলগ্রায়োগ অনিবার্ধ্য। জেনারল -বার্গহার্ডি 
বলেন, যুদ্ধ স্বভাবদত্ত_ জৈবিক প্রয়োজন (১০ 
1881০ )৪০০৪৪//.) ১. যুদ্ধ হইতে জীবন লাভ 
হয়। আজকালকার আয়া ও জগ্মনির এই ভাব। 
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করিয়াছিলেন । তাহার শিক্ষা এই যে, "মানুষ 
স্বাধীন ; স্থাবলম্বন তাহার গ্রক্ৃতি। যখন মে কোন 


্া্থের দারা বাধ্য না হইয়া কর্রব্যপরায়ণ হয়, তথ 


নই সে ম্ায়ের পথে চলে ।” তিনি বলেন যে “শী, 


প্রকৃতির পুর্ণ সাগর হইতে অভিবাক্ত অন্তরসিহিত 


এক পবিত্র উৎস হইতে মানুষ নিজের শক্তি লাভ 
করে। তাই মানুষ কর্তা, নিজের ভিতরে নিজের 


“ইচ্ছা পরিচালনের নিয়ম ধারণ করে।” & ক্যান্ট 
“আরও বলেন “মানবহৃদয়ে ন্যায়জ্ঞানই ব্রক্ষোন্ভুত। 


যাহা ন্যায় তাহাই পবিভ্র। এই নীতির রাজারও 


 প্রণমা, উাহাকে তাহা হাটু পাতিয়া পইতে হয়” 
কিন্তু বারণহার্ডি বলেন--ঈশ্বরের প্রেম সর্বোচ্চ 
সাধনা! এবং প্রতিবাসীকে আত্মবৎ দেখ এই 


ছুই কথ! রাজ্যতন্তে খাটে না। খ্রীন্টিয়ান ধর্সা- 


নীতি নিজের জন্য, তাহ! কখনই শাসনতন্ত্রে 


জনা হইতে পারে ন|। যিশুর শিক্ষ! ন্বাতাবিক 
নিয়মের বিরুদ্ধে । % 

এিি৪৮৪ ০80 116 (9801217% 0116808 ৮9 
08060 1) 01077091600 00 % 0001%8158] 18৮ 01 
70006. মন্ষি (11010) হউন বাগহার্ডি 


হউন কিংবা কাইজার (10999: ) হউন, কাহারও 
এ লব কথ! আমাদের মনে স্থান পাইবে 
না। আমর! দাস জাতি; কিন্ত আমাদের হৃদয়ে 


ধর্মভাব আছে,_আমাদের আন্তরিছিত, বিপুল 
আমাদের মনে তীহাদিগের 
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. ১৬ শু শাক নানি, 
রী এ রে 


চা চাদ নিখরলনিঠ। লী টি 
নিন রাই মাওলা, 





জাতিকে এই "শিক্ষা ্রাণ করিতে লিউ কুঠা আর 


৯:922811/, ৩0) 909 করি) সা ১০৪৭ 
হি শ মিল হি ক সক কাজি নি লিন ছি 
সারা ১ | 














সমীকরণ ৭ ইহাতেই সন্টব। ও সর 
এই শেষ শিক্ষা-_ভক্কিই সর্্বতেষ্ঠ সম্পাদন মি নবযুগের 


ভিজা বাররবারা নিত সী- 
থাকার ঈ্তন কর কিস ধনের অনুশীলন রি 
কস টার 8 
সামগ্জম্য সম্ভব নহে. দেশ কাল, পাত্রের উপর: 
এ িঙ্গা 'নির্ভর করে'না। সব শিক্ষার শ্রেষ্ঠ, ৮: 


শিক্ষা ্বাধল্ন। এই দস পি 


188/4/95 সঃ 590 





২৪১৪. 


সামা. | উদাত হইল, ধর্বহিডূতি ক্ার্যামকল যখন ডন্তান,, 
“সাধনের প্রধান লক্ষ্য হইয়! পড়িল, তখনই বিধাতার 
1 মঙ্গল বিধানে পাশ্চাত্যতজাভিলমুহ রগহুন্দুভি বাজা- 
ইয়া! বলমৃপ্ত বৃষভের ন্যায় পরস্পরের লংহারকল্পে 
1] মহাদঘরে অবভীর্গ হইল -ভগবাম তখন শ্্ীয়, 
 রু্রমূর্ধিতে আবিভূ্তি হইয়া সেই মহাসময়ের প্রথর 
অগ্িততে অধর্টের জঞ্জাল ভম্মলাৎ করিয়া দিলেন 
এবং সুদূর আামেরিক! হইডেও যুক্তনাজোর ধর্ধাত্ঝা 
আহ্বাম করিয়া! -আনিয়! ধর্ঘরাজ্য 
 পুনঃদংস্থাগনের সুচন! করিয়! দিলেন । ধরে 
"1 জয়ঘোরণার লঙ্গে জে সুমধুর শাস্তিজল বর্ধিত 


৮০৯০০০১৪৪০০ ক্রম হইল। এই যহায়মরের -হাঠিন আঘাতের 
বিনা রাধায়, ভাহার সহিত, যোগযুক্ত হইয়া তাহার; ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে আজ পাশ্চাত্য ভূথণ্জে 
উপাসনা, করিরার -অগ্রিকার .পাইয়াছি- রলিয়াই.. মঙ্গল বায়ু প্রবাহিত হইবার সূত্রপাত হুইয়াছে। 
আঙ্ষমমাজ্.প্রত্ঠার দিন এই শুভ :৯১ই মাঘ.; আজ.সেখানে তোর মর্যাদা, ন্যায়ের মরধ্যাদা, 
আমাদের-এত প্রিয়,। ত্রাঙ্মসমাজই নবযুগে বিশেষ- | ধর্টরর মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য জনসাধারণের 
ভাবে. প্রচার করিলেন, যে যন্ত্রের ন্যায় মন্ত্র ; অনেকটা! আগ্রহ জন্মিয়াছে বলিয়া মনে হয়; যথার্থ 

উচ্চারণ করিবার পরিবর্তে, নির্জনে -এবং আন্মীয- আন্তরিক ঈশ্বরোপাসনার প্রতি, সরল সবল সতা- 
বান ও বুবান্ধবে মিলিত হইয়া সজনে, সমুদয় ধর্থের প্রতি একটা আন্তরিক টান হইয়াছে দেখা! 
হয় দিয় বানের উপাসনা করিতে -হইবে। . খায় । 
ইহারই জন্য ত্ান্মমমাজ প্রতিষ্ঠার দিন রা এই মহসমরের আঘাত-তরঙ্গ আমাদেরও দেশে 
মহোতবের দিন। আজ সন্থখসর পরে «এই মহোৎ" ) যে লাগিয়।ছিল এবং এখন পর্য্যন্ত যে (সই আঘা- 
সরের -দিনে সমাগত .এই.-জক্তজনগণের হাদয়ের | তের যন্ত্র আমাদের কাতর শরীরে বহন করিতে 
সহিত দয় মিলাইয়া এবং "আমার, পু্বরত্তী মহা- ; হইতেছে, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে 
-পুরূষদিগের. কের সহিত: আমার “এই ক্ষুত্র কণ্ঠ ; ইইবেন|। সৌভাগোর বিষয়, এই আল্পতর ঘ্রণার 
মিলাইয়া ব্রহ্ষানামের জয়গান করিয়া -ধন্য হইবার : ফলে ভগরত্রক্ষিত ধর্মপ্রাণ এই ভারতের জন- 
নাগায়-এই-উৎসরক্ষ্র উপস্থিত, হইয়াছি । | সখরণের মনের গতি সভার প্রতি, প্রকৃত 

- গ্বীতা আয়াদিগকেএই.একটা নহাসত্য দিয়াছেন । ঈশ্বরোপাসনার দ্রকে ছুটিযা ঢলিয়াছে। আমরা 
ষে জগতে ধর্মের গনি উপস্থিত-হইলেই ভগবান]. এখন বুঝিয়াছি যে আমাদের সকল কর্কে 
কুতমুদ্রিতে আ]বিভূ তি হইয়। ধর্মরাজ্য পুনরায় সংস্থা" ধর্্কেন্দ্রক করিয়। তুলিতে পারিলেই আমাদের 
পন,রুরেন, :এরং _গান্তিজর রর্ধণ পুর্ববক- জগতকে. ঙ্গল। দেশবাসী এখন বুঝিয়াছে যে, আমাদের 
শীতল করেন। গাম্চাত্য আ্বগতের মহাসমর- ইহার_| সকল কার্য্যের ভিতরেই ভগবানের মঙ্গল হস্ত উপ- 
ৃ যথার্থ অক্ষরে: অক্ষরে প্রতিপন্ন. করিতেছে। গ্ করিয়। হৃদয়ের ধন্মভাবকে জাগ্রত করিলে, 
মহায়মরের পুর্ব পাশ্চাত্য জগত অন্তরের সহিত | সবল করিলে, দেশের প্রকৃত মঙ্গল । -তগবানের 
ঈশ্বরের -উপাষনা- 'র্লরিরার পরিবর্তে... প্রেয়ের,) নিবট যোড়করে এই প্রার্থনা করি, এই. পুণাভূমি 

ই পূণ করিয়া ক্রমে যখন: ভারতবর্ষকে তিনি এই ধশ্মভারে, :্ধাপূর্ণ জ্ঞান- 
্রেয়ের প্রতি আসক্তি নিজের সীমা অতিক্রম. কূরিয়া।/ যোগে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত রাখুন, ধর্্নানির ফলে এদেশে 
শিরা সাল ্াচাব্নান্ক্জিদ, যেন কুরুক্ষেত্রের অগ্নৃৎ্পাতের পুনরতিনয় না হয়; 


৩০৪৮ ৃ ০.০ 5. সক চাস 





জাগ্রত উপলন্ধি করাই তার প্ররুত উপাসনা । ৮৮৮৮০ খারা 
মঙ্গলময় পরমেশবরের সঙ্গে জ্ঞানযোগে যুক্ত হইয়া, পারে না-_নায়মাত্বা বলহীনেন লভাঃ1 
তাহার সহিত আমাদের অনুপম আনন্দের সঙ্গ্ধ, | এই বিশ্ববিধীত! আমাদের প্রত্যেকের পিতা- 
পিতাপুত্রের মঙ্গন্ধ, চির-রদ্ধুর সঙ্ন্ধ জানিয়া' মাতাঁ। তীহাকে কেবল মুখের ভালবাসা দেখাইলে. 
ভাহাকে: সমু: হৃদয়ের সহিত; সমুদয় বলের] চলিবে না। শুক পত্রের স্তুকে বর্ষার সমস্ত 
সহিত ভালবাসা এবং ভালবাসিয়! তাহার _প্রিয়- ; বারিধারা পড়িলেও যেমন সে তাহার এক: বিন্দু 
কার্যে অনুষ্ঠান করাই প্রকৃত পক্ষে ভীহার | গ্রহণ করিতে পারে না, সেইরূপ শুষ্ক হৃদয় শত: 
উপাসনা । “্তশ্মিন্‌ প্রীতিত্তন্ত প্রিয়কার্যাসাধনঞ্চ : মুখের ভালবাসা দেখা ইলেও ভগবানের প্রেমকরুণা 
তছ্ুপাসনমেব” তাহাতে প্রীতি এবং তাহার শ্রিয়- | উপলদ্ধি করিতে পারে নাঁ। তীহাকে আমাদের 
কার্ধা সাধনই তাহার উপাসনা । প্রকৃত উপাসনার ! পিতামাতা! জানিয়! ভালবাসিতে হইবে বলিয়াই 
মূল শ্রাণ হইল ভগবানকে মঙ্গলময় আশ্রয় জানিয়াঁ; ভালবাসিতে হইবে । তাহাকে সকল হুদ দিয়া 
তাহারই হস্তে সম্পূর্ণরূপে আত্কা-সমর্পণ। বহার | ভালবাসিলেই আমাদের তাহাকে পাইবার পিপাসা 
অন্তহীন স্বরূপের নিকট আমরা আপনাকে হারা- : নিশ্চয়ই মিটিবে; হার সপ্ভীবনীশক্তি মামািগকে 
ইয়া ফেলি, হার ইঙ্গিতে মাত্র এই বিশ্বচক্রের | নিশ্চয়ই মৃত্যু হইতে অমতে লইয়া যাইবে |: দ্বৈত-. 
প্রত্যেক অপুপরমাণু যথানিয়মে আপনাপন কার্য) ; বাদ ঠিক, অথবা অ্বৈতবাদ ঠিক, তর্কনিপুণ ব্যক্তি- 
করিয়া চলিয়াছে, প্রকৃতিরাজ্যে এবং জগতের : দিগের এই লকল বাকাজঞ্জাল নদীর জলে ভাঙাইক্সাঁ 
হইতেছে, ভয় ও বিপদের মাঝে তীহাকে বর্ঘম- | সরল পথে তাহার চরণতলে গিয়া! উপস্থিত হণ্ড এবং 
ছুর্গরূপে, প্রিয়তম সখারূপে প্রাণের ভিতর উপ- ; তীহার ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছা মিলাইয়া দাও ; 
লন্ধি করিয়া উহাতে একান্ত নির্ভর করাই হুইল | তাহার লঙ্গে ভ্ঞানযোগে প্রেমধোগে একযুক্ত হইয়া 
প্রকৃত উপাসনার প্রাণ । আমাদের দেশে এ কথা | যাও। তখন আর বুঝাইয়া দিতে হুইবে না বে 
নৃতন নহে। উপনিষদকার খধি খুব জোরের | পরমাত্মার উপাসনা কাহাকে বলে এবং তাহার ফল: * 
সঙ্গেই বলিয়া গিয়াছেন যে “সেই পরমাত্ঝা পুন্র | কি। খষিরা তাই স্পষটাক্ষরে বলিয়াছেন যে, যে. 
হইতে প্রিয়, বিশু হইতে প্রিয়, অন্যান্য যাহা কিছু: সাধক তাহাকে প্রাণের : সঙ্গে প্রার্থনা করেন, 
আছে সকল অপেক্ষ। তিনি শ্রিয়তম”__দ্তদেত | তিনিই তাহাকে লাভ করেন। তীহাকে সমস্ত 
্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ে। বিস্তাৎ প্রেয়োইন্যস্মাৎ সর্বব- : হৃদয়ের সফিভ ভালবাপিয়া ডাঁকিলে তিনিও বৈ 
স্মাৎ জান্তরতমং যদয়মাত্মা।” সমস্ত গীতাতেও এই | তাহার সাড়া দেবেন দে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
আত্মসমর্পণের কথাই বিশদরূপে পরিব্যক্ত হই-1 এই প্রকার সাড়৷ পাইয়াই তো যুগযুগান্তর ধরিয়া 
য়াছে। কত সাধক মুক্তির পথে অগ্রসর হইয়াছেন। ব্রাক্ষা- 
ভগবানের উপাসনায় সত্যসত্য প্রবৃত্ত হইতে ] সমাজ এই উপাসনাতক্বটা নবযুগে সকলের সম্পুখে 
চাছিলে ধন দাও পুত্র দাও, এ ভাবের স্থার্থসাধক ; পরিস্ফুট আকারে ধারণ করিয়াছেন। রাজা 'রাম- 
প্রার্থনা করিলে চলিবে না। এরূপ প্রার্থনা যে | মোহন রায় ভীহার “তরজ্জোপাসনা* পুম্তিকাতে 
উপাসনার একেবারেই অঙ্গ নহে, সে কথা আমি | বলিয়াছেন যে “মনুধ্যের ধর্দের ছুই যুল--এঁকটা 
বলিতে পারি না। তবে ইহা স্থির যে, এরূপ ) পরমেশ্বর নিষ্ঠা এবং দ্বিতীয়টা পরস্পরের প্রতি 
্রার্থন! উপাসনার অতি নিন স্থান অধিকার করে। |. সৌজন্য ও সাধু ব্যবহার”। মহ দেবেজ্রনাথ সাধু 





৮৮ ৃ 
সপ সস 








৩০১ 
অবধি লালিত পালিত, সেই ধারা! অনুযায়ী 





৮৭৭ এ এস শব্দগুলি নির্ববাচিত হইলেই ধর্মপ্রচার সহজ হয়।, 


থে "পরক্রঙ্গে প্রীতি এবং ডাহার প্রিয় কার্ধ্য সাধন 


আমাদের দেশে বহুযুগের ষাধনালন্ধ খযিদৃষ্ট ওষ্কার 


করাই ভীছার উপাসনা; এবং একমাত্র তাহার প্রস্তুতির ন্যায় এবং গায়ত্রী গ্রভৃতির ন্যায় উপা- 
উপাদন! বারাই- এছিক ও পারভ্রিক মঙ্গল হয়” । সনার সহায়ক শব্দ মন্ত্র প্রস্তুতি প্রচলিত থাকিতে, 


- জ্্ষপ্রীতিও ভীহার প্রিয়কাধ্য সাধন উপা- 
সনার ছুইটা অঙ্গ। তাহার! উভয়ে বলিতে গেলে 
ভগবতশ্রীতিরূপ- একই বস্তুর দুইটা পিঠ । আমার, 
হৃদয়ের দেবতা যিনি, তাহাকে অন্তরের সহিত 
ভালবাসলে তীহার প্রিয় কার্ধয সাধন না৷ করিয়া 


কি. থাকিতে পারি? ভাল কাজ তাহার প্রিয় 


বলিয়া করিতে থাকিলে ভাল কাজ কর! সহজ ও 


সরস হুয়।: আবার তাহার প্রিয় কার্যা করিতে 


থাকিলে তাহার প্রতি শ্রীতিও উজ্ফলতর হইয়া 


উঠেন তাহার শ্রিয়কার্য্য করিবার চেষ্টা না.থাকিলে 


ছাড়ায় ॥ একদিকে যেমন প্রীতি ব্যতীত শ্রিয়- 


উত্মমকল শুক্ধ ও নিজ্জীঁব হইয়া পড়া সম্ভব । 
আমরা অনেক সময়ে উপাসনাপদ্ধতিকে উপাঁ-- 


করি। উপাদন! ও উপাসনাপদ্ধতি এক নহে বলা 


লমাধান;-করিতে গেলে একটা! শব্দের অবলম্বন 
অতি প্রাশন্ত উপায় । €ল শব্দ প্রাচীন ও প্রচলিত, 


সহজ:ও. স্থুবোধ্য হইলে তাছা! উপাসনার আশু 


উপকারী হয়". যে দেশের যে ধারায় ₹ 





আমর! আন্য কোন দেশের. কোন শাস্ত্র হইতে 
উগাসনাপদ্ধতি রচন! বিষয়ে খণ লইবার কোনই 
প্রয়োজন, দেখি না। তাই, ইত্তিপূর্বের যে: উপা- 
ফনাপদ্ধতি নসবলম্থনে বর্তমান উৎসবক্ষেত্রের উপা- 
সনাকার্ধা নির্ববাহিত হইল; সেই পদ্ধতি আমাদের. 
দ্বেশের শতদহত্ বর্ষের পরমার্থচিস্তার-ফলে প্রাপ্ত, 
সহজ ও সুবোধ্য শব্দবিশিষ্ট এবং স্বল্লাক্ষর ও গভীর 
ভাবরাশির ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ উপনিষদাদির প্রাচীন 
ও প্রচলিত মন্ত্র সকল অবলম্বনে সংরচিত হুইয়াছে। 
মহধি দেবেন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত এই পদ্ধতি একটা 
আবর্শ পদ্ধতি মাত্র। অনেক আত্মসন্ধানের পর 
মানবের প্রাণের জাকাঙক্গণ ও অভাবের উপর ইহা! 
গ্রঠিত হইয়াছে। প্রক্কৃত লাধক.ধিনি, যিনি প্রকৃতই 
ত্রচ্মলাধনে সিদ্ধ হইতে চাহেন, উপাসনার গভীরতা! 
যিনি প্রার্থনা করেন, তাহার -পক্ষে. এই পদ্ধতিটা 
বড়ই ষহায় হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস । সময়, 
স্থান ও অবস্থা অনুসারে কোন নূতন পদ্ধতি প্রব-. 
ভিত হইলে অথব| কোন পদ্ধতির কোন অংশ পরি- 
ত্যাগ করিলে বিশেষ কোনই ক্ষতি হয় বলিয়! 
আমর! মনে করি না। 

যেকোন পদ্ধতি অবলম্থিত হউক না, আমরা 
্রঙ্ষোপাসক বলিয়। একটুও গৌরব করিতে চাহিলে 


;; হইরে, প্রতিদিন নিয়মিতরূপে পরমায্মার সহিত 


আত্মাকে যোগযুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। 
আমর নিজেকে ধর্মপ্রাণ ভারতবাসী বলিয়৷ পরিচয় 
দিতে চাহিলে জাগরণ অবধি শয়ন পর্য্যন্ত আমাদের 


॥ সকল কার্ধ্যই ত্রক্মকেন্দ্রক করিয়া! নিয়মিতরূপে 


পরমাত্মাতে আত্মার নীরব সমাধান করিতে হইবে । 
নিজরনেও যেমন পরমাত্মার সহিত আত্মার 
যোগসাধনরূপ  উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে, 
'সেইন্সপ সময়ে, সময়ে সকলের সহিত। পিতাপুত্রে 
ই ভাইভগীতে এবং. বধুবান্ে নিলিত 
হইয়াও, উহার. উপাসনা, করিতে হইবে। নির্নে 


তাঙ্ছার এ মুর্তি নিচ [উপাসনায় সিএ যায়, 
কিন! সন্দেহ |. ডিও 
. নির্জন ভ.সজন, উত্তরবিঃ সপ 


পা 


ফলে শ্রদ্ধাভার' উদ্রিক্ত করিয়াছেন, সজন উপাজনা- 


তেশ্ু তাহার ন্আত্মসমাধান: সহজ হয়। আবার, : 


স্জন উপাসন। ধাঁধনেচ্ছু ব্যক্তির মনোযোগ নিশ্চয়ই 
নিঞ্জন উপাসনার দিকেও ফিরাইয়া দিবে । লয় 
উপাবাতে একটা বিশেষ জাভ এই“য় যে, মমাগত 


অগ্রপর হইতে পারেন । অমাগভ ভক্তগণ, শরুত 
আন্ধার সঙ্গে উপাসনায় 'মনোনিছব্শ করিলে- নক্গত্র 
হইতে অপর নক্ষাত্রে যেরূপ আলোর ছুটিয়া' যায়, 
সেইন্ধপ এক হৃদয় হইতে অপর হাদয়ে অন্ধা 'ড়িঙ- 
বেগে অনুস্রবেশ : করিতে থাকে 
আসিয়! ধিনি সমস্বরে ভগবানৈর জার তিতে, স্ঁবগাঁন 
পস্ুতিতে ্ধাপূর্ণ হয়ে যৌগা: দিয়াছেন, তিনিই 
অন্টুপম 2৮2: 
কধিয়াছেন । 

নির্জন. উপাসনা ও সজন উপাসন! যেমন: 
পরস্পরের সহায়, তেমনি উতই মানবের রকতি-। 
সিন্ধ। পরিবারে সথখ-চুঃখের কোন বিশেষ- 





উপদেশ (দন, তেমনি সপ্তাহান্তে, 'মাসান্তে ও 
করিয়াছেন | মহর্ষি দেবেহরনাথ 'এক মামায়ে ছিমা 
করিয়া-এই মহানগরীতে ফিরিয্া। আফিলেন 'এবং 
করিলেন। নির্জন উপ্লাসনায় যে.ব্রহ্ষতত্ব পাওয়া: 
না করিয়া কি থাক! যায়?  কৈবলমাত্র (নিন: 
ও শ্রতীচ্য তৃখণ্ডে যে অমূল্য ব্রচ্মবাণী সকল প্রচার 
অনেকের ভ্রান্ত ধারণা এই ধে, হিন্দুশাস্্া'সজন 


| উপাসনার বিক্বোধী। জামা কোন শান্ত এপ 


কোন কথা “দেখি নাই ০০০৪০ 





পরস্পরকে তাহার বিষয় বুঝাইবার এবং তাহার 
মহিমা, কীর্তনের যে উপদেশ আছে (গীতা; ১০৯) 
তাহার ভ্ডিতর:তে। সজন উপাসলারই: প্রাণ উপ-. 
চৌঁধববপদানব বিনে কা ছিল 
তিনি তছুততরে বলিয়াছিলেন থে মৌনী হইয়া থাকা, 


ও উপদেশ দিবার জাভা ানজ্গা। 
14141 

-- বৃথা তর্ক বিতর্ক নীরা অরিরা আজ এই 
উত্তবের মাঝে সমাগত, এই  ব্ধুবান্ধবের: মুখত্রীতে 


“রার মাঝারে তোমারে স্বীকার.করির হে। 


সবার,মাঝারে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে। 
ধু আপনার মনে নয়, আপন ঘরের কোণে নয়, 


পা চা 


কর্ম, সেথায় ঝা গালের জলি ছে। 


৯৬২ 1%. 8৪. ২১।-1ন্পলীম্পারাপগন্দ 


বালিগঙ্গাধর টিলক প্রণীত 
শীতা-রহস্য। 


০১৪৫ অষ্টম প্রকরণ । - 
রাঃ রচনা ও সংহার। 


গে, ২.3(ঞর্ের অনধত্ি) 
সাথ ঠাকুর কণ্ঠ অুবাদিত) 











কি অর্ধ নিজীব থা জড় পর কিপে উৎপর হইছে 
থে, জগতের সচেতন অর্থাৎ স্ব প্রাণীদিগের উৎপন্থি 
সন্নধে লাংখাশাস্্রে বিশেষ ধক্ব্ট কি আছে 7 তাহার পন্ট 
গেখিতে হইবে যে, হোসিগাছের গিদ্ান্ের সহিষ্ক 


গা প্রকৃতি হইতে নিংস্ত পৃথিবটাদি স্থল পঞ্চম্া- 
সংযোগ হইলে লজীব প্রাণী! শরীক গ্রস্তত 


| হ। কিন এই শরীর গেকি হইলেও আর ছাড়া 


আঁ কিছুইনয়। এটি ইজ্জিদিগঁকে প্রেণ। করিবার 
তন জড় পরষ্টীতি হইতে ভিত এবং ভাঁঙীকে পুক্তধ' বলাঁ 
হয়।' সাংখোর এই গিষ্ান্ত পূ্িভিকিরণৈ' বর্ণন করি: 
যাছি যে, যদিও পুরুষ মূলে অকর্তী, তখাপি প্রকৃতি 
'; লহিত তাহার সংযোগ: হইলে পর লনীব সারির আর 
হয়) এবং “আমি পৃথক ও প্রকতিপৃথক্‌ণ এই জাঁন 
ছইলে পর. প্রক্কৃতির সত: পুরুষের সংযোগ চলিয়া 
যায় এবং সে যু হয়) এক্সূপ না হইগে জগ্মমরণের 
ফেরের অধ্যে তাছাকে পড়িতে হয়। কিন্ত পুরুষ পৃথক্‌ 

ও গ্রক্কৃতি পৃথক এইজান হইবার পূর্বেই যাহীর মরণ হয, 
তাঁহার নব নব জগ্ম কিরূপে হয়, তাহার বিচার করা হয় 
নাই, অতএব তৎসধ্থক্ধে এইখানে বেশী বিচার করা আব: 
শ্যক বলির মনেহয় । জ্ঞীন প্রাপ্ত ন! হইয়া! যে মধ 
মরে। তাঁহার আত্মা প্রকৃতিচক্র হইতে একৈবারে ছাড়ীন 


1 পাপ না; ইছ। স্ুম্পষ্ট | কার্ণ ছাড়ান পাইলে, বানের 


কিংবা গাপপুণোর কোনই মাতব্বরী থাকে না) - চার্ব।- 
কের ন্যার ইহাও বলিতে হয় যে, মরিবার পর প্রতোক 
ব্যঞ্িই: প্রক্কতি হইতে ছাড়ান পার বামোক্ষ লাস 
ক্ষরৈ। ভাল) যদি বলাধায় ধে, মরিবার পর শুধু নাসা 
অর্থাৎ পুরুষ অবশি্ থাক্ষিয়া আপন! হুইতেই নব নব 
জন্ম গ্রহণ করে, তাহা হইলে পুরুষ অবর্তী। ও উরাপীন 
এবং সমস্ত কর্তৃত্ব প্র্কতির_-এই মুলকৃত দিন্ধান্তের বাধা. 
জালে: তাছাড়া যখন: আমি মানিতেছি যে, আগ্মা 
আপনা: হইতৈই নব নব জ্াগ্র€ণ করে, তখন ইহা 
তাহার গুগ-বা ধর্ম হই যাইতেছে; এবং তখন তো 
এরূপ  অনবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, জগ্ানরণের ফের হইতে 
সে কখনই মুক্তি পাইবে না। অতএব নিক্ধ হইতেছে যে, 
যদি জ্ঞান প্রাপ্ত না হইয়াই কোন মহষ্য মরিয়া যার। 
তথাপি পরে নব নব জন্ম প্রাপ্ত করাইবার জন্য উহার 


আত্মার সহিত প্রন্কৃতির স্ন্ধ অবশ্যই থাকা চাই। মৃত্যুর 
পর স্থুল দেহের নাশ হও! প্রযুক্ত উক্ত সম্বন্ধ এক্ষণে 


স্থল মহাই্হায্রক প্রকৃতির সহিত থাকিতে পারে লা, ইহা 


তে কিংবা বেদানা অছ-. স্গ্টই রহিয়াছে-। : কিন্তু একথা“বলা যায় না যে, প্রক্কতি 
ক্চে-এ কেবপপঞ্ মহাস্ঠৃত- হইতেই উৎপর্প হইয়াছে। প্রন্কৃতি 


ই হর 





প্রাণের সন্ধে যেই নে হইতে ঝি মার, মন 

ও দশ ইন্জিয়ের, বা!পারও নষ্ট হওয়া এত্যক্ষ হয় বণিয়। 
পিঙ্গশরীরের মঞ্যে এই -১০ তন্ধের সমাবেশ করিতে 
কেন বাধা না, কিন শিরকের মণ এই ৮১ তদের 
সহিত পাচ গুল্ম তন্মা ঝের/লস়াবেশ কেন স্বীকার করব? 
ইহার | রশেন। যে: 94 বু, ধু 
অহু্ার, মন. 9. পপ: হঞজি॥ এই তর তবা-্রক্াতির, 


৫ু:৫9ব/ ছায়ার যেপ কোন পদার্থের - আশ্রয়: ভিন্ন তিন» লোক 


আশার হর [রা চিত্রের ছন্য যেজূপ দেওয়াল কাগজ 
্রভৃত্তির দপ্র় ৪রকার হয়। মেইরূগ, এই ।গিগাত্মক ৯৪ 
তব্বেরও; একজ। খাকিরার জন্য... কোন-না-ফোোন জরোর, 





পরীর ছাড়া 8৫৮ প্রবেশ করে নে 17৬১ 
কিছ ফেবগ। এট দা হইত, শুধু আ্মাই মস শরীরে 
যান, এবং তাহা ও এক.শরার ছা/ড়রামাআই রায়, এই ছই 
গন্মান মি$ হয়না । কাধ) বৃহ্ধারণ্যকোপনিষগেই 
পরে (বব. ৪. ৪. ৫) বর্ণিত হহসাভে থে, জাগার লঙঞ্গে- 
মঙ্গেহ পচ .(হুল্ম ) ভূত, মন, হঞ্জিঃসকল। প্রাণ ৬. 
ধর্াধস্রও পরী হহতে ঝাহির হহর। যা 9 আর হহাঁও 
উদ্ত হইয়াছে যে, গর জন কনা হস 





হইয়াছে টির নট 


আশ্রয় চাই। এখন লাস্মা। (পুরুফ) স্বয়ং লিওপি:9.. শুত্রে তাহা॥ থে অর্থ নির্ণঘ করা, হহগাছে (বস ৩, 
, ১০৯), তাহা হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে লিঙপরীরে.. 


অকর্বা, হ্বতরাং তাহা কোন গুণের দবাশ্র॥- 4: 


পারে না|: মছুয্য জীবিত থাকিতে, তাঠার দেঙের সু. 


পঞ্চ, হাকৃতএই.+9 তের আশ্রয় হইয়া, থাকে । জিপ বায়ান, ইহা ঠাহায় বালির প্রস্থের এক । রঃ 


মরগান্তর অর্থ(ৎ সণ দেহে॥ নাশানত্তর স্ুণ প মহাত্থৃতের, 
এই আশ্রয় বিঃ হয় তখন, এই গুণায্মক ১৩ তন্কের | এ 





অন্য কেন এর্যকে আশ্রয় পাওয়] চাই। যদি মুল প্রকৃতি" 


কেই আসর. বলি, তবে উহা, অব/ক্ক ও অবিকৃত অবগ্ার, 


অর্থাত, নম ও র্কব্যপী হওয়া! প্রযুক্ত উহা একটি ক্র 








ফি দেহ কিংবা শী 
মধাব্তী দেহ আছে / 
রত অহা, বুদ্ধ আদি গণের আধার হইতে, কক, 






হে অনাধ গান 


« খপ বির... 


"ন্তরাভব অর্থাৎ লিঙশনীয় ও পুল পীর এই ছুযের মধা- 
































/ _লিশরীয আমাদের চোখে না দেখা গেলেও, তাগর, 
এ কোন্‌ অনুমানের বা সি্ধ হু হ্য। এবং সেই, 
এর ৭ অব্নব- গঠন কিরূপ, আহার ঠা 
ক হইল। কিন, শরতি ও পাচ হানতে আতর, 
রো দের হইতে নিপনীয় ্ি 
হয, এই কথা ব নিলে ডি বলা হর না বলিয়া, মনে, 


স্ব] ফুল অবব বা বানি করিবে, . অধবা, 
লা! (তাহাদের পোষণ করিবে । কিন্ত এখন বলা ১ যে 

ধ বা] আঠারো! তত্বের সুজয় উৎপ শিপ পৃ পঙ্গী। 
ীৰ স্প মা পরতৃতি তিন চি দেহ কেন উৎপল কিরেব 
ই যাঁয়। গতর লচেতন তকে সাংখাবাদী “পুরুষ বলেন? এবং 
'নাংখাদিগের মতে এই পুরুষ অসংখ্য হইলেও গতোক 
পুরুষ, স্বভাবতই উদাপীন ও কর্তা হও! . পযুক 
রা? জী প্রাীদগের তি দেহ ₹ উৎপর কি 


বে মা মরিবার পর পাছে পপি করের পরিপাম হইতে এই জো, 

চু পঞ্চ- [উৎপন্ন হয়, উ্ত উক্ত হইয়াছে। এই কর্মধপাকের 1 বিচার, 
পরে কষা যাঁইবে। সাংখাশাস্্র ' অসথলারে কে, 
পুরুষ ও প্রকৃতি হইতে ভিন তৃতীয় তব মানিতে পারা 
তাহার, ি তখন বাগতেই। 


২) কর্ম: বলে, ১৮৪ লাংখাশাছে সন্ধ রজ ও তম ৮৪ 
পন িন গণের নুনাধিক পরিমাণে উৎপন্ন বুদ্ধির ব্যাপার, 


পা তক সত এ কা তবলা 
অথবা! এই অর্থ করা! আবশাক ই এই ভাব অনেক: প্রকারের হা থাকে। ফুলেতে 
গদি বেক্পপ গন্ধ ও ফাঁপড়ে যেকপ রং, সেইরূপ ণিগ- 
০ দিত শরীক ই ভাব লাগি থাকে (শী কা./* )। এই ভাব 

: গদের গেছে অনুপ ছটা 1৮1 শ্মমপারে কিংবা বেদান্ত পরিভাবায় ক্াুসারে লিঙ্গ 
| ধপধ ধরলে, ৃ শরীক নব নব জগ্ম গ্রহণ করে) এবং জন্মগ্রহণ 
রিবার সময় পিতাগীষ্তার শরীর হইতে বে উরবা পিগ-. 


ও 
ও কব: কা লা নেই সকল তোকে? 
০১0১ ক্মন্য ভাব আপি ধাঁকে। 'দেবর্ধোনি, ধরুযাধোনি, পণ্ড-. 

























রই পরিগান (লাংকা.৪৬-৫)। সত ভাবের, কা 
মো সান্বিকগুণের উৎকর্ষ হই ঘখন মছষ্য জান ও পা 


বৈরাগা প্রাণ হয তেই পু রাহি $ পুর রানি কা 
জে বুঝিতে মরন কবে, তখন  পনার মুল, 
জপ কৈবগ্যপনে উপনীত হু) এবং তখন এই 
লিগপরীর হই মুকি হইয়া তাঙার, খে অন: 
নিবৃ্ি হ্র। কিন্ত এই. গ্রক্কৃতিপুরুষের জ্েজান, 
না হই লাক গুেরই উৎক হুইণে লিগশরীর, 
০ রাত্রে জনম পরাণ করে), রে! গুণের 

হইলে স১৯৯১৯৭৮ হণ, 
বশ তনোগুপের আধিকা হইলে 


গা” জগ গা. শাচাগ' 


খোনতে বেশ কাঁরতে হয় (. ১৪,১৮১), পক্খগা, 


ও আহে এই ত দরিমাই লাখখাশাজে, বি, 
হইয়াছে যে, মান্যযোনিতে জন হইলো. পর রেত্ব্লু, 





রূপ- লতাযুগের চারি হাজার বলার, যে গের ভিন. 
হাথার, ছাপয়ের ছুই হাজার এবং বাম 
বতপুর।.. কিছ এক যুগ শেখ, হইতেই অন্য মুগ একে... 
বারে আরম্ত,ন| হইয়া মধ্যে গর, গোলযোগ... অর্থাৎ, 
হইতে ক্রমে ক্রমে, কলল, বদধুষ। মাং, , পেশী গতি সন্ধিকাগেয,. কএফ বৎসর চলিয়া যায) এই. গ্েকাপেে 
ভিষট স্থূল ইন্তঃকল, কিরূপে, গঠিত। হয়। (সাংস্কা মত্যঘুগের. আাদিতে, ও. আস্তে, প্রতোঃক, দিকে গঙ্িত 
৪৩) মতা, শাং. ৩২+), সাংখ্য ও গর্ভোপনিবদের বরনাড। বর্ষের), রেতাপুগের, আগতে ও,মন্তে, তো, দিকে. 
পা একই | শ্রকার।, উপস্ি-উক ,আলোচন!, হইতে, তিনশত বে ছাপরের আিতে, ও অন্ধ পরতো দিকে 
বা াইবে যে, সাংখাশাঞে, ভাব, শক্দ্রেয়ে। পারি] হই+শত বর্ধের। এবং . ক্লিযুগের পূর্ব পশ্চাৎ প্রত্যেক, 
ভাষিক, তথ বলা হইছে) তাহা ব্রোকসপাজে। বিবক্ষি। দিকে, একশত বর্ষের সন্ধিকাল মিলিয়, মোট ,ারি-. 
না হইলেও জ্গবীতাতে, (গী:১০৫ ৪৮৫০ ১০১২ )% যুগের নগ্ন স্ধিকাল ছুই হাজার বৎসর হ়। এই 
দ্ধিজনমসংযোহ, কষা, সাং দঃ শন হত্যা. ছুই হাজার বৎসর এবং সত্য, তা পর, ও কাণি ইহা- 
পের, (পরী 0 পলকে), যে। “ভাব লায। মা, দের পু্ববরশিত, সংখ্যামতে চারি ঘুগের দশ হাজার, 
হইয়াছে, অনুমান, হয, আহা সাংখাশাছের, পরিভ্াযা. বসর মিলি মোট বারো! হাজার বৎসর হয় । এই বারো. 















হনে, করিয়া দেং ওয়া, হইয়াছে । াঞজারবৎসর ম্যাগিগের না. দেবাদিগনের 1, মগযোর, 
লাজ বা পচ লা ঘি, লিল. হতে, এ পাচা 
হা | ৯৮৯১১ সারে, সখী; পরত হাজার বৎসরের উপ হইথা | গিরাছে % কালেই বণিভে. 
টির সমগ্ত ল্জীব ও নির্া বাক্রপপ্রার্থ,. ক হয যে, হাঙ্গর মানব-বৎরের . কলিগ শব. হছে. 
০ লী পু রঃ তার পরে র আগস্ত পতাহুঠও ২ এক্ষণে. 
টপ অন উপ বিগ গা বেগ আদি এই বিরোধকে ঠাই গার ন্,. 
পরিগামক্রমের, বিপরীতে জমে সমগ্র: পা আব্যজ/) এই.বারো। হাগার রংসর গেবতাদের,এরূপ পুরাণে নিষ্ধা- 


রিত হইয়াছে । দেবতাদিগের বারো হাজার বৎসর নযা-.. 
. দের ৩৯1৮২২৪৭* ল,৪৩) ২$১. মি €ততািয,লক্ষ।.. 
বিশ হাজার রৎসঞহুর। এখনকার পঞ্জিকার বুগৃপরিমাঁশ 
এই, পদ্ধতিতেই, বর্ণিত হইয়া, থাকে). ম্রতাদের) 
বারো! হাদার বৎসর জিপিয।মহুযাদের এক । মধাধুগ বা. 
দেবতাদের এক যুগ হয়। দেবতাদের একাতর,যুগে এক... 
মন্বস্তর বলা যার এবং এইরগ মার” -চৌন্গটী। কিন্তু. 
অঙ্গেতে লয় প্রা হম।_ জগুছের উৎপত্তি, বা. ্ষটি:) গ্রথধ মতের রগ ও শেখে এবং, পরে প্রত্যেক .. 
হইলে পর উহার লহ ও সংহার পর্ধা্জ কতা, আতীত: বসতরের,শেষে ছুই দিকে. সঙাঙুগের' নার: একাদিকে 
হয়, ই সাংখ্যকারিকায়.কোথাও.কিত হয়নাই: বাবা 


ক শি 


গথাপি মনে হযে) মনি, (১০৯৯-৭৩)১, তথ.) ও চৌদ্দ মস্ত মিপিযা দেবতাদের এক হাঙর হুক) 


গ্রকৃতিতে কিংবা মূল অক্ষেতে লয় প্রাণ হ্য়। এইরূপ, 
সিদ্ধান্ত ।লাংখা ও. বেগান্ত উত়্,শাজেরই মান । (বেস. 
৩. ৯৪) ঘা, শা. ২৩২) । উদ্বাহর॥ যথা, পঞ্চ মহাতৃতে॥, 
মধ্যে পৃথিবী লয়, জরোডেন, জকোর, অফ্সিতে অগ্নির; 
বুকে, হা 'আকাপে। "আকাশের, চনে হাতের, 
অহংকারে! অহঙ্কারের ঝুিতেদ এবং রু্ধি বা! মহানের 
প্রক্কৃতিতে, লয়, হয়, এবং বেদাস্তাহুষারে প্রকৃতি, মু, 









া দিপিগা র্থলবের এক কাকি ইজ (আগ 
৬ & ৭৯ ২ প 
এই গপনাইুসারে হর্দেবের 

[কোট গর হর, 


১ 





- হইতে জগতের সমস্ত বাক পদার্থ উৎপন্ন 
[1 এবং বরঙগদেবের বাতি ভু হইলৈ, সমস্ত 
বধ পদার্থ জবার অবাকের মেল প্রত হয” * 
ই বাতীত অন্যানী শ্রলোর কী পুরধাণ-সমূহে বর্ণিত 
হঠাছে। কিন্তু এই শীলয়সমূহে কুর্বীচ্জাদি ঈমন্ত জগ 
তের নাশ না হওয়ায়, বরদ্ধাণ্ডের উৎপত্তি ও সংহারের 
বিটার কারবা সময় ইহাদিগকে জমার মধ্যে ধরা হস 
নান: ক ক্দ্ধীদেবৈর এক দিন কিংবা রাত্রি; এবং. 
এইকপ ৬৬+ দিন ও ৩৬৯ রাত্রিই তাহার এক বদর, 
তাঁই পুরাপীদিতে বর্ণমা আছে (বিফুপুরাণ ১৩ দেখ) 
বে, বরহ্ধীদৈবের আধু: তাহীর একশত, বগর, তাহার 
আর্ক টলিয়। গিয়াছে, দি হীন আর্দেক অর্থাৎ ৫১ 
বংপরৈর প্রথম দিন পকংধ। শ্বেতধারীহ নামক কল 
এইন সু হইয়াছে) এবং শ্রই কলের চৌন মদ্স্তরের | 
মো ছক মস্ত গিয়া সন্্রম অর্থাৎ বৈবস্থত অঘস্তরের ৭১ ী 
ম্ীযুগোর তো ক: মহাবুগ পূর্ণ হইয়া ২৮তম মহাধুগের , 
আরশ ত'কলিধুগের : প্রথম পান অর্থাৎ চতুর্ধ ভাগ এখন, 
চলিতেছে? -১৯৫৬সম্বতে (১৮২৯ শকে। এই কলিকুগের 
ঠিক ২০৮৮ 578৯৮ এই; অথগাকে | 
ছিদাব খৈ,কলিকুগৈর প্রগয় হইতে? 
১৮২১ আনে (৯৯৪৬ ১৬১৮৬? সাতাশ 
হাজার বইগর 'বাঁকী- ছিল ্সীবান্ধ বর্তমান অ্স্ত:রর : 

শেকে কির: এখনকার কল্পীর্ডে থে মহা প্রলঞ্ণ হইবে: 
সে ত দূরেই হিয়া গেল! মানবী, চার অজ বত্রিশ 
কোটি বনের অনাদখের যে দিন এখন ভদিতেছে, | 
সাত মন্বস্তরৈণ্ -তাহীর 'পূর্ণ মধ্যাহও এখনো হইল লা: 
অধ্থাং বাত মধস্থরও এখনও নতীভ হয় নাই ! 


জগতের উৎপাত ও সারের এগার টিনা 
শ জযাতিংপা সের ৮৮০টি িপরিএ৭ 





[১115০ 





+48% ইবি, 
] 









করা হইয়াছে তাহ! বেদান্তের উপর,_:এবং.পয়ব্রগ্গকে 
ছাড়িয়া দিলে সাংখাশীস্ত্বের তন্ঞ্জানের উপর করা! হট, 
ছে, সেই কারণে জগৎ্+উংপত্তি রুমের, এই পরম্পরাই 
আমাদের শান্তকার সর্ব প্রথাণ বলি মনে করেন, 
এবং ভগবদ্শীতাতেও এই কমই প্রদত্ত হইথীছে। এই 
গ্রকরণের আরস্তেই কথিত হইয়াছে যে, স্ষ্ি॥ উৎপত্তি- 
কমের সম্বন্ধে তিন্ন ভিন্ন বিচারও দেখা ধায়) যেমন পরত 
স্বতি পুরীণের কোন কোন স্থানে কথিত আছে যে, 
প্রথমে ব্র্মদেব বা হিরগাগর্ড উৎপন্ন হয়েন কিংব| জঙ 


7] প্রথমে উৎপ্গ হয় এবং তাহাতে পরমেখরের বী্গ হই 
| এক রদ আও উৎপর হয়) কিন্তু এই সমপ্ত বিচার 
গৌণ ও উপলঞ্ষণাস্ক বুষিয়! তাহাদের উৎপস্তি' বুঝাইবার 


প্রগঙ্গ ঘন আসে তখন ইহাই বলা! ধায় যে, হিরণ্যগর্ত 
কিংবা রদ্ধদেব অর্থে এীরৃতিই বুঝায় |. ভগরগর্গীতাঁতে৪ 
“মম যোনিমহৎ বদ্ধ” (গী. ১৪.৩) এইরূপ ভিগুগাম্মক 
প্রক্কৃতিকেই ব্রক্ম বলা হইয়াছে, এবং তগবাঁন ইহাও 
বলিয়াছেন যে, আমার বীজ হইতে এই প্রকৃতিতে 
ব্রণের দ্বার! অনেক মৃষ্ি উৎপন্ন হয় । অন্যত্র এইবূপ 
বর্ন আছে যে, ব্রহ্মাদেব হইতে আরম্তে দক্ষাদি সাত 
মানসপুত বা! সাত মন্থ উৎপন্ন হইয়। উহার! পরে চরাটর 
জগং নির্মাণ করিলেন (মতা, আ|. $৫-৬৭) মউ|, শাং, 
২5৩7 মনু, ১, ৩৪-৬৩)) এবং ইহার উল্লেখ একব|র 
গীতাতেও করা হইয়াছে (গী, ১*, ৬)। কি্তু বেদান্ত 
গ্রন্থ ইহাই প্রতিপাদন করে যে, এই মকন বিভিন্ন 
বর্ণনাতে ব্রঙ্ধদেবকেই গ্রক্কৃতি  ধরিলে.. উপরি-প্রনত্ত 
তাত্বিক জগছুৎপান্তিক্রমের সহিত মিল ইইয়। যা) এবং 
এ নিয়ম অন্যতরও উপযোগী হইতে, পারে । উদ্দাহরণ 
যথা, শৈব ও পাশুপতদর্শনে শিব নিমিব-ক!রণ জান 
করিয়! তাহ! হইতে কার্/-কারগিংপাচ_ পরার; উৎপন্ধ 
হয়, এইরপ মত, দেখা যার, এবং নারামণী় ভাগ ধশ্দে 
া্ুদেকে প্রধান আনিয়া বাহুদেহ. হইত গ্রথমে- সং, 
কর্ষণ : গরীব ), সংক্রষণ হইতে প্রায় ( মন) এবং প্রথা 
হইতে অনিরুদ্ধ ( অহচ্কার) উৎপন্ন হয় এইবপ রর্ণন! 
আছে। কিন্তু বেদান্তশাপ্রাগুসারে, জীব, প্রত্যেক বারে 


| নব নূব উৎপন্ন হয় না, উহা! নিত্য ৪ সনাতন পরমেরের। 


নিতা_-অতএব অনাদি_অংশ) তাই বেদাগ্র-হত্রের 
ছিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে (বে, ২, ২+ ৪২-৪৫) 
ভাঁগবতধর্খোক জীবের উৎপদ্ভিবিষয়ক. উপরি-উক্ত 
মতের খণ্ডন করিয়। এ মত বেদবিরদ্ধ অতএব ত্যাজা, 
এইরূপ কথিত, হুইয়াছে। এবং গীতাতে বেদাস্তহথত়ের 
এ দিদ্ধান্েরই অগ্বাদ করা হইয়াছে (গী. ১৩..৪ 

১৫, ৭). সেইরূপ জাবার, সাংখ[বাদী গ্রক্তি ও পুকুঃ 


৩০৮ 


এই উভয়কে স্বতগ্্ তব মানিয়া খাকেন; কিন্ত এই রা 
আস্থীকার করিয়া প্রতিও পুরুষ এই ছুই তত্ব নিত্য ও 
নিগুণ এক পরমায্মারই বিভ্ৃতি, ইহাই বেদান্ত সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন ভগবদ্গীতাতেও এই গিদ্ধান্ত গ্রাহা হই- 
যাছে (গী, ৯. ৯০)) কিন্তু এই সন্বদ্ধে সবিস্তার বিচাঁর 
পরবর্তী গ্রকরণে করা যাইবে । এখানে ইহাই বকব্য যে, 
ভাগবত.বা নারারণী্র ধর্টে বর্ণিত বাস্ুদেবতক্রির শ 
্রবৃতিপর, ধন্দের তন্ব ভগবদ্গীতাঁ মান্য হইলেও 
গীতাতে ভাগবতধর্শের এই কল্পন! স্বীক্ুত হয় নাই যে, 
বাস্থদেব হইতে সংকর্ষণ বা জীব উৎপন্ত হয় এবং তাহার 
পরে প্রহার ( মন.) এবং প্রায় হইতে অনিরুদ্ধ (সহ্কার) 
পাছত হয়। সংকর্ষণ, গ্রহ, অনিরুদ্ধ, ইহাদের নাম 
গীতার কোথাও আসে নাই।  পাঞ্চরারে কথিত ভাগ- 

বতধর্ধ এবং গীতার ভাগবত ধর্দের মধ্যে ইহাই গুরুতর 
ভেদ) এই বিষয়ের উল্লেখ এখানে জানির! বুঝিয়।৷ কর! 
হইয়াছে; কারণ “ভগবদগীতাতে ভাঁগবতধধ্ বলা হই- 
যাছে" এইটুকু হইতে কেহ ইা না! বুঝেন যে জগতের 
উৎপত্তি-ক্রমসন্বন্ধে কিংবা জীবন্পরমেশ্থর-ন্থ্ূপ সম্বন্ধে 
ভাগবতাধি ভক্কি-সম্প্রঠায়ের মহও গীতা মান্য । 
এক্ষণে সাংখ্যশান্ত্রোজ প্রকৃতি ও পুরুষ এই ছুয়েরই 
বাহিরে বাক্তাব্যক্ত ও ক্ষরাক্ষর জগতের মূলের অন্য কোন 
তত্ব আছে কি নাই তাহার বিচার করিব। ইহারই 
নাম অধ্যাম্ম কিংবা বেদাস্। ইতি ৮ম প্রকরণ সমাণ্ড । 


শা 


রাণাডের-স্থৃতি কথা। 
ষোড়শ পরিচ্ছেদ । 


কলিকাতাযাত্রা। . 

(শ্রীজ্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনুদিত ) 
মাত্রাঙ্গ-অঞ্চপে একমাস থাকিয়। দশহরার সময় 
আমরা মাত্রা হইতে ফিরিয়া! আমিপাম এবং ৮1১* দিন 
পুণার থাকি তাহার পর কলিকাতাযাব্রা করিলাম । 
রাস্তার ভূদাওয়ল, জবলপুর প্রস্তুতি স্থানে আড্ডা করা 
গেল । জবলপুরে এক দ্বিন বেশী থাকিয়া সর্দদায় 
প্রপিদ্ধ ধবল গাহছাড় দেখিতে গেলাম। টাগগ! হইতে 
নামিয়া, নৌকা! করিয়! ধবল-পাহাড় ও তাহার চতুদ্দিকন্ 
অতীব রমণীয় দৃশ্য দেখিলাম । এদৃশয দেখিয়া ঈশ্ব- 
রের অনন্ত অপার স্থষ্টিস্বন্ধে অন্বঃকন্বণ বিশ্বে চকিত 
ও স্তম্ভিত হইয়া গরেঘা। সেখান হইতে যাত্রা করিয়া 
আমরা প্রপ্জাগে আসিলাম় ও দারাগঞ্জে নামিলাম | ভাহার 
পর দিন, দশাঙ্খমেধে গিয। কলুসি ভরিয়। গঞ্গাজল লই- 









লাম? তান্থার পর সেখান হইতে আমরা! মবাই একট! 


১৯ কর, ৪ ভাগ 


নৌকা উঠিলাম এবং জিবেশীঙ্গমের মাঝখানে বড় 
বড় কাঠের চৌকোন! তখ্ত! ফেলিয় রাখা, হইছে, 
তাহার উপর নামিলাম। মন্তক্মুঙন করিবেন না, এই. 
রূপ “উনিশ স্থির করিপেন। কাছাকাছি আর, একট! 
চৌক। তথ্তার উপর এফ রমণীর মন্তর যুগডন অনুষ্ঠান. 
হইতেছিল, তাহ) দেখিয়! আমর! ফিরিলাম এবং. তার 
পর দিন কাশীতে আগিলাম | তাহার পর, কলিকাতায় 
যাইবার ত্বরা, থাঞ্ায়, কাশীতে আমাদের: দুই দিনও 
থাক! হইল না! ।. কাশীতে পৌছিয়া তাহার পর দিন. 
সকালে উঠিয়া ভাগিরখীতে আ্মান করিলাম এবং বিশ্বগ্র,, 
মঙ্গলাগৌরী, অব্পূর্ণ কাণট্ৈরবপ্রদ্থৃতি দর্শন_করি॥1 
আমর! ফিরিয়া আসিলাম।  দ্বুপর বেলায় নান! রকমের 
বামন ও কাপড় খরিদ করিয়। সন্ধ্যাকাণে এক ভাড়াটে 
নৌকা! করিয়া, বরুণা পর্যন্ত আশপাশের, সমন্ত, ঘাট: 
দেবালয় দেখিয়া, রাত্রি ৯২* টার সময় বাড়ী আমি” 
লাম। রাত্রে জ্যোত্া ও চারিদদিকের দৃশ্য অতীব রমণী 
হওয়ায়। এবং বিশেষত কাশীক্ষেত্রসপ্বন্ধে পবিত্র ধারগ| : 
ও পৃণ্যবুদ্ধি অন্তরে, অন্থভূত হওয়া যেই সমগ্নটা ও 
সেই দৃশ্য চিরপ্মরণীর- হুইগা রিহিণ। তার পর দিন. 


আমর! কলিকাতায় গেলাম * সেখানে ধর্্মতলায় একটা 


বাঙ্গলা ভাড়া করিয়| রহিলাম এই রাঙ্লাট। খুব. বড়, 
ছিল মতা) কিন্তু অত্যান্ত পুরাতন । বাঙ্গলার হাতার 
মধ্যে কুয়া, বাগান, গাছপাণ। প্রভৃতি কিছুই ন! থাকায়, 
একেবারে উজাড় ও পোড়ে! দেখাইতেছিল । এই জন্য 
এই বাঞ্গলায় মনের সুখ ও আনন্দ হওয়! দুরে থাক্‌ বরং, 
মন উদ্দিগ্ন হইয়। উঠিল) এবং মেই দদিনট! -বড়ই খারাপ 
গিয়াছিল। সদ্ধ্যাকালে উনি বাড়ী আসিয়! আমাকে 
জিজ্ঞাস! করিলেন, “তুমি আগ কি করিলে”? আমি, 
একটু বিরক্কির ভাবে বধিলাম--“কিছুই করি. নিঃ 


"| কিআর করব? প্রথমত নূতন জায়গা, কারও সঙ্গে 


চেনাপরিচয় নেই । যে বাঞ্চলা নেওয়া হয়েছে তাও. 
ধদি ছুন্দর হত-তাও না? গাছ, ফুল, লতা, এই সব: 
দেখেও তবু মান্থষের মন খুমী হয়) কিন্তু এখানে তা : 
কিছুই নেই। বরং যে দিকে তাকানো যায় সেই দিকেই 
সব ভোৌত| করচে ও উজাড়। বাড়ীতেও কিছু করতে 
আন যায় না। ভাল, বাঙলার ভাড়াট। কি কম তাও 
না ভাড় খুব বেশী ।. এ রকম বাঙ্গল! নিয়ে কি হবে? 
বরং এর চেয়ে একট! সুন্দর বাগলা নেওয়া যাক্‌। 
খর্চা যতদূর হধার তাত হয়েছে__কিন্ত আমরা! ধেন 
এখানে মাগ্ন। আছি এই রকম মনে হচ্ছে” ইতি 
গুনাইবার মতো অনেক কথা বলিলাম । বাড়ীটা 
পুরাতন। :মাটীর নীচের তলায় দিনের বেগাতে৪ 
শেমাল ডাকে । . যায়! বাহিরে যায় তাদের কোন কষ্ট 








কাটে না মন উদাদ হইয়। যায়। এই পমস্ত কথা, 
শুনিয়া “উনি? শাস্তভাবে উত্তর.করিলেন_-“বাগ'বাগ্িচ। 
ও গাছপালাই কি-শুধু মাগুষের মনোরঞ্জন করে? বই 
পড়ে” যে ঝ্ক্ষি সয় কাটাতে পারে তার এরকম খু'ৎখু-ৎ 
করা উচিত নয়। পুস্তকপাঠে মনে ষেমন আনন্দ ও সম্তোষ 
হয় এমন-আর কিছুতে হয় না.। এক রকমের বই 
পড়ে বিরক্ষি বোঁধ হলে; আন্য কোন বই পড়তে পার, 
কবিতা গড়তে পার, কিংবা পুথী পড়তে পার । বেশী 
অধায়নে: মন ক্লান্ত হলে, ঈশ্বরনিপ্মিত উদ্যান কাঁনন 
দেখ্বার জন্য যেতে পাঁর ১. এই সব উপায় কি তোমার 
নাই? গাড়ী ঘুতে কোথাও বেড়িয়ে আস্তে পার): এই- 
সবে মনের বিশ্রাম হয় । মান্জষের হাতে গড়া বাগান গ্রভৃ- 
তিতে যদি মনের 'আনন্ব-& আমোদ হয় তাহলে স্থ্টি 
নৌন্ধর্ষোর আলোচনা! করলে সামঞ্জদ্য,গভীরত! ও দয়াব্যঞ- 
কতার হিসাবে সেই সব স্থষ্টিসৌন্দর্য। প্রাণীমাত্রেরই কতটা! 
স্থখের সাধন: ও উপভোগের গিনিস হয়ে রয়েছে । একথা 
মনে করলে মন স্তস্থিত ও অন্তঃক্রণ আনন্দে উৎফুল্ল 
হয়ে ওঠে। কিন্তু এখন তোদার মন পিতৃশোকে উদাস 
হয়ে আছে; তাই কিছুতেই তোমার আমোদ হয় না। 
এখন তোমার মনকে-কিছু কাঁজ দেওয়া দরকার। কাল 
তুমি এই উজাড় জায়গার শোভা মনে আনবার চেষ্টা 
কর 1” এই কথ। শুনি! আমার হাসি পাইল । আমি 
বলিলাম) “গুধু মনে আনলেই জায়গার শোভ| ি-করে 
দেখা হবে ?+ এই. কথায়. উনি, বলিলেন “জমি কি 
বলচি আগে তা” শুনে নেও-১-কাল সকালে চার জন 
মজুর লাগিয়ে তোমার. যে রূকম বাগান করতে হবে, 
সেই রকম জায়গা দাগ কেটে চিহ্নিত করে দিয়ে, তাদের 
দিয়ে মাটি খু'ড়িয়ে নেবে ও বুনানির উপযুক্ত করে নিয়ে 
তাতে মেথী ও খনিয়ার বীর ফেল। তা ছাড়া, এই 
খ্তুর উপযোগী ফুলগাছের কিছু বীজ আনিয়ে নিয়ে 
পুতে দেও। তাহা, হইলে আমোদ ও কাঞ্জ ছু-ই হবে। 
এই বাগানে তুমি নিযে জল দেখে, তাহলে। তোমার 
ব্যায়াম হজে হবে । আমি বাড়ী এলে, তোমার সন্ধা” 
কালের পড়াগুন! এই বাগানেই আমরা করব |” এইবপ 
বলয়! তারপর দিন, শখ্যা হইতে উঠিবামাত্র উনি 
আমাকে ক্মরগ করাইয়া দিলোন। আমিও তাঁর কথা- 
অনুসারে মজুর ডাকাইয়। সন্ধ্যাকাল পর্ধ্যস্ত কাজ করাইয়া 
লইলাম ॥ সন্ধ্যাকালে উনি বাঁড়ী আদিলে, আমর! গাড়ী 
করিয়া বেড়াইতে গেলাম এবং আলিবার সময় ফুলগাছের 
কিছু বীজ লইয়া গাসিলাম ॥. তারপর, ছুদিন পরে | 


'সংগ্াদপত্র বিলি করিবার একজন লোক আগিয়| উপস্থিত 
হইল এবং এই সংবাদপত্রের গ্রাহক হব কিনা, জিজ্ঞাস! 


নেই। : কিন্ত বাড়ীতে, যার! থাকে, তাদের দময় যেন] 


৩০৯ 





করিতে লাগিল। আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, “ন! বাব! 
ওগরত্র আমার দরকার নেই! আমি বাঞ্গাল! জানি ন|। 
তবে অনর্থক এই পত্র কেন নেব?” এ লোকট! আমার 
কথার প্রতি লক্ষা ন৷ করিয়া ও'র দিকে তাকাইয় 
আবার জিদ্ঞাস। করিল । তখন উনি বলিধেন, “আজ- 
কের কাগজটা রেখে যাঁও। কাল থেকে আর এনে ন। 
আমচে দোমবারে কাগজ নিয়ে এমো। তারপর কাগজ 
নিতে আরম্ত করব।” এই কথ শুনিয়া! আমার একটু 
আশ্চর্য মনে হইল, কিন্তু আমি চুপ করিয়া রহ্িলাম। 
সেই লোকট! চলিয়! গেলে, ঃউমি আমার দিকে চাছিয়! 
বলিলেন,_“যাদের নগরে ই চার মাস থাকতে হুবে, 
তাদের ভাষা! আমরা বুঝি না|, এই কথ! বলতে আমার 
লঞ্জ! কচ্ছিল ” আমি বলিলাম, “যে ভাষা আমাদের 
নয়, ত। বুঝি-ন! বলতে লজ্জা কিসের 1? এর গর, 
শিখতে ইচ্ছে করলেও, শেখ! হবে কি করে'? শেখা- 
বেই বা কে”? “ওর শুধু বাঙ্গালার অক্ষর পরিচয় 
ছিল মাত) কিন্তু ভাল পড়িতে পারিতেন না এই 
কথ! আমি জানিতাম বলিয়! আমি বলিলাম)--“ভালই ত, 
ভুমি কাল থেকেই আমাকে শেখাও-ন1। আমি গ্রস্তত 
আছি” এই কথ! শুনির1, সত্য হইলেও নিত্যাঃ্সারে 
কোন কিছু ঠাট্র। করিতেন কিংবা উত্তর দিতেন; কিন্ধু 
আজ সেই জায়গায় কোন কথ| না! বলিগা। যেন (কি- 
একট৷ ভাবিতেছেন, এইরূপ তাহার মুখের ভাবে মন্গে 
হইঞ়া। আমি মনৈ মনে লজ্জিত হইলাম) আমার 
রকম বলার দরুণ উনি রাগ করেন নাই ত1--এইকপ 
আমার মনে হইল। কিন্তু এই সম্বন্ধে কোন কথাই 
হইল না) সেইদিন এ ভাবেই কাটিয়া গেল। তারপর 
দিন চা-পান করিবার পর, নিত্য নিয়মান্থদারে বেড়াইতে 
গেলেন । কিন্তু বাড়ী আদিতে নিত্যাপেক্ষ! বিলম্ব হওয়ায় 
আমি তাহার পথ চাহিয়া বসিয়াছিলাম,_-এমন সময় 
উনি আমিলেন। সঙ্গে এক দিপাই ঃছিল। তাহার 
হাতে ছোট বড় এইকপ ১০1১৫ খান| বই ছিল। নেই 
পুক্ঠকগুঝি মে টেবিলের উপয় 'রাখিল) আমি ওঁর? 
কাছেই দাড়াইয়। ছিলাম । তাহার মধ্য হইতে ছুই একটা 
পুষ্তক খুলি! দেখিলাম । সেগুলি বাঙ্গালা ও ইংরাজী 
পুস্তক । “এই সব পুস্তক কেন আন! হণ?” এই 
কথ! আমার মুখ হইতে বাহির হুইবামাত্র আগেকার 
দিনের কথ। শ্মরণ হওয়ার, আমি চুপ হইয়া গেলাম। 
গর দামে্ভেজ| কাপড় ছাড়াইয়। অন্য এক সদরা 


আমাদের এই নৃতন বাগানে কেদার! আনিকা নন্ধ্যা”.| (পাঞ্চাবী-কামিজ) পরিতে দিলাম, এবং ও'র পান 
কালের পাঠ পড়িতে বণিপান্ধ। এমন সময়) বাঙ্দাল-। করিবার ছুধ আনিতে যাইব সেই সমস্থ উনি বলিণেন 
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উনি শিষ্সা খরিদ করিলেন) তাহার উদ্দেন্ত : আ 
আদি বুঝিতে পাঁরি নাই । ভর বাজারে যাওয়) জিনিস 
খারঈ করা কখনশু আমি দেখি নাই । জীবনের মধ্য সর 
এই প্রথম বাজার ফর হুইণ 1 আদৌ পরধা হীতে লইভেন 
নাঁ, নিজে কাছেও াঁখিতেন না, ইহাই তাহার মুখ্য 
নিম ছিলি। ১১টা পথ্যন্ত এই বইগুলির পাতা উন্টাইতৈ- 
লাগিলেন) কোন ফোন পুস্তক পাঠ করিতে: চেষ্টা 
করিলেন । কিন্তু ধহ পুর্বৈ শিক্ষা করায় ভুলিয়া গিয়া, 
ছিলেন; সৈইন্জন্য জঙ্ধর চিনিস্ঠে পারিতেছেন না) মনৈ : 
হইল ।. ১১টারি সখ, জবানী ইটা গিষ্নাছে বলায়উনি উপর বাঙ্জীধা মৃলীক্ষ্: লিখিয়! আমাকে : দিজেন্‌ এবং; 
ঙ্গান করিতে উঠিরণ গেলেম? যাইতে যাইভৈ-দিপাইকে | ছুই এককীর; পাঠ করিতে “বলির তাহার পর) এক্সানি 
বলিলেন,--."আমি “আহার করিয়! ফিরিয়া যতক্ষণ না. বাড়ী আসবার, পৃ শ্রই অক্ষর গুল অভ্যাস কারে রেখো” 
আসি তুই বাজারে গিঃ| একফট। ঠোঁট ও পেন্সিল নিয়ে | এই কথা আমাকে বখিলেন। ৬ বাড়ী ফ্িরিবার 
দেরী করিস্ট ।”. আহান্মাত্তে আবার টৈঠক-. পৃ্েই আমি সম্ত অক্ষর স্অভ্যাস- করি. পুনর্ধাক্স 
খানা আসিবে গর, আনীত প্লেট হাতে লইগেন এবং লিখিষ্লা বাঁখলাগ, শ্রবং ভার পর আমার নিজের কাজে 
পেই সকণ পুর্তকের মধা ইইতৈ শ্রফ ঝাঁজি পুত লইয়া] চলিয়া গেলাঁম। উনি বাড়ী আসির! নিভ্যানুসারে- মস্ত. 
গ্লেটেরান্উপর মুল-গক্ষন গুঁপা লিখিতে আস্ত করিগেন। : কাঁজ সীরিয়া এক্ষীতরী হইতে বসিলেন:/ যেই 'লময় উ্ধি 
এপর্বাসত, নিতন্গারে মাখে মাঝে কিছু নাংকিছু আঞোদ : এক খাঙ্গালী বই হাত ধরিয়! উচ্চস্বরে পড়িতে ক্রু 
কির) ঠাঁটা করিষা কথ! 'বলিন্টেন, কিন্তু 'আজ-পে সব-] করিংলস শধং যে লব আট্কাঁইতেছিল তাহার অক্ষর গু 
কিছুই নহে । এই নৃষ্ঁন পাঠের উপর তাঁর সমস্ত লক্ষা | উচ্চারণ উ'নাপির্তর নিকট জিজ্ঞাস! করিতে লাগিলেন: 
নিষন্ধ ছিল৷ ঈষ্ধটাফালৈ "গাড়ী ধরিমী কড়াইতে, | আজি নি্ষটের এক: কাখ্রাক্স পড়িতৈছ্থিলাম 1 দসেখালে. 
বাইবার পুরে, খৈ পুস্তক পড়িতে আটকারা। ছিল, ; কৈকধানীয আর ভ্রকজ্ কৈ কা ফাহিতেছে ইক. 
তাহা খুধউচ্চৈঃধরে শীঘ্র শীত পড়িতে লাগিলেন এবং] আমি উদিতে পাস্িলাম”1- কেহ হয়ণত সাক্ষাৎ করিত 
লেট পুশ্তকথানী নীট দবার্থিয়া। পোষাক পরিলেন”।  আপিশ্বাছে এইকপ, মংনকরিগা, হলাক টিনা! জালিযকে 
আমরা গাড়ী -করিয়। দুজনে বেঁড়াইতে -গেলানণ --এটা। | দেখিবার অলা-উঠিলাম, (দেখি বামন ন্যকে হজাসে/লাই। 
ওটা অনেক কথ। বলিলাঁদ, কিন্ত কালের পুন ক রে: দাঙগাপা-বই হাতে কষরিয়া/”উনি/*-উিরেতরাঠাক জিততে” 
গি্াসা করিতে আমার সাহদ' ইল না, উনি কথাঃ | ছেল) ভ্রধং নিকট: লাপিত শবে উচ্চারণ 1 রথ, 
প্রসঙ্গে সহজ ভাঁধে 'বলিপৈন; "আজ বাঙ্গালা, পড়তে সমস্ত] বলিয্াগদি:তছেল ইহা দেখিয়া মি হাস্য সম্ঘরগ করিতে 
সময় কেটেগ্েছে - আমার রোজকার 'কাঞ্জ কিছুই হয়, পার্দিতৈছিপাম সাল: লাগধাউলিয়া গেলে পর ৎক্ষশাও_ 
সা এই কথা শুনি আমি কৌন উত্তর করিলাম 1 আছি ওরে আিঙ্গ বলিলাধ-_*মা্টাযাট ত দিবি 
॥ কিন্তু কী আমার 'বলাতেই উনি থে এত কষ্ট মিলেছে? জী: বেসন ১৯ আল - নন 
ঞ করিগ়াছেন.-..ইহা আনি :নি্গেরই খারাপ: এখামক্কার গুরুদের একটা ফ চউ.. 
লাগিল। বাঙ্জাণা শেখা্টা, ফোন: প্রকারে শ্রড়ীইবান় | করতৈ” বলৈ; (তাহলে রই শুরুর নাছ আমি প্রধষে 
অন্যই; আমি বলিগাছিলাফ? “তুমি সব্িগ্সাদাঁকৈ শৈখাঁ।[ বিগালানিগাঃরা 


' বাঙ্গালাট!- আবার ঝালাইয়া লইথার অন্য -সমগদপ 
ক্ষেপণ করিলেন) ইহার দরুন আমার, লঙ্গৃতাপ হুইল ১. 
আহি ধেন চোরের আতন হইয়া গোলায়) -রাঁজে এর 
সঙ্গে কথা হিতে -কহিতে: জম্পষ্টপনে এগ কিছু মি 
বলিলাম এবং -ভাঙাতে করিয়া; জ্সায়ার মনের ভার 
কউফটা কমিঝা গেল । তার গর দিন সকালে বেড়া- 
ইতি যাইবার আগে 'উন্দি প্লেট লইয়! রং. ক্লেটের 
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কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে, খা বর্ণোপবণ- 
সমূহও সেইরূপ বিভিন্ন কারণ ব্শতঃ নানা শাখা 
প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া! অনোন্য্বতনত্রা প্রাপ্তি 
পূর্বক মহাহিন্দুজাতির গম্ভীর মধ্য স্ব-স্ব মার্গে 
চলিতেছে । ১৯১১ খুষ্টান্দের ডিসেম্বর. মাসের 
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.. (আধুনিক), ক 
জাগা ৪০0 
লারা নামার 


তাবে আলোচ্য. কাছে এ৮দমলন 











বল! যাইতে পারে.॥ যদি কোন সম্প্রদায়. কোন 
বিবাহকে দিদধ বলয় স্বীকার করে: এরং এ ্যাদী-. 


- গরকান হিন্দুর বিবাহ নিজ বপ্প্রাদায়ের পদ্ধতি- 
অনুসারে না হইলেও এবং তাহা। সেই সারায় 
'কর্তৃক _ ক্বীকুত - না: হইলেও এ বিরাহ-..ষে- 
৪ রে ছুইবে_ এমন. কোন থা 


পন ৮ ৮ পণ কারবািতনরে রি ধদেসাডি এ 
| শি হইলেও দি এইরূপ বিবাহ তাহার জাতি 


হইলেও ভা, নিদধ বলয় গণয রত ছকে. 
এইয়প বিরাছ কোন সাম্্রাদায়স্মত কি. নয়, ভাঙা মত বা ভাব, যাছা ০০0/949স হিন্দুদিগের চক্ষে 


গাই রা, আর. বর্তমান. প্রথার কথাই 'বল/-কে] আংপিক ভাব বা দত গ্রহণ করিয়াছে” 
জাতি বা। ৩৪/৩ এর মধ্যে বিবাহ; সেই জাতির [| ত্াঙ্মাসমাজ ও. আর্ধ্যসমা্জ এই নব সম্প্রদায়” 
(লোকই, অর্থাৎ, সেই: ০89/5এর: পঞ্চায়েত | সমুহের সধো অগ্রাগ্য। সার শঙ্কর নায়ার 
তাহা! নিদ্ধ. কিন মীমাংসা, করিয়া থাকে; বাছি- । তাহার রায়ের উপসংহারে বলেন_- 
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সিদ্ধান্ত কুরে, না .রাহিরের লোকের; ধারণার | 11১০ 7৭1০9 ০1 0:০9০০ 91019৫0% সপ 
বিরোধীভাবে ঈদৃশ সম্পাদিত হইলে ৪001 89005.51)90 00 19203-070079156৩11% ডা 
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তই, দায় বানের 9:815105854410 মল ৪200 
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এচাক জা মল | চি তাপ বা সাহু « ১০১৬ সপ 
॥চুটাগ্টী ্া্ীস্কাজাজ মানি জান ছা: ৪:3 পাজি ২জ্যোদীতীরদ ৮২. পদ. । 
যদ 11831 1শ.. 19 তাত | জপলাার ৮. কলা । 
পাপ, ১1 ১0৮77 ] প্র্টবেছারী চট্টোপাধ্যায় 27 জমি জি 
ৃঁ 2 চুলা গত ঢ. জারী ০8. 
পিন ভ্ীএন, কে, মুখার্জি ০ , 
| আসো মা) চিট” ৪৮: 
০১14৮) 
তি তা চা সচল দার চিদি। 
একা জ ৬৬০০ এ 














| ভীপশীভ্রণ ঘোষ: 77 ২7 নগ্ন 
বাছেন'| ছি, পারওয়ারএএদ্ধোয়ার 7 নপজীী 

ক্কন সা ০1০ 18 ৮ 2০ নিস ঠা উগ 
সোমার: গোিনলল ছাপ বশ ইন শাক 





পাব) হ্যাদিকলথ খ্ালীয়ানযলা ন্ষিততলাজীনাতিহ গঞ্ঈলঞ্ঞঙগল। বাণ লিখ আ)লললণা জি পানমিংবখব দীপ 
:... শন্যাঘি নঞ্ঈলিখন গঞ্জ ঘঞ্ছিণ বঙ্গ খু ঘুক্ষনগমিননিলি। তবাঞা জী ছাঘাজলঙা 


ক 


বিধি সলপ্রথলি । লঞ্চিল্‌ দীরিঞ গিষ নানা খল লঙুঘাজলজীজ ৯৪ 


আহ্বান জেগে উঠেছিল। উপাসনার দরকার.কি 
অ-দরকার, এও যে ব্রাঙ্ষমণ্লীকে বোঝাতে হয়, এই 
আশ্চর্য্য । উপাসনা কি 1'না, কাছে বস1। মায়ের 
কাছে বসব, মাকে স্থথদু্নখের কথ! জানাব, এর 
৷ আবার দরকার অ-দরকার কি ? সকল ধশ্মোই উপা- 
সনা দেখা যায়। প্রাঙ্গধর্মী সেই কথাটা! খুব স্পট 
করে? বলে? স্পটভাষায় মানুষকে উপাসনার জন্য 
আহ্বান করেন। আজকের এই পবিত্র সন্ধ্যাকালে 
মায়ের কাছে বসবার সেই মধুময় আহ্বান আমাদের 
কানে পৌচেছে। সংসারের মকল কথা ফেলে 
রেখে, একবার এসো, মায়ের কাছে বসে' মায়ের 
কথা শুনে হাদয়কে পবিত্র করি, জীবনকে ধন্য 
করি। ৃ 













। 

ভগবানের রাজ্যে এটী একটা সত্য যে জীবন 
বখন শুক্ষ হয়ে যায়, জীবন যখন একরিন্দু করুণা- 
বারির জন্য ই। হা করে ছটফট করে বেড়ায়, যখন 
পরাগ শু্ধতার তাপে দগ্ধ হবার উপক্রম হয়, তখনই 
করুণাধারা! স্থুশীতল ধারায় নেমে এসে জীবনকে 
শান্ত করে, সুস্থ করে। প্রকৃতিতে এই সত্যের 
কেমন দ্বলস্ত পরিচয় পাই। জীবজন্ক বৃক্ষলতা |. 
যখন গ্রীক্মের তাপে দগ্ধ হবার পথে চলে, সহসা 
আকাশের কোন্‌ এক কোণে মেঘ উঠে বাতাস 
হয়ে জলের -ধারা' পড়ে প্রাণীগ্পকে সজীব করে? 
তোলে : এই ভাবটা বড়ই শ্বাভাবিক। শিশুর 
কণ্ঠ যখন শু হয়ে যায়, শিশুর প্রাগ যখন পিপা- 
সায় কাতর হয়ে ওঠে, কিন্তু সে সেটা ব্যন্ত করতে 
পারে না, তখনও মাতার প্রাণ কেঁদে ওঠে, মাতার 
স্তন/ অবিরলধারে শিশুর উদ্দেশ্ঠে ঝরতে থাকে |; 
এ সমস্তই সত্য কথা। কিন্তু আমর! জ্ঞানের অধি-. 
কারী হয়েছি, তাই আমাদের জীবন শুক হোতে 
থাকলেই আমাদের জানা চাই বোঝ] চাই যে জীবন 
শুদ্ধ হচ্ছে। সেইটা জানলে, ভগবানকে করুণা- | কি। ঈশ্বরকে জান! বলতে গেলেই স্বীকার 
ধারার জন্য প্রাণ তরে! ডাকলে তবে আমাদের; করতে হয় যে ঈশ্বর আাছেন, আত্মা আছে 

পা? আমাদের জীবন বোধ হয় তেন এইত্যাদি।. 
হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু শুষ্ক ভিটা ১, তোমাদের হয়তো! মনে. হবে যে ঈশ্বরকে 
চলবে ন।. তাই বুঝি এবার মাঘোৎসবে সকল | জানার আবার ফল কি? তাকে জানলুম তো 
উৎসবক্ষেত্র থেকে উপাসনার জন্য এক গভীর  জানলুম, আর না জানলুম তো না-ই জানলুম; কিছ 


ঈশ্বরকে জানার ফল। 
ঈশ্বরকে জান! আর না জানা নিয়ে যে দুটো! 


দল আছে, সে. কথা তোমাদের বলে' এসেছি । 
এবারে তোমাদের বলব যে ঈশ্বরকে জানার ফল 


নন পার 
১০৪1৮) ব177187% 
রা / / উদেছোররা? হি ড়ালে 
9 দে ফলেহা 18৮ 


খে 
৬৪/এগা নি 





8:10) 
উর গড় উঠ, ১44৬ 
১৭০১৫১%7 ভাল, ভাল গ্রাম 
পল, কৃত সহর. বন্দর, কত জ্ঞান ধর সমন্তই 
একেবারে হীহা.করে খেয়ে.দিলে। আবার দেখ, 
আামেরিকা! ধর্থর ঠিক পট বলো" দিয়ে যেমনি 
এগয়ে এল, আমনি,স্ম্ত গত, এমন কি জর্মনির 
কোকেরাও, সেই -পৃটা, ভাল, বুঝে তার দিকে 
ঝুকে পড়র। : কলে, সন্ত ঙগতে শাস্তি স্থাপনের 
স্তারনা হোল। এহ বড় যু্ধটা বলতে গেলে 
কেবল মতামতের উপর ছড়িয়ে খোল। এই মনে 
. কর যে, একজনের মত, দেবতার কাছে ছাগল বলি 
না দিয়ে কুমড়া শরস্ভতি বলি দেওয়া উচিত। তার 
এ সে ছাগল বলি 

দেখলেই ৮. 
বলি ধেওয়াই? চি ভা কঠিন 
কিরকম শিষ্ট'র হয়ে ওঠে--ছাগলের- ছটফটানি 
দেখে সে মজা ভেবে হাসতে থাকে । এই রকম 


নি্ঠর ভাষ মনে খ্বুষতে পুঁতে, ক্রমে সে মানুষের 
উপরে নিষ্ঠুর বাহার করলেও তারচ্যনে-ঘে কিছু- 





নার কষ্ট জাসবে না, সেটা কিছু অসস্তব কথা নয়।। 
ডাক্তারের ডাক্তারী বিদ্যা শেখবার সময় 'অনেক ৷ 







ধলা 
রঃ 













ই 
যে, | ভীল'ফল: দো, জাঞলে তাকে জান দরকার 
এই মতটা ঠা, ভিঙর ধরো, জীবনকে 


পিতা মনে 
কার, একগ্ন-.লোরু' ঈম্মর, আছেন রালে িষ্মাস 
করেন, অর্থাত তিনি মানে ঠিক. জানেন বে এই রিশ্গ- 
জগতের একজন অ্টা আছেন, আর তিনি জগতের 
জন্টা বলেই ্যামাদের প্রথম আরদি : শের গা্যযান্ত 
সমন্তই জানছেন, কমার আমাদের দ্ররকার ধুকে 
সমস্তই দিচ্ছেৰ ১ কেবল তাই নয়, .াগাদের 
সমস্তের, ভিতর দিয়ে ঝাতে “ভাল হয়) তারাই বাবানছা 
করছেন। এক কথায়, (সই 'লোরটী ঈষ্সরক্ে 
জ্ঞানস্বরূপ আর মঙ্গলম্বরূপ জেনে তার উপর-গগূর্ল 
নির্ভর করে' থারেন।. আচ্ছা বলা দিক্চিন) এই, 
লোকোর মনে কি ক্লকম একটা খাড়: গভীর শাস্তির 
ভার থাকবার কথা,! -যংসারের র্যাজেন্রদিগলামরা 
পরস্পরের উপর বিশ্নাস ও. নির্ভর করতে, গার, 
ছাগল : তাহঃল/কি রকম -এরুটা। নির্ভরভাব মনে: আসে বল 


উর এ দিক্ধিন? বাপমা পরস্পরের উপর) বাপ-ছেলে 


পরস্পরের উপর, ভাইবোন পরস্পক্পের উপর বিশ্বাস 
নির্ভর বোকা করতে দাকলে সকল, কাজের 


১০৯ 











করতে পারেন, ভার 1 সুপ নি; বে ভাপরেই 
নিরভরের জায়গা খুবই দিয়ে ফাচ্ছেন। এই রকমে তিনি যা কিছু দেখেন, 
১২7১ টাল ১১4) কলের ভিতয়েই ঈপ্বরের হাত, ভার মঙ্গল ইচ্ছা 
এ স্বর দেখে ভার বিষয়ে সমস্ত সংশয় মন থেকে দুর কৰে" 
'অন্ত্রণায় ছটফট | দেন।. 
মা (তোমার “কি কন্ট।; : ঈশ্বরে বীর শ্রদ্ধাভক্তি : আছে, তিনি শুধু 
কূলই নিবেদন, বাইরে বাইরে ঈশ্বরকে দেখে টুপ করে" "থ।কেন 
দাও, কেমন! শান্তি পা বঙ্গ লা। তিনি আত্মার ভিতরে স্থখ-দুখের মধো: 
দিকিন? ভারা: ইহজোক' থেকে চলে" বান আশানিরাশার আধো ঈশ্বরকে আরও স্পট দেখতে 
কিনা” ইহলোকেই-দেঁচেএগাকুনচ-তুকগি জান “যে, পান। এই পৃথিবীতে শামরা রোগে শোকে, 
তার! কোরঅকন্থাতেই ঈম্ঘয়ের ভালবাস! হারাবেন | পাপেতাপে কত-না কষ্ট গাই । এই সমস্ত কষ্টের 
নাঁণএতে তৌমার কতটা উদ, শ্রান্তি আর ভয় | মধ্যেও তিনি ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা পিতৃভাধ বুঝতে 
ডাকা! দুর হোল বঙ্গ দির? 7: ১২1 পেরে কটকে কৰ্ট বলোই অরে কধেন না। 
হর আমাদের প্রাতাক পদে ভাল করছেন, : তিনি দেখতে পান যে, সখ দুঃখ, বিপদ সপ্পদ, 
এইটা যিনি প্রাণের সঙ্গে বিশ্বাস, করবেন, তিনি! এ সমস্ত কিছুই আমাদের মেরে ফেলবার জন্য 
বাগায়' কথায় অঙঙ্গলের ভয়ে চমকে", উঠবেন নাঠ: 'কোন হঙ্ধপক্তি পাঠায় নি। যখন তার কাছে 
তিনি জগতের প্রাত্যেক শ্বটনাক্ষ প্রত্যেক জায়গায়] সম্পদ আলে, তন তিনি সেই লম্পদ ভোগ 
ঈচ্গরের মঙ্গলভাবের পরিচয় -পান। এই অন্ত বন্ড: করেই ক্ষান্ত হন না, তিনি সেটা ভগবানের দান 
আকাশের “জলীমন্তাবের: মধ্যে, শ্রাকৃতির ভিতর | বুঝাতে পেরে তীকে ভক্ভিভরে প্রণাম করে? কৃত- 
প্রতি মুহুর্তে যে নতুন নতুন সৌন্দর্য্য ফুটে বেরোচ্ছে: ভ্ততা প্রকাশ করেন । আবার বিপদের গাঢ অন্ধ- 
সেই সৌন্দার্যার মধ্যে, পৃথিবীর অসংখ্য জীবঙজগ্তুর : কার যখন তাকে ঘিরে ফেলে, তখন তিনি তার 
মধ্য, তিনি জেই জগতের অষ্টা পাতানও বিধাতা; মধ্য এই জেনে দির্য় থাকেন যে, “ভগবান তাকে 
গারুমোগরের-জ্ঞাৰ। মঙ্গলভাব। ও অফুরন্ত এ্বর্যোর | এই বিপদের (ভিতুর দিযে তার নিজের কাছে 
পরিচয় পেয়ে খুকইও্ধী হন।- আকাশের, প্রতি; আরও বেশী করে' টেনে নেবার বাবস্থা করছেন। 








নিয় কাজ নারে দেখেন। আই বড়বড় পর্বত. ভূমিরুমতো'বড়ই গু কঠোর বলে' মনে হয়? 
যারা ডাল ঞ্ঞ্া শির সপন দেন সেই দুঃখ- 
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করে? রাখেন। এই রকম ভক্ত লোকেই প্রকৃতির 
গান শুনতে পেয়ে আশ্চর্য্য হয়ে যান, আর আনন্দে 
ডুবে যান। কীইনিকটিাসীগ করেই গান 
উঠেছিল 
আনন্দ খারা প্রবাহে কিবা আজি ক 
হৃদাকাশ মাঝে 
. শত চন্দ্রম। বিরাজে | 
দেখরে হৃদে অনুপম ভাব হথন্দর মধুময়-_ 
একদৃষ্টে আত্মার পানে 
মাতা! হয়ে? অবনত 
আছেন প্রেমভাবে তাকায়ে ; শূন্য পূর্ণ আজি। 
ঈশ্বরের ভক্তদের গান শুনলেই বোঝা! যায় 
যে, তারা৷ সকলের চেয়ে প্রিয়, এমন কি আপনাব 
চেয়েও প্রিয় ভগবানকে কত কাছে করে, দেখেন । 


তাদের কাছে দুদড বসে' থাক", দেখবে যে তাদের । 


আত্মার ভিতর থেকে কি এক আশ্চর্য্য জ্যোতি 


সন তে ক পা 
_ ভাল কাজ করতে. পেরেছেন, সেই : ভগবানেরই ! মারামারি 
কথা তার মুখে সমন্তক্ষণ গুনতে পাবে। তিনি 
নিজের মনটাকে এই বিশ্মপতির মস্ত ভাবে পূর্ণ 


নাক্ছাদিকাদাজ্দ 


টাকে 


নাক 
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করার পথ থেকে সরে গিয়েছিল ॥. 
ূর্যাচ্্র গ্রহনক্ষত্রে ভরা, অসঙ্য জাতিরা যখন 
এই আকাশের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে খোজ- 
বার বোঝবার : চেষ্টা! করলে-ষে, কে এই সমস্ত 
গ্রহনক্ষত্র সূর্যাচ্দ্র স্থষ্টি করলেন, কে-ই রা 
এ সমস্ত ধরে? রেখেছেন, কারই বা! নিয়মে এগুলো 
নেই খোঁজার. ভিতরে, : সেই (বোঝরার চেষ্টার 


। ভিতরে কত বড় উন্নতির মূল লুকিয়েছিল, ভেবে 


বেরিয়ে তোমার ভিতর প্রবেশ করছে। ভক্ত; দেখলে অবাক হতে হয় ন! কি ?. শরীরটাকে ঠিক, 


লোকের কাছে চুপি চুপি চলতেও যেন সাহসে 
কুলোয় না__ভয় হয় পাছে এতটুকুও শব্দে ভার 
ধ্যানের ব্যাঘাত হয় । 

ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তিকে.চলিত কথায় ধর 


রাখবার জন্য যে সমস্ত চেষ্টা করতে, হয়, সেই 
সমস্ত চেষ্টার ভিতর দিয়ে মানুষের ভ্ঞানের খুব 


7 চর্চা হয়, মানুষের অনেক উন্নতি হয় বটে; কিন্তু 





আপনার ভিতরে ঈশ্বরকে দেখবার যে চেষ্টা 


নাম দেওয়া হয়। ধরণ শব্দের মানে হচ্ছে যা-| করা হয়, সেই চেষ্টার ভিতর, দিয়ে জ্ঞানের 

ধরে? রাখে । : শরদ্ধাভক্তি জগতকে ধরে' রাখে, আরও অনেক বেশী: চর্চা হয়, অনেক বেশী 
আ্ধাতক্তি জগতের লোককে উচ্ছ্ঞ্খলত! থেকে | উন্নতি হয়, . আনন্দ হয়. ইতিহাসে এর অনেক”: 
খুব রক্ষা করে, পরস্পরকে রিনাশ করা থেকে | দৃষ্টান্ত দেখ। -যায়। হাতে: হাতে দেখি যে, 


রক্ষা করে, তাই. ঈশ্বরের প্রতি: শ্রদ্ধাভক্তিকে : 


চলিত ভাষায় এককথায় ধর্ম বল! হয়| জগ-. 
তের ইতিহাস ভাল করে পড়লে দেখ! 
যায় যে, জগতের অনেক উন্নতির প্রথম আরম্ত 
হয়েছে ধণ্মের দ্বারা।- তোমর! তো৷ জান, এক 
সময়ে ইউরোপ অসভ্যত৷ আর অঙ্ঞানের অন্ধকারে! 
একেবারে ডুবেছিল। সেই সময়ে যিগুুষ্টের 
শিখ্যেরা সেই সমস্ত অসভ্য জাতির মধ্যে যে উচু- 
/ দরের ধপ্ের কথা প্রচার করলেন, তারই প্রভাবে 
তো আজ ইউরোপের লোকের! এই উন্নতি লাভ 


ভারতের একজন খুব বড় খধি ছিলেন শাণডিল্য। 
তিনিই পব প্রথম বুঝেছিলেন যে ঈশ্বর কেবল বাই- 
রের ঈশ্বর নন, তিনি আমাদের আত্মারও আত্মা ।- 
কথাট। বড় শক্ত, কিন্তু এ ভাবে ছাড়া এ কথ! 

বলবার কোন উপায় দেখিনে.। এর ভাবটা এই 
যে, আমাদের আত্মার ভিতরে ঈম্বরকে দেখতে 
চাইলে আত্মারও: মূল কারণ বলে কে 'জান! 
যায়। এই কথাটা আলোচনা করতে গিয়ে ভারত- 

বর্ষে সেই খধিদের সময়ে যে কি. রকম উন্নতি 
হয়েছিল ইতিহাস তার সাক্ষী । খমিরা আত্ধাতে 
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এ টি? টট চক ৬ পাকার 
উপ টা বর দত ত ী ট)। 0 1৮ 


লনা 





কপার: ০... নার 
কী নি 5৬ হইল. উস কাজ &. দত মুখ চকে? 
লা 19) (0 রবীজনাথ ঠাকুর ] 
রাগী 55 (ভোরের বেলায় কখন এলে ] রাগিণী ভৈরবী ০০১ 
(ক দশ টিন?) রাবার না 
রা -.. আমার ঘুমের ছয়ার ঠেলে এস ৭৭ 
২.২. কে সেই খবর দিল মেলে, | সস 
7: জেনে দেখি আমার আখি .. রর জবা 
৭ শা দেহ জেন রর বারেক দাড়াও 
লি ক2১ না প্রণমি গো মা আমার! 
এ লস কান তোমারি ভালে তপন সবলে, 
2707 রা) তোমারি হাসি ফুটে কমলে, 
নল (ছা লন | লগ উল 
ও শ্রগমি গো মা-_ 
বত রা মামার! 
ক ০ 
রর রগ সনদে ॥- যু মিশ্র আঁড়ানা_একভালা। - 
০ ০ স্চ িন্ডী -1081575 + ন]। এস হে এস সুন্দর ওহে নবতপন। 
[30 কা রী, এস তিমির-হরণ, অরূণ-বরণ) 
0047 : . পুণা কিরণ ঢালে! ঢালো__ 
রর ॥ আলোকে কর আলো ভুবন 
। আজি/সামে তব ছে শ্রিরতম. আমি খুলি নি সখা, 
শত নব গান উঠিছে ফুট ॥ আধারে রয়েছি দরড়ায়ে একা, 
তা (তোমারি মধুরেলকলি মধুর * ্। কখন উদ্দিবে তরুণ রেখ।__. 
২. তব পুণা গন্ধ পর ছে ঝরিয়া॥ (ই ভরিয়া নয়ন মন। 
সার আমি অধিক. কিছু চাহি না আর, 
ছে তুমি ঢেলে দাও নিখিল মাঝে, 





তোমার মকল জ্যোতিধার। 






শুধু দিয়ে যাও রেখে যাও হে সথা-_ 


আমার লাগি, কাতরে মাগি, 
একটি বিন্দু তার--ওহে বিশ্ব বিমোহন। 
( সেই) একটি বিন্দু একটি দীপ্ত কণিকা 
অতি উত্তম, অতি উদ্জবল,অতুল রত্ব মণিকা- | 


তোমারি তরে গো! তোমারি তরে- 
বচনে গীতিতে, আশীষে শ্রীতিতে 
ৃ পা সাস্কারতা বজ্র 
জবধপরুযারী দেবী]. এ 
বেছাগ-তেওর! 
ভুবন জোড়া আসন খানি। 
হুদ মাঝে জমার মাঝে বিছাও আনি । 
রাতের তার! দিনের রবি 
আধার আলোর সকল ছবি 
তোমার-_-আকাশভরা সকল বাণী। 
ভূবনবীণার সকল স্থুরে, 
আমার হৃদয়পরাণ দাওন| পুরে, 
ভুঃখ সুখের সকল হরষে 
ফুলের পরশে ঝড়ের পরশে, 
তোমার করুণ শুভ উদার পাঁণি 
আমার হাদয় মাঝে আমার হৃদয় মাঝে 
দ্রিক্না আনি & 
ইয়বীন্ত্রনাথ ঠাকুর ] ' 
দাড়িয়ে আছ তুমি আমার 
গ্াানের ওপারে 
আমার স্থরগুলি পায় চরণ, আমি 
পাইনে তোমারে ॥ 
বাতাস বহে মরি মরি 
আর বেঁধে রেখোনা তরী 
এস এস পার হয়ে মোরে 
দয় মাঝারে ॥ 
তোমার সাথে গানের খেল! 
দুরেক্জ খেল! যে 
বেদনাতে বাঁশী বাজায় 
নকল বেল। যে 







লে ৬১ ক 


চসঃ : শি আখারে। ০ 
৫ ই নি উকি 
বা ৬ বসব (7৯ 
চি ৮১8৫ চিত হত সবর, 
নির্ভরের মোপান্‌। 
(পরদীবেস্কুমায দক): 


বয়! হৃবীকেশ হিস্িতেন বথা নিযুকরোস্রি 


তথা করোমি।” : এ কথাটা ভাবিতে, বলিতে, 


গুনিতে কত মধুর! বুঝিবা এ বাক্যের শ্রুতি 
অক্ষরে কত ভক্তি, কত শাস্তি, কত প্রীতি উচ্- 
দিত হইয়া পড়িতেছে ! এ 

পহে হৃধীকেশ! তুমি আমার হৃদয়ে বিরাজ 
করিতেছ, তুমি যখন আমাকে যাহাতে নিযুক্ত কর, 
আমি তাহাই করিয়া থাকি।” জত্যই তো তাই! 
কিন্তু আমরা এ সত্যতা ' উপলব্ধি করিতে কখন্‌ 
সমর্থ হই? কখন্‌ আমরা প্রাণ খুলিয়া হুদয় ভরিয়া 


0১৮৬৮$৭৪৪০০০০৪/ 


নিযুক্তোহল্মি তথ! করোমি”? 
ভাগ্য স্থপ্রসম্ন। চারিদিক হইতে অজত্র স্থুখ- 


1 সম্পদ, আনন্দ-গৌরব আসিয়! আমাদিগকে সংগ্রাম- 


স্কুল সংসারে স্থৃপ্রতিষ্ঠিত করিতেছে, আমর! যখন 


- : স্পর্শে ভপ্মরাশিও স্ব্ণরাশিতে পরিণত হইতেছে; 
সেই সৌতাগ্য-সূর্্য-করোজ্জ্বল জীবনের গোৌরব- “ 


মধ্যান্ছে দাড়াইয়! উপরোক্ত মহাবাণী কি আমা 


_দিখের অন্তরে জাগরিত হুইয়া থাকে? আমর! 


যে তখন 'শয়নে-্বপনে-জাগরণে” শুধু এই একটা 
কথাই গুনিতে পাই-_“ঘহম'! সঙ্গে সঙ্গে আমা- 
দের বক্ষও অহঙ্কারে অনেকটা! স্মীত হইয়া! উঠে। 

কালবশে আবার যখন আমাদের ভাগাচক্র 
বিপরীত দিকে পরিবর্তিত হয়, পদে পদে পরাজয় 
ও ব্যর্থতা আমাদিগকে গ্রাস. করিতে আসে, 
আমর! রোগ-শোক-দুঃখ-দারিজ্রোর তীর আঘাতে. 
একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ি, তখনও যে আমা”. 


রর | ৩২১ 


আমার মনে হয় দুঃখের পর দুঃখের, আঘাতের 
ত্র । পর আঘাতের “বজবেদনায়' যখন আমাদের অন্তর 
গস আমাদের সকল আশাদাধ 
খামেনা।. : শর ৫8 লা সাক 
রিযাম, লৌাচ-িায, আমা"; চাহিবার ভরসামাত্র থাকে না, হাহাকার-_শুধু 
দিকে পবীকেশের” কথা গুনাইতে আসিলেও হাহাকার, অন্ধকার--শুধু জন্ধকার আমাদিগের 
আমর! সে কথা। শুনিতে পাই না--আমরা 'অহম্ ; সকল দন্ত-অভিমান, শকতিসাম্থয ও পুরুষকারকে 
এর মোহে এমনই বধির ও-জন্ধ হইয়া পড়িয়াছি! শ্রাস করিবার জন্য চারিদিক হুইতে মহাকালের 
যদি আমাদের জপমন্জ-কিছু থাকে তরে. সে_  তাগুবলীলার ন্যায় বিকট উৎনাছে ছুটিযা আসে, 
“আহম্‌॥) সমুক্রে যেমন একটার পর একটা তরঙ্গ ; মন্ত্ৌধধিবশীভূত ছুরম্তপল্নগের মত আমাদের 
উদ্খিত হইয়া তাহাকে সর্ব! -উদ্বেগচঞ্চল করিয়া । দুর্দান্ত “অহম্ঠ একান্ত বিমুখ, বিমূঢ় ও নিশ্রৃত 
হইয়া পড়ে, আমাদের সেই মণিত চূর্ণিত অন্তরের 
1 অন্তস্থল হইতে মর্ম্মভেদীম্বরে ম্বতঃই ক্ফুরিত 
হয়-_“নিরাশ্রায়ং মাং. জগদীশ রক্ষ;” প্রকৃত 
প্রস্তাবে আমাদের জীরনের সেই অননাগতি মুহূর্তেই 
আমরা উন্মুক্ত হৃদয়ে বলিতে গারি--“দ্বয়! হৃধীকেশ 
-] হৃদিস্থিতেন যথ৷ নিযুক্তোহস্মি তথ! করোমি 1” 
ধাহার! ভুক্তভোগী, তাহার! জানেন, আমাদের 
এই পরম নিরাশ্রয়ভাবই আমাদিগকে চরম আশ্রা- 
য়ের পথে লইয়! যায়-ঘোর_ অকল্যাণ এমনি 
ভাবেই আমাদের জন্য শাশ্বত কল্যাণের স্বস্তি করে, 
মঙ্গলময় দেবতার রাজ্যে ইহাই তাহার মঙ্গলবিধান-_. 
ইহাই নির্ভরের একমাত্র সোপান - 
উপসংহারে, সেই নামহীন দেবতার ছুইটা নাম- 
রহস্য একটু বুঝিতে চেষ্টা করিব। আমর! তাহার 
ঈপ্লিত কার্য্যে নিযুক্ত হুইবার সময় তাহাকে 
পাধীকেশ” বলিয়া সম্বোধন করি কেন? আবার 
নিরাশ্রায় অবস্থায় তাহাকে “জগদীশ” বলিয়৷ কেন 
করি? 
তিনি পন্ববীকেশ” অর্থাৎ ইন্জ্রিয়াধিপতি, এ কথ! 
জ্ানিলেই আমাদের ইন্দ্রিয়গণ আর কুরুণ্মে রত 
হইতে পারে না; তিনি “জগদীশ”, আমরা ক্ষুদ্র” 
দপিক্ষু্ হইলেও তিনি আমাদিগকে ভুলিয়। নাই__ 
1 আমরা তাহার খাস্দরবারেরই প্রজা, এ কথা বুঝিতে 
১২. 4 পারিলেই আর মামাদিগকে দয় আশ্রয়ের জন্য 
/-1 কাহারও প্রতি নির্ভর করিতে হয় না। 
এ জন্য নির্ভরের এ. মোগানে_ পৌছিতে 
|] হইলে আমাদিগকে প্রেয়ের পথ ছাড়িয়া শ্রেয়ের 




































হ্ৃযীকেশ হৃদিস্থিভেন যথ! নিযুক্তোহস্মি তথা 
করোমি”, তবে আমাদের এ দুরবস্থা হইবে কেন? 
স্থখ, দুঃখ, জয়, পরাজয় আমাদিগকে বিচলিত করা 
হস্তে পরিচয় গাইয়! প্ররুত আত্মপ্রাসাদ অন্বেষণ 
. করিয়া লইতে গারিতাম ; অপহরণ করিয়া রাজ- 
দ্বারে অভিযুক্ত. হইলেও আমাদের মুক্তির পথ 
“বয় হৃবীকেশ হুদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোখস্মি 
তথাকরোমি” 4. ..; 
কিন্তু তাহ তো! হয় না! যতক্ষণ “অহম্এর | 
উজ্রজালিক, ল্পার্শ জ্াছে, ততক্ষণ আমাদিগকে 
হাউই বান্ধির মত শূন্যে স্বলিতে, দহিতে ও নিভিতে 





ও অ্পদ সকলই; ফিরিয়া আপিবে, এ 

ও কনার নারািকগরনির 
পনিরা্ং মাং জগীণ বাপ নতুবা -এ ছুইটা আপনা আপনি সম্ত ইইয়া বাবে না? সে চৈ 
মহাবাকোর দিব্যপ্রভাব আমাদিগের নিক্ষল জীবনে | কই? প্রাণের সে আগ্রহ কোথায় ? একটা বিরাট' 
রী. ০০  খাতি এইরপে জঠঠ বংনের সবে চনিয়াছে ইহা 
কী উঠ উড ২ ৪1115 | ফই এখন বাধিত অনেকেরই প্রাণে: পরীবাগের 
৮১৮৮7 ৫ আধারে (ধা রাজনিতি বৃডী। বাসনা জাগিয়াছে, ইহাদের সাহস দিয়া কার্যে ্রবৃন্ত 
১৯১ সাজা 74৮5 করাইবেকে। ছ্যালরিয়-পশান লরীত গিয়া দচার 
- একটি সহজ হালি হেসে. :- | ঘর শূহ্থ প্রাণে খাচিবে, না'তাহারা ম্যালেরিয়া 
₹:5.... গলিয়ে দাও সব ছুখ,রে ভাই' :  ] চিচি' করিতে করিতে দেশে উন্নতি করিবে ? 
5. 2 গলিয়েদাও লব দুখ... [ - আমি নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি), 
- ষোমার সকল কাটা ফুটুক ফুলে, :: : -- | োস্ছানটায় খুব ঘন বসতি, ভোবা-জঙ্গল কম,সে 
:. : বছুঃখ হউক্-ন্থখ, রে.তাই -.-. : | স্থলে ম্যালেরিয়া নাই ) এমনও দেখিয়াছি; একই- 

আছে আধার আছে:কালো... -.- 1... | রিয়া নাই বলিলেই চলে: আর যে পাড়ায় বিরল 
॥ তাই নেবাবে কি -প্রাণের-আলে! 6 ়ণয়ী বসতি, ঝোপ জঙ্গল বেশী, সেই পাড়াতেই 
রি ৪, যত ম্যালেরিয়া । এ জন্য - প্রত্যেক 'গ্রামে 
5:55. 5 তায় হৃদয়-দেউটা স্বালো, ও ভাই :- বিস্তর গৃহস্থ চাই।- বসতি বিরল: হইলে জঙ্গল শ- 
“ হাদয়সদেউটী স্বালো! -.. --) হইবেই ) কারণ, ভ্রতবর্ধনশীল আগাছা কে কত- 

কই গর মেন ২১735] পরিষ্কার রাখিতে পারে? খন-সরলিবিউ বসতি 
"সাদা ০ জনমমোদের-আলোকে;.. -- ; থাকিলে সকলে নিজ নিজ শৃহসংলগ্ ভূমি পরিক্ষার : 
রা রো 75:75:51 দ্বাথিলেই মস্ত গ্রাম পরিষ্কার খাকিবে |: নত 
লিন বিটি চান ঢারব়ালোজাত ৪ থে ম্যালেরিয়ার জন্য এত কাণ্ড, যে ম্যালে-: 


75. ঘোরা স্বালা”ৰ তায় কালোকে ॥ :- ; রিয়ার অন্য লঙ্ টাকা খরচ - করিয়াও “কিছুই - 
২২ ১0] হইয়া যাইবে । কৌন যোগ্যব্যক্তির অধীনৈ এ জন্য: 





(ভ্ীমনোরম। দেবী) € ১:75: প্রথমে একটি গ্রাম ধরিয়া সমিতি 'কার্ধ্য 'আরপ্ত- 

আজকাল প্রায় সকলেই -লিখিক্স। থাকেন ; করিবেন; তারগকগ ক্রমে ক্রমে কীর্্য বিস্তার করা 
ম্যালেরিয়ানিবারণ ও পল্লীবাস ব্যতীত বাঙ্গালীর | যাইবে । এই পল্লীবাস-সমিতির ধিনি সভ্য হইবৈন 
আরখীচিধার ছিরীর উদার নাই। নিরারগালিি ভাহাকে পলীবীস অথবা প্ীবাসসমিভিতে পাহাহা 
নাই। দুরে খেকে উপায় নির্দেশে ত. কোন ফল? অথচ ম্যালেরিয়ার শুয়ে একা সাহদ করেন না 
হইবে না, এখন কর্মক্ষেত্রে লামিবার জন্য কণ্্মীর ভাহারা এই সমিতির সত্য হইবেন। এক সহ্র গৃহ ক 
আবশ্যক হইয়াছে, আর সময় নাই  ম্যালেরিয়! পূর্ণ হইলেই তাহাদের প্রন অর্থে একথানি প ত. 
(৯ আহিলাদের সনে বে $এ বে ্ালোচনা হইতেছে, ইহ | গাম জথবা হুবিধা মত গৃহ, জমি (কনিয়। সকলের: 
রা, ১ বিযিিগলার অর্থের পরিমাণ অনুযায়ী ৮৮৮০০ 


ন্ 








বাস-সমিতির সাহাধ্য করিতে পারিবেন অথবা চায়; ০ ১৮৪৮০১০৭০ ই মরিতে 
কোন বড়লোক যদি নিজবায়ে ছুই ঘর স্বৃস্থকে  ৰসিয়াছে তাহারা দেশের ও. লিজ করিবে 
পর্লীবাস করান তাহা হইলে সেই গ্রামের নাম ; কেমন করিয়া! ? 
ভাহার নিজ নামে ৷ অথবা! ভাহার নির্বাচিত নামে | আবার গয়না হালি 
রাখা হইবে ॥.. ইহা নাম রাখিবার এক যোগ. | নিবারিত. হয় তবেই: পুউটকায় বাঙ্গালী শিশু ও 
আজকাল. পল্লীবাসে.. অনেকেই... ইচছুক অকালবৃদ্ধ বাঙ্গালী যুবকের - যৌবন-লাবণ্য ফিরিয়া! 
হইয়াছেন, কারণ. মধ্যবিত্ত লোকের -সহরবামে-. আসিবে; নচেৎ বাঙ্গালী মরিবে। আজকাল 
দুরবস্থার: অন্ত নাই যদি ৫* টাকা আয় দেখা যায়, প্রায় সব কাজেই সকলে ধনীদের মাথায় 
হয়, তরে, বাড়ীনাড়া' দিতেই: ১৫ টাকা/যায় তার! সকল দোষ চাপাইয়! নিশ্চিন্ত হন, যেন তাহাদের 
গরঃমাটি -হইতে নিমপাতা পর্য্যন্ত 'কিনিরা লইতে | দোষেই: আমর! দরিদ্র হইয়াছি ; ধনীরা সমস্ত 
হয়। ছেলে-মেয়ের হাত ধরিয়া অসহায়ভাবে : সম্পত্তি, বিতরণ করিয়া ফকিরি গ্রহণ করিলেই 
এবাড়ী সেধাড়ী করিয়া বেড়াইতে হয় তাহাতেও ; যেন লোকে স্তুখী হয়। কিন্তু তাহাতেই কি এই 
পয়মা খরচ মনের অশাস্তি। ছু্ধের উপকারিতার | সীমাহীন জগদ্ব্যাপী অপার দারিদ্রা-দুঃখ প্রশমিত 
টির তাহা সহরবানী কয়জন ; হইবে। ধনীদের ত: অন্ত নাই _ধনীদের নাহায 
ত পান? বয়স্ক লোকের, কথা৷ ছাড়িয়া দিই 3. ধারা উপকৃত হয় নাই এমন সতকার্বাই নাই। 
যাহাদের ছুগ্ধইজীরন. সেই. শিশুর]ই উদর. প্রিয়! সকলেরই নিজের উন্নতির চেষ্টা নিজের করা 
ছু না. গাইয়।. ছরব্রলল-রূ.।--সহরবাসী দরিজ্র : উচিত। কেহ যদি পতিতকে তুলিবার জন্য হাত 
ভদ্রলোকের যতদিন কাজ করিতে পারেন ততদিন ! বাড়াইয়! দেন, তবে পতিতের সাহায্যকারীর হস্তে 
একরূপ- “চলিয়া! যায়, : যদি দু-মাস অন্থখে শিরা কম জোর দিয়া নিজের হাতে পায়ে বেশী জোর 
. কার রানিতে আংপারেন (তবে ভিষ্লারাঝুলি লঙষল:. দিয়া উঠা. উচিত। যে পতিত ব্যক্তি এ 
করিতে হয়? : আর যাহাদের কিছু সঞ্চিত অর্থ ৬০৯৭৪ রা ৯২৬৮০ 
আছে তাহাদের ইচ্ছ। ৭ থাকিলেও সহরে বাড়ী করা তল | 
নতব কাজেই তাহাদের চিরদিন গৃহহীন হইয়াই |. জাগর্য্য। 
থাকিতে হয় . বর্ধমান ুখ নাই, পরাণ: ভবিষাৎ 7 (শ্রীহেমচন্ত্র মুখোপাধ্যায় কবিরদ্ধ ) 
হোন মক নিরানণ্দ দিন, গলি: ঘুম যেন নাহি আসে এ নয়নে মোরা। 
কাটাইরা/দেএয়াই. হেন ইহাদের, একমাত্রকাজ॥ |... আজি সারা নিশি জাগি 
-দরিজ্র জড়. .মেই- জাতীয় শক্তি 000. বাব বাঞিতের লাগি! 
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রা চাহি পধপানে বাবে আখি-লোর 
ঘুম.ষেন নাহি আসে এ নয়নে মোর ) 
08৮,6৪৪ - ভীরি-ধ্যানে রা'ৰ সুখে টী 
_ সেও ভালো, বাক্‌ দুরে এ ঘুমের ঘোর 
নক জাছি আনে আগারযোধোর। - 
1৬1 5 রাড ১৫ 15:83. 4 2.4 


_ শীতাধ্যায় সঙ্গতি। 
( গীতারহস্য__চতুর্দশ প্রকরণ ) 
প্রবৃত্তিলক্ষপং ধর্খং খযিরাঁরায়ণোহরবীৎ। * 
- অহাতারভ। শান্তি, ২১৭, ২ 
০২০৪৭ অধ্যাত্ম বিচারের দ্বার! কিংবা 
কির. ঘর রব ৈরণ সামি পূর্বে সম্- 
দণ কর। এবং. তাঁচা প্রাপ্ধ হইলেও. সত্রযাম গ্র্ণের 
কন্ছ! না করিয়া! সংসারে শান্ত; প্রাণ সমস্ত ক্স 
এঞ্বল কর্তব্য খলিয় সর্বদা করিতে থাকা, ইছাই এই 
দগতে মনথয্ের পরম পরার কিংবা! জীবন রং 
উত্তথ মার্গ, এইরূপ তগবদ্গীতার, তগবানু কর্তৃক. গীত 
উপনিধদে .প্রতিপাদিত. হইয়াছে |. এ পর্ধান্ত যে 
বিঙার করা হইছে তাহা হইতে ইহা উপগান্ধি হইবে 
তথাপি যে ক্রম-আছুসারে জামি এই গরস্থে.এই অর্থ বিরত 
কগিযাছি তাহা হইতে গীতাগ্রস্থের ক্রম ভি ভওয়ায়, 
তগদ্গীতার হহার ক্রিপ বিন্যাল করা! হইয়াছে, 
এখানে তাহার ও পি আলেচন].. কর! আবশ্যক । 





* পারদ ছি) ধ অনতি্া বলা” নর-৪ নারায়ণ 
এই ছু গিদের অথোই এই নাওাযণ ঝি ছিলেন ) এবং এই দুয়েরই 


কনুক্রষে অর্জুন ও প্রীচক 1 
১০০ পু ১৫ কা 
জারা র্র দেওয়া হইয়াছে। 





দেখিতে পাগুয়া যায ্তরপদৈ শ্চৈর হেতুনন্তিধিনি- 
শ্চিতৈঃ” (গী ৯৩:৪)। কিন্তু ভগবদ্গীতার নিক্নাপণ 
সারে কর! হয় নাই) ভগবদ্গীতার বিষয় প্কৃষ্ ও 
অর্জুনের কখোপকখনরপে সহজ ও মনোরঞ্জক রীতিতে 


বর্ণিত হইপ্রাছে। সেইজন্য গ্রতোক অধায়ের শেষে 
এভগবদগীতাহপনিবৎস্থব্রদ্ধবিদ্যায়াং যোগশাঙ্তেশ এইরূপ 
উল্লেখ করিয়া তাহার পর ““ভীকুঞচাঙ্ছুনসংনাদে” এইকপ 
গীতানিরূপণের স্থন্পপ্রদর্শক: শঙ্ধ প্রধুক হইয়াছে । 
এই  লিক্পণ ও শীন্ত্ীক্প : নিরপণের  প্রাভেন স্পষ্ট- 
রূপে দেখাইবার জন্য আমি সংবাঁদাস্মক নিরপপকেই 
গৌয়াণিক নাম দিয়াছি | ৯৯ ক্লোকের এই স্ঘদাস্থক 
ঝ| পৌরাণিক নিরধপণে প্ধর্ম* এই ব্টাপক শব্ধের মধ্যে 
থে সকণ বিষয়ের অম1বেশ হয়, ভাঙার সবিস্তার বিচার 
খআলোচন1 কর! কখনই ষন্তুব নহে। কিন্তু হত সংক্ষেপেই 
হউক না কেন, গীতায় অনেক বিষয় বাহ! গাওয়া বাক, 
তাহাদেরই সংগ্রহ অধিকোধে কেমন করিয়া! হইল, ইছাই 
আশ্চর্য ॥ ইহা দ্বারাই গীতাকারের অলৌকিক শক্তি 
ব্যক্ত হইয়াছে ) এবং জন্থগীতার আরস্তে যে খল! হইস্থাছে 
ষে, গীতা উপদেশ “অত্যান্ত যোগষুক চিত্তে” কথিত 
হইয়াছে তার সতাতাঁগ বিশ্বাস কয়) অঙ্ছুন হাহা 
পূর্বেই সবগত ছিলেন তাহা পুনর্ধার মবিস্তর বলবা 
কোন কারণ ছিল লা । আমি শুদ্ধের নিুর রুর্দ কুন্পিক 
কি না, এবং করিলেও কিক্ণে করিব ইহাই ডাহা মুপ্য- 
প্রশ্ন ছিল। শরীর নিগ্ের উত্তরে» একটি যুব 
পেখাইতে থাকিলে, অঙ্জুন সেই সমন্ধে. কোন"না-কোন 
আপত্তি উথ/পন করিতে [ছলেন। এই প্রকার প্রসথত্র- 
রূপ সংবাদে গীতার বিচার-আলোচন। ্তাবতই কখন 
ভাঙগাগর্তি কিংবা সংক্ষিপ্ত আর কখর বা পুনরুক 
হইয়াছে । . উদাহরণ বা,-জরিগুণাক্মক প্রকৃতির 
বিস্তারের বর্ণনা সবন্ধেদেহুইস্থ/নে ( সী, $ ৬ ১৪) 
করা হহয়াছে; আবার) |স্থতপ্রপ্প, তিগুগ'- 


স্বগবদ্ভ 
| তীত ও ব্রদ্ধতৃত--ইহাদের কবস্থাপজ বর্ণনা এক হইলেও, 






০৭০০০ র্থকে বা ছা বের: 
তাছ। এ হয এই তেরা বিরুদ্ঃ কামোহস্রি 


-গাঠরও এইকপ ভ্রাথিতে পতিত হুইয়াছেন আমি জানি। 
এই: বাধা যাহাতে না. থাকে সেইপন্য আমার নিজের 


খারণা ন্থসাবে গীতার গ্ররতিপাদয বিষয় সমূছের শান্্ীর 


পদ্ধতি আনুমারে খিন্যাম করিয়। এপর্যন্ত বিচার করিয়া 


খ্মালিয়াছি। - এখন এস্থলে আর. একটু উহা! বলিতে 
_ভ্াচছি যে+ এই বিয়য়ই ভঠকুষঃ 3 ন্দুনের কথোপকথনে, 
শকুনের :প্র্থ কিংবা সংশয়ের প্রসঙ্গক্রঘে ন্যুনারিক 
_ শন্সিমাথে কিগ্রাকারে আলিয়া গড়িয়াছে। তাহা। ঝলিলে, 
এই বিচার“আলোভন। পূর্ণভ। প্রাণ হইলে এবং পরবন্তী 


 প্রকরণে সমস্ত বিষয়ের উগগংহার করা সহজ হইবে। 


.; আমাদের ভারতবর্ষ বখন জ্ঞান) কৈভর, বণ ও পৃর্ণ- 


স্বরাজ্যের সুখ স্ত্তাগ করিতেছে বলিয়া তাহার খ্যাতি 
দিগন্তবিস্কৃত হইছিল, তখন এক সর্বজ্ঞ, মহাপরাক্রমী 
_হশস্থী ও পরমপুজ্য ক্ষত্রিয়, অনা মহাগহবির ক্ষত্িয়কে 
প্ষাধশ্থাভুযাদী স্বকর্তব্যে রৃত্ত করিবার বন্য গীতা 


উপদেশ করিয়াছিলেন, ইহার প্রতি পাঠকের প্রথমে 
লক্ষ্য করা ক্সাবস্তাক। জেন ও বৌদ্ধধশ্দের প্ররর্ভক 
অহাবীর ও গৌতম বুধ এই ছগনও ক্ষা্ধ ছিলেন) 


তথাপি ইহারা উই, বৈক ধর্মের কেবল মাম 
ারকেই স্বীকার করিম! ক্ষতিথাদি সমস্ত বর্ণের লগগুখে 
লগ মাাসদর্দের দর জর, দিয়া" 


গতি ৯৭ 4 ॥ 
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৩২৫ 


ছিলেন, শরীর যেরূপ, করেন, নাই $ কারণ, -ভাগবক- 
ধর্শের উপদেশ এই যে, শুধু ক্ষারিয় ফেল, খাঙ্গপ- 





1 দিগকেও 

সা: চ নিবৃত্তিগার্গের শাস্তির -সছিত, নিফামবুদ্ধিতে 
ইহার পণা এই য় বে, গীতার মধ্যে সমস্ত বিষ 
সমাবেশ কর হইলেও শ্রোত ধর, স্থার্তধর্। ভাগবত ধর্ধ্ত 
সাংখ্য শান্ত, পৃ্বমীমাংসা, বেদান্ত, কথ বপারু, ইত্যাদি 
ফেল প্রাতীন দিদধান্ত সমৃের ধারের উপর গীতার, 
পনষ্পরার জ্ঞানের নিরূপণ কর! হইয়াছে, সেই পরম্পরা 
1 কা বামদের গীচার প্রথম অধযাঃ ভবের আপ্চুনকে 


কোন. দিকে তাহা ঠিক উপলদ্ধি করিতে না পারায় এই 
জোকদিগের এইরূপ পারণা হইয়া! থাকে যে, গীতা! এক-. 
প্রকার .ভেব্বীবাজি। গথব শান্জ্রীয় পদ্ধতি প্রচলিত হছই-. 
ঝাকর-পূর্বে গীত রচিত হইয়। থাকিবে, এবং সেইনন্ঠ- 
শীতার স্থানে স্থানে অপূর্ণ ত! ও বিরোধ দেখিতে পাওয়া 
যার, কিংবা নিনানপক্ষে গীতোক্ত জ্ঞান আমাদের বুদ্ধির 
আগমা । সংশগলিবৃত্তির অন্ঠ টীকা দেখিতে গেলে বিশেষ 
লাভ হয় না) কারণ, তাহা বিস্িন্ন সম্প্রদায়ের মতে 
রচিত হওয়ায়, টীকাকারদিগের মতনগ্বন্ধীয় পরম্প্র-. 
বিরোধের সম্বপন রুরা। ছুর্ঘট হয়. এবং পাঠকদের মন: 
আরও বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে ॥ কোন কোল স্থপ্রবুদ্ধ 


আমরণ সমস্ত কর্ধ করিবার প্রধদ্ধ করিতে হইবে । 
যে কোন উপদেশই হউক ন! কেন, তাহার কোন-ন।- 
কোন কারণ অবশাই খাঁকে; এবং সেই উপদেশের 
মফগত। চাহিলে, শিষোর মনে উক্ত উপদেশের জ্ঞান 
অগ্দন করিবার ইচ্ছাও প্রথম হইতেই জাগ্রত করিয। 
দেওয়! আবশ্যক,। তাই, এই হুই-খিষয় স্পঃ করিবার 


এই উপদেগ দিরার কি. কারণ হই্রাছিণ, তাহ। সবিস্তা 
বর্ণন! করিযাছেন.। (কীরব৪ গাগুর়দিগের সৈনা মুদ্ধের 
জন্য সঞ্জিত হইয়া কুকুক্ষেরে দগুযমান এক্ষণে যুদ্ধ 
আন্ত হইবার অল্পই বিলম্ব আছে) ইতিমধ্যে ভর্ছুনের 
কথা অনুসারে পরী তাহার রথ উভগ্ধ সৈনোর মাঝ- 
খানে লইয়| গিয়া দীড় করাইলেন এবং অঙ্ছুনকে - বলি” 
লেন, “ধাহাদের মহিত ভোমার যুদ্ধ করিতে হারে সেই 
ভীন্ম-দ্রোণাদিকে দেখ?) ॥ তখন অঞ্জন উভয় টমন্যের 
দিকে দৃষ্টিপাত করিয়! দেখিতে পাইলেন যে, আপন 
বাপ, কারা, পিতায়হ, মামা১ ভাই, পু, পৌন্র। বন্ধু, 
আত্মীয়, গরু, গুরুভাই গ্রত্থৃতি ছইদিরে ভরিয়। আছে, 
এরং এই যুদ্ধে মকলেই বিনাশ প্রাণ হইবে! যুদ্ধ কিছু 
একেবারেই উপস্থিত হয় লাই । যুদ্ধ কর! পূর্ব হইতেই 
স্থির হইয়! গিয়্াছি এবং উত্তর পক্ষেরই টৈন্য 
সংগ্রহ অনেক দিন হইতেই চলিতেছিল। তথাগি পর-. 
স্পরের মধ্যে এই যুদ্ধের ফলে কুলক্ষয়ের প্রত্যক্ষ স্বরূপ 
যখন অর্ধ প্রথম অঞ্জনের দৃষ্টিতে উপস্থিত হইগ। তঞন 
তাহার নায় মহাযোক্ধা্গও তাহা! খারাগ বাগিল 
এবং ভীহার মুখ হইতে এই কথ। বাহির হুইল "রাস" 
লান্ের জন্য এই ভয়ঙ্কর কুলক্ষ্ আমর! কথিতে বসি 
যাছি ) ইন! '্সপেক্ষা ভিক্ষা করাও কি শ্রেয় নহে!” 
এবং পরে অঙ্জুন প্ীকঞ্চকে বণিলেন যে “পক্জরা আমার 
প্রাণৰ্ধ রুরিণেও আমার কিছুই আলে যান না, কিন্ক 
ব্রেলোকোর রাঙ্জোর জন্যও গিতৃছত্যা। গরু€তা। আত, 
হত্যা বা! কুরক্ষয়ের ন্যায় মহাপাপ করিতে গামি ইচ্ছ! 
করি না জর্দুনের সব্বাদ কাপিতে লাগিল, 
হাত্তপ পিখিল হইয়া গেল, মুখ শুকাইয়া গেল, বিষ! 
ঝানে হস্ত হইতে ধনুর্বাণ নিঃক্পে করিয়া বেচার! 
রথে, চুপচাপ বন্নিযা পড়িলেন এই কথ! প্রথম অধ] 
আছে । এই স্বধযায়কে “অক্ছুনবিযাদ*যোগ”' বহে । 
কারণ, সন্ত গীতা বন্বিদা্তর্দত (কর্ম )-যোগপা 
নামক একই বিষ প্রতিপাদ্য হইলেও, প্রত্যেক অধ] 


যে বিষয়ুখ্নপে বিরাত ক. হইয়াছে, তাহাকে এইর- 


তগাগ করিরা সঙ্নাপাশ্রষ কিংবা ভক্কিযোগ অবলম্বন 
করিয়া! আমাদের আত্মার কলাণ সাধন করি!” এইরূপ 
অর্থে ছুই একটা ল্লোক ্রীকফের মুঝে পুরিয়া দিয়া সেই 
খানেই গীতা সমান্ত করা উচিত ছিল। আবার এদিকে 
যুদ্ধ হইয়া গেলে ব্যাস: তাহার বর্ণনায় তিন, 
কাল (মভ1ং আ. ৬২. ৫২ ) বন্দি আপন রাণীর দূর্বযবহ 
করিতেন তাহ! হইলে তাহার দোঁধ বেচারী 

ওক্ীরুঞ্চকে স্পর্শ করিত না। তাহা হইলে কুরুক্ষেত্র 
সমবেত শত শত মহারখী অ্দুনকে ও প্রীকুষণকে উপহান 
করিতেন সত্য, কিন্তু যে আপনার আট্মার কণ্যাণ সাধন 
করিবে গে এইক্সপ উপহাঁদকে অল্পই ভর করিবে ! জগতের 
লোক যাহাই বলুক না; “বদহরেক বিরঞ্জে তদহরেব | 
রশ্বজেৎ? (না. 9 )-বখনই উপরতি হইবে, তখনই: 
সঙ্গ ্রহণ করিবে) বিল করিবে না-_এইরূপ উপনি-: 
যদেও উত্ত হইছে 1" অঞ্জুনৈর উপরতি জ্ঞানমূলক ছিল 


না মোহদূলকক ছিল; এইরপ বলিগে্উপরতিই তো: 


ঝাঁড়িগা ফেলিয়া মেই উপরতিকেই: সম্পূর্ণ জানমূলক: 
করা ভগবানের পক্ষে কিছুমাত্র অসাধ্য ছিল না| কোন 
কারণে সংলারের উপর বিতৃফা জন্সিলে সেই -বিভৃফণার 
দরুণ প্রথমে সংদার ত্যাগ করিঝা পরে পূর্ণ সিদ্ধি লাভ. করয়োগও 
করিবার অনেক উদাহরণ ভক্তিমার্গে বা সন্যাসমাও 
আছে । ওঞ্জুনৈরও “এই প্রকার শী হইত : সর্যাগ 


গ্রহণের জন) 'বস্র গেরুয়া করিবার জন্য এক মুঠা 
গৈরুয়। মাটি কিংবা ভক্তিপূর্বাক উউগবালৈর ; নাম! 


সংকীর্থন করিবাঞ জন্য : তাল স্বাদ সরান নব ক 
কুরুক্ষেত্র নাঁ মিলিত এমন নে) ও 8: 
নি গাগা গাজা বাংলা 
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অথাৎ নিষ্ঠ।: দেখিতে, গানও 
ভগবান নিজের উপদেশ নুক্চ করিজেন$ এবং এই ছুই. 


বৎসর | নিষ্ঠার মধ্যে কোন একটা নিষ্ঠ। গ্রহণ করিলেও তুমি ভুল, 


করিতেছ ইহা অঙ্জুনের প্রতি ভগবানের প্রথম উক্চি:। 


তাথার পর, যে. জঞাননিষ্া বা সাংখাণিষ্ঠার উপরে 


অঙ্জুন কর্ধ্ন্যাসের কথ! বরিতেছিলেন সেই. ফাংখা- 
নিষ্ঠার ভিত্তির উপরে কচ প্রথমে "এবা। তেহভিথিতা 
বৃদ্ধি;” ( গী- ২. ৯১-৩৯.) পথ্যন্ত উপদেশ করিলেন 7. 
এবং আবার অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত, কণ্্যোগমা্গ অবলগ্বন: 
করিঝ়! যুদ্ধই তোনার, প্রক্কত কর্তব্য. এই রূপ' অঙ্জু'নকে- 
বণিগ্নাছেন। “এষ। তেহভিহিতা সাংখ্যে”, এইক্প, 
শ্লোক "অপোষ্যানন্বশোচন্ত,ং*- এই :: ্কোকের : পুর্বে, 
বদি আসিত তাহ। হইলে এই অর্থই: অধিকতর _ ব্যাক 
হইত। কিন্তু স্তাযণের প্রসঙ্গ ক্রমে সাংঝাদার্গেরগ্রুতি-.. 
পাদন: হইলে পর উহা! এইরূপে - আসিযছে--ইহা, . 
সাংখামার্গ অন্ুদারে প্রতিপাদিত হইল) এক্ষণে যোগ 
অনুসারে প্রাঠিপাদন করিতেছি” | যাহাই হউক বাড 
অর্থ- একই ॥ সাংখ্য  (ঝ-ম্সাার.), ও. যোগ (রা. 


হও বর মধ যে গ্রতেদ তাহা ১৯ প্রকরণ, 
প্রথমেই আমি স্পষ্টন্ধপে হি লট হর 
পুনরূকি না করিয়া ইহাই বলিতেছি যে, 

জন্য স্বংপ্মানসারে ধা শন 
হইলে পর মোক্ষের জন্য পেষে  মমস্ত- কুঞ্জ ত্য!গ করিব! 


৯: রা টা ৮ আর 


্ি বসন হ্গ ১৪৮০০ ১০০০৫ 


ক রি) ০ ০০৪ টি 










1 ঈদবও আবর্জনা পর্ণ (কুস্তি): মনের 
মধ্যে থাকিতে চান না। ৯৭. 
এবং] ঈশ্বর তাহাকে রূপা করেন না। বরং তাহার সেই, 
ছে.। : চরিত্রগঠন  পঙ্ধিল, মনের জন্য তাহাকে বারংবার জনমম্ার 
কটি সন ১৮ | মধ্যে পরিভ্রমণ করান। এ&ঁ ১০২। 

২1.) ১ পপ্রস্তরথত্ডকে অধিকক্ষণ জলমধ্যে রাখিলে কি 
1 সাহার কাঠিন। নষ্ট হয়? সেইরূপ অপবিত্র মনে 
1 ঈশ্ঘরের উপাসন! করিলে কি ফল? এ ৯৯। 
কষা : “বঙ্মীক-স্তুপের উপর আঘাত করিলে কি 

: তনমধাস্থিত সর্প আহত হয় ? সেরূপ মন পবিত্র 


হইলে পটভার । ..; আ| করিয়া কঠিন ব্রত সংযমের ছার! কি ফল হইবে? 
গকে নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইতে হইবে ।-_এ৯২। ঈশ্বর সেই কপট তক্তকে বিরূপ বিশ্বাস 
বকুঙগাগুকে লৌহ দার! আবন্ধ করিয়া রাখিলে করিবেন? এ ৯১৭। টিন: 
কি উহা পচিয়া ন্উ হইবে ন11 কুচরিত্র ব্যক্তি | : “কেন ভুমি লোককে ব্ধা উপদেখ৷ দিয়া 
বাক খর কে আবৃত থাকিলে কিরণ প্রত বেড়া প্রথমে নিজের শরীক এব, 
ধর্ম মার্গ অধিকার করিতে পারিবে 1-_& ৯২। ; মানসিক উন্নতি সাধন কর। যাহারা নিজের 
 অুছি গোখয় তবীরা একটি গণেশ নিশা; (আাধাক্মিক ) উন্নতি না করিয়া অপরের জন দুখ 
য়া তাহাকে ৮স্প শি ছারা পুজা করিলে করে সেই সকল কপটদিগকে আমাদের প্রভূ 












যেমন গোময়ের স্ব ভাব পরিবর্তন হয় না, সত্তিকা- ঈশ্বর কখনই ভালবাসেন ন11” এ ১২৪। ৃ 
রড রবিকে থারবার ধোঁত করিলে যেমন | +ভেক যেমন সপগর যুখমধো থাকিয়াও ক্ষণিক, 
তাহার সুগ্স়বস্থ নষ্ট হয় না, সেইরূপ যে ব্যক্তি স্থখের জন্য সম্মুখস্থ মক্ষিকার প্রাণনাশে, প্রবৃত্ত, 
পাখির স্থষ্ট পদার্থের প্রতি সর্বদা ধাবিত হয় হয়, সেইরূপ তুমিও.তোমার অনিত্য মরণশীল দেহ. 
তাহাকে শিবদীক্ষা ব। কমান দিলে সে শরন্কত 1 মধ আবদ্ধ থাকিয়া ক্ষণিক পার্থিব সুখের লনা 
ভক্ত হইতে পারে না। এ ৯৩। .; লালায়িত রহিয়াছ। .চোর যেমন কারাগারে যাই- 

» থে ব্যক্তির কর্ম তাহার জ্ঞানের -বিরুদ্ধাচরণ:' বার সময় কিঞ্চিৎ ছুগ্ধ পান করিতে ইচ্ছা করে . 
করে, য়ে ব্যক্তি নিজের দোখ সংশোধন না করিয়া ; (তোমার অবস্থাও. সেইরূপ । আমাদের ঈশ্বর এই- 


পরের ভিত অধণ করে, জমি সেনপ ব্যক্তিকে] রূপ আত্ম প্রবণকদিগকে চান না।” এ ৯৩" । 
চাহিনা। উর ৯৫1 “যে ব্যক্তি প্রকৃত ভক্ত নহে তাহার নিকট 


প্থাহার/ জ্রুর ও  কপটন্দয় কিন্তু মুখে: বাস করিও না, তাহার সহব!সে থাকিও না, তাহার 
সরলতার ভান ক  তাহাদিগের সহিত আমার : সহিত একত্রে ধাঞা করিও না, এমন কি দূর হই- 
সম্পর্ক নাই। : তাহারা! লিঙ্গাঞ়ত ধর্টে দীক্ষিত তেও তাহার সহিত বাক্যালাপ করিও না। প্রকৃত: 
হইবার উপযুক্ত নহে। তাহারা কেবল পার্থিক টিজের গৃহে দাসত্ব করাও দশগুণে শ্রোয়ঃ। এ১৩৩। 
স্থখের অভিলাধী বলিয়া ঈশ্খর তাহাদিগকে পরি- ৭. *যেসকল লোক জিহ্বার নুখের জন্য মদ 
ত্যাগ করেন, অর্থাৎ তাহারা ঈশ্বরের ধারণা এবং মাংস ভক্ষণ করিয়! পরক্ত্রীর প্রতি লোভ করে 
কারতে আসমর্থ হয়।, উ৯৬। তাহার জীবনে ফল কি?” এ ১০৬। 

খাদ কাহারও গ্যু্র দ্বাদেশ হইতে অত্যন্তর |. 5 
াস্ত আবর্জনায় পূর্ণ থাকে তাহা হইলে কিসে. 

গৃহের মখো বাস করিতে পারে ? সেইরপ ;. 

২৬৯. 











ক নব 


২ শা 
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কোনও উল্লেখ দেখা যায় না। এই উভয় মণ, 
মধ্যে একটিরও সমীচীনত] অনুভূত হয় না। কারণ 
 ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সুসমৃদ্ধ বঙগদেশ সর্ধ্ববিষধে জনযানা 
বিষয়ে সর্ববতোভাবে পরতন্্, একথা কিছুতেই 
নির্বিববাদে স্বীকার-করা যায় না। অতএব উহার 
মূলে কি তথ্য নিহিত রহিয়াছে, তাহা বিচার বিত- 
কের দ্বারা স্থির করা আবশাক। : এই দেশ কখনও 
নির্নুষ্য ছিল ন|। দেশান্তর হইতে আগত অধিবাসী 
উপনিবেশ স্থাপন করিয়া ইহাকে জনাকীর্গ করি- 
যাছে, এরূপ কোনও প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই । 
প্রভাত স্মরণাতীঙ কাল হইতেই এই দেশে জনতার 
অধিষ্ঠানের প্রমাণ দেখিতে গাওয়া বায়। মানুষ 
থাকিলেই. তাহার একটি ভাষাও থাকে, -স্থৃতরাং 












রপরায়ণ ও সংপথধে আনয়ন করিবার জনয তিনিও 
সেখানে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। 
যাহার! সমাজে সকলের উপোর্ষিত হেয়, তাহাদের 
আনাই তাহার প্রাণ কীদিয়াছিল, তাহাদিগের মঙ্গল | 
বিধানে সচেষ্ট হইয়া বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন । 
স্বদেশের লোরু -বাহাদের দুরে রাখে, তাহাদের 
কথা একবার মনেও করে ন|; বিদেশীর 
আগ যদি তাহাদের জন্যই বযধিত হয, ব্যাকুল হয়, 
এবে সে প্রাণ যে মহত, প্রাপ,সে দয় যে ভগবন্তকের, 
উদার হৃদয় ছিল সে বিষয় আর সন্দেহ কি? 
এক একটি মানুষ জন্মে বাহাদের জাতি বর্ণ 
শ্ছ দেশ থাকিলে স্রাহার! তাহারি শণ্ডীর- 
মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকেন না উদ্বার হৃদয়ের 
সহানুভূতির বলে, বিশ্বমানবের আত্মীয় পদবীতে; আদিম অধিবাসীদিগের কোন না কোনরূপ না 
উন্নীত হয়েন। ডাক্তার বিশপ লেক্রয় ছিলেন. ছিল বলিয়াই মানিয়া লইতে হইবে। সেই ভাষার 
. সেই পথের মাণুষ-_তিনি বিদেশী হইয়াও আজ. সহিত ইদানীন্তন ভাষার কর্টুকু দগ্ধ আছে, ইহার 
.. স্বাদেশীর অপেক্ষা! আমাদের আত্বীয়। থুষ্টান নিজন্বই বা! কতটুকু, প্রথমতঃ তাহাই বিচাধ্য । 
_হইয়াও তিনি কোন: ঙ্ীর্ণ ধণ্মন্দিরের মধ্যে দ্বার প্রাচীন সংস্কতগ্রন্থে দুই প্রকার ভাষার উল্লেখ 
রুদ্ধ করিয়া দূরে বিয়া নাই; দেশে কালে: যুগে; দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার একটি আরা ভাষা, 
যুগ্নে যে একমাত্র ধর্মকে মানুষের মন চিরদিন শ্রদ্ধা | অপরটি গ্েচ্ছ ভাষা নামে অভিহিত হইয়াছে । 
. করিয়া আসিয়াছে,ক্ষমার ধর্ম, দয়ার ধার, দেবভাষা, দৈবী বাক, যঙ্তীয় বাক্‌ শব্দ ইত্যাদি জার্ঘ 
রাশ পু ভাষারই নামান্তর । পক্ষান্তরে, গ্রেচ্ছভাষা, অপ- 
ত তান, তাই আজ ভার; ৷ শব্দ অযজজীয় শব্দ প্রভৃতি নামে কথিত হইয়াছে । 
রত যে গময়ে সভ্যজগতে ধাগযজ্ঞের বাহুল্য ছিল, 
ছা রগ বোধ করিতেছ।; এ সময়ে ভাষাগত এই ছিব পার্থক্যেরই পরিচয় 


















গাখেত বজসংগিনিং। (২) নাহজীগাং বাচা , তাহাদের. মিলিত! হইয়া দিখুব-ভাখ. 
বদ (৩) যদি অথজীয়াং দেও জৈব (পুর তব) থারণ করিল অর্াৎ কে. 
রাগে । ইহাদের শ্ুল অর্থ যঙ্ঞসময়ে ্রসিদ্ধশন্দানুসারে বন্তজাতের নাম কল্পনা 7 
ঙ্ষরূপে পরিকরিত কর্ণ বন্ড সম্পাদনের উপ-. করে টিপার আর্ত করিলেন। দ্রীপুরুষ উ্ত-. 
খোগী উপদেশ সংস্কৃত বাকোর ছারা করিবেন, হাদি য়ের দ্বারা যেমন সন্তানের উৎপাদন হয়, তেদনই 
নি অব বাকা অর্থাৎ আমংতবাকয উচ্চাণ ঈশ্বর ও বাক/ এতছুভযের দার! কপরক্রিয়া 
করেন, ভবে বৈ খু জধব| তুর জগ করি- : নিষগনগ হুইল। ভগবান মন্থর উত্তিও এই মতের, 
বেন। এই বিষয়ে পাখিনীয় তাষাবৃত্তির টাকাকার সমর্থন করিতেছে। 
পিন লাগত ক 71৮8০ 
যাছেন। ভাহা এইক্সপ--. বেদশব্দেত্/ অবাদৌ পৃথক সংসথাশ্চ নিগ্সে” 
দনাসক্িতাং বনানী: করণকববজীয়াং বশ লেহাহেষর খর গাধিলরে খর জি: 
 খঞেহপশকভাী কু পরাশচিতীরতে দর: | বর্গের লৃখক্‌ পৃথক স্থান ও কশ্ বেশ হইতেই, 
অর্থ--বজকর্ের অনুষ্ঠান সময়ে খা্ছকর্তা অপংস্কত- সরি করিয়াছিলেন শারার়ক মীমাংলাতেও অইমত 
বাকা শ্রীয়োগ করিবেন না; ধাদি অপশখ শ্রায়োগ সমর্থিত হইয়াছে । বৈদিক ভাষায় ব্যাকরণের তত 
করেন, তবে প্রায়স্িস্ করিধেন। 3) বাধন লাই, “কর্ণে: কর্ণেভিঃ দেবাঃ দেবাসঃ” 
বাকরণের প্রয়োজন কথন প্রলঙ্গে মহাভাখ্যা- : ইত্যাদি অনেক যাদৃচ্ছিক প্রয়োগ বৈদ্ধিক ভাষায় 
কার আর একটা বৈদিক বাকোর উল্লেধ করিয়া- | দেখিতে পাওয়া যায়॥ যদিও পাগিনি প্রভৃতির 
ছেন, তাহা এই-_“তম্মাহুক্ষাণেন ন গ্লেচ্ছিতবৈ | ব্যাকরণে এই ভাষাকে '্সাধু করিবার জন্য প্রধ- 
নাপভাধিতবৈ স্লেচ্ছোহথ বা. এব যদপশঙ: মেচ্ছা- | ত্বের ক্রটি হয় নাই, তথাপি এমন কোনও রীতি 
মাড়ূমেত্যধোয়ং ব্যাকরণং” ত্রাক্ষাণ মেন অর্থাৎ ; অবলস্থিত হুয় নাই, যাহার ফলে লৌকিক -প্রায়ো- 
অপশন্দ ব্যবহার করিবৈ না ; কারণ যিনি অপশব্দ | গের মত বৈদিক প্রয়োগ অব্যতিচরিতভাবৈ সিদ্ধ 
ঝবঠার করেন শ্িলিই শ্নেচ্ছ ) আমরা চক্কর হইব: হইতে পারে বৈদিক প্রক্রিয়ার অনেক সৃত্রেই দেখা 
না, এই উদ্দেশাই ব্যাকরণ পাঠ করা. কর্তব্য | : বায় “ছন্জরসি বহুলং” এই এক ঘেয়ে স্থুরের কথার . 
মন্বসংহিতাতেও মেচ্রেভাষা এবং আর্ধাভাধা এই্ট | ছারা বেদে গ্রযুন্ত অশুদ্ধ প্রয়োগের দাধুহ কীর্থন 
ছুই প্রকার ভাষার পরিচয় পাওয়! যায়। করা হইয়াছে বাত্র। মানবজাতির -ত্যতা- 
হৃতরাং আধ্যভাখা বা সংস্কৃত 'ভাধার অতিরিক্ত: বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গেঠ ব্যাকরগাদির উদ্ভাবন হই-... 
যাবদীয় ভাষাই শ্েচ্ছভাযা বলিয়া, বিবেচিত হই- ছে, এবং তাহার ফলে ভাষায় লাঙকার অর্থ. 
য়াছে। অতএব ইহা বেশ বুঝিতে পারা স্বাক্স যে | পরিমার্জন হইয়াছে। এই “আগন্তক শঙ্কারের 
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ৰ 1 তন্যদ্দেশ প্রসিদ্ধ প্রাকৃত শব্দের অনুশাসন (সুত্র) 
হইতে পারে না। যদি সংস্কতই সমস্ত প্রাকৃতের 
























পদ 
ভেদের নিয়ম ১৪৯ প্রস্থতরূপে পালনীয়। 


৯:৯৯ ৰ্‌ 
পাখয়া যায়| মহাভাব্যকার দেখাইয়াছেন, ও মিশু এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে (২), 
“আঙ্ষণগণ ইহা নিষ্কারণ ধর্ম অর্থাৎ ইহার কোনও | তৎপর প্রাকৃত ভাষার সংস্কৃতোৎপন্ন, সংস্কতসম ও. 
কাম্য ফল নাই, ইহা অবশ্য কর্তব্য, এই মনে করিয়া দেশী এই তিনপ্রকার ভাগ করা হইয়াছে (৩)। 
বড়ঙ্গের সহিত বেদাধ্যয়ন করিবেন, এবং বেদের. স্থৃতরাং সংস্কত গন্ধরহিত দেশী প্রাকুতের স্বতন্ত্র সা 
অর্থ হৃদয়্গম করিবেন (১), এইরূপ শরচতিবাক্য : স্পউতই (বিঘোষিত হইয়াছে। সাহার মতে গোয়াল 
আছে। বড়ঙ্গের মধ্যে বাকরণ প্রধান অঙ্গ । এই জেলে চাগাল প্রভৃতির ভাদা কাব্য শান্সে অপত্রংশ 
আতিনূলক মীমাংসাদর্শনে এবং মীমাংসা সম্প্রদায়ের | নামে পরিভাষিত হইয়াছে। শাঙ্জে অর্থাৎ বেদানু- 
বিবিধপরস্থে নানারূপ বিচার ও মীমাংসা দেখিতে : সারী গ্র্থে সংগ্তত ভিন্ন যাবভীয় ভাষাই ভাপন্রংশ 
পাওয়া যায়। স্থৃতরাং ব্যাকরণকে ভাষার সংস্কারক ৷ নামে কথিত হইয়াছে (8 )। অতএব স্থৃবীগণ ই্া 
আগন্তক বলিয়। স্থির করা যায় না বদি এই মত অনায়াসেই বুঝিতে পারেন যে সাস্ত্ত গন্ধরহিত 
স্থির হয়, তবে এই ভাষার নাম সংস্কৃত হইল কেন 11 দেশপ্রচলিত শব্দের জান্তিত্ব বিষয়ে মনীষাসম্পন্ন 
এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে ব্যাকরণাদি _বা্তিদিগের সন্দেহ হইতেই পারে না। বর্তমান, 
পাঠের দ্বারা যাহার বুদ্ধি এবং বাগি্দ্িয় সংস্কত সময়ে যেমন হিন্দীভাষায় বিভিন্ন দেশবাসীর মনো- 
অর্থাৎ পরিমার্জিত হইয়াছে, তাদৃশ মানবই এই | গত ভাবের আদান প্রদান হয়, পক্ষান্তরে এক প্রদে_ 
ভাষার ব্যবহারে সমর্থ হয়, হয়ত এইরূপ উপায়- : শের চল্তি ভাষা অপরদেশের লোকে বুঝিতে 
গত সংস্কতনথ উপের পদাে উপচরিত হইয়া ভাষাকে | পারে না, পূর্ববকালেও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন দেশ- 
সংস্ত নাম প্রদান করিয়া খাকিবে। অধৰ ব্র্ধা | বাসীর পরস্পর কথোপকণনে ব্যাকরণ নিয়তি 
পূর্বতন সংস্কারানুসারে বেদভাযার উচ্চারণ করি- প্রাকৃত ভাষ! বাবহৃত হইত বলিয়া মনে হয়। ছাত্র- 
যাছেন, তন্মিবন্ধনই ভাবার “সংস্কত” নাম সিদ্ধ হই-.। দিগকে ভালরূপে বুঝাইবার জন্য দেশভাবারও 
য়াছে। বৈদিক ভাষা হইতেই অপভ্রংশ বা প্রাক্কৃত | বাবহার হইত, কারণ “দশ ভাবায় মনের ভাব যতটা 
ভাষার উৎপন্তি হইয়াছে, অনেকেই এই মতের ; একাশ পায়, অন্য কোনও ভাবাতেই ততটা প্রকাশ 
পক্ষপাতী । 1 হইতে পারে না। এমন কি শিবধর্ের একটি বচনে 

সংস্কতরণ প্রকৃতি অর্থাৎ মূল হইতে উৎপত্তি | দেশভাষ ছাত্র বুঝাইবার একটি উপায়রূপে বিবেচিত 
নিবন্ধন ভাষার “প্রাক এই সংজ্ঞ! হইয়াছে । 1 __ 











(২8 ভরওঞায নাম নং আতা তখ। 
অপত্রংপঞ্ণ মিপ্রঞ্চে চাহ প্চ তু িধছ্‌। 
৮]: 15). তিদ্তব৮ৎসমো'ধর্শীতানেক; প্রা ও: "। 
108) আভীহািগরির' কাবোষপত্রংশ ইমতাঃ। 
শাতেছু নংস্থতাদনাদপজংশতাচ+ তে ॥ 


.. পরনূপ বা. একী যাব বলিয়া গণা হইবার, যোগা। 
17 সর্বজনীন_. প্রাকুতের -ফহিত, দেশ্য প্রা যেন দেব কুলংস্, দেউলং পুরি সরান 
জের. এইরূপ, প্রভেদ বিরেচিত: হইয়াছিল । এই : সারে বকারের তিরোধান, ৪১ সূত্রানুসারে 'অকা”- 
হিমারে রাঙ্ালা,ভাবাও একপ্রকার, প্রাকৃত বলিয়া | রের. লোপ হওয়ায় “দেউল”, কট? ৯1 
উৎপন্ন: হয় নাই কারগ ইহার -অন্যনিরপেক্ষ, &5/58:9505 রা 
গুসকত-পনিজম্মের” পরিচয় পাওয়া! যায়.। বিশেষতঃ. ইত্যাদি স্থৃতরাং পাশিনীয়' পররূপ ব্যবস্থা ও" 

দেখিলে এইরূপ সি্ান্তে উপনীত হওয়া যায়.যে, প্রভেদ উপলক্ধ হয় লা |. সায়নাচার্যা, অর্ধ বেদ-.. 
দেশজ কোনও ভাষাই সররতোভাবে সাত গ্রাকুত্ ভারো (৯৯, কোসছে সব পু) মহীশন্দের নিরুত্ি- 
অন কোনাও/ভাবা হইতে লমুৎপর, হয়নাই 9. কথনে : বলিয়াছেন: যে,+"মহতী,স মহী ॥ : মহতী, 
শব্দে ছান্দসঃ আচ্ছক্রলোগঃ” |. সরঘলসছাযারণ, 














াকৃতের রীতি প্রতিভাত হইতেছে। ছান্দস “অত” - 
[| ভাগের লোপ কল্পনা না-করিয়া, প্রান্কৃত, রীতান্ু- 

সারে “ভীগ-ভাগের'তকার লোপ এবং ৪১. সূত্- 
বঙ্গ- | নুগারে.'অকারের, লোপ করিলেই অনায়াসে -“মহী” - 


. |; এইরূপ সিদ্ধ হইতে গারে। সংস্কত ভাষার উচ্চ... 
প্রস্ুতি মনীষিরন্দের লেখনীপ্রসূত- বাঙ্গালা হইতে স্তরের প্রতি দৃষ্িপাত্ত করিলে বেশ দেখিতে গাওয়া 
বর্তমান বাঙ্গলার প্রভূত গরভেদ ছটিয়াছে। সেকালের 


যায়, গজ 
পআপনকার” বর্তমানে “আপনার”রূগে পরিণত, 
৭১ 
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সস্কারলাপা 








/উটিডযত আলে ৯৯৮৭817১11৮) ( বাজ্মাকিরামায়' 
পাদচারটুলীগা ৪12৮1 ৪৯০১) 5৬৭ আআ 
ঠা 10 0১০. ইতি নরপতিজল্পনাৎ ছিজেনাম। 
৬০ (কথক-লীহে্ লাহাব) - কুশিকমৃতং হুমহান্‌ বিবেশ মন্যাঃ ॥ 
 ীরামচরিত্রের- উপর ছুইজন. খির প্রভাব ] :. সু্তইব মধেইগ্সিরাজাসি্ঘ। 
পরিলক্ষিত ৮4০৯০ তাহার |. সমভবছজ্ষলিতো মহধি বহিঃ: 
কর্মজীবন গঠিত ( বাল্মীকিরামায়ণম্‌ আদিকাণ্ডিফ্‌), 
যার লি ডাকে কৌশিফ-হিজ্ বিশাস নৃপতির এই বা 


তিনি নিজে অশক্ু ছিলেন ? অথবা! রাজা দশ- | পর্বর্থ-প্রতিশর্য প্রতিজ্ঞাং হাতুমিচ্ছদি 
সকল উপায় উপেক্ষা, করিয়া প্্ীরামচন্দ্রকেই এ যদীদং তে ক্ষমং রাজন গমিধ্যামি যথাগতম্‌। 
কার্ধ্যে ব্রতী করিলেন । ইহার অর্থ এই যে, বিশ্বা-.]. মিদ্যাগুতিডঃঃ কাকুৎ্ সুখী ভব সুহাদ্বৃতঃ ॥ - 
মিত্র এখন ক্রাঙ্গণ- হইয়াছেন, যুদ্ধাদি কাতর ধর (নাতীক্রাঘায়দম্জমিকাউস্‌).. . 
তরস্থীর, এই. সকল, ক্ষত ব্যাপারে অভিশীপার্ি::: : রাজন পূর্বে প্রতিজ্ঞা করিয়া এখন আপনি, 
ছাযা/তপোক্ষয় করা উচিত: নহে! কঠোর 'তগ- : তাহা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। : ইহা 
যায় সময'রাকে অভিশাপ দির তিনি পীরে অপু-:: রঘুকুলের নিতান্ত গািত জাচরণ)  ইহাই- দি 
তপ্ত-হুইয়াছিলেদ?- কিয়ের - কার্ধ' ব্রাঙ্মীধরী'! আপনি উপযুক্ত বোধ করেন, আমি তাহা হইলে- 
করিলে সামাজিক” বিশৃঙ্খলা “ঘটে বট লিন আপনিও ধা প্রতি 
যুগে বর্াশ্রমধর্থর উপর বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তাই । হইয়া বন্ধুগণের সহিত দুখে অবস্থান রুরুন। 
আচলের শূজ তপ্থীকে নিহত করিতে হইয়া- |. তখন ভীত দশরথকে মহামুনি বশিষ্টদের বুরাই- 
ছিল 1:১1. ₹7% ] লেন। বশিষ্টঠের কথায় আশ্বস্ত হইয়া দরথ .. 
আর এক কারণ এই ষে, প্্ীরামচন্্র যেকি শ্রীরামচন্্ ও লক্ষমগকে বিশ্বামিত্রের : সহিত 
বন্ত,. জগতে, তাহার. দ্বারা কি মহত কার্য্য সাধিত : যাইতে অনুমতি দিলেন। 
হইবে তাহা; খাবিত্রীরর বুঝিতে পারিয়াছিলেন'। 1 প্রকৃতই কি বিশ্বমিত্রের ক্রোধোস্রেক হইয়া 
ভবিষাতে ্ীরামচন্্রে-যে কি কার্ধ্য করিতে হইবে ছিল 1... কখনই নহে। ইহা খবিজনোচিত কৃত্রিম 
মৌীননোদগম,: সময়েই, কািপরবর “াহাকে সেই'1: কোপ মাত মকর লম্পাদনকালে কষিগণ 
ধন 'তুলিতে লাগিলেন) এ প্রকার আনেক উপায় অবলঙ্বন করিয়া থাকেন। 
“ভিওরে থাকিয়া চরিত্র যেমন: ন্যায়ের পরতিমসঠি দর্বাসার ক্রোধেরকথা 
| শুনিতে পাওয়া যায়। এ জাতীয় ক্রোধাদি খষি- 


েঁলেন। জীবনের রিরোধী নহে! আধুনিক: ইংরেছীপিক্ষিত' 

































. ই নার লে -+. 
 ্রীরামচন্্েরবীরক্-গৌরব যাহা কিছু, সে পক- 





লই বিশ্বামিত্র কর্তৃক প্দ্ত। প্রথমতঃ, তাহাকে খানের? রাগ 
বলা ও অতিবলা না্ীছুইটা বিদ্যা দান করিলেন তপস্যা বাতিরেকে মহজ্জীবন গঠিত হয় না) 
গেই বিদ্যা দুইটির গুণ এই-- শকষকেও সন্দীপন খুনির নিকটে অধায়ন করিতে 
ন শ্রমে! ন ভ্বরো বা তেন রূপস্য বিপর্যায়ঃ। হইয়াছিল চৈতন্যদেবও প্রথম জীবনে 
ন চ্থপ্তং প্রমততং বা ধর্ষয়্তি নৈঞতাঃ ॥ ছাত্র ছিলেন। বুদ্ধদেবও- প্রথমে বিশ্বামিতর নামক, 
ন বাস্তোঃ সগৃশো বীর্যে পৃথিব্ামস্তি কপ্চন। ্ন একজন পণ্ডিতের নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন 
তরি়ু লোকেধু বা রাম ন বেত সদৃশ্তব ॥ ১; উক্ত এরকারে বিশ্বামিত্রের রায় চর 
বলাঞ্চাতিরলাকৈ সর্বজ্ঞানস্য মাতরৌ | রি পান জীবনি 08:৯5: 
ষুপপাসে ন তে রাম তবিয্যেতে নরোগ্তম ইশা 1541 
৮০৪০ পয খালী ক ক 4 
কাদংবহগুণাঃ সরব যাতে নাতরসংশয়। : গীতা-রহস্য। 
রি লী সা সত 


ক বে ছকে নত ন বিনতি॥ » রা 
স্ব, ৮.২, এ 
পূরববর্থী ছুই প্রকরণের মন্র্থ এই যে, ক্ষেক্ষেরজ- 
_। বিচাকে যাহাকে ক্ষত্রজ্জ বলে তাহারই নাম সাংখ্শাঙ্গে 
পুরুষ সমস্ত ষরাক্ষর ব। চর়াচর জগতের সংহার ও সৃষ্টির 
বিচার করিবার সম, সাংখ্মতাহসারে শেখে প্রক্কতি, 
ও পুরুষ এই ছুই বত ও অনাদি মুলত থাকি, 
যায়). এবং আপনার সন্ত ছুখের অত নিবৃদধি করি 
। মোক্ষলাভ করিতে হইলে, গ্রক্কতি হইতে আপন ভিত. . 
অর্থাৎ, কৈবল্য উপলদ্ধি করিয়া পুরুষের বিগুগাতীত . 
হওয়া চাই, প্রন্কতি .ও পুরুষের সংযোগ. হইলে পর... 
কৃতি আপন ্পঞ্ গুরতের সখ কেমন করিয়া বস্তার: 
করে এই বিবয্ধের ক্রম আধুনিক স্টিপান্্বেভ্তাগণ সাংখ্য- 
শা হইতে কিকিং ভিন করিরা বলিয়াছেন এবং জআধি-.. 
ভোতিক শান্তর সমূহে যেমন যেমন উন্নতি হইবে, তেসনি.. 
তেমনি এই জন বিষয়ে আরও সংশোধন হইতে খাকিবার,.. 
(সন্তাবনা আছে। থাই হোক, এক অব্য প্রতি. 
হইতেই মনত বাক পদার্থ ওোৎকর্ষ অনসারে ক্রমে ক্রমে. 
7. উৎপন্ন হইস্সাছে, এই মুন সিষ্ধান্তে কোনই পার্থক্য হইতে. 
পারে না। তথাপি, পা নিল 


বধের পর দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া! ভগ- 
বান্‌ কুশাশ্বের তপোবলসম্ভৃত অন্্রসমূহ প্রয়োগ ৭. 
প্রতিসংহার কৌশল সহিত দান করিয়াছিলেন। : 
.. . বিশ্বামিত্রের পহিত যে কয়দিন শ্ীরামচন্দ্রের ও 
লক্ষমণের আফিতে হইয়াছিল, ততদিন তীহাদেরও 
মুনিঙ্খধির মত থাকিতে হইয়াছিল | কুশ-শব্যায় 
শরন, অতি প্রত্যুষ্ধে জানাদি করিয়া সন্ধ্যাবন্দন 
সমাপন করিতে হইত। 


ভবনে লইয়া গিযাছিলেন। : এই দেশ ভ্রমণকালীন: 
পথিমধ্যে খাষি প্রবর শ্রীরামচন্দ্রকে তাহার পিতৃপিত|-. 
মহগণের অদ্ভুত কীত্রিগাথ সকল শুনাইলেন। 
আরানচন্দ দেশভ্রমণে বছদর্শী এবং ইতিহাস 
হইকেন। এই দেশভ্রমণ করার ও ইতিহাসঙ্ঞ 
হওয়ার যেকি উপকারিতা, দুঃখের বিষয় আমরা 
তাহ! যেন দিন দিন ভুলিয়। যাইতেছি। 

মহর্ষি বিশ্বামিত্রের মত সঙ্গী সমভিব্যাহারে 
যৌবনের প্রারস্তে সংযতচিন্তে দেশভ্রমণ করিতে 
করিতে তত্রৎস্থানীয় প্রাচীন কাত শ্রদণ করা প্রকৃতই | 
কতই আনগ্দের বিধয়। পায় নহাক্মাগণের জীব- 


ঘর 











লগে | দৃ্টন্তও খাটে না) কারণ, গর: পেটেইন বাছুন 

পদ এ এ বলিয়া বাছুরের উপর গরুরসন্ভাস বাংসলোর উ্াইরণ 

হইচত-গারে | যেরগ যেখান যায প্রকৃতি ও পুরুষ সন্ধে সেক্স ধেখান 
যায়না (বেস শাং ভা, ২, ২* ৩১) প্রস্ৃতি সত লুক্ক 
সাংখশাঙথা্থসারে মূলেই অত্যন্ত ভি্-_একটি জড়, আর 
একাট সচেতন। জগতের আস্ত হইতেই এই ছই পার্থ 
যদি অত্যন্ত, ভিন ও শ্বতত্ত্র হইল, তবে আবার একে 
রবি অ্াটয় লাতের জনত কেন হইবে? ইহাই উহার 
ভাব, ইহা কিমা সন্তোষজনক উত্তর নহে স্বভাব- 
দই বাকি? সুলশকৃতির গুণের ৃ্ধি হই হইতে 
7 সেই প্রস্কতিতে আপনাকে দেখিবার ও. আপনার সন্বন্ধ 
তাহার স্থভাবই, হেকলেরও ইহাই দিন কি না? কিন্ত 
রী | (এইমত স্বীকার না করিয়া সাংখ্যপান্স এই ভেদ করিয়াছেন 
মুতকে এইরূপ দবধা বিয়া মানিতেই কই, বে, জা পৃথক এবং দৃশ্তজগত' পৃথক । এখন এই 
লাংখ/ বলেন। কিন্তু বেদান্ত আরও কগরসর: হইয়া, এইরূপ . প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, যে ন্যায়ানথসারে এই তে দেখান হয় 
বলেন যে, সাংখোর পক্ষ “নি হইলেও আসংখ্য হওয়া, যেই স্তায়ের উপযোগ করত আরও গ্রে চলিব না কেন? 
গরু ইহ। মান সংগত নহে যে, এই অমংখ্য পুরুষেরলাভ বাহু জগৎ ত্গতন্র পরীক্ষ। করিগেও এবং চক্ষুর ছাযুর 
কিক টা দয তা উপ 
; এই সকল বিষয়ের জ্ঞাতা বা “দষ্টা' ভিন রহিয়াই'হায়।- 
'্। পুরুষ “দৃশ্য জগৎ! হইতে ভিন্ন, ইহা বিচার করিবার - 
কোন বাধন. বা উপায় কি নাই; এবং ইহা জানবার 
4 কোন: মার্গ আছে কি নাই যে, এই দৃশ্য জগতের প্রন্কত 
্ব্ূপ, আমাদের ইন্জরিয়ের '্বার! আমরা, যেরূপ: দেখি- 
তাহাই ঠিক্‌ কিংবা, তাহা হইতে ভিন্ন ?: সাংখারাদী, 
| বলেন যে,. এই. প্রশ্জের মীমাংসা হওয়। অসম্ভব বলয় 
॥; প্রক্কৃতি ও পুরুষ এই ছুই তত্ব 'মুলোই ভিন ও তক 





গরকৃতিতে মাবেশ করা, হয়. (শী, ১৮:২৪২২)/3 এইরূপ ধরিয়া, লইতেই হয়. নিছক আধিভৌতিক 


ভিরহার অবভান হওয়া সহ্‌ঙ্কারের পরিণাম ১ এবং পুরুষ: শায্সের পদ্ধতি অন্ুলারে বিচার করিলেও বাংখোর 
যদি নিষ্ডণ হয, তবে অসংখ্য পুক্কষের পৃথরু থাক্ষিবার- গণ! উ্জ মত অনঙ্গত বলিতে গার৷ যায় না। কারণ, 
উ্াতে থাকিতে পারে না|. কিংবা বলিতে হয় যে, বপ্তত. জগতের অন্য পদার্থ যেরূপ আমাদের ইন্জিরের গোর - 
পুরুধ অসংখ্য নহে। প্রক্কতি হইতে: উৎপন্ন অংস্বার- নিগার ওরা 
সণরদী উপাধি কারলেই উহাতে অসংখ্যতা দেখা যায়| | দেইরপ -এই “রষটা' পুরুষ যাহাকে বেদান্ত “আধা” 
ভা ছাড়া আন এক প্রশ্ন এই উঠে যে, সবতর প্রকৃতির বলেন: যেই. দ্রষ্টার অর্থাৎ আপনারই ইঞ্জিয়ের ভিপন- 
সহিত স্বত্র পুরুষের যে সংযোগ হইয়াছে তাথা সত্য বা । ভিরূপে কখনও গোচর হইতে গারে না। এবং ছে 
মিথ্যা? সত্য বলিয়া মানিলে সেই সংযোগ কখনহ দূর | পদাথ এইরূপ ই্জিয়ের গোচর হইতে পারে না৷ অর্থাৎ: 


হইতে পারে না, তাং সাংখামতানুারে “আত্মা কখনই ] ইঞ্জয়াতীত, মানবী ইন্জিের ছার! তাহার পরীক্ষা কি 


মুক্তি লাভ করিতে পারে না মিথা৷ বণিয় যি মানা হার, প্রকারে সম্ভব? ভগবান ভগবদ গীতাতেও সনির র 


| ভাক। হইলে, পুষে সমাস রহ. প্রতি, পুরুষের | এই্রকার বর্ণন৷ করিাছেন_- 


১ শীরিরও 





সন্ধে নিজের বাজার সাজাহতে (যে বসিয়া যান সে কখা কি কিমি 
হর ৬? পপি জ চৈনং ক্রেংরন্তযাপে। ন শোষগ্গতি মাত: &(গী-২.২৩) 
টা বাধন মজা অর্থাৎ আত্ম! এক্সপ পদার্থ নহে -ঘে জগতের অন্য পথধা-* 





কল্প দেখিয়া লইব, অথব। অগ্ির উপর রাখিলে তাহা 


খোল হইয়া যাইরে কিংবা বাতাসে তাহ। গ্ুকাইয়া যাইবে ! 
তৌতিক শান্ত্রবেত্তাদিগের যে কোন উপায় আছে সে সমস্ত 
০:৬৮ |. তখন: সহজেই প্রশ্ন উঠে যে, 


1? প্রশ্নটা কঠিন বলিয়া 
বিচার করিয়া দেখিলে ইহার 
৭ সাংখ্যবাদীগণ তবে পুরুষ” 
নিগএ ও. স্বতন্ত্র কিরূপে স্থির“ করিলেন 1. আগন, 
অস্তঃকরণের অন্থভৃতি হইতেই কি. নহে? তবে 
এই. ীতিই প্রকৃতি ও পুরুষের স্বরূপ নির্ণয়ে .কেন: 
প্রয়োগ করা যাইবে না?. জআআধিভৌতিক শাস্ত্রের রিস্ক 


ইন্্রিয়গোচর হইয়া, খাকে $ এবং, অধ্যাত্মশান্্ের বিষয় 


আপনাকে জানিরার_.ঘোগ্য। কেছ যদি এইরাপ বলেন, 
যে, আত্ম। যদি স্বপন্ধেদ্য হুয় তবে: গ্রাত্যেক রা খু 
বিষয়ে ফেরপ জ্ঞান হইরে তাহাই: হইতে দাও) তবে 
অধ্যাত্বশান্রের এয়োজন .কি 1 হা, প্রত্যেক 
যন কিংবা! অস্তঃকরণ যদি পমান শুদ্ধ হয়। তবে এই- 
প্রশ্ন যোগ্য, প্রশ্ন হইবে । কিন্তু যখন সকল লোকের 
মনের শুদ্ধি ও. শক্তি. এক একার নহে বলিয়া 
আমর| জানি; তখন যাছাদের 'মল-কআ্যন্ত পষ্ধ,. পবিত্র 
ও বিশারা, . তাহান্দেরই গ্রতীতি এই. বিষয়ে আমাদের 
মনে হয়” কিবা “তোমার এইরূপ মনে হয়” বলিয়া বাছ- 
বিতগু! রাড়াইয। কোন লাত, লাই। যুক্রিবাঙগ: ছাড়িয়া! 
দেও. বেদাস্তশান্্. সে, কখ| একেবারেই বলেন না। 
বেদান্ত, শান্ত ইহাই. রজেন যে, অধ্যাম্মশাস্ত্রের বিযন়্ 
্বস্বেদ্য জর্থাং নিছক আধিভৌতির মুক্তির দ্বার! নির্ণীত 
হইবার নহে বলিয়া যে সকল যুক্কি অত্যন্ত গদ্ধ, পবিত্র ও 
বিশাল মন-রিশি্ মহাত্মাদিগের এই বিষয়ে অগরোক্ষ 
অর্থাৎ সাক্ষাৎ, ন্থুভরের বিরুদ্ধে ন। যায় সেই সকল 
যুক্িই গ্রাহ্য হইতে গারে ॥. আধিভৌতিক শাস্ত্রে যেরগ 


প্রতাক্ষের বিরুদ্ধ এই অন্ভর ত্যাজা রলিয়া মালা হয়, : 


ন্মগ্রতীতির ' গ্রামাণিকত! অধিক বলিয়া বিবেচিত 


ক যে যুক্ষি এই অন্কৃতির ফুল -তাছাই “রদান্্ী- 


দিখের মানা । - শ্রীমৎ শঙ্ষরাচার্ধ্য আপন বেদাস্তক্থজের 
কাজা টাল রাজী 
কারীঙ্িগের ইহা! সর্ধদ। মনে রাখা আবশাক্ষ-... 


করিবে না. লঙগত জগতের মুল প্রকৃতি বাছিকে বে. 
পদার্থ তাহ এইরূপ অভিস্তনীর"। এই একটা পুরাতন 
গ্লোক মহাভারতের মধ্ো (মভা, ভীক্ম, ৫. ১২) পাওয়া! বায় 
এবং “সাধস্েখ ইহার বদলে 'যোজকেত* এইরূপ পাঠভেদে 
বেদ নক রীশঙকরাচার্োন্স ভাষ্যেতেও গৃহীত 
হইয়াছে (বেস্ছ- শাং ভা, ২,১, ২ )) মুগডক ও কঠোপ- 
নিষদেও আত্মজ্ঞান শুধু তর্কের দ্বারা প্রা হওয়া 
যায় না, ইহা কথিত হইয়াছে: (মু ৩২+ ৩) কঠ ২. 
৮, ৯৩ ২২)। -অধ্যাত্মশান্ত্রে উপনিদ্‌ গ্রস্থাদির বিশেষ. 
মাহাত্মোর কারণও ইহাই । মনকে কি করিয়া একাগ্র 
করিবে, মে বিষয়ে প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে আনেক. 
আলৌচন! হইয়। পরিশেষে এই বিষয়ে ( পাঁতঞ্জল ) ঘোগ- 
শান্ত নাদক এক. স্বতগ্্ শান্তই রচিত হইয়াছে। যে সকল 
বড় বড় খষি এই শাস্তে নিপুণ ছিলেন; এবং স্বভাবতই: 
ধাহাদদের মন পবিভ্র ও বিশাল ছিল, 'এইরূপ মহাত্বাগণ 
| মনকে নব করিয়া আত্মার স্বয়প লব্ধ ে ন্ছতৃতি 


ূ 











স্াছে। তাই, যে কোন অধ্যাত্মতত্বের নির্গম করণে এই 
শরতিগ্রস্থ সমূহে কথিত অন্থভূতিয শরণ গ্রহণ ভিন্ন আমাদের 
অন্য পন্থা নাই (ক. ৪. ১) মন্থধা কেবল স্বীয় তীকষবুদ্ধির 
বার এই আত্মগ্রতীতির পোষক ভিন্ন তিন্ন প্রকারের বুক্তি 
দেখাইতে পারে) কিন্তু ন্নিবন্ধন মূল-প্রতীতির প্রামা গা 
এতটুকুও ন্যুনাধিক হইতে পারে না.) ভগবদ্গীতা স্মৃতি 
্স্থের অন্তর্গত সভা) কিন্তু এই বিষয়ে তাহার যোগাতা 
উপনিষদের সমানই শ্বীরুত হয়-ইহা প্রথম প্রকরণের 
আরম্তেই বলিয়াছি । এতএব - গীত! ও-উপনিঘদে প্রকৃতির 
অতীত এই অচিস্তা পদার্থ সম্বন্ধে কি-কি সিদ্ধান্ত কর। 
হইয়াছে; এবং উহাদের কারণের অর্থাৎ শীল্সরীতিতে 
উাদের উপপত্তির বিচার এই গ্রকরণের শেষ দিকে করা. 
হইয়াছে। (ক্রমশঃ) .. 


পার কথা। 
শগুদশ পরিচ্ছেদ । 
*করমালা” তালুকে পীড়া । 
৯$ 5৯ ২৬০২৭, ২৮ ফেব্রারী ১৮৯১। ৬৮২৮০ 1515 
 : (প্রীজ্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনুদিত). 
১৮৮৮ অন্দে কলিক্ষাঁতা হইতে ফিরিয়! আসিলে, ক 
| বিষ্ঞগের স্পেশ্যাল জগ ডা: পোলনের জাগায় ওর ্থারী 


| 





[ ধান ধাইব এরূপ উনি আমাকে বলিলেন ও স্থির করি- 
. বেন ।সেই অনুমারে তারপর দিন সমস্ত সময় একটুও বিশ্রাম 
_. আ করিয়া রাজি পথ্যন্ত কাজ করিলেন। সেইজন্য খাইতে 


- ৯১৯ মাসের হওয়ায় সকাল বেলাটা তার কাজেই আমাকে 


:. ৯টার সমর বাড়ী আনিলে পর, ইংরেজী সাঠের জন্য ঘণ্টা 
: ছেড়েক পাও! যাইত |. কোনদিন আমার নিজের কাজ 


তাড়ি সারিয়া আমরা! করমালায় আসিলাম। সেখানকার 






৯ ধু 
লতের তন্বাবধান করিতে হুইত.। কিন্ত এখন পুণা সাতারা 
নগর ও শোলাপুর এই চার জেলায় ভদণ করিতে হইত 
বিয়া আট মাস অণেই কাটা বাইভ। হপইদারে 
আমর! ১৮৮৯ জাহয়ারী মাসে নগর জেলা ভ্রমণ 
করিতে গেলাম। সমস্ত জেলা ভ্রমণ করিয়া শোলাপুর 
জেলা আসিতে আমাদের দেড়মাস লাগিল। এই 
বৎসরে ২৬শে ফেব্রুয়ারীতে 'আদমন্থ্মারী হয়। সেই 
দিন এদিককার কাজ সারিয়া এবং শোলাপুর জেলার 
অন্তর্গত “করমালা*-তালুকে 'আফিস ও সমস্ত লোকজন 
রাখি আমরা ছুই দিন পুণায় থাকি! আসিব এইপ 
মতলব করিলাম এবং সেইজন্য নগর-জেলার কাজ তাড়া- 


চলে যেতে হয়; পেইজনা তদন্তের কাজটা সামাল 
রকৰই হয়ে থাকে” এই কথায় উনি বলিলেন “একেক 
দেরী হয়ে গেছে, কখা কয়ে আর সম নষ্ট কোরো না, 
পড়ে নেশু। কিন্তু প্রথমে আমাকে একটু চিনি এনে 
দেও। তীরপর আরম কর। তৌমরা মেক্কে মানুষ, 
আমাদের পুরুষদের কাজের খোঁজখবরে তোমাদের দরকার 
কি?” আমি বলিলাম, *বটেই ত! আমাদের খোঁজ 
1 খবরে দরকার নেই? খোঁজখবর নেবার মত কাজই বা 
কি আছে?: এই তালুকের আদালতে যতটা কাজ 
শবজ্, করেন, ততটা কাজ আমরা! মেয়েমাহ্ষযাঁও করতে 
গারি।” এই কথায় উনি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, __ 
“আজ সবজজ্দের উপর তোমার গদা উঠিয়েছ কেন? 
'স্কাজ কম করা কিংবা! বেশী করা--সে লোকের স্বভাবের 
উপর নির্ভর করে; কিন্তু ভীরা থে কাজ করেন তী' পক. 
তর কাজ নক্ব--এ তোমার কিসের থেকে মনে হল ?* 
আমি বলিলাম, সকাজের গুরুত্ব কে অস্থীক্ষার করচে? 
কিন্ত সেই কাজের গুরুত্ব কতটা তীর! অনুভব করেন 
'আমাদের এই ভ্রমণের সময়েই তা আমরা শ্রীতাঙ্ষ দেখতে: 
[পাই। জরকার বাহাছুর ওদের নির্দিষ্ট বেতন না দিয়ে, 
খদি উত্তম মধ্যম অধম এইক্প কাজ অন্থমারে কমিশনের 
ব্যবস্থা করতেন তা হলে এর $চেয়ে অধিক য় ও শ্রমের 
ঈহিত কাজ করা হত) তাছাড়া: গরীব বাঁদীপক্ষের 
লোকদের অকারণে এখনকার মতে! আপীল করবার জন্য 
খর্ডা হত না। কিন্তু একি! আমি কথা কইতে কইতে 
আদার কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছি?” এইরূপ বলির! 
'আদা-চিনি মিশাইয়া দিয়া! পড়িতে বলিলাম। এই সমগ্ 
ফার পড়িবার অংশে তাক্কার বৈধব্য অবস্থা 'ও তাহার 
বাপ-মায়ের মনের বি্বলতায় বর্ণন! পাঠ করিবার সময় 
আমার মন খারাপ হইল, আমার হেন নূক ফাটিয়! যাইতে . 
সারিতে না পারিলে, সেট দিনটা বৃখায়.যাইভ, এবং তার- | লাগিল,। এবং এই মনের আবেগের দক্ষন গড়া বন্ধ করিতে 
পরদিন ছাড়া ধর কাছে পড়িবার 'আর স্থযোগ হইত না) | হইল। তাহার পর, বিধবাদের শোচনীয়, কবস্থার কথা 
ভাই, পারত-পক্ষে সামি সময় নষ্ট হইতে - দিতাম না-_ ! 'আমি এইকপ বলিতে লাগিলাম )_”আমাদের সমাজের 
ঠিক সমযে প্রস্তুত খাকিতাম। এই সমর আমি মেডোজ- কোন কোন রীতি অতান্ত মিটুর ও মারাত্মক; তার ফল 
টেলারের “তারা” নামক পুত্তক পড়িতে লইক্লাছিলাম। দিন দিন লোকের উপর ফল্চে এবং তত্য্ত অমিত হচ্ষে 
মেইন শুর বাহির হইতে ফিরিয়া আসিতে ৯টা বাজিয়! | এ কথা ধখন লোকে বুঝবে তখনই ভাল হবে। এখন 
গিয়াছিল। আমি পুন্তক, খাতা ও পেনসিল লইয়া অপেক্ষা | না বুঝুক, আস্তে আস্তে ক্রমশ: বুঝবে” ইত্যাদি কথা 
করিতেছিলাম। উনি বাড়ী 'আদিলে পর আমি সহজ- ; যখন আমি গন্ভীরভাবে ও আগ্রহের সহিত বলিতেছিলাম, 


কাজ ছুই দিনে সারিয়া আফিল সমেত সমস্ত লোককে 
শোলাপুরে রওনা করিরা দিয়া আমরা ক্দমন্থঘারীর জন্য 


উিতেও একটু দেরী হইয়া গেল। আহারান্তে সেইদিন 
পড়া! গুনিলেন না। তারপর দিন সকালে নিত্যান্থুসারে 
উঠিয়া কোকো! পান করিস ভ্রমণে :বাহিন্ব হইলেন। এই 
ক্ষেপে, চিরন্ীব সখুকে সঙ্গে লওয়া ,হইয়াছিল। সে মোটে 


থাকিতে হইত । তথাপি যত শীষ সম্ভব সেই সব কাজ 
সারিয়া গুর বাড়ী ফিিবার পূর্বে, :পাঠের জনা: আমাক 
প্রস্থত থাকিতে হইত) কারণ :সকাল বেলায় উনি ৮টা, 


.তাবে বলিলাম। “আজ ব্মণের জন্য. বেশী সময় দিয়া- তখন উনি বলিলেন,_"আজ পথেই আমার শরীর খারাপ 
ছিলে? এই তালুকের কাজ কি কম মনে হয়? এটা | হয়েছিল ও পেট কাড়াচ্ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 


নূতন ছোলা-কসলের নর শ্রামের লোকদের এখন খুব *কেন বল দেখি? আজ সকালে দান্ত সাফ১হয়্ নিকি? 
গরজ সেখানে সুনসেকনের লানাপ্রকার খন্ুরোধ উপরোধ রাতে কি ভাল ঘুম হয নি? কাল রাজে সেই মে ঘুমে 
করে) এই. অন্গুরোধ উপরোধ অগ্রাহা করতে না পেরে ছিলুম'ভারপর একেবারে তোরে উঠলুম। আমিই প্রথমে 
নিরুপায় হ'য়ে ইটার সমর. আদালত বন্ধ করে মুনসেফদের  জেগেছিলুম “গখৃও* সারারাজে একবারও ওঠে নি।'” 


4. 


1 


3. 
্ 
্ 


কুন 





াারনারিবটটাগার রত 
দিরার-জৰ্য_পাঠাইয়া দিলেন । - "ভাত. দিও না, চার হি) টা 







ভেজে” তার কথ কিংর। জাবুদানা জলে সিদ্ধ করে! 

একটু লবগ মিপিয়ে গান করতে দেও :ছুধ ছি না1"ন-. লক ইনি, : 

এইরপ-উযখ, এল ও পথ) চবিতে লাগিল । আজাদের, |. 7: 7777-75 . ১3২ 75332 
বাঙীর জানি ছাড়া্জার কেহ ছিকলা। তরাপিদ্দামদ। - -- :শোৌক-্সংবাদ | -২.. 
দের আফিসের সমগ্ত লোক্ষ কাছে দাড়াইর/ চা রী মীধুরী দত-_ম্াধ : শোফসহক 
এই সবলোর অধীন রূলেই থে কাল করি এব চনে প্রকাশ; করিতেছি, যে ৮ ১২১০ 


হস ৮1 র.ঠাহার, আ শান্তিময় জে! 

] চু , শোক য় ও র্‌ 
৪১41 রর ও শত সরোইি 

রা স্বতিকল্ে আদক্রাক্খসমাজে ৫. ৫২ উাকা দান 


কারান ১ উহা কা 17 
চড়ার না 7৮ চারশ 74: 1 ১ ভীত 
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-৯৪৯ শকের জন্য কণার নিয়োগ । 
এ সভাপতি 

গরু ঠাকুর 

ননী আট রক্ত আত্তভোষ চৌধুরী । 3. 
৮০ সম্পাদক 0 
:প্ীযু ক্ষিতীন্রনাথ ঠাকুর বি-এ, তনিধি। 


















। 
| 
১০ ৯৩০৯৯৪০প ৪হ শ 
[86788 ৪ 
] প্র সমর্থনে জ্ীদুক্ত যোগেশ 
| ০২০8০ -হ্থরেশ চক্র চৌধুরী সর্ধসগ্মতি- | ৬। 
| ক্রমে আগামী টবের ক্যা: আধার সভ্যন্ূপে 
| গৃহীত হইলেন । : :. : ২: 
0৩1. ১৩২৬ লালের শামানিক আয় বায় 
আলোচিভ হইল। . 

] সম্পাদক মগাশয়ের নান! কার্য্যের বঞ্চাটে ৯৩২৫, 
সনের বেট উপাস্থৃত করিতে পারা বায় নাই । ১৩২৬ 
লনের বজেট এক খণ্ড করি অধ্যক্ষদিগের নিকটপাঠানে। 
১৮ হইয়া:ছ। স্থির হইল... 
] 


*. এক) ১৩হঘ রবের, গাজদোনিক আয়বায় গৃহীত 


টি বর্ধমান আঙ্গপমাজের থাদান। দিয়া উহাকে | 


] ৮ অধীনে পূর্বের ন্যা॥ গাথা হউক । 
্ (2) কালনা ঝা্গপমাের দবিপ, করির। দিয়া; 
চা 4১ দিয়া উহাকে আদিসমানের - 







হইছিল এব' গহ ফান ম/সের তৰবোধনী পত্রিকায় 
ইহা প্রকাশিত 1৮1 
&ঃ সির হইল-এই বিবরণ, ছা হক । 


'রাখসাহেব রা 


সহকারী সম্পাদক 


» শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টে।পাধ্যাম বি-এল। 


তন্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক 


৮... রি 
» ক্ষিতীন্্নাথ ঠাকুর বি-এ, তিথি |. 


অধ্যক্ষ 


(স্বপদে বা ৩%00)010) 447, 
৯ শ্রীযুক্ত সত্যোন্জনাথ ঠাকুর 


৮ আশুতোষ চৌধুরী 

১. ক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর 

৮. চিন্তামণি চট্টোগাধ্যায় । এ, 
(কলিকাতা ও প্রান্তবাদী) টা 

৪. সুধীজনাথ ঠাকুর 

». খতেন্জ্রনাথ ঠাকুর 

»,. দিদ্ধিনাথ চটে!পাধ্যার 

»। কেদারনাথ দাস-গুপ 

,। নরেন্ত্রনাথ খোধ 

» ডাক্তার জান্জ্রে লাল গু% 
পাচুগোপাল মঙ্লিক 


ই্রযুক সিতিক্ মল্পিক 


১. খগেন্নাথ চট্টোপাধ্যায় দি 


রায় বাহ হুর সীযুক্ত হুরেশচন্ত্র সিংহ বিদ্ধ 
রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুণীপাল বন্ধু 
শ্রীযুক শযানলাল মরকার 
»১. যোগেন্্রনাথ [শিরোমণি 
». নির্ঘ্ণচন্ত্র বড়াল 
». হন্সিপদ বিবেদী 
ডাক্তার শ্রীযুক্ত উপেঞ্জনাথ চৌধুরী 
শ্রীযুক্ত তুলসী দাস দত্ব 
মহামহোপাধ্যায় যুক্ত সতীশচজ্জ বিদ্যা ৭ 
রগিকলাল রা 
ডাকার » গঞ্গাধর বন্দোপাধ্যায় 
॥ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় 
ভুক্ত বিজকৃষণ মল্লিক 

» চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

»  যোগেশচন্ত্র চৌধুরী 

» স্থুরেশচন্্র চৌধুরী 

২. (মফঃসলের সভা) 


. জীহুক্ত কালী প্রসন্ন বিশ্রাদ_ধারবর 


উপেন্ত্রনাথ মেন-_গোৌহ!টি 
জ্ঞানাজিয়াম বড়, য়া--গ্োঁহাটি 

». রা্গোপাল চািয়র__বীরভূদ 
৮ স্তন মোহন চৌধুরী--সেরপুর 


ঃ 
















অবিনাশ বাবু তাছার শিক্ষাসমাঁচাঁর পত্রে 
1 বোধিনী পত্রিকার বিজ্ঞাপন বিনামুলা পন 
শন | আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন) আদিসবাজের 
২. | যে মকল পুন্তক দেওয়! যাইতে পারে সেওুল্লির এক এক * 
খণ্ড গ্রদান করিলে উপযুক্তরাপেই কতজতা বা করা 
হয়। 
স্থির হইল_য়ে সকল পুস্তক বিনামুগ্যে বা অগ্সঃ 
মূলো দেওয়া সপ্তব সেগুলি সেইনপ মুলো দেওয়। হক । 
. ৯৭। প্রপ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শান্ত্রীর নিকট 
প্রাপোর বাবস্থা বিষয়ে ঠাহার ১৯১৮ সালের ৩রা 
এপ্রিলের পত্র আলোচিত হইল । 
পত্রের অংশ নিয়ে উদ্ধৃত হইল. 
“নাবিনয় নিষেদন-__ 
- আমার মিলিন প্রশ্ন ছাঁপা সন্বদ্ধে আমার নিকট 
াপনাদের যে পাওনা আছে। তদ্ধিযয়ে: গা এইরূপ 
প্রস্তাব করিতেছি-_ 
এ গর্য্স্ত থে অংশ ছাপ! হইয়াছে বা ৪ তাহার, 
খরচ আমি কিছু দিব ন1। 
এই ও ইহার পরবর্তী অংশ সমন্তই আমি সনানের তে 
অর্পণ করির, মূমাজ ইহা গ্রকাণ করিয়া বিক্রু॥ করিবেন 
ছ।প! প্রভৃতি ইহার প্রকাশ ও প্রচার বাবতে সমা" 
জের যাহ! ব্যয় হইবে, পুস্তক বিক্রয়ের আয়ে তাছ। উঠি 
গেলে, লাভের অংশ সমাজ 9 আমার মধ্যে অধ্েক 
হইবে। আপনার! এই প্রস্তাব অগ্ুমোদন করিলে অনু 
গৃহীত হইব |” 
স্থির হইল-_পণ্ডিত শ্রীযুক বিধুশেখর শামী প্রস্তাব 
গৃহীত হউক । 
১৮। মাদ্রাজের শ্রীযুক্ত পি, এল রর পী 
তিনি তত্ববোধিনী পত্রিকা বিনামূলে) প্রার্থনা করিা- 
ছেন, এবং অহধিদেবের ত্রঙ্গধর্শা ব্যাখানের তেলেঞ্জ 





ভিনিকেতনের উপরেশ জবা “অ্সগীত” পুস্তকের 
4 বে ইহার, আকার বৃহৎ হও] 
.. ক্বিধাজ না ্ 
ণ হলে, সু মুল). সুপ করা যাইতে পারে মৃূণা যাহাই 
১128৮ নিন তি 
আন কর নদ সক্ষাণ গ সমর আমার প্রস্তাবন! 
হইবে | 

: আগামী 8/টাধা মম ** খান! ক্রম 









করিব ।'* 
নানান ধর বাগ পে কাকার 
ছাপ! হইতেছে_ইহ পঞক্চেটসংদ্বরণ বাইবেলের নায় 
:. বারহত হইবে আশা করা বা... 
দির হইল-_পরালেখককে লেখা হুউক যে ব্র্ম 
ভিউ পাক অর ছাপ! হইজেডেই 4 

_১৪.। হুগলি পাওুয়৷ নিবাসী প্রীযুক্ত' চন্রকুমার 
| ্াসপ্ুণডের বাধিক ১২ টাকায় পত্রিকা প্রান্ির জন্য 
১৯১৮ সালের ওর! মার্চের পত্র আলোচিত হুইল । 
্ ইনি বহুদিনের শ্াহক। চক্ষে দেখিতে পাঁন ন 

বলি পত্রিকা বন্ধ করেন। কিন্তু তিনি লিখিয়াছেন 
| বে-পড়িয়। শুনাইবার লোক গাছে, আমি বার্ষিক 

ভাকমাগুল স্বরূপ ১২ এক টাকা দিব।* 

স্থির হইল-_শ্রীযুক চঙজকুমার দাঁদগুগ্ুকে : বার্ধিক 

১ টাকা তৰবোধিনী পঞ্জিকা দেওয়া চউক । থা 
। 1581 ছহরিযেরের বিবৃত “হাম ও -বর্দের | ভাষার জবান রকাশের লতি খন করিয়াছেন! 
ই স্থির হইল--ইঘুজ পি, এবা নারারুর গ্রত্তাধ 
উন্নতি”র দ্বত্ব আদিত্রাঙ্ষাসমাজে দানের প্রস্তাব গৃহীত হউক । 

্ সি ইহার ক্ত্াধিকারী হা উঠল সিএ 
_ ভীযুকত ক্ষিত ্বতাধিকারী। টি৬২ 
তি এই সর গা এ সন ১২২ বেতনের বিল ছাপা সন্থদ্ধে 
রস্তত াছেন যে “উপরের এক ওলাই: ১৩২৫ সালের ১৪ই সিন তারিখের পত্র আনো- ॥ 


পরবর্তী এক বৎগরের মধ্যে অন্তত ৫** শত 
১৮ নে, লগগাজের ব্যয়ে প্রকাশ কর! ; চিত হইল। তিনি উত্তগত্রে লিখিয়াছেন ফে_ 

ই হইবে) এবং পরি বসের শেষে ইহার হিসাব তত্ব- কোন্‌ অডারে ছাপা হইয়াছে, তাথা মধু বাবু ১৩২৯ 
বোধিনী প্জিকাতে প্রঞাশ করা হইরে। এই সর্তের । সালের ২১ শে মাঘের প্লে জানিতে চাহেন। উক্ত 
নাগা হইলে উঠার স্ব াহারই নিজস্ব থাকিবে ।* পরের উত্তরে ৩০ শে মাঘ ৮৯ নং পত্রে অর্ডারের বিষ 

স্থির হইল-_জ্ঞান ও ধর্দের এক খও্ সভাপতি ; জানান হয়। ৩* শে মাঘ মধু বাবু পেক্সান লইয়া এখান 
মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হউক এবং আগামী অধিবেশনে | হইতে চিয়া যাওয়ায় মে সময়ে জানকী বাবুর উপর 
তাহা মতামত সহ রাস্তার পুনরায় উপস্থিত কর! হউক। কার্ধ্যভার থাকে । তিনি উক্ত ৮৯ নং পত্র পাই বা 
৮ ঢাকানিবাসী অরিলাশ্চন্ সময়ে রপিদ বহিগুণি না পাঠারে এক্ষণে জার তাহ! 
ক নন শীত গুপ্ত! কোন প্রষ্জোজনে লাগিবে না, স্তরাং উহার মুগ 
উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের লাই- পেওয়| হইবে না বলিয়া! ভ্বিজেন বাবুকে লিখেন। 

্ তাহার পর আমি ও জানকী বাবু কয়েক বার কলিকাত! 

11 গেলে উক্জ টাক! না পাইলে তাহার দ্বও হর বণিয়! 

নন চুদি বাবু কাকুতি মিনতি করেন অপগগত দ্ধগে 















সং 













ছি হল শক হং রী 


হল কাথা ২ টাকা রা দাহ টাকা 


প্রস্থাবগৃহীতহউক। 
-হ5। 


৬: ্ীগোপীনাধ বের, 
রা, উপকে ৫২সাহা। পানে পরা 
আলোচিত হইল 





ীক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ১৬ই মাঘের পত্র স্থির হইল__উচ্ঠাদের দেনা হিসাব হইতে ৭ 


& উহ্ঠাদের হিসাব পরিস্কার করিয়া লওয়! হউক. * 
২৬। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাসপ্ুস্ত মহাশয়কে 


চট্টোপধযার করিতেছিলেন । সমপ্রতি হার [ আগা প্রচারের জন পাথেয় দিবার প্রপ্তা 
টি 





প্রদান ; আলোচিত হইল ॥ ৮ 

পা করিতে লিখি়াছেন। স্থির হইল ধর এচারের জন্য একটী পথ: 
(7০১৮৭ কবুলতি সম্পাদন করিয়া অর্থভাও।র খোল! হউক এবং রার়বাহাছুর শ্রীযুক্ত সুরেশ. 
সমাজের ব্যবস্থা কর! হউক । চক্র গিংহ মহাশয়ের উপর এই বিষের বখাষথ ব্যবস্থা 


২৩। মালাবার ব্রাঙ্গাসমাজের সম্পাদক রায় সাহেব, করিবার বিশেষ ভার অর্পিত হউক । 
ঞ মা + ২ পাজি র কারও সির ্‌ শক 


শান হইল. .৬ই ফান্তুন ১৩২৫। % 
১ আগ মা লস) জা 
|. . ৮ ; জা, € ১. রি ৮ ্ ০৯ 7 ২ দি 
:. প্রাগারাম 'ভজ না-_মনরে দেখ না. |: -মুখ-রে.কি জার 
সংসার কি কারখান|। দয়! ধরম ০ নাহিকিছু মনে 
... জাধুসজ্গে, সদাই রে রহ. হরিনামের তরী করে তারি দেওয়া! ঘটে . 
৭... ছাড়িয়া রঙ্গ ছলনা | সাধু যোগী কত হয়ে গেল পার... 
বাগ মা বল সত্ীপুত্র আর... : পাপী ডুবিল_ জলে । 
২.১... হবে নাকে! কেউ আপনা. :] :- তিলে তিলে মাযা চুলিছে রাড়িয়া 
ধনদৌলত রুপা সোনা $. জমা হয়ে বর্তানে: 
নাহি কিছু রবে তোর ১২ ভাগ্য তব হায় টুটিবে যেদিন 
ধরণী ছাড়িয়া যেতে হবে .. কাকে খাবে যতনে 
ইহা স্মরণে রাখ না কাগজের তরী করে ছেড়েছ জলপরে 
শেষের দিনেতে একা হবে যেতে... তে নারিতর না 
এ কথা সবারি জানা! 7 পাপী ডুবিল জলে । ...... 
সে সময়ে ওরে ভগবৎ-নাম | 7 না 
টি নে বি রা ৃ 


॥ "ববর্বশেষত্রাগমাজ। ১ 
7 বা, ৩*শে চৈত্র রবিবার বর্ম শেষ। প্রত্যেক জীবনের একটি বসর ১ ইনে। জন্ম 

বত মধ্য দিয়া বিনি আমাদিগকে, জরি অগ্রসর করিতেছেন” 
.. ৭ ঘটিকার সগয় আাতিত্রাঙ্মসমাজ সনা হই 






ব্য 
তু 


